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উত্জবাধতেনর মিয়মাবজন 


মাখ মাস হইতে ব্সর আরন্ত। বতসরের পথম সংখ্য। হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য 
(মাঘ হইতে পো মাস পধন্ত ) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত | 
ষাঞ্মামিক খ্রাতকগ ভওয়। থায়, কিন্তু বাষিক গ্রাহক নয়, বাহ্বিক মুল; সভাক্ক ' 
১৪২ টাকা ষাল্সাসিক ৯২ টীকা । ভারঢতর বাহিচঢর হইঢেল ৩৫১ টাক) ; 
এয়ার তগল-এ ১০৩৭ টাকর1 প্রতি সংখ্যা ১৫৭ টাক।। নমুনার জন্ত ১৫০ টাকার 
ডাকটিকিট পা151৯তত হ্র। পরের মাসের পথম অপ্ুুহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে পান।তবেন, আর একখ।নি পিক পাগানো হইবে ? তাহ!র পরে চাহিলে পত্রিকা 
দেওয়। সন্ুব হবে ন|। 

বচন 8 ধম, দর্শন, ভমণ, হঠিিখাস, সম'জ-উন্নয়ন. শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় । আঞ্মণা মক লেখ। প্রকাশ করা হয় না । লেখকগণের মতামতের জন্য 
সম্পাদক দায়ী নহেন। পবন্ধাদ কাগজের এক পায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক উঞ্চি 
ছ|ড়িয়। স্পঞ্টা্ষরে লিখিবেন। পচভ্রাত্তর বা বচন ফেরত পাাইঢেত হ্ছুততেল 
উপবুভ্ভ ভীকটিকিট পাতাঢন। আবশ্টাক | প্রবঙ্গাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি 
স্প।দকের নাশে পাখাইবেন। 

সমাছলাচনার জন্য ছুইখানি পুজ্তক পাঠানে| প্রয়োজন । 

বিভহাপতঢলক্ হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য । 

বিশ দ্রব্য ৪£_গাহকগণের এতি নিবেদন, পত্রাদি লিখিবার সমক্ তাহার। 
যেন অন্ুগ্রহপর্বক তাহাদের গ্রাহক-সংখ7) ভদল্পখ করেন । টিকান। পরিবতন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পর পৌগুনে। দরকার । পরিবতিত 
টিকান| জান|ইবার পমর পূর্ব ঠিকানাও অবশই৯ উল্লেখ করিবেন । উদ্বোধনের টাদা মনি- 
অডারখোগে পাগাইলে ক্চুপডন পুরা? নাম-ভিকান] ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিক্ষার 

করিয়া! 2লখা আবশ্ব/ন্ঞ ॥ আফসে টাকা জম। দিব।র সময় : সকাল ৭|1ট| হইতে 
১১; বিকাল ২]! হতে ৫ট। ! রাববার অফিস বধ খাকে। 

কারী ধা ্-উত্োেধন ক!মালর, ১ উদ্বোধন লেন, বাগব।জার. কলিকাতা-৭০০০*৩ 


পরার স্র৮ ০৪ ৭০৯9 এ+ পদ - ক ০ 








কঢেয়কখান্দি নিভযসতাশ ঘউ £ 
স্বাসী ধিতবকনতে্দের বানী ও রচনা ( দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৯৫.০* টাকা) 
প্রতি খণ্ড ২০*** টকা, £ুলভ সংদরণ সেট ১৫৫.০* ট|কা ; প্রতি খণ্ড ১৬.০৭ টাক|। 
শ্্ীপ্তীপামকুষ্ণলীলাগ্রসঙ্গ- সামী সারদানন্দ। রাজসংস্করণ (ছু ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড ) . ১ম ভাগ ২৮.০০ ট।কা, ২য় ভাগ ২২.৫০ টাবা। সাধারণ : ১ম খণ্ড ৫.২৫ টাকা, 
২য় খও ৭.৮০ টাক।, ৩য় খণ্ড ৮.২৫ টাক।, ৪৭ খণ্ড ৯.৫* টাকা, ৫ম খণ্ড ১১.৫০ টাকা। 
শ্্রীঞ্বীমাের কতী__গ্রখথম ভাগ ৭.৫* টাকা? ২য় ভাগ ১০.০* টাকা। 
ভউপনিষদ্‌ গ্রস্থাবলী-_হ্বামী গভীপানন্দ সম্পাদিত। 
১ম ভাগ ১৫.০০ টাক) ২য় ভাগ ১১.০ টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১.০* টাকা। 


জ্লীঞ্রীচণ্ডী_-থ।নী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত । ৮.৪৫ টাকা। 
জ্ীমদৃভগবদ্গীতা- স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, স্বমী জগদানন্দ সম্পাদিত । 
১২.৫০ টাকা। 


উচ্ন্বাধন কার্যালয়, ১ ভত্দ্বাধন লন, কনিলিকাত7-১০০০০৩ 








সী 


৮৪তম বর্ষ 


( মাঘ, ১৩৮৮ হইতে পৌষ, ১৩৮৯; ইংরেজী : ১৯৮২) 


'উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবৌধত, 


সম্পাদক 
স্বামী নিরামক্ানজ্ৰ 


সংযুক্ত সম্পাদক 
স্বামী ধ্যানানন্দ ( ভাদ্র, ১৩৮৯ পর্যন্ত ) 
স্বামী অব্জজানম্দব (আশ্বিন, ১৩৮৭ হইতে ) 





উদ্বোধন কার্ধালয় 
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাত1-৭০***৩ 


বাধিক মূল্য ১৪** টাকা প্রতি সংখ্যা ১৫* টাকা 


৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বন্থপ্রী প্রেস হইতে 
বেলুড় শ্রীরামরুষ্ণ মঠের ট্রাস্্রীগণের পক্ষে 
স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং 
। ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাঁতা-৭*০০*৩ হইতে প্রকাশিত । 


/% 


সপ ০০০০০ 





উদ্বোধন__বর্ষসূচী 


৮৪তম বর্ষ 
(মাঘ, ১৩৮৮ হইতে পৌষ, ১৩৮৯) 
ব্রঙ্গগারিণী অজিত। -*. ব্রথযাত্র। ( কবিতা ) ২০. ৩৭০ 
ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী "এখনি নয় ( কবিতা ) ২ ২৭৪ 
এক ও বহু: বিরোধ ও মিলন (কবিত1)'** ৪১২ 
স্বামী অন্নদানন্দ সংকলিত ***. স্বামী অথগ্তানন্দের স্বৃতিকণ। *** ৩৪০১ 
৪৭৪, ৪৮৯ 
শ্রীমতী অভয় দাশগুগ্ত .... ফিথামতে'র দর্পণে শ্রীরামকৃষ্ণ ০০ ৩৬৫ 
ভক্টর অমিতাত মুখোপাধ্যায় স্বামী বিবেকীনন্দ কি ধরনের 
হিন্দু ছিলেন? "5 ৩১৩ 
স্বামী আত্ুস্থানন্দ ..... দেবী ছূর্গা : শক্তির উৎস ০ £৬৩ 
শ্রীমতী উষারাণী বন্ধ .... শ্থৃতিকণ। ১. ১০৪ 
শ্ীকলাণকুমার দাশগুপ্ত ,.* বাংলার বাস্-শিল্পে পোড়ামাটির কাজ ১. ৫৭২৮ 
শ্রকাত্তিকচন্দ্র ঘোষ ... জীব মাঝে শিব ( কবিতা) -* ৫৫$ 
স্বামী কেদ্ারানন্দ ... ভারতে শক্তি-উপাসনার ধার এবং 
তাৎপর্য ৫৩০) ৫৬৫ 
শ্রগণপতি পাঠক .... আত্মসমর্পণ (গান ) ১: €৪১ 
স্বামী গীতানন্ন ... জগন্্রাথের শ্বরূপ-সন্ধানে ২৯৪, ৩৪২ 
শ্ীগুরুদাস মুখোপাধ্যায় ... আতি ( গান ) ১৬৮ 
স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ ... ম্বামী সারদানন্াজীর স্থৃতি ১০ ৬১৩ 
শ্রীমতী চিন্র। মিত্র ... প্রভু মোর হ্বটয়ে বিরাজে (কবিতা ) ৮ ১৫৯ 
দুঃখ দিয়ে জাগাও মোরে (কবিতা ) *:- ২৯৯ 
স্বামী চেতনানন্ন ..... কিথাম্ৃতে'র জন্মশতাব্দী ১১৩ 
কথা ম্বত-গ্রবেশ ৪১৮১ ৪৯৮ 
ব্রহ্মচারী জগদীশচৈভন্র ..... মনসৈবেদমাপ্তবাম্‌ ৫১২ 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার ... খ্রিশ্রমায়ের কথা" শ্ররামরু্প্রসঙ্গ 
( সঙ্কলন ) ৬৩ 
ব্যক্তিত্বের প্রভায় সারদা মণি ৪৭৯ ৫০৯ 
'জাপানীজ এনকেফালাইটিন* : 
পশ্চিমবাংল। তথা ভারতের সমন্য|! *** ৫৬৯ 
শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায় ... আনন্দমঠ-এর মাতৃমৃত্তি ১ ০8৬৫ 
স্বামী জীবাননা .** শ্রশ্রদুর্গাস্তোত্রমূ "৪৭৩ 
শ্রীজৈল সিং ১. যুবকদের প্রতি ৫8২৯ 


ডক্টর তারকনাথ ঘোষ ,** পূজাঙ্গনে শ্রীরামকষ 88৯ 


[৪] 


শ্রদিলীপকুমার সেনগুণ্ 
শ্ীদীনেশচন্্র শাস্ী 

স্বামী দেবানন্দ 

স্বামী ধ্যানেশানন্দ 

ডক্টর কব মাজিত 
শ্রীঞ্বকূমার মুখোপাধ্যায় 
শ্রীনলিনীরঞ্চন চট্টোপাধ্যায় 
ব্রক্ষচারী :নির্ভণচৈতত্য 


শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় 
শ্রনীলকঠ মুখোপাধ্যায় 
শ্রশীলদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী 
স্বামী পরাশরানন্দ 

স্বামী পূর্ণানন্ন 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্ন 

ডক্টর প্রণবরঞ্ন ঘোষ 


শ্রপ্রণয়বল্পত সেন 


স্বামী প্রভাকরানন্দ 
শ্ীপ্রেমবল্লত সেন 
ব্রড, 

শ্রবিধুভূষণ ভট্টাচার্য 


শ্বিমলচন্দ্র ঘোষ 


ডক্টর বিষুপদ পাণ্ড 
স্বামী বীরেশ্বরাননা 


স্বামী বুধানন্দ 


উদ্বোধন-__বর্ষস্থ্চী ৮৪তম বর্ষ 
শ্রীবামকষ্ণ ও শ্রীম ৫৭৫) ৬১৯ 
শিব-গৌরী (কবিতা ) "৩৯৭ 
সাধকের চিন্তাধার৷ ১১৮ ১৯৭ 
'কিমিদম ১১১ ২৬৪ 
আলোকের সাহায্যে জল হ'তে জালানী'" ১২৭ 
চির জ্যোতির্ময় ( কবিতা ) ২ ১১২ 
শ্রীমা ও গিরিশচন্দ্র ৬ ১১ ৪২৬ 
খোঁক! মহারাজের স্বৃতিকথ! (সঙ্কলন ) '*. ১০৯ 
দ্বামী সারদীনন্দ : মৃত বিবেকবাণী ১, ৬২৯ 
হুর্ধ-প্রণাম ( কবিতা ) তত ৮ 
আলোর পথে আমায় টানে ( কবিতা) *২ ৫৬২ 
নব ভগীরথ ( কবিতা ) ২০ ২১২ 
বৌদ্ধিসজ্ঘ “১৬৪ 
নন্দাদেবী ( কবিত। ) ২৫১৯ 


শরামকুষ্-বিবেকানন্দের আলোকে সঙ্গীত ৩৯৮ 
বিগ্াসাগর ও শ্ররামকৃষ্ণ-সাক্ষা্কার ৬: ৩৬১ 
শ্ররামকৃষ্ণ সাহিত্যে হাস্যরস : ৬ 


বিদ্যাসাগর ও শ্রপামকুষ ৪১৩ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে 
স্বামী বিবেকানন্দ ৬... ২৮ 
দিশারী (কবিতা ) ২ ৩১৮ 
স্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্ম 8৪৫ 
অপার মহিমা ( কবিতা ) তত এই 
রামকুষ্ণবন্দনাপঞ্চকম্‌ ( স্তোত্র ) - ৫৬ 
অদ্বৈতব্দোস্তমতে সৎপদাথের স্বরূপ *"* ৪৪১ 
সর্বধর্মস্বূপিণে ( কবিতা ) ১১ ২৬৯ 


ওড়িয়! সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব ৮... ৪৫১ 
শিক্ষাক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা ৮. ৪ 


শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য টিসু ১০৩ 
ভাবজীয় মনকাদবর পতি আঙগবান ১১,১৪৮ 
সন্ন্যাসাশ্রম ও ব্তমান যুগে সমাজের 

প্রতি সন্গ্যাসীর কর্তব্য "৩৮৯ 


প্ররামকুষ্চ-বিভাসিতা মা সারদা ৯১ ৫৭, ১০৫, 
১৬০১ ২৯৯১ ৩১৪৯) ৩৫ ৭১ ৬৩৭ 


শ্রীমধনমোহন মুখোপাধ্যায় 
শ্রীমতী মীনমী বরাট 
শ্রীমতী মুক্তি কর 


্রমুক্তিপদ বন্দোপাধ্যায় 
স্বামী মুখ্যানন্দ পুরী 
শ্রীমোক্ষদারঞন সেনগুণ 
ডক্টর রম| চৌধুরী 


ডক্টর রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার 
রেজাউল করীম 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 


শীশস্করীপ্রসাদ বন্থ 


শ্রীণচন্ত্র লান্যান 

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দরিপা 

ডক্টর শশাঙ্কভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীণশাস্কশেখর সেনগুপ্ত 
শ্রশাস্তশীল দাশ 
শ্ীশান্তিকুমার মিত্র 

শ্রশিবশস্তু সরকার 
শ্রীশৈলেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

ডক্টুর লচ্চিদানন্ধ ধর 

শেখ সদ রুদ্দিন 
শ্ীসলিলকুমার চক্রবর্তী 
অধ্যাপিকা সাত্বনা দাশগুপ্ত 


শ্রমতী স্থনন্দ! ঘোষ 


উদ্বোধন-_বর্ধস্থচী [৫] 


যায় ( কবিত। ) ১১৯৬ 
ভাক ( কবিতা ) ** ৩৮৮ 
ুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ( কবিত। ) ১৫২ 
ভক্তের ভগবান্‌ ( কবিতা ) “২৫৬ 
ইস্কাদের দেশ পেরুতে সাতদিন ৮ ১7 ৬৫ 
ভক্ত বরা হ্ন্দর ১*১:৫১৪ 
“মেবৈঘ বুখুতে' ( কবিতা ) ৭২ 
লঘুবিবেকানন্দম্‌ (স্তোত্র ) 3৫5 
রাতের পৃথিবী (কব্তি। ) ** ২২৪ 
ধশ ব্দোন্ত-সম্্রদায় ২১৫9 

৬০১ ২০৮১ ৩৫৩ 

শ্িদ্বমপাপবিদ্ধম্ :-- ৫০৫ 

. “স্বামী বিবেকানন্দের পত্রপাহিতা '. ৮১৪ 
সমন্বয় সাধনে কবীর ৮ (২২ 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন ৬. ৫২, ১২১, ১৫৩, 
২০১১ ২৪৯) ৩০৯) 


৩৪৮) ৪৯৩, ৫৫৬ 


“বিবেকানন্দ বোডিং হাউসে নিবেদিত : 


একটি স্বৃতিকথা ৮785৩ 
পশ্রমায়ের স্মৃতি এ. ৬২৩ 
বিবেকানন্দ ( কবিতা ) ৮৩৪৭ 
বিব্নবাদ ও স্বামী বিবেকাননা ১০ ১৬৯ 
শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা ১ ৭৫ 
মায়ের কাছে ( কবিতা ) ২৪১২ 
শ্রম-ম্মরণে ( কবিতা ) ২ ২৪৮ 
দৈবজ্ঞ (কবিতা ) ৮২৪8০ 
শ্রীম-স্থৃতি ২০ ৭৩ 
সতী ও উম ০ ৩৯৩ 
সারদা-সরম্বতী ( কবিত। ) ২৭ ১১২ 
মাতৃবিভূতি ( কবিত!) 1 ৬২২ 
চিনি মা যে সব চিনি ১ ৬৪২ 
শশ্রমায়ের বাণী : সামাজিক ও 

সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে ২১৩১ ২৫৭ 


মহাভূত মহাতীর্থ ২৭৪১ ৩০০ 


৬] 


শ্রীন্বব্ল কর 
শ্রহ্থশীলকুমার সিংহ 
শ্রীমতী হিমানী রায় 


দিব্য বাঁণী : 


কখাপ্রসঙ্গে : (স্বামী নিরাময়ানন্ন ) 


(স্বামী আঅজজানন্া ) 


নানাপ্রসঙ্গে : চিরস্তন কাহিনী 


স্বতি-সঞ্চযন : 


জ্ঞান-বিজ্ঞান : 


দেশ-বিদেশ : 


উদ্বোধন-_বর্ধস্চী 


প্রার্থনা ( কবিত৷ ) 

হে ভারত ভুলিও ন! ( কবিতা ) 
আশা জাগে ( কবিতা ) 
প্রতীক্ষা ( কবিতা ) 

শ্রম (কবিতা) 

শ্র্নীম৷ ( কবিতা ) 


৯৭ 


৮৪তম ব্য 


৩২৩ 


১৪৫১ ১৯৩, 


২৪১১ ২৮৯১ ৩৩৭, 


৩৮৫) ৪৮১১ ৫৪৫১ ৬০১ 


উদ্বোধনের নববর্ষে 
শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ-সন্ধানে 
কথাম্বত-শতবা ধিকী 
ইতিহাসের অঙ্গনে বুদ্ধ ও শঙ্কর 
ধর্ম, দর্শন ও জীবন 

গুরু : ব্যক্তি ও শক্তি 

জনগণের সমগ্র কূপ 

কৃষ্ণচবিজ্র 

মায়ের আহ্বান 

শুভ ৬াব্জয়। 

“লোকে বলে কালী, 

ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভাবা ও ভাব 
মায়ের মন্দির-দ্বারে 

দেব-মানব ঈশ। স্মরণে 


অরদ্ধ। ও সত্যই ব্রাহ্মণত্ব 

শিদ্ধা আবিবেশ' 

“সব কাজই সাধন, 

ঠাকুরের প্রতি ভালবাঁস। হচ্ছে কিনা 
এটাই লক্ষণীয়” 

এসেম্স-অগ্ুরু 

আবহাওয়ার উপর নজর 

ছুই মহাদেশ জুড়ে একটি দেশ 

কিরাতদের দেশ 


২ 
৫০ 
৯৮ 

১৪৩ 
১৯৪ 
২৪২ 
২৯৩ 
৩৩৮ 
৩৮৩৬ 
৪৮২ 
৪৮২ 


৫৪৬ 


৬০৫ 


৫৮০ 


৫৮২ 


১৪৪ 
৫৮২ 
৬৫৩ 


€&৮৩ 


৮৪তম ব্য উদ্বোধন-_বর্ষসথচী 


সমালোচনা 
শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 
্রদ্ষচারী অপূর্বচৈতন্ত 
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার 
শ্রীজ্যোতির্ময় বস্তু রায় 
স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ 
ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 
শ্রীনচিকেতা৷ তরদ্ধাজ "" 
অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্রন চট্টোপাধ্যাস্ব -.. 
ব্রহ্মচারী নিগুণচৈতত্য 
ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
শ্রীপ্রণবেশ চক্রবতী 
শ্রপ্রণয়বল্লভ সেন 
স্বামী গ্রভাকরানবা 
স্বামী বিমলাত্মানন্দ 
শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ... 


[৭] 


৬৫৪ 
২২৭, ৫৪১ 
১৩১১ ৫৮৬ 
১৭৭, ৩*১ 

৮০১ ৬৫৩ 

২৭৫ 

৩৭১ 

১২৯ 

২২৬ 
২৭৭) ৪৭৮ 

৭৪৯) ৩২৪ 

২৭৬ 

১২৯ 

৩২৬ 

২২৬ 
২২৫১ ৪৭৭ 

৩৬ 


৩৭) ৮২১ ৯৩২১ ১৮০১ ২২৭৯১ ২৭৮১ 


৩২৭১ ৩৭৩, ৪৭৯১ ৫৪২১ ৫৮৮১ ৬৫৫ 


বিবিধ সংবাদ 


৩৯১ ৮৬১ ১৩৫১ ১৮৪১ ২৩১১ ২৭৭১ 


৩২৮, ৩৭৬) ৪৮০) ৫৪৪; ৫৮৯) ৬৫৬ 


অপ্রকাশিত পত্র 
স্বামী অথগ্ডানন্দের অপ্রকা শিত পত্র 
স্বামী ব্রিগুণাতীতাননের অপ্রকাশিত পত্র 
শ্ীশ্রমায়ের অপ্রকাশিত আশীর্বাদ-পত্র 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র সম্কলন 
স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পঞ্জ 
পত্রসংগ্রহ : স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অথণ্ডানন্দ লিখিত 


আটপুরে ধুনিমগ্ুপের উদ্বোধন 

আবির্ভীব-তিথি ও পূজা-তিথির সুচী 

জয়রামবাটা মাতৃমন্দিরস্থিত সাধুভবনের স্বারোদঘাটন 
পল্লীমঙ্গল : বামরুষজ মঠ ও রামরুষ্জ মিশনের গ্রামীণ প্রকল্প 


১০২ 

৪৮৮) ৫৫০ 

৬০৮ 

২৪৪) ২৯২৭ ৫৫৩) ৬০৯ 
১৯৯ 


২৪৩৬ 


৩৯ 
১৮২ 
নাছ 


১৮০ 





রিনি ০০০১, 
পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিছ্যাপীঠের বজওগয়স্তরী উৎসব ১ "বু 
বিবেকানন্দ ইনফ্িটিউশনের ( হাওড়া ) হীরকজয়স্তী উৎমব ১১ ২৮৯ 
বিবেকানন্দ সোসাইটির ( কলিকাতা ) অশীতি বর্ষপৃর্তি উৎসৰ :-- ৫৪৪ 
ভারতীম্ন বিজ্ঞানীদের মেরুবিজয় ০৮৬ 
শপ্ররা মরুষ্ণকথামৃত-শতবাধিকী উৎসব ০০১৩৬ 
রামকৃষ্ণবিবেকাননা-নাহিত্য সম্মেলন ১৮৩, ৫৩৭ 
রামকৃষ্জ মিশনের ৮৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস ১৮ ই৩০ 
রামরুষ্ণ মিশনের বাধিক সাধারণ সভা ০ 
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের স্ুবর্ণজয়স্তী উৎসব ১. ৩৭৩ 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ( চেরাপুণ্তী ) স্থবর্ণজয়স্তী উৎসব ২২৫৪৩ 
শিরীষ কাগজ ২ ২৩১ 

আবেদন : 
উড়িষ্যায় সাম্প্রতিক ঘৃণিঝড়, খর! ও বন্যায় সাহায্যার্থে 83৬ 
পুনমুদরেণ 
উদ্বোধন, ২য় বর্ষ (৬ সংখ ) 8.4 
(৬ ও ৭ম সংখ্য। ) ৮৮৮৯ 
(৭ম সংখ্যা ) ১৩৭ 
(৭ম ও ৮ম সংখ্যা ) "১৮৫ 
(৮ম সংখ্যা ) ২ ২৩৩ 
(৮ম সংখ্যা ) ২৮১ 
( »ম সংখা ) ২. ৩২৯ 
(৯ম সংখ্যা) "৩৭৭ 
(৯ম-১০ম সংখ্য। ) ৫৯১ 
চিত্রসুচী 
১। শ্রশ্রহর্গার চিত্র ৩৮৫ (ক) 
২। শিব-সতীর চিত্র : নন্দলাল বন "৩৯৩ (ক) 
৩। উদ্বোধনী ভাষণরত স্বামী গহনানন্বজী (বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ 
সাহিতা সম্মেলন ১ ১৯৮২ ) -** ৫৩৮ (ক) 
৪। গ্রারস্তিক ভাষণরত ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন ( রামকষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
সাহিত্য সম্মেলন £ ১৯৮২ ) "৫৩৮ (ক) 
৫। স্বাগত ভাষণরত স্বামী নিরাময়ানন্দরজী ( রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
সাহিত্য সম্মেলন : ১৯৮২ ) '** '-* ৫৩৯ (ক) 


৬। বক্তা, আলোচক ও শ্রোতমণ্ডলীর একাংশ ( রামকষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
সাহিত্য সম্মেলন : ১৯৮২ ) "০ -- ৫৩৯ (ক) 


পৌষ, ১৪৮৯ উদ্বোধন ৯) 


বাঘের ভিতরও ঈশ্বর আছেন সত্য বটে, কিন্ত বাঘের ন্ুমুখে যাওয়া উচিত নয়। 
কুলোকের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু কুলোকের সঙ্গ করা৷ উচিত নয়। 


* ৬ «৮... _ শ্রীরামকৃষ্ণ 
দি হীষিয়ান প্রেস প্রাঃ ৭: 


এলাহাবাদ * কলিকাতা 
স্থাপিত * ১৮৮৪ 








রণ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ভ্রেমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। 
বত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন-_-তিনিই সব করছেন । 


তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট। _কীরামকৃষ্ণদেব 


শ্রীরামকফ্-ভাবাজিত 
জনৈক ভক্ত 
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| ্‌ কার্ল, শোষ, ছুর্ন্ধযূক্ত ঘা, পোড়। 
মাত | বা পোড়ান্ন ঘা, প্রীতি কঠিন পাড়া 
77 -28. 
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পৌষ, ১৩৮৯ 


উদ্বোধন 


| ১৩ | 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাঁবলী 
[ উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১*% কমিশনে পাইবেন ] 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশখণ্ড সণ) 


বেক্সিন বীধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড--২৩২ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ২৩০২ টাক! 
বোর্ড বীধাই স্থলত সংস্করণ : প্রতি খণ্ড--২*২ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ২,*২ টাকা 
প্রথম খণ্ড তৃমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাহার বাণী--নিবেদিতা, চিকাগে। বক্তৃতা, 
কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, নরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতগ্লযোগন্থত্র 
দ্বিতীয় থণ্ড-_ জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ে বেদাস্ত 
তৃতীয় খণ্ড__ ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদাস্তের আলোকে, যোগ ও 


মনোবিজ্ঞান 


চতুর্থ খণ্ড. তক্তিযোগ, পরাভক্তি, তক্তিরহস্ত, দেববাণী, তক্তিপ্রসঙ্গ 


পঞ্চম খণ্ড-- ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত -প্রসঙ্গে 
ষষ্ঠ খণ্ড 
সপ্তুম থণ্ড__. পত্রাবলী, কবিতা ( অন্থুবাদ ) 


ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচা ও পাশ্চাত্য, ব্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী 


অষ্টম খণ্ড পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্ 


নবম খণ্ড স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ম্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, শ্বামীজীর কথা, কখোপকথন 
দশম খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তলিপি-অবলখনে ), 
বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী 
কর্মযোগ-- পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'** ভারতে বিবেকানন্দ--(১৭শ সংস্করণ ) 
ভক্তিযোগ-__ পৃঃ ৯৬, মূল্য ৩*** পৃ: ৪২৫, মূল্য ২০০৭ 
ভক্তি-রহস্য-_ পৃঃ ৯৫, মূল্য ৫০০ বেদান্তের আলোকে-_-পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫"** 
জ্ঞানযোগ-_ পৃঃ ২৯৮, মূল্য ১৪:০০ দেববাণী__ পৃঃ ১৬০১ মূল্য ৬৫৯ 
বাজযোগ- পৃঃ ২১৪, মূল্য ৬৫০ শিক্ষাপ্রস__( ৭ম সং) পৃঃ ১৮০১ মূল্য ৫*** 
সন্মযাসীর গীতি-_ পৃঃ ২৩১ মূল্য ০৬৫ মদীয় আচার্য দেব- পৃঃ ৬২১ মূল্য ২২৫ 
ঈশদূত বীশুখুষ্ট_ পৃঃ ২৯, মূল্য *+৮০ জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে__ পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২** 
সরল রাজযোগ-_ পৃঃ ৩৬, মূল্য ১৫০ চিকাগে। বতৃমত পৃঃ ৫২, মূল্য ২৯০ 
পত্রাবলী : প্রথমার্ধ-- পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০০০ মহাপুকুষএ্রসঙ্গ-_ পৃঃ ১৩৪১ মূল্য ৬৯৯ 
রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, (স্বামীজীর মৌলিক [ বাংলা ] রচন! ) 

নির্দেশিকাদি সহ )-_ মূল্য ২৭০* পরিক্রীজক-_- পৃঃ ১৩২১ মূল্য ৩০০ 
পাও ৫ বাবা ১১৮) ১২৫ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-_ প্‌ ১৩৬, মুল্য ৩৫৭ 
রে আহবান-_ ্ ্ ৫ 2 রী 

ৃ জা বাণী-সঞ্চয়ন-__ পুঃ ৩১৬, মূল্য ৭০০ 

ধর্ম-সমীক্ষা-_ পৃঃ ১৩ মূল্য ৫'০* বর্তমান ভারত. পুঃ ৪০ মূল্য ২৫, 
ধর্মবিজ্ঞান-__ পৃঃ ১০২, মূল্য ৫৫০ ভারতীষ্ব নারী--(১৮শ সং) পৃঃ ৯৩, মূলা ৩৫, 


প্রফাণক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭***০৩ 


[১৪] উদ্বোধন পৌষ, ১৩৮৯ 
উদ্বোধন কার্ধালক্স হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


মারামকৃষ্ণ-সন্থন্থীয় 
রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙগ-- স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ-_ 
সারদানন্গ । ছুই ভাগ, রেক্সিন-বাধাই : ১ম ভাগ স্বামী নির্বেদানন্দ | (অনুবাদ : শ্বামী বিশ্বাশ্রয়া- 
পৃঃ ৮২৪, মূল্য ৩২০০ । ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, নন্দ )। পৃ: ২০৬, সাধারণ বীধাই ৬'০* ) হাঁফ- 


মূল্য ২২৫০ ঠা 
সাধারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫২৫) রেক্সিন । বোর্ড বাধাই, শোভন 


২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মৃল্য ৭৮০; ৩ম খণ্ড পৃঃ ২৬৪, প্রীপ্রীরামকৃষ- প্রইন্ত্রায়াল ভট্টাচার্য । 
মূল্য ৮২৫) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯৫৯; পৃ: ৩৬ মূল্য ১-৬৫ 
৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১৫০ | 


শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প-স্বামী: শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র )-্বামী 
প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১১২, মূল্য ৩৭৫ বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, মূল্য ৫'২৫ 

শ্ীপ্রীরামকৃষ্ণ-ম হিমা-_অক্ষযকুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪'২৫ 

শ্রীপ্রীরামকৃষ্₹-উপদেশ (সাধারণ বীধাই ) পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২২৫ 

১১ ( কাপড়ে বাধাই ) প্‌ ঠ ম্ল্য ২৭৫ 
শ্ীপ্রীরামকৃষণ-পু'থি-_অক্ষয়কুমার লেনঃ ১*ম সং মূল্য ৩৩০৯ 
শরীপ্রীরামকৃষ্ণকথাম্থৃত-প্রসজ-_হ্বামী ভৃতেশানন্দ ) (২য় খ্ড ), পৃ: ১৯১, মূল্য »** 
রী র্‌ ( ১ম খণ্ড ), ২য় সং, পৃঃ ২০৮, মূল্য-_-১০*০* 
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী- হ্বাসী তেজসানন্দ। ( ৭ম সং) পৃঃ ২০৬, মূল্য ৬.** 
শ্রীঞ্জামা-স' 

শ্রীপ্রীমায়ের কথা -শ্রপ্রমায়ের সন্ধ্যাসী ও ' মাতৃ-সাল্সিধ্যে_স্বামী ঈশানানন্দ। প্‌: 
গৃহস্থ সম্ভানগণের ডায়েরী হইতে । দুই ভাগে ২৫৬, মূল্য ৬০০ 
সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃ: ২৭৬, মূল্য ৭"৫০ 7 ২য় ভাগ শিশুদের মা সারদাঁদেবী (সচিত্র )-- 
পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২*০০ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, মূল্য ৬৯ 

শ্রীমা সারদাদেবী- স্বামী গমভীরান। (ই ংরণ) 


শ্রীপ্রীমায়ের স্থতিকথা__স্বামী সারদেশানন্দ 
পৃঃ ৬৪২, মূল্য ২০৯০ ( ১ম সং) পৃঃ ২৪২, মূল্য ৭৫৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ-স্বামী গম্ভীর স্ামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি-_ভগিনী 
নন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রস্থ। নিবেদিতা । (অন্বাদ : ম্বামী মাধবানন্দ )। 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, 
মূল্য ১৬০০7 ২য়খপ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬০৯5 
৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮০০ 


পৃঃ ৩৩৬, মূল্য ৮** 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭**০*৩ 


পে ১ ১৩৮৪ 


পপপপ্প্পরররররররররররররউ সস 


উদ্বোধন 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 





[১৫7 


আরা ওযা 


মি 


ছোটদের বিবেকানন্দ- স্বামী নিরাময়ানন্দ। 
৩য় সং পু; ৫৮, মূল্য ২৫০ 
শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র )- স্বামী 


স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ | 
পি; ১৩৬, মূলা ২৫০ 
স্বামী বিবেকা নন্দ শ্রইন্দ্রদয়াল ভট্রাচার্ধ। 


বিশ্বীশ্রয়ানন্দ । ৭ম সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪ ০* পৃঃ ৫৭) মূল্য ২'৩০ 
অন্যান্য 
প্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা - শ্বামী অতীতের স্মৃতি-_ (৪থ সং), পৃঃ ৪৫৫) 


গম্ভীরানন্দ। গ্রীরামরুষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী । ১ম ভাগ পৃ: ৫১৬, মূল্য ১৩০০ 
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫০০ 
ভারতে শক্তিপুজা- স্বামী সারদানন্দ । 
পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩২৫ 
মহাপুরুষ শিবানন্দ_ স্বামী অপূর্বানন্দ । 
পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫০০ 
শোপালের মা স্বামী সারদানন্দ | 
পৃঃ ৪৪, মূল্য ১৫০ 
আচার্ষ শঙ্কর- স্বামী অপূর্বানন্দ ( ৪থ সং) 
পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৮০৩ 
্বামী তুরীয়ানদ্দের পত্র __ পূ: ৩৫২, 
মূল্য ৭৮* 
শিবানন্দ-বাণী-_্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। 
১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মুল্য ৫৫৩ 
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮১ মুলা ৫০৩ 


স্ৃতিকথা-ন্বামী অখগ্ডাননা । পৃঃ ২৪৫, 
মূল্য ৪ ০০ 
দিব্যপ্রসঙ্গে _ ত্বামী দিব্যাআ্ানন্দ | 


পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬ ৩৫ 

আরতি-স্তব--পৃ: ৩১, ৭ম সং মূলা ১* 

পুণ্যস্থৃতি-_ম্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ । পৃঃ ১১৬, 
মূল্য ৩০ 

সতৎকথা -- স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। 
পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭'৫০ 


চি 88ররিসিটির তি রনির 888810846 885 
প্রকাশক ও প্রাপ্ডিস্থান £ উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****৩ 


হি 
পরমার্থ-প্রস্গ _- স্বামী বিরজাননা। 
পঃ ১৩৭, মুল্য ৪৫০ 

মহাভারতের গন্স-ন্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ । 
পৃঃ ১২৮, ৬ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত 
“স্কুলপাঠ্য” সংস্করণ-__পু: ৭৯, মুল্য ২'** 

শক্কর-চরিত -_ শ্রইন্্রয়াল তটাচার্ধ। 
পুনযুদ্রিণ (১৩৮৮ ), পঃ ৭*, মূল্য ২'৫০ 

দশীবতীর চরিত- শ্রইন্দরয়াপ ভট্টাচাধ। 
পৃঃ ১০৮১ মুল্য ৩৭৫ 

সাধক ব্লামপ্রসাদ-স্বামী বামদেপানন্দ । 
৮ম সং, পৃ ১৬৪, মূল্য ৬০০ 

ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্রন্মানন্দ--প: ১৮৪, 

৫৩০০ 

পত্রমালা- স্বামী সারদাননা । পুঃ ১৮২ 
মুত, 

গীতাতন্ব স্বামী সারদানন্দ। পু: 
মূল্য ৬২৫ 

শ্ীঞ্রলাটু মহারাঁজের শ্মতি-কথা-_ 
শ্রচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃ; ৪০২, মুল্য ১০০৩ 

ভগবানলাভের পথ-্বামী বাবেশ্বরাননা | 

পুঃ ৭৫, মুলা ১২৫ 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ্বের বাণী-- স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দ । পৃ: ৩২, মূল্য *'৭৫ 

বিবিধ-প্রসঙ্গ__পুঃ ১২১, মূলা ৩৫৭ 

তিব্বতের পথে হিমালয়ে __ স্বামী 
অখণগ্ডানন্দ, ৩য় সং পৃঃ ১৮১১ মুল্য ৫" ০০ 


মুল্য 


$ 


১৭৬ 


রা শা পারার এ ওর রর পপ 








১৬] উদ্বোধন পোৌষঃ ১৩৮৪ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের স্বামী অখণগ্ডানন্দের স্মতিসঞ্চয়-ন্বামী 
শৈলোপদেশ--শ্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, নিরাময়ানন্দ । পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০ 
মূল্য ৪*০০ পাঞ্চজন্য-স্বামী চণ্ডিকানব্দ । পাঁচশতাধিক 


ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর- 

শ্বামী বুধানন । পৃঃ ২৯, মূল্য ১৫০ 
প্রেমানন্দের পত্রাবলী-_ 

প্‌ঃ ১৮৪, মূল্য ৪৫০ 

প্রীগ্রামায়ের বাঁটা ও উদ্বোধন 
কার্ধালয়-_প:ঃ ৪৪, মূল্য **২৫ 

ব্রন্মানম্দ-স্মৃতিকণা-ন্বামী দেবানন্বা । 
হয় সং পু, ৭৬, মুল্য ১২৫ 

শিক্ষা ( মুল গ্রস্থ--হাবার্ট স্পে্সার-লিখিত ) 
অন্থবাদ : শ্বামী বিবেকানন্দ ( ১ম সং)১ পৃঃ ১১২, 
মূল্য ৩'৫* 

ভারতের পুনর্গ ঠন-্বামী বিবেকানন্দ। 
( ১ম সং), পৃঃ ৫৬, মূল্য ২০০ 


সঙ্গীত | পৃঃ ৩০৮) মূল্য ৬০৩ 
শিব ও বুদ্ধ-_ভগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৪৮ 


মূল্য ২৫০ 
প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা- স্বামী 
পরমানন্দ । পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪০৯ 


সাধু নাগ্রমহাশয়-- শ্রশরচচন্দ চক্রবর্তী । 
১৪শ সং, পৃঃ ১৪৪, মুল্য ৪:৯৬ 

ধ্যান--স্বামী ধ্যানানন্দ | 
পৃঃ ১০২১ মুল্য ৩৫০ 

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা স্বামী 
বুধানন্দ । ( ২য় সং), পৃ: ৮২, মূল্য ৩'৫* 

ভশ্িনী নিবেদিতা_শ্বামী তেজসানন্দ। 
( «ম সং), পৃঃ ১১৪, মূল্য ১৩৭৫ 


(২য় সং), 


সংস্কৃত 


স্তবকুস্মমাঞ্জলি-. স্বামী গম্ভীরানন্দ- 
সম্পাদিত। প:ঃ ৪০৮, মুল্য ১২৫০ 

কেনোপনিষদ্‌-ত্রন্ষচারী 
সম্পাদিত। প্‌: ৩২৮, মূল্য ৮০৯ 

উপনিষদ গ্রন্থাবলী-্বামী গম্ভীরানন্দ- 
সম্পার্দিত £ 

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫০০ 

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১০ 

৩য় ভাগ প: ৪৫৮, মুল্য ১১০০ 

শ্রীরামকৃষ্ণ পুজাপদ্ধতি-_পৃ: ৬৪, মূলা 


২২৫ 


মেধাচৈতন্য- 


জগদানন্দ-সম্পা দিত । 
মুল্য ১২ ৫ 


সম্পার্দিত। 


্রীপ্রীচন্তী-ন্বামী জগদীশ্বরানদ্দ অনৃধধিত ও 
সম্পাদিত। ১৫শ সং) পৃঃ ৪৪৮) মুল্য ১০৪০ 

গীতা স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনৃদিত এবং স্বামী 
১৫শ সং পৃঃ ৫১৯) 


বেদান্তদর্শন--ন্বামী বিশ্বরূপানম্দ-সম্পীদিত। 


মূল্য : প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ থণ্ড ৩০০) ওয় 
অধ্যায় ১৩০০১ ৪র্থ অধ্যায় ৯** 


গুরুতন্ব ও গুরুগীতা-ম্বামী বখুবানন্দ- 
পুঃ ৭৯ মূল্য ২০০ 


অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


ত্বামী প্রেমানল্দ-_(ন্বামী শিবানন্দ মহারাজ- 
লিখিত তূমিকাসহ ), পৃঃ ১৬৬১ মূল্য ২** 
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আপনি কি ভায়াবেটিক 


ভ্া'হলেও, ব্যাহ সিষ্টা্ন জান্মাপনের 
আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন 
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এলপ্ল)ানেডের দোকানে নব সময় চন্দন 

পাওয়। যায়। 
' 1০ 
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॥ ওরিয়েণ্টের জ্রীরামক্রুষ্*-বিবেকানন্দের সাহিত্য ॥ 
. কমা রোল” বিরচিত বন্ষচারী অবূপচৈতন্ত বিরচিত 
খবি দাল অনুদিত লীলাময় শ্রীরাম ৮*** 
শ্ররামকফের জীবন ১৫৯৯ শ্ীমা লারদামশি ৮*** 
বিবেকাঁননের আবন ১৫"* মহামানব বিবেকানন্ ৮", 
ও শিশু ও কিশোর নাটক ও ৰ 
প্রবোধরুমায় লরকান বিরচিত টিপি 
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ ২*** | 
বিশ্বতাত। শ্রীরাম ২*** কতিনাথ চক্রবর্তী 
বিশ্বজননী লারদাষণি ৩০০ ছোটদের বিবেকানন৷ ২*** 


॥ ওরিয়েন্ট বুক ডিডরিবিউটল। ৯ গানাচরণ দে ট্াট। কলিফাত1-৩। 


মা, ১৩৮৮ উদ্বোধন (৭) 


কে, বসাক এণ্ড কোং 


জুয়েলার্স ও ব্যাঙ্কার 
আধুনিক ডিজাইনের রূপার গহন! ও বাসনপত্রাদি বিক্রেতা" 
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ভাজ কাখজের দরকার থাকজে নীচের ঠিকানীয় লন্ধান করুন 
দেশী বিদেশী:বছ কাগজের ভাঙার 


এইচ. কে. ঘোষ ম্যাও কোঃ 


২৫ দোয়ালো লেন,কজিকাা-১ 
টেলিফোন £ ২২-৫২৯৯ 
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. রোগীর আরোগ্য এবং ডাক্তারের স্থনাম 
দির্ভর করে বিশুদ্ধ উষধের উপর | আমাদের 
প্রতিঠান হ্থপ্রাটীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় 
সর্যজেষ্ঠ । নিশ্চিত মনে খাটি উষধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আমন । 
হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
চিকিৎসা একটি অতুলনীয় পুস্তক। বন্ধ 
সুল্যবান তথ্যসমদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ 
(২৫ নং) সংক্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ৩৯*** 
টাকা মাত্র। এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
ফে জ্ঞানলাভ হইবে প্রচলিত বন্ধ পুম্তক 
পাঠেও তাহ! হইবে না। আজই একখগ্ড সংগ্রহ 
করুন | নকল হইতে সাবধান । আমাদের 
প্রকাশিত পুশ্যক যন্তপূর্বক:দেখিয়! লইবেন। 
পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ ষোডশ 
সংস্করণও পাওয়! বায়। মূল্য টাঃ ১১*০ মাত্র 


উদ্বোধন 


গৃন্ভক 


বছ ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষা, 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি । ক্যাটালগ দেখুন । 


ধর্মপুস্তক 
গীতা ও চণ্ডী (কেবল মুল)_পাঠের 
ছন্য বড় অঙ্গরে ছাপা। সুল্য ৩'** টাকা 


হিসাবে । 
ভ্তোক্রীবলী-বাছাই করা বৈদিক 
শান্তিবচন ও ঘ্যবের বই, সঙ্গে ভক্তিমূলক ও 


দেশাতবোধক সঙ্গীত। অতি হ্ম্দর সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে রাখার মত। ৪র্থ সংস্করণ, মূল্য 
টাঃ ৪'৫* মাত্র । 


উ্্রীচ্তী-_একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা সঙ্গলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুত্তক। এমন চমৎকার পুস্তক 


আর ছিতীর নাই। সুল্য ১৫'** টাকা। 
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লর্বগ্রকার কাগজ কাজি জেখন লামগ্রী ও মুদ্রণ লস্ভার বিক্রেত। 
রঘুমাথবিজ্ভিংল্‌! 
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ভারি ভালে এ 


এশশস্্াজ দোব্াালে পিক বায় 





পাইওনীয়াল নিটিং মিলু লিঃ, পাইওনীয়ার বিস্চিস, $কলিকাতা-২ 


মাঘ, ১৩৮৮ উদ্বোধন [ ৮ক ] 


+++ গানে- ম্রে- সংলাপে ক 
ভক্তিরসের দুরন্ত নিবার্রিণী।!! 


শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাগীতি 
1 গ্রন্থনায় ॥ 
আীবীরেক্দকুষ্ণ ভদ্র 
॥ সংগীতাংশে ॥ 


শ্রীরামকুমার চট্যোপাধ্যাক়্ 
হ্ীশ্লীর মকুষ্ণজলীলা প্রসঙ্গ, গ্রী শ্রীরাম কৃষ্ণকথ মৃত, শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি ও শ্রীরা্নকৃষঃ 
ভক্তুমালিক1 অবলম্বনে সংগীতালেখ্যটি রচিত ॥ 
॥ বঙতমানে টেপরেকর্ডে বিক্রয় হইতেছে ॥ 
মূল্য : মেলট্রোন ৪* টাক! প্রতি ক্যাসেট ॥ সোনী--৪৫ টাকা প্রতি ক্যাসেট 
| উদ্বোধন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 


প্রাপ্তিস্থান ॥ উদ্বোধন কাধাঁলয় / ১ উদ্বোধন লেন ॥ কলিকাতা-৭০ ০* ০৩ 
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শত বর্ষ পুতির পরিক্রমায় 


দি ইয়ান প্লেস গ্রাঃ তিঃ 


নিখুত অফসেট. ছাপার আদি ও বিশ্বস্ত প্রাতিষ্ঠান 
৯৩এ, লেনিন সরণী, কলিকাতা1-_৭**০১৩ 
ফোন : ২৪-৪২৬৫, ২৪-৬০৬১, ২৪-৪৯২৪ গ্রাম : “কলার প্রিণ্ট” কলিকাতা 


(রেজিঃ অফিস: এলাহবাদ ) 


আগর ৯... এপ. 


জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। 
যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন-তিনিই সব করছেন । 
তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ু। -প্রীরামকুষ্জদেব 
ীরামকুঞ্*-ভাবাশ্রিত 

জনৈক ভক্ত 
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৮৪তম বর্ম, ১ম সংখ্য! মাথ, ১৩৮৮ 


দিব্য বাণ 


একদিন দেখিতেছি_মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বস্বে উচ্চে উঠিয়া 
থাহতেছে ;-মন ক্রমে অথণ্ডের রাজ প্রবেশ করিল, দেখিলাম সেখানে! 
এতিবিশিষ্ট কেহ বা কিছ আর নাই কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম 
দিবাজ্যোতিঃঘনতগ্ মাত জন প্রবীণ ঝধি সেখানে সমাবিস্থ হহরা বসির আছেন। 
বুঝিলাঘ, জ্ঞান ও পুণে, তাগ ও প্রেমে ইহারা মনিব তে দূরের কথ| দেবদেবীকে, 
পর্বন্ত 'অতিগ্রম করিয়াছেন ।-এমন সময়ে দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের 
“শশা এরবিরহিত, সমরস জোতিনগ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়। দিব্য শিশুর আকারে, 
পরিণত হইল। এ দেখ-শিশু ইহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপুর্বক নিজ; 
অপুর্ব স্থললিত বাহুযুগলের দার! তাহার কঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল - স্বুকোমল: 
প্রমম্পর্শে খধি সমাধি হইতে বুখিত হইলেন: অন্ত দেব-শিশু-.-ভাহাকে: 
বলিতে লাগিল, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে ।৮*৭ 
তাহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাহার অন্তরের সম্মতি বাত করিল ।'তখন বিশ্মিত হইয়া 
দেখি, তাহারই শরীরমনের একাংশ উজ্জল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া 
বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে ! শরেন্্কে দখিবামাত বুঝয়াছিলাম, 
এ সেই ব্যক্তি ! 


-শ্রীরামকৃষঃ 


| উষ্ীরামকফ্চলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ১০৫-৭ ] 


কথা প্রসঙ্গে 


উদ্বোধনের নববর্ষে 


উদ্বোধনের ৮৪তম বর্ষেগ্ প্রথম প্রভাতে 
আমরা শ্বরণ করি ষুগপ্রবততঞ এ-যুগের চিন্তানায়ক 
স্বামী বিবেকানন্দকে, যান তাহ!র গুক্ু ইচ্ট 
অবতারবরিষ্ঠ শ্রারামতঞের মহাকল্যাণকারী ভাব- 
ধারার প্রচারযন্ত্র$পে এই উদ্বোধনের পরিকল্পনা 
করেন। তাহারই চেষ্টায় ও বন্ড সাধুসজ্জনের 
সহযোগিতায় ১৮৯৯, ১৪ই জানুমাবি, ১লা মাধ 
১৩৯৫ “উদ্বোধস” প্রথ 'আতপ্রকাশ করে। 
প্রসগতঃ উলেখ্য.- দিনটি ম্বানীজীর জন্মরদিসের 
অতিনিকটবর্তা। ই*রেজী! হিসাবে এদিন ১২ই 
জানগুআরি, বাংলা হিযাবে উহ পৌধসংক্রান্তি। 
যেদিনটি সর্বভারতীয় এক পুশ্যাদবস--গর্গাপাগর- 
সনের জন্য নির্ধারিত। ভারতা৮গাএ গঞ্গাধাবা 
যেন এদিন বিগ্মানবের টিগ্তাসমুদ্রে মালত 
হইতেছে। শদীর সীমাবেখা পমুদ্রে অপীমে 
হাকাইয়া গেল, সমুদ্রণামা হদ) তাহার মমুদ্রসত্ত। 
ফিরিয়া পাইল । একটি দে একটি জাতি তাহার 
বহুদিনের সযত্বে সাঞ্চত টিন্তাধান্না বিশ্ববাসীকে 
উপহার দিয়! সার্থক হইল ইহাহ 
উদ্বোধনের উদ্দেশ । 

এই অভ প্রারস্তে উদ্বোধনের লেখকলোথকা, 
গ্রাহকগ্রাহিক1, পাঠকপাঠিকা, খন্ধু, শুভাকাজ্া, 
বিজ্ঞাপনধাতা সকলকে অশ্রলের কতজ্ঞতা আনশাইয়া 
নিবেদন বাকটি মাঁস স্হ 
বাধাবিক্ন 'তিগ্রম করনা ভবে এই কালের 
উপকূলে পৌছতে পারগাছ | গ্রণমতঃ বিদু/ঘ- 
' বিভ্রাট, তাহারই জগ্ঠ প্রেসেরও কাদ্কম ব্যাহত, 
তদুপরি আজকাল ডাকবিভাগের গে!লমাল 
লাগিয়াই আছে, বাস্তাথাট বন্ধ এবং সর্বোপরি 
বাংলাবন্ধ, ভারতবদ্ধ । কোন্‌ দিকে তাকাইব 
একটু সহায়তার জন্য, তাহা বুবিয়া ঞঠা যার না | 
'এরই মধ্যে পাঠকদেগ আগ্রহ 'আমাণের মুগ্ধ 


সনদে 


করিতে চাই-_এইঈ 


করিয়াছে); একখানি উদ্বোধন না পাইলে তাহার! 
তিনবার চিঠি লেখেন, অংমরা আবার পাঠাইয়া 
ধিই। তাহা যদি তাহাদের কাছে পৌছায়, ভবে 
বুঝিতে হইবে উভয়েরই ভাগ্য । 

নানা বাধাবিস্বের মধ্য দিয়াই একটি জীবন্ত 
নদী তাহার পথ করিয়া লয়। তাহাকে যে 
বছদুর যাইতে হইবে, সে যে সমুদ্রের আহ্বান 
স্তনয়াছে শ্বামী বিবেকানন্দ যে এ-যুগের 
ঘুমভাঙানিয়। প্রভাতে “উদ্বোধনের উপর গুরু- 
দায়িত্‌ ধিয়। গিগাছেন । বৎসপান্তে বা বর্ধারন্তে 
সেগুলি ম্মরণ করিলে আমপ্রা বুঝিতে পারি, 
আমর ঠিক পথে চলিয়াছি কিনা । 

স্বামী উদ্বোধনকে কত ভালবাসিতেন, তাহা 
প্রথম প্রমাণ উদ্বোধনের প্রস্তাবনা, তিনি লিখিয় 
দিরাছেন। গাঁরপর যেখানেই থাকুন, সম্প।দককে 
প্রায়ই চিঠি লিখিতেন--উদ্বোধনের ভাষা কিরূপ 
ইবে, ভাপ কিক্গপ হইবে। নিজেও প্রায়ই হয় পত্র, 
না হয় প্রবন্ধ দিয়া উদ্বোধনকে সম্বন্ধ করিতেন-__ 
আজ তাহারই ছু-চাঁরিটি আমরা আলোচনা করিব, 
উদ্বোধনের প্রাণপুর'ষকে ম্মরণ করিয়া। 

উদ্দোধনের পপ্রশ্তাবনা_একটি নির্দেশ বিশ্ষে, 
কিতাবে একটি জাতির অবনতি রুদ্ধ করিয়া 
তাহাকে উদ্নন্জিব পথ ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে-- 
তাহারই একটি চিত্র; কি করির! একটি ঘুমন্ত 
জাতিকে জাগাইতে হয়--তাহারই মন্ত্র। 

পৃজজামগ্ুপে আমরা বোধনের মন্ত্র শুনি, 
উদ্বোধনের মন্ত্র তাহারই প্রতিধ্বনি! “উদ্বোধন” 
শব্রটি মনে হয় শ্বামীজী তাহার অতিপ্রর 
কঠোপনিষদের মন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া! লইয়াছেন: 
'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত 1, ও 
জাগ, শ্রেষ্ঠ আচাধগণের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া 


মাঘ, ১৩৮৮ ] 


আত্মজ্জানে জাগ্রত হও। এই বাণীটি উদ্বোগনের 
টো বটে। সাক্ষাৎভাবে ন: 
হইলেও এখানেই সন্ধান মেলে উদ্বোধনে কি 
বীজ বপন করা হইয়াছে । 

ত্বামীজীর নির্দেশ : ভারতের জাগরণ আগ 
জগতের প্রয়োজনে । ভারতের মানুষ এশত-শতা না 
যাবৎ সবৃগুণের ধৃধ ধরিয়া তমোগুণে ডুবিতেছে-- 
তবু তাহারই মপ্যে এই ভারতেই সবগ্গণের ক্ষীণ 
হোমানল জলিতেছে -ষাহার সাহায্যে বর্তমান 
পৃথিবীব্যাপী রঙ্জোগুণের দাবানল মিয়ঙ্জিত করিতে 
হইবে, সে দায়িত্ব ভারতেব | 

"ভারতে 


(170110 )ও 


রজোগ্ুণ্রে গ্রাধ একান্ত অভান ; 
পাশ্চাত্যে সেই প্রঙ্গার সবৃঞ্জনণের 1 ভাবত তইতে 
সমানীত সব্বধাণার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন 
নির্টর কপুতোছ নিশ্চিত, এবং 
তমোগ্রণকে পরাহত রঙ্জোপণপ্রবাহ 
প্রতিবাতিত না করিলে আখদাঁদের চি কল্যাণ 
যে সমূৎপার্দিত হইবে না ও বলধা পারলোৌকিক 
কল্যাণের বিদ্ল উপস্থিত হইবে, ইহাও িশ্চিত। 
এই ছুই শক্তির সন্মিৰশের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য 
সহায়তা করা 'উদ্বোধনের জীবনোদেন্টা |” 

এই ভাবেই স্বামীন্জীর পষিদৃষ্টি পুথিবীবাপী 
মানুষের আগামী যুগের জাগরণ 
গিয়াছেন, এবং ভারতকে ভাহার দায়ি গ্রহণের 
জন্য প্রত্তত হইতে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন । 

দ্বামীজীর এটি ভূুলোকের আলোকন্গাত 
শয়_-এ ছ্যলোকের চ্যুতি। “ন প্রভাতরণ 
জ্যোতিরদেতি রা ৷ যদিও দ্বামীজী ছি 


নিম্ু্ণে 


করিয়া 


প্রত্যক্ষ বুরিযিং 


কথাও নয়া করেন নাই, মাটির মানুষ ডন 
ফিরিয়া যাইবে ; বরং খ্ীষ্টের মতোই দৃ্গকগে 
বলিয়াছেন, মানুষ শুধু ভাতরুটি খাইয়াই জীবপ- 
ধারণ করিবে না, শারীর জীবনের উধ্বে আছে 


প্রা ঞ  পাশ্চা 


কথার” ৩ 


তাহ এক আবাসিক সা সে-সন্ন্ধে সচেতন 
হইতে ইইবে। কি গপর স্বামীন্দীর সমন্থয়ী দৃষ্টি ! 

প্রাচ্য এ গাশ্চাার ছুই জঙ্টিধারাকে তিনি 
"ই মহাস্ধারূণে হামা কাগতেছেনত এবং 
সাক ও ন্ুগশীর ইতিহাসজ্জাব হার তৃতীয় 
২ উদ্ভাসিত হইয়াছে 

পছদূরক্দিত বিম্পহ ধত-মমুপন্ এই ছুই 
মভানদীর মধ সপে সঙ্গম উপস্থিত হয়ঃ এবং 
যখন এ প্রকাদ ঘটন ঘটে, তখনই জ্রনসমাজে 
এক মহা) আদ. এক তবঙ্গে ডার্তালত সভাত'" 
রেখা অদূর সংগা্ঠাতত এবং মাবমধ্যে ভ্াতৃতব- 
বন্ধন দৃঢ় উর হএ 1” 

বা "লী প প্ুদৃ্ী এই মিলন সংঘাত নয় 
লাঘব «* পরের শা হজটুকই গ্রহণ 
ককিলে বেক শাহার কি ছিল, যথা £ 
যু গাক্ষিপন্ধান, যবনের প্রাণ 
শক্িপ্রধান ; রাকির গভীর চিন!) অপরের আদম্য 
কারকারতঠ1; এক মলম ড্যাগ, অপরের 
“ভোগ 5 এর ৯5৪ মন্ধমূখী, অপরের 
পদ্ছমু্থী ; একেরু প্রা অ্ধতিদ্ঠ' অধ্যাত্ু, অপরের 
আধভভ; একজন মু পির, পর স্বাধীনতাপ্রাণ। 
পরগনা নিরৎসাহ, আপর 
এই পৃধব।কে ন্ব্প দিতে পারণ ঠ করতে প্রাণপণ ; 
একজন দিভা্থের আগার ইহলোকের অনিত্য- 
মুধকে উপেক্ষা করছেন, অপর নত্যন্থথে 
সন্দিহান হই এ দুততী আ্বানিয়  এ্হিক 
স্থখলাভে সমুদ্ ত )? 


ন্য়ন-তাহান্েই ভ"যা 


4 ২ এ দিপু 
জানা তেল 


স্ভাষ। য় স্বামীজী দুইটি 
মাননাচশা করিয়াছেন । 
পাও খা তাহার মনের, 
উহা কত গভ.ব ও কঠ খাাসক। এ আলোচনা 
কোপ কি [পরুদ্ধ সশালোচনা নয়। একে, 
অপরের পরিপূরক, একের চর দুরীভৃত হইবে: 
অপরের আফ্জত ভাবের দ্বারা । বিনিময়আাজ 
শুধু পণ্যের বাঁজাবেই *য়; ভাবের বাজারেও 
তাহাবই হঙ্গভ শ্বাদাআার বজ্ণশ্ীর ঘোষণায় £ 
“ক্মাখুনিক মতে পুধাত এ ছুই মহশিকির 
সন্মল,-কাল ০৮ ॥ ; এসখ কেন ভারভবর্ষ 1৪ 


অতি মনল স্থায় ৮:ধ5 
কুটির তুণগামুলক 
এইথানেই পা95% 


; মর্ধাৎ ভার ও গ্রীক ব। মূবল চিগ্াধার! | 


শিক্ষাক্ষেত্রে রামকঞ্ণ মিশনের ভূমিকা 


স্বামী বীবেশ্বরানন্দ 


প্রিয় ছাত্রবন্ধুগণ, সন্নাসিবুন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী ও 
সমবেত ভক্তমগ্ডলী, 

আজকে আমাদের একশরকয বলতে গেলে 
11071000158 081 কেননা আজকের 
দিনে এই প্রতিষ্ঠানের রজতঙ্গরন্থী উৎসব আরাম্ত, 
ঠাকুরের মর্মর-মৃতি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা হ'ল, আর 
এমন একদিনে হ'ল যেদিন স্বামী তুরীয়ানন্দের 
জন্মতিধি। 

এই প্রতিষ্ঠানের কার্ধপ্রণালী আপনারা 
স্তরনেছেনঃ তাতে বলা হথেছে--এখানে ন্বামীজীর 


আদর ""শুযাএ ছাত্রদের শিক্ষা দেবার চেষ্টা 
করা হচ্ছে। আমরা আজন্জকাল দেখছি, 
চারধিকে দেখছি--সব অন্ধকার। সমাজের 


মর্ধস্তরে দেখি সততার অভাব, চোরাকারবারী, 
কালোটাকা-এই সবে সমাজ যেন পরিপূর্ণ হয়ে 
গেছে। কেন? এর উত্তরে বলবো, শ্বামীজী 
যখন আমোুকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসলেন, 
তখন দক্ষিণদেশে একট। জায়গার কতকগুলি লোক 
তাকে বললেন; স্বামীজী আপনি রাজনীতিতে 
আহ্ন, দেশকে স্বাধীন করুন, তারপর ধর্ম-টর্ম। 
ক্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন ॥8 শ্বাধীনতা 
তোমাদের কালই দ্রিতে পারি। তোমরা কি 
তা রাখতে পারবে? তোমাদের মধ্যে মানুষ 
কোথায়? প্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে, এই রকম 
মানুষ কোথায় 2 আগে মানুষ তৈরী কর, তারপর 
স্বাধীনতার কথা ভাবো। ঠিক কথা-উনি যে 
বলেছেন, আজ আমরা তা বুবতে পার্ছি। 
আমাদের দেশের এই দুরবস্থা কেন? মানুষ 
নেই। মাস্ধুষ কেন নেই? ভারতবর্ষে আগে যে 
এত মনীষী ছিখ্সেন, আগে বউ বড় তঠাগী মহাপুরুষ 
ছিলেন, কত বড় বড় সম্রাট ছিলেন, আর আঙ্জ 
এ-অবস্থা কেন? তার উত্তরে বলবো, আমাদের 


মূলে গণ্ডগোল । বে শিক্ষা আমরা! পাই, তাতে 
কোন রকম মাচুষ তৈরী হ'তে পারে না। 
চরিত্রবান্‌ মানুষ তৈরী হ'তে পারে না। যেমন 
বাইবেলে বলা হয়েছে £ [0০0 110. 69110 
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কাটার ঝোপ থেকে কি আঙুর পাওয়া যায়, 
না ছোট ফুলের চার! থেকে ডুমুর পাওয়া যায় ? 

আমর! ছেলে-মেয়েদের যে-ভাবে শিক্ষা দেব, 
তারা ঠিক সেইভাবেই গড়ে উঠবে, বড় হ'লে 
সেইভাবে তাদের বুদ্ধি বিকশিত হবে। তাই 
আজকের শিক্ষাপদ্ধতি আমরা যর্দি ঢেলে 
সাজতে না পারি, যে-ভাবে ব্রিটিশরা ক'রে গেছে 
সেইটার উপরই ছেড়ে দেই, 'তাহলে অবস্থা সেই 
রকমই থাকবে। 

ঘবামীজী একবার বলেছিলেন ॥ শিক্ষা কিরকম 
হওয়া! উচিত? না, চপরিত্রগঠনই হচ্ছে শিক্ষার 
গুরুত্বপূর্ণ অর্ধ । ছাত্রদের চতরিত্রগঠটনের দিকে 
দৃষ্টি দিতে হবে। তারপর বলছেন : আমাধের 
জাগে যে সব জ্ঞানের শাখা ছিল, সেসব এখন 
আমাদের শেখাতে হবে। তার সঙ্গে ইরেজীও 
শেখা দরকার । কারণ ইংরেজী ভাষায় আমরা 
জগতের সঙ্দে কথা বলতে পারি। আধুনিক 
বিজ্ঞানও দরকার, আর প্রযুক্কিবিদ্যাও (']9০10100- 
108))। কেন? প্রযুক্তিবিষ্ঠা দিয়ে আমাদের 
শিল্প গড়ে তুলতে হবে। শিল্পের উন্নতি দ্বাধা 
যাতে গরীবরা থেতে পায়_ তার ব্যবস্থা করতে 
হবে। 

কিন্তু মূল জিনিস হচ্ছে চরিত্রগঠন। চরিত্র- 
গঠন কি এমনি হয়ে যায়? বক্তৃতা দিলে, না 
পার্লামেণ্টে একটা নিয়ম পাশ করলেই হয়ে যায? 
চরিত্রগঠন করতে ধর্মের দরুকার। আমাদের 
প্রাচীন শিক্ষাতে ছুটি ভাগ ছিল: একটি 
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মপরাবিষ্ঠাঃ আর একটি পরাবিষ্তা । পরাবিষ্ঠায 
শিক্ষা দেওয়! হ'ত, যা ভারতবর্ষের শ্রেঠঠ আদর্শ। 
তা হ'ল যয! হাজার হাজার বর্ষ ধরে চলে 
মাসছে-মোক্ষ আর ধর্ম। মোক্ষ হচ্ছে মানুষের 
ঈীবনের উদ্দেশ, আর তার জন্ত শিক্ষাক্ষেত্রেও 
ওটার দিকে যেন দৃষ্টি থাকে। আগেকার ছেলে- 
মেয়েদের নানারকম শিক্ষা দেওয়া হ'ত। ভার 
ভিতর ছিল ধর্ম বা নীতিশিক্ষা, আমর] যাকে বলি, 
নৈতিক গণ অন্থুকীলন | এই সবগুলি তাদের 
পালন করতে হ'ত। তাতেই তাদের 
চবিআগঠন হ'ত। আর এখন ঠিক এই 
জিনিসটাই আমাদের শিক্ষার ভিতরে নেই। 
অতএব যে-রকম শিক্ষা দিচ্ছি, দেই রকম ফল 
পাচ্ছি। যে-শিক্ষায় জাতির যাঁ উদ্দেশ, জাতির 
ধা আদর্শ তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, সেই 
শিক্ষা শিক্ষাই নয়। শিক্ষা মানে কি একটু 
লেখাপড়া শেখা 2 না, আরও কিছু ? শিক্ষা মানে, 
ছেলে-মেস্সেরা যারা শিক্ষা করতে স্কুলে যায়, 
তাদের দেশের আদর্শ-মতো। গড়ে তুলে তাদের 
যথার্থ ভারতীয় নাগরিক ক'রে তোলা। তা না 
হ'লে শিক্ষা কি লাভ? আদশ শিক্ষার 
'মভাবেই আজকে আমাদের এই ছুরবস্থা। 
আমাদের সব স্কুল-কলেজের পাঠক্রমের মধ্যে 
এ-সব কিছুই নেই। আমাদের স্ুল-কলেজগুলি 
এখন নানারকম অসুবিধার মধ্যে আছে । এখন 
রামরুষ* মিশন গ্বামীজীর ভাবাদর্শ পুরোপুরি প্রসোগ 
করতে পারছে না। কিন্তু তাতে যেটুকু সুযোগ 
আছে, সেটাই যাতে প্রয়োগ করতে পারে, তার 
অন্ত আমরা করেছি ছাত্র-নিবাস ও এই-সব 
আবাসিক বিদ্যালয় । তাতে ছেলের! সব এক 
শর্দে খাকে। শিক্ষকও ছাত্রদের কাছে থাকেন, 
মার তাতে বিষ্ালয়ের যে পাঠক্রম আছে, তা 
ছাড়াও তাদের আরও একটু অধিক শিক্ষা দিতে 
পারি। সেইজন্ব আমাদের অনেক জারগায় 
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আবাসিক বিদ্যালয় করা হয়েছে। এখানে 
আবাসিক বিদ্যালয় হএয়াতে আজ ঠাকুরের মর্মর- 
মৃতি প্রতিষ্ঠা হ'ল। এখানে মন্দির হ'ল। এ- 
বিগ্তালয়ের সঙ্গে, লেখাপড়ার সঙ্গে মন্দিরের কি 
সম্পর্ক? একথা উঠতে পারে। মন্দিরের সঙ্গে 
সম্পর্ক এই : এই মন্দির থাকাতে সমস্ত ছাত্রদের 
জীবনে একটা প্রভাব পড়বে-_শরীশ্রীঠাকুর, শ্ীশ্রীমা ও 
শ্বামীজ! যে-ভাবে জীবন-যাপন ক'রে গিয়েছেন 
আর উপ7দ* দিষে গিয়েছেন, তা প্রতিদিন দেখে। 
তাদের ভাবগুলি যাতে গুদের মনে একটা ছাপ 
রেখে দেয়, তার জন্য মন্দিরের প্রয়োজন । অন্য 
কোন স্কুলে তা হাতে পারে না। এখানে ধর্মের 
ভাব--পাঠক্রমে প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও 
ছেলের] পেয়ে যাচ্ছে। 

বাইরের স্কুলে শিক্ষকের সঙ্গে ছেলেদের 
বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। ছেলেরা সময়মতো] 
এল, ছু-ঘণ্টা পণ্ড়ল, চলে গেল। শিক্ষক এক 
ঘণ্টা পড়ালেন, চলে গেলেন । তারপর আর কিছু 
দেই। কিন্তু আগেকার দিনে তা ছিল না। 
শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রদের পিতাপুত্রের মতো সম্পর্ক 
ছিল। আর পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। সে- 
শ্রন্ধ! আজকাল আর কিছুই নেই। ঘেরাও 
চলছে, আরও কতরকম সব চলছে। সে-দ্ধা 
থাকবে কি করে? সেই শ্রদ্ধা হওয়ার 
জন্য ষে-গুণ দরকার, সেই গুণই নেই। সেইজন্য 
আমাদের এখানে আবাদিক বিদ্যালয় হওয়াতে 
শিক্ষক, ছাত্র, সাধু--সব এক সন্দে থাকছে, তার 
ফলে তাদের ভিতরে পরম্পরের প্রতি একটা 
শ্রদ্ধার ভাব, ভালবাসার ভাব ভ্বেগে ওঠে। তাতে 
একটু ভাল ফল পাওয়া যায়। 

সেইজন্য আমাদের যেখানে এই রফম আবামিক 
বিষ্ভালয় কর! হয়, সেখানে শিক্ষা সন্বদ্ধে গ্বামীজী 
ঘা বলেছেন, তার কিছুটা আমর প্রয়োগ করতে 
পারছি, দিতে পারছি ছেলেদের । এখানে 
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সেইজন্য ছেলেদের বলবো: তোমরা যে এই 
প্রতিষ্ঠানে এসেছ -তোমাদের এই স্কুলের, এই 
প্রতিষ্ঠানের বিশেষত কি, সেট! জান দরকার | 
চরিত্রবান না হলে কেউ কোন বড় কাজ করতে 
পারে না। চরিত্রবান হলেই বড় বড় কাজ 
করতে পারবে । এই যেমন, মহাত্মা গান্ধী এত 
বড় কাঙজ্জ করলেন। কেন? চরিত্রবান ছিলেন 
ধলে। তোমাদের আর একটা কথা বলি, 
আজকাল বাধিক পমাবন-সভায় বক্তৃতা 
(001০0০81101 00155 ) হয় এবং ছাব্রের! 
ডিগ্রি নিধে যায়। আগেকার সমাবর্ন- 
সভার সার অংশ তোমাদের একটু বলি, যা 
উপনিষদ আছে, আচার্ধ শিষ্াকে বাড়ি যাওয়ার 
আগে বলছেন : “সত্য' বদ'ঃ ধের্মং চর” সত্য 
কথা বল, ধর্ম অনুষ্ঠান কর। সত্য থেকে বিচ্যুত 
হয়ো না, ধর্ম থেকে বিচ্যুত হায়ো না। নিন্দনীয় 
কাজ কিছু কারো না। যা ভাল আচস্ণ সেটা 
করবে। “মারদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, 
আচার্ধদেবো ভব”-.এই সব উপদেশ দিতেন। 
শ্বামীজী আরো ছুটি কথা যোগ কবে 
দিয়েছেন, 'দরিদ্রদেবো ভন, মূর্থদেবো ভব।, 
তখনকার দিনের সমাবতন-বন্তৃতা আপ আজ- 
কাঁলকার সমাবর্তন-বন্তৃতার মধ্যে তফাতটা দেখ । 
দৃ্টিভঙ্গি কতটা আলাদা । আগেকার দিনের 
শিক্ষার বলছে: তুমি মানুষ হও। বিদ্যালয় 
ছেড়ে যাচ্ছ বলে তুমি শিক্ষা ছেড না। গ্ধায়ন 
তুমি ছেড় না। অধ্যয়ন তোমাকে কগতে ইবে। 
--এই দব কথা আচাধ শিন্তুকে বলছেন বাড়ি 
যাওয়ার সময় । এখনকার সমাব্তন-সভার 
বস্তায় আমরা অন্যরকম কথা পাই-_-অবস্ঠ 
এখুলিরও দরকার আছে। কিন্তু মানুষ হওয়ার 
ে-শিক্ষ! তাও দিকে এপন কোন দৃষ্টি নেই। 


কলকাতা বাঁ অন্যান সহবের কোলাহলে 
যাতে তোমাদের শিক্ষার, তোমাদের পড়াঙ্খনার 


[ ৮৪ম বর্দস ১ম সংগা 


কোন ব্যাঘাত না হয়, তার জন্য এমন একটি 
নির্জন জাগায় স্কুল করা হয়েছে । ভোমরা শুধু 
পড়্াশ্তনা নিয়ে থাকতে পারবে । কিন্তু তোমাদের 
এটাও মনে রাখতে হবে যে, ভোমব! ভারতবাদী । 
তভোথরা শুপু এখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে, বাইরের 
লোককে সঙ্গে তোমাদের কোন সম্পর্ক থাকবে 
71, তা নয়। এই প্রতিা-নবু চারপাশে যে-সমন্ত 
গ্রাম আছে, সেই সর গ্রামের পোকজন কিভাবে 
থাকে, তারা কি করে না করে, এটাও দেখবার 
একট! সযোগ পাবে । তখন দেখবে তাদের কি 
দুরবস্থা! খন তোমাদের শ্বামীঙ্গীর কথ 
মনে পড়বে যে, এ-সব লোককে মানুষ না 
ক'রে, মুষ্টিমেয় লোক মি লেখাপড়া শেখে, 
তাতে দেশের বিশেষ কিছু লাভ হবে না। 
সবাইকে শিক্ষা দিতে হবে-এই জিনিসটা 
তোমাদের মনে রাখতে হবে। এর্দেশকে 
আবাদ লাগিয়ে তুলতে হ'লে এই সব লোককে 
ভাল ক'রে শিক্ষা দিতে হবে। তাদের কাজকর্ম 
শেখাতিঠ হবে, যাতে তার উপার্জন করতে পারে, 
ভাল খাওয়া-দাওয়া করতে পারে। এখন 
ডোমাদের পড়াশ্রনার দিকে বেশী মন দিতে হবে, 
কিন্ধ ভাদের দেখে, এই দুঃখের কথাটা মলে 
পাখলে দমদমতো তাদের সাহাধ্য করতে পারবে। 

তোমাদের শিক্ষা যখন শেষ হয়ে যাবে, 
ভোমএ; ববন সংসারের মধ্যে ঢুকবে, তখন আমি 
তোমাদের সকলকে বলবো ষেঃ পংসারে ঢোকবার 
আগে, ছু-বসর তোমরা ধেশের কাজের জগ 
দাও। যারা গরীব দুঃখী, যারা লেখাপড়া জানে 
না!) তাদের মানুষ করার জন্য দু-বসর তাদের 
সঙ্গ কর। তখন তোমাদের জীবন আবরস্ত করার 
আগে এই স্মস্থ লোকের আশীর্বাদ পাবে । এদের 
'আাশীধাদ নিয়ে কাজ আরম্ত করলে তোমাদের 
জীবনে সাফল্য লাভ হবে। 

আর একটা কথ মনে আসছে যে; আজকাল 


এ 


খাব) ১৩৮৮ || 


লেখাপড়ায় যারা খুব ভাল, তারা সবাই বিদেশে 
যেতে চায়। বিদেশে ঘাঁওয়া ভাল, বিদেশে 
গড়াশুন] করা! ভাল, কিন্তু বিদেশে থেকে যাওয়া 
-এটা! কিরকম শামার মনে হচ্ছে । কেন 
বিদেশে থেকে মাবে? যে ভাত তোমাকে 
মানুষ কাপল, তাকে ভুলে যানে শুধু বেশ 
টাকাপয়না পাবে বলে? টাকাপরুসা পাওয়ার 
গন্য কি ভার৬বধকে ছেড়ে খেবে? এট! 
০ঠামাদের ভেবে দেখা ডাচত। অবশ্য ভারতবধেরু 
বরন্ধে তোমাদের দক থেকেও কিছু বলার আছে 
ঠিক। তোমরা কল পারে", 
লোন ভ ঠিকই, কিন্তু আমরা এখানে ঘুরে ঘুরে 
নি কেউ আমাধের ধাম দেয় নী। এখানে 

এ টাকার চাকগী। পেতে হ'লে কত গণ্ডগে।লে: 
এন্য [দয়ে যেতে হর, কিন্তু 'আমেবিকায় গেলে 
পরশ ডপার। একহাজার ডলার, দেডহাঙ্প 
ওপারের ঢাকরী পাওয়া বায় এন মধে। কিছুটা 


আপন ষ' 


গত) আছে, » 
কমদক্ষতাকে বা দেওয়া উচিত, পেটা আমপা দিই 
প।| তা সবে আম তোমাধের বাছে আবেরন 
রব 2 না, তোমরা ডারতব্ধকে ছেড় ন 
লা পা। 


শর 
চি 


সেদিন আমি একটা পুরানো কাগজে পডলাম) 
বজ্ঞানে কি একটা পুরক্কার পেলেন ভাগরত- 
বর্ষের বাপুতিরজন লোক, ধাদের নাম বিশেষ 
১বে উল্লেখ করা হ'ল আমেরিকাতে । তীরা 
পাই ভারতীয়, কি্ড এখন তারা৷ আমেরিকান 


(মাদের ধেণে বাগ্ডাবক প্রাতভা ও 


শিক্ষাক্ষেত্রে বামক মশনের ভূমিকা 


নাগরিক । এই দেখ, ভারতবধ তোমাকে মানুয 
ক'রল, তার কাছ থেকে নিলে, আর যখন 
দেওয়ার সময়, তখন আর একটা দেশকে দিলে, 
এটা [ক-রকম? এটাও ভাববার জিনিস। শুধু 
টাকার দিকে দেখলে ছলবে পা। এপানে পানাবুকম 
অন্থব্ধা আছে তাও ঠিক, 
ভারতববকে $ললে চলবে না। 


কি তা সত্তেও 


আজ এই ধিনটি হরি মহারাজের জন্ম তিথি। 
ঠাকুরের শয্যদের মধ্যে আঁত উচ্চে স্থান ছিল 
তার। আর তিনিও আমেরিকার গিয়েছিলেশ, 
কিন্তু সেখানে থেকে বাননি। আবার ভারতবর্ষে 
[ফরে হমীকেখ, 

পাগল প্রন্ৃতি জায়গায় গিয়ে খুব তিপস্তা করেছেন। 
এসব ভাগে ভাবগাল তারা খা রেখে গেছেন, 
সেশাল হললে চলবে নী। ছাত্রেরা, তোমরা 
বোধ হয় হার মহারাজের জাবনী পনি । 
তোমা, ওগ 'পতাবলী আর জীবনী যদি প্ড, 


এসে সাধনা উপন্য। করেন। 


তাহলে তোমাদের খুব উপকার হবে। দেখবে 
[রকম ৩উজন্ী পুরুষ ছিলেন তিনি । 
আম জার বেশ সময় পেব শা। ঠাকুর, মা 


ও শ্বামীজীর কাছে এই প্রাথনা করছি, যাতে 
তাদের আশীবা সদা এই প্রতিষ্ঠানের উপর 
থকে, আর যে-সব এখান থেকে 
বেরোবে তারাও যেন শ্বামীজী যে-রকম ছেলে 
চেয়েছলেন, ঠিক ঠিক সেইভাবের ছেলে হয়ে 
বেরোয় |» 


ছেলেরা 


ক. ৮ই জ্রান্ুআরি *৯৮৭। পুরুলিয। পামকৃক্ক | [মণন |বগাপাঁঠের রজতঙয়ন্তী উপলাঙ্ষে এনুচিত মভায় পাম 
+ঠ ৪ মিশনে অধ্যক্ষের ভাবণ। এ্রদপ্রোষকুমার দও কক টেপ-রেকডে গৃহীত ও এন্থুণিথিত।_-নঃ 


মূর্য-প্রণাম 


শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় 


আজ থেকে একশ বছর আগে 
এক ছুর্দমনীয় তক্চণ 
মনে হাজার বছরের প্রশ্ন নিরে 
বইয়ের পাতার মধ্যে উত্তর খু'জছিল; 
এই পৃথিবীট1 কি ? 
গ্রহ, নক্ষত্র, হ্র্য, চন্র, ঈশ্বর --- 
এই শব্বগুলোর মানে কি? 
ভারতবধ কেন পরাধীন ? 
দ্বাবীনতা চাই-- 
কেবলমাত্র রাজনৈতিক ম্বাবীপত। নর, 
চাই আধ্যাত্মিক ্বাদীনডা ; 
মানুষের এই দেহপিঞ্জরের মধ 
বন্দী আস্মার মুক্তি ! 
মুক্তি কি যুক্তি দিয়ে পাওয়া! যায় : 
পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিগ্ুলে যতাঁণন মনকে 
আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, 
ততদিন আলোডনের সৃষ্টি হয়েছিল ; 
কিন্তু তা ক্ষপিক-_-. 
দুবার প্রশ্ন নিয়ে হাজির হ'ল 
উনবিংশ শতার্ধীর সামনে । 
আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন .-_ 


মনীষীর ছ্বারে দ্বারে গিষে একই প্রশ্ন! 
সবাই নিরুগর | 
আসলে এই প্রশ্নের উত্তর একটি জীবন-- 
তার নাম শ্ররামকষ্ঃ । 
প্রশ্ন শোনামাত্ত্র তিনি উত্তর দিলেন : দেখেছি, 
তোমাকেও দেখাতে পারি 
উত্তাল সমুদ্র শাস্ত; 
মাঝে মানে তীরে এসে আছড়ে পড়ে। 
নান! গ্রশ্রের ডালি উপহার দিলেই 
আসে একটি উত্তরের মালা__ 

শ্রীামকঞ্ণ-কথার ফুলে গাথা । 
সব লালা অবসান! 
প্রশান্ির লিগ্ধ ছায়ায় শণিক বিশ্রাম । 
তাও ক্ষণস্থায়ী 
যে নয পৃথিবীকে শুধু আলো দিতে পধ, 
প্রাণও দিতে এসেছে, 
মরে বাওয়া মানষের মলে 

প্রাণের সঞ্চার কঞেছে। 
তার রাত্রি নেই, তার মৃত্যু নেই ! 
সে সধদাই জলছে-_জলজল ক'রে জলছে ! 
অনির্বাণ এই সের আর এক নাম বিবেকানন্ৰ?। 


৬ লজ ০৭হিললিনত০০ রিলিস ডে 


শ্্ীরামকঞ্চ-বিভাসিত মা সারদ' 


স্বামী বুধানন্দ 

[ পূর্বাহ্বৃত্তি ] 
১৩ কথাম্বতে লালিত হয়েই মহত্ব লাভ করেছিলেন 
পরমান্নবিপায়িনী অন্নপুর্ণ] তা নয়, তারা সকলেই মায়ের অপরিসীম অপাথিব 


্রন্ষঙ্গানের বনিয়াদ যে অন্ন, এটি হাড়ে-হাড়ে 
জেনে নিষেই উপনিষদের খধি মানুষকে অনুজ্ঞা 
করেছেন £ অন্নং বহু কুবাঁত। অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। 
এখানে “অন্নের” যে উচ্চতর ব্যাখ্যাই করা হোক 
না কেন, ঘরোয়া! শব্দার্থটিকে অন্বীকার করার 
উপায় বা হেতু নেই, একথা ঠাকুরের এই ছুটি 
উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়েছে : “কলিতে অন্গগত 
প্রাণ” “খালি পেটে ধর্ম হয় না।” 

অবতার যদি জীবের অন্কুকরণ কিছুটা না 
করেন, জীব আদৌ তার অনুসরণ করতে পারে 
না। কলিতে অন্নগত প্রাণ শুধু জীবের নয়, 
অবতারেরও। তাই ঠাকুর নহবতে অন্পূর্ণীকে 
প্রতিষ্ঠিত ক'রে তার ধর্মসংস্থাপন ব্যাপারে নিশ্চিন্ত 
হ'তে পেরেছিলেন। ঠাকুরের এই সরবরাহ 
আধানটি যে অদৃষ্ত ও অভাবনীয় ভাবে তার 
ধর্মনংস্থাপন ও জীবোদ্ধারের কার্ষের সহায্বিকা ও 
পুিবিধায়িকাঁ হয়েছিলেন, তা মানুষের ধর্ম- 
ইতিহাসের একটি উজ্জল অধ্যায়। শ্রীমায়ের এই 
মহিমাটি এখন যত প্রোজ্জল হয়ে আমাদের 
দৃটিগোচর হচ্ছে, তার দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলিতে 
ঠিক ততট। হয়েছিল বলে মনে হয় না। জাহাজ 
অণেক দূর চলে গেলে তবে পাড়ে এসে 
ঢেউ লাগে! 

ঠাকুরের ছোটবড় বয়সের ভক্তদের মধ্যে 
ধারাই উত্তরকালে আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে 
মহীয়ান্‌ বলে নমন্ত হয়েছিলেন, তারা সকলে যে 
শুধু ঠাকুরেরই জ্ঞান-প্রেম-ঘন তত্বাবধানে ও 


নেহে ও পবিভ্রতান্বরূপিণীর পৃতহন্তে তরীধ! অন্নেও 
পুষ্ট হয়েছিলেন। আহারশুদ্ধি থেকে সত্বশদ্ধি 
সত্বশ্ুদ্ধি থেকে প্রবা স্বতি ; এটি উপনিষদের শিক্ষা। 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অন্তরঙ্গের মধ্যে ধারাই 
আস্তরিক সাধন করতেন, তাদের সকলের রূক্ত- 
শ্রোতেই মায়ের বুধ! শুদ্ধান্গের, অমৃতান্গের 
পীয ষধার। প্রবাহিত ছিল। 
শ্রমায়ের প্রতি শ্বামীজীপ পাগলাটে ভক্তির 
এই যে উক্তি, সে ভাব-ভাষার উগ্মাদনার তুলনা 
্বীমীজীর অন্য কোন ভাষণে ও রচনায় মিলবে ন। : 
"দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পৃজা দেখাব, তবে 
আমার নাম।"*"দাঁধা, মায়ের কথা মনে পড়লে 
সময়ে সময়ে বলি, “কো রাম: 2 দাদ, এ থে 
বলছি, ওই খাঁনটায় আমার গৌড়ামি। 
রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ 
ছিলেন, যা হয় বলো, দাদা, কিন্ত যার 
মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার 
(দিও ৮৪৭ 
১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্বামীজী যখন মহাপুরুষ স্বামী 
শিবানন্দকে এ কথাগুলি লেখেন, তদবধি শ্রীমা থে 
নরেনকে বিশেষ কিছু ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন, বা 
পরেও যে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, এমন কোন 
নজির রামকৃষ্₹-বিবেকানন্দ সাহিত্যে ছুপ্রাপ্য। 
তবে মায়ের প্রতি শ্বামীজীর এই যে পাতাল- 
ফোড়া, পাহাড়ের বুক-চের] ছুর্বার প্রশ্রবণের মতো 
প্রচণ্ড বেগবতী সদা-উতৎসাঁরিতা ভক্তি, এটি কি 
ক'রে সম্ৃত হ'ল? মনে হয় নরেনের আধিকারিক 


৪৭ ্ স্বামী বিবেকানন্দ, পত্রাবলী, উদ্বোধন কাধালয়, ১৩৮৪, পৃঃ ২৫৭ 


১৩ উদ্বোধন 


অধ্যাত্স-মানসের ভাবগ্রাহিতার কাছে ঠাকুরের 
অমূল্য কথাম্বতের চেয়ে অনলস মায়ের সেবা-শুদ্ধ 
হাতের রাঙ্গী-কর1 মোটা রুটি ও বুটের ডালের 
আধ্যাত্মিক চৈতন্য উধ্বচারী করার শক্তি অণুমাত্র 
ন্যুন ছিল না। 

. আর এমন নয় যে “জ্ঞানদায়িনী* “মহাবুদ্ধিমতী” 
মা একথা জানতেন না। মাষ্ধের এই বদ্ধন- 
তপশ্যাটির সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়েছিলেন ঠাকুর নিজে 
ও তার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ। শ্রীমায়ের নহবতপীঠের 
সাধন সম্থদ্ধে তার সঙ্গিনী যৌগীন-ম1! বলেছেন : 

পরমা ভোর চারটার আগে শৌঁচ ও 
সানাদি সেরে ধ্যানে বসতেন--ঠাকুর ধ্যান 
করতে বলতেন কিনা! এর পরে বাকি কাজ- 
কর্ম সেরে পুজায় বসতেন। পুজা, জপ, ধ্যান 
-এতে প্রায় দেড়ঘণ্টা কেটে যেত। তারপর 
লিঁড়ির নীচে রান্না করতে বসতেন। রান 
হলে যেদিন স্থযোগ ঘটত, সেধিন মা নিজ 
হাতে ঠাকুরকে আ্ানের জন্য তেল মাখিয়ে 
দিতেন। সাড়ে দশটা-এগারোটার মধ্যে 
ঠাকুর আহার করতেন । তিনি স্নানে যেতেন, 
মা এসে তাড়াতাড়ি ঠাকুরের পান সেজে 
নজর রাখতেন ঠাকুর ,ান করে ফিরে এলেন 
কিনা । তিনি তার ঘরে এলেই মা এসে 
জল ও আসন দিষেতার পরে খাবারের খালা 
নিয়ে এসে তাকে আহারে বসিয়ে নানা 
কথার মরধয দিয়ে চেষ্টা করতেন, যাতে খাবার 
সময় ভাবসমাধি উপস্থিত হয়ে আহারে বিশ্ব 
ন1 ঘটায়। একমাত্র মা-ই খাবারের সময় তার 
ভাবসমাধি আসা অ.নকট! ঠেকিয়ে রাখতে 
পারতেন, আর কাগও সে সাধ্য ছিল না। 
ঠাকুরের খাওয়া হ'লে মা একটু কিছু মুখে 
দিয়ে জল থেয়ে নিতেণ। পরে পান সাজতে 
বসতেন। পান সাজা হয়ে গেলে গুনগুন 


৪৮ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৮৬ 


[ ৮৪তম বর্ধ--১ম সংখ্য 


করে গান গাইতেন $ তা খুব সাবধানে, যেন 
কেউ না শুনতে পায়। এর পরে কলের 
সেই একটার বাশী বেজে উঠত, যাকে ঠাকুরের 
মা বৃন্দাবনে কৃষের বাশী বলতেন, তাই 
শুনে তিনি খেতে বসতেন। স্থতরাং দেড়টা 
দুটোর আগে কোন দিনই মায়ের খাওয়' 
হত না। আহারের পরে নামমাত্র একটু 
বিশ্রাম ক'রে সি'ড়িতে চুল শুকোতে বসতেন 
তিনটে নাগাদদ। তারপর আলো-টালো ঠিক 
করে তোল জলে নমো নমো করে মুখ-হাত 
ধুয়ে কাপড় কেচে সন্ধ্যার জন্য প্রস্তত হতেন। 
সন্ধ্যা এলে আলো দিয়ে ঠাকুর-দেবতা? 
সামনে ধুনো দেখিয়ে মা ধ্যানে বসতেন। 
এর পরে রাত্রের রান্না) সকলকে ধাওয়াশো 
সেরে মা আহার করতেন। তারপর একটু 
বিশ্রাম ক'রে শুয়ে পড়তেন।”১৮ 
শ্রমায়ের এক অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীর কাছ থেকে 
তার যে দিনপঞ্জী শেন গেল, এতে আমরা 
একটা অভিনব যোগ-কৌশলের আভাস পেলাম। 
ঠাকুরকে যে-ইষ্পথে সাহায্য করতে শ্রম! 
দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন, তাতে তার অতিকুশল' 
একান্ত নিঃন্বার্থ ও সদাতৎপর আত্মনিয়োগ এখাপে 
লক্ষণীয়। ঠাকুরের সমাধি-প্রবণতা পিকুদ্ধ কারে, 
তাকে সথপাচ্য ও পু্ঠিকর খাগ্য প্রয়োজনীয় 
পরিমাণে আহার করিষে, এ অতিকোমলাগ 
ভাগবতী-তঙ্গটি সুস্থ পাখাতেই ছিল তাকে 
_যুগ[বতারের ধর্মসংস্থাপন ও জীবোদ্ধার রূপ 
কর্মের-ইষ্টপথে সাহাধ্য করা। ঠাকুরের এখন 
সমাধিস্থ না হওয়াতেই জীবের কল্যাণ | ঠাকুরের 
দেবেব-তন্থটির এমন সদাজাগ্রত, অনলস ও প্রাণঢালা 
সেবার তপন্তা মা করেছিলেন বলেই দক্ষিণেশ্বরের 
যে আনন্দের হাটের কথা মা নিজে বলেছিলেন. 
তা জমতে পেরেছিল। 


মাঘ, ১৩৮৮ ॥ 


খালি পেটে যে ধর্ম হয় নাঁ_এ শিক্ষা পরে 
ঠাকুর শিষ্যদের দিযেছিলেন। এ সত্যটি ছিল 
অন্রপূর্ণা শ্রীমার একান্ত মজ্জীগত। এটি তাকে 
ঠাকুরের কাছ থেকে নৃতন ক'রে শিখতে হয়নি । 
ঠাকুরের ধর্মসংস্থাপনের ও জীবোদ্ধারের ইষ্টপথে 
ম্চিনি যেমন তার বন্ধন-যোগ দ্বার! সাহাধ্য করে- 
ছিলেন, তেমনি করেছিলেন “জ্ঞানবৈরাগ্য সিদ্ধার্থম্‌, 
ঠাকুরের অস্তরজ শিষ্যাদের | 

শ্মাক়ের নহবতপীঠে সাধনকালে ঠাকুরের 
তরুণ ভক্তদের অনেকে সাধন-ভজনার্থ দক্ষিণেশ্বরে 
রাত্রি যাপন করতেন। ভূরি-ভোজনে ধ্যানের 
ব্যাঘাত হয় বলে ঠাকুর তাদের আহারাদি- 
ধ্যাপারে তীক্ষ দৃষ্টি রাখতেন। এ বিষয়ে তিনি 
মাকে এই অন্ুজ্ঞা করলেন যে রাখালকে 
হয়খান1, লাটুকে পাচখানা, আর বুড়ো গোপাল 
ও বাবুরামকে চারখানার বেশী রুটি যেন দেওয়া 
নাহয়। কাকে কতটা খানার কখন দিতে হবে-- 
এ বিচার-ব্যবস্থা শ্রমা বরাবর তার নিজন্ব এলাকা 
খলে নিশ্যয়াতআকভাবে জানতেন । আর এ-বিষষে 
ঠাকুরের আত্যন্তিক কড়াকড়ি তাঁর যোটেই ভাল 
লাগত না। তাই তিনি তরুণদের ক্ষুধার অন্থুপাতে 
চাকুবের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কিছু বেশীই 
দিতেন। একদিন ঠাকুর বাবুরামকে জিজ্ছেস কারে 


শ্রীরামরুঞ্জ-বিভাসিতা মা সাদা ১১ 


গ[লাগালি ক'রে! না 1৮৪৯৯ 

সারদার ধিবা জীবনে ভগবানের যে মাতৃভাবের 
প্রকাশের কথা পবে আলবে, এখানে তার হ্ুচন। 
'মামরা স্পষ্ট লক্ষা করতে পারছি । সাধককে যদি 
সদাই ভগবানের পিভভাবের কর্কশ তত্বাবধানে 
মেপে গুনে আহার ক'রে কট্টরভাবে তপস্যা 
করতে হ'ত, আর কখনো দু-এক টুকরো রুটি 
বেশী ন' খাওয়া যেত, তা হ'লে হয়েহিল আব 
কি! তাই বলি: জয়মা! তুমি এসে দু-একটি 
বেশী রুটির ব্যবস্থাটি ক'রে দিলে! কথা আছে ঃ 
পেটে খেলে পিঠে সহ । এখানে দুটি রুটির কথা 
শুধু হচ্ছে না, কথাটি গভীরতর | ভগবানের এ 
মাতৃভাবটি-যা সাধনা করাব'র পূর্বে ছেলের 
পেটের ক্ষুধার কথা ভাঁতে, সেটি ঠাকুরের নিজদ্ব 
ভাব হলেও মাষেত্েই সে ভাবটির হ'ল স্পষ্টতর 
প্রকাশ। আর এ দিব্য শভগবদ্ভাবের প্রকাশটি 
যদ্দি সাধকের আওতার বাইরে থেকে যেত, তবে 
সাধক জীবন কি খভ-খড়ে খড়” সদৃশই না হয়ে 
থাকত--হে ভগবান্‌। 

ঠাকুরের সার্থক অনুযোগের 'ভাড়নাতেই মায়ের 
এই সার্বজনীন ঈশ-মাতভাবটি অকন্মাৎ প্রকাশিত 
হয়ে পড়ল। তিনি আব্ধ শিঙ্গের পাপা ত-অজ্ঞাতে 
অন্তরঙ্গ শিষুদের ভবিষৎ দেখবার যে দায়িত্ 


স্বেচ্ছায় শ্বীকার করলেন, ভবিম্বাতে তাকে কাধে 
পরিণত করতে তাঁকে শ্রমাতা-গুরু-সম্তার সঙ্গে 


জানলেন যে তিনি রাত্রিতে পাচখানা রুটি খেয়ে 
থাকেন, আর সেজন্য শ্রীমা-ই দায়ী। ঈষদুষঃ 
চাকু যেই নহবতে গিয়ে মায়ের নিকট অনুযোগ 
করলেন যে তিনি বিবেকহীন ন্সেহদ্বারা ছেলেদের 
আধ্যাত্মিক ভবিষ্ং আহত করছেন, তৎক্ষণাৎ 
এ উক্তির প্রতিবাদ ক'রে জান-বৈরাগ্য-দিদ্ধি-দাত্রী 
অনবপূর্ণা স্থপ্ব্ূপে অবস্থিতা হয়ে অবতারপুরুষকে 
পষ্াক্ষরে বললেন : “দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে 
বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্তৎ 
আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন 


অবিচ্ছেগ্ভভাবে সংহত করতে রাখতে হত তীর 
মজ্জাগত অন্নপূর্ণার ভাবকেও। 

নহবতপীগে সাধন-দিনগ্ুলি থেকে লীলাবসান 
পর্বস্ত শ্রামায়ের যুগাবতারের ই্পথে সাহায্য করার 
ধারাটি অন্নপূর্ণার ভাবাশ্রয়েই বিশেষভাবে 
প্রকটিত হয়েছিল। ঠাকুরের অবতারজ্জীবনেক্ন 
আস্তর সংবেদটিও শ্রীমা নিজের প্রজ্ঞাবলে 
অবধারণ] ক'রে নিয়ে, ঠাকুরের দেহাবসানের পর 
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তার গতি নির্ণয় করতেও তিনি তীর অন্নপূর্ণা 
ভাবেরই প্রয়োগ করেছিলেন । 

১৮৯০ থ্রীষ্টাবঝের মার্চ মাসের শেষে শ্রীমা 
বৃদ্ধগয়ায যখন তীর্থে গিয়েছিলেন, সে দময়ে একদিন 
সেখানকার মঠের বিপুল এশ্বয ও শ্বীয় ত্যাগী 
সম্মানগণের চরয 'আশ্রয়হীনতা ও অন্পবন্্ের 
অবর্ণণীয় কষ্ট ও মঠ-পরিচালনায় অলীম দৈহিক 
ক্রেশ-ন্বীকারের প্রয়োজশীয়তা-এই ছুই বিপরীত 
চিত্র তাকে বই নিচলিত করায় তাকে ঠাকুরের 
নিকট করুণভাবে প্রার্থনা করতে হয়েছিল । তিনি 
নিজেই সে সম্বন্ধে পরে বলেছিলেন : 

"আহা, এর জন্যে ঠাকুবের কাছে কত 
পেঁদভি, পার্থনা কদেছি। তবে তো তীর 
*পাঁয় আক্চ ১ঠট5 যা কিছু । ঠাকুরের শরীর 
যাবার পর ছেলেরা সব সংসার ত্যাগ ক'রে 
কয়েক দন একটা আশ্রয় করে একসঙ্গে 
জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে 
খেয়ে পড়ে এখানে-ওখানে ঘুরতে থাকে। 
আমার তখন মনে খুব দুঃখ হ'ল। ঠাকুরের 
কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 
“ঠাকুর, তুমি এলে, এই কঙনকে নিয়ে লীলা 
ক'রে, আনন্দ ক'রে চলে গেলে ; আর অমনি 
সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত 
কষ্ট ক'রে আসার কি দরকার ছিল? কাম 
বৃদ্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষে ক'রে 
খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। 
সে-রকম সাধুর তো! অভাব নেই। তোমার 
শাম ক'রে সব ছেড়ে বেপসিয়ে আমার ছেলেরা 
যে ছুটি অস্ত্রের জন্ত ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, তা 
আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, 
তোমার নামে যারা বেরুবে, তাদের মোটা 
ভাত-ক।পডেব্র অভাব যেন না হয়। ওরা 
সব তোমাকে, আর তোমার ভাব উপদেশ 
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নিয়ে একত্র থাকবে । আর এই সংসারতাপ- 
দগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার 
কথা শুনে শান্তি পাবে । এই জন্তই তোমার 
আসা। ওদের খ্বুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে 
আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।' তারপর 
থেকে নরেন ধীরে ধীরে এই সব করলে ৮৫০ 
অনেকের আধ্যাত্মিক অন্ন যোগাবেন মা 
অস্্পূর্ণা, তাই সংঘের জন্য তার এই কাতর 
স্যক্জরনী ক্রন্দন ও প্রার্থনা । এই সংঘশক্তির মাধ্যমে 
ঠাকুরের শিষ্য ও অনুগামিগণ অগণিত নরণারীকে 
অত্যুদয়-নি£শ্রেয়স লাভে সাহায্য ক'রে আসছেন। 
এই সেবার বনিয়াদটি সধত্বে সেদিন শ্রীমাঁই রক্ষা 
করেছিলেন। যেদিন বিবেক-বৈবাগ্যবান এ 
মহাপুরুষগোঠীর আহারের সংস্থান ছিল ৮1, 
সেদিন মা কান্নাকাটি কারে এ ব্যবস্থাটি ঠাকুরের 
কাছ থেকে আদায় করেছিলেন । মায়ের কাছে 
কি আমাদের খণের শেষ আছে? যদ্দি আটাশে 
ছেলে তেড়ে-ফুড়ে উঠে বলে: মায়ের কাছে 
আবার ধণ কি? ইনি কি তবে পাঠান মা 
নাকি? ঠিক! ঠিক! এর চেয়ে আর বড 
কথা কি? 


শরপ্রীজগদস্বার নিয়োগে বলুন বা ঠাকুরের 
ইচ্ছাতেই ধলুন, শ্রীমা নহবতের সাধনপীঠে আবন্ধা- 
বস্থায় থাকাকালেই একদিকে যেমন অবতার 
ইষ্ঈপথে সাহায্য করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি 
নিজে সব সীমিত অবস্থা! থেকে ভূমায় নিরমূক্তি 
লাভ ক'রে ধন্য হয়েছিলেন! সে সময় থেকেই 
শ্রমায়ে আমর! যে স্বার্থলেশশৃন্তা দেখতে পাই, 
তা মানুষের ইতিহাসে অতি বিরল। ঠাকুর 
যদিও তীয় সহ্ধ্মী ম্বাণী ছিলেন এবং নহবত 
থেকে মাত্র পাশ হাত দুরে তিনি থাকতেন, তবু 
কথন কথন ছুমাসে হয়তো! একদিনও দেখা হয়নি। 


মাধ, ১৩৮৮ ] 


কারণ কোন অন্তরন্দ ভক্তকেই তিনি ঠাকুরের 
সেবাধিকার থেকে বঞ্চিত করতেন না। প্রুমা 
নিজে বলেছেন : “কখনও বখনও দুমাসেও 
হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না । মনকে 
বোঝাতুম, “মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস 
যে,রোজ রোজ তার দর্শন পাবি !?*৫১ 

এদিকে ঠাকুরের ঘরে নৃত্য, গীত, তঞ্জন- 
কীর্তন, ভাবসমাধি দিনরাতই চলছে । দীড়য়ে 
দারিয়ে দরমার বেড়ার ফাক দিয়ে তই সব ল'ল:- 
ধিলাস সতৃষ নয়নে দেখে দেখে শ্রীমাষের প্রাণের 
আশ মিটতনা। ভাবতেন: প্আমি যদি এ 
ভক্তদের মতো একজম হতুম তো বেশ ঠাকুরের 
কাছে থাকতে পেতুম, কত কথা শুণভ॥ 1৫২ 
কি করুণ, বিদ্ধ এ অভিলাষ । আজকের দিনের 
শারী-মুক্তির ঝাঝালো-শাসালো তীক্কোক্তিগুলি 
তুলনায়, শ্রীমায়েনর এই প্রশাস্তোক্তিটি কী এক 
মহতী কবিতা! 

শহবতে বাসের আত্যস্তিফ শারীরিক কন্গুডা 
থাকা সত্বেও এ সব কষ্ট মায়ের গায়ে লাগত না। 
পরবর্তী কালে এ লব দিনের অভিজ্রতা উল্লেখ 
করে ভক্তদের শ্রীমা বলেছেন; “তবু আর 
কোনও কষ্ট জানি নি।"..তীর সেবার জন্য কোন 
কই গায়ে লাগত না। কোথা দিয়ে আনন্দে 
দিন কেটে যেত।*৫* “কি আনন্দেই ছিলুম ! 
কত রকমের লোকই তার কাছে আসত! 
দক্ষিণেশ্বরে যেন আনঙ্দের হাটবাজার ৰ্সে 
যেত।”&$ 

সকলের দৃষ্টির অন্তরালে নহবতবাসিনী 
তপক্থিশী শ্রীমা অন্পূর্ণার ্ধর্মনিষ্ঠভাবে থাকা! 
কালেই শুধু যে তৃমা-সংস্থিতি লাভ করলেন তা 
নয়, তিনি উত্তীর্ণও হলেন সম্পূর্ণ স্বার্থলেশহীন 
সেবার পরম আদর্শে। এমন লেবা কে কবে 
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দেখেছে? 


তবে তার এই একান্ত বিন সেবায় একটি অতি 
শিজন্ শ্বাতন্ত্য ছিল। ট্রমাকে যোগীন-মা একদিন 
জিজ্েন করেছিলেন, ঠাকুরের একান্ত অন্নুগতা 
হয়েও তার সব কথ! শ্রীন্া কেন মানেন না? 
একটু হেসে বললেন রমা, “তা যোগেন, মাছুষ 
কিসব কথাই মেনে চলতে পারে ?” পরে একটু 
ভেবে ৭ল:লন, "তা বাপু; যাই বল, কেউ মা 
বলে এসে দীড়ালে তাকে ফেরাতে পারব ন11%$ $ 

এটি শ্রীমায়ের স্বথগতোক্তি নয়, শ্বকীয় ঘোষণ1। 
এ খোষণাটি যিনি করলেন, তিনি একদিকে 
ঠাকুরের একান্ত অগ্ুগতা স্ত্রী হয়েও অন্তু্দিকে 
“সত্যি সত্যি আনম্পগমমী মা--সর্বজননী, 
স্ৃতজ্জা। 

এই তন্ব ও তথ্যটি শ্রীমা একদিন ঠাকুরকে 
এমন একটি একান্ত ন্বাধীন বলিষ্ঠ সর্বব্যাপী 
উদ্ধারতার সঙ্গে জানিযেছিলেন ষে তার আস্তর 
ধহত্বের এক নববিদ্তার দর্শনে ঠাকুর আশ্চর্ধাহিত 
ও নুপ্রদন্ন হয়েছিলেন। ঠাকুরের “সত্যি সত্যি 
আনন্দময়ী মী” রূপে শ্রী ঠাকুরকে বদি কোন 
ব্যক্তিগত শিক্ষা দিয়ে থাকেন, সেটি এ ঘটনার 
যাধ্যমেই উক্ত হয়েছিল : 

তখন বহুভক্ত-সমাগমে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
ঘর প্রায়ই ভরা থাকত। এত লোকের ভিদ্কে 
লঙ্জাশীল। শ্রীমায়ের যাওয়া সম্ভব হ'ত না বলে, 
রাত্রিতে আহারের সময় হ'লে ভক্তগণ ঘর থেকে 
বাইরে যেতেন। শ্রীমা হাতে আহার্ষের খালাটি 
নিষে ঠাকুরের ঘরে আসতেন । ঠাকুরের খাওয়া 
শেষ না হওয়া পর্বস্ত তার পাশে বসে থাকতেন। 
একদিন শ্রঙ্গা স্তোজ্যের থালা হাতে ঠাপের 
খবরের নি'ড়িতে সবে পা দিয়েছেন, এমন লময় 


৫৩ তদেব, পৃঃ ৮৬ 


১৪ উদ্বোধন 


সহস] এক মহিলা এসে, “দিন, মা, আমায় দিন" 
বলে, মায়ের হাত থেকে থালাখানি নিয়ে ঠাকুরের 
স্থমুখে রেখে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। 
ঠাকুর আপন গ্রহণ করলে মাও পাশে বসলেন। 
কিন্তু ঠাকুর সে-অন্ন স্পর্শ করতে পারলেন না। 
শ্রমায়ের দিকে চেয়ে অন্ুযোগের সরে বললেন, 
“তুমি একি করলে? ওর হাতে দিলে কেন? 
ওকে কি জান না? ও অমুকের ভাজ, দেওরকে 
নিয়ে থাকে। এখন ওর ছোয়া অন্ন আমি খাই 
কি কারে?” মা বললেন, “তা জানি) আজ 
খাও।” ঠাকুর কিন্তু তখনও খাবার ছুঁতে 


| ৮৪তম বর্ষ-_-১ম লখ্া। 


আর তৃমি তো শুধু আমার 'ঠাকুর নও--তুমি 
সকলের ।৮৫* 

শ্রমায়ের এই উদার বাণীর কান্ত পৃতাগ্রি স্পর্শে 
নিমেষে এ ম্পর্শদুষ্ট অল্নই শুদ্ধান্ন হয়ে গেল। 
ঠাকুর প্রসন্ধ হয়ে এ অঙ্গই আহার করলেন। 

কিশোরী সারদাকে ঠাকুর এককালে শিক্ষা 
দিয়েছিলেন; "াদা-মামা যেমন সব শিশুর মামা, 
তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার) তাকে ভাকবার 
সকলেরই অধিকার আছে। ধে ডাকবে, তিনি 
তাকেই দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন। তুমি ডাকে! 
তো তুমিও দেখা পাবে ।”৫? 


পারছিলেন না। শ্রীমায়ের মিনতির উত্তরে আজ শ্রীমা ঠাকুরের এ শিক্ষার শিক্ষাাতাকে 

অবশেষে বললেন, “নার কোন দিন কারও হাতে অন্ত ভাবে-ভাষায় প্রত্যর্পণ করলেন ॥ "*“তুমি 

দেবে না বলো।” মা কজোড়ে বললেন, “তা তো শুধু আমার ঠাকুর নও-_তুমি সকলের ।” 

তে! আমি পারব না, ঠাকুর! তোমার খাবার তীর এই বিশ্বউদার পর্বজনীনতায শ্রমা 

আমি নিজেই নিয়ে আসব) কিন্তু আমায় মা অতুলনীয়া। 

বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না। | ক্রমশঃ ] 
৫৬ তর্দেব, পৃঃ ৯৫ ৫৭ তদেবঃ পৃঃ ৫১ 


আমাদের মা কি সাধারণ মা? জগতের কল্যাণের জগ, জীবকে মুক্তি 
দিবার জন্ব স্বয়ং জগজ্জননী লীলাদেহ ধারণ ক'রে এসেছিলেন 


স্বামী শিবানন্দ 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 


ডক্টর রমা চৌধুরী 
(দশম পর্যায় ) 
বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদ্বাভেদবাঁদ, 
( পূর্বানুবৃত্ধি ) 


বৈষ্ণব-দর্শনানুসারে শ্রাভগবানের “মানসানন্দে?র 
মধ্যে রয়েছে সাধকত্ৃদয়ের দুটি প্রধান ভাব অর্থাৎ 
ভক্তি ও গ্রীতি আন্বাদন-জনিত আনন্দ যা পূর্বেই 
বলা হ'ল। এই ছুটি প্রধান ভাবেই সমগ্র বৈষ্কব- 
মতবাদ পরিপূর্ণ । সেজন্য প্রসঙ্গান্তরে যাবার 
পূর্বে, আমর! এই দুটি প্রধান ভাব: ভক্তি ও প্রীতি 
সম্বন্ধে সামান্য মাত্র চিন্তা ক'রে দেখতে পাবি । 

ভক্তি ও প্রীতি 

সাধারণতঃ “ভক্তি, ও “প্রীতি'কে দুটি বিভিন্ন 
ভাব বলেই গ্রহণ করা হয়। এই মতাম্বসারে 
“ভক্তিতে আছে এহ্বর্ষের ভাব; এবং গ্প্রীতি'তে 
মাধুগের। সেজন্য “ভক্তি'-কালে থাকে ঈশ্বর 
ও জীবের মধ্যে যেন একটি উচ্চ-শীচ-ভেদ, 
তজ্জনিত দুর ব্যবধান, এবং পুনরায় তঙচ্গনিত 
শদ্ধা-সম্রম-ভীতি ৷ কিন্ত 'প্রীতি'-কালে থাকে ঈশ্বর 
ও জীবের মধ্যে অতি নিকট প্রাণের সম্বন্ধ ; এবং 
সেজন্ত তক্গনিত ভালবাসা, ভন্ম একেবারেই নয়। 

কিন্তু বৈষ্ণব-মতবাদে “ভক্তি” ও ্রীতি'কে 
প্রায় সমার্থক বলেই গ্রহণ করা হয়, এবং বিভিন্ন 
বৈষ্বাচাধগণ নিধিচারে যথা তথা এই ছুটি শব্ধ 
ব্যবহার করেছেন প্রাণের আবেগে, তাদের মধ্যে 
কোন প্রভেদ না করে। তার কারণ হয়তো 
এই যে, বৈষ্ণব-মতানুসারে, ভক্তিতেও প্রীতি, 
এবং প্রীতিতেও ভক্তি নিহিত হয়ে থাকে অনিবাধ 
ভাবেই-_হয়তো বিভিন্ন পরিমাণে? কিন্ত থাকেই। 
অবশ্ত ধারা এরূপ পরিমাণগত প্রভেদের প্রতি 
সতরক দৃষ্টি রাখেন, তারা ঠিক মেপে মেপে, 
প্রয়োজনানুসারে এখন “ভক্তি, আর তখন 
প্রীতি, শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু ধারা তা 


রাখেন না, তারা-এপাই হলেন সংখযাু৫-- 
নিবিচারে নিধিবাদে নিষ্ছিধায় যখন তখন “ভর্তি 
বা প্রীতি শবটি তাদের কথনে এবং লেখনে 
বসিয়ে দিয়ে প্রচুর আনন্দলাভ করেন (ভাদ্র 
১৩৮৮১ পৃঃ ৩৫* )। 
ভক্ত্যানন্দ 

আমরা দেখলাম যে, এখর্ধানন্দ থেকে 
মানসানর্দ শ্রেয়ঃ, এবং সকল প্রকারের যানলা- 
নন্দের মধ্যে পুনরাছ 'ভক্ত্যানন্দই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
অর্থাৎ মুযুস্ক সাধক-ভক্তের প্রাণে ঈশ্বররূপায় এবং 
্বীর সাধনবলে যখন “ভক্তি'-রূপ মানস-ভাবের 
উদয় হয়, তখন একদিকে ভক্ত-সাধক যেরূপ নিজে 
আনন্দসাগরে অবগাহন করেন, ঠিক তেমনি অন্ত 
দিকে আনন্দান্বাদনকামী এসিকশিরোমণি 
শ্রভগবানও ভক্তহদয়ের সেই অমলা শক্তি 
আন্বাদন কারে মুগ্ধ, তৃপ্ত ও আনন্দিত হন। 
এই তো হ'ল জগতের শ্রেষ্ঠ আনন্দ বৈষ্ব-মতে। 

এরূপ “ভক্ত্যানন্দে'র বিশেষ রমণীয় লক্ষণ হ'ল 
এই যে, এই আনন্দসাগরে ভগবান্‌-ভক্ত একত্রই 
নিমজ্জিত হয়ে থাকেন। কিন্তু এইথানেও সব 
নয়- আরে! বেশী কিছু আছে, অনেক বেশী- 
তা হ'ল এই যে, ভত্তহৃয়ে এই নির্মলা ভক্তির 
প্রাবল্যে শ্ব়ং সর্বশক্তিমান শ্রভগবানও ভক্তের 
নিকট চিরকাল বাধ! হবে থাকেন; এমন কি, 
সেই ভক্তির দ্বারা বিজিত পরমেশ্বর সাশন্দে 
ভক্তের ধাসত্বও স্বীকার ক'রে নেন। এরূপ ভক্ত 
যেরূপ ভগবানের দাস বলে নিজেকে মনে কারে 
প্রভৃতি আনন্দিত হন, ভগবান্ও ঠিক সেরপই 
ভক্তকে দাস বলে নিজেকে মণে কারে 


১৬ উদ্বোধন 


গ্রডৃত আনন্দিত হন। ভগবান-ভক্তের এক্প 
অঙ্গাঙ্গী উভয়পক্ষীয় সম্বন্ধই বিশেষ ক'রে গৌড়ীয় 
বৈষব-দর্শনের প্রাণের কথা। এস্কলে উভয়- 
পক্ষীয় শবটির অর্থ হ'ল এই যে, ভগবান ও 
ভক্তের পারস্পরিক সম্বন্ধ একেবারেই সমতুল্য । 
অর্থাৎ ভক্তের দিক থেকে ভগবানের সম্পকে যা 
যা ঘটছে, ভগবানের দিক থেকে অক্তের সম্পর্কে 
ঠিক তাঁই তা-ই ঘটছে-__বিন্ুমাত্র প্রভেদ নেই। 
বথা, ভক্তের দিক থেকে ভগবান্‌ যেরূপ পরম ও 
একমাত্র কাম্য, ভগবানের দিক থেকে ভক্তও ঠিক 
সেরূপই পরম ও একমাত্র কাময। পুণরায়, 
ভক্তের দিক থেকে ভগবান, যেরূপ পণম ও 
একমাত্র পৃজ্য ; ভগবানের দিক থেকে ভক্কও 
ঠিক সেরপই পরম ও একমাত্র পৃজ্য। পুনরায়, 
ভক্তের দিক থেকে ভগবান, যেরূপ পরম ও একমাত্র 
আনন্দনির্ঝর, ভগবানের দিক থেকে ভক্তও পরম 
ও একমাত্র আনন্দকারণ ইত্যাদি ইত্যারদি। অধিক 
উদ্ধাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই-__কেবল এটুকু বললেই 
যথেষ্ট হবে যে__এস্থলে ভগবান্‌ ও ভক্ত এরূপ 
অচ্ছেদ্য উভয়মুখী পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ যে 
_-এই অম্ুক্রমে দুজনই দুজনের সঙ্গে সেই একই 
ভক্তি-গ্রীতি-মৈত্রীর সম্বন্ধে চিরতরে আবদ্ধ_একের 
বিহনে অন্তের জীবন বৃথা ; একের বিরহে অন্য 
আকুল-ব্যাকুল; একের লাভে অন্য চিরধন্য | 
নইলে বৈষ্ণবভক্ত কি সাহসভরে, গর্ব সহকারে, 
আনন্দসঞ্চারে বিশ্বকবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে 
সগৌরবে সানন্দে সদর্পে গাইতে পারতেন-_ 
“আমার মিলন লাগি 
তুমি আস্চ কবে থেকে। 
তোমার চন্ত্র সুষ তোমায় 
রাখবে কোথায় ঢেকে ॥ 
(রবীন্দ্রনাথ, গীতলিপি ১1১৪ ; গীতলেখ্য ২৫৫) 
“তোমায় আমায় মিলন হবে বলে 
আলোয় আকাশ ভর1। 


[ ৮৪তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 


তোমায় আমায় মিলন হবে বলে 
ফুল ঠামল ধর] ॥+ 
( রবীন্ত্রনাথ, গীতলেখ্য ৩।২৪ ) 


তাই তোমার আনন্দ আমার "পর 
তুমি তাই এসেছ নীচে-_ 
আমার নইলে ত্রিস্ুবনেশ্বর, 
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।' 
( রবীন্দ্রনাথ, গীতলিপি ৪৩৯) 


হে যোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ 
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান। 
স রঃ ক 
আপনারে তৃমি দেখিছ মধুর রসে 
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।” 
( রবীন্দ্রনাথ, গীতলিপি ৪1২৯ ) 
এই কারণে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে-_ 
শ্রভগবান: যে সর্বশক্তিমান্‌ হয়েও ভক্তের নিকট 
পরাজিত তার ভক্তির প্রতাপে ; তিনি যে ভক্তের 
দাস) তিশি যে সর্বব্যাপী হয়েও, ভমা মহান: 
হয়েও ভক্তের অঞু-পরিমাণ মনের মন্দিরে 
চিরকাল আবদ্ধ; এই ধরনের কথা বারংবার 
বলা হয়েছে দণ্ডের সঙ্গে পু, গর্ষের সঙ্গে; 
আত্মস্তর্রিতার সঙ্গে নয়, আত্মবিগ্বাসের সঙ্গে ; 
শূন্তগরভ আবেগোচ্ছাসের সঙ্গে নয়, স্থির ধীর 
অনুভূতির সঙ্দে। 
উদাহরণ্বরূপ, কয়েকটি বৈষ্ঞবগ্রস্থে উদ্ধৃত 
স্থবিখযাত বাণীর উল্লেখ কর! যেতে পারে-_- 
“**ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূম্নসীতি ॥” 
(প্রীতিসন্দতে উদ্ধৃত মাঠর-আতবাক্য অনুচ্ছেদ ৬৫) 
'শ্রীভগবান- ভক্তিরই বশ। সেজন্য ভক্তিই 
ভুয়সী।” 
'অহং ভক্তপরাধীনো হৃগ্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। 
সাধুভিগ্রস্হদয়ো ভকৈর্ভক্তঙ্জনপ্রিয়ঃ ॥, 
(শ্রীমস্ভাগবত ৯।৪।৬৩ ) 


মাঘ, ১৬৮৮ ] 


হে দ্বিজ! আম ভক্তের পরাধীন হয়ে, 
এখন পরাধীনের ন্যায়ই হয়ে পড়েছি । কারণ, 
তক্তজণ আমার সাতিশয় প্রিয় ; এবং তারাই তাদের 
ভক্তির হ্রারা আমার হৃদয়কে গ্রাস করে 
(ফলেছেন।' 

'সাধবো হদয়ং মহং সাধুনাং হাদয়ত্হম্‌। 

মদ্ত্ডে ন জানস্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥” 

(শ্রমস্তাগবত, ৯৪1৬৮) 
শঙগবান্‌ দুর্যাসাকে বলছেন-__ 

'সাপুগণ আমার হদয়। আমিও সাধুগণের 
হয়। শাঁধুগণ আমাকে ছাড়া আর অন্য কিছুই 
জানেন শাঁ। আমিও সাধুগণকে ছাড়া আর অন্তু 
কিছুই জানি না), 

'পদ। সুন্রেহপি বদ্ধোইস্ম ভক্তেযু সেহরক্জ.ভিঃ | 
সদতোহপি জিতোহ্হং তৈরবশ্টোহপি বশীকতঃ ॥ 
ছাকবঙুজপন্সেহো ময়ি যঃ কুরুতে বৃতিম্‌। 
একশ্হ্যান্মি সচ মে নচান্োইন্ত্যাবয়োঃ সুহৎ ॥ 
( হ্রিভক্তিস্থধোদয়:, ১৪।২৯-৩০ ) 

'আমি সদামুক্ত অথবা নিত্যমুক্ত হয়েও 
এত্তের মধ্যে সেহরঞ্, দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকি। 
শামি অজিত, অথবা অন্যকর্তক কোনদিন 
পালিত পা হয়েও ভক্তের স্বারা পরাজিত হই। 
আমি 'সবশ্তা, অথবা অন্তকর্তৃক কোনদিন বশীতৃত 
শা হয়েও ভক্তের দ্বারা বশীভূত হই। যিনি 
পদুঘনদের সেহ ত্যাগ কারে কেবল আমাকেই 
প্রীতি করেন, আমি তারই ॥ তিনিও আমারই । 
মামার্ধের উভয়ের পরস্পর ভিন্ন আর অন্ত কোনই 
বান্ধব নেই ।, 

একই ভাবের কথ! 
আছে 
''সমোহহং সর্বভৃতেষু ন মে বেস্তোইস্তি ৭ প্রি: 
"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত মন্তি তে তেষু চাপ্যহম্।? 

( গীতা, ৯২৭৯) 

'মাখি সর্বভৃতেই সমানভাবে বিরাজিত। 


শ্রমত্তগবদ্‌গীতাতেও 


দশ বেদাস্ত-সত্প্র্ায় ১৭ 


আমার দ্বেষ্য বা দ্বেষের পাত্র কেউই নেই; আমার 
প্রিয় বা গ্রীতির পাত্রও কেউই নেই। তথাপি 
ধার] ভক্তিভাবে আমাকে ভজন করেন, আমি 
তাঁদের মধ্যে অবস্থান করি; তারাও আমারই 
মধ্যে অবস্থান করেন ।” 

পূর্বে বল! হয়েছে যে, এখধাপন্দ অপেক্ষা 
মানসানন্দ অথবা ভক্ত্যাশন্দ ভক্তিবশ পরমেশ্বরের 
অধিকতর প্রিয়, যেহেতু এগধ-ভাবনা তাকে 
ভক্তের নিকট থেকে দুরে রাখে ॥ কিন্তু মাধুধ- 
ভাবনা তাকে ভক্তের সঙ্দে এক করে ধেয়। 
এই সম্বন্ধে দু-একটি সুন্বর শ্লোক আছে 

“এশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। 

এর্ধশিথিল প্রেমে নাহি মোর শ্রীত ॥ 

( শ্রপ্নীচৈতন্তচরিতাম্বত, ১1৪।১৬ ) 

“আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন । 

তার প্রেমে বশ আফি, না হই অধীন ॥ 
( এ, ১৪1১৭ ) 
আপনারে বড় মানে_.আমারে সম হীন । 
স্বভাবে আমি হই তাহা অধীন ॥" 
( এ, ১181২৫) 
অর্থাৎ এ্রশ্বধভাবে ভাবান্বত ভক্ত পরমেশ্বরকে 
অনেক দুরে, অনেক উচ্চে সরিয়ে রাখেন, তাগ 
নিজ্জের অপেক্ষা অনেক অনেক মহতর বৃহত্তর 
উচ্চতর পূর্ণতর বলবন্তর রূপে_নিজেকে অতি 
দীনহীন, ক্ষুদ্রক্ষীণ, পাপতাপলীন বলে গু হণ ক'রে। 

কিন্তু অপর পক্ষে, মাধূর্যগাবে ভাবাম্বিত ভন্ত' 
নিজেকে ঈশ্বরের অতি নিকটজন, শিজঞ্জল, 
প্রিয়জন রূপে গণ্য ক'রে আপনাকে তারই ন্যায় 
মহৎ বৃহতৎ উচ্চ পূর্ণ বলবান্‌ আনন্দরসঘনা দি রূপে 
প্রণিধান করেন। শ্রীভগবান্‌ এরূপ জনকেই-- 
এরূপ সাহসী, আত্মবিশ্বাসী, ঈশ্বরপ্রেমিক, ঈশ্বর- 
স্হ্বৎ জনকেই বিশেষ পছন্দ করেন । 

বর্তমান প্রবন্ধটি আরম্ভ করা হয়েছিল পরুত্রন্ষের 
অন্গুভূতি অথব' ভক্তি-শ্রীতির (19017 অথবা 


১৮ উদ্বোধন 


ঢ1001101) মাধূর্ষের কথা নিয়ে। আমর! 
দেখলাম যে, তীর ভক্তি-গ্রীতির মাধুর্ধের প্রধান 
কথাই হ'ল এই--ভক্জের প্রতি তার প্রগাঢ় 
প্রেম। হয়তো! হঠাৎ ভাবলে আমাদের অতিশয় 
আশ্চরধান্বিত হ'তে হয় যে, সেই 'সত্যং জান- 
মনস্তং ব্রদ্ধ' ( তৈত্বিরীয়োপনিধদ্‌, ২1১) “সত্য, 
জান ও অনঙ্ন্থরূপ ব্রহ্মা, 'শুদ্বমপাপবিদ্ধমূ 
(ঈশোপনিষদ্‌, ৮) “নির্মল, নি্বলুষ, পাপশৃস্ত 
্ষ', “আনম্দরূপমমৃত' যদ্বিভাতি' । মুণ্তকোপ- 
নিষদ্‌, ২২৭) “আনন্দ ও অমুতরূপে সর্বদা 
উদ্ভাসিত ব্রন্ধ” “রসো বৈ সঃ? ( তৈত্তিবীয়োপনিষদ্‌, 
২৭) পরমরসন্থরূপ ব্রক্ম কিরূপে এই ধরণীর 
ধুলার, এই মক্ঠ্যের মাটির, এই অঙ্জান-অবিষ্যাবৃত, 
এই ক্লেশর্িই। এই বাঁসনা-কামনাদষ্ট) এই 
পাপতাপপিষ্ট জীবকে এত নির্জন, নিকটজন, 
প্রিয়জন রূপে গ্রহণ করতে পারেন? কিন্ত 
এইটিই তো হাল বৈষ্ণবদরশনের মধুরতম, 
মোহনতম, মন্গলতম, মহনীয়তম, মঞুলতম মর্ষোথ 
বাণী--ভক্ত এমন কি, স্বয়ং ভগবানের চেয়েও 
বড়; এবং শ্য়ং ভগবান্ও ভক্তের নিকট 
অপরিশোধ্য ঝণজালে আবদ্ধ__ 
'কষের প্রতিজ্ঞা এক আছে পৃ হৈতে। 
যে যৈছে ভজে কষ্চ তারে ভজে তৈছে॥ 
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। 
তাহাতে প্রমাণ 4ফ-শ্ীমুখ বচনে ॥॥ 
( শ্রপ্নচৈতন্যচর্রিতামত, ১৪।১৫১-৫২) 
ন পাঃয়েইহং নিরবগ্ঠসংযুজাং 
হ্বসাধু৫ত)ং বিবুধায়ুষাপি বঃ। 
ষ! মাভজন্‌ ছুর্ঘরগেহশৃঙ্খলাঃ 
স'বৃশ্চয তথঃ প্রতিযা ই সাধুনা ॥ 
( প্রীমস্ভাগবত, ১০।৩২।২২) 
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এস্কলে প্রথম হ্লোকে শ্ররুষ্খ প্রতিজা 
করেছিলেন যে ধারা প্ররুত- প্ররুষ্টভাবে তার 
ভজন! করবেন, তাদের এই অনুপম দানের 
প্রতিদান তিনি নিশ্চয়ই দেবেন--সেই প্রতিজ। 
তিনি রক্ষা করতে পারেননি সর্ধশক্িমান্‌ হয়েও 
কারণ গোপীগণ তাকে এরূপ অধিকভাবে, 
ব্যাপকভাবে, পবিরভাবে, সপ্রেমভাবে, নিষ্কাম- 
ভাবে ভঙ্জণা করেছিলেন যে সেই মহাঞচণের শোধ 
তিনি বিদুমাত্রও দিয়ে উঠতে পারেননি । 


উপরে উদ্ধাত দিত কটি শ্রুমদ্ভাগবতের 
একটি অন্থুপম শ্লোক _যাতে পক স্প্ভমভাবে 
শ্রমুখে নিজেই বলেছেন যে, গোপীগণের খণ 
সত্যই অপরিশোধ্য - 


'হে গোপীগণ ! ছু্ছেস্ত সংসার-গুহের শৃঙ্খল 
ছেদন ক'রে তোপ নিউয়ে নিঃসংকোচে নিদ্দিধায় 
আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছ। সেজন্য তোমাদের 
এই মিলপ নিব । এইভাবে মিলিত হয়ে 
তোমা কেধল আমারই ভজন করেছ সম্পূর্ণ 
পিঃশ্বাথ ভাবে ; প্রীতিবিধান করেছ 
তা দিয়ে। তোমাদের এই সীধুকম্ে জন্ত, 
তোমরা ব্রদ্ঝার সমান আফমুগ্কাল প্রাথধ হলেও 
তার প্রতিদান দেওয়ার সামর্থ; আমার হবে না । 


আমারই 


তোমাদের সাধুকর্মই তোমাদের সাধুকর্মের 
প্রতিদান বা পুরস্কার হোক। আমি কিন্ত 
তোমাদের নিকট অপণিশোধ্য ধণে খী হয়েই 
রইলাম শাশতকাল 1, 
কিমহান্‌ এই ভাব? এবং একমাত্র পুণ্যতুমি 
ভারতবর্ধের ঈশ্বরই এরূপ নম্ন, বিনীত, উদার, 
প্রেমপূর্ণ। 
[ ক্রমশঃ ] 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য 


ডক্টর রমেন্দ্রনারা়ণ সরকার 


১ 

আজকের অপরাহৃকালীন অধিবেশনের 
আলোচ্য বিষয় “শ্বামী বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য?। 
বিষয়টি যদি শুধু স্বামী বিবেকানন্দের পর্রাবলী, 
হ'ত, তাহলে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার সহজ 
একমুখী একটি পথ বেছে নেওয়া যেত। কিন্ত 
উপরি-উত্ত শীর্ধনামে আলোচকের স্কন্ধে ছুটি 
দারিত্ব পালনের ভার অর্পণ করা হয়েছে। 
(১) ম্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীর সাহিত্যমূল্য 
অবধারণ1 ; (২) তার পত্রাবলীর পর্যালোচনা, 
তথা পত্রাবলীর ভাবধারার অন্থভাবন1। 

প্রথমে আমরা পত্রাবলীর সাহিত্যমূল্য বিষয়ে 
আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি। এ-কাজটি বস্তঃ 
খুবই ছুষ্ধর। কারণ প্রথমেই আমার্দের মনে 
রাখতে হবে, শ্বামী বিবেকানন্দের অন্যান্ত রচনার 
মতো পত্রাবলীও সাহিত্যন্ষ্ির সচেতন প্রবর্তনায় 
লেখা হয়নি । সাহিত্য-রচনার দুর্লভ প্রতিভা যে 
ভার ছিল, এ-বিষয়ে সংশয়ের বিন্দুমাত্র কারণ 
নেই। কিন্তু তার কর্ম ও সাধনায় যেমন, রচনায়ও 
তেমনি একটি গভীরসঞ্চারী জীবনবোধ বাঁ মহ্‌ং 
আদর্শচেতনার রূপারণ-প্রয়াস প্রাধান্য পেয়েছে । 
ভারতবাসী এবং বিশ্ববাসীর মঙ্গলচিন্তায় তার 
ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের দুর্মর আকাঙ্ষাকে পযস্ত 
সংবৃত রাখতে হ্যেছে। যা কিছু বলেছেন, 
করেছেন এবং লিখেছেন, সে-সব কিছুরই অন্তরালে 
এই একটিমাত্র প্রেরণা জরুরী হয়ে দেখা 
দিয়েছিল । ক্ষণস্থায়ী কর্মজীবনে দীর্ঘস্থায়ী জীবন- 
মহীরুহের বীজ বপন করতে হয়েছে। দুদণ্ড 
শীরবে নিডতে বসে সচেতন শিল্পশ্রীমপ্ডিত সাহিতা- 
নিমিতির অবকাশ তিনি পাননি। অবকাশ 
পেলেও যে, এই কাছে অনেকখানি সময় নিয়োজিত 
করতেন কিন! সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 


সাহিত্যক্ষেত্রে এ এক অসাযান্ত আগ্মসংহরণের 
ৃষ্টান্তস্থল। এ ব্যাপারে তার তুলনা মেলে 
একমাত্র অগ্রজ্ঞ মশন্বী অদ্দুতকর্মী ঈশ্বরচন্ 
বিদ্যালাগরের সঙ্গে । বিদ্যাসাগরের মৌলিক 
রচনাগুলি পড়লে সহজেই বোনা যায, কী 
অপূরনির্মাণক্ষমা সাহিত্যপ্রাতিভা তার ছিল! 
কিন্ত এই প্রতিভাকে সংহরণ ক'রে তিনি লেখনী 
চালিয়েছেন দেশবাসীর কল্যাণ সাধনের উদ্দোস্তে। 
কিন্তু নি্দের অঙ্জাতেই এই হ্ৃদয়বন্তার স্পশে তার 
সমস্ত রকম রচনা সাহিত্যের মধাদায় উন্নীত 
হয়েছে। আজ সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি 
রীতিসিদ্ধ এবং শিল্পগ্ুণ ভূষিত বাংলা গপ্ভলাহিত্োর 
নির্মাতা বলে স্কানলাভ করেছেন। 

স্বামীজীর বেলাতেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে। 
সাহিত্যরচনার সচেতন তাগিদে কিছু না লিখেও 
আজ তিনি বাংলা ভাষ! ও সাহিত্যের ইতিহাসে 
নিজের আসনটি দৃঢ় কারে নিয়েছেন। এবং ভা 
সম্ভব হয়েছে ম্থৃতীব্র উপলক্ধি এবং হদবন্কার 
গুণে। 

শ্বামীজীর পত্রীবলীর সাহিতামূল্য নির্ধারণের 
চাবিকারঠিও কিন্তু এইখাপেই। যে পত্র ছিল 
ব্যক্তিগত, তাতে ব্যক্তিত্বের পিছাদালোক তো 
উদ্ভাসিত হয়েছেই ; কিন্ধু সেই ব্যকিত্বকে প্রকাশ 
করেও তা ব্যক্তিমীম' লঙ্ঘন করেছে এ সর্বব্যাপী 
হৃদয়ের প্লানিহর স্পর্শে, এ বিশ্বতোমূধী কল্যাণ 
স্পৃহার আদিগন্ত বিস্তারে । 

এত কথা বলার পরও আমাদের ইতিহাস- 
সন্ধানী মন কিন্ত এঁতিস্ৃ-অন্বেষণ ছাড়তে চা 
না। তাই দেখি বাংলা পত্রের প্রাচীনতম 
নির্শনটির সঙ্গে বাংলা ভাষা দাড়ীর ঘোগ 
আছে। ১৫৫৫ গ্রীষ্টাবে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্ল 
কৌচবিহারের রাজ! নবনারাহণ আহোমরাজ 


২৪ উদ্বোধন 


চুকামূফা হ্বর্গদেবকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। 
বাংল] ভাষায় সম্ভবত এটিই পত্ররচনার প্রাচীনতম 
নিদর্শন । কিন্তু বিশ্বয় জাগে এ ষোড়শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে লিখিত বাংলা গগ্ভাষার এ-রকম শক্ত 
বাধুনি দেখে। “তখন তোমার আমার সন্তোষ 
সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল 
ল্লীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার 
আমার কর্ভব্যে বদ্ধিভাক পাই পুম্পিত ফলিতে 
হইবেক।” এরকম অলঙ্কারসমৃদ্ধ ভাষার কৃষ্টি 
তো একদিনে হয় না । তাই আমাদের অনুমান, 
অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাবীর পততগীজ, ইংরেজ 
মিশনারীদের এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
গগ্চচর্চার বহু আগে থেকেই চিঠিপত্রের অন্তঃশ্বোতে 
বাংলা একটি গগ্ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। 
আমাদেপ্ধ এই ভেবে গৌরববোধ হচ্ছে যে, 
বাংলাগগ্ভভাষার অন্তঃস্পনন না৷ হলেও বাহপূপের 
একটা কাঠামো বিদেশী প্রভাব ব্যতিরেকেই 
চিঠিপত্রকে অবলম্বন ক'রে যোড়শ শতাব্দীর পূর্ব 
থেকেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এই 
কাঠামোতেই প্রাণসধ্চার করেছেন উনিশ শতকের 
বিচিত্র গগ্ধ লেখকগণ। পশ্রসাহিত্যের বিবর্তনও 
এই ধারাপথেই এগিয়েছে । ম্বামীজীর পত্ররচনায় 
অনেক সময় যে সহজ দেখজ রীতি লক্ষ্য করা যায়, 
তাতে দীর্ঘকালাগত দেশীয় সংস্কার যে প্রবলভাবে 
কাজ করেছে, অন্তত: সাহিত্যের ইতিহাস 
পরিক্রমাকালে একথাটি আমাদের তুলে যাওয়! 
সমীচীন নয় 


উনবিংশ শতাবীর প্রথম থেকে বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক জুড়ে ধার্দের পত্র 
বক্তব্য ও ভাষায় মর্যাদার আসনে প্রতিঠিত তাঁদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা রামমোহন, কবি 
মধুকদন দত্ত, বঙ্কিম নদ চটোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, 
শিবনাথ শাস্ত্রী, ঘ্বামীজী শ্বয়ং এবং শরৎচন্ 
চট্টোপাধ্যায়। রাজা রামমোহন, মধুহুদন প্রমুখ 


[ ৮৪তম বর্ম সংখা 


মনশ্্ী ও কবিগণের চিঠি প্রায় সবই ইংরেজ 
লেখা হলেও বাঙালীর ইংরেজী চর্চার ছাত্র 
বাংলাভাষার চর্চা যে গতিলাভ করেছিল, তাঃ 
প্রমাণ বহন করে। উপরি-উন্ষ পত্রলেগকদে 
মধ্যে শিবনাথ শাস্্ীই পত্রাবলীতে প্রকাশিত 
মনোভঙ্গির দিক থেকে স্বামীক্দীর সর্বাপেক্ষা 
কাছাকাছি । কিন্তু তার অধিকাংশ পত্রই এখনো 
অপ্রকাশিত আছে। নরেক্জ্রপুর কলেজের অধ্যাপক 
ডক্টর প্রফুল্পকুমার দাস ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিবনাখ 
শাস্্রীর বহু অপ্রকাশিত চিঠি সংগ্রহ করেছেন। 
ব্যক্তিগত সংগ্রহের সেই খাতাটি আমাদের 
দেখার স্থযোগ দিয়েছেন। সেই পত্রনংগ্রহ 
পড়েই আমাদের এই কথাটি মনে হয়েছে। 
পত্ররচনার ইতিহাস অন্মলরণ করলে দেখা 
যায়, উনবিংশ শতাব্ীর জাতীয় জাগরণে 
সাহিত্যের অন্থান্য বিভাগের যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা ছিল, তেমনি পত্ররচনার ধারাও সেই 
গুরুত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সঙিষ্ট। এই দিক 
থেকে স্বামীজীর পত্রাবলী শুপু কতকগুলি চিঠির 
সংকলন নয়, উনবিংশ শতান্দীর নবঙ্জাগ্রত 
সাহিত্য-বিবেকের তীব্র গতিবিভঙ্গের সঙ্গে দৃঢ় 
সম্বন্ধে বিন্যস্ত। এই পত্রসমূহের যেমন শ্বতঙ্ 
সাহিত্যমূল্য আছে, তেমাঁন এয়েছে সমাঙ্জ ও 
সাহিত্যভাবনার ক্রম-অভিন্যক্তির সঙ্গে আত্মিক 
যোগন্থত্র । সমগ্র উনবিংশ শ্ভাব্দীর সাহিত্য- 
ভাবনার মুলে যে উপলব্ধিটি পরণ'তলা'ভ করতে 
চেয়েছে, তা হ'ল ব্যক্তিগত সাধন! সামৃহক 
কল্যাণযজ্জের সঙ্গে সম্প.ক্ত; নরেব মধ্যে নঘচন্দ্মার 
অধিষ্ঠান_এবোধ যেমন ব্যক্তিব চেতনায় 
বিশ্বাসের হ্বর্ণসৌধ নির্মাণ করে, তেমনি সামাজিক 
কর্মে ধর্মকে জীব এবং জীনশ্রেষ্ট মানবসেবা? 
বলিঠ উদ্বোধক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করে। 
এই উপলব্ধির কর্মময়, বাজ্ময় এবং চিন্ময় শিল্পাবয়? 
গড়ে উঠেছে শতাব্ীর শেধ পর্বে বেদাস্তুবোধে 


মাঘ, ১৩৮৮ ] 


নিসা, সাহিত্যযশে অনীহ সন্নযাসী-সাহিতা- 
ষ্টার বৈরাগ্যদীপ্ রচনাবলীতে, প্রেম-প্রোজ্জল 
পত্র-সম্তারে । 

একটু আগেই শ্বামীজীর পত্রে প্রকাশিত 
মনোভঙ্গির সঙ্গে শিবনাথ শান্ত্রীর পত্রাবলীর 
ভাব-সাধুজ্র উল্লেখ করেছি। শিবনাথ 
শ্বামীজীর বিদেশযাত্রার প্রায় পাচ বছর আগে 
্বীস্টাব্ধের ১৭ই এপ্রল ইংলগ যাত্রা 
করেন। দেশে ফিবে আসেন এর বৎসরই 
ডিপেম্থরে ৷ বিদেশে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়প্বজ্জন কেউ 
নেই। কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবেন--এই সব 
ভাবশায় চিস্তিত হযে পড়েন। কিন্তু সহযাত্রী 
এক চীন! দ'পতির অযাচিত সাহায্যের আশ্বাস 
পেয়ে তিনি কন্তা হেমলতা দেবীকে ১৮৮৮ 
খীস্টান্দের ৪ঠ1 ঘে, “মৃজাপুর' স্টীমার থেকে লেখেন 
দেখেছ, জগদীশ্বরের করুণ]! দেখিয়! শুনিয়া 
আমি একটি গান বাধিয়াছি, সেট? সর্বদা গুন্‌ গুন্‌ 
করিয়া গান করি ও কাদি।” 


এই ভগবদ্-উপলব্ধির চাবিকাঠি হাতে লিয়েই 
স্বামীজীও  বিদেশ-বিভূইয়ে চরম প্রতিকূল 
পরিবেশের মধ্যেও সিংহবিক্রমে বিচরণ করেছেন । 
আমরা দেখি, শ্রীরামকৃষেঃ অবিচল নির্ভরতা তাকে 
দিয়েছে সক্রি্তা, চিত্তে দিয়েছে বীধ, আর 
দিয়েছে নিজ জীবনের গভীরতবু উদ্দেশ্ট বা মিশণ 
(17019510171 ) সন্বদ্ধে অনির্বাণ একাগ্রত্ত' । এই 
আত্মিক উপলন্ধিতে পরিশুদ্ধ চেতনায় যখনই চিঠি 
লিখেছেন তখন চিঠি শুধু চিঠি থাকেনি, হয়ে 
উঠেছে সাহিত্য ; মন্দ্রষ্টা। খাঁর বাণীর মতো 
তাতে যেমন তেজ, তেমনি আত্তরিকতার স্পর্শ। 
এন্জন্য ভাষা নিয়ে তাঁকে আলাদা ভাবতে হয়নি, 
তার পত্রের ভাষা অন্তরের ভাবা। বাংলা 
গছাভাষা যে তার পরাবলীর দ্বার! বিপুল সমৃদ্ধি 
অর্জন করেছে-এসত্য আরজ আর বিতকের 
অপেক্ষা রাখে না। সহজ চলতি ভাষায়; কখনো 
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সাধুভাষার মিশাল দিয়ে, কখনো ইংবেন্জ্রী বাংল 
মিশিয়ে ষে বলবান্‌ গগ্চ তিনি রচন! করেছেন, 
তাতে কুত্রিমতার কোন পালিশ নেই, সচেতন 
ভাষাবিন্তাসের কষ্টকল্পনা নেই । সংস্কৃত অলঙ্কার- 
শানে একটি কথা আছে-__ভাবের সঙ্গে ভাষার ষে 
সম্পর্ক, তা হচ্ছে অপূথগ-যত্ব-নিবর্ত, কিংবা 
হরগৌরীর মতোই বাগর্থের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন । 
ভাব যেখানে একান্তিক, অভীপ্মা যেখানে আত্মার 
গভীরত' থেকে উদ্ভৃত, সেখানে প্রকাশের ভাষা 
আপনি এসে যায়। কসরতের অপেক্ষা রাখে না। 
দ্বামীজীর পত্রাবলীর মধ্যে গুরুভ্রাতাদের কাছে 
লেখা চিঠিগুলিই সবচেয়ে অকৃত্রিম, সর্বাপেক্ষ! 
সাহিত্যগুণসম্পন্ন । কারণ এ-সব চিঠিতে আপনতম 
নিকটন্রনের কাছে হৃদয়ের উন্মোচন ঘটেছে। 
স্বামীজীর ব্যক্তিমানসের সর্বাধিক অনাবৃত প্রকাশ 
গুরুত্রাতাদের কাছে লেখা পত্ৰরাবলীতে। এ- 
প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ইউরোপীয় সাহিত্যে ব্যক্তিগত 
রচনার জনক ফরাসী লেখক ম'তেইর কথা। 
১৫৮০ খ্রীস্টান্ডে প্রকাশিত :চ55815-এর ভূমিকার 
মতেই নিজে লিখেছিলেন_-'ওহে পাঠকবর্গ, 
তাকিয়ে দেখ, আমিই আমার গ্রস্থের বিষয়বস্ত |, 
নিজেই নিজ্ধের গ্রন্থের বিষরবস্তত হন ব্যক্তিগত 
রচনার বা [015010781 155528৬-এর লেখকগণ। 
ষেষন 'কমলাকান্মের দ্ডরে"র মূল বিষয় বস্কিমচন্ 
স্বযং। পত্রসাহিত্য একদিক থেকে আরো নিবিড় 
অভিধায় ব্যক্তিগত বচন1। সেই ব্যক্তিগত রচনার 
অনায়াস অথচ গতিশীল ভাষাসৌকর্ধে শ্বামীজজীর 
পত্তজরাবলী চিরায়ত সাহিত্য হিসেবে বাংলার 
স্থপধীজনের মনে দিনে দিনে আসন ক'রে নিচ্ছে। 
শুধু উপদেশের বা নির্দেশের আকর হিসেবে নয়, 
উন্নত সাহিত্যকর্মের নিদর্শন হিসেবে পত্রাবলীর 
মর্ধাদাকে দ্বীকার ক'রে নেওয়া হচ্ছে ধীরে ধীরে। 

এখন 'পঞ্াবলী'র ভাষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
দিয়ে এর সাহিত্যিক উৎকর্ষের অবধারপা করতে 
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চেষ্টা ক'রব। 

(ক) ৮৯* হীস্টাবের €ই জান্ুআরি 
এলাহাবাদ থেকে গুরুত্রাতা বলরাম বন্থকে 
লিখছেন-- 


"ইতিপূর্বে আপনাকে এক পত্র লিখি_-তাহ! 
কি আপনি পাইয়াছেন, না 08178 দেখিয়া 1]।০ 
116৮1] 1819 1 করিয়াছেন? আমি বলি 
০1)818৩ ( বাষুপরিবর্তন ) করিতে হয় তো শুভম্ 
লী্ং। রাগ করিবেন না_আপনার একটি 
্বভাব এই যে, ক্রমাগত "বামুনের গরু” খুজতে 
থাকেন। কিন্কু ছুঃখের বিবন্ন, এ জগতে সকল 
সময়কে তাহা পাওয়া যায় না--আত্মানং সততং 
রঙ্ষেত।: 15010 1850 17010/ ( ঈশ্বর করুণ 
করুন ) টিক বটে, কিন্ত £৩ 1911) 1111) ৮/110 
1৩175 1175611 ( যে উদ্মমী, ভগবান, তাহারই 
সহায় হন)। আপনি খালি টাকা বাচাতে চান, 
1014 ( ভগবান, ) কি বাবার ঘর হইতে টাকা 
আনিয়' আপনাকে 0110186 ( বায়ুপরিব্তন ) 
করাইা.বন ? 

(খ) এই বৎসরই (১৮৯০, ওরা মার্চ) 
গাজীপুর থেকে কাশীনিবালী প্রমপাদাস মির 
মহাশয়কে লিখেছেন-_ 

“বাধাজীর (পওহারী বাব!) তিতিক্ষা অডুত, 
তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি, ফিন্তু উপুড় হত্ডের 
নামটি পাই, খালি গ্রহণ! খালি গ্রহণ |... 
এখন সিদ্ধান্ত এই যে-_রামকৃফের ভুড়ি আর নাই, 
গে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, 
পে 1110605৩ 59101811)9 ( প্রগা? সহান্ভৃতি ) 
বন্ধ-জীবনের জন্ত-_-এ-জগতভে আর নাই ।... 

“তাহার ভ্রীবদশার তিনি কথনও জামার 
প্রার্থনা! গরমঞ্জুর করেন পাই--আমার লক্ষ অপরাধ 
ক্ষমা করিয়াছেন--এত ভালবাপ! আমা পিত'- 
মাতার কখনও বাপেন নাই। ইহ কবিত্ব নহে, 
অতিরঞ্জিত নহে, ইহা! কঠোর সত্য এবং তাহার 


| ৮৪তম বর্ম--১ম সংগা 


শিশ্যমাত্রেই জানে । বিপদে, প্রলোভনে, "ভগবান, 
রক্ষা কর? বলিয়া কাদির সারা হ্ইয়াছি-কেহই 
উত্তর দেয় নাই-_কিন্ত এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা 
অবতার বা যাই হউন-__নিজ্ব অন্তর্ধামিত্ব গুণে 
আমার দকল বেধশা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর 
কবিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন |” 

(গ) শিষ্য হরিপন মিত্রের স্ত্রী শিষ্য! ইন্দ্ুমতী 
মিত্রকে ১৮৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে মে, বোম্বাই 
থেকে আমেরিকা যাত্রাপ্র সপ্তাহখানেক আগে 
লিখছেন-_ 

"মা, তোমার ও হরিপদ বাবাঁজীর পত্র পাইয় 
পরম আহ্লাদিত হইলাম । সর্ধদা পত্র লিখিতে 
পারি নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না।..*আমেরিকা 
ও ইউরোপ পরিশ্রমণ করিয়া] আসিফ! প্রহর ইচ্ছায় 
পুনর্রা় তোমাদের দর্শন করিব । সর্বদা! শ্রীরুষে 
আগ্মসমর্পণ করিবে । সর্ধদ1 মনে রাখিবে যে, 
প্রত্বুর হস্ডে আমরা পুত্বলিকামাত্র। সর্বদা! পবিত্র 
থাকিব। কায়মনোব।কোণ্ড যেন অপবিভ্র না 
হও এবং সদা ধথাপাধ্য পণোপকার করিতে চেষ্টা 
করিবে ।” 

(ঘ) ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্বের ২৮শে মে চিকাগো 
থেকে আলাপিঙ্গী পেরুমলকে ইংরেজীতে থে 
চিঠি লেখেন, তার বঙ্গান্বাদের কিয়ধংশ-_ 

“বড বও কাজ কেবল খুব স্বার্থত)াগ দ্বারাই 
হইতে পারে। শ্বার্থের আবশ্তকতা নাই, নামেরও 
পয) যাশেরুও শয়-তা তোমারও নয়, জামারও 
নয় বা আমার গুরুর পর্যন্ত নয়। ভাব ও সংকল্প 
বাহাতে কার্ষে পরিণত হয়, তার চেষ্টা কর; 
হে বীরহদয় মহান্‌ বালকগণ! উঠে পড়ে 
লাগে! শাষ। যশ বা অন্ত কিছু তুচ্ছ 
জিনিসের জন্য পশ্চাতে চাহিও ন!॥ স্বার্থকে 
একেবারে বিসর্জান দাও ও কার্ধ কর।..' জাগো, 
জাগে!, দীর্ঘ রজপী প্রভাতপ্রার়। দিনের আলে! 
দেখা যাইতেছে । মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই 
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উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না 1” 

(ও) ১৯০৯ খ্রীস্টান্বের ১৮শে অগস্ট প্যারিস 
থেকে নিবেদিতাকে ইংরেজীতে যে চিঠি লেখেন 
তার কিছু-অংশের বাংল! অনুবাদ 'পত্রাবলী' 
থেকে উদ্ধাত কগছি-- 

“আমাদের যা কিছু উদ্যম, সবই হচ্ছে 
সাময়িকভাবে সেই চরম পরিণতি মৃত্াকে ঠে.কয়ে 
রাখার প্রচেষ্টা ' সবদৃঃখহর 
মু! তুমিনা থাকলে জগতের কী অবস্থাই 
নাহত! 

“ঈশ্বরকে ধন্যদাদ যে, বণ্তমানে প্রতীষুমান 
এই জ্রগৎ সত্য নয়, নিত্য নয় |". 

্বপ্র অহো। কেবলই শ্বপ্না। শপ দেখে 
চল। ম্বপ্র-ন্বপ্রেঃ ইন্্রহ্জালই এ জী নে হেতু, 
আবার ওর মংধ।ই এ জীবনের প্রাতবিধানও শিহিত 
রয়েছে । স্ব, খপ, কেবলই স্বপ্ন । হ্বপ্র দিয়েই 
্বগ্রী ভীডে! 

আর উদ্নাতি বাডাঁবো না। ভাষার তিনটি 
€&ণ এচণাকে সাহিত্যশ্ দা ক.র। প্রসাদ গণ 
বা সরলতা, গজোগ্তণ বা তেজস্থিঠ এবং খাপুষপণ 
না| মনোহাবিত্ব। এই তিনটি ৬ণই উপ্নাত 
পত্রাংশগুলিতে বর্তমান। তার সর্দে মিশেছে 
সহজ হ্ুন্দর কৌতুকপ্রবণতা (বলগ্রাম বন্থকে 
লেখ! পত্রে যেখন দেখা নায়), গেহসিক্ত মমতা 
( মতা ইন্দুমতী মিজ্রকে লিখিত পত্ত্রে যেন 
দেখি), শ্ররাধকফ্প্রাণতা (প্রমদাধ্াস মিত্রকে 
লেখা পত্রে যার প্রমাণ পাই), মঙ্গলকর্ধে 
বৈরাগ্যচেতশ! (আলাসিক্জার কাছে পেখা চিঠিতে 
ধার নিদর্শন আছে ), আর জীবনের পথপরিক্রমা- 
শেষে শ্বপ্রময় মৃত্যুর উপত্যকায় চিরবিশ্রাগ্জ লাভ 
করার জন্য নিরাসক্ত-মনে অপেক্ষা করার মতো 
পরিণত জীবন-বোধ (নিবেদিতাকে লেখা পত্রে 
যার কাব্যময় প্রকাশ দেখি )। % 


4 চু রণ 


অঠো, মহান, 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য ২৩ 


২ 

স্বামীজীর পত্রাবলীর সাহিত্যমূল্য অবধারণ' 
করার খণ্ডিত প্রয়াস এতক্ষণ প্যস্ত করা গেল। 
এখানে আর একটি কথা স্বরণ ক'রে প্রসঙ্গাস্থরে 
প্রয়াণ করব । দ্বামীজীপ পত্রাবলী হচ্ছে তা 
সমগ্র রচনাবল"পু প্রা এক-চতুর্ধাংশ । তার 
'বাণী ও রটনা? সংগহে ৫৫২টি পত্র সংকলিত 
হয়েছে। পত্রাবলী'র ছুইথগ্ডে ৫৭*টি পঙ্ত 
সংকলিত জাছে। ইংরেদী, বাংলা, সংস্কৃত, 
এমনকি ফরাসী ভাঙাতেও তার পত্র আছে। 
( দ্রঃ পত্রসাহিত্যে ম্বামী বিবেকানন্দ ডক্টর 
তারকশাথ ঘোম, উদ্বোধন) বৈশাখ, ১৩৭২ )। 

্বায়ীত্ীপ মৌলিক রচনাবলীতেও তাই 
পন্ধাণলীই সিংহভাগ দখল আ্ে। 
হধীঞজনেরা পত্রারলীপ ভাবপ্পধ তিষে কিছু 
আলোচনা করেছেন। এ ভাষ! ও সাহিত্য মূল্য 
নিয়ে 5উঈঙ প্রণবরগ্চন ঘোষ তাবু বিবেকানন্দ ও 
বাংলানাহিত্য গ্রন্থে শাতিদীর্দ আলোকপাত 
[ববেকপন্দের পত্রাণলীতেই যে তার 
ভ্রমণসাহিত্য পটঠনার হুত্রপাত এ-সম্বদ্ষেও একজএ 
সমালোচক মন্তুবা করেছেন ( দ্রঃ উদ্বোধন, বৈশাখ, 

-৩৭২, পূবোক্ত প্রবন্ধ | আমেরিকা বাত্রাপণে 
ও আমেরিকা পৌছে আলাপিঙ্গা ও তীর ব্ণুগণকে 
উদ্দেশ কারে ১০ই জুলাই, ১৮৯৩ এব ইগবে 
অগস্ট, ১৯৩ খ্রষ্টাবে যে ছুটি ইংরেজী চিথি 
লেখেন, তাতেই তার শ্রমণকথার সুত্রপাত। 

এমনিভাবে দ্বিতীষবার বিদেশশ্রমণকাছো 
পঞাকারে উদ্বোধন" পাত্রকার জন্তে “বিলাত' 
বানর পত্র' লিখেছিলেন। এটিই পরবতী কালে 
“পরিব্রাজক নাষে বাংলা শ্রমণসাহিতের এক 
অতুলনীর নিদর্শসকূপে সমাদৃত হয়েছে । 

এই সমস্ত ধিক বিবেচনা ক'রে আযাদের মান 
হয়, পত্রাবলীর সাহিত্যপগ্তণ সন্থদ্ধে আরো ব্যাপক 
বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকাপ। শুধু তাই 


কনে 


করেছেন। 


২৪ উদ্বোধন 


নর, বিবেকানন্ম-জীবন ও মানস-বিকাশের অস্তরজ 
আলেখ্য হিসেবেও পত্রাঝবলী অনন্য মরধাদায় 
অধিষিত। শুধু পত্রাবলীকে অবলম্বন ক'রে 
১৮৮৮ থেকে ১৯*২ খ্রীস্টাবে মৃহাপ্রয়াণের পূর্বাবধি 
কালসীমাযব বিধুত শ্বামীজীর একটি জীবনচরিত 
রচিত হ'তে পারে। নাম হ'তে পারে পরিব্রাজক 
বিবেকানন্দ, কিংবা “ভারতপখিক বিবেকানন্দ" 
অথবা “শ্রীরামরুষচোত্বর বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দ? । 
যে পামই দেওয়া যাক না কেন, এ-কথাটি 
আমাদের অবশ্ঠ শ্্বীকার্ষ যে, “পত্রাবলী” এক অর্থে 
বিবেকানন্দ-জীবনীরই প্রামাণিকতম আকরপ্রস্থ। 
কিন্তু দুঃখের বিষন্ব, রখীক্ত্রনাথের “ছিন্নপত্র? 
অথবা অন্তান্ত পত্রসমূহকে বে গুরুত্বসহকারে 
সাহিত্যবোদ্ধাগণ বিচার করেছেন, ম্বামী 
বিবেকানন্দের পত্রাবলী অনুরূপ মনোযোগ এবং 
গুরুত্বসহকারে এখনো পমস্ত বিশ্গেষত হয়নি । 
এবার পত্ত্রাবলীকে ভাবের দিক থেকে দেখার 
চেষ্টা ক'রব। স্বগভীর অধ্যাত্মচেতনা, ভারতপ্রেম, 
মানবপ্রেম, বিশ্বাত্বোধ, নিষ্কাম কর্দেষ্না, শিক্ষাশ 
প্রভৃতি আপাত বৈচিত্র্যময় ভাব পত্রাবলীর 
পাঁতা খু'জলেই পাঠকের কাছে উদ্ভার্সত হবে। 
এ সমস্ত ভাবের অক্প-বিস্তর আলোচনাও হয়েছে। 
কিন্ত বর্তমান নিবন্ধকার এ-ধরনের ব্ষিয় অনুসারে 
পত্রাবলীকে দেখতে যাচ্ছে-না। আমাদের মনে 
হয়েছে_-বিবেকানন্দের পত্রাধলীতে বিভিন্ন ভাব 
নয়, একটি ভাবই তার সমস্ত সত্তার অন্গীভৃত 
হরে ক্রমবিকাশের পথে পরম পরিণ(ত লাভ 
করেছে । সেটি আর কিছুই নয়, তার স্থগভীর 
আত্মোপলব্বিসঞ্জাত বৈদাস্তিক অধ্যাত্মভাবনা । 
উপনিধদের এই মন্ত্রবাক্য যেন তার জীবনে এবং 
আচারে শরীরী সত্য হয়ে উঠেছে- 
ঈশাবাশ্মিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যন্তেন ভৃতরীথ| ম1 গৃধঃ কন্তাদ্বদ্ধনম্‌ ॥ 
( ঈশোপন্ষদ্, ১) 


[ ৮৪তম বর্ষ---১ম লংখ্য 


সমস্ত পরিদৃষ্টমান আগত্সংলার যেখানে 
পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান সেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং 
এশ্বধমোহ ভ্রাস্তিমাত্র । একথা তো কতবার 
আমর শুনেছি । কিন্তু পরমণ্ডরু শ্রীরামরুষ্ণের 
সান্নিধ্যে এসে ম্বামীজী এ-সত্য মর্ষে মর্ে 
বুঝেছেন। এই সত্যেরই বাস্তবায়ন অভীগ্মায় 
তার সমস্ত কর্মযোগ-পপ্রিকল্পন, মৃতকল্প ভারতের 
পুনরদথান-প্রয়াস এবং শররব্ষমগ্ন ঈশ্বরবিশ্বৃত 
পাশ্চাত্যের আস্তর উদ্বোধনের সংগ্রাম । সমস্ত 
কিছুর কেন্দ্রে সংস্থিত রয়েছে উপরি-উক্ত বৈধান্তিক 
বিশ্বাঝচেভনা। এই চেতনার প্রসার ও 
বাস্তবায়নই বিবেকানন্দের জীবনোদেশ্য, তীর 
সংকল্প বা মিশন (1711551017 ), তার জীবনব্রত। 
এই ব্রতপালনের পথে বাধা বিস্তর । 
দ্িধাদ্ন্দ, দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর নির্দরিতায় 
সাময়িক চিত্তক্ষোভ, উদ্দেশ্যসন্পরকে মুহু্তজীবী 
সংশর -এই-সব প্রতিবন্ধক পার হয়ে তাকে 
জীবনের পরিণতি 'লগ্জে উপস্থিত ভাতে হয়েছে। 
এই দ্বন্দরমথিত অথচ ঈশ্বরমন্দ্রিত জীবনভাবনারই 
ক্রমবিকাশ আমরা পত্রাবলী অন্গসরণে বিমুগ্ধ 
চিত্তে অনুধাবন করি। সন্ন্যাসী, ত্যাগী সাধক 
বৈৰাগ্যের অনুলেপনে প্রেমের পতাকা হাতে 
নিয়ে ভারত ও বিশ্বপরিক্রমায় বার হয়েছেন। 
পরিব্রাজক সন্গ্যাসীর এ প্রব্রজ্যা যুগান্তসঞ্চিত 
ধর্মভাবনার পরিমগুলে অভিনব, বৈপ্লবিক । তিনি 
সংসার-বিরাগী, কিন্তু সংসারবাসী মানবসাধাবণের 
অন্ুরাগী। তাই তিনি অন্রক্ত বৈরাগী। এই 
অনুভবের ক্রমবিকাশের ধারাটি পত্রাবলীতে চারটি 
স্তর ব1 পর্বে বিন্যস্ত কর! যায় : 

(১) শ্ররামকৃষ্ণের তিরোভাবের বছর দুই পর 
থেকে চিকাগো মহাসম্মেলনে জয়টীকালাভের 
পূর্ব পযন্ত, অর্থাৎ ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্ষের ১২ই অগস্ট 
থেকে ১৮৯৩ ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ 
ধর্মমহাসন্মেলনের সুচনা পযন্ত । 


ব্যক্তিগত 


মাঘ, ১৩৮৮ ] 


(২) চিকাগো মহাসভার যোগদানের পর 
হেকে ধেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যস্ত ; অর্থাৎ 
১৮৯৩ খ্রীস্ট!ব্বের সেপ্েম্বর থেকে 
ব্বীষ্টান্দের জানুআরি পর্যন্ত । 

(৩) দেশে প্রত্যাবততনের পর 
বিদেশযাত্রা পধন্থ ; অর্থাৎ ১৮৯৭ 
দান্ধুআার থেকে 
পধন্ত। 

(£) দ্বিতীয়বার ন্বদেশ-প্রত্যাংতন থেকে 
মহাণমাধির পূর্ব পযন্ত, সর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাবের 
িসেশ্বর থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জুন পযন্ত | 

ক্বাখজীর 'পত্রাবলীর প্রথম চিঠিটির 
তারিখ ১২ই অগস্ট, ১৮৮৮) অস্ভিএ চিঠিটি 
তাপ ১৪ই জুন, মহ1- 
প্রথথণের ২০ ধন আগে পযশ্ত তার লিপি- 
।শখন ছিল অব]াহত। এহ কাপলশীমায় ফাদের 
কাছে চিঠি লিখেছেন, তাদের মোট তিনটি 
শ্রেণীতে নিম্ন্ত করা যায়: (১) শরামহষের 
সন্তান তথা গুক্ভ্রাতৃবৃন্দ ; (২) দ্বামীজীর পিজি 
শস্য-শয্যাবৃনা ; (৩) শ্বদেশ-বিদেশে তার অন্থগাগি- 
বৃন্দ | (দ্রঃ উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৭২, পূর্বোক্ত 
প্রবধ্ধ)। পত্ত্রাবলীর সাহিত্যণ্ুণ আলোচনা- 
প্রসপ্জেই বলেছি--চিঠির প্রাপক অনুসারে চিঠির 
ভাষা এবং মশোওাঙর একটু হেরফের হয়েছে। 
ওঞ%এ।ভাদের কাছে যেমন ঘটেছে অবাধ আত্ম- 
উন্মোচন, তেমান শিষ্যদের কাছে মঙ্গলবোধ বা 
কর্মপ্রণালী রপায়ণের বন্রগর্ত উদ্দীপনা, শিষ্ুম গুলী- 
বহিভূ্ত অন্তান্ত প্রাপকদের চিঠিভে হয়তে! 
নাশ] গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা আছে, কিন্ত 
একটু যেন দুরত্ের ব্যবধান আছে। গুঞ্শ্রাতাণের 
মধ্যে বেশির ভাগ চিঠির প্রাপক হচ্ছেন স্বামী 
খ্ষাপন্ব এবং হ্বামী রামকষাণন্দ । ম্থামী 
সা্রধানন্দকে মাত্র একটি চিঠি লিখেছিলেন, তাও 
উ:?ঙ্রীতে। স্বামী, অথগ্ডাশন্দকে কষেকটি চিঠি 

& 


১৮৯৭ 


দ্বিতীয়বার 
খ্রীষ্টাব্দে 
ববস্টান্ধের জুন 


১৮৯৯ 


১৯০২1 অর্থাৎ 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্রসাহিত্য ২৫ 


লিখেছেন, স্বামী তুরীয়ানন্ব, শ্বামী শিবানন্ব, 
ত্বামী প্রেমানন্ধকে লিখেছেন, বলরাম বস্তুকে 
লিখেছেন ছইটি। বিদেশ থেকে যদিও বিশেষে 
নামে গুরুত্রাতাদের চিঠি পাঠাতেন, ফলতঃ 
সেগুলি সব গুরুভাইকে উদ্দেশ করেই লেখা। 
শিয্য-শিষ্যাদের মধ্যে মাদ্রাজী শিষ্য আলা সদা 
পেরুমল ও মাগারেট নোব্ল্‌ অর্থাৎ নিবেদিতাকে 
লেখা বেশ কয়েকটি পত্র আছে। এছাড়া 
মাদ্রাজী শিষ্য “কিভি' অর্থাৎ [সর্পারভেণু 
মুধালিয়ারকে লেখা বেশ কয়েকটি চিঠি আছে। 
হরিপদ মিত্র, ইন্দুমতী মিত্র, ম্ণালিনী বসু, 
খেতড়িরাজ অজিত সিংহ প্রভৃতি গৃহী শিষ্ুগণও 
তার পত্রের প্রাপক । 

দেশ-বিদেশের অসুগাগিবৃুনদের মধ্যে তাএ 
চিঠির প্রাপক অনেকেই । এধেশীযগণের মধ্যে 
হরিদাস বিহারীদাস দেশাই, প্রমদাধাস মিত্র, পাল! 
গোবিন্দ সহায়, ডক্টর নাধুণ্ড রাও, রাজা 
প্যারীমোহন মুধোপাধ্যার, গাও বাহাদুর 
নরসিংহাচারিয়ার, স্তার এন, জদ্ষণ) আয়ার, 
ভারতী-সম্পাধিকা সঞগলাদেবী প্রমুখের শাম 
উল্লেখ্য । 

বিদেশীগগণের নধে)  ডলেখযোগ্য-1নসেম 
ওলি বুল, হেল-ভাগনীবৃন্দ, ই. টি. স্টাডি, আপ 
হেনরি বাইট, জোৌসেফাইন ম্]াকলাউড (মসেস 
লেগেট, ইসাবেল ম)।কৃকিগডাল প্রভৃতি । এই 
সমন্ড প্রাপক-প্রাপিকাদের কাছে শ্বামীজ্জী ভ্রাতা, 


বন্ধু, গুরু বা অনুরাগ! শুভামুধ)ায়ীরূপে 
আত্মপ্রকাশ করেছেন । কিন্ত এই আত্মপ্রকাশের 
যে স্তরু-পরম্পরা ক্ষণপূর্বে নির্দেশ করেছি, 


তাকে একটু অন্থলরণ শী কগণে পত্রধাার 
গুরুত্ব সম/ক্‌ উপল করা যাবে পা। 

প্রথম স্তরের পত্রগুলে থাস্টাবের 
ঘিতীয়ার্ধ থেকে ১৮৯৩ খ্রীঃ সেপ্টেখরের মধ্য বত 
সময়ে লেখা । এই মজে ৪% সবাম্কের 


১০৮০ 


২৬ ডছ্োধন 


মহানির্বাণ ঘটে গিয়েছে। তার ত্যাগী এবং 
গৃহী শিষ্যদের মধ্যমণি লরেজ্নাথ এখন যেন 
কিছুটা অনিশ্চিত, লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছুটা 
শিথিলপ্রযত্ব। এখন তিনি অখ্যাত এক সন্ন্যাসী 
মাত্ব। কিছু কিছু পরিচিত এবং অন্তর 
জনের আম্গত্য বা অনুরাগ লাভ করেছেন 
মাত্র। কীত্ঠার কর্তব্য, কী তার উদ্দেত--এ- 
সম্বষ্ধে এখনো তিনি রুঙনিশ্চয় হননি। এই 
সময়ই তীর পরিব্রাজক জীবনের শ্বরু। আর 
ভারতের উত্তর-দক্ষিণ স্বপ্রাস্ত পর্রিভমণ কারে 
দরিদ্রের পর্ণকুটার থেকে রাজার প্রাপা্দ পর্যন্ত 
স্পর্শ করেছেন। বাক্জামহারাজা, উচ্চ বা 
মধ্যম শ্রেণীর রাজকর্মচারী, পণ্ডিত, অধ্যাপক, 
সাধু-সন্গযাসী-সব রকম মানুষের সাহচর্য 
পেয়েছেন। আর পেয়েছেন ভারতীয় জনজীবনে 
অপরিসীম গ্লানি ও ছুঃখময় অবস্থার প্রত্যক্ষ 
পরিচয়। ভারত যেন খথুমিয়ে আছে, তাকে 
জাগাতে হবে। কিন্তু সেকি তার দায়িত্ব? 
এরই উত্তর পেয়ে গেলেন কন্তাকুমারিকায় 
ভারতের শেষ প্রস্তরথগুটির ওপর বসে ধ্যাণস্থ 
অবস্থায় । স্থির হয়ে গেল বিধেশ যাবার সংকল্প । 
এ যে জীবনদেবতার নিরেশ। গোড়ার দিকে 
প্রথদাদীস মিত্রের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে 
এই প্রাথমিক দোঁলাচল চিত্তের পরিচয় পাই। 
একটি চিঠি থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি। 
১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মার্চ গাজীপুর থেকে 
প্রমদাদাস মিত্রকে লিখছেন “কি করি, আমি 
বড়ই ছুর্ধল, বড়ই মাষাসমাচ্ছন্ন--আশর্বা করুন, 
যেন কঠিন হইতে পারঁর। আমার খানসিক 
অবস্থা আপনাকে কি বলিব, এনের মধ্যে নরক 
ধিবারাত্রি জলিতেছে-কিছুই হইল শা, এ 
জন্ম বুঝি বিফলে গোলমাল করিয়া গেল; 
কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।” 

১৮৯৩ খ্রস্টান্বে বিদেশযাত্রার মাসাধিক 


[ ৮৪তম ব্ধ--১ম ল্য 


পূর্বে ডি. আর. বালাজী রাওকে লিখছেন-_ 
"হে প্রেমময় পিতঃ! তুমি যে একাস্ত 
আত্মসমর্পণ শিক্ষা দিতেছ, হৃদয়ের জালা তো 
তাহ! করিতে দিতেছে না।* 

১৮৯৩ শ্রীস্টাব্বের শ১শে মে বোশ্বাই থেকে 
“পেনিনস্থলার” জাহাজে দ্বামীজী আমেরিকা 
অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে জাপানের 
ইয়োকোহ।মা থেকে ১,ই জুলাই ( ১৮৯৩) 
আলাসিঙ্না ও অন্তান্ত মাদ্রাজী যুবকগণের 
উদ্দেশে লেখেন--**এসো১ মানব হও। 
শিজেদের সন্গীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে 
গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে 
চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো ? 
তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে 
এসো, আমরা ভাল হবার জন্য উন্নত ইপাএ 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না 
অতি প্রি আত্মীয়গ্ধজন কাছুক; পেছনে 
চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।” | বঙ্গানুবাদের 
অংশ ] 

আমোরক1 পৌছে দেখলেন ধর্মমহাসম্মেলনের 
তখনও অনেক বিলম্ব। আশ্রয়হীন নিরালম্ব 


সন্ন্যাসী । মাদ্রাজী যুবকের যে অর্থসংগ্রহ করে 
দিয়েছিল, তা দ্রত খরচ হয়ে বাচ্ছে। 
ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদানের 


ব্য।পারেও অনিশ্চরতা দেখা দিয়েছে । ১৮৯৩ 
রস্টাব্ধের ২*শে অগস্ট ম্যাসাচুসেট্দ্‌ থেকে 
আবার আলাসিম্নাকে ইংরেজীতে ষে চিঠি 
লিখেছিলেন ভার কিছু অংশের ধন্গানবাদ ; 
“এখানে আসিবার পূর্বে যেসব সোনার 
হ্প্লু দেখিতাম, তাহ! ভাঙিয়াছে। এক্ষণে 
অসন্তবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত 
শত বার মনে হইয়াছিল, এ দেশ হইতে চলিয়া 
যাই, কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুংয়ে 


দানা) আর আরম ভগবাশের নিকট আদেশ 


মাঘ, ১৩৮৮ ] 


পাইয়াছি। আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষি 
হইতেছে না; কিন্ত তাহার চক্ষু তো সব 
দেখিতেছে। মরি-বাচি, আমার উদ্দে্ট 
ছাড়িতেছি ন1।""*বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহীনুডুতি, 
অগ্ভরিমর বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি । জয় 
প্রঃ, জয় প্রস্থ! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ তুচ্ছ 
ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। আয় প্রন্থ! অগ্রপর হও, 
প্রন্ব আমাদের নেতা। পশ্চাতে ঢাহিও না। 
কে পড়িল, দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, 
সম্মুখে, সন্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী 
হইব__একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান 
অধিকার করিবে |” এই অগ্রিথয় বিশ্বীস এবং 
সহানুভূতির দীপবতিকা সম্বল ক'রে চিকাগো 
মহাসন্মেলনে যে-দিন তিনি বিশ্ববিজয় করলেন, 
তার পর থেকে তার জীবনের গতিপথ এবং 
ভাবনার সীমারেখা স্থির হয়ে গেল। এবার 
তিনি অধিকতর আত্মবলে বলীয়ান, সংশয়ের 
ধোলাচলবৃত্তি অপন্থত। এবার থেকে শুধু 
অগ্রগমনের পালা । 

কিন্তু এই আত্মবল এবং বিশ্বজয় কুশাস্তীর্ণ 
পথে অঞ্জিত হয়নি । তাঁর অনেক চিঠিতেই এর 
বিবরণ রয়েছে । শ্রীমতী মেরী লুই বাক তাঁর 
গ্রন্থে এই কণ্টকাকীর্ণ সংগ্রামের মর্ষম্পর্শী আলেখ্য 
তুলে ধরেছেন। কিন্কু সন কিছুকে অতিক্রম 
ক'রে বিবেকানন্দের রাজমহিমা এবার থেকে 
ক্যাংশ্তর মতো ভান্বর হয়ে উঠেছে। 

এর পরের ছুটি পর্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার 
প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় ন!। 
দেশে ফিরে সম্বর্ধনা ও দ্রতসঞ্চরণশীল দিনযাত্রার 
মধ্যেও শ্রারামকচ-সংঘের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের 
বন্থবিধ কল্যাণকর্মে নিজেকে, শিষ্যবর্গ ও দেশ- 
বাসীকে নিয়োজিত করার দুষ্কর তপণ্চরণে 
নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু শরীর তো কথা শোনে 
নাঃ আত্মবিশ্বৃত সন্্যাসী তাঁর গুরুর মতোই নিজ 


ত্বামী বিবেকানন্দের পত্র শাতি হা ২৭ 


শরীরের কথা না নেবে নপ্কার গতিতে ব্রত 
উদ্যাপনে পিপুত হয়েছেন। যখন অজ্তত: এটুকু 
বুঝতে পেরেছেন যে একটা কর্মচক্র এবং ভাব- 
শ্রোত সরিয় কঃতে সক্ষম হয়েছেন, এবার এর 
ধাক্কায় বহুকাল জাতীয় জীবনে একটি গতি বজায় 
থাকবে, তখনই কর্মমুগর সন্াসী চিরবিশরান্তির 
জন্তে নিজে:ক প্রপ্তত কারে নিয়েছেন। এবার 
শু ভে £রে দৃষ্টি, ঘরে ফেরার জন্য প্রতীক্ষা। 

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের অকৌবর মাসে কাশ্মীরে 
ক্ষীরভবানীর মন্দিরে অপূর্ব দৈনবাণী শোপার পর 
তার কর্মময় জীবনের যেন এক অচিন্ত্যপূর্ব অথচ 
অতিপ্রত্যাশিত রূপান্তর ঘটে গেল। এখন থেকে 
আর ঠিনি কমী, উপদেষ্ট' ব জননায়ক নহেন। 
এখন তিশি শ্বপু সন্ত্যাপী-মান্র নিকট ছোট 
ছেলেটি ।” 

স্বাস্থ্যের কারণে স্বিভীযবার পাশ্চাত্য তৃখণ্ডে 
যাত্রা করলেন ১৮৯৯ খ্রীন্টাব্দের ২০শে জুন। 
কিন্তু মনে তখন বিদায়ছুবলার ব্ষাদ-রাগিণী বেজে 
চলেছে। খীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ক্যালি- 
ফোনিয়া থেকে শমত) ভ্োসেফাইন ম্যাকলাউন্ডকে 
লেধা শ্বামীজীর পিখাত পর্টিতে বিভাসিত 
অন্তগামী কর্মের গৈরিক প্রসন্নতা পাঠকচিত্কে 
অভিভূত করে। এ-চিগির ভাষা ন্তররের ভাষা, 
ইংরেজীতে লেখা চিঠির. মনোরম বঙ্গাস্বাদের 
কিয়দংশ 'পত্রাপলী” থেকে উদ্ধাত করি-- 

যতই যা হোক, জে! আমি এখন সেই 
পূর্বের বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের 
পঞ্চবটার তলায় রামকুষ্জের অপূর্ব বাণী অবাক 
হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত।""* 
আমার সামনে অপার নির্বাণ-সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি ! 
সময়ে সময়ে উহা স্পট প্রত্যক্ষ করি, সেই 
অসীম অনন্ত শান্তি-সমুদ্র মান্নার এতটুকু বাতাস 
বা একটা ঢেউ পর্যন্তও যার শান্তি ভঙ্গ কষ্ছে না! 

“আমি যে জন্মেছিলুব, তাতে আমি খুশী; 


১৯০৯ 


২৮ উদ্বোধন 


এত যে দুঃখে ভুগেছি, তাছেও খুশী; জীবনে 
কখন কখনো বড় বড তুল যে করেছি, তাতেও 
খুশী; আবার এখন যে নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে 
ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী। আমার জন্তে 
চংলারে ফিরতে বে, এমন বন্ধনে "্দীমি কাউকে 
ফেলে যাচ্ছি না, অথবা এখন বন্ধন আমি 
কারও কাছ থেকে নিয়েও যাচ্ছি না।'**শিক্ষাদাতা? 
৫, নেতা, আচার্ধ বিবেকানন্দ চলে গেছে-- 
পড়ে আছে একটা কেবল পূর্ধের সেই বালক, 
প্রতুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস 1.."যাই | 
মা যাই।- তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ ক'রে 
যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্ধ, অল্পর্শ, 
অঙ্ঞ।৩, অত রাঞ্েয-অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ 
রূপে বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা ব" সাক্ষীর 
মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই !” 

১৯** খ্ীস্টান্বের ৯ই ডিসেম্বর হঠাৎ ম্বামীজী 
নিদে-পথটন সমাপ্ত করে বেলুড় মঠে ফিরে 
এলেন । এ-পর্বের প্রা সব চিঠিগুলির মধ্যেই 
কেমন একটা বিদায়ের স্থুর, আর পরিণত চেতনার 


[ ৮৪তম বর্ধ--১ম সংখ] 


গভীরতম ধরার্শনিক (পলিপ্তি। ১৯০১ থ্রীস্টাব্দের 
ওরা জুন বেলুড় মঠ থেকে স্বামী বামরুষ্ণানন্দকে 
লিখছেন--“আজন্ম আমার ভালবাপার পরিচয় 
পেয়ে কি আজ তোমাদের অবিশ্বাস হল? 
অব্শ্ট আমা? মেজাজ চিরকালই খারাপ, তায 
আজকাল রোগে পড়ে মধ্যে মধ্যে ব্ডই ভয়ঙ্কর 
হয়--কিস্ত নিশ্চিত জেনো যে, সে-ভালবাসা 
যাবার নয়।” 

এই ভালবাসার বন্ধনকেও পেছনে ফেলে 
যেতে হয়। চিরবিদায়ের কুড়ি দিন পূর্বে (১৪ই 
জুন ১৯*২) বেলুড় মঠ থেকে শ্রীমতী ওলি 
বুলকে লিখেছেন_-ভিগবান সকলের বন্ধন মোচন 
করুন, সকলেই মাধ়ামুক্ত হোক-_-ইহাই আমার 
চিরপ্রার্থন | 

৪ঠা জুলাই ১৯০২ সমস্ত জাগতিক বন্ধন 
ছিন্ন করে পরমা মুক্তির নিশ্চিত আশ্রয়ের 
সন্ধানে তার যাত্রা ম্হাপরিণামের পথে অগ্রীসর 
হ'ল। পত্রাবলী” এই মহাপরিণামপথেক পর্বে 
পর্বে পথিকের অভিযাত্রার অস্তরর্ঘ ইতিকথা |; 


*. ১৮ই নে ১৯৮১, উাগ্কাধন কার্দালয় ওবনের 'সাপ্ধানন্দ ভলে' আনুষ্ঠিত রামঠফা-বিবেকানপ-সাি হা নশ্মেণনে 


পঠিত গবন্ধ।- সঃ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কতির সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দ 
অধ্যাপক প্রণয়বল্পভ সেন 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামক স্থবিখ্যাত পুস্তকে 
ত্বামীজী বলেছেন: প্প্রত্যেক মানুষের মধ্যে 
একটা ভাব আছে বাইরের মানগুষট1 সেই ভাবের 
বহিঃপ্রকাশ মাত্র ।”১ হ্বামীজীর জীবন পরম 
শরদদার সঙ্গে পধালোচনা করনে দেখা যাবে- তাঁর 
মূল ভাব" বা “জীবন-বেদ” বা বৈশিষ্ট্য ছিল 
ময় | তিনি ছিলেন এই সমন্বয়ের মিলন-মন্ত্রের 


সদাজাগ্রত খষি। 

সমন্বয় কথাটির ভেতর অন্তনিহিত বক্তব্য হ'ল 
ছুই বা ততোধিক বিপরীত ভাবের সুসংহত 
মিলন । শ্বামীজীর জীবনে এই মিলন-মন্ত্র কেন 
এমন ব্যাপক হয়েছিল--সেটি জানার কৌতুহল 
থাকা শ্বাভাবিক। অর্াৎ তার সমন্থর-ধমিতা? 
উৎস-সন্ধানের প্রয়োজন আছে । 


্বাণী বিবেকাননের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৫. 


সস | টিন 


চে 


গাঘ. ১৩৮৮ ] 


ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে দীর্ঘধারা বেয়ে 
গ্বামীজী এসেছিলেন, দে অম্ৃতধারার মূল ন্বরূপ 
হ'ল “সমন্বয় । ভারতবর্ষ মিলন-মন্ত্রে দীক্ষিত। 
ুগপরম্পরা! ধরে মিলনের এই লাধনা ভারত- 
ইতিহাসের এক অপরূপ বৈশিষ্ট্য ও বাস্তবধর্ম । 
ইউবোপের ইতিহাস কিন্তু এর বিপরীত। প্রাচীন 
গ্রীসের ইতিহাস (যা কিনা! ইউরোপীয় সভ্যতার 
ভিত্তিভূমি ) অনেকগুলি নগর-বাষ্ট্রের বা ১011এর 
সমচি। মধ্যযুগীয় খরীষ্টীয় জগৎ (01713012110011) 


ভেঙে হয়েছে আজকের “ইউরোপ'-_বান্তবে €গু 
. ধগু জাতির বিরূপতার কাহিনী নিয়ে ইউরোপের 
ইতিহাস গড়ে উঠেছে। 


মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত। 
' সংস্কৃতি 


ভারতবর্ষের এই সমন্বয়ের সাধন! তার সংস্কৃতির 
ভারতের 
বুমানবের বনহুসাধনার ধারায় গড়ে 
উঠেছে। প্রাচীনের সঙ্গে নতুনের মিলন-সথত্রের 
ধারাবহণের মনীষা এই ভারতেই সম্ভব ও 
হ্বাভাবিক। ন্বামীজী জন্মন্ত্রেই ভারতা'্মার 
উত্তরসাধকরূপে এই মহান্‌ মন্ত্রকে পেয়েছিলেন 
এবং বান্তবজীবনে স্থপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 
ভারত-ইতিহাসের সমহবয-ধ্িতা থেকেই যে 


৷ দাীজীর সিমন্য়-ভাবের উত্তবঃ শুধু এইটুকু 


আপ আস্ষত 5 ০ ৩৬ 


চে 


টল্লেখই যথেষ্ট নয়। হ্বামীজী ধাকে গুরুকূপে 
গহণ করেছিলেন--ধার পণপ্রান্তে বসে তিনি 
ধব্য ও সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, সেই 
মুগাবভার শ্রবামরুষণের সমগ্র জীবন ও বাণী সব 
ভিন্ন ও বিপরীত তত্বের অপূর্ব সমন্বয়ের এক 
পন্ময়কর প্রকাশ। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে 
একান্তভাবে পাওয়া এই সমদ্বয়ের মন্ত্র তাকে 
সারাজীবন উদ্ধদ্ধ করেছিল--এই বহুর মধ্যে এক 
এবং বিপরীতের মধ্যে এক্য তীর ১৮৯৩ সালের 
'"থ্যাত চিকাগো-ভাষণে অন্রণিত হয়ে বিশ্ব- 
শাপাকে চমক এবং জীবন্ত এক মিলন-মন্ত্র 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন শ্বাম' বিবেকানন্দ 


২৯ 


উদ্ধদ্দ করোছিল। সেই অমুতময় বিশ্ব-বাণীকে 
উদ্ধত না করলে এই বুচনা প্রাসর্দিকতা হারাবে 
এবং সার্থক হবে না। তিনি বলেছিলেন £ 
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1101 [01550151017.+৮২ উপরি-উক্ত শ্বামীজ্বীর এই 
[791110] ও “মিলন-মন্ত্র” থেকে তার জীবনের 
সমন্বর-ধমিভার তৃতীয় স্তরের সন্ধান পাওয়া যেতে 
পারে, আর সেই উতসটি হ'ল তার অন্তরের 
স্বতঃস্ফুত ফল্তুধারা, যা কিনা তার একান্ত আপনার 
প্রাণের বস্ব। তীর জীবনবোধে ও জীবন-দৃষ্টিতে 
সমন্বয়ধমিতা যে কতটা স্বত:ন্যূর্ত ছিল, তা! 
জানা যায় তার উত্তরকালে এক কর্মময় জীবনের 
ভেতর থেকে তাপস-জীবনে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর 
আশ্রয়ে বসে-থাকা ্রত্রযাকুরের মুখনি:স্থত 
অমৃতময় সমম্বয-বাণীর স্বৃতিচারণে। তাঁর একটি 
বিখ্যাত পত্রে (১৮. ৪. ১৯০০) মিস্‌ জোসেফাইন্‌ 
মাকলাউডকে লিখেছিলেন ; “যতই যা হোক 
জে, আমি এখন সেই পূর্ধের বালক বই আর 
কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটার তলার 
রামরুঞ্জের অপূর্ব বাণী অবাক হয়ে শুনত আর 
বিভোর হয়ে যেত। এ বালকটাই হচ্ছে আমার 
আসল প্ররুতি-_আর কাজ্বকর্৯, পরোপকার 
ইত্যাদি য| কিছু করা গেছে, তা এ প্ররুতির উপরে 
কিছুকালের নিমিত্ত আগোপিত একটা উপাধি 
মাত্র । আহা, আবার তার সেই মধুর বাণী 


1)951711001017, 


পুত 00171110 011 01 9/21]1 ৬1011181008, ৬০], 1, 1311) ০, 1, 24 


৩, উদ্বোধন 


গুলতে পাচ্ছি-সেই পরিচিত কগন্বর ! যা আমার 
প্রাণের ভেতরটাকে পর্যন্ত কণ্টকিত কারে 
তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মান্থুষের মায়া 
উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিদশ্বাদ বোধ হচ্ছে।” 

স্বামীজীর কথাতেই আবার ফিরে আদি। 
প্রত্যেক মান্থধের মধ্যে যে 'ভাবে'ব কথা তিনি 
বলেছিলেন, সেই অনুসারে তার পবিভস্ত্র জীবন- 
বিশ্লেষণে “দমন্বর-ভাব'কে তার জীবনের মূল 
ভাবরূপে গ্রহণ কর] হয়তে। তের বিষয়বস্্ব হবে 
না। তাঁর সমগ্র জীবন ও চিন্তা এই “সমন্বয়- 
ভাবে'রই বহিঃপ্রকাশ । 

সংস্কৃতির আভিধানিক অর্থ হ'ল “অনুঈীলন 
দ্বারা লব্ধ বিদ্থা, বুদ্ধি, শিল্পজ্ঞান ইত্যাদির উতকর 
বা “সভ্যতাজনিভত উৎকর্ষ । উনবিংশ শতাবীর 
পূর্বেই পাশ্চাত্যেব সংস্কৃতি, জীবন-বাদ ও জীবন- 
দৃষ্টি পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্তি লাভ করেছিল। 
পাশ্চাত্যের এই জীবন-বাদ্দের অপর নাম 'জড়বাদ' 
(1718161181151) )| আচার্ধ যহুনাথ বলেছেন ? 
পলাশীর যুদ্ধপ্রাঙ্গণে (১৭৫৭) জয়ের মাধ্যমে 
পশ্চিমের চিন্তাভাবনা! প্রবেশের পথ পেয়ে গেল, 
এক নতুন যুগের প্রারস্তিক স্তরের কুত্রপাত 
হল।* 1114 

স্বামীজীর যৌবন-কালে এই পাশ্চাত্য স্তাবধার! 
বাংলাদেশের পরিমণ্ডলকে চরমভাবে প্রভাবিত 
ক'্রল। একদিকে ্রীস্টধর্মাবলম্বী ( 001151121 ), 
ব্রাঙ্ম-সমাজ ও “ইয়ং বেঙ্গলের পাশ্চাত্য প্রভাব- 
জনিত সংস্কার আন্দোলন এবং অপরদিকে চরম 
প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দ-সমাজ সংরক্ষণশীলর্দের নেতি- 
বাচক আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা বাংলাদেশে এক 
বিপরীতের সংঘর্ষক্ষেত্র রচনা করেছিল। 
স্বামীজীর জীবনের যৌবন-কাল (প্রথম কুডি বছর) 


[ ৮৪ তম বর্--১ম সংখ্যা 


এই বিপরীতের সংঘাত ও সংঘর্ষের ঘূর্ণাবর্তে। 
লালিত হয়েছিল। শ্বামীজী তীর 'বর্তমান ভারত' 
পুস্তকে এই অবস্থার একটি যথাধথ চিত্র, 
এঁতিহাপিকেণ দু ও নাবলীলতায় তুলে 
ধরেছেন। তিনি বলছেন : “একদিকে নব্য 
ভারত বলিতেছেন--পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, 
আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলঘ্বন করিলেই 
আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীধ-সম্পন্ন 
হইব; অপর দিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন-- 
মুর্খ! অন্থুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় 
না; পিংহচর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ 
সিংহ হয়?%8 শ্বামীন্দরী সমগ্র জীবন এই 
গা্ভকে সিংহে রূপান্তারত করার কুত্রিম 
প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তেজোদীপ প্রতিবাদ করেছিলেন। 
তাঁর ইতিহাস-পাঠে, যাঁর পরিমাপ ও পরিশীলন 
বিশ্ব়কর, তিনি জার্মান দার্শনিক হেগেলের 
(১৭৭০-১৮৩১ ) মতো! “বাদ”, “বিরুদ্ধ-বাদ” ও 
'সমন্বষ'-আদর্শে বিশ্বাপী হয়ে উঠেছিলেন । তিনি 
“বর্তমান ভারতে, প্রশ্ন তুলেছেন £ “তবে কি 
আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই 
নাই 2 আমাদের কি চেষ্টা-যত্ব করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্পূর্ণ 2 আমাদের 
সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র ঃ শিখিবার 
অনেক আছে। যত আমরণ করিতে হইবে, 
যত্বই মানবজীবনের উদ্দেশ্ট। শ্রীবামরষ বলিতেন, 
যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি? ।”৫ এই শেখা" 
মাধ্যমেই শ্বামীজী সমম্বয়ের আদর্শকে ব্যাখ্যা 
করেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে” তিনি 
বলছেন: “আর এক কথা, বোঝ দাদা, অবশ্য 
আমাদের অন্যান্ত জাতের কাছে অনেক শেখবার 
আছে। যে মানুষটা! বলে, আমার শেখবার 
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৪ দ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, *ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৪৭ 


€ তদেব, পৃঃ ২৪৭ 
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নেই, সে মরতে বসেছে ; যে জাতটে বলে আমরা 
মবজ্ঞান্তা, সে জাতের অবনতিনু দিন অতি নিকট, 
যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি ।' তবে দেণ, 
জিনিসটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে 
এই মাত্র। আর আসলট। বাচিয়ে বাকি জিনিস 
শিখতে হবে ।৮*  সাপ্গাজীবন তিনি এই 
'আসল'টাকে বীচিয়ে নিজেদের 'ঢঙে অপরের 
কাছ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় গ্রহণ করার শির্দেশ 
দিয়েছেন। এই আসল” বলতে তিনি প্রত্যেক 
জাতির "জাতিধর্ন'কে বা শ্বধর্মণকে নির্দেশ করেছেন 
এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? পুস্তকে এই "জাতীয় 
উদ্দেশাকে রক্ষা কারে অতিরিক্ত সকল ব্রীতি- 
নীতিগুলিকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে সামপ্রস্য 
সাধনের নির্দেশ দিয়েছেন | 

ক্বামীজীর “সমন্বয়ের উৎস, সে-পন্বন্ধে তাও 
ধ্যান ও ধারণা, ন্বামীন্দীর যৌবন-কালের পট ভূমির 
ধ্যাখ্যার পর তীর নির্দেশিত সমন্বয়ের ক্ষেত্র গুলির 
বিশ্সেষণ করা যেতে পারে । 

বিভিন্ন জাতির এক একটি “ভাব? বা বৈশিষ্ট্য 
আবিষ্কার ক'রে ব্বমীজী দেখলেন, যা তিশি তার 
বিমান সমন্ডা? প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন : “ভারতে 
বঙ্জোগুণের একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে পেই 
প্রকার সত্বগুণের ।৮৮ বুজোগুণের যে প্রাণচাঞ্চল্য 


এ কর্মোগ্ঘম, ভার অভাব সম্বন্ধে খেদ কারে 


সপপাসিপ 


গ্বামীজী বলছেন: “যাহা শামাদের নাই, 
বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল শা। যাহা ফবনধিগের 
ছিল, যাহার প্র।ণম্পন্দনে ইউরোপীয় বিছ্যুদাধার 
হইতে ঘণ ঘন মহাশক্তির সঞ্চা হইয়া ভূমগ্ডল 
পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই, চাই-- সেই 
উদ্ভব, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনি্র, 
সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্ধকীরিতা, সেই 


তদ্দেব, পঃ ১৬২ 
৯ তদের, পৃঃ ৩২ ১০ 
তদেব, পৃঃ ১৫৩ ১৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পংস্কৃতির সমন্থয়ে স্বামী বিবেকানন্দ 


৭ তদ্দেব, পৃঃ ১৫৭-৫৮ দ্রষ্টব্য 
তর্ধেব, পৃঃ ৩৩ ১১ 
তর্ধেব, পৃঃ ১৫৩৫৪ 
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একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা...।"৯ হ্বামীজী 
ভারতবাসীকে ইউরোপীয় এই রজোগুণ গ্রহণ 
করতে বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি সেই বজোগুণের 
সঙ্গে সবগুণের মিলশসাধনের নির্দেশ দিয়েছেন । 
তান বলছেন) “ভারত হইতে সমানীত 
সব্ধারার উপর পাশ্চাত্য জগতের জীবন নিওর 
করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম়্স্তরে তমোগুণকে 
পরাহত করিয়া রজোগণ প্রবাহ প্রতিবাহিত না 
করিলে আমাদের এহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত 
হইবে না ও বন্ধা পারলোৌকিক কল্যাণের বিশ্ব 
উপস্থিত হইবে, ইহাও শিশ্চিত।৮১" এই 
বুজোগুণ ও সত্বগুণের “সম্মিলনের ও মিশ্রণের মধ্যে 
তার সমন্বয়ের আদশ ব্যাখ্যাত হয়েছে। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” পুশ্ুকে তিনি ইউঞ্সোপায় 
থিম ও ভারতীয় মোক্ষের আদশের ভেতর 
সমন্থয-সাধনের নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি বলছেন: 
“আমাদের দেশে 'মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, 
পাশ্চাত্যে ধির্ের? 1৮১১ ধমকে তিনি বলেছেন 
'ঝিয়ামুলক? বা কাধমুলক", যা মানুষকে “দিনরাত 
স্থধ খোজাচ্ছে। সখের জন্য খাটাচ্ছে। আর 
মোক্ষ 2 যা শেখায় ষে ইহলোকের সুখও 
গোলামি, পরলোকেরও তাই ।” কেধল মোক্ষের 
চর্চা বাস্তবে সম্ভব হয় না। জীবনকে বাশ্ুবমুখী 
করতে চেয়েছিলেন তিনি। বলছেন: “যদি 
দেশশ্ুগ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলণ করে, সে তো 
ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হ'লে ত্যাগ 
হয় না; আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে ।৮১২ 
তিশি মোক্ষের আদর্শকে পরিত্যাগ কণ্তে 
বলেননি। বলছেন : “বীবুভোগ্য। বসুদ্ধনা_ 
বীধ প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দগ্ু-নীতি প্রকাশ 
কর, পৃথিবী ভোগ কর, ওবে তুমি ধামিক।৮১১ 


৮ তর্দেব, পৃঃ ৩৩ 
তদ্েব, পৃঃ ১৫২ 


৩২ উদ্বোধন 


যা “ক্রিয়ামূলক' বা কাধমূলক' তা থেকে ক্রটি- 
বিচ্যুতি আসবেই । কিন্তু ক্রুট-বিচ্যুতিতে শঙ্কিত 
হতে তিনি নিষেধ করেছেন । তিনি বলছেন : 
“কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই । 
এলই বা; উপোসের চেয়ে আধপেট1 ভাল 
নয়? কিছু ন' করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভাল- 
মন্দ-মিশ্র কর্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্য' কথা 
কয় না, দেয়ালে চুরি করে না) তবু তারা গরুই 
থাকে আর দেয়ালই থাকে। মাম্ষে চুরি করে, 
মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।”৯৪ 
ধর্ম ও মোঙ্গে এই সাম্জ2 প্রা») ও পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতির সমন্বয়ের একটি চমত্কার (নিদশন । 

ধর্ম ও যোক্ষের সামগ্ম্য-বিধানের সঙ্গে জাড়ত 
আছে পাশ্চাত্য 'জড়বা?” ও ভারতীয় এঅপ্যাত্ব- 
বাদেপু প্রশ্ন । 10110191)7012 01 11)0 50019] 
501010565 শামক গ্রন্থে: নবম খণ্ডে 'অড়বাদের 
হখ্যায় বলা হয়েছে: 151701011011817) ৪5৪ 
[11119591)11) ৩5৩ ০991 ০1011 90197001719 
১/9১111016 101 17101181005 09510508105 
1) 20:91) 91 1110 ৮০110 0181) 17911) 
(51001110119 
ডেমোক্রিটাস 
(19911091145) এই জডবাদের দাশনিক রূপ 
দিতে গিয়ে বললেন: *অনুপরমাণুর অবস্থান 
ব্যতিরেকে বিশ্বে আগ [কিছুরই অবস্থান নেই।”» 
আযারিস্টটলের মতে পিক্তিতা বা খানব জড়ের 
(101300-) শ্রকাশ মাত্র। পাশনিক দিদেরো 
(13109) আরো একটু এগিয়ে বললেন : 


[00110010195 0114 178101781, 


1181) 11) €৬৪1947% 80101৬119. 


মানুষের মন (711104) জড়ের (1017110) 
প্রাক্রয়া (101151197))1 উপবিংশ তাব্ব'র 


শেষার্ধে অর্থাৎ ম্বখীজীর জীবনকালে এই 


১৪ তর্দেব, প5 ১৫৫ 


[ ৮৪তম বধ--১ম লংখ)। 


'জড়বাদ তত্ব ইউরোপীয় চিস্তাভাবনাকে 
সম্পূর্ণরূপে প্রভাঁবিত ক'রে কার্ল মার্কসের দন্থযূলক 
জড়বাদের (70151600616 1418191151151) ) হি 
করেছিল। শ্বামীঙ্জী ইউরোপীয় বস্ত-নির্ভর এই 
জড়বাদের সঙ্গে ভারতীয় ধর্মভিত্তিক অধ্যাতবা্ধের 
এক সুন্দর সমন্বয়-সাধন করেছিলেন। জড়বাদ 
থেকে উদ৬ুত মানুষের বৈনন্দিন প্রয়োজনেনু 
গ্তরু্কে একান্তঙাবে হ্বীকার ক'রে তিণ 
বলেছেন : “যে ধর্ম বা ঈশ্বর বিধবার অশ্রমোচশ 
কঠিতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে 
একমুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে ধর্মে 
বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না ।১৮১৫ স্বামী গম্তারানন্দ 
তাণ্ন এক প্রবন্ধে বলেছেন : “আধ্যান্মিকতাই 
ছিল স্বাম'জীর প্রথম ও শেষ কথা ।”৯* এই 
আধ্যাত্মিকতাকে তিনি বাস্তবতা থেকে বাচ্ছন্ন 
কারে দেখেননি । এই বাস্তবঙ্ডিত্তিক অধ্াত্ম- 
বাধকে কর্মে পরিণত বেদান্ত'দপে অভিহিত করা 
হয় থাকে--ভাই দেখি তাঁর জ্ত্রীবশের অন্যতম 
এই গ্রে অবদানটি সমন্বয়-সাধনার একটি উজ্জল 
দৃষ্টান্ত । ইউরোপীয় এই 'জড়বা? ইউরোপীর 
চিন্তানাককদের কাছেও যে ক্রমশঃ প্রত্যাখ্যাত 
ই'তে চলেছে, সিডনি হুক (9101)69 17601.)-এর 
এই মন্তবা থেকে, তা অনুধাবন করা যেতে 


পারে: 17117 15099101211) 01081 10 681) 


0 10১৩৩ (9 011) 91005 4১169 1 
৬1001161100) (1106 (1) 110017707) 101110 0111001১ 
001950110101৬019 11110 1010 0)17110111801001) 01 
[0110)1610081 ০91০০[01৯) (1101 115 101011)9৫ 
1১ 81)107195617081159 8114 9)1)110810 911 
(6 501155 ০1 11101)91001)2 8174 0000 10 


1111৬100915) 551911069১০ 1! 13 5210) 1195 


১৫ গ্বামী |ববেকাননোর বাণী ও রচনা, ৭ম থণড, ৩য় সং, পৃঃ ২৭ 
১৬ উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবাধিক সংখ্যা, পৃঃ ৪৮ 


মাঘ, ১৩৮৮ ] 


1103 15 1726611811500 9005.৮১৭ স্বামীতীর 
দিব্যদৃ্টিতে এই জড়বাদ পূর্বেই প্রত্যাখ্যাত হয়ে 
আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণে “কর্মে পরিণত বেদাস্তে' 
রূপ নিয়েছিল। 

জড় ও চেতন (1781001 2170 50111 )-এব 
ক্ষেত্রেও সেই একই সমন্বয়ের দৃিভদী শ্বামীন্জী় 
সমস্বয়-ধমিতার এক বৈশিষ্ট্য। জড় ও প্ররুতির 
শক্তির উৎসরূপে তিনি বিশ্বব্যাপী টচৈতন্যের 
অস্তিত্ববোধ করেছিলেন। লগ্নে থাকাকালীন 
এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন ॥ “1৩ 
11260118115 19 1101) 1210510 05 ০01 0110. 
(01019 956 02113 08 0176 49061 290 
1 0911 1 00901৮১৮ জড়ের মধ্যেও ব্রদ্ষের 
প্রকাশ_-উপনিষদেত্র এই বাণী তার সমন্বয়ের 
ভূমিকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। 

আধুনিক কালের অন্ততম শ্রেষ্ঠ মনীষী রোম"! 
খোল স্বামীজীর বাণীকে “সর্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক 
ধর্ধ। (001101901 90191006-[6119109) নামে 
অভিহিত করেছেন। শ্বামীন্্ী যে-সকল দুঃখী 
মানুষের বেদনা ও ধৈন্ত দুর করার উদ্দেশে ক্জড় 
ও চৈতন/, জড়বাদ ও অধ্যাত্ববাদ, ধর্ম ও 
যোক্ষ, রজোগ্ুণ ও সব্বগুণের মেল-বন্ধনের কথ! 
বা বাস্তবমুখী অধ্যাত্মবাদের কথা বলেছিলেন, 
তারই শ্বীরুতিদ্বূপ মনীষা রোম] রোল" 
শর্ষজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্ম (0001%01981 9019180৩- 
1২0110101) )-এর উল্লেখ করেছেন। 

স্বামীজীর শিক্ষাচিস্তাও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সংস্কৃতির সমন্থযপ্রচেষ্টার আর একটি প্র দৃ্টাত্ত। 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে হ্বামী বিবেকানন্দ ৩৩ 


শিক্ষাকে তিনি মান্গষের অন্তরের 'পুর্ণতার প্রকাশ” 
রূপে ব্যাখ্যা করেছেন।১৯ তিনি বলেছেন : 
এই পুর্ণতার প্রকাশ সেইখানেই সম্ভব যেখানে 
বিষ্ভার মাধমে “ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে 
সমর্থ, কর! হবে এবং যেখানে মানুষকে “চবিত্রখান্‌, 
পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা'র প্রতিষ্ঠা 
করবে ।২০ অর্থাৎ ইউরোপীয় বিজ্ঞানভিত্তিক 
জীবনসংগ্রামে সমথ্কর শিক্ষাপদ্ধাতর সঙ্গে 
ভারতীয় ধর্মভিদ্ভিক' চরিত্রগঞঠনের সমম্ব়-সাধন। 
ছিল শ্থামীন্জীর শিক্ষাচিস্তার মূলকথা । 

স্বামীক্সীর সমন্বয়ের আধর্শ সে-যুগের পাশ্চাত্যের 
জাতীযর়তাবাধের ক্ষেত্রকে স্পর্শ করেছিল। 
এ-বিষয়ে ভক্টর রমেশচন্ত্র মন্জুমধারের একটি 
প্রবন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি বিষরটিকে সুস্পষ্ট 
করবে সন্দেহ নেই। ডক্টর মজুমদার 
বলছেন 8 “**'রাজনীতি-ক্ষেত্রেও যখন এক- 
দিকে ধর্ম ও অন্যদিকে রাজনীতিক এক্যের 
উপর জাতীয়তাবাদ প্রাতিষ্ঠা করিবার ব্যথ 
প্রয়াস চলিতেছিল, তখন দ্বামী বিবেকানন্দ 
এই ছুষের মধ্যেও সমস্ব্-সাধনের চেষ্টা কারযা- 
ছিলেন।""*ভাঁরতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলগত 
অধ্যাত্মবার্দের উপরই তিনি জাতিগঠনের কল্পনা 
করিয়াছিলেন ।”২১ কালকাত। বিশ্ববিষ্ঞালয় হ'তে 
প্রকাশিত 1115001/ ০01 13011091 ওুষস্ছে ডক্টর 
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৩৪ উদ্বোধন 


16116101.৮২২ ম্বামীজী কোন একটি ধর্মের মাধ্যমে 
ভারতের জাতীয় এঁক্যের চিস্তা করেননি--সকল 
ধর্মের অন্তনিহিত ও মূলগত অধ্যাত্মবাদের উপর 
এক্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । এ-বিষয়ে 
তার উজ্জিটি আজকের ভারতের পক্ষেও অপরিহার্ধ। 
তিনি বলছেন £ “4৯ 80101) 1] [11019101151 
০৪ & 00101) ০01 111059 ৬/110950 1169115 ০০21 
(০ 1176 58179 901-10008] (/76.৮২ ইউরোপের 
ক্ষেত্রেও এই 5216 501117081 1017০-এর 
প্রয়োজন অত্যধিক । এই এক্যবদ্ধ আধ্যাত্মিক 
মিলন-সুত্রটি না থাকায় ইউরোপ আঙ্ও থণ্ড খণ্ড 
জাতির উপনিবেশ মাত্র । 

শুধু জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ- 
বিবর্তনের ক্ষেত্রেও শ্বামীজী এক অপূর্ব সমন্বয়ের 
আঘর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কাল" 
মার্কসের শ্রেণীলংঘাত-মাধ্যমে বিব্তনের তত্ব 
তখন ইউরোপের মুষ্টিমেয় সমাজবাদীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ। সেই সময় ম্বামীজী শ্রেণীসংঘাতের 
স্থলে এপ্রেণী-সমহয়ের' আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। 
অর্থাৎ “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ) শ্রেণীকে শুক্র 
রূপান্তরিত না ক'রে নিয়শ্রেণীকে উচ্চশ্রেণীতে 
উন্নত করতে চেয়েছিলেন। নতুন ভারত যে 
ক্ষেত-খামার, কারখানার মান্ষ নিয়ে গড়ে উঠবে 
সে-কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। পরিব্রাঙ্জকে, 
তিনি উদাত্ত কঠে বলেছেন : “*.'নতুন ভারত 
বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ 
ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য 
হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, তুনা- 
ওয়ালার উচ্নের পাশ থেকে । বেরুক কারখানা 


[ ৮৪তম বর্ব--১ম সংখ্যা 


থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে ।...এর সহশ্র 
সহন্ত্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সযেছে,-- 
তাতে পেয়েছে অপুর সহিষুত1।'"'এর] রক্তবীজের 
প্রাণ-সম্পন্ন ।৮২৪ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সংঘাত 
অনিবার্ধ। আর সেই সংঘাতে এক প্রেণী 
অপর শ্রেণীর দ্বার] বিনষ্ট হবে, এও শ্বাভাবিক। 
্বামীজী সেখানে গুণভিত্তিক সমাজের হ্থাগ্ন 
দেখেছিলেন-_ যেখানে ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন ও জ্ঞান, 
ক্ষত্রিয়ের চরিত্র ও সংস্কৃতি, বৈশ্ঠের উৎপন্ন দ্রব্যের 
যথাযথ বণ্টশের কৌশল ও প্রবৃত্তি এবং শৃদ্রের 
সাম্য ও একত্বের আদরের সমন্বয় সাধিত হবে ।২৫ 
পাশ্চাত্য শ্রেণীসংঘাতের তত্ব থেকে গুণগত শ্রেণী- 
সমঘয়ের আদরের কথা তিনি বলেছিলেন। 

সাম্যের ক্ষেত্রেও তিনি ইউরোপীয় সংঘাত- 
আদর্শকে সমন্বয়ে উন্নীত কৰঝেছিলেন । মার্কসীয় 
চিন্তায় সাম্যবোধ শ্রেণীগত, জাতিগত নয়। অর্থাৎ 
এক দেশের শ্রঘজীবীর! অপর দেশের শ্রমিকদের 
সঙ্গে ত্রাতৃত্ববোধ করে, নিজ দেশে অপর শ্রেণীর 
সঙ্গে নয়। শ্বামীজী সাম্য বলতে “সমান 
অবস্থার কথা নয়, সমান অধিকারের কথাই 
বলিয়াছেন।»২* 

ক্বামীজীর জীবনের শেষপ্রান্ত ইউরোপীয় উগ্র- 
জাতীয়তাবাদের উন্মেষের দ্বারা চিহ্িত। তিনি 
বিভিন্ন জাতির অনিবার্ধ সংঘাতের সম্ভাবন! 
উপলকি করতে পেরেছিলেন। এই বিধ্বংসী 
সংঘাতের হাত থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করতে 
তিনি বিশ্ব-মৈত্রীর সমন্বত্ব-নাণী উচ্চারণ করে- 
ছিলেন। জ্াতীয়তার ক্ষেত্রেও ভারতের 
আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করতে 
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মাঘ, ১৩৮৮ ] 


পেরেছিলেন এবং সেখানেও তিনি জাতীয়তা ও 
আত্তর্জাতিতার সমন্বব-সাধনের নির্দেশ 
দিয়েছেন ।২? 

স্বামীজীর সাংস্কৃতিক সমন্বয-ধমিতা তার জীবনে 
কত বড় স্থান গ্রহণ করেছিল মনীষী রোম! 
রোল" তার উল্লেখ ক'রে বলেছেন : “তাহার 
এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধশক্তিগুলির মধ্যে সমন্বয় ঘটাইবার 
জন্য তাহাকে বহু বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিতে 
হইয়াছিল। সে-সংগ্রামে তাহার সাহস, এমন কি 
তাহার জীবনও নিঃশেষিত হইয়াছিল।”২৮ 

স্বামীজীর সমকালীন ভারতীয় মনীষীর। তার 
সমস্বয়-ধমিতার মূল্য ষথার্থভাবেই উপলব্ধি করে- 
ছিলেন। শ্বামীন্থীর তিরোধানের শ্বল্নকাল পরেই 
রবীন্দ্রনাথ তার 'সমাঙ্গ' নামক প্রবন্ধে লিখছেন ॥ 
“ অল্পধিন পূর্বে বাংলাদেশে যে মহাত্মার মৃত্যু 
হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে 
দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাড়াইতে 
পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে 
পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ 
সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্ত সঞ্কুচিত করা 
তাহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, 
মিলন করিবার, ত্যজন করিবার প্রতিভাই তাহার 
ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে 
ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও 
লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন ।”২৯ 

্বামীজীর সমম্বন্-ধমিতার মূল্য সম্বন্ধে রবীন্তর- 
নাথ ও রোলার--হই মনীষীর, একই মূল্যায়ন 
আমাদের অভি্থীত করে সন্দেহ নেই। প্রাচ্য 


২৭ তর্দেব, পৃঃ ৫৬ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমহ্থযে স্বামী বিবেকানন্দ ৩৫ 


ও পাশ্চাত্যের এই সাংস্কৃতিক-সমন্বয়ের প্রচেষ্টা 
আধুনিক কালের এঁতিহাসিকের দৃষ্টিতে যে কত 
মূল্যবান, ভারততত্ববিদ্‌ স্থপপ্ডিত এঁতিহাসিক 
ব্যাসাম (4. [.. 889791) )-এর একটি প্রবন্ধের 
্বল্প উদ্ধৃতি থেকে তা সহজেই প্রমাণিত হ'তে 
পারে। তিনি বলছেন : 4] 1110 ৮/০:]৫ 
115019 1 0০119০11121 1110 67681 9৬/210)1 
৬1619781708 11] 81/255 1185 2 
11119019111 01009 11. 11701 116) 11016 (1101) 
217 ০001101 (920101 1 [1)019 01 1015 (1710, 
(90110 1015 চি110%/ 11001915 10৬ 100 
25511111209 1119 01 2100 (116 16৬, **, 
10৮75 ৬1৬০1109100) 11016 0121) 210 
011191 (9801191 01 1116 1911612(191১ ড/10 
18011 11019 59161651990 105191100 1109 
(91105 (09 20991) (18011 ০৬1) (12010101091 
81155, (11011 ০0৮41) 11201610179] ৬৯০) ০01 
1106) 981 (09101090110 (1101) 21৫ 01191 (1161 
05 50917090 1710065505১ 10181101176 ৮/4% (119 
৫98৫ ৬০০৫) 911 00০৬০101011 (176 16৬) 
106 800 11100 1121011 00 10089 
70011004101 1650 1 [011 01101 
5001170565১ 17910 51111 10০901)117 (119 100০1) (109 
211৬০ 2110 1981171১111). ৩ ০ 

পরিশেষে, একটি প্রশ্ন উদিত হওয়া শ্বাভাবিক। 
দ্বামীজীর এই সমন্বপন-ধর্মিতার প্রচেষ্টা কোন স্থায়ী 
স্থৃফলপ্রদ্ধায়ী হ'তে পেরেছিল কিনা। জড়বাদী 
সমাছেও শিবজ্ঞানে জীবসেবার যে আদর্শ 


হ্বামীজী প্রচার করেছিলেন, দৈহিক ও মানসিক 


২৮ বিবেকানন্দের জীবন--রোম] রোল", অন্বাদক : খাবি দাস, পৃঃ ৪ 
২৯ রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবাধিক সংস্করণ, আয়োদশ থণ্ড, পৃঃ ৫৫ 
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৬৬ উদ্বোধন 


দৈন্ত দুরীকরণের ফে-্রতের কথা তিনি বলেছিলেন, 
তারই সৃষ্ট রামরুষখ মিশন আজ দেশে দেশে 
দিকে দিকে সে আদর্শ ও ব্রতের বাত্তবরূপদধানে 
এক অসাধারণ সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। 
রামকষ্ণ মিশন শ্বামীজীর “কর্মে পরিণত বেদাস্তের 
বাস্তবমৃতি। সেই সঙ্গে একথাও ম্মর্ডব্য যে, 
ভারতে আজ নান প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জীবসেবার 
যে মহৎ উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে-__-তাও অনেক 
ক্ষেত্রে শ্বামীজীর আদর্শ ও রামকুজ মিশনের 
অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলম্বরূপ। সম্ভাব্য বিশ্বযুদ্ধের 


গ্রাবধ।- সঃ 


আতঙ্কের মধ্যেও বিশ্ব-প্রতিবন্ধী বৎসর উদ্যাপনের ॥ 


[৮৪তম বধ--১ৰ সংখ্যা 


মহৎ প্রচেষ্টা পাশ্চাত্যের রজোগ্ণ ও প্রাচ্যের 
সত্বগুণের মিপন-সাধনের ফলঞ্ুতি নয় কি? 
আধুনিক কালের রাজনীতিবিদ, যেমন ওয়েনডেল্‌ 
উইল্‌কি (107৩ ৬/০0114) ব। এতিহাসিক আনন্ড 
টয়েনবী (079 ৮/0114 200 1019”) ভ্রাতৃত্ের 
বন্ধনে আবদ্ধ “এক-বিশ্বের” যে-ম্বপ্রু দেখছেন, তা 
ত্বামীজীর স্বপ্রের প্রতিফলন নয় কি? সংশয়াতীত- 
ভাবে একটি কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে--উত্তর- 
কালের এঁতিইসিকেরা প্রাচ্য ও পাশ্চাতো4 
মিলন-লব্ধক এক-বিশ্ব-সংস্কৃতির আলোচনা-প্রসঙ্গে 
স্বামীজীকে এই বিশ্ব-সংস্কৃতির অল্ঠতম শ্রেঠ 
পথিকত্কপে জন্ধার সঙ্গে স্বরণ করবেম 1* 


ক. ১৬ই মে ১৯৮১, উদ্বোধন কার্যালয় ভবনের *সারদানন্প হলে' অনুষ্ঠিত রাশকৃঞ্চ-বিবেকান-৮-সাহিতা সম্মেলনে 


সমালোচনা 


সাহিত্য $ প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য-_ 
শ্রবিখবনাথ চট্টোপাধযায়। প্রকাশক 3 পুণাথপত্র, 
৯ ঞ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯। 
(১৯৭৮), পৃষ্ঠা ২০৮+৩, মূলা ; চৌদ্দ টাকা। 

'সাহিত্যস্থষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রণাথ একদ। 
নৈসগিক জগতের স্পটিপ্রত্রিয়ার সঙ্গে শিল্প- 
সাহিত্যের হজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশের 
প্রতিতুলনা করেছেন। তার মতে পৃথিবীর যে- 
কোন ভাষার যে-কোন সাহিত্যে দেখা যায 
যে, শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বিশ্বের অন্যান্ত ভাষা ও 
সাহিত্যের শ্রষ্টাগণের স্বধয়মনের দিকে ধাবিত 
হয়, যেমন প্রার্তিক কোন একটি শক্কিতরর্গ 
অন্য শক্তির দিকে শ্বত:ম্ফৃত ও অমোঘভাবে 
প্রবাহিত হয়ে থাকে। দুই শক্তির সম্মিলণে 
অনেক সমস্ব তৃতীয় একটি যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি 
হয়। শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেইরকম কোন- 
এক সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষ ভিন্ন কোণ সাহিত্য- 
বচনাকে সম্দ্ধ ও বেগবান্‌ করে। শিল্প-সাহিত্যের 
ইতিহাসে তার নিদর্শন বিরল নয়। 

অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধা:যের 'লাহিত্য : 


প্র1৮/ ও পাশ্চাত্ত/” গ্রন্থের পশ্চাংপট হ'ল বগ্তঠ 
সমগ্র বিশ্বসাহিত্য। বাংলা-ভাষায় লেখা এই 
সমালোচনাগ্রস্থ একটি সত্যিকারের অভাব দুর 
করেছে, কেননা যে-কোন সতর্ক পাঠক দেখতে 
পাবেন যে, লেখকের সাহিত্য-বিশ্সেষণ কত দৃঢ় 
ভিত্তিত্বমির উপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এবং 
দেশ-কাল-পাত্রের কি বিস্তৃত আকাশমগ্ডল ও বলয় 
তাধারণ করেছে। এই গ্রন্থের লেখক সংস্কৃত, 
ল্যাটিন, ইতালীয়, ফর্লাসী, জাঙ্নান ও ইংরেজী 
সাহিত্যের শ্রেষ্ট নিরিখে বাংল! সাহিত্যের এমন 
বৈজ্ঞানিক ও তুলনামূলক বিচার করেছেন থে। 
সবকালের বিশ্বজনীন একটি সাহিত্য-আদর্শ ও 
উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত কর! সম্ভব হয়েছে । এখানে 
পাঠক যেমন শিল্পকর্ম হিসাবে শকুন্তলা ও. 
ডেস্ডেমোনার এক্য ও বিরোধাভাস উপলঙ্ষি: 
করতে পারবেন, সেইরকম গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের 
সাহিত্য-আদর্শের অপ্রত্যাশিত সাদৃন্ত আবিষ্কার 
ক'রে আনন্দিত হবেন। লেখকের সাহিত্যপাঠে 
অভিজ্ঞতার পরিধি, বলতে গেলে, বিপুল ; ধ্ুপণ 
ভাষা ও সাহিত্যে তার ব্যুৎপত্তি ঈর্ষণীয় ; সর্বোপরি 


মাঘ, ১৩৮৮ | 


সৌন্দ্যান্গভূতি ও নান্দনিক মুল্যবোধে সাধারণতঃ 
তিনি অত্রান্ত। 

আমর] বিশেষভাবে উপরৃত হবে৷ তীর প্রথম 
পরিচ্ছেদ “সাহিত্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” পা 
করে যেখানে ছুই বিপরীত ধারার কাব্যাশ 
তিনি সুম্পষ্ট করেছেন। তারপর যখন গ্রন্থের 
আরও ভিতরে প্রবেশ কবি, তখন বিভিন্ন দেশের 
জাতীয় এ্রতিহ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বিশ্বের 
মহৎ কবি ও সাহিত্যিকদের, যেমন-_কালিদাস, 
দান্তে, শেক্দপিরব, মিল্টন, গেটে, ওসরসোয়র্, 
মধুক্ুদন ও রবীন্্রনাখের স্থান ও অবর্ধান সম্বর্থে 
নিঃসংশয় হ'তে পারি। একই সঙ্গে, সমসময়ের 
প্রান কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে অধ্যাপক 
চট্টোপাধ্যায় শেলী, ডিকেন্স, মালার, র'যাবো, 
ভালেরি, ভি. এচ. লরেছ্স ও শরৎচন্দ্র শিল্পন্থতির 
দিকে আমাদের পূর্ণ অভিনিবেশ দাবী করেছেন। 
বর্তমান আলোচক লেখকের সংবেদনশীল মন, 
রসবোধ ও রুচির পৰিচয় বিশেষভাবে পেয়েছে 
ওআলটার ডে লা মেয়ারের পূর্ণাঙ্গ আলোচনায়, 
চার্পস ল্যাথের জীবনবৃত্বান্ত-সমস্থিত সাহিত্য- 
প্রচেষ্টার নিপুণ আলেখো, আধুনিক উপন্তাস- 
সাহিতোর অভিনব দৃষ্াস্স্বস্ধপ অস্ট্রেলীয় লেখক 
প্যাট্রিক হোগাইটের উপস্থাপনায়, এবং ইতালীয় 
কাববুন্দ পেত্রার্ক1, মন্তালে, কোয়াসিমোদে। ও 


রামকুষ্জ মঠ ও বামকষ্ক মিশন সংবাদ ৩৭ 


গ্রন্থের শেষ অধ্যায় “নীড় ও আকাশ? বাংল। 
সমালোচনা-সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন 
সাহিত্যবিচাবে ভারসাম্য রক্ষা এবং সাহিত্যাদর্শের 
বিপরীত মনোভক্গীর মধ্যে সমন্বয়*্সাধন ষে 
আদৌ সম্ভব, তা এই অধ্যান্নব না পড়লে বিশ্বাস 
করা কঠিন। সমগ্র গ্রন্থের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এই 
শেষ রচণায় নতুন মাত্রা ও তাত্পধ পেয়েছে। 
বিভিন্ন দেশের বিবিধ ভাষার বিচিত্র শিল্প-সাহিত্য- 
কর্মের আলোচনায় অবগাহন ক'রে পাঠক 
অবশেষে শিলোতৎকর্ষ ও সাহিত্যন্থঠির একটি 
চরম অভিবাক্রি সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পারেন। 
আবার 'জ্বীবনশিল্পী বলেন্দ্রণাথ এবং “াহিত্য- 
শিল্পী বলেন্ত্রনাথ অধ্যায় দুটিতে বিস্তারিত 
গবেষণার জন্য মহার্থ উপকরণ ছড়িয়ে আছে। 


গ্রন্থের সকল অংশ একটি শৃশ্ নিববচ্ছিম্ন এক্য- 
হ্বত্রে গ্রধিত। ফলে, এই আলোচকের মতে 
অধ্যাপক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়ের “সাহিত্য £ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” গ্রন্থটি একাধারে অনুরাগী 
সাহিত্যপাঠকের আনন্দান, গবেষকের স্থএসন্ধ!ন 
এবং তঞ্ণ লেখকের ধিক্-শির্দেশ করতে সাহায্য 
করবে। লেখকের ভাষ! প্রাঙ্ল ও স্বচ্ছ, তার 
রচনাখৈলী মুলত সাহিত্যধমী এবং সে-কারণে 
নিজন্ব। সবচেয়ে বড় কথা, এই গ্রস্থপাঠের ফলে 
সহৃদয় ও কল্পনাপ্রবণ পাঠকের মনে বিশ্বসাহিত্যের 
উৎকর্ষ সঞ্চারিত হয় এবং [তাশ সামগ্রিক গ্রাবে 
অন্থপ্রেরণ! লাভ করেন। 
ডক্টর শান্তিকুমার ঘেষ 
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, 
অর্থনীতি বিভাগঃ 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 
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উন্গারেত্তির ব্যক্তিময় উচ্চারণের সবিষ্তার 
উল্লেখে। 

ত্রাণ ও পুনবাসন 
ভারতে : 


(১) পাশ্চমবঙ্গ_থুশিবাত্যাতআণ (১৯৮১): 
গত ২*শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ হইতে ঘুণিবাত্যায় 
ক্ষতিগ্রস্ত ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা 
অঞ্চলের সাগরদ্বীপ ও হ্ন্বরবন এলাকায় ১৯টি 


গ্রামে চিকিৎসা-সাহায্য চলিতেছে । পশমী 
কম্বল, ধুতি, শাড়ী, শিশুদের পোশাক এবং 
পুরানো বন্ত্রাদি ক্ষতিগ্রন্ত নপনারীদের মধ্যে এবং 
বিস্কুট, বাপি প্রভৃতি খাগ্সাম গ্রী শিশু ও রোগীদের 
মধ্যে বিতরিত। 


(২) রাজস্থান (১৯৮১)র বন্তা) £ রাজ- 


৬৮ উদ্বোধন 


স্থানের ১৯৮১র বন্তায় ক্ষতিগ্রস্ত জয়পুর জেলান্তর্গত 
চাক্‌স্থ এবং লালসৎ তহশীলের ২২টি গ্রামের 
১,১১৭টি পরিবারের ১১৫০০ দুর্গতদের মধ্যে 
পশমী কম্বল বিতরিত। 

(৩) উড়িস্যা, অন্ধ-প্রদদেশ, আরামবাগ এবং 
মালদায় পুনর্বাসনকাধ যথারীতি অধ্যাহত আছে। 

(8) মোরভি (১৯৭৯'র বন্যা): মোরভিতে 
গৃহশিমাণকাধ সমাপ্ত। 

রামক্ষ্-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন 

(১) গত ১২ই ডিসেম্বর ১৯৮১, হায়দ্রাবাধ, 
রামরুষ মঠ কতৃক বিবেকানন্দ যুসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। 

(২) গত ১৯শে ও ২০শে ডিসেম্বর ১৯৮১, 
সারগাছি আশ্রমের পরিচালপায় “ববেকানন্ 
ভাবানথরাগী যুবসম্মেলন? অনুষ্ঠিত হয়। ৩৫০ জনে 
অধিক ১৫ হইতে ৩* বৎসর বয়স্ক যুবক এই 
সম্মেলনে যোগদান করে। 

(৩) গত ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৮১, €বলঘরিযা 
স্টংডেপ্টস্‌ হোম'-পরিচালিত 'পামকফ-বিবেকানন 
যুবলম্মেলনে' ৪৫* জন যুবক যোগদাণ করে, 
তাহাদের বয়ঃনীমা ১৫ হইতে ৩০ বৎসর | 

উৎসব 

বেলুড় মঠে শ্রীখাসারধাদেবীর 
আবিাবতিথি ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৮১১ যথারীতি 
এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্যাপত হয়। প্রায় 
২৫,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে রারা-করা 
প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। অপরাহে মঠ-প্রা্থণে 
আয়োজিত ধর্নসভাব ম্বামী বন্দনাণন্দজ্জী 
মহারাজের পৌরোহিত্যে বক্তৃতা করেন স্বামী 
নিরাময়ানন্দ ও শ্বামী প্রভানন্দ । 

মেদিনীপুর রামকচ মিশন আশ্রমে 
প্র্ীমায়ের ১২৯তম আবিঙাবতিথি ১৭ই 
ডিলেম্বর, যথারীতি উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে 
বিশেব পুক্জী, হোম, ভক্তেবা, ধর্মদভ। ও 


১২৯তম 


[ ৮৪তম বধ--১ম সংখ্যা 


সঙ্গীতাদি হয়। মধ্যান্ছে প্রায় ২০** ভক্ত 
নরনারীকে বসাইয়! প্রপাদ দেওয়! হয়। সাস্ধ্য 
আবরাত্রিকের পর ধর্মসভায় শ্রশ্রুমায়ের সম্বন্ধে 
বস্তুত] করেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ | 

ফরিদপুর (বাংলাদেশ) রামকষ্ মিশন 
আশ্রমে শ্রশ্রমায়ের আবির্াবতিথি মঙ্গলারতি, 
বিশেষ পুজা, হোম, শ্রীশ্রুচত্তীপাঠ ও ভজনগানের 
মাধ্যমে পালিত হয়। অপরাহে স্থানীয় 
মহিলাগণের উদ্যোগে শ্রীমতী কিরণবাল। বস্‌ 
পৌরোহিত্যে এক ধর্মসভাও আয়োজন কর হয়। 
সভার শেষে ভক্তগণকে হাতে হাতে প্রসাদ 
বিতরণ করা হয়। 

উদ্বোধন-সংবাদ 

শ্ীশ্রামায়ের আবির্ভাবতিথি-উসব : 
শ্রশ্সারদাদ্দেবীর ১২৯তম আবির্তাবতিথি গণ 
২রা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর (১৯৮১), বৃহস্পতিবার 
শ্রীশীমায়ের বাড়ীতে এক ভাবগস্ভীর পরিবেশে 
যথারীতি উদ্যাপিত হয়। এতছৃপলক্ষে শ্রশ্রগাকু 
ও শ্রশ্রমায়ের বিশেষ পৃজা, হোম, শ্রশ্রীচণ্তীপাঠ 
অন্ুঠিত হয়। মঙ্গলারতির সময় ইইতেই 
বু ভক্ত নরনারী উতৎ্সব-মনুষ্ঠানে যোগদান 
করেন। মঙ্গলারতির পর নাটমন্দিরে ভজনগাণ 
শু হয় এবং চলে সকাল ৯॥ পধস্ত। 
শ্রধমায়ের বাড়ী আনন্দ-উৎ্সবে মুখরিত হয়। 
প্রায় ৮০০০ ভক্ত নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ পান। 

এই উপলক্ষে শ্রাখমায়ের নৃতন বাড়ীর 
সার্দানন্দ হলে সারাদিনব্যাপী আনন্দামুষ্ঠানের 
আয়োজন কর1 হইয়াছিল। সকাল ৭টা হইতে 
৭| শ্রীনীরেন্দু চৌধুরীর ভজন, তারপঃ 
প্রায় ছুইঘন্টা শ্রীফব চৌধুরী ও সহশিল্পি- 
বৃন্দের লীলাগীতি, অতঃপর আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী 
নিরাময়ানন্দ শ্ররমায়ের দ্রিব্যজীবন ও বাণী 
আলোচনা করেন। তাহার আলোচনার পর 
কালীকীঙন করেন এদিদ্ধেখদী কালীকীও৭ 


তু রোরিরটি 


মাঘ, ১৩০৮ ] 


সশ্মিলনী'র শিল্পিবৃন্ব। সন্ধ্যায় লীলাগীতি পরিবেশন 
বরেন “ম্থরপীঠে'র শ্রাঅরণ ঘোষ ও সহশিল্লিবৃন্দ | 

২*শে ডিসেম্বর, স্বামী নিরাময়ানন্দ বিশ্তারিত- 
ভাবে শ্রীশ্রমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচন' 
করেন। ২৭শে ডিসেম্বর, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ 
বিশ্ব-ইতিহাসের পটত্ৃমিকায় শ্রশ্রমাক়ের জীবন 
আলোচনা করেন। 

খ্বীস্টোসব ॥ ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৮১), 
সারদানন্দ হলে ভগবান্‌ যীন্তুব্ীস্টের আবিভাবের 
পৃরসন্ধ্যা পালিত হয়। ত্তাহার স্থপজ্জিত প্রতি- 
$তির সম্মথে বাইবেল পাঠ করেন স্বামী 
পোমেশ্বরানন্দ। বাইবেল পাঠের পর তিনি 
ভগবান্‌ যীশ্তুতীস্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর মধ্যে 
তুলনামূলক আলোচনা করেন। 


বিবিধ 


আটপুরে ধুনিমণ্ডপের উদ্বোধন 

হুগলি জেলার আটপুর গ্রামে শ্বামী প্রেমাণন্ৰ 
মহারাজের পৈত্রিকবাড়িতে ১৮৮৬ খস্টাব্দের 
াস্টমাসের পূর্বসন্ধ্যা ২৪শে ডিসেম্বর, নরেক্জরনাথ 
সহ শ্ররামকুষ্ণের নয়জন ত্যাগী সন্তান প্রজলিত 
ধুনির স'মুখে পবিত্র অগ্নিশিখাকে সাক্ষী রাখিয়া 
সংসারত্যাগের সংকল্প করেন। নরেজ্নাথ, 
শিত্যনিরঞজন, বাবুরাম, তারকনাথ, শশিভৃষণ, 
শরৎচন্দ্র, কালীপ্রপাদ, গঙ্গাধর ও সারদাপ্রসন্ 
_এই নয়জনই পরবতী কালে যথাক্রমে 
স্বামী বিবেকানন্দ, হ্বামী নিরঞপরনাণন্দ, স্বামী 
প্রেমানন্দ, শ্বামী শিবানম্দ, স্বামী রামরুষ্ণানমন্দঃ 
স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভ্দোনন্দ, স্বামী 
অখগডানম্দ এবং ন্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। 
নরেন্্রনাথের প্রাণম্পর্শী বৈরাগ্যময় ভাষণে 
উদ্দীপিত হইয়া সকলেই সংসারত্যাগের সংকল্প 
করেন। পরে তাহাদের খেয়াল হইল এ দিনটি 
খ্টজন্নের পূরবসন্ধ্যা (১0-1793 89৩ )। ২৪শে 


বিবিধ লংবাদ 


৩৪ 


৬ই ডিসেম্বর শ্বামী প্রেমানন্দজী ও ২১শে 
ডিসেম্বর শ্বামী শিবানন্দজীর আবির্ভাবতিথি 
পালিত হয়। 


সন্ধ্যারতির পর (৬॥ টায়) সারদানন্দ হলে 
স্বামী নিরাময়ানম্দ প্রতি বাঁববার শ্রীশ্ররামকুষ- 
কথামত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও 
ব্যাখ্যা করিতেছেন। 


এই মাসে পুনর্মুদ্রিত গ্রস্থসমূহের বিবরণ : 

শহ্করচরিত- শ্রইন্দ্রদয়াল ভট্টাচাধ, পুনমুদ্রণ 
(১৩৮৮ )১ পৃঃ ৭০১ মুল্য £ ৩০* টাকা 

শ্ররামর পুঁধি__অক্ষয়কুমার সেন, পুনম 
(১৩৮৮) পৃঃ ৬২০ মূল্য : ৩৩০০ টাকা 

আরতি-শুব-_-৭ম সং, পৃঃ ৩১, মুল্য । ১০* 
টাকা। 

তিন্বতে? পথে হিমালয়ে__শ্বামী অখগ্ডানন্দ 
৩য় সং, পৃঃ ১৮১১ মূল্য; ৫*** টাকা 


সংবাদ 


ডিসেম্বর তাই শ্ররামকষ্জ-সংঘের ইতিহাসে এক 
স্মরণীয় দিন। 

ষেস্থান্টিতে এই এঁতিহাসিক ঘটন। সংঘটিত 
হইঞ়া'ছল, সেই পবিত্র স্থানটি সংরক্ষণের উদ্দেশে 
আটপুরেন শ্ররামকষ্-প্রেখানম্দ ট্রাস্ট একটি ধুনি- 
মণ্ডপ পির্নাণ করেন। ২*শে ডিসের ১৯৮১, 
রবিবার সকালে শ্ররামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ 
শ্রমৎ শ্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এই নধ- 
নিখিত মগ্ডপের দ্বারোদঘাটন করিয়া! ধুনি প্রজলিত 
করেন। 

বেলুড় মঠ হইতে স্বামী অভয়ানন্বজী মহারাজ 
সহ ন্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ সকাল 
১০টার সময় উৎসবস্থলে আসিয়া পৌছিলে 
শঙ্খধবনি ছারা তাহাদের অভ্যর্থনা করা হয়। 
তাহারা গাড়ি হইতে নামিষা মন্দিরে প্রণাম করিয়া 
উৎ্সব-মগ্তপে যান। দন্গ্যাসি-ব্রদ্ষচারিবৃন্দের 
কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে থাকে মঙ্গলাচরণ, বেদগান। 
পৃজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ্জী মহারাজ নবনিখিত 


$৬ উদ্বোধন 


মগ্ডুপের দ্বারোদঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশ 
করেন। উন্মোচন করেন শ্রীরামরষের নয়জন 
ত্যাগী সন্তানের পুর্ণাবয়ব রিলিফ মৃতি এবং 
তাহার পাদদেশে প্রদীপ আলেশ। ধূপ জালান 
পর পুষ্পার্থ) নিবেধন করিৰ প্রজাপিত করেন ধুশি। 
সন্ন্যাসিবুন্দ ও অগণিত ভৰ্ক নরনারী মণ্ডপের 
চারিপাশে বসিয়া বা দীড়াইয়া এই পবিত্র 
ষ্ঠ দর্শন করেন। বাহিরে তখন চ।লতেছিল 
সমবেত কঠে বেদগান। 

মণ্ডপ হইতে পুজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বগানন্জী 
মহারাজ আযফোজত ধর্মনভায় যান! প্র 
তুমি সর্বপ্ধ আমা." উদ্বোধনী সম্বীতেষ মাধ)ষে 
সভা শুরু হয়। শ্বাগত-ভাষণ দেশ শুরামরষ- 
প্রেমাণন ট্রাস্টের সভাপাত শ্রআঁজত বস্থ। 
তাহার পৰ ্রাস্টের সম্পাদক ীশৈলেন্্রনাথ পাল 
পৃজ্পাদ ম্বামী বীরেশখবপানন্মজী মহারাজের 
[লিখিত-ভাষণটি সভায় পাঠ করেন £ 

শু্বাবুরাম মহাপাজের পুণ্য জন্মস্থান 
আটপুর শ্রীরামকষ্-সভ্বের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট 
স্থানরূপে পদ্গিণিত। শ্রীপপেন্জশাথের নেতৃতে 
শ্রীশঠাকুবের নয়জন সস্তান ১৮৮৬ সালের ২৪শে 
ডিসেম্বর পাত্রে এই আ্াটপুরে প্রজালত ধুশি+ 
সামনে সন্্যাসগ্রহণপুবক গৃহত্যাগের সংকগ্প গ্রহণ 
করেছিলেন । অবতাদুবরিষ্ঠ শ্রশঠাকুরের সন্তানদের 
এই প্রতিজ্ঞা পৃথিবীর ধর্মীয় ইতিহাসে এক নব 
যুগের কএপাত করেছিল। খুব আনন্দের বিষয়, 
সেই পির ঘটসার স্মরণে, ধুশি-প্রজলনের পুণ্য 
স্বানচিতে 'ঈপামক-প্রেমানন্দ ট্রাস্ট একটি 
শ্বারক-মঙ্দির নির্মাণ করেছেন। সেই মন্দিরের 
উদ্বোধন অনুষ্ঠান যোগদান করার সৃযোগ পেয়ে 
আমি আনন্দিত হয়েছি । যে মন্দিরের দ্বার আজ 
উদ্বোধন করা! হ'ল, তা শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তার 
সম্তানদের মুতিকে ধারণ ক'রে আছে। তাদের 
মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে ঠাকুরের ভাবধারা ভক্ত 


[ ৮৪তম বর্ষ--১ম মংখ্য। 


হৃদয়ে সঞ্চারিত হবে । তাদের সকলের আশীর্বাদ 
সতত আমাদর সকলের উপর বধিত হোক, 
আঙ্কের এই শুভদিনে তাদের কাছে আমার 
প্রার্থন]। 

আমার শুভেচ্ছাদি সকলকে জানাচ্ছি । 

ইহার পর অধ্যাপক শ্রশঙ্করীপ্রসাদ বস্থ একটি 
লিথিত-ভাষণ পাঠ করেন এবং স্বামী নিরাময়ানন! 
এই দিনটির তাৎপর্য বুঝাইতে একটি সংক্ষি্ 
ভাষণ দ্বেন। 

আটপুয়ের শ্ররাষকষ্-প্রেমানন্ন ত্রাস্টেঃ 
চেষ্টাতেই এই নবনিমিত ধুনিমগপ নিমিত। 
মঙ্জপের দেওয়ালের চাতিছিকে ট্রেরাকোটায় 
শরামকষণ-আন্দোলনের বি৩ক্গ দিক ৩৮টি ফলকে 
রূপাধিত করা হইয়াছে। অধ্যাপক পিশস্বরীপ্রলাদ 
বস্থুণ পরামর্শে শিল্পী শশিত্যাণন্দ ভকত এই 
ধুনিখপনিমাণে সাহায্য ও তাহাতে হিলিফ- 
মৃত্ি প্রতিা কাজ কবিয়াছেন। 

জন্মজযুস্তী 

ঝাড়গ্রাম (মোদনীপুর) লহপে “দেবেজ্জমোহন 
হলে" ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৮১), মানিকপাড়া 
পাবলিক লাইব্রেরি, প্রাণে ১৯শৈ দিসেম্বর এবং 
খড়গণুর ছুরগামন্দির হলে ২*শৈে ডিসেম্বর 
আশ্রীমায়ে আবিভাবাতিথি উপলক্ষে শঞ্জমায়ের 
সম্বদ্ধে তিশটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। 
তাহাতে আলোচনা করেন স্বামী সোমেশখ্বরানন্দ। 

নিয়লিখিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমা সারধাদেবীর 
জন্মোৎসব পালত হইয়াছে। 

বীরভূম শ্রীরামরু্ তপাম১, ভাঙ্গর (২৪ 
পরগনা ) শ্রীশ়ামকঙ্চ ভক্ত সংঘ, গ্োলাপুর 
(২৪ পণগনা ) শ্রীরামরু্ আশ্রম, খাগড়া 
( বহরমপুর ) 'শশ্রমায়ের সংসার । 


পরলোকে 


শরমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিঙ্য সতীশচজ্জ 
মুখোপাধ্যায় গত ৯ই পৌষ ১৩৮৮ (২৫শে 
ডিসেম্বর, ১৯৮১ ), রাত্রি ২টায় পুরুলিয়া জেলার 
পুচ গ্রামের বাসভবনে ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। জয়রামবাটাতে শ্রশ্রীমাক়ের নিকট 
হইতে তিনি ১৩১৯ সালে দীক্ষাগ্রহণ করেন। 


চেঞ্জ, ১৩০৬ ] দশ বতসএ পে ১০৫ 


বালক প্রেনহেকের বিখ্যাত হারভিবংশীয় । নাম কুমার হারভি। বালকটা স্থন্দর ও সরল। 
কুমার হারভির বড় বড় উজ্জল ক্কবর্ণ চক্ষু দেখিলেই তাহাকে সততার ও সারল্যের 
প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে হয়। কুমার আপামরসাধারণ সকলেরই প্রিয় 

দোলমেশের জমিদারগৃহিণী বালকের আত্মীয় । কুমার তীহাকে নববর্ষের নৃখশ ত্ত- 
জ্ঞাপনার্থ দোলমেনে আসিল। অনতিদুরেই স্ধাধবলিত উচ্চ বৃহৎ প্রাসাদ দোলমেন-তুম/ধিকারী- 
বর্গের মহিমা ঘোষণা করিতেছিল। কুমার ভ্রতপদসঞ্চারে সেই প্রকাণ্ড সৌধ মধে প্রবেশ 
করিয়। জমিধারগুহিণীর শিকট উপস্থত হইল। গৃহিণী বৃদ্ধা; একখানি বৃহৎ আরাম-কেপারায় 
স্বীয় দেহযত্টি লুপ্ত করিয়া বপিয়াছিলেন। সম্মুখে অগ্রিকৃণ্ডে কাষ্টখণ্ড ধিক ধিকি আপনার 
জীবনের অস্তিত্ব লোপ করিতেছিল। 

কুমারকে দেখিবামাত্র গৃহিণী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরস্পর্পে নববর্ষের বিশেষ 
সন্তাষণ হইল। গৃহিণী কহিলেন, “কুমার, এ দেখ তোমার নববর্ষের উপহার সাম্গ্রী। মনোমত 
হইল কিনা পরীক্ষা কর ।, 

কয়েকধানি গল্পের বহি, কঙকগুল খেলানার সামগ্রী ও «কটী বন্দুক সন্মুখস্থ টেবিলে 
শোভা পাইতোঁছুল । হারভি উপহারগুলি দেয়া আনন্দে শাচিয়া উঠিপ। সারা ছুইটা বৎসর 
পিয়া হারভি একটা বন্দুক পাইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল। বশুকটা দেখি 
তাহার বড় বড় চক্ষু ছুইটী উজ্জল হইয়া উঠিল, মনে করিল শক্রপক্ষীয় কাহাকে পাইলে একবার 
লক্ষ্য কিয়া দেখে । 

হারভি যে বংশ স্তুত, সে বংশের পুরুষমাত্রেই যোদ্ধা এবং তাহাদিগের মধে) অধিকা'শই 
এণক্ষেত্থ্ে জীবনোত্সর্গ করিয়াছেন। তাহার পিতামহ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সিবাস্তাপুল আঞ্মণে শিহত 
হন। কুমার হারডি শৈশব হইতেই শৈতৃক কীত্তিকাহিনী শ্রবণে আপন্দ প্রকাশ করি'5। 

সেইদিবস বৈক|লে বাটী ফিরিবার সময় পথে হারভি বন্দুকটা লইয়াই ব)স্ত ছিল। 
গ্ান্য দ্রব্যগুলি বৃদ্ধ ভূত্যের হন্ডে দিয়া সে নিশ্চিত ছিল। পোলমেন ত্যাগের পর খ্রেনহেকের 
পথে প্রবেশ করিয়া কিছু দুর যাইবার পর কুমার হারভি দেখিল, তাহার সখবয়স্ক একটা বালক 
ভাহাদেএ পশ্চাৎ পশ্চৎ আসিতেছে। বালকে? পরিচ্ছদ অত্যন্ত গাঁমান্য রকমের । তাহার পাতলা 
পাতলা ছোট গাল ছুটি, আর সেই বিবর্ণ কচি মুখখানি দেখিলেই ধাগিদ্রযদুঃখের ভীষণ অত্য।চা-র 
কথা মনে গড়ে। তাহাগ পেই ভ্রমর ই নয়নছুটির দৃষ্টি ভাপনার উপর পতিড দোখিয়া, কুমার 
দঃদ্রচত্ে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাস। করিল, "বালক, তুখি ।ক ঢাও ?* 

বালকটা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, “না এমন কিছুই পহে। আমি ওই বন্দুকটা 
দেথিতেছিলাম।” 

হারভি। তোমার নাম কি? 

বালক। আমার নাষ তনিগী, মামি আপনাধিগের বাডীর ণিকটেং খাক। আপনি ষখশ 
পশী মাঝোহণে বেড়াইতে যান, তথণ আঘি 'আাপশাকে দেখিতে পাই, কিন্ত আপশি আমাকে 
দেখেন নাই । 


মাঘ, ১৩৮৫ সংখ্যার পর।-- বর্তমান সঃ ( মাধ, ১:৮৮, পুঃ ১১) 


৬ ! পুনমুদ্রপ ] 


৬ উদ্বোধন | ২য় বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 


হারভিকে এক্ষণে অপেক্ষাকত স্ম্দহপ্রকৃতিবিশ্ বোধ হওয়ায় বালক তনিগী সাহসে 
তর করিয়! কিঞিৎ অগ্রসর হইল। বন্দুকের ঘোড়াটিতে হাত দিয়! দেখিতে লাগিল। 

হারভি শ্বভাবস্থলভ সারলোর সহিত বলিল, “তনিগী, এটি আমার নববর্ষের উপহার ; 
আচ্ছা, তুমি কি কি উপহার পাইলে? বালক উচ্হান্ত করিয়া বলিল, “আমায় উপহার 
দিবার লোক ইহজগতে কেহই নাই, আমার পিতা মাত উভয়েই পরুলোকগত।” 

হারভি বুদ্ধ ভূত্যের হস্তস্থিত অন্যান্য দ্রব্যগুলিন দিকে চাহিয়] কহিল, “বালক, এ সকল 
উপহারের মধ্য হইতে যেটি ইচ্ছা হয় বাছিয়া লও।” তনিগী অবজ্ঞাস্থচক দৃর্টিতে এ সকল দ্রব্য 
একবার দেখিয়া লইল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি পুনরায় সেই মহামূল্য বন্দুকটির উপর পড়িল। 
সে মন্তক সঞ্চালন করিয়া কহিল, “না, ওই সকল দ্রব্যে আমার কোনও আবশ্তক নাই; আমিকি 
ওই বন্দুকটি আর একবার ক্ষণকালের জন্য দেখিতে পাতি ?, 

হারভি তৎক্ষণাৎ সেই বন্দুকটি তনিগীর হস্তে প্রদান করিল। এইকূপে কিছু দুর 
যাইবার পর হারুভি তাঁনগীকে |নবিষ্টচিত্তে বন্দুকটির প্রতি আরুষ্ট দেখিয়া কহিল, 'বালক, তোমার 
শিতামীতা বর্তমান নাই । কিন্তু নববর্দারস্তে তোমায় কিছু উপহার দেয়, এমন লোক কি কেহই 
নাই ?” 

বালক কাতরকণে অতি কষ্টে একটি ক্ষুদ্র পা? বলিক্কা, আবার সেই বন্দুক লইয়া খেল, 
করিতে লাগিল। 

কুমার হারভি, কি জানি কেন, এক মুহত্ের জন্তা গন্তীর ভাব ধারণ করিল; বোধ হইল, 
যেন তাহার মনের মধে। সহসা একটি তুমুল ঝড় উঠিয়াছে, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ণতনিগী । এই 
বন্দুকটি আমি তোমার দিলাম ; আহা, তোমার পিতামাত' ক্হেই নাই!, 

তনিগী একদৃষ্টে কুমারের দিকে চাহিয়া রহিল । কুমারের উদার ম্বভাবের বিষয় চিন্তা করিযু" 
সে আনন্দে অবাক হইয়া গেল। তাহার বিবর্ণ কপোলযুগল অরুণরাগরঞ্জিত হইল । তাহার 
চক্ষুত্বয় হইতে আনন্দাশ্র নিত হইল । সে কিভাবায় কুমার হ'বুভিকে ধন্যবাদ দিবে তাহা স্থির 
করিতে পারিল না। 

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল । কুমার হারভি এক্ষণে কলেজে অধ্যয়ন করেন। 
অবকাশকালে প্লেনহকে আসিয়া তন্িগীকে দেখিয়া যান । প্রেনহেক জমিদারীতুক্ত একটি গোলা 
বাড়ীতে তনিগী কণ্ম বরিত। 

এক দিবস 'ুনিগী হারভিকে কহিল, “কুমার । বন্দুকটী সর্ধক্ষণই আমার নিকটে থাকে। 
উহাই আমার বাল্/যকালের একমাত্র প্রিয় বস্্ব ও আনন্দ-নিদশন | যদ্যপি এমন দিন আইসে, 
যখন আপনার কোনও পন্দুকের প্রয়োজন হইবে, আশ? করি, আপনি অধীনকে স্মরণ করিবেন ।” 
এই কয়েকটি কথা ত্গী অর্দীবিকম্পিত হ্বরে এমন ভাবে কহিল, যে কুমারের তাহা অহঙ্কারশৃচক 
বলিয়া বোধ হইল না। উহা তাহার প্রাণের আবেগময়ী ভাষা, হৃদয়ের অস্তস্তল হইতে বাতির 
হইয়াছে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল। 

অষ্টাদশ বরে কুমার হাবভি সেন্টসীরের সৈনিক বিগ্ভালযে প্রবিইই হইলেন । বাল্যাবধি 

(৮৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৪২ 


চৈত্র, ১৩০৬] দশ বৎসর পরে ১০৭ 


তিনি পূর্বপুরুষগণের অবলঘ্বিত পথের অনুসরণে পুতসক্কল্প ছিলেন । ছুই বত্সর অস্তে”৭৯ থুইাকের 
সেই ভবন যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুঘার হারা সেণ্টসীর বিদ্যালযস্থ কয়েকজন বন্ধুর সহিত এ 
ুদ্ধে এক সেনা দলে প্রবিষ্ট হইয়া, শ্বয₹ং এক বিশিষ্ট কর্খচাবী নিযুক্ত হইলেন। 

এই সংবাঁধ শ্রবণ মাত্র তন্দগী আবেদন করিয়া, কুমারের অধীনস্থ সৈনদলে প্রবিষ্ট হইল । 
গতাল্স দিবসে? মধ্যেই এই দরিদ্র পষক যুবক অদম্য বীরের মাসন গ্রহণ করিল। তাহাদের 
সেনাদল উত্তরম্ব সৈন্য বিভাগের অধীন এ ফেডোন নাক সৈন্যাধক্ষের পারচালিত । আমাদের 
পরিচিত বন্ধৃদবয় প্রত্যেক যুদ্ধে: অস্তে একবার পরম্পরে মিলিত হইঙ। 

অধ্যক্ষ ফেডাঙত অতান্ত সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও শক্রর আক্রমণ শ্বারণে রুতকাধ্য 
হইলেন না। ১৮৭৭ পুষ্ীবের ২৩শে ডিসেম্বরে “পণ্টনইলেসেব্র' যুদ্ধে তশিগী অদ্ভূত বীরত্বের 
পরিচয় দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রেই উচ্চপ(দ অধিষ্ঠিত হইল। কুমার হারভিও অপাধারণ রণনৈপুণ্য দেখাইয়া 
কাঞ্জেনের পদে উন্নীত হইলেন । ১৮৭১ গৃষ্টান্দের নববর্ধারস্ত দিবসে তাহারা “আরাসের” নিকটে 
শিবির মধ্যে পূর্ব দবসের ক্লান্তি দুর করিতেছিলেন। 

তনিগী বলিল, 'কাপেন, আজ হইতে «শ বৎসর পূর্বে আপনি আমায় একটি বন্দুক প্রধান 
করিয়াছিলেন, মনে আছে কি? কুমার আপনার বাল/কালের বন্দুক পাইবার আগ্রহের বিষয় 
স্বরণ করিয়া মানন্দিত হইয়া কহিলেন, 'হ' সে বিষয় আমার মনে ধিশ্ষে রূপে জাগনূক আছে।, 

তিন দিবস পরে “বাপমের? যুদ্ধ আরস্ত হইল। প্রথম দিসে সন্ধার প্রাকালে, যখন 
ুদ্ধ প্রায় বদ্ধ হয় হয়, তন্গী কাপ্েপের অন্গুসন্ধানে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। তশিগী 
দেধিল, কাণ্চেন হারভি স্বীয় সগ্ঠোহত অশ্বের নিন হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন । পশ্চাতে 
একজন প্রাসিয়ান সেণা কুমারের উদ্দেখে স্বীয় বর্শ! উত্তোলন করিয়া অগ্রস৫ হইতেছে। চারিদিকে 
মহাঁকোলাহল। কুমার সবে মাত্র দ্রাড়াইয়াছেন, সম্মুথে প্রাসিয়ান্‌ সেনা উত্তোলিতবশাহ 
£তান্তের ন্যায় দণ্ডায়মান । সহস' কোথা হইতে কে একজন তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হুইয়া সেই 
প্রাসিয়ানকে তরবারর আঘাতে শিপাতিত করিল। সেআর কেহই পহে--আমাদধের ম্থপরিচিত 
আদম্যবী্ধ কৃতজ্ঞ তনিগী। তনিগী কাপেরণ হারভির সেই আপন্ন বিপদ অবলোকন কৰিবামাত্ 
শত শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম পূর্বক, খত শত হত আহতকে পদতলে দিশ্পেষিত করিয়া, 
কুমারের প্রাণরক্ষার জন্য উন্মত্বের ন্যায় উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তপিগী সেই হত প্রাপিয়ানের 
নিকট হইতে তাহার বন্দুক গ্রহণ করিয়া, কুমারকে উপহার দিবার মানসে কহিল, “কুমার! 
একদিন আপনি আমাকে একটি বন্দুক পান করিয়াছিলেন। অনুমাত করুণ, এই ধন্মুক আপনাকে 
অর্পণ করিয়া! কর্তব্য-খণ হইতে মুক্ত হই ।, 

হরি! হরি! তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে, যখন পবে মাত্র বন্দুক হারভি হস্তে 
শ্রদান করিবার নিমিত্ত দপ্তারমান হইয়াছে, হতভাগ্য তনিগী পশণ্চাত্পদ হইয়া! পড়িয়া গেল। 
কোথা হইতে একটি গুলি আলিয়া তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল। কুমার বাম্পাকুলিত লোচনে 
লেই বন্দুকটা__াহার প্রাণরক্ষক সেই চিএরতজ্ঞবন্ধু প্রদত্ত পক্তনাত বন্দুকটা--সাদরে গ্রহণ 
কৰিলেন। সহসা, কি জ্রানি কেন, স্বপ্নের মত অতীতের ছায়া! তাহার সম্মুখে পতিত হইল। 

( মাঘ, ১৩৮৮, পৃঃ ৪৩) 


১০৮ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ--*্ঠ সংখা! 


কুমার দেখিলেন__সেই দোলমেনের প্রশ্ত পথ-যথায় তিনি এক কক বালককে তাহার উপহাএ- 
বন্দুক ধান করিয়াছিলেন। 

পাঠক ! ভনিগীকে-সেই কন্ধমবীর সেই অদম্য অধ্যবসায়শীল কর্মযোগী সেই পিতৃমাতৃহীন 
দরিদ্র তজ্ঞতাপরায়ণ 'ভনিগীকে, কি একবার অনুসন্ধান কছিবে না? এ দেখ বস উচ্চে, যথায় 
দানবের চর্মচক্ষুর ক্ষীণ দৃষ্টি পহছিতে প্রায় অক্ষম, এ সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের পারে 
মাল)চন্দনটচ্চিহ, হইয়া! ভনিগী, বন্ধ কুমার হারভির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। থাক দেব, 
থাক ত্নগী! অনন্ত ধাদে বসিষা। অনন্ত আনন্দ উপভ্তোগ কর। এ মণজগতে ক্ষুত্রাূপি ক্ষুদ্র 
হামরা, ভোমার মহনীয় আদর্শ ভে ধারণ করিয়া! তোমার প্ররশিত মহাপথের উদ্দেশে যাত্রা 
করিবার জন্য সারাটী জীবন ধরিয়া যর করিতে থাকি, দেখি, যদি একপদও অগ্রসর হইছে, পাবি । 


রামকষ্খ মিশন 


১। মাপ্রাজ মহোতৎসব। 
পরমহংসদেবের জন্মোৎসব সন্ধে নিশ্নলিখিত পত্র আমরা মাদ্রাজ হইতে পাইয়াছি £-_ 


এখানে সুচারপে ভগবান শ্রীশীবামরুষতঘ্েবের জন্মতিথি-পুক্জা ও মহোৎসব সম্পঙ্গ 
তল গিয়াছে । গতবার প্রায় ১৪।১৫ মণ চাউল ও সামান্য টাকা একত্রিত হইয়াছিল । 
এবার উত্সবের জনা প্রায় ৪০ মণ চাঁউল ও নগদ ছুই শত টাকা উপর সংগ্রহ হইয়াছিল। 
সাহাষ। প্রদানকারী মহাশয়দিগের মধ্যে ছুই জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 005: 1900-এব 
জমিদার প্রায় ৬ মণ ৮উল দিয়াছেন (ইনি পরমহংসদেবের জবীবশী ও উক্তি, [01৮ ভাষায় 
অন্থুবাদ করিতেছেন )। মাদ্রাজ ভাইকোর্টের 105110০ স্থত্রদ্ষণ্য আয়র, নগধ ৩০২ টাকা দিয়াছেন। 
মহোৎসব সম্বন্দীয় যাবতীয় কাধ্যের সমস্ত ভার ““মুন্নথ্‌ ত্বামী নাইডু” নামক এক সুদক্ষ লোকের 
উপর ম্যন্ত হইয়াছিল। ইনি কার্যযবশতঃ প্রায় ৩ দিন অন্ন গ্রহণ করিতে অবলর পান নাই। 
একরাত্বি একেবারেই নিদ্া যান নাই ও কেবল খাটিয়াছিলেন। এদেশে মেঠাই প্রতি মিষ্ট 
দ্রব্য গ্রহণের প্রথা নাই। নারিকেলের নাড় করা হইয়াছিল ও রাশীকুত ফল আনয়ন করা 
হইয়াছিল । অপরদিকে ৪০০ শত লোকের অন্নব্যঞরনাদি প্রস্তুত হইয়াছিল। সেদিন আফিস 
থাকাতে মধ্যান্কে খুব লোক হয় নাই। আত সামান্ত লোকই প্রসাদ পাইতে আসিয়াছিলেন। 
৪টার পর দলেদলে লোক আসিয়াছিল। রাত্রিতে সকলেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন। স্বামী 
রামকষণানন্দ সমন্ত দিন উপবাসী থাকিয়াও সকলকে ঠিক সমানভাবে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন । 
তিথি-পৃজাব দ্বিন ৩,* শত লোকের উপর প্রসাদ পাইয়াছিলেন, রাত্রিতে খুব হোম হইম্বাছিল। 
উত্সবের দিনও ২০০ শত ভদ্রলোক প্রসাদ পাইয়াছিলেন ও প্রায় ৫০০* হাজার গরিবলোক সন্ত 
চিত্বে ভোজন করিয়াছিল। উপরতলায় এক বিস্তীণ ঘরে ভগবানের সমাধিস্থ সৌম্যমৃত্তি অতি 
সুন্দর ভাবে স্থসজ্জিত কন হইয়াছিল। সে ঘরে প্রায় ৫** শত লোক ধরে। রামরুফ্ণানন! 


্বামীঃ পর্মহংসদেবের সর্থক্ষণ্ড জীবনী ও রামকুষ মিশন সঙ্ন্ধে এক স্থদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। 
(৮৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৪ ) 


চৈত্র, ১৩৬] পামকজ মিশন ১০৯ 


সভাপতি-_এখানকার হাইকোর্টের উকিল--্ম্বামী আয়র মহাশয় ভগবান্‌ রামকু্জ ও তাহার 
মিশন সম্বদ্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, ভারতের প্রাচীন ধর্মভাব 
ভারতবর্ধে আবার জাগিধ। উঠিতেছে। 
২। নিউইয়র্ক সংবাদ | 

গত অক্টোবর মাস হইতে, নিউইয়কম্থ “বেদাস্ত সভা”র একটি স্থায়ী গৃহ হইয়াছে। 
ইহাতে শতাধিক লোকের স্থান হইতে পারে। একজন আমেরিকান ব্রদ্ষচারিযী সমুদয় কাধ 
তত্বাবধারণ করেন। ১৫ই অক্টোবর ইহা সাধারণের জন্থ খোলা হয়। শ্বামী অভেদানন্দ উপস্থিত 
ছিলেন। ২২শে অক্টোবর হইতে ইহার নিয়মিত বন্তৃভা আরম হইয়াছে। নিজে বক্তার নাম 
ও ভারিখ দেওয়া গেল। বক্তা--গ্বামী অভেদানন্দ। 


১৮৯৯--২২শে অক্টোবর” দর্শন ও ধর্ম | 

১১ ২৯শে 7১ জাগতিক ক্রমবিকাশ ও উহাএ উদ্দেশ) 

১. &ই নবেম্বর আত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ । 

।) ১২ই ৪ ভগবানে মাতৃভাব নিত্য । 

9 ১৯শে ৯ শুভাশুভতত্ব। 

॥। ২৬শে ১, জীবন্মুক্তির উপায়। 

5 ওরা ডিসেম্বর মৃত্ুতর পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি পা? 
১ ১ই ১ বংশানক্রমবন্তিতা ও পুনন্দন্মবাদ। 
দহ 3 রঙ্গানুতূতি লাভ। 

%. ২৪শে ১ 4 ও খ্রীষ্ট উপাসণ1। 
১৯*০--৭ই জানুয়ারি [বংশ শতান্ধীর ধন্ম । 

8 ১৪ই ৮) বোগ কি? উহার সীম! ও অভ্যাস । 

৮. 851. 21 প্রাণায়াম তন্ব। 

১ ২৮শে টা 'আত্মসংযমের উপায়। 

১ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি আধ্যাত্মিক জীবনে একাগ্রতা ও ধযানের ফল 
8 উহ ২ পাপী কিরূপে মুক্তি লাভ করে। 

% ১৮ই ৬ বাড ধন্ম ও বেধান্তের নীতি । 

৮ ২৫শে ৯» ক্রমবিকাশবার্দ ও অমরত্ব । 

১. £ঠা মার্চ প্রাচীন ভারতে শিকণতদ্ধ বা ঈশ্বরতনয় ও ক্রুশ । 
ঠা, - উঠি, আমাদের অপৃষ্টের স্থজনকত্ত। কে? 

টি ঈশ্বর কি আমাণের প্রার্থনা শুনেন? 

১ ২৫শে ৩, ভগবতপ্রেম ও মুক্তি। 

» ১লা এপ্রেল কোন মহাপুরুষের জীবনী । 


( যাষ, ১৩৮৮, পৃঃ ৪৫) 


১১৬ উদ্বোধন [ ২য় বর্-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 


স্বামী বিবেকানন্দ ৮ই নবেম্বর নিউইয়কে আগমন করেন। তিশি সেইধিন বেদান্তসভার 
শ্রিমিত অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া অনেক নবাগত ব্যক্তির সহিত পরিচিত হন। ১০ই 
তাহাকে সাধারণে এক অভিপন্দন প্রণান করেন। একপক্ষ এখানে থাকিয়া ২২শে তিনি 
চিকাগোর গমশ করেন। তথায় এক সপ্তাহ থাকিয়। ক্যালিফ পিয়া গিয়াছেন | 

্বামী তুরীয়ানন্দ মণ্টক্লেয়ার নামক স্থানে থাকেন। ইহা নিউইয়র্ক হইতে একঘণ্টার পথ। 
তিনি হিতোপদেশ ও অগ্যান্থ ভারতীয় পুশ্তক হইতে ছেলেদিগকে নীতি শিক্ষা দেন। 





৩। মুণিদাবাদ জেলা অস্তঃপাতী ভাবদাগ্রামস্থ 
অনাথ-আশ্রম । 


(স্বামী সচ্চিদানন্দ প্রেরিত |) 


আমি প্রায় এক মাস, শ্রীপ্নীরামরুষ্জ পরমহংসদেবের সন্গ্যাপী শিষ্য _-ন্বামী অথগ্তানন্দ প্রতিষ্ঠিত 
অনাথআশ্রমে আছি। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ছুতিক্ষের সময়, বহরমপুরের অদুরবত্তী মালা গ্রামে 
ক্ষুৎপীড়িত দরিদ্রুদগকে অন্গবিতরণে রত উক্ত ম্বামীর, একটা অনাথআশ্রম স্থাপনের প্রথম ইচ্ছা 
হয়। তৎকালীন মুখিদাবাদের কালেক্টর ই. ভি. লেভিঞ্চ এবং তৎপরবর্তী কালেক্টুৰ ডত্রিউ. 
ইঙ্জার্টন, ্বামীজির অধ্যবসায় এই মহছুদ্ধেশ্তর ভবিষ্যৎসিদ্ধি বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া স্বামীজিকে 
নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করেন। ১৮৯৭ আগ্ই মাসে, ছুইটী অনাথ বালক 
লইর! আশ্রমের কার্ধ্য আরম্ত হয়। এক্ষণে বালক্দিগের সংখ্যা দ্বাদশ । ইহাদের মধ্যে ভাগলপুরের 
কালেক্টর জে. জি. কামিং একটা, এবং মুণিদাবাদের কালেক্টর জে. আর. ব্র্যাক্উড, দুইটীকে 
পাঠান। এইরূপ, স্থানীয় রাজপুরুষ ও গ্বদেশীয়দিগেরএ আশ্রমের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি । 

আশ্রমের প্রথম আরন্ত মাহুলা গ্রামে । ১৮৯নএর প্রারস্তে বহরমপুরের আট মাইল 
দক্ষিণে সারগাছিতে আশ্রম স্থানান্তরিত হইয়াছে । জমিদার শ্রীমতী মধুন্ন্দরী বশ্মণী আশ্রমের 
জন্য তাহার কাছারিবাড়ির এক অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথ বালকের! এক্ষণে সেইখানে 
রহিয়াছে । আশ্রমের বাড়ির জন্য, বিঘা প্রতি চারি আনা! নামমাত্র বাধিক খাজনা হিসাবে 
তিন বিঘা! সতের কাঠা জমি দিয়া ইনি নিজের উদার অন্তঃকরণের ও ত্বদেশ বাৎসল্যের বিশেষ 
পরিচয় দিয়াছেন । 

ক্ষুধিতকে অন্নদান ও অনাশ্রিতকে আশ্রয়দান আশ্রমের অন্যতম উদ্দোশ্ত হইলেও, ইহার 
মুখ্য উদ্দেস্ট-_কষি, শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য প্রভৃতি অত্যাবশ্তকীয় জীবনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান 
করা, এবং ছেলেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, এক কথায়-_“মানুষ করা”, যাহাতে তাহার! 
নিজের জীবন অতুযুচ্চ আদর্শে গঠিত করিয়া সেই আদশ বলে পতিত ভারতের অন্ুথানের দ্বানর 
মুক্ত করিতে পারে। এক একটি আত্ম! 'অনন্তশক্তি আধার); উপযুক্ত আচার্ধ্ের হাতে সে 
শক্তির বিকাশ অবশ্বন্তাবী। 

এই আড়াই বছরের মধ্যে বালকদিগের চরিত্র পরিবর্তন দেখিলে অবাক্‌ হইতে হয়। 

(৮৪তম বর্ষ, ১ম সংখ্যাঃ পৃং ৪৬) 


চৈত্র, ১৩০৬ ] রামু মিশন ১১১ 


একদিকে স্বামীজ্ির অতুল ন্েহ, অঙ্ষুপ্ন উদ্যম ; অন্যদিকে তদেকাশ্রয় অনাথ বালকের শ্রীতি, 
সচ্চরিত্র, কাধ্যক্ষমত' ; আশ্রমটী আমার কাছে ভালবালার স্বর্গ বলিয়া বোধ হইল। সে দিন 
ছুইটা নূতন ছেলে আসিঙ্কাছে। শ্বামীজ উহািগকে গরম জল ও সাবান পিয়া ন্নান করাইলেন, 
“সহন্রশীর্ধা পুরুষ: সহম্রাক্ষঃ সইন্পাৎ_ অস্ত্র উচ্চারণ কাওতে করিতে । অতীব স্বন্দর ও 
আশাপ্রদ দেখিবার জিনিস। 

ছেলেদিগকে এখন কাপড় বোনা, জামা সেলাই করা, ছুতোরের কাজ, রেশম-বিজ্ঞান এবং 
ইংরাজ' ৪ বাঙ্গল! পড়া, লেখা, আক প্রভৃতি শেখান হয়। ইহার জন্য একজন তাতি, একজন 
দচ্বি, একজন ছুতো- ও একজন বাঙ্গলা পণ্ডিত মাহিনা দিয়া রাখা হইয়াছে । পণ্ডিত রবিবার 
ভিন্ন প্রত্যহ সকালে, তাতি ফি মঙ্গলবার ও বুহম্পতিবারে, ছুতোর বুধ ও শনিবারে এবং দর্জি 
রবিবারের সকালে আশ্রমে আসিয়া এ সকল বিষয় শিক্ষা দেন। প্রত্যেক সোম ও শুক্রবারে 
বেঙগল্-রেশম-সমিতি দ্বারা শিযুক্ত একজন দক্ষ শিক্ষক রেশম-বিজ্ঞান শিখাইয়া যান। প্রতিদিন 
সন্ধ্যার পর শ্বামীজি নিঙ্গে অথবা উপস্থিত তাহার কোন সন্ব্যাসী ভ্রাতা ইংরাজী পডান। 

আশ্রমে জাতি, বর্ণ, ধশ্ম-নিবিশেষে, হিন্দু, মুনলমান, কি খৃষ্টান, সকল সম্প্রদায়ের অনাথ 
বালকাধগকে স্থান দেওয়া হইবে । যে সম্প্রদায় হইতে আনীত, যাহাতে সেই সম্প্রদায়ের 
অস্থুমোদিতরূপে বালকের ধন্মপ্রবৃত্তির শ্বতি হয়, ধশ্মোপদেশ কালে শ্বামীজি সে ব্ষিয়ে সাতিশয় 
সাবধান, এ মত্ত কেন বন্তমীন বারটী ছেলের মধ্যে দুইটা মুসলমান । একঘরে হিন্দুপীলকদের 
-অসতো মা সগময়। তমসো মা জেযাতিগ্ময়, মৃত্যোমামৃতং গময়”, এই সুমিষ্ট, ভক্তিপূর্ণ, 
সমন্বর প্রার্থনা; পাশের ঘরে মুসলমান বালকন্যের উচ্চন্বরে “লা ইলাহ] ইল্লালা” আজান, 
শ্বনিলে আশা হয়, বুঝি ব্যক্তিগত, জাতিগত, বিভিন্ন প্রতীয়মান প্রচলিত ধণ্ম-বিশ্বাস সমুহের 
লিদ্বেষশূন্য ভাবে একত্ অনস্থান শীঘ্রই স্বপ্ররাঙ্জোর অলীকত' হইতে কাধ্ক্ষেত্রের সত্যে 
পরিণত হইবে। 

আজকাল, আশ্রমের খরচ কতিপয় সদাশয় ব্যক্তির মাসিক চাদ ও মধ্যে মধ্যে এককাল'ন 
দান হইতে চলিতেছে । ইহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ । আশ্রমের আপাততঃ জভাব 
প্রথমতঃ:-_একটা বাড়ি, অনুমান দশহাজার টাকার ; দ্বিভীয়তঃ- -আশ্রমটীকে দৃঢ়ভিত্তির উপর ফ্লাড় 
করাইবার জন্য, ছেলেদের ভরণপোষণ, শিক্ষা প্রভৃতি যাহাতে সৃশৃঙ্খল চলিতে পারে, তদুপখোগী 
অর্থ। বল! বাহুল্য, আশ্রমের মহান্‌ অভিপ্রায়ের বিস্তারের সন্ধে, ইহার অভাবও বাড়িতে থাকিবে। 

এ আশ্রমে, ধণ্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সকলগুলির সমরূপ, এই দরিদ্ু, পরিত্যক্ত বালকদের 
মধ্যে স্কুরণ, ও কালে মানুষ হইলে, তাহাধের দ্বারা গ্রামে গ্রামে দীন ছুঃখী লক্ষ্যহীন সাধারণ 
লোকদিগের মধ্যে এ সমস্ত ভাবের বিস্তার ও এ সম্ড ভান লইয়া কাজ করা ও করান,_- 
ইহা শ্বামীজির এ জীবনের ব্রত। মায়াবাদী, চিরকাল দৈতরহিত হৃমানন্দপ্রয়াসী সঙ্গ্যাসীর 
পক্ষে সাধন ভজন ফেলিয়া এরপে গৃহস্থের ন্যায়, ছেলেপিলে নিয়ে, আবার সংসার বানান, কতদূর 
্বার্থত্যাগ, তা সন্ন্যাসী আমরা বুঝিতে পারি। বুকের রক্ত দিয়া, মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া 
অথগ্তানন্দ স্বামী আশ্রমটা খাড়া করিয়াছেন, সকলকেই বলি, আপনাদের কাঙ্গাল সন্তানের জন্য; 


( মাধ, ১৩৮৮, পৃং ৪৭] 


১ উদ্বোধন 1২২ বধ সংখ্যা 


আপনাজেরই এর বজ্তমাংস, "আপনাদের দেশের মঙ্গলের জন্তু । সাধারণের সহানুভূতি ছাড়া 
শ্রমের আন অদ্বক উন্নতি অসস্ভব। 'আশ্রমের শৈশব জীবন এইণানেই গেব হইবে, অথবা 
আপনাদের সকলের শাসিরিক, 'সাধিক, “ষ রূপে ধিনি পাবেন, সাহায্যের দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইবে, এখন তাহ! আপনাদেরই ন্টপর শিরভর। সঙ্ধলহীন একজন [শুক্ষুক যথাসাধ] 
করিয়াছেন ও করিতে ণাথ» , চিগ্ামীল, সহাদ্য় সকলের যোগদান একা প্রার্থনীয়। 

কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রুযু মণীন্দ্রন্জ্র পন্দী মহাক্য় অনুগৃহপূর্বাক আশ্রমের গৃহনি'্মা? 
ফাঁপ্ডের কোবযাধ/ক্ষ হইয়াছেশ। চারা বা এককাপীন দান আ।তঞ্চতজতার সভিত গুহীত হইবে। 
টাকা পাগাইবার ঠিকাণা শব মী অথণ্তাশন্দ অনাথাশ্রএ, ভান্দা পোঃ আং, জেলা মুনদাবাদ। 


৪ [খগ। বএ]1। 
অল্লদ্িন হইল, ভাগলপুর জেলার দে'গ' শামক স্থানে উয়ানক বন্য হইয়া অনেক গ্রামেগ 
অনেক জীঘন ও সম্পত্তি নই কার। স্বামী অথগ্তাপন্দ গত ৫ই অক্ট্রোবর মুশদাধাদ অনাথা শ্রম 
হইতে তথায় সাহায্যাথ গন করে| ৩০শে ডিসে ঠাহার কাম; শেষ হইয়াতে। তাহার 
কাধ্যের সংক্ষিপ বিপণী দেন গেল 2 হীন প্রথমে পোগ|র দঙ্গিগ পকষ্থ জানি পামক 
্রীমবালীর অন্য প রদশস করুয়, তথা হইতে »৯১* মাইল দক্ষিণস্থ সোনুহৌলা ও হরণ 
নামক গ্রামে গয়া ভাগলপুরের মাজ্িছে) ও কালরীর কম" সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন। 
তাহার অন্মমতি গ্রঠণ করিয়া বোগ য় আয়া ২পা নবেদর হইতে বিপন্থ গ্রামসমূতের পর্রিদশশ 
আস্ত করিলেন। মাধা করেকাদস শাগলপুরে [ছিলেন সেই সময়ে হহার উদ্দেশ অবগত 
হউন স্বাণীয় জরমদারবগ এ সরকা * কাহাবির কম্ম গল াশক্ষ সহাত হত পক কবেশ। 
ধোগায় অনেক সঙ্শতিপন্ন গৃহস্থ বাণন আাহিসওাকন্ধ এঃখোবষয়।নপন্নগণেপ প্র ভতীাহাক্ের 
কিছুম়াত দখা পাই , ভাহার বেশ পি শ  আহেন। 
২রা প্দ্দবের খোগার অলঙ্গপুরে কুশা নানক গ্রাছে [গযা দেদিলেন, গ্রামণাপি ভাসি 
গিয়াছে; কেবল ৮ ঘর বক রহিগাছে, তাহারা কুটীব বাঁধিয়া কোণরূপে গ্রামখানর অগ্ডিত্বরক্ষা 
করিয্াছে। এ গ্রাম হঠতে ৮ পব্রনারী, ১টী গলা প প্ত এব ৪৯৯ ম- এশ্যাদি ভাপিয়া গিয়াছে। 
যাহা হউক পু? ধা ৮টা এবকহ উপাক্জিনক্ষম | তথ হইতে পাৰলরাই নামক গ্রামে গিয়। দেখশেন, 
তথা কলেপার ১য়ান্ক প্রাছুতীপ | চজাধনের *বে)ই ১১১৪ জন মুহামুখে পম্িত । জলগ্রাল্ণে 
এ গ্রামের কিছু অনিষ্ট হর ৮15, কিহ অধকাং গৃহ একেবারে হ মসাত হইয়াছল , জাধপাস গণ 
অভি দরিদ্র। দ্বাম' গাঁ এই মহাবিপদের সময় সেখানে কোন ডার্তার বোছারও চিহং 
দেেখিলেন না। যাহ" হউক, তশি শিছ্ছে যতদুর পারেন, কবিলেন এবং গম কমিং মহোদয়ের 
'সত্বে একটা ডাঞ্ুশরের ও কিছু ওষ.ধর সাহাষ্য প্রাপ্ত হইলেন। এই সকল কলেরাবোগ শর 
 ধ্যক্তির একাধিক ওপর "ই দেখিয় তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানি নৃতশ বন্ত্রদিলেন। দধিবারাএ 
' পবা করিতে করিত, ইনি বিশেষতাল যে চাত্রিটী বোগীণ সেব। করিতোগুলেন, »কলেই আরোগা 


লাভ করিল। ইহার কিছু পঙ্েই ইহাকে আর একটা কলেরারোগীর সেবা করি'ত হয়! 


( ৮৪তম বর্ষ, ১ম সখ), 25৪৮1 
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[ ১] উদ্বোধন হাখ, 


মানলিক প্রশান্তি এবং জীবনে নতুন প্রেরণা লাভ করুন 
যদি পম্ভানদের শিক্ষা তাদের বিবাহের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন নিশ্চিত 
আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেনঃ তবে আপনিও অবশ্তই মানসিক শান্ত ও শ্বস্তি লাভ 
করতে পারবেন । 
একমাত্র নিরাপভাবোধ থেকেই মানপিক শাস্তি আসে। পিয়ারলেদের মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয় 
করলে আপনি এ দুই-ই পেতে পারবেন। 


দি গিয়ারলেষ ছ্বেনাবেল 


ফাইনাব্স আযাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিমিটেড 
((পূর্ততন দি পিয়ারলেস*জেনারেল ইঙ্গিওরেজ্স 
আযাগড ইনভেস্টমেন্ট ফোং লিং) 





স্বাপিত-_১৯৩২ 


রেজিস্টার্ড অফিস: “পয়ারলেস ভবন” 
৩, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা__৭***৬৯ 


সার্টিফিকেট-হোল্ডারদের নিকট কোম্পানীর মোট দায়ের শতকর1 ১ ০% এরও অধিক টাক! 
গভর্নমেপ্ট সিকি উর্রিটিতে ও জাতীয় ব্যাক্বগুলির ফিক্চ্ড্‌ ডিপোজিট খাতে গচ্ছিত বয়েছে। 
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মা) ১৩৮৮ 


উদ্বোধন 


[১৩] 


উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
[ উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুন্ত কাবসী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১*% কমিশনে পাইবেন ] 


র্ঘামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (লপ খণ্ডে সপ্ূরণ? 


রেক্সিন বাধাই শোভন সংক্করণ : প্রতি খ্ড-_২*২ টাকা: সম্পূর্ণ সেই ১৯৫২ টাক! 
বোর্ড বাধাই স্থলত সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১৬ টাকা £ সম্পূর্ণ সেট ১৫৫২ টাকা 
প্রথম খণ্ড তৃষিকা £ আমাদের শ্বামীজী ও তাহার বাবী-নিবেরিত।, চিক।গো বত, 
কর্ম যোগ, কর্ম যোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগনুজ 


দ্বিতীয় খণ্ড-_ জ্ঞানযোগ, জানযোগ-প্রসজে, হার্ডার্ড 
ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 


তৃতীয় খণ্ত_ 


চতুর্থ খণ্ড 
পঞ্চম খণু-" 
বন্য খণ্ড 
লগ্তম খণ্ড 
অষ্টম খণ্ড 
নবম খণ্ড. 
দশম খণ্ড. 


যনোবিজ্ঞান 


পত্রাবলী, কবিত। ( অঙ্গবা ) 


বিবিধ, উদ্তি-সঞ্চন 


বেদাস্ধ 


ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহত্ত। দেববানী, ভক্তিপ্রসঙ্জে 


ভারতে বিবেকানন্ধ, ভারত-প্রসঙ্জে 
ভাববার কথা, পরিক্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবপী 


পত্রাবলী, মহাপুরুষ*প্রসঙ্গ, গীতা -প্রসঙ্গ 
'্াি-শিষ্য-সংবাদ, খ্বামীজীর সহিত হিমালয়, দ্বার্ধীজীর কথা, কখোপকখন 
আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিগুলিপি"অবলহনে )ঃ 


ত্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাৰলী 


কর্ম যোগ-. পৃঃ ১৪১, মূল্য ৫০ 
তক্তিবোগ-- পৃঃ ৯৬১ মূল্য ৩, 
ভব্তি-রহন্ত-_ পৃঃ ৯৮০ মূল্য ৩'৪& 
জানযোগশ্" পৃঃ ২৯৯, মূল্য ১৯৫০ 
সাজযোগ--- পৃঃ ২১৪, মুল্য ৬৫৯ 
লক্মযালীর বীত্তি--. পৃঃ ২৩, মূল্য ১৬৫ 
ঈশতৃতত বীপ্ুগ্বুষ্ট-- পৃঃ ২৯, মৃঙ্য ০৮ 
“বল রাজবোখ-- পৃঃ ৩৬, মুল্য ১২৫ 
£ প্রথমার্ধ-- পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০"*৯ 
শেষার্ষ্" পৃ; ৪২৪, মুল্য ১৫৯ 
রেক্িন বাধাই (সমগ্র প্জ একজে, 
নির্দেশিকাি সহ )-স ল্য ই৭'৪৭ 
ভারতীয় লারী-- পৃঃ ৯৩, মুল্য ৩'৫, 
লওছারী বাবা পৃ: ১৮, মূল্য ১:২৫ 


ক্বামীজীর আহ্যান-. পৃঃ ৮৯১ মুল্য ১২৫ 
ধর্ম সমীক্ষা পৃঃ ১৩০৪ মুল্য ৫৩০ 
দর্মবিজ্ঞান-_. পৃঃ ১০২, মূল্য ৫৫, 


স্কারতে 





বেঙ্ান্তের আলোকে-স্পৃ: ৮৫, ষুল্য ৫*** 
পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১**** 
প্‌ ১৬৩) ষ্‌ল্য ৬৫ 
শিক্ষা গুুলজ-_ পৃ: ২৬৮, মুল্য ৪'৯৯ 
কখথোপকখথন--” পৃঃ ১৩৫, মৃল্য ১২৫ 
মছীয় আচার্যছেব-_ পৃঃ ৬২, মূল্য ২২৫ 
জ্ঞানবোগখ-গ্রলজে -- পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২৯৬ 
চিকাখে। বত্তৃভাঁ- পৃঃ ৫২, মুল্য ১৭৫ 
অহাপুরুবঞ্রলঙ্-- পৃ: ১০৪, সৃল্য ৬'** 


দবেববাদী-_ 


(ম্বামীজীর মৌলিক [ বাংল! ] রচন। ) 


পরিব্রাজক. প্‌: ১৩২, মূল্য ৩** 
পাচ্য ও পাশ্চাত্য. পৃঃ ১০৬, মুল্য ৩৬৭ 
ভাববার কথা-_ পৃঃ ৬৪, সৃল্য ২৩৯ 
বাণী-দচরন-_ পৃঃ ৩১৬) মুল্য ৭০০ 
ব্যান ভারত- পৃঃ ৪*, বৃল্য ২৫, 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭****৩ 
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উদ্বোধন 


যাখ, ১৩৮৮ 


উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুম্তকাবলী 
|রামকষ্জ-সন্বন্ধীয় 


জীবীয়ামকষ্লীলা প্রসঙ্গ 


স্বামী ভ্ীরামক্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাপ্ীরণ-_ 


লারদানন্দ | ছই ভাগ, রেক্সিন-বাধাই : ১ফ ভাগ, স্থামী নির্বেধানম্ম | ( অনুবাষ £ স্থামী বিশ্বাশয়া 


পৃঃ ৮২৪, মুল্য ২৮০০। হয় ভাগ প্‌ঃ ৬২৮, 
ফুল্য ২২৫, 

সাধারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬ মুশয €২৫) 
২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭৮০7 ওয় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ 
মূল্য ৮২৫7) ধর্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫,মূল্য ৯৫০; 
৫ম খণ্ড পৃঃ ৪৯৯? মূল্য ১১৫৬ 

শ্রীযাষককের কথা ও গন্ম-ন্থামী 
প্রেম্ঘনানন্দ । পৃঃ ১১২, হৃল্য ১৭৫ 


নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বাধাই ৬**০ 7 হাঁফ- 
রেজিন। বোর্ড বাধাই, শোভন ৭"৯* 
ভীঞ্ীরামকক-_শ্রীইল্রদয়্াল ভট্টাচার্য । 
পৃঃ এ%, সুল্য ১৬৫ 
শিশুদের রাষকক (সচিজ )-দ্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪৯, মূল্য ৫ ২৫ 


শ্রীীরা মক কথাম্থত্ক-গরসঙ্গ-_দ্ছামী ভূতেশানন্ব । পৃঃ ২০৯, মুল্য ৯০৯ 
শ্রামকক জীবনী-_দ্বামী তেঅসানন্দ £ পৃঃ ২*৬, মূল্য ৬০৭ 
শ্ীতীরামকক-মহিষা-_অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, হুল্য ৪২৫ 
জীজীরাষকক-উপদেশ (সাধারণ বাধাই ) পৃঃ ১৪৩, সৃল্য ২২৫ 

৪) ( কাপড়ে বাধাই.) পৃঃ ৮ মুল্য ২৭৫ 
শ্ীজীরা মকক-পু-খি-__অক্ষযকুমার সেন ; ১*ম সং, মূল্য ৩৩:০* 


শরীপ্রীমা-সন্বন্ধীয় 


ভীপ্ীমায়ের কথ।---প্ীহীদায়ের সন্যাসী ও 


বাড়-লান্সিধ্যে-্বামী ঈশানানন্ম। প্‌: 


গুকস্থ সম্ভানগণের ভায়েরী হইতে । ছুই ভাগে ২৫৬, সৃল্য ৬'*০ 


সম্পূর্ণ । ১ষ ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭'৫৯, ২য় ভাগ 


গৃঃ 969৮১ বলা ১৪৩৩ 


শ্রীমা সারহাদেবী--্যামী গন্ভীরানন্দ। 


পৃঃ ৬৪২, ঙ্্‌লা ২৬০৪ 


শিশুদের মা সারদ্বাদ্ধেবী ( সচিত্র )-- 
স্বামী বিশ্বাজারানন্দ । পৃ: ৪০, মূল্য ৬** 
(২য় সংস্করণ ) 


স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় 


বুখনারক বিবেকা নম্ছ-_ত্বামী গন্ভীরা- 
নব-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১৭ খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, 
মূল্য ১৬০০ ; ২ খওড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬** 7 
ওয় খণ্ড পঃ ৪৯২, মুলা ১৮৯০ 


ঘাজি-শিস্ক-সংবা্-_(হছই খণ্ড একছে)। 
শ্ীশরচ্চন্্র চক্রবর্তী । স্বামীজীর সহিত লেখকের 
কখোপকখন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭' 

খা্ীজীকে যেকপ হেখিয়াছি--গিনী 
নিবেদিতা । (অন্গবাঙ্গ : স্বাধী যাখবানব্ধ )। 
পৃঃ ৩৩৬১ মুল্য ৮৯৬ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭***৯৩ 


মাঘ, ১৬৮৮ 


উদ্বোধন 
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উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুক্তকাবলী 





ছোটদের বিবেকানন্দ-_্বামী নিরাষয়ানম্দ । 


পৃ: ৫৮, মূল্য ২৫০ 
শিশুদের বিবেকানন্দ ( সচিত্র )--দ্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানম্দ । (যয্ত্রস্থ ) 


খা বিবেকানল্ছ-_ হ্বামী বিশ্বায়ানন। 
পূ; ১৩৬, মুল্য ২'৫০ 

হ্বামী বিবেকানম্দ্--ইনজ্দয়াল ভটাচাধ। 
পৃঃ ৫৭) যৃল্য ২৩০ 


অন্যান্য 


ভীরামকৃষ্খ-ভন্কমালিকা - হ্থামী 
গৃস্ভীরানন্দ | শ্রীরামকষ্জের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী । ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩, 
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২১ মূল্য ১৫৯০ 
ভারতে শক্তিপুজাঁ্বামী সারদানম্ব । 
পৃঃ ৮১, হুল্য ৩২৫ 
মহাপুকুষ শিবানন্দ__দ্বামী অপূর্বানন্ন। 
পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫৯৯ 
. গোপালের মা _ দ্বামী সারদানন্। 
পঃ ৪৪, সূল্য ১৫০ 
ূ আচার্য শঙ্কর-_ত্বামী অপূর্বানম্দ। 
পিঃ ২৪৬, মুল্য ৬০, 
স্বামী তুরীয়ানন্দের পক্জ _ পৃঃ ৩৫২, 
দুল ৭৮০ 
শিবানন্দ-বানী-_দ্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। 
১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, সূল্য ৫'৫* 
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, সৃল্য,৫** 
স্বৃতিকথা_ত্বামী অখগ্ানন্দ । পৃঃ ২৪৫, 
ল্য 8+** 
দিব্যপ্রসজে _ স্বামী দিব্যাতমানম্দ। 
1? ১৯৪, বৃল্য ৬:৩৫ 
ূ আরঘি-স্তব--৭ম সংস্করণ, মূল্য ১:৯০ 
। পুল্যস্থৃতি-দ্বামী জ্ঞানাত্মানম্থ | পৃঃ ১১৬, 
ল্য ৩৩৪ 
 লগুকথা - শ্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। 
২৪৭) স্‌ল্য ৭৫৩ 


প্রমার্থ প্রসঙ্গ -- স্বামী বিরান | 
পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪৫০ 

মহাভারতের গঞ্প- স্বামী বিশ্বাঞয়ানম্দ। 
পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ জেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত 
পুলপাঠয” সংস্করণ-__ পৃঃ ৭৯) মুল্য ২**০ 

শঙ্করচরিত -_- প্রইজদয়াল ভট্টাচার্য । 
পৃ ৬৬, সৃল্য ২৫, 

দ্র্শাবতার চরিত- শ্রইন্ত্রদয়াল ভর্টাচার্য। 
পৃঃ ১৯৮, মূল্য ৩৭৫ 

সাধক রামপ্রসাদ-_শ্বামী বামদেবানন্দ | 

( যন্স্থ ) 

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ভ্রজ্জানন্--পঃ ১৮৪, 
হ্‌স্য 2 

পত্রমালা শ্বামী সারদানন্্। পৃঃ ১৮২, 
ষুলয ৪০৪ 

সীভাতন্ব স্বামী সারদানন্দ । পৃঃ ১৭৬, 
যূল্য ৬২৫ 

ীপ্ীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা-_ 
শ্রচন্ শেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪*২, ষুল্য ১*+** 

ভগবানলাতের পথ- হ্বামী বীরেশ্বরানন্দ। 
পৃঃ ৭৫, সুল্য ১২৫ 

রামকঞ্খ-বিবেকানন্দের বাণী -_ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দ । পৃঃ ৩২, মূল্য *'৭২ 

বিবিধ গ্রসঙ্গ-_-পৃঃ ১২১, মূল্য ৩৫, 

তিব্বতের পথে হিমালয়ে -- স্বামী 
অখগ্ডানন্দ, পৃঃ ১৮১, মূল্য ৫** 
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উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাঁবলী 


বেদান্তের আলোকে খষ্টের 
শৈলোপদেশ-_শ্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, 
ষুল্য ৪৬৩ 

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর_ 
স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১৫০ 

ঘামী প্রেমানন্দের পত্জাবলী -_ 
পৃঃ ১৮৪১ ষূল্য ৪:৫* 

ভীঞীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন 
কার্ধালয়--পৃঃ ৪৪, মূল্য "২৫ 

ভ্রজ্গানন্দ-স্মৃভিকণ। __ শ্বামী দেবানন্দ। 
২য় সং, পৃঃ 1৬, সুল্য ১২৫ 


ভবকুত্থমাঞ্জলি- শ্বামী 
সম্পাদিত । পৃঃ ৪০৮, ষুল্য ১২৫, 

কেনোপনিবদ্‌-ব্রক্ষচারী মেধাচৈতত্ত- 
লম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮** 


'ম্বাধী অথগ্ডানন্দের স্থৃতিলঞ্চয়__দ্বামী 
নিয়াময়ানন্দ । পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩৩ 
পাঞ্চজন্য-ত্বামী চণ্তিকানম্দ । পাচশতাধিক 
সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৯৮, সূল) ৬:৯৩ 
শিব ও বুদ্ধ-_ ভগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৪৮, 
লা ৫৬ 
প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা_ঘ্বামী 
পরমানন্দ | পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪'৯* 
ধ্যান -_ ম্বামী ধ্যানানম্দ। পৃঃ 
মূল্য ৩৫, 
লাধু নাগমহাশয়-_ শ্রীশরচ্চন্ত্র চক্রবর্তী । 


১০২, 


পূ; ১৪৪, মূল্য ৪**, 
সংস্কৃত 
গভীরানন্দ- 


শ্রীরামকৃষ্ণ পুজাপন্ধতি_ পৃঃ ৬৪, মুণ। 
২*২৫ 

শ্রীপ্ীচণ্তী-_শ্যামী জশদীশ্বরানন্দ অনৃদিত ও 
সম্পার্দিত। পৃঃ ৪৪৮) মূল্য ৮৪৫ 
গ্গীতা-_ন্বামী জগদীশ্বরানম্দ-অনৃদিত এবং ম্বামী 


উপনিষদ গ্রন্ছাবলী--দ্বামী গভীরানন্দ- গদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৫**, মূল্য ১২৫০ 


সম্পা্গিত : 
১ষ ভাগ পৃঃ 8৫৪, সূল্য ১৫৯, 
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, ষূল্য ১১৯, 
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, ফুল্য ১১০৭ 


বেদাত্তদর্পন-_ন্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। 
স্ল্য ৪র্থ থশ্া ৩**) ৩য় অধ্যার ১৩০; 
৪র্ঘ অধ্যায় ৯'** 

গুরুতত্ব ও গুরুগীতী-_শ্বামী রঘুবরানদ্ধ' 
সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, সৃল্য:২"** | 


অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


্বামী ্মানন্দ-__ স্বামী শিবানম্দ মহারাজ- 


(লিখিত ভূমিকা সহ ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২৯ 
লাধন সজীত্--প্‌ঃ ২২৬, মূল্য ২৬৪৩ 
ভীঞীমা সারদ। -- ্বার্মী নিরাময়ানম্ম। 
পৃঃ ৯০, যুল্য ৩০ 


প্রদহংসদেব- হ্বামী প্রেমেশানম্দ। গৃঃ 


২৪, বুল্য ১০, 


ভঞরামকঞ্ের উপদেশ--সবরেশ দত। 
পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮** 

জঙীত লংগাছ--প্‌ঃ ৩২০, মুল্য ১৩, 

গ্কা্জে বেদাভ্ত--স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃ! 
১২৮, মূল্য (সাধারণ বাধাই ) ৩৬৯ 

বীরবানী- শ্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪ 
সূল্য ৪'** 
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সরকার *** ৬৩ 
৮। ইজ্জাদের দেশ পেরুতে সাতদিন ৮ হ্রীমহী মক্তি কও 7 ৬৫ 
৯। অপার মহিমা (কবিতা) ১ বিল্লৃভ' 5 হি 
১*। “যমেবৈব বৃখুতো (কবিতা) শ্রীক্চিপদ বন্দগারটায় ০ শং 
সিউল দস 
ষে তার উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে নি 
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লারষা-রাষকক। 
স়যাসিনী গ্রীহ্র্গাবাতা বন্টিত্ধ। 
জল ইগ্ডিয়। রেডিও : বইটি পাঠক-যলে 
গভীর রেখাপা্জ করৰে | সুগাবতার রামকু্চ- 
লারদাজেবীর আবন-আলেগোর একখানি 
প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ 
একটি ল্য আছে। 
ছাপা নাই। 
নবমবার মুদ্রিত হইতেছে 
ভুর্গামা 

জীসারদাম!তার যানসকল্াার আশ্বনকথা । 

লীন্ববতাপুরী দেনী রচিত । 
বেজ্তার জগ £ শলন্ধপ ধার আীববন্েখা, 
সাধারণ ষ্টার তপশ্্প! | মোষের 
প্রতি অনন্ত শালবাসায় পরিপূর্থপ্দয়া সন 
মধীরসী নারী এবুগে বিরপ। 
মিভিযাম সাইচখ ৪৮ পৃ, 
দুদৃক্ বো বাধাই--১৪২ 


বৃহচিত্রে শে'ভিড, 


ফাঞ্তন, ১৩৮৮ 


গৌরীষ। 
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আজিও মরিষ্া যায় নাই, বাঙালীর জেযে 
উগৌরীমা তাহার আবন্ত উদ্দানরণ | 
ষষ্ঠ মুদ্রপ--দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
ষূল্য-_১৪. 
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বেদ, উপনিষদ, গীতা.'*প্রতৃতি হিন্দুশাস্থ্ের 
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শ্ীগীসারদেশ্বরী আত্্রষ। ২৬ .পীবামাভা লরণী, কলিকা তা-ও 


মিল , | এজ নটি রি 5 ভিত ও পবা 980 বা স্যার 


% 
র্ম 8 উঃ 


পি ্ 7 ফি, 
; 181. 
বু " 


8835751.0. 

| 11 টা 2 & 80000১01015 
রঃ তত কসিত ছি না শির পুমা স রি রিপা রর টি ববি১ 

ও সা র্ এর & 25৫5 

খু হত তক হেত রি; । »৭-ছ 1রা ৮০৮৬৩৭১0০95 ৪১ লো? 

&৯৩না লিও প 8৮ দি 

রা /৬/৯ /১ ১416/05 

সি,৪5 220/440 ৬ 

৬৬10 00171101 087948, 

র %551771119015 

ৃ 11/011787া1 ০01গব 


81010701510 03188 পন 


পপ পপ পর পল পিল পলা তা এ পসপীপ তপন ছা পশকপপীপিপা নিশি উপ শী শপ পা বট পা পাত পপ 


চু ক: ও ₹ 5 নস ৪ রা 





1905৭ 55 5 608165 685186$ 


সি সই 0 গা ০ 02 ৪৪৫ ৪) (6153 (0 7৮, 


২৮ ২১৮ এরাশলেতহদতনাপুতার পাস গা 


3:61)01 $& 





হি 79 ৫5 





৫4, 551783$1) 0০1 8৮১৪ $ 
09109118-13, 

চ11017ঞ : 23. 601 22-6483 
37877 :07119075 301 রর 
1919 1021-2675 (01114 388) | 
91810108111 চ18.62.0178 | 





১৬৮৮ 


১১। 
১২। 
১৩ | 


১৪ । 


১৫। 
ইডি 
টা 


২0016 
) 
১ 
৮ 
৫ 


শ্রীম-্মৃতি :-. আীশৈলেন্দ্কুমার গঙ্গোপাধ্যায়" 


ভম-সংশোধন -*" 
শ্রীরামকুষ্ণের উপমা! ,-,  ট্রীশশাঙ্কশেখর সেনগুপু 


সমালোচনা - -.. ডর প্রণবরঞ্রন ঘোষ 


১ ইীজাযাতিএয় বু রায় 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকণ্চ মশন সংবাদ: 
বিবিধ সংবাদ 


উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা "*- 


( পুনর্যুদ্রণ) 


টিন নি ৯ শিপ ০4 ক 


সি ১১১৮ এ 
9২১ রর নিও 
্ ? রাগ রী / পা 3 
ধা 1 28 
বি ৭8৮ 3 বত গ্ধ 
মহ টে 


৮৮ 


কে 
১০০৭ 


টু 


চু ১০৬০ 
ডু ই 2 
রর টিং 


এ রে 


886১ 8 ৫ ৬৯৬ 
৪১ 

80৫এাও 

॥ হে 5 

7 ০)৮£5 


এস 
শা ১১০১৪ ১ 
৪ 086০৭ 52% ৭-8৬ 


টন এ কোং কালি, ৩ 


তক 


০০ 





উদ্বোধন ফাস্ভুন। ১৩৮৮ 


আপনি কি ডায়াবেটিক নিন 


ভা'ছলেও, হন্বাডু সষ্টাঙ্প আন্াদনের 


আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন. 36100 168] ৩0065 


রি (0) 1৫. 


তায়াবেটিকদের জন্য প্রস্তত 
ক+্নসগালা *রসোসানাই | 
11017100550 17680615 
*ঈসান্দম্প প্রস্ভৃতি 01481. 81217 


কে. পি. হাতের 


[যু 0. 2 5568 
জি ১৯-৪95৪ 


187, 81010 ট€দীআত 0৪0] 50৩6 


এলপ্রযানেতের দোকানে 
৮ মব লময় 088,007শ8-18 
পাওয়। যায়। 
রা [0 ৪ 
2, রঃ । 
ফেব 2 হ৬-৫ ১৯২. (09817781515 


শ্রীপ্তবৰ চৌধুরী 


১। রামকৃ্ ভজনঞ্জলে (১ম খণ্ড) [শ্রঠাকুর, শ্রপ্ীা এবং স্তবামীন্রীর 


গীতি আলেব্য স্বরলিপি পহ ] ৪৩ 
২। রামকৃত্ত ভ্গনাস্লি (২য় খগ্ড স্বরলিপি সহ) ৬০০ 
৩। শ্রী্রীগুরু বন্ধন] (গীতি আলেখ্য ও শ্বরলিপি সহ ) ২৫৪ 
» প্রাপিস্কান ১ 
১। উদ্বোধন কার্যালয় ২। শাথব্রাদাস 
১ উদ্বোধন লেন ৯, শ্ামাচরণ দে স্টীট 
কলিকাতা-৩ কলিকাতা-৭৩ 
॥ ওরিয়েণ্টের ভীরামকষঃ-বিবেকানন্দের সাহিত্য ॥ 
ব্েশাম! রোল বিরচিত ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্ত বিরচিত 
খবি দাল অনৃজিত লীলামক়্ শীরামকৃষ ৮*** 
জীরামকফেের জীবন ১৫**০ ধীমা লারদাষণি ৮** 
বিবেকানলনের জীবন ১৫"*১ মহামানব বিবেকফানম্ ৮০০ 
উ শিশু ও কিশোর নাটক ভি 
ছৃবশচন্ত্র আঙগক 
প্রবোধকুমার লরকার বিরচিত বঙগাবতার শ্রী ৫ 
বিশ্বজন্নী বিবেকানন্দ ২'** 
বিশব্াত। শ্রীরাম ২*** আতিনাখ চক্রবর্তী 
বিশ্বাজননী লারদামণি 5৬ ছোটদের বিবেকাবন্দ ২:৪৬ 


॥ ওরিয়েন্ট বুক ভিড্ড্রিবিউটল'। ৯ ্ামাচরণ দে স্রট। ক্সিকাভা-৩। 


কাস্ুন। ১৩৮ ভঙোধন ॥ 4 ) 





কে, বসাক এণ্ড কোং 


জুয়েলার্স ও ব্যাঙ্কার 
আধুনিক ডিজীইনের রূপার গহনা ও বাস্নপত্রাদি বিক্রেতা_ 


১১০ নং বি. বি. গাঙ্গুলী খাট (বহুবাজীর ) 22 কলিকাতা-১২ 
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হাঃ ঙা 


ভাল কাগজের ছরকার:থাকলে নীচের ঠিকানায় জন্ধান করল 
দেশী বিদ্বেশী/বছু কাগজের সার 


এইচ. কে. ঘোষ ম্যাও কোং 


২৫ লোযর়ালে লেন,;কালিকাস্।-১ 
টেলিফোন 2 ২২-৫২৯৯ 


রি এ . 


/ ৮ | 


বোশীর আরোগ্য এবং ডাক্তারের হুনাম 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ গুধধের উপর । আমাদের 
প্রতিষ্ঠান হুপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় 
সর্ধজেষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খ|টি ওবধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আন্ন। 

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
চিকিৎসা একটি অতুপনীয় পুশ্তক। বনু 
ফূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ 
(২৫ নং) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, ষূল্য ৩**** 
টাকা মাত্র । এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হইবে প্রচলিত বন্ধ পুত্তক 


পাঠেও তাহ! হইবে না। আজই একবশ্ড সংগ্রহ 


করুন । নফল হইতে সাবধান । আমাদের 

প্রকাশিত পুস্তক যন্থপূর্ককহদেখিয়া লইবেন । 
পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিত যোড়শ 

সংস্করণও পাওয়1 যায়। মুল্য টাঃ ১১*৭ মাত্র । 


ঠখেোধন 


হোখ্ধাাথক ষধ & গাম্নক 


ফান্তুন, ১৩৮৮ 





ব্ছ ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক হট 
ইংরাজি, হিন্দী) বাংলা, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষা: 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি । ক্যাটালগ দেখুন । 

ধর্মপুস্তক 

গীতা ও চণ্ডী (কেবল মুল) পাঠে? 
জন্য বড় অঙ্গে ছাপা। মুল্য “"** টাক' 
হিসাবে। 

স্তোব্রাবলী--বাছাই 
শান্তিবচন ও জ্ববের বই, 
দেশাতবোধক সঙ্গীত। 
প্রতি গুহে রাখার মত। 
টাঃ 8৫, মাত্র । 

প্রীঞ্রচন্ত্ী-_একাধিক প্রথ্যাত টীকা ও 
বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা সঙ্থলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুস্তক। এমন চমৎকার পুস্বক 
আর ছিতীয নাই। হৃল্য ২৫'** টাকা। 


করা বৈধিক 
সঙ্গে ভক্তিন্লক ও 
অতি সুন্দর সংগ্রহ, 
৪র্থ সংস্করণ। মুলা 


এম, ভট্টাচার্য 99 কো প্রাইভেট লিঃ 
০১9721111০0 হোমিওপ্যাথিক ' ফে্গিউদ এগ পাবজিশাঙপ 10005 1 22-2536 
৭৩ নেতাজী মুভাব' রোগ, কলিকাা-১ 


নদ্বুনাপ দদ্ভ এপী সন্স প্রাঃ লি? 


সর্বপ্রকার কাগজ কালি জেখন লামগ্রী ও মুদ্রণ জন্ভার রিক্রেস্তা 


রঘুমাথবিজ্ভিংল্‌ঃ 
৩১-বি, শ্রাবোণ, রো, কলিকাতা-৭****১ ফোন: 
জম্বাণন্যা শাখা! ৫ বারাণসী 


২%-১৩৫৫৫৬ 





॥ হন, ১৬৮৮ উদ্বোধন [ ৮ক] 


রঃ 





+৯%* গানে- আরে - সংলাপে * ক 
ভক্তিরসের তরন্ক মিঝারিণী!!। 


শ্রারামকৃষ্ণ শ্রীল্রাগীি 


| গ্রন্থনায় ॥ 
শ্ীবীরেজ্দ্কৃষ্ণ ভদ্র 
| সংগীতাংশে ॥ 
জীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শীপ্ীরা মকষ্লীলা প্রসঙ্গ, শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণকথাহৃত, শ্রীত্রীরামকষ্ণ পু'থি ও শ্রীরামকধঃ 
ভক্তমালিক1 অবলম্মনে সংগীতালেখ্যটি রচিত ॥ 
। বর্তমানে টেপরেকপ্ডে বিক্রয় হইতেছে ॥ 
এখন নাই: পরে পাওয়া যাইবে ! 
| উ্োধন কর্তৃক স্বত্ব সংরক্ষিত 


প্রাপ্তিস্থান ॥ উদ্বোধন কাধালয় | ১ উদ্বোধন লেন ॥ কলিকাতা-শ০০**৩ 
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৮৪তম বর্ম, ২র সংখ্যা 


ফাস্ধুনঃ ১৩৮৮ 


দিব্য বাণী 
অবতারবাদের ক্রমবিকাশ 


বৈদিক যুগের খধিই যে কালে পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরাবতাঁর বলিয়া 
পরিগণিত হইয়।ছিলেন, একথা বুঝিতে বিল হয় না বৈদিক যুগে মানব 
কতগুলি পুরুষকে ইন্দিয়াতীত পদার্থদকল দর্শন করিতে মমর্থ বলিয়া বুঝিতে 
পাধিলেও, ভাহাদিগের পরম্পরের মধ্যে এ বিষয়ের শক্তির তারতমা উপলব্ি 
করিতে না পারির়। তাহাদের প্রত্যেককে একমাএ ঝিধিপধারে নিদেশ করিয়া 
সন্তষ্ট হঠয়াছিল |: 

দাশনিক যুগের অন্দে ভারতে ভক্তি-যুগের বিশেষভাবে আবিভাব হইয়াছল | 
বদান্তের তীব্র নিখোষে ভারত-ভারতী তখন সর্ববাক্তির মমষ্তীড়ত এক বিরাট- 
বাক্তিঙ্বান ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া কেবলমাত্র অনগ্যাভক্তিসহায়ে তাহার উপাসনাঘ় 
চন এবং যোগের পূর্ণতাপ্রাপ্তি বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়াছে 177. 

বিশিষ্ট ঝধিগণের ঈশ্বরাবতারহ্থে পরিণতির অন্য প্রধান কারণ--ভারতের 
খরু-উপাসন।। বেদোপনিষদের যুগ হইতেই ভারত-শারতী বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত 
গ্ানদ্াতা আচাধ গুরুর উপাসনা করিতেছিল। 'এ পুজোপাননাহ তাহ।দিগকে 
কালে 'দখাইয়। দেয় যে, মানবের ভিতর অতান্দিয় গ্রশী শক্তির আবিভাব ন। 
হলে মে কখনও গুরুপদবীগ্রহণে সমর্থ হয় না1-শ্রাভগবানের করুণাই মন্তিমতী 
খরুশক্তিরূপে তাহাদিগের সমক্ষে প্রকাশিত রহিয়াছে । 


স্বামী সারদানন্দ 


| শ্শ্রীরামকষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, ( ১৩৮০ ), অবতরণিকা, পৃঃ ৩-৬ ] 


কখা প্রসঙ্গে 


শ্রীরামকুষ্ণের ম্বরূপ-সন্ধানে 


শিবরাত্রির তপস্যার পর ফাল্গুনের শ্তক্লাদ্িতীয়ার 
াদ এক পূর্ণতার আভাম লইয়া পশ্চিম আকাশে 
টলিয়! পড়ে। সাধক মানুষ চিন্তা করে--কি এ 
পূর্ণতার ই্দিত! গোটা! পূর্ণচন্দ্রের আবছা ছায়া 
দেখ! যায় ছুিনের শশিকপার আধারে । ইহাই 
শ্ররামকষ্*-লীলাবিকাশের ও ভাববিস্তারের 
অস্তরতম রহস্য । 

কামারপুকুর গ্রামের প্রান্তে পর্ণঞুটিরে অতি 
অনাড়ঘবে একান্তনীরবে একাদন যাহার আরুস্ত, 
আজ সেই ঘটনার শ্বতি-উৎ্সব__নগরে শহরে 
গ্রামে গঞ্জে, কোটিকগে মুখরিত জয়ধ্ব'ন আকাশে 
বাতাসে প্রতিধ্বনিত! [কিভাবে সেই গ্রাম 
বালক শহরের উপকঠে এক উদ্য!নবেষ্টিত দেবালযে 
পৃূজারীর কাজ করিতে করিতে সপুল ব্যাকুল 
সাধনার মাধ্যমে জগন্যাতার দর্শন লা কারল, 
পরে তাহারই নির্দেশে প্রচলিত বিভন্ন ধর্ম সাধন? 
করিয়া, সকল ধর্মের সারসত্য উপলব্ধি করিয়া 
পরিণত বয়সে ঘোষণা করিলেন : সরলতা এ 
ব্যাকুলতা সহায়ে সাধনা করিলে সকল ধমের 
পথেই ভগবানকে লাভ করা যায়ঃ এবং ভগবান্‌ 
লাভ বরাই জীবনের উদ্দেশ্ঠ। লক্ষ্য ঈশ্বর, 
ধর্মগুলি পথ মাত্র! পথ লইয়া বিবাদ ক?! 
অপরিণতবুদ্ধি বালকেএ পক্ষেই শোভা পার) 
পরিণতবৃদ্ধি মানব একটি পথ ধাঁরয়া লক্ষে/র 
দিকে অগ্রসর হয়; পথে বিবাদ করে না। 

শ্ররামকষের এই অতি উদার যুগোপযোগ 
শিক্ষা, তথা দবতম সাধনার দাঃ মতবাধ-কণ্টকিত 
পৃথিবীতে এক নূতন আশার সঞ্চার কর্সিশাছ। 
তবে বুঝি, মানব-সভ/তা এতাঁধনে যুক্তিবাদের 
শু মরুভবমি অতিক্রম করিয়া নৃতন শ্যামল সফল 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে 

শ্ররাম$্ষ। যেমন নানাধর্মের সাধনা করিয়া, 


নানারূপে নানাভাংব ঈশ্বরকে উপলক্ধি করিয়া 
বতমান যুগে মানবঃশের ঢুইটি সহুজিজ্ঞাসিত প্রশ্নের 
উত্তর (দিয়াছেন: (১) হা, ঈশ্বর আঞেন; 
(২) তাহাকে দেখ যায়। অতঃপর [তিনি 
ধিয়াছেন আরও দুইটি অজিজ্ঞা সি প্রশ্রের উত্তর : 
(১) তাহাকে নাণাঙাবে উপলব্ধি করা যায়, 
(২) না, এগুলি বিরোধী নয় ; পরস্পর পরিপূরক। 
শ্রপামকষেের কথায় এই গুঢ় তত্বের বহন্য 
আমরা আভাসে কিছুটা বুঝিতে পাি। খাঁ 
স্বামী বিবেকানন্দ না বুঝাইতেন, হয়তে। বহু 
ব্যক্তি শ্ীরামরুঞ্ণকে একছন অসাধা€ণ সাধক না 
মহাপুপ্ষ জাপিবাই ক্ষান্ত হইতেন; কি 
মী ৬ গতর বিশ্লেষণ অঙবাদীর যুক্কি-ছুগ 
দুর্বল কারছ়া দটাছে এব জাহার গভীর অঙ্ু ভুত 
আধান্িক ঢেঙপাঙ্ে বিশ্বমানানের মনে প্রতিঠিত 
করিখাছে। খ্বাম-আী থালগাছেণ £ এযুগের মামু 
শরামকস ঝপ আলোক-সপ্ডের সাহাযে।ই দি নির্ণর 
কারিবে-_ পথ বু আদ পাইবে» সমুদ্ে দিগত্রাণ 
তদ্ণী পঙ্ধরে পৌছিবে। শ্বামীজী শ্রামকুষঃসম্বন্ে 
পাশ্চাত্যে বেশী বন্তৃতা দেন নাই, _ এবিষয়ে 
"মীর আচাযদেব (৬ 14451) তাহার বিখ্যাত 
বত ভা, সেখানে অর্ধেকাংণ বলিয়াছেন জড়বা॥ ও 
অপ্যাত্ুবাদের দৃন্দের কথা । শেষদিকে সংক্ষেপে 
ও শের ঘটপাবলী ব্যক্ত করিয়া 
বৎ্পামাগ্ত মন্তব্য করিয়াছেন । আরেকটি বন্তৃত, 
ইংলগ্ডে ধিয়াহিপেন--সেটিপ্ বিস্তৃত বিবর" 
কোতাও পাওয়া যায় নাঁ-তবে তাহার সারাংশ 
উপারলিখিত বক্তৃভাতেই আছে। মান্্রাজ ও 
কলিকাতার দুইটি বক্তৃতার শেষদিকে কম্পিতকঠে 
্বীয় গুরুদেবের কথ। যখন বলিতে শুরু করিয়াছেন, 
তখন কণ্ বাম্পরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেদিন আগ 
কিছু বলা হয় নাই। চিঠিপত্রে অল্লাধিক যাহ 


আরামনফেগ 
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খক্ত হইয়াছে, ভাহা গুরুভঁকি এ গগবদ্ভক্কির 
গদাবমুনা-সঙ্গম | 

নীতের শেষে এমনই এক শুভ্ধিনে মাখীপুথিমায় 
শরামকচ-ভক্ষ নবগোপাল ঘোষ রামকুধপুণে হ্বীয় 
নতন ভবনে একটি শ্ররামরমূতি স্থাপনের উচ্ছ 
ব্যক্ত করেন। গুরুভ্রাত! ও ভনক্ুগণ সঙ্গে শ্বাণী 
বিবেকানন্দ নগরকীর্তন করিতে করিতে সেখানে 
উপস্থিত হন এবং মুতিতে প্রাণপতিষ্ঠার পর পূজা 
কনিয়। ভক্তিভরে যখন প্রণাম কাপৃতেছেন, তখন 
তাহার কঠে প্বনিত হইল-__এ মুগের এক নুতন 
গ্রণামমন্ত্র £ 

স্থাপকায় চ ধর্মন্ত সর্বধর্মন্বরপিণে | 
অবঙারবরিষ্ঠাঝ বামকষ্ঞায় তে নয়ই ॥ 

বহুধিন যে-ভাব ক্টাহার হ্বায়-গোম্খীতে কদ্ধ 
হইয়া ছিল, অজ তাহ উত্সাহিভ হইগ প্রাহিত 
হইল পৃথিবীকে ধন্যপুণ্য করিতে নবম ভাগীরথীর 
মতো । 

প্রণামমন্ত্রট অতি সংক্ষিপ্ত, যেন সুত্রাকারে 
'ৃতই পাচত-_ বেদমন্ত্রের মতো পুরুষ-শিঃশ্রসিত | 
স্পষ্টই বোঝা যার যে-ভাব স্বাণীঞ্জী বুদিন 
প্রকাশ করিতে গিয়াও পাবেন পাই বা করেন 
নাই--আজ তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল 
'দেবাদেশে : আর গোপন নয়, এবার প্রকাশ ! 

এত স্থক্ষপ্ুভাবে এই মহামন্ত্রটি প্রকাশিত 
হইয়াছে, ভক্তমন চায়_-ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা । 
কন্ধ ব্যাখ্যা করিতে গেলেই সতা সীমিত হইয়া 
মায়। তথাপি মানুষ চেষ্টা করিবে বুঝিবার ও 
বুঝাইবারঃ আবান্র 'ভয়-_-এই-পথেই শ্তরু হয় 
গৃতন কারিয়া মতভেদ । তাই “বাধ হ্ধু-_শ্বামীজী 
ইন্ষিতমাত্র করিয়া গিটােন, আর. বলিয়া 
গাছেন : বুদ্ধিমান্‌ বুঝি! লও। 

উদ্বোধনের প্রথমেই তিন হিন্দুধর্ম ও 
শাম প্রবন্ধে গ্রীরামর্ষ-জীবনবেদের একটি 
ব্যাখ্যা দিয়া শুরু করেন। বিশেষতঃ বর্তমান যুগে 


কথাপ্রসঙ্গে ৫১ 


শীরামক্ষকজীবন এ সাদার এবং ভাহার 
যুগান্থকান) সিদ্ধাঞ্জের বিশব/!পী প্রয়োগের দ্রিকে 
সকলের [ৃষ্টি আকধণ করিরাছ্তেন। এই শ্ুভ- 
সন্ধক্ষণে আত শ্বািির সেই বাখ্যা অনুযায়ী 
এরাম চকে বুনবার চেষ্টা কার: 

বারংবার এই শারভভূমি  মৃঙ্ছগপন্ন| 
*ইয়াচিলেন এবং নাতংবার ভারতের ভগবান্‌ 
আত্মাভিবাক্তির দ্বারা ইহাকে পুনরুজ্জীবিত 
করিরাছেন । 

কিন্ত ঈধন্মাত্যামা, গভপায়, বর্তমান গভীর 
ব্ষাদ-রজন'র ন্যাঠ কোন অমানিশা ইতংপূর্বে 
এই পুণাভমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ 
পতনেহ গভীব জায় প্রাচীন পতদ সদ গোপদের 
তুল্য ।**" 

খই অহাযুগের প্রতৃঃষে পর্ভাবের সমন্বয় 
প্রচারিত হইতেছে এবং এই মসীম অনন্ত ভাব, 
যাহা সনাতন শান্ত ও ধমে শিহিত থাকিয়াও 
এতদিন প্রচ্ছন্ন হিল, তাহা পুসরাবিদ্তুত হইয়া 
উচ্চ শিণা্দ জনসমান্ছ গোষিত হইতেছে। 

এই নব-পুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষের ধলঠাণের নিদান? এবং এই নব- 
যুগধর্মপ্রণত্ঠন্চ ঘ'ভগবান্‌ রামক পৃৰগ শ্রযুগধর্ম- 
প্রব্তকাঁধগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাখ !-হে মানব, 
ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কঃ। 

হে মানব, মুতবাক্তি পুনরাগত হয় না 
গতরাত্রি পুনর্ধার আসে না-ল্গিতোচ্ছাস পূর্বরূপ 
আর প্রদর্শন কবে «1--জী'বও দুইবার এক দেহ 
ধারণ করে না। অতএব অতীতের পুজ। হইতে 
আমর: তোমাদিগকে প্রতাক্ষের পূজাতে আহ্বান 
করিতেছি--গতান্লশোচনা হইতে বতমান প্রযত্ে 
আহ্বান করিতোহ-_লুপু পস্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা 
শক্তিক্ষয় হইতে, স্গ্যোশিখিত বিশাল ও সন্নিকট 
পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান, বৃঝিয়া 
লও !, 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 


স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 


ঈশ্বরের আশীর্বাদ, সঙ্বগ্ুরু ও অন্থান্য প্রাচীন ; এখানে এদে বেদান্ত নিয়ে কিছু খলেন আমাদের 


সন্ন্যাসীদের শ্তভেচ্ছ। এবং বনু মানুষের ভালবাসা : 


মাথায় নিয়ে আমি সম্প্রতি ইওরোপ ঘুরে 
এসেছি। এই আমার প্রথম ইওরোপ-যাস্ত] । 
এর আগে দু-একবার সৃযোগ এসেছে, কিন্তু যাওয়া 
হয়নি । এই যে এবার আমি গেলাম, এর পিছনে 
একট্র ইতিহাস আছে। ইতিহাসটা হচ্ছে 
এই যে, কিছুদিন আগে অক্ফ্ষো্ড বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে আমি একটি আমন্ত্রণ পাই। আমন্ত্রণ 
জানিয়েছিলেন অক্সফোডের ওরিয়েপ্টাল ইন্সটি- 
ট্যুটেগ স্প্যালভিং প্রফেসর । ভদ্রলোক একজন 
ভারতীয়, বাঙালী-_নাম, বিমলকৃষ্চ মতিলাল। 
তিনি আমাকে লেখেন £ আপনি যদি এখানে 
এসে বেদান্ত সম্বদ্ধে কিছু বলেন, তাহলে আমরা 
খুব খুশী হবো ।, বেদাস্তের একটা বিশেষ দিক 
নিয়ে বলবার জন্য তিনি আমাকে লেখেন। 
সেট। হচ্ছে বেদাস্তের রহশ্যবাদ, অর্থাৎ বেদাস্তের 
ভিতর দিয়ে গিয়ে যেসব অতীক্জ্রিয় অভিজ্ঞতা 
মানুষের হয়, সে-সম্পর্কে বলতে হবে। আমি 
তো একটু ভয়ই পেয়ে গেলাম। এ-বিষয়ে বল! 
বড় শক্ত। যদি নিজের কোন অভিজ্ঞতা থাকত, 
তাহলে এক-রকম; আবার যদি কারুর নিজের 
অভিজ্ঞতা থাকেও, সেটা অপরকে বলা বা 
বোঝানো যায় না। আমি খুব ইতস্ততঃ 
করছিলাম তখন। তাছাড়া যাওয়ার বিশেষ 
সম্ভাবনা! অন্ত দিক থেকেও দেখছিলাম না। 
এতদূর যাব, খরচপত্র আছে, এখানকার কাজ কর্মও 
আছে। অনেক রকমের অন্থ্বিধে। কাজেই 
যাওয়ার কোন সভাবনা আছে বলে আমার তখন 
মনে হয়নি। 

এর কিছুদিন বাদে পশ্চিম বাপিন থেকে এক 
জার্মান ভক্ত লিখে পাঠালেন £ "আপনি যদি 


শখ 


কাছে, আমর খুব খুশী হবো একে আমি 
চিনতাম । কারণ গত “মহাসম্মেলন” উপলক্ষে ইনি 
এখানে এসেছিলেন । তার আগেও এসেছিলেন। 
এর সন্বে একটু-আধটু পরিচয় ছিল। কিন্ত 
আমার যাওয়া নিয়ে তখন কোন কথা ওঠেনি। 
আমি জানতাম যে, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মাঝে 
মাঝে পাশ্চাত্য দেশে যান, এমনকি বালিনে 
এঁদের কাছেও যান। বালিন থেকে ৪৫1 
আমাকে লিখলেন £ “যদি আপনি অক্টোবরের 
গোড়াতে আসেন, তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়, 
তখন বেশী শীত হবে না। আমরা এক্কি 
টিকিটের টাকা পাঠাচ্ছি। আমি দেখলাম, 
অক্টোবর মাসটণ ইন্সটিট্যুটে পাঠ-টাঠ হয় না, 
প্রায়ই ছুটি থাকে-_বলা যেতে পারে । সে-সময 
গেলে আমাদের কাজের কোন অস্থবিধে হবে না। 
অক্টোবরের গোঁড়াতেই যাব, এরকমই ভাবছিলাম। 
কিন্তু অক্টোবরে আমাদের মঠে সাধুসম্মেলন 
হবার কথা ছিল। প্রতি তিনবছর অন্তর মঠ 
এই সাধু-সন্মেলন হয়। পৃক্জনীয় প্রেসিডেট 
মহারাজ বললেন : “সাধু-সম্মেলন আসছে--এট 
শেষ কবে বাও।, . 
পশ্চিম জার্মানি থেকে আমাকে যিনি টাকা 
পাঠিয়েছিলেন, তিনি একজন মহিলা নাম 
ইলসে বুশ (1156 73191) )। মহিলার মেয়ে 
আনা বুশ (4219 7091। )--আমাকে আগে, 
থেকে জানত, চিনত। এক-সময় সে কিছুদিন 
ইন্দটিট্যুটে ছিলও। এখন মক্জার ব্যাপার হ'ল 
এই যে, মার়ে-ঝিয়ে ঝগড়া । মেয়ে মনে করল) 
তার মা অত্যন্ত কপণতা করেছে। তাই সে: 
আবার আমাকে টাকা পাঠালো । তার মাধে 
টাকা পাঠিয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণ টাকাই দে 


ফান্তুন। ১৩৮৮ ] 


পাঠালে! | তার মার উপর তার এত রাগ যে, মাঁকে 
মা” বলবে না, মার নাম হচ্ছে ইলসে (1196)। 
লিখছে : “'ইলসে এত কুপণ, তোমাকে যে-টাকা 
পাঠিয়েছে তা যথেষ্ট নয়; আমি তোমাঁকে তাই 
আবার টাকা পাঠালাম । অতএব তুমি ভাল- 
ভাবেই এস।” কিন্তু শুধু যাতায়াতের টাকাই 
যথেষ্ট নয়। পাশ্চাত্য দেশে যেতে হ'লে পোশাক- 
পরিচ্ছদ ইত্যাদিরও খুব প্রয়োজন হয়। ওদেশে 
খুব শীত, ভাল শীতের পোশাক দরকার হয়। 
আমি গেরুয়া পরেই গিয়েছিলাম, বরাবর গেরুয়] 
পরেই ছিলাম--কিস্তু সে যথেষ্ট নয়, ভাল পশযের 
কাপড়-চোপড় দরকার হয়। সেজন্যে অনেক 
টাকার প্রয়োজন ছিল। তা এখানকার অনেকে 
স্বতঃপ্রবৃত হয়ে আমার যাঁ যা দরকার সবই 
দিলেন; কাজেই দেখলাম যে, সব যোগাযোগ 
আপনিই হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোন চেষ্টাই 
করতে হচ্ছে না। তখন আমি অক্সফোর্ডের 
সেই অধ্যাপককে লিখলাম £ “আমি যাব ঠিক 
করেছি। এখন আপনি আমাকে জানান যে, 
আমি আগের বিষয়েই বলব অথবা অন্য কোন 
বিষয়ে বলব” তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন £ 
'শঙ্করাঁচাধ আর বামানুজাচাষ_এর দুন্ধনে 
গীতার ঠিতীয় অধ্যাবের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তার 
একটা তুলনামূলক আলোচনা আপনি করবেন ।, 
শঙ্করাচার্য অছৈতবাদী, তিনি অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টি 
নিয়ে গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। রামানুজাচার্য 
বিশিষ্টাদবৈতবাদী, তিনি তার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 
আলোতে ব্যাখ্যা করেছেন। আমি ভাবলাম, 
এ-ও তো! ভারি মুশকিলে পড়া গেল। কারণ 
জিনিসটা খুব বিতর্কমূলক হয়ে যাবে, “কচকণানি? 
যাকে বলি আমরা । এখন সেই কচকগানি কার 
ভাল লাগবে? কারোরই ভাল লাগবে না। 
সাধারণভাবে গীতার ব্যাখ্যা করলে ভাল লাগতে 
পারে। আমকে উত্তরে লিখলাম £ “আমার 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন ৫৩ 


মনে হচ্ছে এট] খুব টেকনিক্যাল ব্যাপার হয়ে 
যাবে। শাধারণ লোকের পক্ষে এটা কি খুব 
উপযুক্ত বিষয় হয়েছে? তিনি লিখে পাঠালেন : 
“আপন ভূলে যাবেন না, অক্সক্ষোর্ডের প্রাচ্যবিগ্তা 
বিভাগের শ্রোতাদের কাছে এমন জিনিসই বলতে 
হবে, যা খুন বিতর্কমূলক হবে। আর আপনি 
প্রস্তত হয়ে আসবেন। এখানে কিন্তু আপনাকে 
বক্তৃতার পর নানারকম প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে 
হবে। সস্কত এখানকার শিক্ষক এবং ছাত্রর? 
ভালভাবেই জানে, আর এই বিষয় নিয়েই 
এখানে পড়াশুনো হচ্ছে! কাজেই, আপনাকে 
ভালভাবে তৈরী হয়ে আদতে হবে এই 
বিষয়ে বলবার জগ্ে। আমাদের প্রেসিডেন্ট 
মহারাজও আমাকে বললেন: “ভালভাবে তৈরী 
হয়ে যাও।” আরও ভন্ন পেয়ে যেতে লাগলাম 
এসব শ্ুনে। তখনই বই-্টই একটু-আধটু 
খাটতে লাগলাম। আমার একটা অভ্যাস 
আছে, আমি যখনই কিছু বলি, সামনে একটুকরো 
কাগজে কি-কি বলব তা সংক্ষেপে লিখে রাখি। 
কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লিখে পড়ার অভ্যাল আমার 
আধো নেই, আর পড়লে বোধ হয় ভালও লাগে 
না। কেউ যদি তার বক্ততাটা। একেবারে 
পুরোপুরি লিখে পড়েশ, লক্ষ্য করেছি, তা 
শ্রোতার্দের কাছে খুব ভাল লাগে না। 
পশ্চিম জার্মানি 

যাই হোক, আমি এখান থেকে ২৪ অক্টোবর 
রওণ| হয়ে দিল্লী গেলাম। পেখান থেকে তার 
পরদিন একার ইগ্ডিয়ার একট] জান্থো বিমানে পশ্চিম 
জার্মানীর পথে পাড়ি দিলাম। ইন্পটিট্যুটের 
সব মাধু-্রদ্ষগারী, কমী--সকলের সহযোগিতা, 
শুভেচ্ছা এবং উৎসাহ আমি কোনদিন তুলব না। 
যেন তারাই যাচ্ছে। আমি যেন স।ক্ষীগোপাল--- 
ঠেলেঠলে সাঙ্িয়ে গুছিয়ে তাদের প্রতিনিধি ক'রে 
আমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মামার জন্যে তাদের 


৫৪ উদ্বোধন 


চিন্তার অস্থ নেই । আমার মতো অক্ষম কয়জন ? 
আমি নিজের জিনিসপত্র পর্যস্ত নিজে চিনি দ1। 
নতুন স্থাটকেশ-স্থাটকেশ খুলতেও ভ্ানি না! 
আজকাল নতুন এন সব বেরিয়েছে, নতুন 
ধরনের ঢাবি এগুলো সাথে আমি আদৌ 


পরিচিত নই | সেসব জিনিস নিয়ে রাস্তার 
অস্থবিধেও হয়েছে আমার । তখন অন্য লোক 


এসে খুলে-টুলে দিয়েছে । দিল্লীতে প্রেনে ওঠার 
পর একদ্ন পাগাচভ লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল-- 
সবাই জানেন তাঁকে। খুব নামকপা অভিনেতা 
-তরুণ রায় (ধনঞযয় বৈরাগী)! পরে আরও 
ছু-একজন পরিচিত পোক বেরিয়ে পডপ! প্রেনে 
প্রায় অ'টণণ্ট একডাণে একছাযগায় বসে থাকতে 
হয়। মাঝণাপে একবার শুধু রোমে প্লেনটা 
থামে। রোমে যখন প্রেনটা লাগল, তখন 
সবাই দেখলাম নামছে-পায়চারি কারে, পায়ে 
যে রক্ত জমে গেছে, তা একটু ছাঙাবে। আমও 
ভাবলাম, শামব। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই বুট 
পড়তে আরম করল-_নামা আর হ'ল শা। বসে 
বসে সব ধেখছি' একটা মজার ব্যাপার চোখে 
পড়ল। এই প্রথম দেখলাম, সাহেবর! এসে 
প্রেনের ভিতরে ঝাড়ু ।দচ্ছে। যারা ঝাড়, দিচ্ছে 
তাদের একটা ালাদা পোশাক আছে। হলুদ 
বুঙের পোশাক। অনেকট। যে-রকম আমরা 
সাধুরা পরি ( অর্থাৎ গেক্ুয়া ) ভার কাছাকাছি । 
তা দেখে বুঝতে হবে, তার! ঝাঁডুদার। আমি 
লক্ষ্য করছি, তার; কি করে। 
দেওয়ার দিকে তাদের বিশেষ মদ নেই _তাদের 
নজর হচ্ছে, কোধাম্ন খাবার জিনিস আছে 
সেদিকে । হাতে ঝাড় আছে, আর থলি আছে। 


থলির মধ্যে পটাপট মাখং, ঢটীজ--যা পাচ্ছে, 


ঢোকাচ্ছে, আব কেউ নেই সেখানে! প্রেনের 
লোকদের সপ্গে ওদের হরতো বেশ ভাল একটা 
সস্পক আছে, প্রেণের লোকের! হয়তে' ভেবেছে 


দেখলাম, ঝাড়, 


[ ৮৪তম বর্ষ--২ব সংখ্যা 


-আর এইসব জিনিসে আমাদের দরকার নেই, 
ওরা নিয়েযাক। যাহোক, আমি দেখছি, ওরা 
সব পটাপট যা সামনে পাচ্ছে নিয়ে নিচ্ছে, কেউ 
কেউ আবার সঙ্গে সঙ্গে খেতেও আরম্ভ ক'রে 
দিয়েছে । দেখলাম, মানুষ সব জায়গায় একই 
রকমের । এ-সব জিনিস পেয়ে যাচ্ছে_-একেবারে 
বিনা পয়সায়! এ-সব ক্ষেত্রে দুর্বলতা শ্বাভাবিক। 
য' হোক, তার! যা নেবার শিয়ে নেমে গেল! 
রোষ থেকে প্রেন ছাডল। একেবারে সোজা 
ধাঙ্কফুট ! 

ফরাঙ্কফুর্ট সম্বন্ধে একট] আতঙ্ক আমার আগে 
থেকেই ছিল। সবার মুখে শুনছিলাম : “সে 
বিরাট শ্যাপার, ছাপান কল্পনাও করতে পারবেন 
না-_-কত বড়। একটা শহর বলতে পারেন ।” 
সেটা 'অব্ঠি সত্যিকথা | ফ্কাস্কছুট এয়ারপোর্টকে 
পুরোপুরি একটা শহর বলেই মনে হবে। তার 
মধ্যে হারিয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা । একটু 
ভয় ভয় ক'রে নামছিলাম। তারপরে ভাবলাম, 
যা হয় হবে। অন্থ্বিধে হ'ল কি-আমার সঙ্গে 
একট' এ্যাটাচি কেস ছিল, রোমে আসবার আগেই 
কিভাবে সেটা খুলে গেছিল । চাবি-ত্াল1! সব 
খুলে গেছে, এমনকি ডালাটাও-ফলে তার 
ভিতরে কাগন্জপত্র টিকেট ইত্যাদি যা ছিল--সব 
পড়ে যাচ্ছে । আমি সেট! কি ক'রে নিয়ে যাব? 
তা প্রেনে আমার পাখে উড়িস্যার একটি মেয়ে ছিল 
_মল্পবয়সী ; তার বিয়ে হয়েছে সম্প্রতি । স্বামীর 
কাছে যাচ্ছে আফ্রিকার কোন শহরে; অল্প অল্প 
বাংলা জানে । তাকে বললাম : আমাকে একটা 
সরু দড়ি দিতে পারো, এটা একটু বাধব ৮ সে 
কোথা! থেকে খুঁজে একটা স্রু দড়ি দিল। 
তার মন ভন্নানক খারাপ, একা একা যাচ্ছে। 
ফ্রাহ্কুটে আমি নেমে গেলাম । পামবার সময় ছু- 
একজনকে আমি বললাম, একটু দেখবেন একে 
আপনার1। যা হোক, সে ধে দড়ি দিয়েছিল তা৷ 


ফাস্তুন। ১৩৮ ] 


দিয়ে এযাটাচি কেসটা তো! কোনরকমে বাধলাম। 
ফ্রাঙ্কফুর্টে নেমে সেই অবস্থায় সেটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছি। কিন্ত বাধ! ভাল হযশি--ছু-একটা কাগজ 
ঠা থেকে পড়ে ফচ্ছে। শিছুণ থেকে একক্ন 


বললেশ £ 'শ্বাধাজী) আপণাণ কানজ গড়ে 
যাচ্ছে ॥ দেখলাম, সেই ভিৎপোক আমার 
জাণাশোনা। একটি মারোয়াড়ী ভদ্রলোক । 


তিশি বললেন, “আমি আপনাএ সমস্ত জিনিস 
নিয়ে যাচ্ছি, আপনাকে কিছু করতে হবে না, 
আসলে. আমার অস্থবিধে হচ্ছিল, গায়ে 
একট ওভারকোট ছিল, সেটার জন্যেই। সেই 
ওভারকোটেরু ভারই আমি বয়ে [রে যেতে 
পারি না। একটা সামলাতে গিরে আরেকট। 
বেসাণাল হয়ে বায়। আম বেশ বুঝলাম, 
কেন ওদেশ গিয়ে আমাদের প্বামীজীরা ওদেশের 
পোশাক পরেন । আমার এ অবস্থা দেখেই 
বোধ হয় সেই মারোরাডী ভদ্রনোকের ধয়া হ'ল। 
তিনি আমাব সণ কিছু বষে-টয়ে নিয়ে এলেন। 
তার আবার প্লেন আরেক দিকে, তিশি চলে 
গেলেন। আমাদের দেশে যেমন প্রেনটা এক" 
জায়গার এসে নামে, তারপরে বাসে ক'রে অথবা 
হেঁটে এয়ারপ্োটে যেতে হয়--ওখানে কিন্ত 
সেরকম না। ওথানে প্রেনটা এসে এয়ারপোর্টের 
গাকটরেএকেবারে মিশে যায়। প্লেন থেকে নেমেই 
আপনি একট। স্থড়র্দের মধ্যে পড়বেন। সেই 
স্ুড়ঙের মধ্যে দিয়ে এখন আপনি হেঁটে যান। 
সড়প্ন মানে অন্ধকার ন'--আলোয় ঝলমল 
করছে । আর ভার জায়গ!য় জায়গার দেয়ালে 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন ৫৫ 


লেখা আছে কোন্‌ দিক দিয়ে যেতে হবে । তবে 
অনেকটা হাটতে হয়। ফ্কাঙ্কফুর্টে প্রায় তিন- 
মাইলের মতো হাটতে হয়। যেখানে এ-রকম 
অনেকটা হাটাত ই, সেথানে কিনভেয়াব বেল্ট” 
আছে। কনঠেয়া বেট হচ্ছে, রলারের। 
আমাদের এখানে যেমন সম্পূর্ণটাই মেঞে, ওখানে 
মেঝে না-পবার দেওয়া আছে। তার ওপর 
হাটলে শব্ধ হয় না। কনভেয়ার বেণ্ট অর্থাৎ 
রুবারট! চলছে । তার ওপরে উঠে দাড়াতে হবে| 
তগন সেটা আপনাকে নিষে যাবে, আপনাকে আর 
হাট. 5 হবে নাঁ। যতণর ওটা "চটে, আপনি 
পারবেন। তাছাড়া এস৭াপেটার 
লিফট নেই। এসক্যালেটার অথাং 
চলমাস সিঁড়ি। |শশড়গুলাই চলঙে। এখন 
আমাকে একজন দিল: ্াপশাপ্র 
কাপড় যেন ওর মধ্; জড়িয়ে শাযায় তাহলে 
(৮ বিপদ! আর কনশ্রেরার বেন্ট, সেটার 
একটা গতি আছে--উঠংল পরে প্রথমেই একটা 
ঝাকুনি লাগে । স্টোও একটু খেয়াল রাখবেন ।, 
আমাকে ছু-চারজ্রণ বারণ করেছিলেন : আপনি 
ওসবের ডিতর দয়ে যাবেন নত সীডাদয়ে হেঁটেই 
যাবেশ।” আমার মনে মনে একটু অভিমানই হ'ল 
_'সবাই পারলে আমি পারব না কেন? 
কনভেয়ার বেণ্টেই যাব, এসক্যালেটারেই যাব। 
যাই হোক, তা-ই করলাষ, দেখঙ্গাম কোন 
অন্থবিধে হয়নি । ছু-চারবার যাতায়াত করলেই 
অভ্যাস হয়ে যায়। 


ধেতে 
আছে, 


বলে 


| গ্রমশঃ ] 


রামকৃষ্ণবন্দনাপঞ্চকম 
শ্রাবিধুভূষণভট্রাচার্যবিরচিতম্‌ 


অতুলনমহিমানং ত্যক্তসবাভিমানম্‌ 
গুণগণগরিমীণং সবধর্মপ্রমাণম্‌। 
বিবুধবিহিতমানং বেদতন্ত্রাদিগানম্‌ 
বিগলিতভবতৃষ্ণং রামকৃষ্ণ প্রবন্দে ॥ ১ ॥ 


পরমগ্ডরুমসঙ্গং তক্তসঙ্গিকসঙ্গম্‌ 
ধৃতচরমসমাধি-ভ্রান্তিবীজ প্রভঙ্গম্‌ । 
কুতপরিণয়রঙ্গং শুদ্ধসত্বা শ্রিতাঙ্গম 
বিগলিতভবতুষ্ রামকষ্থ প্রবন্দে ॥ ২ ॥ 


শিরবধিজগদন্বা-পাদপপ্সানুযক্তম্‌ 
বিলসিতমিব দেবী-চারুপাদেষলক্তম্‌ । 
বিমলনয়নদৃষ্ট্য। দৃক্কৃতাৎ ত্রাতভক্তম্‌ 
বিগলিতভবতষধ বামকুষ্ণং প্রবন্দে ॥ ৩॥ 


নিখিলভয়বিরামং বিশ্বচিন্তাভিরাম্‌ 
দমিতবিভবকামং সবদ1 গীতরামম্‌। 
বিষয়কথনবামং যোগিলব্ধপ্রকামম্‌ 
বিগলিতভবতৃধ্ রামকৃষ্ণ: প্রবন্দে ॥ ৪ ॥ 


ত্রিভুবনমণিহারং সর্ধছুঃখাপহারম্‌ 
সুর-নর-মুনিসাঁরং বিশ্বযুক্িপ্রসারম্‌। 
কথিতভুবনসম্পদ্বাক্যপীযুষধারম্‌ 
বিগলিততভবতৃষ্ণং রামকৃষ্ণ প্রবন্দে ॥ ৫ ॥% 


* মালিনী ছন্দ 


পপ পীিস্প পিপাসা নে আল পিএ 


শ্বীরামকুষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা 


স্বামী বুধানন্দ 
[ পূর্বাছবৃতি ] 


১৪ 
দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রগ্থতি 

ভক্তগণের গমনাগমন তখন দক্ষিণেশ্বরে 
লেগেই ছিল। অক্পূর্ণার বন্ধনশালায় দাক্ষিণ্যের 
রান্না যখন চ'লত রাতদিন, শ্রীমায়ের মনখানি 
তখন বিছিয়ে পড়ে থাকত সেই “ভব-সাঁগর-অরণ- 
কারণের চারণ-ভূমিতে যেখানে শ্রীরাম 
বিহার, বিচার, প্রচার, প্রণাম, হাসি, রসিকতা! 
ও নৃত্য করতেন এবং অকন্মাৎ সমাধিস্থ হতেন ও 
পুনরায় সে-অবস্থা থেকে ব্যুখিত হয়ে অপাধিব 
ঠংলাপ করতেপ। 

ষোড়শী-পুজার মহানিশার পৃজ্ারী ঠাকুর ও 
পুর্জতা দেবী-সারদার সমাধি-অবস্থাক্স সেদিন 
যে আধ্যাত্মিক একান্তিত্ব অনুত্ৃতিতে সিদ্ধ 
হয়েছিল, সেপিনই তাদের উভয়ের পারস্পরিক 
মর্ম ও কর্ম একে-অন্যে অর্সেছিল। এই অনুভূতির 
ধে্যোতনা শীমায়ের অন্তরের সকল ভাব ও 
কর্ম-প্রেরণার মূল উৎস হয়ে পড়ায়, তিনি অতি 
স্বাভাবিকভাবেই ঠাকুরের আত্ম-ন্বরূপতা-প্রাপ্তা 
উত্তরসাধিকায় বিবতিতা। হয়েছিলেন । এমনটি 
হ'তে শ্রীমা ঠাকুরের তাগিদের অপেক্ষা রাখেননি 
_তার নিজের অতিশ্বন্ধ অন্তরের অতল দ্বামী- 
প্রেমের প্রেরণাতেই তিনি এমনটি হয়েছিলেন । 
দৈহিক সম্বন্ধের কোন অবস্ত-গত অজ্ঞান- 
আড়াল না থাকাতেই শ্রীরামকৃষে মায়ের এমন 
তন্ম়ত৷ সম্ভব হয়েছিল, যার সার্থক বর্ণনার ভাষা 
আমরা পেষেছি শ্বামী অতেদানন্দ প্রণীত স্তোজে : 
পলামকষ্ণগতপ্রাণা» “তপ্তা বরপ্রিতাকারা” | 

এই আধ্যাত্মিক একাস্তিত্বের অন্থভৃতি 
ঠাকুরের চিস্তাধারাকেও নিগুঢভাবে প্রভাবিত 


সি স্কিপ পা জাজ ৮ নি 
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করেছিল। একবার শ্রীমা খন দক্ষিণেশ্বর থেকে 
যেয়ে সাত আট মাস পিত্রালয়ে ছিলেন, সেই 
সময়ে ভাবের ঘোরে পড়ে গিয়ে ঠাকুরের বাম- 
হাতের হাড় স্থানচ্যুত হয় এবং তাতে তার খুবই 
কষ্ট হয়। শ্রীমা জয্বরামবাটা থেকে এসে ঠাকুরের 
ঘরে কাপড়ের পু'টলিটি রেখে প্রণাম কর। মাত্র 
ঠাকুর জিজ্েস করলেন £ “কবে রওনা হয়েছ ?” 
জবাবে শ্রমারের কাছ থেকে যখন শুনলেন যে 
তিনি বৃহম্পতিবারের বারবেলায় রওন1 হয়েছেন, 
ঠাকুর অমনি বললেন : “এই তুমি বৃহস্পতিবারের 
বারবেলায় রওনা হয়েছ বলে আমার হাত 
ভেন্েছে। যাও, যাও যাত্রী বদলে এসগে।” 
শ্রীমা সেদিন ফিরতে চাইলে ঠাকুর বললেন, 
“আজ থাক, কাল যেও।” পরদিন শ্রম! যাত্র 
বদল করতে দেশে গেলেন।** এখানে লক্ষণীয় 
এই যে, ঠাকুর ঠিক বিশ্বাস করতেন যে, শ্রুমায়ের 
অশুভক্ষণে যাআর ফলে তার নিজের হাত 
ভেঙেছে। শ্রীমাকে যাত্রী বদল ক'রে আসতে 
হ'ল। ছুই দেহ, এক অন্তিত্ব। 

নহবত-পীঠে সাধন-কালেই ঠাকুরের মননে 
সহিত শ্রীমায়ের এক-মনতা। এবং ঠাকুরের প্রাণের 
সহিত তাঁর এক-প্রাণতা এমন শ্বতঃসিদ্ধ হয়ে 
গিয়েছিল যে, উচ্চারিত হবার পূর্বেই শ্রীমা ঠাকুরের 
ইচ্ছ। জানতে পারতেন ও তদনুযায়ী কর্ম নির্বাহ 
ক'রে রাখতেন । 

সারদাপ্রসন্ম ও অগন্যান্ত বালক ভক্তের! 
তার্দের অতিশ্ুভ পূর্বসংস্কারবশে, অভিভাবকদের 
শাসনামুশাসন লঙ্ঘন করেই ঠাকুরের দুর্বার 
প্রেমের টানে তার কাছে দক্ষিণেশ্বরে আসতেশ। 
দরিডরতা ও ততোধিক অভিভাবকদের অসহযোগিতা 


৫৮ উদ্বোধৰ 


নিবন্ধন ঘরে ফেরবার পয়সা তাঁদের পকেটে 


থাকত না। ঠাকুরকে সে পয়সা জোগাতে হ'ত। 


খেক্ক়ার মাঝিকেই নিজে কড়ি যুগিয়ে যাত্রীকে 
করতে হ'ত পারাপার । সাতটাক। রোজগেরে 
ঠাকুরের এমনি ছিল স্থদগ্ধ সৌভাগ্য ! ঠাকুরের 
আদেশে শ্রমায়ের কাছে ফেরবার পয়সা চেয়ে 
নিতে গিয়ে সারদাণ্রসন্ন দেখতেন যে, অযাচিত 
দাক্ষিণ্যশোভন শ্রীমা আগে থেকেই দোর গোড়ায় 
ভাগের গাড়ীতে যাবার চারটি পয়সা রেখে 
দিয়েছেন। নরেন্দ্র আসতেই ঠাকুরকে যেই বলতে 
শোনা গেল, "তুই আজ এখানে থাকবি” শ্রমা 
অমনি ছোলার ডাল চড়িয়ে দিয়ে ময়দা ঠেসতে 
বসতেন। নরেন মোটারুটি ছোলার ডাল 
পছন্দ করেন। এ পছন্দের ছন্দে ঈশ্বরের 
মাতৃভাবটিকে রদ্ধনযোগে চালিত করে শ্রম 
ঠাকুরের ইষ্টপথের সহায়িকা ও নিয়ামিকা হচ্ছিলেন 
বুবি বা নিজের অজ্ঞাতসারে, স্বামী-প্রেমের 
একনিষ্ঠতায়। ঝাউতলার পথে মাকে নরেক্দের 
আহারের ব্যবস্থা করার কথা বলতে গিয়ে ঠাকুর 
দেখতেন, সব আয়োজন আরম্ত হয়ে গেছে। 

এটুকু তো ছিল নহবতের ঘরখাঁনি। 
মহিলা-ভক্তের1 দক্ষিণেশ্বরে সন্ধ্যা পাগাদ এসে 
পড়লে তাদের জন্য রাত্রির বাসস্থান ঠিক কর] 
একটি সমস্যা হয়ে দাড়াত। ঠাকুর তাঁদের 
বলতেন রোয়াকেই রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা ক'রে 
নিতে। কিন্তু তারা নহবতে গিয়ে হ্র্যান্বিত 
হতেন এই দেখে যে, অজিজ্ঞাসিতা শ্রীম! ইতিমধ্যে 
নহবতের এ অল্পপরিসর ঘরেই যে কোন জাছু- 
বলে রাক্রিযাপনের স্থব্যবস্থাই ক'রে রেখেছেন। 

এইকপে শ্রীমা ঠাকুরের যুগধর্মস্থাপনের 
উপযোগী যে ইঠষ্টপথ সে-পথে তাকে উত্তীর্ণ করার 
জন্ভত পরিবেশ-হ্থছি। সর্বপ্রকার সাহায্য ও 
সহযোগিতা এমন নিবিড়ভাবে ক'রে আসছিলেন 
যে, তিনি নিজে তাঁর ভাবী কর্মক্ষেত্রে নিজের 


[ ৮৪তম বর্ষ-- হয লখ্য 


অজ্ঞাতেই এগিয়ে থাকছিলেন। 

দক্ষিণেশ্বরের আনন্দের হাটটি যে এত জম- 
জমাট, অবতারের ঈশ-কর্ম ও ভগবৎ-সন্ধানীদের 
সাধন-কর্ম যে যুগপৎ এত স্থগম হ'তে পেরেছিল, 
তার কেন্ত্রিক আশয় ছিল শ্রীমায়ের নিমুক্তি 
সেবা শক্তি। এই সেবা-শক্তির__যা উত্তরকালে 
ঈশ্বরের মাতৃত্রূপে পূর্ণাবকশিত হয়েছিল বলে 
শ্রীমা একদিকে ঠাকুরকে বহাল তবিয়তে রাখতেন 
ও অন্যদিকে ভক্তদের তাদের সাধনপথে ব্রতনিষ্ 
রাখতে ঠাকুরের অভাবনীয় সহযোগিতা 
করতেন। 

তার সহযোগিতা কিন্তু কোন শেখানে! 
গতে চলত না; কারণ এটি ছিল যুগধর্মসংস্থাপনে 
তাঁর একান্ত নিজন্ব দান, যা অতি হ্বাভাবিক ও 
সাহসিকভাবে তার প্রাণকেন্দ্র থেকে উৎসারিত 
হস্ত। শ্রীমায়ের ব্যক্তিজীবনের এই যে এক 
মৌলিক প্রকাশ, এট শ্রীরামকষ্চ-জীবনেরই একটি 
পর্সিপূরক বিকাশ-__কারণ উভয়ে একে-অন্ত- 
থেকে পৃথক্কৃতভাবে দণিত ও ভাবিত হে 
চাননি, এই জনো যে যুগ্ম-প্রকাশের সমবাবে 
যা পূর্ণ, অগ্তভাবে তা সম্যক বোধগম্য হতে 
পারে ন1। 

শ্রীজগদদ্বার নিজের হাতের যকতর ঠাকুরে 
দেহখানির মুল্য শ্রীমায়ের মতো অন্ত কেউ 
জানতেন বলে মনে হয় নাঁ। লক্ষণীর এই যে, 
ঠাকুরের দেহের সেবার জন্য শ্রীমা এমন এক 
সহজ উপায় প্রয়োগ করেছিলেন, যা ধর্মানু- 
শাসনের বধেত্রাম্ফালণকে অণুমাত্র তোয়াক্কা ক'রত 
না, এবং তা অতি নমতার সঙ্গে । মা ঠাকুরকে 
ভুলিয়ে-ভালিয্বে যতটা প্রয়োজন: ততটা 
খাওয়াতেল। খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে সন্দিহান 
ঠাকুর কোন সময়ে প্রশ্ন করলে সত্য-মিথ্যা- 
নিরপেক্ষ অকুঠভাবে কার্ধকরী জবাব দিতে 
পারতেন, কারণ অন্নপূর্ণার হ্বধর্মানুযায়ী, ঠাকুরের 


ফান্তুন, ১৩৮৮ ] 


শরীর রক্ষা ও পুষ্টি সাধন ব্যাপারে “খাওয়ার 
জন্য মিথ্যা বললে দোষ নেই; আমি এই 
£কম ক'রে ভুলিয়ে-টুলিয়ে খাওয়াই ।%*৯ এখানে 
সেবাকে ্রীমা যে সত্যের উপরে স্থান দিলেন, 
এটি তিনি শ্ব়ংঅভয়া আপন অভবে-্বাতস্ত্যে 
করলেন, “সত্যধর্মায় গোুয়ে” কারণ তারই 
তো দেহ রক্ষার জন্য এটি করা, ধিনি ধধর্শ- 
সংস্থাপনার্থায়' অবতীর্ণ ও সত্যকর্মরত। 
১৫ 
শ্রীমায়ের “অপনান'-সাধন! 

হিন্দী ভাষায় একটি অতিম্থম্দর শব্দ আছে : 
মপদান', অর্থ আপন ক'রে নেওয়া । এই আগন 
ক'রে নেওয়াতেই সকল মুল-সার ধর্মের ইতিবাচক 
প্রাণের কথা । অনস্ত বিশ্বের অধীশ্বর কোথা 
থেকে এসে মানুষ হয়ে ভালবেসে আমাদের আপন 
করে নেন। আমরা ভগবানকে আমাদের ক্ষুদ্র" 
হধযের ভালবাস! দিযে আপন কবে নিই-_ 
আমাদের হৃদয়ের একটুকু ভালবাস পেলে তাঁর 
চোখ ছলছল করে, শ্রীমুখ উত্ভাসিত হয়ে ওঠে। 
ভগবানের সম্ভতানদেরও ভালবাসা দিয়ে আমর! 
আপন ক'রে নিই। এই তো ধর্ম। 

গীতায় শ্রীকষ্ণ শ্রেষ্ঠ যোগীর লক্ষণ সন্ধে 
বললেন; “হে অন্ন, যিনি সকল তৃতের 
ম্বথছুখকে নিজের স্ুধছুঃখের ন্যায় অন্থুভব 
করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী ।”*০ 
এটি অধ্বৈতবেদান্তের দিক থেকে বলা 
হয়েছে। ভক্তিশাস্ত্রের যে শান্ত, দাশ্, সখ্য, 
বাৎসল্য, মধুর--এই পঞ্চভাবাঞ্জয়ে যে সাধনার 
উপদেশ, তাও ভগবানকে আপন & ক'রে 
নেওয়ার জন্য । 'মান্থৃষ যেমন ভগবানকে আপন 
কারে নেওয়ার সাধনা করে, অবতীর্ণ ভগবান্‌ 
তেমনি করেন মান্ুবকে আপন ক'রে নেওয়ার । 
ঠান্ছুরের জীবনে আমর! এক অত্যাশচ্য 'অপনান'র 
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শ্রীরামকুষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদ। ৫৯ 


যুগ সাধন-সিদ্ধি দেখতে পাই। তিনি বহুভাবে 
সাধন ক'রে এত নিবিড় একান্তভাবে ভগবান্কে 
আপন ক'রে নিলেন যে, শেষে নিজেকেই ভগবান্‌ 
বলে আবিক্ষার করলেন। অন্যদিকে নিজের 
ঈশাস্তিত্বে সমাহিত থেকে জীবনের শেষাংশে 
মা্গধকে আপন ক'রে নেওয়ার অতি-মান্থৃষিক 
সাধনা করলেন। আসক্তির লেশমাত্্র থাকলে 
এ-আপন ক'রে নেওয়ার সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। 
অনাসভ্ি-ভিততিক এ-সাধনা গগনচারিণী উদ্দীপন- 
কারিণী দিব্যরাগিনীর মতো, ছুর়ে-ছুষে, জাগিয়ে 
জাগিয়ে ভেসে যায়। সবাই একে জানে নিজের 
বলে। কারণ নিজ অন্তরের নিগুঢ় সত্যটিকে ইনি 
উদ্ধদ্ধ করেন। তারাই শুধু সাথকভাবে এসাধনা 
করতে পারেন, যারা আত্মদর্শন করেছেন। 
পারিবারিক বা গোঠিগত আপনা-আপনি স্বার্ঘ-রিষ্ট 
ভাবালুতা থেকে, একান্ত শুদ্ধ আধ্যাত্মিক 
'অপনান'র আদর্শ ও শৈলী সম্পূর্ণ আলাদা । 
ঠাকুর যেমন হয়েছিলেন মান্থষভাবে 
ভগবানকে আপন ক'রে নেওয়ার অতি-নিজন্ব 
সাধনাতে সিদ্ধ, তেমনি হয়েছিলেন ভগবদ-ভাবে 
মানুষকে আপন ক'রে নেওয়ার সাধনায় সিদ্ধ। 
“াদ] মামা সকল শিশুর ম'মা” এতে যে শুধু সকল 
শিশুর আধ্যাত্মিক অধিকার ঘোষিত হয়েছে, তাই 
নর, এখানে চীদামামার হৃদয়ের আকুতিও ব্যক্ত 
হয়েছে । 
যুগধর্মসংস্থাপনে ও জীবোদ্ধারকার্ধে ঠাকুরের 
স্বভাবজ শৈলী ছিল “অপনান” ৷ কাশীপুরে জীবন 
সায়াহ্ছে অতি স্বাভাবিকভাবেই যে ঠাকুরের 
“অস্তরক্পঁ বাছাই হ'ল, সেটিও হ'ল আপন 
করতে / হ'তে পারার ভারতম্যের উপর । ঠাকুরের 
অম্ৃতকথা! আছে: 
“যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশে; 
তখন সন্চলকে ভালবাসবে, মিশে যেন এক 


৬* প্রীমদভগবদ্গীতা, ৬৩২ 


রঃ উদ্বোধন 


হয়ে যাবে--বিদ্বেষ ভাব আর রাখবে ন11) 
“ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে 
না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না? 
ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খরীষ্টান'--এই বলে 
নাক সিটুকে ঘ্বণা করো না! তিনি যাকে 
যেমন বুঝিয়েছেন। দকলের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে, 
_ব্যত দুর পারো। আর ভালবাসবে। 


[ ৮৪তম বর্ষায় সংখা" 


তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শাস্তি আন 

ভোগ ক'রবে। '্ঞানদীপ জেলে ঘ 

্্মময়ীর মুখ দেখো! না।” নিজের ঘা, 
ত্ব-স্থরূপকে দেখতে পাবে ।”*৯ 

জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে যীরা ব্রদ্ষময়ীর মুখ 

দেখতে সক্ষম হননি, তীরা “অপনান'র সাধনায় 

দিদ্ধ হ'তে পারেন না। 
| ক্লমশঃ | 


৬১ শ্রীশ্রীরামকষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৮২১ পৃঃ ১৬৪ 


ডক্টর রমা চৌধুরী 
(দশম পর্বীয় ) 
বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেপ্দীভেদবাদ' 
(পূর্বাহ্বৃদ্ধি ) 


পূর্ব সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৮৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭, 
আষাঢ় ১৩৮৮) বলা হয়েছে যে, ব্রন্ষের সখ 
মহাগুণের শেষ গুণ “সৌন্দর্য, পুনরায় শ্বযং সপ্ত 
মহাগুণের একটি অভিনব সমন্থয়। তাদের মধ্যে 
প্রথম মহাগুণ “মাধূর সম্বন্ধে পূর্বের করেকটি 
সংখ্যায় (আধাড়--ভাদ্র ১৩৮৮ এবং অগ্রহায়ণ 
পৌষ ১৩৮৮) বলা হয়েছে। এই সংখ্যায় 
“সৌন্দর্যের অংশভৃত সপ্ত মহাগুণের মধ্যে 
দ্বিতীয় মহাগুণ “রব সন্বদ্ধে কিছু আলোচন! 
করা হচ্ছে। 


ব্রদ্দের এইখবর্ব 
্র্দের শ্বন্নপের আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধভাবাপক্ন 
ছুটি দিক, অর্থাৎ 'পশ্ব্* ও 'মাধুর্ধের বিষয় অতি 
সংক্ষেপে উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে (শ্রাবণ ১৩৮৬)। 


বর্তমানে সে-সন্থদ্ধে কিছু বিশদতর প্রপঞ্চীলা ক' 
হচ্ছে । 

্রক্ম বিশেষ ক'রে ঈশ্বরকে সাধারণত: বর্ণ, 
করা হয় যড়েশ্বর্ষশালী বলে ; এবং তার আরেক! 
যে সর্বজনজ্ঞাত ও সর্বজনব্যবহ্থত নাম “ভগবান 
তারও অর্থ হ'ল এই যে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর ছয়টি “ভগ 
বা ধশ্বর্ষের সমগ্বিত আধার । 

এই-প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখধোগ্য থে 
সুবিশাল বেদোপনিষদে পরমতত্বকে “ভগবান 
বল প্রায় দেখাই যায় না--বিশেষ ক'রে উপনিষণ 
সমৃহে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে অবশ্থ ছু-একস্বাণে 
বল! হয়েছে 

“সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বতৃতগুহাশয়ঃ | 

সর্বব্যাপী স ভগবান্‌ তন্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ | 

( শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ঃ ৩১১: 


ফাল্গুন, ১৩৮৮ ] 


“নকল মুখ, মস্তক ও গ্রীবাযুক্ক 

সকল তৃতের হৃদয়ে স্থিত। 
সর্বব্যাপী তিনি ভগবান্‌ 

অতএব সর্বগত শিবরূপে কথিত ॥” 


পুনরায-_ 
সর্ব! দিশ উধর্বমধশ্চ তির্যক্‌ 
প্রকাশয়ন্‌ ভ্রাজতে যদ্বনভবান্‌। 
এবং স দেবে! ভগবান্‌ বরেণ্যে।। 
যোনিম্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ | 
(এ, 81৪) 
“উধ্ব অধঃ সর্দিক প্রকাশ ক'রে 
সূর্য যেমন হয় আলোকিত । 
তেমনি সেই বরেণ্য দেব ভগবান্‌ 
কারণম্থরূপ পৃথিব্যা্দি করেন নিয়মিত ॥, 


কিন্ত অন্বত্র প্রা সর্বত্রই “ভগবান শব্দটি 
প্রয়োগ করা হয়েছে সম্মানীয় জনের উদ্দেশ্ে। 
যেমন) শিষ্য গুরুকে, পুত্র পিতাকে, অথবা পত্বী 
গতিকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করছেন 
এইভাবে--“সোহ্হং ভগবঃ শোচামি। তংমা 

দশবাধেশকল্য পানুং তাবযুত্বিতি |, 
( ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌, ৭১1৩) 


“ভগরন্‌, আমি শোকমগ্ন। ভগবান্‌ আমাকে 
শোকের পরপারে নিয়ে চলুন।, (নারদ গুরু 
সনৎকুমারকে বলছেন )। 

“ভয় এব ম' ভগবান্‌ বিজ্ঞাপয়তু।” 

( এ, ৬।৫।৪ ; আরো ৯ বার)। 

'ভগবান্‌ আমাকে পুনরায় বলুন ।, 

( শ্বেতকেতু পিঠা আরুণিকে বলছেন )। 

'যদেব ভগবান্‌ বেদ তদেব মে ব্রহীতি।” 

( বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌, ২:৪।৩ ) 

'ভগবান্‌ এ বিষয়ে যা জানেন, তা আমাকে 
বলুন” ( মৈত্রেষী পতি যাজ্ঞবন্ক্যকে বলছেন )। 


এরূপ উদাহরণ প্রচুর । 


দশ বেদাস্ত্-সম্পরদাযু ৬১ 


সে যাহোক, “ভগবান নামটি পরবর্তী 
ভক্তিবাধী বেদাস্তে বিশেষ করে বৈষব-বেদাস্তে 
অতি প্রিয় নামরূপে গৃহীত হয়েছে। বলদেবও 
ছিলেন বৈষ্ণব-বেদাস্ত সম্প্রদায়তুক্ত । সেম্ন্ত সেই 
দিক থেকে যড়ৈশ্বধবিমগ্ডিত শ্রীভগবানের বিষয় 
কিছু চিন্তা করা যেতে পারে, তার “শ্বধঃ 
মহাগুণের বিবরণী-প্রসঙ্গে। 
হ্ববিখযাত বিষুতপুরাণে “ভগবান শব্ষটির 
প্রত্যেক অক্ষরের ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা কর! 
হয়েছে স্থনিপুণভাবে-- 
সম্তর্তেতি তথা ভর্তা ভ-কারার্থহয়াস্থিতঃ। 
নে"্ছ! গমধিতা শরষ্টা গ-কারার্থস্তথা মুনে 0 
( বিষুপুরাণ। ৬৫৭৩) 
অর্থাৎ “ভ-কারে'র ছুটি অর্থ-_সম্তর্ভা” বা 
পোষক ; এবং ভর্তা” বা আধার। “নেতা” শবের 
অর্থ-_কর্মজ্ঞানফলপ্রাপক ; অর্থাৎ অপরকে কার্ধে 
পরিচালন! করবার শক্তিবিশিষ্ট। 


গ-কারে'র তিনটি অর্থ-নেতা, গমরিতা ও 
শক্টা। “গমগ্িতা” শব্দের অর্থ হ'ল- মহাপ্রলয়- 
কালে কার্ষসমূহকে কারণের অভিমুখে প্রয়ো্জক। 
নষ্ট শব্দের অর্থ হ'ল-স্থতি-কালে পুনরায় 
তাদের কারণ থেকে অভিব্যক্ত ক'রে হৃষিকারক। 

সুতরাং এস্থলে সমগ্র ক্লোকটির অর্থ হ'ল এই 
যে, ভগবান্‌ পোষণকত্তা ও আধার বা আশ্রয়? 
কর্মের ফলদাতা এবং সকলকে হ্ব তব কাধে 
প্রয়োজক ; মহাপ্রলয়-কালে, তিনি হ্থষ্ট কার্ধ- 
সমূহকে স্ব স্ব কাব্রণাভিমুখে চালিত ক'রে সেই 
সেই কারণে তাদের পুনঃপ্রবেশ ঘটিয়ে এবং বিলীন 
করে দিয়ে অপ্রকট কারে দেন; পুনরায় 
হত্টি-কালে সেই সেই কারণ থেকে কার্ধসমূহকে 
বাইরে অভিব্যক্ত ক'রে প্রকটিত করেন। 

এইভাবে “ভ” এবং 'গ”--এই ছুটি অক্ষরের 
মাধ্যমে শ্রাভগবানের প্রায় সকল প্রধান গণ- 


৬২ উদ্বোধন 


শক্তির কথাই এস্থলে বল! হয়েছে। 

তারপরে বিষুপুরাণে সমগ্র “ভগ” শব্টির 
অর্থ দেওয়৷ হয়েছে এইভাবে-__ 

“শব সমগ্রন্ত বীর্যস্য যখসঃ প্রিয়: | 

জঞান-বৈরাগ্যয়োন্চাপি ষঞ্নাং ভগ ইতীঙগন! ॥? 

(এ, ৬৫1৭৪) 

অর্থাৎ সমগ্র এশ্বধ, সমগ্র বীর্ধ, সমগ্র যশ, 
সমগ্র শ্রী, সমগ্র জান ও সমগ্র বৈরাগ্য--এই 
ছয়টির লমষ্ির নাম “ভগ? | 

তারপরে বিষুপুরাণে "ভগবান? শবটির তৃতীয় 
অক্ষর “ব-কারে'র এরূপ অর্থ দেওয়। হয়েছে-_ 

“বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যথিলাত্ুনি। 

স চ ভূতেঘশেষেষু ব-কারার্থস্ততোইব্যয়ঃ ॥, 

(এ, ৬1৫৭৫) 

অর্থাৎ সকল তৃতের আত্মা, সকলেরই আত্মা 
ব1| সকলেরই অধিষ্ঠান ব্রদ্মে সকল ভূত বা স্বষ্ট 
পদার্থ বাপ করে, সেজন্ত তিনি অব্যয় অথবা 
শাশ্বত--এই হ'ল “ব-কারে'র অর্থ । 

এস্কলে বিশেষ ক'রে ব্রক্ম যে কেবল সি ও 
লয়ের কারণ তাই নয়--যে কথা “মত এবং “গর 
প্রসঙ্গে বলা হ'ল--তিনি সেই সঙ্গে স্থিতিরও 
কারণ--এই কথা হ্বতন্ত্রভাবে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ 
আমার্দের বাঁ স্থ্ জীবজগতের দিক থেকে 
শ্রীভগবানের যে গ্তণশক্তি আমাদের সর্বপ্রথম 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হ'ল এই যে, তিনিই 
একমাত্র জীব-জগৎ-সম্বলিত এই বিশাল বিরাট 
বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের হ্ৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ। 
এই কারণেই বিশ্ববিশ্রত মহবি বাদরার়ণ-কৃত 
ব্রক্ষসথত্রের প্রীরত্তেইী “অথাতো! ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” 
(১1১1১) এই কারণে এর পরে ব্রদ্ধকে জানবার 
ইজছার উদয় হয়।-_-এই প্রথম ক্ষত্রের পরেই সেই 
জিজাম্ত তব ব্রন্ষের প্রথম লক্ষণরূপে বল! হচ্ছে-- 

“জন্মাদন্ত বতঃ ১ (১1১২) অর্থাৎ সেই জিজ্াম্য 
ব্র্থ হলেন তিনিই, ধার থেকে ক্রদ্ধাণ্ডের জন্ম 


[ ৮৪তম বর্ষ--২ষ সংখ্যা 


প্রভৃতি, অথব৷ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় সংঘটিত হুচ্ছে। 
এরূপে বিষুপুরাণের মতে, "িগবান্‌ শব্দটির 
তিনটি অক্ষর 'ভ,, গা” ও “ব”এর সমাবেশে আমরা 
পেলাম সমগ্র শব্ষটি "ভগববান্‌*__অর্থাৎ ধার “ভ', 
গ' ও বা আছে তিনিই শ্রীভগববান্‌ অথবা 
শ্রীভগবান্‌__এস্থলে ব্যঠকরণের নিয়মানগুসারেই “ব, 
শব্দটি লুপ্ধ হয়ে গিয়ে ভগববান্‌্” থেকে িগবান্? 
শবটি পাওয়া বায়। 
বিষুপুরাণে ষড়েশ্বর্মশালী শ্রীভগবানের ছষটি 
এশ্বর্ষের কথা উপরে বলা হ'ল। বিষুপুরাণে 
(৬৫1৭৯) অন্যত্র পুনরায় এই ছয়টি এখর্ধকে 
এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ভক্তি ভবে--- 
'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বধবীতেজাংশস্তশেষতঃ | 
ভবচ্ছব্বাচ্যানি বিনা হেয়গুণৈগু'ণাদিভিঃ ॥? 


অর্থাৎ হেয়গুণ বিবজ্জিত সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র শক্তি, 
সমগ্র বল, সমগ্র এশ্বর্, সমগ্র বীর্ঘ ও সমগ্র 
তেজ--এই ছয়টিই “ভগবত” শব্দবাচ্য। 

এস্থলে 'শক্তি” 'বিল”, বীধ' ও “তেঙ্জ'-এই 
চারটি শব্ধ সাধারণতঃ সমার্থক বলে গ্রহণ কর! 
হয়। কিন্তু বৈষ্ণব-বেদান্তে এইগুলির মধ্যে 
শৃশ্মাতিসু্ট প্রভের্দ কর হয়--যে সম্বন্ধে আলোচনা 
এস্থলে নিশ্রয়োজন। 


আমর বলদেবের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে 
আলোচনী-কালে বারংবার দেখেছি ষে, তিনি 
অচিন্ত্য-ভেদাভেবাদী রূপে শেষ পযন্ত জানের 
মাধ্যমে, ধুক্তিবিচারের কঠিপাথরে ঈশ্বর ও জীব- 
জগতের মধ্যে লমানভাবে অবশ্যন্বীকার্য “ভে ও 
'অভেদের” সহাবস্থান রক্ষা করতে অসমর্থ হলেও, 
“অচিন্ত্য বলে সেই সমস্তাকে সমাধান করবার 
প্রচেষ্টা না ক'রে, তা হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলেও-_ 
তিনি কেবলমাজ অন্ধ ভক্তির আবেগে স্তেসে 
যাবার লোকও ছিলেন না। বরং তার মধ্যে ছিল 
বাঞ্চালীহূলভ প্রখর যুক্তিপ্রবণতা৷ যা শত ভক্তি- 


ফান্তন, ১৩৮৮ ] 


প্রবাহেও ভেসে যায়নি। সেজন্য ভক্তিবাঁদী হয়েও 
ঈশ্বরের 'মাধুধের পাশাপাশি যে তার আরেকটি 
দিকও আছে, অর্থাৎ তার 'এরশ্বর্ষের দিক, তা 
তিনি নিদ্ধিধায় মেনে নিয়েছিলেন সমান শ্রদ্ধা 
সহকারে । বলদেবের গৌরব এইখানেই। 

বস্ততঃ শ্রভগবানের মধ্যে একাধারে এরূপ 
“এশ্ব্য' ও “মাধুর্ষোর সমন্বয় সমগ্র ভারতীয় দরশনেরই 
একটি গৌরবজনক বৈশিষ্ট্য। তিনি আমাদের 
অতি নিকটজন, অতি আপনজন, অতি প্রিয়জন 
নিঃসন্দেহে । অর্থাৎ তিনি আমাদের ভীতির পাত্র 
নন, শ্রীতির পাত্র, পিশ্চয়ই | তা সত্বেও তার প্রতি 
আমাদের ভীতি না থাকলেও নিশ্চয়ই খাকবে 
আদ্ধা, নিশ্চয়ই থাকবে সম্ভ্রম, নিশ্চয়ই থাকবে 
সম্মান। কারণ তিনি তো কেবলই আমাদের 
লীলাখেলার জন নন; সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
আমাদের পরিচালক, তিশি আমাদের উপদেষ্টা, 


ভীত্রমায়ের কথা!র শ্রীরামকফপ্রসঙ্গ ৬৩ 


আমাদের দৌষশোধক, তিনি আমাদের উন্নতি- 
বিধায়কও সমভাবে । সেজন্য তিনি “কঠোরে 
কোমলে” এঁশ্বর্ধে মাধুর্ধে, শক্তিতে শ্রীতিতে 
আমাদের সকল প্রয়োজনই মেটাচ্ছেন সমান 
তৎপরতার সঙ্গে । আমরাও আমাদের বিভিন্ন 
প্রয়োজনবোধে, বিভিন্ন পরিবেশসাপেক্ষে বিভিন্ন 
ভাবভাবনাসঞ্চারে তার “এন্বয' ও 'মাধুষের যে 
কোনটিকে সময়বিশেষে প্রাধান্য দিতে পারি--ক্ষতি 
নেই; বরং প্রভূত লাত, প্রচুর সান্বনা, পরিপূর্ণ 
আনন্দ, প্রকষ্ট শান্তি হবে তাতে আমাদের । 
সেজন্য বিশেষভাবে জ্ঞানমূলক, ভাবাবেগহীন 
গুরুগন্তীর উপনিষদেও ক্রপ্ধের এই ছুটি দিকের 
উল্লেখ করা হয়েছে স্থিরধীরভাবে । এ সম্বন্ধে 
পূর্বেই বলা হয়েছে (ভাদ্র, ১৩৮৭-_ এরম; 
আষাঢ়, ১৩৮৭-__মাধুধ )। 
| ক্রমশঃ ] 


'এ্ীমায়ের কথায় শ্রীরামকষ্ণপ্র সঙ্গ 


সঙ্কলক : ডর জলধিকুমার সরকার 
[ পৌষ, ১৩৮৮ সংখ্যার পর ] 


৬। বুন্দাবন ধখপ যাই, পথে রেলে যেতে 
খেতে দেখি কি ঠাকুর জানাল। (রেলগাড়ির ) দিয়ে 
মুখ বাড়িয়ে বলছেন, “কবচটি যে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, 
দেখো যেন না হাবায়।, 

তার ইঞ্ট-কবচটি আমার হাতে ছিল। আমি 
পূজা করতুম। তারপর উটি মঠে দিলুম। এধন 
মঠে পূজা হয়। ২৪৭ 

৭। জঞরামবাটাতে স্বামী 
জিজ্ঞাসা কণছেন, “মা, এই যে ঠাকুরকে সকলে 
পৃণব্রক্ধ সনাতন বলে, তুমি কি বল?? 

- হা, তিনি আমার পুর্ণব্রদ্ধ সনাতন। 
আমার, বলায় অরূপানন্দ আবার জিজ্ঞাস! 
করলেন, 'তা প্রত্যেক স্ীলোকেরই স্বামী পু্ণবরত্ষ 


অরূপানন্দ 


সনাতন । আমি সেভাবে জিজ্ঞাল। কাছ না।” 

মাহা, তিনি পূর্ণব্রক্ষ সনাতন--শ্বামি- 
ভাবেও, এমনি ভাবেও। ২৩ 

৮। একজন বৃদ্ধা অপর একজনকে যোগ- 
শাস্ত্রের ষটচক্রভেদ ও বিভিন্ন বীজাদ সথদ্ধে কিছু 
বলছিলেন । গোলাপ-মা! বললেন, “ওসব বীজ- 
মন্ত্র অমন ক'রে বলতে নেই” তৰু তিনি বলতে 
লাগলেন। মা এ সব কথ শুনতে শুনতে সহান্টযে 
আমাকে বললেন, “ঠাকুর নিজহাতে আমাকে কুল- 
কুগুলিনী, ষটচক্র একে দিয়েছিলেন ।' 

সেখানে উপস্থিত ভক্ত সরযূবাল। জিজ্ঞাস! 
করলেন, “সেখানি কই, মা?) 

মা--আহা মা, এত যে হবে, তাঁকি তখন 


৬৪ উদ্বোধন 


জানি? সেখানি কোথায় যে হারিয়ে গেল, আর 
পেলুম না। ১1৭৫ 

৯। সরযূবালা--থাক্‌, মা, ঠাকুরের কথা 
আর একটু বলুন।' 

মা-বইয়ে যে লেখে, সব ঠিক হয় না। 
আমাকে যে ঠাকুর ধোড়শী পূজা করেছিলেন, 
সে-কথা রামের বইয়ে যা লিখেছে, তা ঠিক 
হয় নি। 

ঘটনাটি বলে শেষে বললেন, “বাড়িতে তো 
নয়ই--দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে যেখানে গোল 
বারাপ্ডার কাছে গন্দাজলের জালাটি রয়েছে 
এথানে। হৃদয় আয়োজন ক'রে দিয়েছিল । ১1৯১ 
গোলাপ-মার আমাশয় সারতে তিন 
মাস লাগবে, ডাক্তার এরূপ বলাতে মা বললেন, 
প্ঠাকুরের অমনি আমের ধাত ছিল। দরক্ষিণেশ্বরে 
এই সময় (বর্ষাকালে) প্রায় আমাশয় হোত। 
নবতের দিকে লঙ্ব! বারাগ্ডার ধারে একটা কাঠের 
বাঝ্স ফুটে! ক'রে নীচে সরা পেতে দেওয়া 
হয়েছিল। সেখানে শৌঁচে যেতেন। আমি 
সকালেরটা ফেলে আসতুম। বিকেলেরটা ওরা 
ফেলতো। সেই সময়ে একটি মেয়ে আসে, বললে 
কাশীতে থাকে। সে প্রদীপের শীষে আঙ্গুল 
তাতিয়ে প্রত্যহ ঠিক একুশবার ক'রে তাত 
দিতে মলদ্বারের ফুলে! টনটনানি কমে গেল। 
আমি তখন ভাবতুম-একে আমাশয়, তাতে 
গরম সেক, বেড়েই ব| যার। কিন্তু বাড়ল 
না, সেরে গেল। সেই মেষেটিই আমাকে 
সে বাড়ি (দক্ষিণেশ্বরে--গ্রামের ভিতরে 
এখন যেখানে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালধাদার 
বাড়ি হয়েছে, তার পাশেই শ্রশ্বমায়ের বসবাসের 
জন্ত কুঁড়েঘর হয়েছিল) থেকে নবতে নিয়ে 
এসেছিল ; বললে, “মা, তার এমন অন্থখ, আর 
তুমি এখানে থাকবে ৮*'*আমি তার কথা শুনে 


১৪ । 


| ৮৪তম বধ--২য় সংখ্যা 


তার সঙ্গে চলে এলুম। কয়েক দিন পরে তিনি 
একটু সারলে সে মেয়েট চলে গেল। কোথায় 
গেল আর থোজ পেলুম না। তারপর আর দেখা 
হয় নি। সে আমার বহু উপকার করেছে। কাশী 
গিয়েও তার খোজ করেছিলুম, পাই নি। তার 
(ঠাকুরের) প্রয়োজনে সব কোথা হ'তে আসত, 
আবার কোথা চ'লে যেত।” ১।৯৮-৯৯ 
১১। বাধু (সন্তান হওয়ার পর) “ধুব 
আফিম খাওয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে। 
ইদানীং মারও শরীর ভাল নয়, মাঝে মাঝে জঃ 
হইতেছে। তিনি পাধুর আফিম খাওয়াটা কমাইতে 
চেষ্টা করিতেছেন। ইহা লইয়া রাধু সব সময়ে 
খুব জিদ করে। সেদিন সকালে মা তণকারি 
ফুটিতেছেন। রাপু আফিমের জন্য আসিয়া 
বসিয়াছে। মা বুঝিতে পারিয়া বলিতেছেন, 
'রাধি, আর কেন, উঠে দাঁড়া না । তোকে নিয়ে 
আর পারি নে। তোর জন্যে আমার ধর্মকর্ম সব 
গেল। এত খরচপত্র কোথা থেকে জ্বোগাই বশ্‌ 
তো 2 এই সকল মুছু রোষবাক্য বলাভে রাধু 
রাগিয়া গিয়া সামনের চুবড়ী হইতে একটা খড় 
বেগুন লইয়া মায়ের পিঠে জোড়ে ছুডিয়া মারিল। 
গুম্‌ করিয়া খবর হইতেই দেখি, ম] পিঠটা বাকাইর 
উঠিয়াছেন। সঙ্গে সর্দে সেই স্থানটি ফুলিয়া 
উঠিল। মা ঠাকুরের দিকে চাহিয়া জোড়হাতে 
বলিতেছেন, “ঠাকুর, ওর অপরাধ নিও না, ও 
অবোধ |, নিজ্বের পায়ের ধুলা লইয়া রাধুর 
মাথায় দ্িতেছেন ও বলিতেছেন, “রাধি, এই 
শরীরটাকে ঠাকুর কোনদিন একটি শাসনবাক্য 
বলেন নি, আর তুই এত কষ্ট দিচ্ছিস! তুই কি 
বুঝবি আমার স্থান কোথায়? তোধের নিয়ে পে 
আছি বলে তোর! কি মনে করিস বল্‌ দেখি?? 
রাধু তখন কীরদিয়। ফেলিল। ২1২৪৬-৪৭ 
[ক্রমশঃ ] 


ইন্কাদের দেশ পেরুতে সাতদ্দিন 
জ্লীমতী মুক্তি কর 


আমেরিকা বলতে আমর সাধারণতঃ উত্তর 
আমেরিকা বিশেষ ক'রে যুক্তরাষ্্ই বুঝি। বদ্তত: 
দক্ষিণ আমেরিকাঁও একটি বৃহৎ মহার্দেশ এবং এর 
প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও কম নয়। তাছাড়া এ- 
মহাদেশটিও নান! রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং নানা প্রকার 
মানুষের দ্বারা অধ্যুষিত, তবে দক্ষিণ আমেরিকার 
খুব বেশী লোক যায় না বলে এর অনেকটাই 
আমাদের কাছে স্থপরিচিত নয়। 

১৯৭৭ খ্রীষ্টার্ধে আমি এই দক্ষিণ আমেরিকার 
পেরুতে গিয়েছিলাম ---সাত্দিনের সফরে । প্রথমে 
লিমা । যেখান থেকে কুচ:কো (082০০ ) ও মাচু- 
পিচ বলে ছুটো৷ জায়গাও দেখে এসেছি। 
এ জারগাগুলির কথা কিছু আলোচনা ক'রব। 

আমার কাছে দেশ দেখ! মানে শুধু কয়েকটি 
নাম-কর! প্রসিদ্ধ এতিহাসিক স্বৃতিসৌধ দেখে আসা 
শয়, আমার ভাল লাগে সে দেশের মানুষের কুপ্টি ও 
এঁতিহের সঙ্গে পরিচিত হতে, আর জ্বানতে ইচ্ছে 
করে ওদের রীতিনীতি, যা ওরধের জীবনের স্থুখ- 
দুঃখের সঙ্গে মিশে আছে। 

আমাদের আমেরিকা ছেড়ে যাবার আর বেশী- 
দিন বাকী ছিল না। জুলাই মাসেই আমার শ্বামী 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্রের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ 
কারে ভারতবর্ষে ফিরে আনবেন, তাই তার 
আগেই এ-দেশটাকে যতটা সম্ভব দেখে যেতে 
ইবে। দক্ষিণ আমেরিকার ইস্কা (1109) 
সভ্যতার কথ বইয়ে অনেক পড়েছি, এখানে 
এসে এটা না দেখে গেলে আমার ভ্রমণ 
সম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই এবারে আমরা 
একটা চাটার্ড প্লেনে যাওয়া ঠিক করলাম। 
এভাবে যাওয়া অনেকটা আমাদের কু 
স্পেশালে যাবার মতোই । প্রায় ৩** যাত্রীকে 
সভাবে সব দেখাবার ভার নিগনে ওদের যাত্র!। 


আমাদেরও টাকা দিয়ে নিজেদের দায়দাধিতু কমিয়ে 
নেওয়া হয় এতে । অর্থাৎ হোটেল ঠিক করা, পথ- 
নির্দেশনার মানচিত্র ঠিক করা, এসবের ধায় আর 
আমাদের রইল না । সমষ্টিগত ভ্রমণ আমার 
জীবনে এই প্রথম । আঁওজ্ঞতার খাতায় আমার 
এটাও একটা সঞ্চয়ের অধ্যায় । 

আমেরিকায় দেখেছি সব কাজেই আগে থাকতে 
পরিকল্পনা (1১121) করাটা প্রথম ও প্রধান। সেটা 
ভালভাবে করে নিতে খারা যথেষ্ট সময় নেবে, 
তারপর যন্ত্রচালিতের মতো সব কাজ পরপর স্থষ্.- 
ভাবে হয়ে যায়, পরে আর সময় লাগে না, আর 
তুলও হয় না । আমাধের সমস্ত যাজ্জাটা, কিভাবে 
হবে, তার ছকু কেটে কাগজে লিখে প্লেনে ওঠার 
জাগেই সব যাত্রীদের দিয়েছিল। 

আমাদের প্রেন াত ১২॥ টার পিউইযক থেকে 
ছাঁড়ল। রাত্রির অন্ধকারে বাইরের কিছুই দেখা 
যাচ্ছিল না। আমরা দক্ষিণে যাচ্ছি, তাই শেষ- 
রাত্রির দিকে দেখলাম, বা-পাশের আকাশে আলো! 
ফুটে উঠল, ধীরে ধরে বেগুণী হ'ল, তারপর লাল 
হয়ে স্থধর্দেব উকি ধিলেন_-সে এক অপুর দৃণ্ঠ ! 

আমরা সকাল ৮॥টায় লিমা বিমানখাটিতে 
এসে নামলাম । আগেই বলেছি, এদের কাজের 
ব্যবস্থা খুব সুন্দর । ওদের বাস আমাধের জন্য 
অপেক্ষা করছিল, তাতে করে আমরা হোটেলে 
এলাম। আসবার পথে বাসেই এবটি খেয়ে 
লিম! সন্ধে যাত্রীদের বোঝাল : পেরুকে (1১0) 
তিনভাগে ভাগ করা যার। প্রতোকটি ভাগের 
নিজন্ব জীবনধার] স্বতন্ত্র। পর্বতভাগ, বনভাগ, 
ও মরুঠুমি। এখানে বছরে মাত্র ১ থেকে ৪ 
ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। আর এখানকার আ্যাততী্জ 
(/১0495) পৰতমালা কুমীব্রের পিঠের মতো। 
এই পর্ধত থেকে নেমে আসা নদী ব! ঝরণাগুল 


৯১৯ 


সমতলতূমিতে ফসল ফলায়। বহু যুগ আগে 
এই দেশ ইস্কা-দামে জাত্তির আবাসস্থান ছিল। 
তাদের বহু কীতি এখনও বর্তমান । মরুভূমির 
শুফতার জন্ত তারা মৃতদেহ পর্যস্ত রক্ষা করতে 
পারত। শুনেছি এদের সোনারূপার কাজ অপূর্ব, 
পাথরের কাজও দেখার মতো! । তাছাড়া আছে 
নদী ও সমুদ্রের মাছ। 

পেরুর রাজধানী লিমা-সহর সমুদ্রের কাছেই। 
এর যুগ্ম বন্দরসহর ক্যালাও ( ০201%9 ) সমুদ্রের 
ওপরে । বর্তমানে অবশ্ঠ লিমা সমুদ্রের তীর পথস্ত 
বিস্তৃত। সহরের মধ্য দিয়ে একটি না চলে গেছে, 
তার নাম রিমাক। আমর হোটেলে আসবার 
পথে রিমাক নদীটি দেখলাম । 

এরপর বাসের মেয়েটি যাত্রাদের এই অচেনা 
শহরে চলাফেরা! সম্বন্ধে সাবধান করে দিলেন। 
ট্যাঞ্সি সম্বন্ধেও সাবধান কারে ধিলেন-_বিদেশ। 
পেয়ে ঠকাতে পারে । আমাদের কিন্তু সে-রকম 
কোন অভিজ্ঞতা হয়নি । যাই হোক, এই সহরটির 
ছুটি ভাগ: একটি পুরানো, একটি নতুন। 
আমাদের হোটেলটি হ'ল পুরানো অঞ্চলে। 

মালপত্রগল হোটেলে রেখে হাতমুখ ধুয়ে 
বেরিয়ে পড়লাম সহর দেখতে। সময় অল্প, তাই 
বতট। পারা যার সময়ের সদ্যবহার করতে হবে। 
এখানকার ভাষা ম্প্যানিশ--অল্প জানা থাকলেও 
তাতে আমার দখল ছিল না। একট] রেন্োরায় 
গিয়ে কিছুতেই বোঝাতে পারি না, আমর। কি 
খেতে চাই। রেশ্তোরার মালিক একজন 
ভদ্রমহিলা_খুব হাসিখুশি । আকানে ইঙ্গিতে 
বোঝালাম যে, আমরা ক্ষধা্ত--ভাল খাবার দিতে 
হবে। 9১ 15 করতে করতে তিনি ভেতরে 
চলে গেলেন। ভাবলাম 'হা হা” তো করল, 
এখন কি অথান্ভ থেতে দেবে কে জানে! কপাল 
ভাল ব'লে খাবারগুলি মন্দ ছিল না। খানিক বাদে 
গর মেয়ে এল, সে কিছু ইংবেজী জানে । |ম্টি 


উদ্ধোধন 


| ৮৪তম বধ-্২র সংখ্য 


ও চা সে পরিবেশন ক'রল। এমনিভাবে 
অনেক জায়গাতেই ইংকেজী-জানা ছু-একজনকে 
পেয়ে গিয়েছি । এখানে নিয় মাধ্যমিক পর্যন 
সবাইকেই ইংরেজী বাধ্যতামূলকগ্ডাবে পডতে 
হয়। এদের বিশ্ববিষ্ঠালয় আজও সাধারণের 
জন্ত অবৈতনিক । ওখানকার আদিম অধিবাসীদের 
কধিত ভাষাকেও লিখিতভাবে চালু করবার 
প্রচেষ্টা চলছে, যদিও সেট] সম্ভব হবে কিনা 
সন্দেহ। 

দক্ষিণ 'মামেরিকার প্রায় সব দেশের মতোই 
৪৫* বদর আগে স্পেনদেশের লোকেরা জ্বাহাজে 
ক'রে এসে স্থানীয় লোকেধের কাছ থেকে দে* 
দখল ক'রে নেয়। এইজন্য দক্ষিণ আমেরিকাপ 
আর এক নাম-ম্প্যানিশ বাঁ ল্যাটিন আমেরিকা । 
সেইসময় প্রশান্ত মহাসাগরের গানে অবস্থিত 
এই পেরু ইঙ্কা-নামে এক জাতির বাসতুমি ছিল। 
এরা উত্তর ও দশ্গিণ আমেরিকার আর এক আদিম 
অধিবাসী আমেরিকান ইগ্ডিয়ানদের (নামেই 
ইপ্ডিয়ান, কস্ত আসলে ভারতীয়দের সঙ্গে এদের 
কোন সংযোগ বা স্থত্র ছিল না) সগোত্র। সহজে 
্প)াণিশদের কাছে পরাতৃত হলেও এদের সভ্)ত 
কিন্তু বেশ উচ্চন্তরের ছিল, তার কথা পরে বলছি। 

আমাদের হোটেলের খুব কাছেই পুরানো 
সহরের কেন্দ্রস্থল /1110১1) 
তখনকার দিনে সহরের কেন্তুস্থলে এরকম একটা 
চত্বর তৈরি করার রীতি ছিল। এই চত্বরের 
মাঝখানে থাকত একটি ফোয়ারা, তার 
চারপাশে বাজ্তপ্রাসাদ, ীর্জা, অফিস, বাজার 
সবকিছু গড়ে উঠত এবং এটাই হত 
সহরবাসীর মিলনস্থল। ১৫৩১ শ্রীষ্টাবে স্প্যানিশ 
যোদ্ধা ফ্রান্সিস পিজারো (]. ৮1279) 
এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে যে. 
তার সঙ্গে মাত্র ১৩ জন যোদ্ধা ছিল। এই 
কয়েকজনের সাহায্যেই তিনি গোটা দেশটা জঃ 
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করেন। আসল কথা, এই ১৩ জন ছিল উচ্চ 
পর্যায়ের যোদ্ধা বা সেনানারক, বাকী সাধারণ 
পৈনিক-যদদিও সবশ্তদ্ধ সংখ্যায় তারা মাত্র ২** 
জন ছিল। দেশজয়ের পর এই যোদ্ধারা এবং 
তাদের পরিবারবর্গ এখানকার শাসক এবং 
সম্ত্রান্ত সমাজের নেতৃস্থানীয় হয়ে উঠল। সাধারণ 
মান্গুষের কোন ক্ষমতা ছিল না। 

লিমার পুরানো দ্রষ্টব্য স্থানগুলি সবই 
প্রায় কাছাকাছি । পায়ে হেটেই থেখার স্থবিধ] । 
অবশ্য এপ্দের নতুন সহর, বিশ্ববিগ্ভালয় ইত্যাদি 
কিছুদুরে। সেগুলি আমরা বাসে কারে গিয়ে 
দেখেছি। হেঁটে-হেঁটে বান্তার ছু-পাশের পুরানো 
বংডিগ্রলি দেগছিলাখ--আমাদের দেশের পুরানো 
বাড়ির সর্দে অনেক মিল আছে। দোতলার 
কাঠের কারুকাধ-করা ঝুল-বারান্দা আমাদের 
দেশের মতো । বাড়ীর মাঝধানে দরজা, তার 
ভেতরে চৌকো উঠান। উঠানের চারপাশে 
ঘর। এখানকার গীর্জাগুলি খুব স্থন্দর। এর! 
সবাই প্রায় রোমান ক্যাথলিক । একটি গীর্জার 
নামশে দেখলাম কিছুলোক শুয়ে-শুয়ে আর হাটু 
মুড়ে-মুড়ে গীর্জা যাচ্ছে। বোধ হয় কোন 
মনত বা পুজো আছে। এরা গাছপালা শেকড়-__ 
এধনও রোগণ্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করে। 
বাজারে দেখলাম সেগুলি বিক্রি হচ্ছে এবং 
অনেকে কিনছে । এখানকার লোকের! দেখতে 
ডাল, প্রাণখোলা, মিশুক। দেখতাম, আমার 
' শাড়ী ও নিছুরের টিপ সকলকে আকর্ষণ করে। 


রাস্তায় হাটার সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা. 


হিন্দী” “হিন্দী? ব'লে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলত 
| ছার ভারতীয় পদ্সসা চাইত। ছুঃখের বিষয় 
আমার কাছে একটিও ভারতীয় পয়স! ছিল না। 
আগে জানলে কিছু নিয়ে যেতাম। একটি 
ছোট্র মেয়ে আমার নাক দেখিধে বলল, আমি 
তাতে নাকছাবি পরিনি কেন? কোথাও ও 


ইস্কাদদের দেশ পেরুতে সাত" ৬৭ 


বোধ হয় নাকছাব-পরা ছবি বা মানুষ ?দখেছে, 
তাই ধারণা হয়েছে সব ভারতীয় মেয়েরাই 
নাকে গহনা পরে। ভারতীয়ের সংখ্যা এখানে 
খুব কম। বাজারে একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর 
মঙ্গে পরিচয় হ'ল। তার কাছে শুনলাম, সমজ্ত 
পেরুতে নাকি মার পাঁচশ ঘর ভারতীয়--তার 
মধ্যে বেশীগ ভাগ ভারতীয় দুতাবাসের | 

বিকেলে আমরা একট' বাসে ক'রে সমুদ্রের 
ধারে গড়ে-ওঠা নতুন সহর এ বাজার দেখতে দেখতে 
গেলাম। একেবারে বুকৃ্কে সহর । গাছপালাতেও 
একটু ধুলো! নেই । ভাবছিলাম, এখানে বৃষ্টিপাত 
কম হয়, তবু এরা এত জল কোখার পায়! শুনলাম 
নদী থেকেই এব] প্রয়োজনীয় সমস্ত জল সংগ্রহ 
করে। বত্তমানে অণন্ঠ লোকসংখ্যা বেড়ে ৪০ লক্ষ 
হওয়াতে জলের সমশ্য! দেখ! দিয়েছে। 

প্রথমে আমর! ৯০* বৎসরের পুরানো ইঙ্কাদের 
তৈরি পিরাষিভ দেখলাম। এটি মাটির তৈরি, 
অথচ কালের প্রবাহে নষ্ট হয়ে খায়শি, 
হয়তো বৃষ্টির গ্বল্পতা ও শুকনো হাওয়াই এর 
প্রধান কারণ। তারপর গেলাম মিউ'জয়ামে । 
সেখানে ইস্কাদের ও তাদের পূর্বতা লোকেদের 
তৈরি যে-সব মাটির পাত্র রয়েছে, সেগুলি 
দেখে মনে হয়--সেইসময শিল্পের মান অনেক 
উচু ছিল। পাব্রগুলির গায়ে অঙ্কিত চিত্রগুলি 
এখনও কী সুন্দর । এরপর দেখলাম গোজ্ড 
মিউজিয়াম। এটি একছজন ভদ্রলোক- তীর সমস্ত 
জীবনের নিজদ্ঘ সংগ্রহ দিয়ে সাজিয়েছেন । 
এই সংগ্রহপালাটি দেখে অবাক হলাম। একছন 
লোকের পক্ষে এতসব সংগ্রহ করা সত্যই 
দুরহ কাজ। ইন্কাদের সময় লোন] নিশ্চয়ই প্রচুর 
ছিল, কারণ পোশাক-পরিচ্ছদে, পাতুকার, ব্যাগে 
সবকিছুর ওপর খাটি সোনার ও পাথরের অপূর্ব 
কাজ। তাছাড়া তারা মাথা থেকে হাতের 
নখ পর্যন্ত নানারকম গহন! দিয়ে মুড়ে রাখত। 


৬৮ উদ্ছোধিহ 


সোন! দিয়ে পাত বানিয়ে নখ মুডে দেওয়া আগে 
কখনও শুননি। শুধু সোনাই নয়, বু অন্ত্রশস্ব 
তিনি সংগ্রহ করেছেন, তাতেও সোনার কাজ 
রয়েছে । “সইসময়ে মৃত ব্যক্তির দেহকে মাতৃ- 
গর্ভে যে-ভাবে শিশু থাকে, সে-ভাণে হাট মুড়িয়ে 
কবর দেওয়া হ'ত এবং সঙ্গে তার গহনা, কার্পেট 
ও যাবতীয় মৃপ্যবান্‌ জিনসও (দিয়ে দিত। এদের 
ধারণ] বা বিশ্বাস ছিল যে, এভাবে সমাধি দিলে 
মৃতব্যক্তির আম্মা শীপ্র পৃথিবীতে ফিরে আসবে 
এবং সে তার গিনিস আবার ফিরে পাবে । যাই 
হোক, এই সব সমাধি-গাবিফতঠারা সমাধিগুলি 
থেকে বহু পুরানো জিনিসের সন্ধ!ন পেয়েছেন । 

স”।াবেলায় মামরা একটি সাস্ক তক অনুষ্ঠান 
দেখলাম । ছোট একটি ছেলে ভাঙা ভাঙা 
ইংরেজীতে সুটীপত্র ঘোষণা করছিল। প্রথমে 
এখানকার ভিন্ন ভিন্ন এঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের 
পোশাক পরে আমার্দের দেখাল ; ভারপর গান 
ও নাঁচ। ছেলেমেয়ে উভয়েই জমকালো পোশাক 
পরে নাচল, সঙ্গে বাজল বাশী, গীটার, বেহালা, 
হারব ও ড্রাম। দেখে মণে হ'ল--সমস্ত পৃথিবীতে 
পল্লীগীত ও নৃত্য কোথায় যেন এক স্থত্রে বীধা। 
উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ওদের এই নাচগান আমার মনকে 
একট] অপূর্ব আনন্দে ভরে ধিল। 

পরদিন আমরা কুচ-কেো। গেলাম। লিম। 
থেকে প্লেনে মাত্র ১ ঘণ্টার পথ-_পাহাড় 
পেরিয়ে যেতে হয়। গ্লেন থেকে জনবসতি কিছুই 
দেখা যায় নাশ পাহাড় আর পাহাড়। 
কোন কোন পাহাড়ে বরফও জমে ছিল। কুচকো 
১১ হাজার ফুট উচুতে পাহাড়-ঘেরা একটি ছোট্র 
সহর। এটি আগে ইঞ্কার্দের রাজধানী ছিল। 
পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঢাকা ব'লে স্থানটি বহিঃ- 
শত্রু থেকে নিবাপদ, কিন্ত স্প্যানিশদের হাত 
থেকে এরা নিষ্কৃতি পায়ন। পিজারে। 
একেও অধিকার ক'রে নিলেন এবং তারপর 


[৮৪তম বর্ষ--২যু সংখ্যা 


৩*০ বৎসর ধরে চলেছিল স্প্যানিশর্দের শাসন। 
কধিত আছে, পিজারে! মাত অল্পসংখ্যক 
অশ্বারোহী পৈন্য নিয়ে এই ছুর্গম পর্বতসঙ্কুল পথে 
লিমা থেকে কুচকো। আসেন । ইস্কার আগে 
কখনও ঘোড়া দেখেনি । অশ্বারোহীদ্ের দেখে 
তাই ওদের প্রথম মনে হয়েছিল, বোধ হয় কোন 
চার-পাওয়ালা দেবতার! এসেছেন। কাজেই 
সসম্রমে পথ ছেড়ে দিল, পিজারে৷ সোজা ওদের 
রাজপ্রাসার্দে উপনীত হয়ে ইস্কারাজাকে বন্দী 
করবেন এনং বন্ধ ধন্রত্ব ও অর্থের বিনিময়ে তার 
প্রাণরক্ষার প্রতিশ্রুতি দে । কিন্তু সেসব পাবার 
পর রাজাকে হত্যা কারে ধেশের সর্ধময় কতা হন, 
এক-রকম বিনা যুদ্ধেই। 

সহরটিতে যর্দিও স্প্যাশিশ-ছাপ রয়েছে, তবু 
ইস্কাদের শিল্পের ধ্বংসাবশেষ কম নেই। এখনও 
ইঙ্কাদের মাটি ও পাথবের তৈরি ভিত ও দেওয়াল 
শক্তভাবে দীড়িয়ে আছে। দেখলে অবাক 
হ'তে হয়। প্রায় প্রতি ৩০০ বৎসর পরপর 
বিরাট ভূমিকম্প হয়ে গেছে, কিন্তু তাতেও এগুলি 

স হয়নি । একটি গীর্জায় দেখেছিলাম কালো 
রঙের যীশুখীষ্টের মুতি। জিজ্ঞেস করে 
জেনেছিলাম, সেট! ভমিকম্পের ত্রাণকর্ত। হিসেবে 
করা হয়েছিল। 

১১ হাজার ফুট উচুতে এসে অনেকেরই 
শ্বাসকষ্ট হয়, আমার কিন্ধ কিছুই হ'ল না। 
হোটেলের জানালায় দাড়িযে দেখছিলাম দুরে 
পাহাড়ের ওপর ছোট ছ্থোট ছেলেমেয়ের ভেড়া ও 
লামা চরাচ্ছে। এখানকার সবুজ রুটি বড় 
সুন্দর । পশুপালন এদের বড় পেশা, যা 
আজও বর্তমান। গ্রামের মেয়েরা চাষবাসঃ 
সস্তানপালন, গৃহপশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করত। 
এদের প্রধান কাজ ছিল এই পশুদের লোম ও 
চামড়। দিয়ে পোশাক তৈরি করা । 

লিমার মতো! এখানেও সহবের কেন্তুস্থণে 


ফাস্তন, ১৩৮৮ ] 


একটি চত্বর (19829) ছিল। তার পাশে 
রাজপ্রাসাদ (এখন সরকারী অফিস), গীর্জা 
ইত্যাদি গড়ে উঠেছে । এখানকার গীর্জাটি ১৬০০ 
ধীষ্টার্ষের এবং একটি সুন্দরতম শিল্পের মধ্যে গণ্য | 
গীর্জার ভেতরের ইস্কাদের আকা তৈলচিত্রগুলি 
অপূর্ব। এত বড় সমৃদ্ধ গীর্জা আমি খুব কমই 
দেখেছি । সহর থেকে দেড় কিলোমিটার দুরে 
হল 52352১11100, এটি ইস্কাদ্দের দুর্গ ছিল। 
ভূমিকম্পে এর কতক অংশ পড়ে গেছে, 
কিন্ত যেটুকু দাড়িয়ে আছে, তাও কম নয়। 
শত শত টন ওজনের পাথর কী ক'রে 
এত উ্টচুতে পাহাড়ের ওপর আনল, সেট! 
ভেবে আন্ধ হ'তে হয়। তখন, এমন কি 
গাড়ির চাকাও স্থর্টি হয়নি। পাথরগুলির 
কোণাগুলিকে আবার ঘষে ঘষে গোলারুতি করা 
হয়েছে। তারপর একটির ওপর আর একটি 
বসিয়ে এই বিরাট সৌধশ্রেণী তৈরি করল কা 
ক'রে, তাও ভাবতে পারি না! ছুটি পাথরের 
মধ্যে কোন কিছু দিয়ে জোড়া দেওয়া নেই, অথচ 
একটি পাতল। কাগজও তার মধ্য দিয়ে ঢোকানো 
যার না। ছোট-বড় পাথরগুলি মনে হয়, অঙ্ক 
কষে বসিয়ে গিয়েছে। যার ফলে তারা একটি 
আর একটিকে ঠিক ধরে আছে। এখনকার 
ইঞ্ষিনীয়ারদের কাছে এই তৈরি-প্রণালী আজও 
রহম্যাবৃত। কারে! কারে! ধারণা-_এট। অন্য 
গ্রহের লোকেরা এসে করেছে। অবসন্ত এটা শুধুই 
কল্পনা, কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি । এদের 
লিখিত কোন পুস্তকও নেই । এমন কি পাথরের 
গায়েও কোন নিদর্শন নেই। শুধু জানা গেছে 
এর কষি সম্বন্ধে বোঝাতে হ'লে সবুজ বা নীল 
রঙ এবং সৈন্য সম্বন্ধে বোঝাতে হ'লে লাল রঙ 
দিয়ে ছবির আকারে একে বোঝাত। তাও উচ্চ- 
পদস্থ লোকেদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। 

এর কিছুদুরে টদ্বোমাচাই (701৮০ 


ইচ্কাদের দেশ পেরুতে সাতদিন ৬৯ 


180191) বলে একটা জায়গা আছে। এখানে 
পাহাড়ের গায় ঝবন', নীচে তার জল বয়ে 
যাচ্ছে। এদের স্ু্পৃদ্ধার স্থান এইটি। আর সেই- 
সময়ে রাজাদের মৃত্যুর পর মৃতদেহের মমি ৃর্ষের 
দিকে মুখ ক'রে এই পাহাডডের গুহায় রাখা হ'ত। 
স্থানটি অতি মনোরম | 

এ্পর গেলাম পুকোপুকারা (016 
এখানে শুনলাম ইস্কাদের 
সৈন্তধাটি ছিল। এধন অবশ্য সবটাই মাটির তলায় 
চাপা পডে গেছে। এর উল্টোদিকে রয়েছে 
মানমন্দির। এর থেকে বোঝা। যায়, ইস্কারা 
আকাশের গ্রহ-তারকা নিষে অনেক চর্চা ক'রত। 

এই সহঝটি অত্তি প্রাচীন এখানে লোক- 
বসতি বরাবরই ছিল। এখানকার বাস্তাগুলি 
পাথরে বাধানো, সরু সরু গলি, তার দু-পাশের 
বাড়িগুলি পাথরের খিলান দেওয়া গায়ে-গায়ে 
লাগানো নীচু অদ্ধকার। প্রবেশপথে নীচু 
কাঠের দরজা! ও ছোট ছোট জানাল । এ-সব 
দেখে আমার্দের পুরানো বারাণসীকে মনে 
পড়ছিল। ইরাকে থাকতে 'আরবিল' ব'লে 
এইরকম একটি পুরানো সহর দেখেছিলাম। এটি 
একট যুগের প্রতীক বলে মনে হয়। কুচ্‌কোর 
আবহাওয়া ভাল বলে পুধানো সহর তার এঁতিহ 
নিয়ে বহাল তবিয়তে রয়েছে । আমি এখানকার 
স্থানীয় এক-রকম পোশাক কিনতে এদের পুরানো 
বাজারে গিয়েছিলাম । ছোট্ট দরজা দিয়ে মাথ! 
নীচু ক'রে ঢুকতে হয়। তারপর একটা চৌকে। 
উঠান, তার চারপাশে ছোট ছোট ঘর, তারই 
মধ্যে একটা লম্বা নীচু ঘরে দোকান। বাইরে 
থেকে কিছুই বোঝ! যায় নী। ইরাকের মতো! 
এখানেও দেখলাম-_কার্পেট বাঁ পঞ্চো (পোশাক) 
ইত্যাদি যত পুরানে! হবে; তত তার কদর এবং 
দামও বেশী। কারণ উল পুরানো হ'লে গরম ও 
মন্হণ হয়, বটিও পাক! হয় । 


[১1৮1 দেবতে। 


রণ উদ্বোধন 


সন্মিল5 জাতিপুঞ্চের একটা প্রকল্প (২০50018- 
(101) 1১150) এখানে করা হয়েছে। এদের 
কাজ হচ্ছে, এখানকার পুরানো! বাড়ি, ছবি, মৃতি 
--এ-সব রক্ষা এবং সংস্কার করা । আমার শ্ব মী 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্গে যুদ্ধ ছিলেন। সেই 
স্থত্তে আমরা এদের কাজ পেখতে গিয়েছিলাম । 
818 জন অভিড উপণেষ্টা এই কাজে নিযুক্ত আছেন। 
পুরানো গীর্জা থেকে প্রায় নষ্ট হয়ে-যাওয়া 
তৈলচিন্রগুলিকে এনে এ'র' অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে 
অসীম ধৈধের সঙ্গে নতুনের মতো ক'রে ফেলছেন, 
কিছু কিছু নতুন অংশ তৈরিও করতে হচ্ছে, 
মৃতির বেলায়ও তাই। এ.কাজের জন্য বন্ধ অর্থ 
ও সমশ্সের দরকার | তখনকার দিনে মুতি 
বানাবার প্রণালী কি ছিল, সেটাও আমার 
গর] পেখালেশ। এ-ছাড়া সোনা, রূপা ও তামার 
তৈরি জিনিস এরা সংরক্ষণ করছেন। এটা 
দেখে আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল 

এখানকার অধ্যক্ষ আমাদের ১৭০০ খ্রীষ্টাব্ের 
নিমিত একটি ভনপ্রার বাড়ি দেখাতে নিয়ে 
গেলেন। তখনকার দিনে মাটির চৌকো। চৌকো 
তাল কারে বাড় বাশান হ'ত এবং তার দেওয়ালে 
প্রাস্টার দিয়ে সাদা রঙ ক'রে কাঠকমলা বা 
প্রারুতিক রঙ দিয়ে ছবি আক! হ'ত। আমাদের 
দেশেও অনেক জায়গায় এমনি দেওয়ালে আকা 
দেখেছি। এই বাড়ির দেওয়ালের বিভিন্ন 
স্তরগুলি দেখে বোঝ! যায়, চারযুগ আগে এটি 
তৈরি হয়েছে। কারণ এর স্তরে সুরে চারটি 
যুগের অঙ্কন পাওয়া গেছে। ইউনেস্কো 
(00500) এবং বিশ্বব্যাঙ্ক (/0114 8871)- 
এর সাহায্যে বাড়িটির পুনঃসংস্কার হচ্ছে। এটি 
শেষ হ'তে আরও তিনশ্চার বংসর লাগবে। 
বাঁড়িটির কাঠের দরজায় অপূর্ব শুম্ম কাজ। 

কুচকোর পুরানে। সহরটি একটি প্রাচীর দিয়ে 
ঘেরা ছিল-_সে প্রাচীর এখনও বর্তমান। এই 


[ ৮৪তম বর্ষ -২য় সংখ্যা 


প্রাচীর দেখতে গিয়ে একটা হুর্মন্দিরও দেখলাম। 
তার কাছাকাছি একটি বাণ্ডির নিদর্শন রয়েছে। 
অনুসন্ধানে জানলাম- ইন্কাদের রাজত্বকালে 
সহরের স্থন্দরী মেয়েদের এনে এখানে রাখ1 হস্ত 
এবং তাদ্দের সব রকম শিক্ষা দেওয়া হ'ত। 
এখানে সর্বদাধারণের প্রবেশা'ধকার ছিল না, 
তখন নারী-ম্বাধীনতাও ছিল নাঁ। এই মেয়ের] 
যন বড় হ'ত, সবচেষে সুন্দরী মেয়েকে রাজ 
নিজেই বিয়ে করতেন, অন্য সুন্দরীদের তার 
কর্মচারীদের পদ অন্ুষাষী বিয়ে দিতেন, তারপর 
বাকীরা স্্দেবের মন্দিরের দেবদাসীপদে নিযুক্ত 
হ'ত। এদের কুটারশিল্পলের মধ্যেও দেখলাম 
সর্যদেবের প্রতীক সর্বত্র । 

পরদিন আমরা মাচুপিচু গেলাম। “মাচুপিছু 
মানে লুক্কাফ়িত স্থান। কুচ্‌কো থেকে ট্রেনে 
যেতে হয়। সেখানে থাকবার জায়গা নেই 
বলে সকালে গিয়ে বিকেলেই ফিরতে হয়। 
সবেধন নীলমণি একটি মাত্র হোটেল। সেখানে 
অবশ্থ খাবার ব্যবস্থা আছে, শোবার ব্যবস্থা নেই। 
খুব ভোরে ট্রেন। এই ট্রেন-ভ্রমণটি বড় সুন্দর | 
প্রথমে আমরা ১২*০* ফুট উঁচুতে উঠে আবার 
৮৮০০ ফুট নীচে নেমে এলাম। রেল-লাইনের 
একপাশে উচু পাহাড়, অন্যদিকে পাথরের ওপর 
দিযে ভ্রোতন্থিনী নদী উরুবাম্বা ছুটে চলেছে। 
এই নদী মাচুপিচু হয়ে আযামাজন (4/১719201 ) 
নদীতে মিশেছে । চারপাশের উচু পাহাড় থেকে 
অসংখ্য ঝরনার জল এসে উকুবাম্বাতে পড়ছে 
তাই নদীর আনন্দ যেন আর ধরে না। ট্রেন 
থেকে দেখছিলাম আর কবিগুরুর নিঝরের স্বপ্ন 
তন্গ” কবিতাটির কথ! মনে পড়ছিল। আমাদের 
ট্রেন যেন তার সঙ্গে পাল্স। দিয়ে ছুটে চলেছে। 

আমর1 বেলা ১১টায় মাঢুপিচু পৌছলাম। 
ইয়েল (৪16) বিশ্ববিষ্তালয়ের একজন প্রত্বতাত্বিক 
অধ্যাপক বিংহাম (11. 7108) ) থুরতে 


শালী িশিস্পশীশিশ তত ৩ 
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ঘুরতে হঠাৎ এই স্থানটিকে আবিষ্কার করেন। 
সেটা বেশীদিনের কথা নয়--১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে । 
পর্বতে ঘের ইস্কাদের এই স্থানটি বাইরের জগতের 
কাছে হারিয়ে গিয়েছিল। 

মাচুপিছু স্টেশনে নেমে জামরা একটি বাসে 
ক'রে প্রায় ১০০ ফুট উচুতে সেখানকার একমাত্র) 
হোটেলে গেলাম । প্রথমেই দুপুরের খাবার 
খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম ইষ্কাদের সেই আশ্চধ 
কীতি-দর্শনে 

এটি ৭ম শতাব্দীতে হয়েছিল ঝুলে অনুমান। 
১**-তলার সমান কিংবা তারও বেশী উচুতে 
পাথর কেটে এবং দেওয়াল দিয়ে খাড়া পাহাড়ের 
গায়ে ওর কী হন্দরভাবে-_বাসস্থান, গোরস্থান, 
জেলখানা, বাজার, রাজরবার, মন্দির সবকিছু 
তৈরি করেছিল, তাপ নিদর্শন রয়েছে! ওপরে 
উঠে যাবার সুন্দর সাড়। ওপরে স্যদেবের 
মন্দির ও উল্টোদিকে চন্রের মন্দির। তাতে বড 
বড় জানাল! ামনে বিরাট চত্বর । সমণ্ত কিছু 
ভাল করে দেখতে হ'লে সেখানে কযেকধিন 
থাকতে হয়, কিন্ত আমাদের ট্রেন বিকেল ৪টায় 
ছেড়ে যাবে, তাই দৌড়তে হ'ল। আগেই 
ইস্কার্দের ছুগ বানাবার কথা উল্লেখ করেছি। 
তবে এই পাহাড়ে-ঘের] দুর্গম স্থানটি দেখে আশ্চধ 
হলাম। আকাশচুম্বী খাড়া পাহাড়ের গায়ে এত 
বিস্তৃত একটি ছোটখাট সহর তৈরি ক'রে ফেল। 
কম কৃতিত্ব নয়। সব-কিছু দেখে মনে হয়, সেই- 
সময়ে এই স্থানটি খুব সম্ভব ইস্কাদের তীথস্থাণ 
ছিল। সামনের পাহাড়টি শিবলিগের মতো 
মাথা উচু ক'রে ধীড়িয়ে আছে, আর তার পাদদেশ 
উকবান্থা! নদী ঘোড়ার খুরের আকারে বেষ্টন ক'রে 
আছে। ওপর থেকে দেখলে একটি ছবির মতো 
মনে হয়। তখন রেল বা কোন যানবাহন ছিল 
শ]। পায়ে হেঁটে যাত্রীরা দলে দলে এখানে 
তীর্থ করতে এসেছে কই্-অজিত পুণ্যলাডের 


ট্ক্কাদের দেশ পেরুতে সাতাদন ১ 


জন্যে। হর্ষ ও চঞ্জের মন্দির ও যাত্রীদের থাকার 
ঘরগুলি দেখলে সেটাই অনুমান হয়। রাজা ব। 
উচ্চকর্মচারীর1 যে-সব ঘরে থাকতেন, তার 
পাথরগুলি খুব মস্থণ। তখন কঠোর শান্তি দেবার 


প্রথাও ছিল। একটি পাহাড়ের শেষসীমার কোণায় 
একটি জায়গা আছে, যেখান থেকে অপরাধীকে 
গভীর খাতে ফেলে দেওয়া হ'ত। তার 
নিদর্শনরূপে বহু হাড ও মাথার খুলি পাওয়া গেছে। 


ওপরে একটি কুর্যঘড়িও দেখলাম । তার 
থেকে মনে হয়, এরা তার সাহাধ্যে সময় নির্ণয় 
ক'রত। মাচ্পিচুতে পাহাড়ের গায়ে শুধু যে 
ঘরবাড়িই রয়েছে ত' পয়-বড় বড় কুয়ো, যাতে 
এখনও জল ওয়েছে ; ধাপে ধাপে কৃষিক্ষেত্রথুলি 
স্বন্দরভাবে সাজানো এবং জলনিষ্কাশনের চমৎকার 
ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ওপর থেকে নালী 
কেটে ধাপে ধাপে চৌবাচ্চা করেছিল, তাতে 
জল সংরক্ষণ করা হ'ত। শৈশবে ব্যাবিলনের 
শৃন্যোগ্তানের কথা পড়ে উত্তরকালে ইরাকে সেটা 
দেখতে গিয়ে ধেখলা, শুধু বালির শপ । কালের 
প্রথাহে শুধু মাটির নীচে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও 
কুষ়ো ছাড়া প্রা সবই ধুলিসাৎ হয়েছে। কিন্ধ 
মাচুপিচু এসে যা দেখলাম, তা অভিনব । 

আমার্দের আঞ্জই ফিরে যেতে হবে। তাই 
বাসে ক'রে রেলস্টেখনের দিকে রওয়ানা হলাম। 
একটি ছোট্ট ছেলে, দেখে মনে হয় কোন মেষ- 
পালকের ছেলে হবে, খাড়া পাহাড়ের ভেতর 
দিয়ে দৌড়ে দেখে গেল এবং আমাদের বাসের 
আগেই রেলস্টেশনে এসে হাজির। সবাইকে 
অবাক করেছিল ছেলেটি। ওর এই কৃতিত্বের 
অন্য যাত্রীদের কাছ থেকে অনেক পয়সাও 
রোজগার করে ফেলল। 

আমাদের গাড়ী এবার উল্টোদিকে ইঞ্জিন 
লাগিয়ে ফিরে চ'লল। উক্ুবান্বা মমান তালেই নেচে 
গেয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। তার আর বিরাম 
নেই। নধর উন্টোতীবে মাঝে মাঝে দু-একটি 
বসতি। ট্রেনের শব শুনে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের 
বাইরে এসে হাত নাড়ছিল। ওদের সুন্দর মুখের 
হাদি আরও নুম্বর । আমিও হাত নেড়ে ওদের 
বিধায় জানালাম। ইঙ্কা সভ্যতার নিদর্শনগুলি 
পেছনে ফেলে এলাম, সঙ্গে রইল ভার স্বতি। 


অপার মহিম! 
“বল্পভ, 

এ কোন্‌ জীবন এল এ মলিন ধরার ধুলিতে ? 
কেমনে বলিব তারে নিতান্তই নশ্বর মানব ? 
এশ্বর্ষের লেশমাত্র দেখি ধার নাহি বাহিরেতে, 
সযত্বে লুকানো তার অনির্ণেয় অনস্ত বৈভব | 
নাহি চক্র, নাহি ধনু, কোথা তার শাস্ত্র গ্রন্থরাজি ? 
পাঙ্ডিত্যের নাহি খ্যাতি, নেতৃখের নাহিক সম্মান, 
চ্কানী, মানী, গুণীজনে শুক্তিপুষ্পে সাজাইল সাজি, 
তাহার চরণতলে উচ্চ, নীচ--সকলে সমান । 
ধর্মভেদ, দেশভেদ, শ্রেণীগত সকল সীমারে 
হেলায় লজ্বিয়৷ তিনি সদানন্দ, সবলোকপ্িয়, 
মায়ের সন্তান সবে'-পর কেবা এ বিশ্বসংসারে, 
তার কাছে সর্বজন ব্রহ্গময়, আত্মার আত্মীয় । 
জান, ভক্তি, প্রেম, ধ্যান সব যোগে পুর্ণ সিদ্ধি যার. 
(কান নামে ডাকি তারে, কোথা শেষ তার মহিমার ? 


'ঘমেবৈষ বৃণুতে? 
মুক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


নররূপে তুমি আসোনি যখন সকল শান্ত্রতত্ব হ'ল যে 
আর্তধরণী-তলে-- শ্রীরামকৃষ্ণময় | 
নিবিড বেদন। গলিয়া ঝরেছে দিকে দিকে তব অভয় শঙ্খ 
সবার নয়ন-জলে । হয়েছে ধ্বনিত, তবু 
বাড়ালে চরণ যবে করুণার খেলাঘর ভুলি, এত কাছে পেয়ে 
জ্যোতির ছুয়ার খুলি, চিনিতে পারিনি প্রভ্‌ ! 
প্রেমের জোয়ারে উঠিল শীর্ণ আজি বেল! শেষে রাতুলচরণ 
তটিনী-বক্ষ ছুলি”। লাগিয়া আকুলপ্রাণ 
প্রসাদে তোমার বিবেকের বাণী অচল। ভক্তি মিলেন! যে কু, 


করিল বিশ্বজয় ; তুমি না করিলে দান। 


শ্রীম-স্যৃতি 


শ্রীশৈলেন্জ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 


“শ্ীম'কে মাত্র তিনবার দেখেছি । প্রথমবার 
দর্শন হয় বেলুড় মঠে। সম্ভবতঃ ১৯২২ খ্রীষ্টান, 
ঠাকুরের তিথিপৃজায়। শ্বেতশুত্র সৌম্য মৃতি! 
কিছু দুর থেকে দেখলাম, মনে হ'ল এক প্রাচীন 
ধধি। একা বসে আছেন একটি কাষ্ঠাসনে ; শাস্ত 
ও স্থির। তার নিকটে যাওয়ার সাহস হয়নি । 

দ্বিতীয়বারও সম্ভবতঃ শ্রশ্নঠাকুরের তিথি- 
পূজায় মঠের সামনে একটি কাঠের বেঞ্চিতে বসে- 
ছিলেন । ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্ব ছিল, মনে হয়। পিতা 
শর্জেই ছিলেশ, তিনি প্রণাম ক'রে ইন্দিতে প্রণাম 
করতে বললেন। গুরুজনপদে যেমন প্রণাম 
কাব প্রথা-তেমানণতাবে পাদস্পশ ক'রে প্রণাম 
কণলাম। তার আয়ত দুই চোখের দিকে অবাক 
হবে ধেখতে লাগলাম । ছবিতে তার চোখ 
ছুটি দার্থ তা বোঝা যায, কিন্ত সে চোখে কী 
উদার কোমলতা, তা যিনি দেখেননি, তাকে 
বোঞ্াপো যাবে না। পিতার সঙ্গে সামান্য কথা 
ই'ল-_বাণী সুমধুর । শুধু এইটুকু মনে আছে। 

তৃতীয়বার যাই মটন ইন্সটিট্যুটে। সম্ভবতঃ 
১৯৩২ খ্রীষ্টাব। আমার তখন ২৪ বৎসর বয়স। 
সন্ধ্যা হয় হয়। একটি প্রস্তরফলকে একপাশে 
প্রথা আছে ামকর্+-বিবেকানন্দ” ইন্দটিট্যুট। 
৬? ইতস্ততঃ করছি সি'ড়িতে উঠতে, অপরিচিত 
আমাকে দেখে বাঁড়র লোকে কী ভাববে! এমন 
সময় একটি যুবক হাতে কিছু নিয়ে এলেন। 
তাকে জঞ্াসা করলাম, "শ্রাম এখানে থাকেন 
তন বললেন, 'সোজা সিঁড়ি দিকে উঠে যান), 
গেলাম উঠেছার্দে। ছ্বিতলে শ্রী ছিলেন। 
খাদে দরজার কাছে একটি বেঞ্চি পাতা ছিল। 
তার একপাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। 
তা? পামনে একটি আরাম-কেদার! পাতা ছিল। 
দেখেই বোঝা যায়-শ্রীম সেখানে এসে বসেন। 

$ 


ছাদের একপাশে একটি তক্তপোষ পাতা ছিল। 
তাতে কয়েকজন বসেছিলেন । আমি সসংকোচে 
সামনের বেঞ্ির একপাশে বসলাম। পাশে 
উপবিষ্ট ভদ্রলোককে জিজ্ঞানা করলাম, “এখানে 
বসতে পারি? তিনি বললেন, “হ্যা।? 

একজন একটি লন এনে আমার বা-পাশে 
রেখে গেলেন। পরে জেনেছি, তিনি শ্রীম-র এক 
পুত্র। কিছু পরে শ্রীম সিড়ি দিয়ে উঠে এলেন। 
বৃদ্ধ স্থবির ধীরপদে নিজ নিদিষ্ট আপনে এসে 
বললেন। 

তার ছেলে লাল শালু-মোড়া 'শ্রশ্ররা মকুষণ- 
কথামত, এনে পিতার হাতে দিলেন। শ্রম 
সেই পুস্তক মাথায় ছোয়ালেন এবং কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ 
হলেন। তারপর একখণ্ড “কথামত, বার কারে 
আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি তো 
হতভম্ব! চেনা নেই, জান! নেই, হঠাৎ আমাকে 
কেন? পরক্ষণে সন্বিৎ ফিরে পেলাম । শ্রীম-র 
মেঘমন্ত্র স্বর শুনলাম, “আজম আপশি ভাগবত, 
আমাদের “কথামত পাঠ ক'রে শোনাবেন ।” 
হতবাব্‌ থাকার অবসর নেই। জিজ্ঞাসা কলাম, 
“কোথা হ'তে পড়া হবে? পাশের ভদ্রলোক 
বললেন, “যেখান থেকে খুশি ।, শ্রাম-র দিকে 
চেয়ে দেখি, (তিনি স্থির শিষ্পন্দ ও চক্ষু মুদ্রিত। 
কথামত দ্বিতীয় ভাগ ; ঠাকুরকে স্বরণ ক'রে বই 
যেখানে খুলে গেল, সেখান থেকেই শড়েছিলাম। 
নিমেষমাত্র ঠাকুরের কাছে প্রার্থন। জানালাম, 
“হে ঠাকুর! এই ঘোর বিপ্ধে হাম বঙ্গ কর! 
শ্রীম-র সামনে “কথামুতপাঠ আমার পক্ষে ঘোর- 
পরীক্ষা। প্রত! তুমিই লজ্জার হাত থেকে 
রক্ষ1 কর ।” 

পাঠ করলাম প্রায় ৪*1৪৫ মিনিট । যখন মনে 
হ'ল এবার বন্ধ করা যায়, তখন বন্ধ করলাম। 


৭8 উদ্বোধন 


পাঠের স্ময় বই পড়ায় মণট! দিয়েছিলাম । সমস্ত 
ঘটন। ও কথাগুলি আমার মানসপটে জীবন্ত ছবি 
হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে শ্রম-কে দেখছিলাম 
তার দুই চোখে প্রেমাশ্র-প্রবাহ। এমন অপূর্ব 
মানুষ, এমন অপূর্ব দৃশ্ত আর কথনও দেখিনি এবং 
এখন জানি, আর দেখবও না। 

পাঠ সাদ হ'ল ; শ্রম অশ্রু সংবরণ ক'রে শাস্ত 
হলেন। আমি তীর পুন্তকখানি তার হাতে 
দিয়ে প্রণাম করার চেষ্টা করতেই ইসারায় বারণ 
করলেন। বললেন, 'আপানি ভাগবত।” তারপর 
পুত্তকটি যথাস্থানে রেখে শালু জড়িয়ে রাখতে 
রাখতে আপন মনে ভাবস্থ হয়ে বললেন, "এটি 
পঞ্চম বেদ; এর প্রতিটি কথা মন্ত্র) মানুষের 
চৈতন্ত হয়, মনের শান্তি আনে, সংসার-জাল! 
জুড়ায়।? 

তার পুত্র এসে “কথামত নিয়ে নেমে গেলেপ। 
একটু পরে একটি পাতা ঠোঙায় ছুটি রসগোল্লা 
ও একটি বোস্বাই আম এনে আমার হাতে 
দিলেন। শ্রাম ছাদের অপর পাশে জলের “ট্যাঙ্ক” 
এব কাছে গিয়ে পাচিল টপকে প্রান্থায় পাতা 
ফেলতে বললেন। আসবার সময় কলের জলে 
হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়ে মুছে এসে বসলাম। 
তখন নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলেন। পিতার পরিচয় 
জিজ্জেস করেননি । “কানপুর+ শুনেই বললেন, “ও 
তুমি নেপালের “ছেলে” ?” আমি জানালাম, হ্যা) 
নেপাল ব্রক্ষচারী ীশ্রমার সন্তান। কানপুরে 


[ ৮৪তম বর্ধ-”২য় সংখ্য 


'রামকষ। মিখন,-শাখা স্থাপন করেছিলেন। 

'কানপুর মঠে মাঝে মাঝে যাও? শ্রীমর 
প্রশ্নের উত্তরে জানাল!ম, “আজে হ্যা। নেপাল 
মহারাজের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা আছে।, 

“আমি আজ যাই” বলে তাকে প্রণাম করলাম। 
মাথায় হাত রেখে তিনি আশির্বাদ করলেন এবং 
আবার বললেন, “তুমি ভাগবত। তোমার এই 
কাজই করতে হবে। আবার একবার এস। 
নিশ্চয়ই এস।, আমি বললাম, “আচ্ছ1। কিন্ত 
আর যাওয়া হল না। বাড়ি ফিরে পিতার 
“টেলিগ্রাম পেলাম এবং পরধিন কানপুর রওনা 
হবার জন্য প্রত্তত হলাম। অল্পধিন পরে শুনলাম 
শ্রীম' মরদেহে আর নেই। 

শ্রীম-র কাছে দেড় ঘণ্টান্ন উপর বসেছিলাম । 
সেখানে বেলুড মঠের কোন কোন ব্রদ্ষচারী ও 
বেধাস্ত মঠের জপৈক পন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। 

শরম ছিলেন উভয় মঠের মিলন-ভূমি । 

শীমকে দশন করার পর বুঝেছি- শ্রদ্ধা 
ভক্তি, প্রেম কাকে বলে। গ্রন্থ আমাদের কাছে 
নশ্ধাণ পুস্তক মাত্র। তা যেকী পরিমাণ শ্রদ্ধার 
বস্ত ও তার বিষয়বস্ত কিরূপ ভক্তি ও আদরের 
সহিত গ্রহণ করতে হয়, তার একটি ধারণা হ'ল, 
এই দিব্/পুঞ্চষের অবিরল অঞ্রপাত-দর্শনে। 
এমন ক'রে যিনি ঠাকুরকে ভালবেসেছিলেন, তার 
কাছে জীবনে একবার যেতে পেরেছি-_-তাতেই 
নিজেকে কৃতার্থ মনে করি। 


জ্রম-সংশোধন 


পৌধ, ১৩৮৮ সংখ্যায় পৃষ্ঠা ৬০৬, উত্ভরার্ষের ২য় পঙ্ক্তিতে 'লক্ষৌ সেবাঞ্রমের স্থলে 


'বৃন্নাধন সেবাশ্রমের হইবে । 


শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা 
শ্রীশশাঙ্কশেখর সেনগণ্ু 


১ 

অবতারবরিষ্ শ্রীরামরু্চ ছিলেন ভক্ত-বৎসল। 
ভক্তদের সামগ্রক কল্যাণ তার লক্ষ্য ও 
চিন্তা হলেও আপামর সাধারণেরই হিতার্থে 
তার উপদেশ । 

কিসে ভক্ত ও প্োতাগণ তার উপদেশের 
মর্মার্থ সঠিক বুঝতে পারে--পারে তার নির্দেশের 
পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে, এই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রেখেই শ্রীরামরুষ্$ বলেছেন, তার নানা 
কথা ও কাহিনী ; আর প্রয়োগ করেছেন তার 
অপরূপ উপম]। 

এই বিষয়ে মানব-ত্রাভা শ্রীষ্টদেবের সঙ্গে 
লোকপাবন পরমহংসদেবের মিল প্রভৃত। গল্পেই 
যে শ্রোতাদের মন সব চাইতে বেশী আরুষ্ট 
হয়_-এই অভিজ্ঞতা এই অবতার-ঘয়ের নিশ্চয় 
হয়েছিল। তাই দেখি, গল্পের মাধ্যমেই এরা 
ছুজন তাঁদের উপদেশ পরিবেশন ক'রে গেছেন। 
যেমন ীশুপ্রীষ্টের কল্প-কথা (1১81:2199 ) এবং 
উপমা! উদাহরণ প্রভৃতি অতি চিত্তাকর্ষক, তেমনি 
পরমহংসদেবের গল্প-গাথা ও উপমাও পরম 
বমনীয়। 

এই উপমাগচলি যেমন সহজ ভাষায় 
পরিবেশিত, তেমনি প্রাসঙ্গিক উপদেশাবলীও 
প্া্লভাবে ব্যাখ্যাত। তাই শুধু ভক্ত নয়, 
সমন্ত শ্রোতার মনেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা-আশ্রিত 
উপদেশগুলি রেখাপাত করে এত গভীরভাবে । 

্ী সং পং | 

শ্রীরামকৃষ্ণের জগন্মাভার কাছে রদে ও বশে 
রাখার প্রার্থনা তো! বহুজনবিদিত। তাই দেখি, 
তার কথা যেমন প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট, তেমনি 
বঞ্তব্যও সব সময়েই সরস ও সহজবোধ্য । 

একদা ববীজ্জনাথ রঙ্জ ক'রে বলেছিলেন : 


“সহজ কথা বলতে তুমি কহ্‌ যে, 
সহজ কথা যার না বলা সঠজ্ে।” 
তবে এই বিষয়ে কনি নিজে ষে উজ্জ্বলতম 
ব্যতিক্রম, তা তো! সকপেরুই জানা ।--এমনি 
ব্যতিক্রম তারও আগে আরেক জন ছিলেন, 
তান ঠাকুর শ্রীরাম । শুধু সহজ কথা নয় 
শক্ত কথাও অতি সহজবোধ্য ভাষায় ব্াক্ত 
করেছেন তিনি । 
প্রসঙ্গতঃ এখানে ম্মরণীয় : বরফ ও জলের 
উপমা দিযে কত সহঙজ্জ কথায় পরমহংসদেব 
সাকার ও নিরাকার তত্বটি বুঝিয়েছেন। 
সাধারণের পক্ষে বোধগম্য ভাষায় যিনি আপন 
বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন, নিঃসন্দেহে 
তিনি অসাধারণ । আর যিনি আপন উপলব-সত্য 
ও আধ্যাত্মিক তত্ব লোক কলাাণে অতি সহজ 
কথায় বলেন, তিনিই তো লোকপাবন মহা- 
মানব। অধিকন্ধ, মানুষকে তারণ করার জন্য 
যিনি জগতে অবত্ভীণ--ঠাকেই বলে 
“অবতার ! 


তো 


শ্ররামকৃষ্ণের উপদেশাবলীর মধ্যে যে-বৈশিষ্ট্য 
সর্বপ্রথম আমাদের হৃদয় ও যন হরণ করে, তা হ'ল 
তার “উপমা” । “উপমা কালিদাসন্ত' প্রবাদ-বাক্য 
হয়েগেছে । “উপমা বামকষ্ণন্য'ও ওই প্রবাদ- 
বাক্যের মতোই সত্য ও হুন্দর। এই উপমাগুলি 
যেমনই শ্বতঃস্ফর্ত ও অবিশ্রান্ত, তেমশি আবার 
যথাযথ ও ভভ্রান্ত।--এগুলি তীর নিবিড় ও 
ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি ৷ 

রামকুষ্ণদেবের উপমাগুলি অভিনিবেশ সহকারে 
লক্ষ্য করলে আমর' বিম্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই, 
তীর এই পর্ষবেক্ষণ-শক্তি দেখে । এও এক পরম 
বিন্ময়! সংসারে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার 


৭৬ উদ্বোধন 


আমাদের যে-সব সমস্তার সন্মু্থীন হ'তে হয়, 
দেই সব বিষয়েও তাঁর উপদেশ যেমন অসংখ্য 
তেমনি মৌলিক । আমর! আলোচনা-প্রসপ্দে 
সেগুলি যথাস্থানে উল্লেখ করব, এখানে শুধু 
এটুকুই বলতে পারি : শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরিপার্ 
সম্বন্ধে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। প্রতিনিয়ত 
পর্যবেক্ষণ করেছেন, তার চারপাশে যখন যা ঘটেছে 
সেই সবকিছুই । 

আমর] জানি, তাঁর বাল্যকাল কেটেছে 
পল্পীগ্রাঘে ; তাই তার উপায় দেখি পল্লী-চিত্রেরই 
আধিক্য। প্রসঙ্গতঃ এখানে ছু-চারটির উল্লেখ 
শুপু করতে পারি। যেখন-- 

(ক) পুত্রের হাত ধরে আলের ওপণ দিয়ে 
গমনরত চাষী । 

(খ) হাটে চাষের গরু কেনা । 

(গ) ঢেকিতে ধান-ভানারতা! গ্রাম্যমেয়েরা | 

(ঘ) বন-বাদাড়ে দেখা বহুরপী-গিরগিটি | 

($) চাষীর খাল কেটে জমিতে জল আনার 
“রোখ”, ইত্যাদি । 

আর এদিকে নগর-জীবনের স্বাক্ষরও আছে 
কিছু উপমায় : যেমন-_ 

(ক) বাড়ীতে গ্যাস চাইলে গ্যাস-কোম্পানির 
কাছে “আছি? করতে হয়। 

(খ) টেলিগ্রাফের তারে ফুটে! থাকলে সংবাদ 
পৌছাবে ন1। 

(গ) ফটো-তোলা-কাচে কালি মাখানো 
থাকলে, তবেই ছবি ওঠে, ইত্যাদি। 

আবার কিছু আছে লোক-চরিত্র সম্বন্ধে, 
যেমন-_- 

(ক) হাতে পদ্ষলা হ'লে মানুষের শ্বভাব 
কিরকম পান্টে যায়। 

(খ) কুয়াপাবৃত-ব্যক্তি ভাবে 
কুয়াসাচ্ছন্ন, শুধু সে বাদ, ইত্যাদি। 

আর কিছু তার কবিত্ব ও শিল্লান্ুভূতির 


অগ্যরা 


[ ৮৪তম বর্ষ-্২য় নংখা' 


নিদর্শন: যেমন-- 

(ক) ফুলে ছেয়ে আছে এমন গাছকে এক- 
একটি “তোড়া” কল্পন1। 

(খ) সঙ্ন্যাসী-জ্ঞানীকে দাগহীন সাদা থৈ 
বা মল্লিকা ফুল ভাব1। 

(গ) সত্ব, রজঃ১ তমঃ গুণীর বিবরণ তে! 
কথাশিল্পীর শিল্প-কৃতি, ইত্যাদি | 

যাই হোক, এবার উপমাঁপ্রসঙ্গে আমর 
শ্রীরামকঞ্চ-বণিত “যোগীর চক্ষা'র কথা সর্বাগ্ে 
স্মরণ করি । তিনি বলেছেন £ 

“যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, সর্বদাই 
ঈশ্বরেতে আত্মস্থ । চক্ষু ফ্যাল ফ্যালে, দেখলেই 
বোঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে-- 
সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র 
চেয়ে রয়েছে 1” 

ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চ অবশ্ত তুলনার উর 
অথবা, তার তুলনা তার উল্লিখিত এ পাথীটিঃ 
সঙ্গেই করা যায়। সব সময়ে ঈশ্বরে তীর চিত 
সমপিত ও প্রাণমন নিবেদিত, তাই দৃষ্টিও তা? 
এ পাথীর মতোই ভাব-বিহ্বল ! 

কিন্ত এরকম ধার অবস্থা; তিনি এত দেখতেন 
কিকরে? এপ্রশ্স শ্বতই মনে আসে। 

আসলে সমাহিতচিত্ত অস্তর্ূ্টিসম্পন্ন বলেই 
তার বহির্দষ্টি এত শ্বজ্ছ, এত পুষ্থানুপুঙ্, 
সেইসঙ্গে এত গভীর । 

তিনি তো সাধারণ নন, তিনি অণন্সাধারণ। 
তিনি শুধু যোগী নন, তিনি যোগিশ্রেষ্ট । তিথি 
শুধু অবতার নন, অবতারবরিষ্ঠ। 


আমরা গৃহীর! সাধারণতঃ পরিবার-পরিজন 
নিয়ে থাকি। সব সময়ে বাড়ীর দশজনার বিষঃ 
নিয়ে দুশ্চিন্তায় বিব্রত হই । তাদের সমশ্সা নিে 
মাথ! ঘাঁমাই। সহজে সমাধান না পেলে অধশ্ঠ 


ভগবান্‌কে, তা যে নামেই হোক, ম্মরণ করি 


ফাল্গুন, ১৩৮৮ ] 


“বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা” 
_কবির এই কথাটি আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক সত্য 
নয়। কারণ বিপদে পড়েছি বলেই ভগবান্কে 
ডাকছি। প্বিপদে মোরে রক্ষা কর+_-এইটিই তো 
আমাদের নিত্য প্রার্থন। ! 
জনৈক ইংরেজ ভক্ত-কবির ভাষায় ভগবানের 
ইচ্ছা : 
$/০01110659 / 112 (055 11171 1011) 1015251,+ 
ভগধান্‌ প্রতিনিয়ত আমাদের তার কাছে 
চাইছেন; তাই নানাভাবে ডাকছেনও। তবু 
আমর] সাড়া দিই না! রবীন্দ্রনাথের কথায় ; 
“তাই তো তুমি রাজার রাজা হ'য়ে 
আমার হৃদয় লাগি, 
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে, 
প্রভু, নিত্য আছ জাগি ।” 
আমর] তবু আকুষ্ট হই না। হ্হেচ্ছায় ও 
সানন্দে বড় একট! তাকে ম্মরণও করি না। এই 
হচ্ছি আমরা --সাধারণেরা ! 


“11500917655 1990 10111 1101, 9০1 


আমরা ঈশ্বরকে ম্মরণ করি আর না করি, 
তিশি যধন 'জগদ্ধিতায়* অবতীর্ণ হন, তখন তাকে 
আমাদের কল]াণে য। শ্রেয়, তার কথ! তো 
বলতেই হবে। আর আমাদেরও যেমন রোগমুক্তি 
চাইলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নির্বাচিত ওষুধটি 
সেখ্য, তেমনি সংসারে শাস্তি চাইলে অবতারদের 
নির্দেশও পালনীয় । 

একদা শ্রীরামকষের জনৈক ভক্ত তাকে অতি 
বিশীতভাবে জিজ্ঞাসা করেন, সংসারে কি-রকম- 
ভাবে থাকতে হবে। তার উত্তরে ঠাকুর বলেন : 

“লব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে বাখবে। 
্বী-পুত্র, বাপ-মা! পকলকে নিয়ে থাকবে ও 
গেখা করবে, যেন কত আপনার লোক; কিন্ত 
মণে জানবে, যে তারা তোমার কেউ নয়।” 

অতঃপর তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা-স্বরূপ প্রস্বোগ 


শ্রীরামর্ের উপম! পপ 


করলেন নীচের উপমাটি £ 

“বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ করছে, 
কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন পডে আছে। 
আবার সে, মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের 
মতো মানুষ করে। বলে, আমার রাম, আমার 
হরি”, কিন্তু মনে বেশ জানে--এরা আমার 
কেউ নয়।” 

এই উপমাটি শুনতে যেমন মধুর ও উপভোগ্য, 
এর অন্তশিহিত নির্দেশটুকু পালন করা আবার 
তেমনি শক্ত ও কষ্টসাধ্য । 

নিজ সংসারের পরিজনেরা আমাদের কেউ নয় 
_এ ভাবতে পারা কি সহজ কাজ? আমাদের 
আপনজন [্িত্বনে একজন, যিনি ত্ররিভুবন-স্বামী, 
কি জগন্মাতা, কি অন্তর্ধামী, আর যার নিত্য 
আমাদের চারপাশে আবতিত হচ্ছে, যাঁরা 
আমাদের প্রতিপাল্য, যাদ্দের নিয়ে আমাদের 
নিশীথের শ্বপ্ন আর কল্পনা, দিবসের চিন্তা আর 
সাধন], তারা! আমাদের কেউ নয়--এ ভাবতে 
পারা! মোটেই দহজ নয় । 

নিরাসক্তভাবে সংসারে জীবনযাপন-প্রসঙ্গে 
গঞ্পচ্ছলে একদা শ্রুপামরুঞদেব পরিবেশন করলেন 
নীচের উপমাটি : 

“কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন 
কোথায় পড়ে আছে জানো ?- আড়ায় পড়ে 
আছে, যেখানে তার ডিমগুলি আছে । (তেমনি) 
সংসারে নব কর্ষ করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে 
রাখবে ।” 

আড়ায়-রাখা ডিমে মনট। রেখে কচ্ছপ যেমনটি 
চলাফেরা করে, আমাদেরও তেমনি ঈশ্বরে 
সমপিত-চিত্ত হতে সংসারের কাজকর্ম করতে 
বলেছেন ঠাকুর। বারে বারে থুরে-ফিরে তিনি 
নান! ভপমার মাধ্যমে আমাদের বলেছেন, সংসারে 
একেবারে জড়িয়ে না পড়ে, খানিকটা নিলিগ্ত ও 
নিরাসক্তভাবে যাতে নিজ নিজ কতব্যকর্ম ক'রে 


শ৮ 


যেতে পারি, তারই আহ্থরিক চেষ্টা করতে । 
এই প্রসঙ্গেই ম্মরণ করি, তার আরেকটি 


উপমা: “তেল হাতে মেখে, তবে কাঠাল 
ভাঙতে হয়। তা না হ'লে হাতে আঠা 
জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরপ তেল লাভ 


কারে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে 
হয়।»” 

পরক্ষণেই ব্যাখ্যা 
করলেন আরেকটি উপমা : 

“সংসার জল, আর মনটি যেন ছুধ। যদি 
জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে-জলে মিশে এক 
হয়ে যায়, খাটি দুধ খুঁজে পাওয় যায় না। ছুধকে 
দই পেতে মাখন তুলে যদি রাখা যায়, তাহলে 
ভাসে ।” 

অর্থাৎ শ্রীরামরুঞ্জের কথ হ'ল, নির্জনে সাধন। 
ছ্বারা আগে জ্ঞান-ভক্তি-রূপ মাখন লাভ ক'রে 
মনটি সংসার-জলে ফেলে রাখলেও তা মিশে 
যাবে না, ভেসেই থাকবে । 

অবশ্ঠ এটাও অনন্থীকার্ধ, দুধকে মাখনে পরিণত 
কর যায় করেকটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেই, 
কিন্তু মনকে নিলি কর] সত্যই সাধন সাপেক্ষ 
ব্যাপার । 

প্রসঞ্জতঃ ঠাকুর বলেছেন : ঈশ্বর দর্শনের পন্থা 
হ'ল ব্যাকুলতা। সাধক-কবি রামপ্রসাদও 
গেয়েছেন; “ডাক দেখি মন ডাকার মতো, 
কেমন শাম] থাকতে পারে 2 

অর্থাৎ এদের ছুজ্জনেরই কথা_-একমাত্র 
ব্যাকুলভাবে ডাকলেই ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া সম্ভব। 
নান্তঃ পন্থ। বিগ্ভতে অয়নায় ।, 

শ্ীরামকষ্জদেব আরও বলেছেন, এই ষে 
ব্যাকুলতা, তা৷ কিরকম? না, জলে ডুবন্ত লোকের 
বাচবার তাগিদে একটু বাতাসের জন্য যে আকুলি- 
বিকুলি-ভাব, তেমনি ব্যাকুলতাই চাই। 

এই 'ব্যাকুলত বোঝাবার জন্ত আবার একটি 


করতে করতে প্রয়োগ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--২য়.সংখ্যা 


উপমার আশ্রয় নিলেন। বললেন £ 

“তিন টান হ'লে তবে তিনি দেখ! দেন-- 
বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সস্তানের উপর 
আর সতীর পতির উপর টান। এই তিনটান 
য্দি কারও একসঙ্গে হয়, সেই জোরে ঈশ্বরকে 


'লাভ করতে পারে !” 


এই যে তিন টানের কথা বলেছেন ঠাকুর, 
এ-সম্পর্কে প্রায় সবারই কিছু অভিজ্ঞতা আছে। 
তবে অন্ত ছুটি টানের চাইতে সন্তানের উপর 
মায়ের টান যে গভীর, অর্থাৎ টান বা 
আকর্ষণের মধ্যে তীব্রতম, তা তো সর্বজনবিদিত। 

জীব-জগতে মন্ুষ্বেতর প্রাণীর মধ্যেও সর্বত্র 
এই স্গেহের প্রকাশ এবং মায়া-মমতার অভিব্যক্তি 
স্ুম্পষ্ট। এমন যে হিংম্র বাঘিনী, তার শাঁবক- 
স্নেহ মাতৃন্সেহের স্থম্বর অভিব্যক্তি। আর 
নিজ বংসতরীর জন্য গাভী-মাতার মমতা ও 
উতৎ্কঠার বহিঃপ্রকাশ তো নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা । 

মনুস্তজগতেও একই চিত্র! সন্তানের প্রতি 
জননীর আকর্ষণ তো শাশ্বত সত্য । কারে মা 
ধনী ব1 নির্ধনঃ বিদুষী বাঁ নিরক্ষরা, মহিমময়ী বা 
মান-বিহীনা হন না কেন, তার অপত্য-ম্সেহে 
কোন খাদ নেই। 

বিশ্বয়ের কথা হ'ল: এই-রকম মায়ের টানেও 
ভগবদ্র্শন হয় না। ঠাকুর শ্ররামকষের কথার, 
আরও ছু-রকম টান এর সঙ্গে যুক্ত হওয় চাই। 

তাহলে আমরা, যাব ্রগ্রীমায়ের ভাবায় 
“পিপড়ের সার১__ তাদের ভরস] কোথায়; ভরসা 
অবশ্তই আছে, ইঙ্গিত দিয়েছেন লোকপাবন 
পরমহংসদেব। তার কথা হ'ল: “কছু না 
পারো, ভক্তিভরে ছুটে! প্রণাম করবে ।” 
শমন্সহাপ্রত চৈতগ্তধেব যেমন অভয়-বাণী দিয়ে 
গেছেন £ 'হরেন্গমৈব কেবলম্‌ঠ। শুধু হরিনাম 
নিলেই হবে। তেমনি শ্রীরামরুষ। বলেছেন, শুধু 
অন্তরের ভক্তি-প্রণামটি নিধ্দন করলেই হবে। 


ফান্তুন, ১৩৮৮ ] 


মনে হয়, ঠাকুরের উপদেশের ব্যঞ্চনাটি হল £ 
প্রপাম বা প্রার্থনা করতে গেলে বিবেকবান্‌ ও 
শদ্ধাবান্‌ মানুষের আত্ম-জিজ্ঞাসা আসবেই : 
বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে উপবেশনেচ্ছু সেই রাজার 
মতো, “আচ্ছা, আমি কি যথোচিত নিষ্ঠায় এবং 
সথগভীর ভক্তিতে আমার প্রণামটি নিবেদন করছি? 

আর এই ম্বগতোক্তির ভেতর দিয়ে অন্কুতাপের 


সমালোচনা ৭৯ 


অশ্রজলে আসবে আত্ম-শুদ্ধির প্রচেষ্টা ও প্রার্থনায় 
আস্তরিকত1। আর এই নিত্য প্রপাম নিবেদন 
যদি কোন অশ্তুভ কামনার সঙ্জে যুক্ত না হয়, 
তবে নিশ্চয় ক্রমোন্তি হবে। 

প্রণাম দিয়ে শুরু হলেও প্রীণ-মন সমর্পণের 
পথে তার অগ্রগতি অবধাবিত, মনে হয়, এই 
হ'ল করণাঘন ঠাকুরের আশ্বীস-বাণীর মর্মকথ]। 


সমালোচনা 


হরিশ্চজ্দ্-_বনফুল। প্রকাশক: শরৎ 
পাবলিশিং হাউস, ১৮।এ টেমার লেন, 
কলিকাতা৯। (১৩৮৩৬), পৃঃ ১৩০4৪, দাম : 
দশ টাকা। 

বনফুল-_সরিৎশেখর মজুমদার । প্রকাশক : 
শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৮এ টেমার লেন, 
কলিকাতা-৯। পৃঃ ৯৪৪4৬, দাম : নয় টাকা। 

আলোচ্য গ্রন্থছুটির প্রথমটি এ-পধস্ত-জানা 
বনফুলের শেষ উপন্তাস। দ্বিতীয়টি বাংল।- 
সাহিত্যে বনফুলের প্রথম জীবনী, খুব নতুন 
ধরনের জীবনী--অন্য কোন সাহিতে; এ ধরনের 
জীবনী আছে বলে জানি না। বাংলাপাহিত্যের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর রচনাবৈচিত্র্যের সঙ্গে 
ধারা পরিচিত বনফুলের এই জীবনীটি তাদের 
অভিনন্দন লাভ করবে। 

উপন্তাস “হরিশ্চন্ত্' এ নামের এক গ্রামের 
জমিদারের বিষয়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এদেশের 
দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় আত্মোৎ্স্গের বিচিত্র 
কাহিনী । হরিশ্চন্দ্রের শেষ চিঠি-অন্ুসারে__ 
“তার! দরিদ্র, তারা অসহায়, তাদের নানারকম 
দোষ আছে।'' তবু তাদেরই আমি ভালবাসি, 
কারণ তার] বড় অসহায়, অথচ তারাই আমাদের 
দেশের লোক। আমি তাদের মঙ্গলের জন্যই 
এতদিন চেষ্টা করেছি, পারিনি, কারণ আমি 
বিলাসের মধ্যে ছিলাম, তাই তাদের সম্মান 


পেয়েছি, ভালবাসা পাইনি। সর্ধন্ব ত্যাগ ক'রে 
তাই তাদের কাছেই চললাম।” একটু বেশ 
আদর্শবাদ শোনাচ্ছে হয়তো, সুখের বিষয় এমন 
আদর্শবাদীদের দেখা আজকের ছুধিনেও এদেশে 
মেলে। হয়তো এই সর্বত্যাগের আদর্শই 
হ্রিশ্ন্দ্র'-নামকরণের প্রেরণ) । 

কিন্ত সব মিলিয়ে উপন্াসটি প্রায় নবযুগের 
রূপকথায় পরিণত । নানা চরিত্রের মিছিলে 
সর্বত্রই কেমন এক ইচ্ছাপূরণের প্রভাব । মুগমটর 
গ্রামের হরিশ্চজ্জর এবং তার বন্ধু আত্মভোলা শিল্পী 
(সেইসঙ্গে কেম্বিজের এম.এ) উপানন্দ__ 
পাশাপাশি গ্রামের ছুই জমিদার । উপানন্দের 
দেখাশুনা হরিশ্ন্ত্রই করেন। আরববাহিত ছুই 
বন্ধুর অভিভাবিকা “মা” হরিশ্চন্্ের সম্পকিত 
মাসীমা। গ্রামপালিত হরিশ্চন্দ্রেরে জীবনে 
প্রতিযোগিতা বন্ত্রযুগের সঙ্গে । মূলতঃ কৃত্রিম 
যন্ত্রযুগ ও ম্বভাবন্থন্দর পল্লীজীবনধারার দ্বন্ব এ 
উপন্তাসের পটভূমিতে । এ উপন্কাসে হরিশ্চঙ্তের 
প্রায় সর্বাজসম্পূর্ণ নথপরিকল্পিত জীবনযাত্রার 
অন্তরালে স্থগভীর দেশপ্রেম মাঝে মাঝে দ্নেশ- 
জননীরপে স্বপ্র হয়ে ওঠে। গল্পকথা কখন নীতি- 
কথায় পরিণত হয়ে যাঁয়। উপন্যাসের শেষপ্রাস্তে 
রূপকথার কন্ঠার মতো হ্রিশ্ন্ররের ভাইঝির 
আবির্ভাব। বন্ধু উপানন্দের সঙ্গে এই সঙ্গীতনিপুণ! 
ভাইঝির বিয়ে দিয়ে প্রজাবৎসল হরিশন্দ্র প্রজাদের 


৮* উদ্বোধন 


সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যাবার জন্ত গৃহত্যাগী 
হলেন। এরই পাশাপাশি ডক্টর সোম ও লিসার 
কাহিনী বিচিত্র হলেও অনেকটা বাস্তব । গল্পের 
জাল-বোনায় বন্ফুলের দক্ষতা যে শেষ অবধি 
অটুট ছিল, “হরিশ্চন্দ্'-উপন্যাসে তার প্রমাণ 
আছে। আবার কাহিনী যখন আদর্শবাদের 
আভতিশয্যে টাক পডে যায়, তখন উপন্যাস হিসাবে 
যে দুর্বলতা দেখা দেয়, তারও উদাহরণ এ উপন্তাসে 
মেলে। তারাশংকরের হান্ুলিবাকের উপকথা"র 
প্রথম রূপের সর্জগে পরবর্তী রূপের পার্থক্য এ- 
দ্বাতীয় আদর্শবাদের প্রভাবের আর এক 
উদাহরণ । মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম যুগের 
লেখা আর শেষ যুগের লেখায় শিল্পগুণের 
পার্থক্য এই কারণে । স্থববোধ ঘোষের গন্প- 
উপন্যাসও শেষের দিকে গান্ধীবাদের অতারক্ত 
প্রভাবে আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে অপেক্ষাঞ্ত দুধল। 

যা জীবনে আছে, আর যা আমরা হ'তে 
চাই--এ দুয়ের সমন্বয় ঘটাণো ধর্লভ কথা- 
শিল্পীর কাজ। “বনফুল” তীর “নিষোক', “হাটে 
বাজারে” 'অগ্নীশ্বর) প্রভৃতি রচনায় যে আদর্শবাদের 
নিহিতরূপ অসামান্য শি্গুণে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন) 
“হরিশ্চন্দ্রে তা প্রকট। তবু গন্সহিশাবে এ 
উপন্তাসের কাহিনীও পাঠককে আর্ট করে 
রাখে । এমন কথাকোবিদ আমাদের সাহিতে; 
আজ ছুর্লত। 

অপরপক্ষে বনফুলেরই বিভিন্ন র»নাংশ চয়ন 
ক'রে বনফুলের সমগ্র জীবনকথা আভাসে সাজিয়ে 
দিয়েছেন সরিংশেখরবাবু। এ যেন একসঙ্গে 
বনফুলের জীবনচর্চ এবং সাহিত্/যসমালোচলা। 
অল্পপরিসরে এই অদ্ধাঞজলির নৈপুণ্য ভারিফ করার 
মতো । 

বনফুল “পশ্চাৎপট” নামে তার আত্মকথায় 
ষা লিখেছেন, তার চেয়ে তার গল্পেকবিতায়- 
নাটকে-উপন্যাসে আপন পরিচয় কম দেননি । 


[ ৮৪তম বধ-স্২য় সংখ্যা 


তার ব্যক্তিত্বের সেই কালজয়ী মহিমা মৃত্যুর স্পশ- 
সত্বেও অক্সান ভাদ্বর। সরিংশেখরের “বনফুল' 
সে-কথ1 আমাদের বার বার মনে করিয়ে দিয়েছে। 

বই ছুটির প্রচ্ছদ ও গ্রন্থন-পারিপাট্য স্থরুচির 
পরিচায়ক। দাম আরো কম হ'লে পাঠকের পক্ষে 
স্থবিধা হ'ত। ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


ব্যক্তিত্ব --গীন্ধীজী 
চট্টোপাধযায়। 
২৯৭ 


ব্যক্তি বনাম 
ও নেতাজী-_-ভবানীপ্রসাদ 
প্রকাশক £ প্রগ্তোৎ চটোপাধ্যায়। 
বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬। (১৯৭৮), পুঃ 
৮ 1২৮০১ মূল্য £ যোল টাকা। 

ভারতবর্ধের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ছুই প্রধান 
পুক্ষ মহায্মা গান্ধী ও ম্থভাষচন্ত্র বন্থু। এই 
সংগ্রামের ইতিহাসের কিঞ্চিদিধিক ছুই দশক কাল 
(১৯২১-৪৫) মুখযতঃ নিয়ন্জণ করেছেন উতর" গুই 
জননেতা । উভয়েই রেখে গিয়েছেন কর্মোছ্যম, 
কর্তব্য পিষ্ঠা, দেশপ্রেম, সততা এবং আত্মত্যাগের 
প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত । এদের দৃিভঙ্গীতে অবশ্ঠই পাথক্য 
ছিল, যেকাহণে আন্দোলনের নানা পায়ে 
উভভধেপ্র মধ্যে মতানৈকা দেখা গিয়েছে । কথন 
কখন তা আন্দোলনের শরিকদের সংহতিও দু 
করেছে। তবু প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও উক্ত ছুই 
মহান্‌ নেতা যে ব্/ক্তিগতভাবে পরম্পরের শ্রাত 
সশ্রদ্ধ থেকেছেন, সে-কথা অন্বাকার করা যায় না। 

দুঃখের বিষয়, দেশবাপীদের অনেকে ওধেএ 
মতভেদের দিকটাকে প্রাধান্য দিয়ে ওধের পারস্পাপক 
সম্পর্ককে বিকৃত দৃষ্টিতে বিচার ক'রে থাকেন। 
গুদের কার্ধধারার মূল্যায়নেও প্রায়শঃ বস্তনিষ্ঠাঃ 
অভাব লক্ষ্য করা যায়। বপ্তমান গ্রন্থের লেখক 
প্রস্তাবনায় বলেছেন : 'পূর্ণা্দ কোন বইতে তাধে: 
(মহাত্মা গান্ধী ও ন্ুৃভাষচন্্রের) সম্পর্ককে 
ইতিহাসের আলোকে তৃলে ধরবার চেষ্টা আজও 
আমার চোখে পড়েনি। এই রকম এক অভাব আর 


ফান্তুনঃ ১৩৮৮ ] 


বেদনাবোধই আমার এই গ্রস্থরচনার উৎস ।* অর্থাৎ 
গান্ধীজী ও স্থভাষচন্্রের সম্পর্ককে ধিরে জনমানসে 
যে-বিভ্রান্তি এখনও কতকটা রয়েছে, তার অবসান 
ঘটানোই লেখকের লক্ষ্য। বর্তমান গ্রন্থে জাতীয় 
আন্দোলনের উক্তকালের ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠার 
সঙ্গে বিবৃত করা হয়েছে। সেই ইতিহাসের 
আপোকে লেখক উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন এ 
দুই মহান্‌ পুরুষের সম্পর্কের সত্য রূপটি। তার 
নেই প্রনস বহুলাংশে সফল। এই গ্রস্থের ভূমিকায় 
শ্রজ্য়প্রকাশ নারায়ণ যে-কথা বলেছেন তারই 
পুসরাবৃত্তি ক'রে বলা যায়, “বইটি সেই সময়কার 
প্রঃ্ত তথ্যসমূহ প্রকাশ' করেছে, 'যার ফলে 
( অপেকের মন থেকে) অনেক তলের নিরাকরণ 
শনারায়ণ বলেছেন £ মহাত্মাজী ও 
হ্বভাষচন্ত্র 'আমাদের ছুটি জিনিস শিিদ্বেছেন_- 
দেশের নিঃস্বার্থ সেবা করা এবং নিজের মতের জন্য 
আগ্মবিসর্জন করতে প্রদ্থত থাকা।” বইটি পড়ে 
এই মত]টি স্পষ্টভাবেই উপলদ্ধি কগা যায়। 

'ব্যক্তি বনাম ব্যক্তিত্ব আমাদের নতুণ করে 
চিশিয়ে দেয় গান্ধীজীকে, যিনি দেশের নিজীব চিত্তে 
শকন্মাৎ প্রাণশক্তি এনে দিয়েছিলেন, ধার চরিত্রের 
মধ; 'প্রথণ নৈতিক শক্তি অনুভব করেছিলেন 


হবে? । 


সমালোচন। ৮১ 


রবীন্দ্রনাথ, কোন কোন ক্ষেত্রে মতের অনৈক্য 
সত্বেও কবি ধার প্রতি শ্রদ্ধানত হ'তে বিন্দুমাত্র 
ছিধা বোধ বরেননি । আমরা চিনে নিতে পারি 
ছুঃখজয়ী স্থুভাষচজকেও, রবীন্দ্রণাথ যাঁকে 
“দেশনায়ক" রূপে বরণ করে নিয়ে একধা (১৯৩৯) 
বলেছিলেন £ “আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, 
তার মধ্যে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্য দিনে 
তোমার পরিচয় স্ুুম্পষ্ট।...পেকষেছি তোমার 
প্রাণশক্তির প্রমাণ।*"'ছুঃখকে তুমি ক'রে তুলেছ 
সযোগ, বিশ্বকে করেছ সোপান।” 

রস্থটির একটি বিশেষ ক্রটি £ ুদ্রণ-প্রমাধ। 
বস্ততঃ ছাপার ভুলে বইটি কণ্টকিত। ফলে পদে 
পদে পাঠককে অগ্বসন্তি বোধ করতে হয়। বানান 
তুলেক দৃষ্টান্ত অনেক, সেগুলি আর আলাদা কণ্রে 
উল্লেখ কা হ'ল না। এক জায়গার তারখেরও 
তুল দেখা গেল। বইয়ের শেষদিকে (পৃ: ২৬২) 
স্থভাষচন্দ্রের “হারিক্বে যাওয়ার দিন" হিসাবে 
১৭ আগস্ট ১৯৪৪ বল! হয়েছে-_-সনটি অবশ্যই 
হবে আশা করা যায়, পরুবততী 
সংস্করণে প্রুফ পড়ার ব্যাপারে বিশেষ যত্ব 
নেওয়া হবে। 


১৯৪৫ | 


শ্াজ্যোতির্ময় বন্থু রায় 


** এই মাঁসে পুনরুদ্রিত গ্রন্থসমূহের বিবরণ * * 


খামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 


শিওদের বিবেকানন্দ, মুল্য : 8০০ 


[ ৭ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৭] 


ত্বামী বামদেবানন্ধ 
সাধক রাখএসাণ, খুল্য : ৬০০ 
[ ৮ম সংস্করণ পৃষ্ঠা ১৬৪ ] 


স্বামী প্রেমঘনানন্দ 


রামকঞ্ের কথা ও গল, 


মুল্য : ৩৭৫ 


[ ২১শ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১২] 


প্রাপ্তিস্থান ॥ উদ্বোধন কার্যালয় । 


১ উদ্বোধন লেন। 


কলিকাতা-৭০০*০৩ 


রামকষ মঠ ও রামকুষ্জ মিশন সংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের বাধিক সাধারণ সভা 


শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের 
সভাপতিত্বে ২৪শে জান্থআরি ১৯৮২, রবিবার 
বেল ৩-৩* ঘটিকায় বেলুড় মঠে রামকুষ মিশনের 
৭২তম বাধিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 

এ সভায় পঠিত ১৯৮*-৮১ সালের কাধ- 
বিবরণীতে বল! হয় যে, বিভিন্ন প্রকারের অন্ুবিধা ও 
বাধা-বিপার্ত সত্বেও মঠ ও মিশনের ত্যাগী কগথিবৃদ্দ 
তাহাদের সেবাদর্শের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা 
বজায় রাখিয়া দৃঢ়তার সহিত মিশনের বনুমুখী 
সেবাব্রত এবং বন্যা, খুণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
বিপর্ধয়-বিধ্বস্ত অঞ্চলে কষ্টসাধ্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন- 
কাধ পরিচালন। করেন। 

আলোচ্য বৎসরে মোট ৬৯১৫৫,২৬৭ টাকা 
নিয়লিখিত ত্রাণ ও পুনর্বাসনকার্ষে ব্যয় করা হয় : 

(ক) বগ্যাজ্াণ--অঙ্জপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, 
উড়িত্তা ও পশ্চিমবঙ্গে, (খ) ঘুণিবাত্যাত্রাণ__ 
পশ্চিমবঙ্গে, (গ) খরাত্রাণ-বিহার, রাজস্থান ও 
পশ্চিমবঙ্গে, (ঘ) দান্সাভ্রাণ__ত্রিপুরা! ও আসামে, 
(৩) চিকিৎসাকাধ- পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলায়, 
(চ) ত্কম্প-ত্রাণ--নেপালে, () বাংলাদেশের 
কয়েকটি শাখার মাধ্যমে খাগ্চ, বন্ত্রা্দি, দুগ্ধ বিতরণ 
ও চিকিৎসাকার্য করা হয়, (জ) অর্ধিকস্ত 
পুনর্বাসনকার্ধ-_-পশ্চিমবর্গ, উড়িস্তা, অন্ধ প্রদেশ 
ও গুজরাটে । 

এছাড়া বিতারত বিভিন্ন দানসামগ্রীর 
আহ্ুমানিক মূল্য মোট ৪৯,২৬,২৭৬ টাক1। 

রামকুষ। মঠ ও [মশন গ্রামবাসীদের সাধিক 
উন্নয়নের জন্য যে পলীমঙগলের পরিকল্পন? গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহ! কষি-উল্নয়ন, মত্শ্যচাষ, হন্তশিল্প, 
বিস্তালয়, কতিপয় ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসালয় 
প্রভৃতির মাধ্যমে পরিচালন] করা হয়। 

আ্রাণ ও পুনর্বাসন সেবাকাধ ছাড়াও আলোচ্য 


বৎসরে নিয়লিখিত উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ও বহুমুখী 
সেবাকার্ধ পরিচালনা কর! হয় : 
বেলুড় মঠে একটি নৃতন খারোগ্যভবন ব্লক, 
দুইটি ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসালয়--একটি 
রায়পুরে ও অন্যটি বেলুড় মঠের পরিচালনাধীনে 
কামারপুকুরে, বৃন্দাবনে ভ্রাম্যমাণ দাতব্য 
চিকিৎসালয়ের জন্য একটি পরিবহণ, মালদহে 
একটি বিস্তালয়-গ্রস্থাগার এবং নরেন্পুরে 
একটি ব্রেইল-গ্রস্থাগাবের উদ্বোধন কর] হয়। 
হায়দ্রাবাদে সর্বজনীন শ্রীরামরুষ্খ-মন্দির, 
বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান এবং 
বিষেকানন্দ স্বাস্থ্যকেন্ত্র, বাজালোরে স্থামী 
বিবেকানন্দ শতবাধিকী-সভাগৃহ, মাদ্রাজ 
শ্ররামরুষ্ণ প্রাথমিক বিগ্ভালয়ের জন্য একটি গৃহ, 
তিরুভল্লাতে গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মঠের দুষ্টটি 
শাখা_-একটি লক্ষোতে ও অন্যটি কনখলে এবং 
বাংলাদেশের দিনাজপুরে একটি হোমিওপ্যাথিক 
দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন করা হয়। 
উপরি-উক্ত উন্নয়নকাধ ছাড়াও মিশন 
পরিচালিত নটি হাসপাতাল ও ৬২টি দাতব্য 
চিকিৎসালয়ে যথাক্রমে ৩৫,৩৩৬ ও ৩৯১৪৪,৯৭৩ 
জন রোগীর সেবা করা হয় এবং ৭৬১টি 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্য! ছিল ৯২,৭৭২ । 
আবার বহু কেন্দ্রে রামকৃষ্ণ মঠ-পরিচালিড 
২৩টি হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে 
৫,৯৭)৪৭১ জন রোগীর সেবা করা হয় এং 
উহার ২৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ) ছিল 
৭১৫৪৯ । টু 
তত্তিম্ন অনুন্নত ও গ্রামাঞ্চলে রামকু্। মঠ ও 
মিশন ৩৪১টি শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান, ৪৮টি ভ্রাম্যমাণসহ 
দাতব্য চিকিৎসালয় ও কতিপর গ্রন্থাগার এবং নান! 
প্রকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ করেন। 


ফান্কতন, ১৩৮৮ ] 


১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে সাতদিনব্যাপী 
আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন বেলুড় মঠে অনুষ্টিত হয়। 
ইহাতে নানা দিগদেশ হইতে ১৪,*০* প্রতিনিধি 
যোগদান করেন। 

বেলুছে প্রধান কার্ধালয় ব্যতীত মিশন ও মঠের 
বিশ্বব্যাপী শাখার সংখ্যা হইল যথাক্রমে 
৭৫ ও ৬৬। 

ত্রাণ ও পুনর্বাসন 
ভারতে : 

(১) পশ্চিমবঙ্গ -_ঘৃণিবাত্যান্রাণ (১৯৮১) 
গত ১*ই জান্আরি, ১৯৮২ হইতে ২৪ পরগনা 
জেলাস্তর্গত পাঁথরপ্রতিমা! এলাকায় ৩০টি গ্রামের 
১১,৫৫৭ জন দুর্গত নরনারীর মধ্যে ৬৫৫টি 
পশমী কম্বল, ৫৫১টি ধুতি, ৫৫৭টি শাড়ী, ৪,২*৬টি 
শিশুপোশাক, ৯,১৫০টি পুরাতন বন্ত্রাদি, ৪২ 
কিলো বিস্কুট, ৩ কিলো সাগ্ু, ৫২ কিলো বালি, 
এবং ১* পাউগ্ু গ্লুকোজ বিতরণাস্তে আণকার্ধ বন্ধ 
হইয়াছে । ইহা! ছাড়া ১৯টি গ্রামের ৬,৫১৭ জন 
রোগীর চিকিৎসা-ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 

নবেজপুর, রামকষ। মিশন আশ্রষ কর্তক গত 
২*শে ডিসেম্বর, ১৯৮১ হইতে ২৪ পরগনা 
জেলান্তর্গত সাগরদ্বীপ ও সুন্দরবন এলাকার ১৫টি 
গ্রামে যে চিকিৎসাঁ-সাহাধ্য শুরু হইয়াছিল, তাহ। 
শেষ হইয়াছে | ৪১০০১ জন চিকিৎসিত, ১২৩২ 
জন টীকাপ্রাথ্থ এবং ১,৬৩২ জন শিশত ও রোগীর 
মধ্যে শিশুধাস্ত বিতরিত হয়। 

(২) বাজস্থান-_বন্তাত্রাণ (১৯৮১); খেতড়ি 
হইতে পরিচালিত এই ত্রাণকার্ধ সমাপ্ত । 

(৩) পুনর্বাননকার্ধ ঃ উড়িস্ত।, অন্ধ-প্রদেশ 
এবং পশ্চিমবঙ্গের আরামবাগ ও মালদায় পুনর্বাসন- 

 কার্ধ অব্যাহত আছে। 

[..(&) অরুণাচল প্রদেশ--অক্রিত্রাণ : নরোত্বম- 

*গর কেন্্র-পরিচালিত অক্িত্রাণ-সাহাব্য দুইটি 
গা গ্রামের ১৩৯টি তগ্মীভূত গৃহের পরিবার- 


রামরুষ্জ মঠ ও রামকু মিশন সংবাদ ৮৩ 


বর্গকে প্রদান করা হয়। দুর্গত নরনারীর মধ্যে 
পশমী কম্ধল ও বাসনপত্রাদি বিতরিত হয়। 


জন্মজয়ন্তী 

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১২*তম 
আবির্ভাবতিথি গত ১৬ই জান্গআরি ১৯৮২, 
যথারীতি ভাবগস্ভীর পরিবেশে উদ্যাপিত হয়। 
প্রা ২০১,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে 
রামা-কর। প্রসাদ বিতরণ কর] হয়। অপরাহে 
মঠপ্রাঙ্জণে আয়োজিত ধর্মসভান্ব স্বামী 
আত্ুস্থানন্দের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন স্বামী 
শ্দ্ধানন্দ ও স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। 


চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন 
কিষেনপুর (মিশন) আঙমে গত ১৬ই 
জান্থআরি ১৯৮২, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভীব- 
তিথিতে একটি আযলোপ্যাথ্থি ডিসপেম্সারী কেন্ত 
চালু করা হয়। 
ছাত্রদের কৃতিত্ব 
নরেজ্পুর আবালিক মহাবিদ্যালয়ের 
তিনটি ছাত্র ১৯৮১-র কলিকাত! বিশ্ববিস্ভালয়ের 
বি. এসসি, পার্ট টু পরীক্ষায় যথাক্রমে পরিসংখ্যানে 
(অনার্স) প্রথমস্থান এবং রপায়নে ( অনার্স) প্রথম 
ও দ্বিতীয়স্থান লাভ করিয়াছে। ইহ" ছাড়া 
নরেজ্জপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিনটি ছাজ 
২৪ পরগন1 জেলাস্তর্গত আলিপুর সদর মহকুমার 
১৯৮*-র প্রাথযিক বৃত্তি পরীক্ষায় যথাক্রমে প্রথম, 
খ্বিতীয় ও চতুর্থস্থান লাভ করিয়াছে । 


কল্পতরু-উৎমব 
কাশীপুর উদ্ভানবাটীতে গত ১লা, ২রা ও 
ওরা জাঙ্গআরি ১৯৮২, মহাসমারোহে কল্পতরু- 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
১ল কল্পতরু দিবসে প্রত্যুষ হইতে উদ্ভান- 
বাটীতে ভক্তবৃন্দের সমাগম শুরু হয় এবং চলে 
রাত্রি পর্যস্ত। হাজার হাজার ভক্ত নবনারী 


৮৪ উদ্োধন 


শ্রীরামরুঞ্চরণে হৃদয়ের অর্ধ্য নিবেদন বরেন। 
মধ্যাচ্ছে হাতে হাতে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। 
প্রথম ও দ্বিতীয় দিন ধর্মপভায় সভাপতিত্্‌ 
করেন যথাক্রমে স্বামী আত্মস্থানন্দজী এবং শ্বামী 
গহনানন্দক্জী । বামরুষ্জ মঠের সন্ক্যাসিবুন্দ 
ধর্মগ্রন্থ? পাঠ ও আলোচনা! করেন । বিভিন্ন 
সাংস্থৃতিক প্রতিষ্ঠান নানা অনুষ্ঠানে অংশ 
গ্রহণ করেন। উৎসবের আসন্দে উদ্যানবাটার 
আকাশ-বাতাস মুখরিত হইর] ওঠে। 

তৃতীয় দ্রিন ভক্কিগীতি, শ্রিশ্ররাধকুষ্ণকথা মৃত 
পাঠ ও ব্যাধ্যা, শ্রীরামকঞ্ণ-সঙ্ীত এবং “ভক্ত 
কবি জয়দেব? যাত্রাভিনয় হয়। তিনদিনের এই 
অনুষ্ঠান-পরিচালশীর মঠাবর্তপশদকে [ন্ভিন্ন সংস্থ! 
যথোচিত সহামতা করেন । 

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাগীঠের 

র্জতজয়ন্তী উৎসব 

বিগ্ভাপীঠে চা্রিধিনব্যাপী রজতজয়ন্তী উৎসব 
পালিত হয়। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিষ়ে 
দেওয়। হইল : 

৬ই জানুআরি ১৯৮২, বুধবার পূর্বাহে রামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ন্বামী বীরেশ্বরানন্নজী 
মহারাজ এবং স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ 
বিস্তাপীঠে শুভাগমন করেন । 

"ই জানুআরি সকাল ৮টায় বি্যাপীঠের 
ত্বদেশ-বেদীতে ছাত্রবুন্দ কর্তৃক কুচকাওয়াজের মধ্য 
দিয়া রামকুষ্জ মট ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্বামী 
ভূতেশাননদজী মহারাজ বিস্তাপীঠের পতাকা 
উত্তোলন করেন; তাহার সভাপতিত্বে এই 
অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন স্বামী হিরগ্ময়ানন্দ। 
স্বাগত ভাষণ দেন আবশ্রমাধ্যক্ষ হ্বামী উমানন্দ । 

৮ই জানুআরি সফ্কাল ৮-১৭ মিঃ পূজ/পাদ 
ত্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মন্দিরে শ্রীরামরুষ্দেবের 
মর্সর-মুতি প্রাতষ্ঠা করেন। এই সময় উপস্থিত 
ছিলেন বন সন্ন্যাসী-বরঙ্চারী, বিদ্চাপীঠের বর্তমান 


[৮৪তম বর্ষ ২য় সংখা 


ও প্রাক্তন ছাত্রবুন্দ এবং অগণিত ভক্ নরনারী। 
এই দিন বিশেষ পৃজজক ছিলেন শ্বামী স্থলভানন্দ, 
ভন্ত্রধারক স্বামী হিতানন্দভ্রী। মৃত্তি-প্রতি্ঠার 
পর পৃজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরাণন্দজী রজতঙয়তী 
শ্বৃতিবনের ভিততি-প্রশ্তর স্থাপন করেন । সকালে 
নাটমন্দিরে ভজনগান ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে 
পাঠ করা হয় ; ষথা--বেদ, গীতা, চণ্তী, ভিপিটক, 
বাইবেল, কোরান, গ্রস্থসাহেব, শ্রুঞ্খবামরঞ্কথামৃত 
প্রভৃতি। সকাল প্রায় ১০॥টায় পৃজ্াপাদ স্থাম' 
বীরেশ্বরানম্মজী আনুষ্ঠানিকভাবে বিছ্যাপীঠের 
আযালবাম প্রকাশ করেন। ইহার পর বিগ্ভাপীঠের 
সাধ্দামন্দিরে আয়োজিত চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধণ 
করেন ডঃ ডি. এম. দেন। বিকালে প্রান্ত" 
ছাত্রসন্মেলনের পর বিভিন্ন সম্প্রধায় কর্তৃক 
'মানভূম লোকগীতি পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যার 
আলোচনা-সভায় পৌরোহিত্য করেন পুজ্যপা? 
্বামী বীরেশ্বরানন্দজী | বিষয় ছিল: 'মানব- 
জাতির সামাজিক ও আধ্যাপ্মিক কল্যাণে পামগক- 
বিবেকানন্দ আন্দোলনের তৃমিকী।' স্বাগত ও 
প্রারস্ভিক ভাষণ দেন যথাক্রমে শঅশোকমোহণ 
চক্রবর্তী এবং দ্বাম়ী উমানন্দ। ইহার পএ পুজাপা। 
ক্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ভাষণ দেন। (মা, 
১৩৮৮) পৃঃ ৪ জরষ্টব্য)। সভায় অন্থাগ্ত 
বক্তা! ছিলেন স্বামী হিরণায়ানন্দ এবং রাম 
মঠ ও মিশনের সম্পাদক ম্বামী বনানানমা। 
তাহাদের বক্তৃতার পর পুদ্ধ্পাৎ স্থামা 
বীরেশ্বরানন্দজ্জী রজতজয়স্তী-ম্মারকগ্রস্থ উদ্বোধন 
করেন এবং বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীন্থনীল পাল, শ্রীরবীন্র 
নাথ সরকার ও শ্রীরামানম্দ বন্দ্যোপাধ]ারকে 
ধুতি, শাল ও চেক্‌ দিয়া সম্মানিত করেন। সভ- 
শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীন্থুনীলট 
দে। রাত্রে ছো-নৃত্যের এক আনন্দ ভুটা: 
সকলে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন। 

৯ই জামুআারি সকালে মিশন লাইব্রেরি 


ফান্কন, ১৩৮৮ ] 


প্রাঙ্দণে ডঃ বিধানচন্ত্র রায়ের আবক্ষ-মৃতির 
উন্মোচন করেন ডঃ ভি. এম. সেন। উপস্থিত 
শ্রোতৃমগ্লীর নিকট স্বামী হিরণয়ানম্দ এবং 
ডঃ সেন ভঃ বিধানচক্জ রায়ের স্ৃতিচারণ 
করেন। ইহার পর আয়োজিত আলোচনা 
চক্রের সভাপতিত্ব করেন পুজ্যপাদ ম্বামী 
তৃতেশানমন্থজী। বিষয় ছিল: শিক্ষার 
মূল্যবোধ ও শ্বামী বিবেকানন্দ । আলোচনার 
অংশগ্রহণ করেন শ্রহিমাংস্তবিমল মন্জুমদার, 
শ্রশ্তামল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅমল দত্ত। মধ্যাহ্ছে 
মানভূমের লোকগীতি অন্ুটিত হয়। অপরাহে 
আলোচনা-চক্রের বিষয় ছিল; “ভারতের 
ভবিষ্যৎ সমাজের শিক্ষাপদ্ধতি ও ন্বামী 
বিবেকানন্দ ।* শ্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে 
ভাষণ দেন ডঃ দেবকুমার চক্রবতাঁ ও অধ্যাপক 
শহ্করীপ্রসাদ বস্থ। সন্ধ্যার “সঙ্গীতাঞ্জলি, 
অনুষ্ঠানের পর বিদ্যাপীঠের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক 
4»300ন10, ইংরেজী নাটকটি অভিনীত 
হয়। 

১*ই জানুমারি সকালে জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন করেন ম্বামী আর্দিনাথাননদ। তাহার 
লিখিত-ভাষণ পাঠ করেন স্বামী অমরানন্দ। 
স্বামী বেধাস্থাণন্দের ভাষণের পর ধন্তবাধ 
জ্ঞাপন করেন শ্রাঅজয় প্রসাদ। ইহার 
পর মূলমগ্ডপে আয়োজিত আলোচনা-চক্রের 
বিষয় ছিল: 'শ্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত 
পথে পল্লীপুনর্গঠনে ছাত্র ও যুবসমাজের ভূমিকা ।' 
দ্বামী গহনানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন 
শ্রীশক্তিপ্রদাদ মিত্র, শ্রাশিবশঙ্কর চক্রবতী, ডঃ 
ধরব মাপ্ধিত, শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী ও শ্রঅশোক- 
মোহন চক্রবর্তী । ইহার পর প্রাক বুনিয়াদী 
বিগালয-প্রাজণে দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয়। 
মধ্যান্ছে মিশনের আত্মকুধ-সভাধেদীর সম্মুখে 
অনুষ্ঠিত লাঠিখেলার় উপস্থিত সকলে আনন্দ 


রামরঞ্জ মঠ ও বামরু্জ মিশন সংবাদ ৮৫ 


লাভ করেন। অপরাে পুরস্কার বিতরণী- 
সভায় স্বামী গহণতন্দের সভাপতিত্বে ভাবণ দেন 
ডঃ এন. আর. ব্যানাজী, ডঃ ধরব মাজিত, ডঃ 
অমিতাভ চট্রোপাধ্যায় এবং শ্রমাশিস বক্থ্যো- 
পাধ্যায়। সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন স্বামী 
উমানন্দ। শ্বামী গহনানম্দ কৃতী ছাত্রদের মধ্যে 
পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাস্তে সকলকে 
ধন্ঘবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী পূৃতানন্দ। সন্ধ্যায় 
প্রীণচীন সেনগুগু রচিত “গৈরিক পতাকা” নাটকটি 
অভিনয় করেন বিষ্যাপীঠেত শিক্ষক ও কমিবৃন্দ। 
নাট্যাম্ষ্ঠানের পর শ্রীঅঘোর বাউড়ী শ্বরচিত 
'ঝুমুর গান” পরিবেশন করেন। রাত্রে শ্রীদনাতন 
বাউল বাউলগীতি পরিবেশন করিয়া সকলকে 
মুগ্ধ করেন। এইভাবে নানাবিধ আননানথষ্ঠানের 
মাধ্যমে চারিদিনব্যাপী রজতজয়ন্তী উৎসবের 
সমাপ্তি ঘটে । 
উদ্বোধন-সংবাদ 

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জগ্কা- 
জয়ন্তী ॥ পুজ্যপাদ সারদানম্দ মহারাজের 
বহুশ্ৃতিধন্ত উদ্বোধন কাধালয় তথা শ্রীশ্রমায়ের 
বাড়ীতে ১৭ই পৌষ, ১লা জান্থমারি (১৯৮২), 
শুক্রবার সারাদিনবযাপী আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে 
তাহার জন্মজয়ন্তী উদ্যাপিত হয়। 

এই উপলক্ষে বিশেষ পৃদ্দা, হোম, শ্রশ্রচণ্তী- 
পাঠ ও ভজনকীর্তনাদি হয় এবং সারাদিন লাধু 
ও সমাগত ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
সান্ধ্য আরাত্রিকের পর নৃতন বাড়ীর সারদানন্দ 
হলে স্বামী সারদানম্দজ্ীর জীবনের বিভিন্ন দিক 
লইয়া আলোচনা করেন স্বামী শি্রাময়ানম্দ ও 
স্বামী সোমেশ্বরানন্দ । 

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবতিথি 
উত্সব: শ্বামী বিবেকানন্দের ১২০তম আবির্ভাব- 
তিথি গত ১৬ই জানুন্দারি (১৯৮২), শনিবার 
রীপ্রমায়ের বাড়ীতে এক ভাবগন্তীর পরিবেশে 


৮৩ 


উদযাপিত হয়। বিশেষ পৃজা, হোম, শ্রশ্রচণ্তীপাঠ 
ও ভজন-কীর্তনাদি হয়। বনু ভক্ত নরনারীকে 
হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির 
গর স্বামী সম্বন্ধে আলোচনা! করেন স্বামী 
নিরাময়ানন্দ। সভাস্তে শ্রীঞ্কব চৌধুরী ও 
সহশিল্পিবৃদ্দ লীলাগীতি পরিবেশন করেন। 
এই উপলক্ষে ১৭ই ও ২৪শে জানুআরি, 
স্বামীজী ও শ্রীরামরু্ণ সম্বদ্ধষে আলোচনা করেন 
স্বামী অন্কানন্দ। 

৮ই জান্ুআরি স্বামী তুরীয়ানন্মজী, ২৭শে 
জান্থুমারি স্বামী বরদ্ধানন্দজী, ২৯শে স্বামী 
ত্রিগুণাতীতানন্দজী ও ৮ই ফেব্রুআরি স্বামী 
অদ্ভুতানন্দজীর আবির্ভাবতিথি পালিত 
হ্য় 

সন্ধ্যারতির পর (৬॥টায় ) সারদানন্দ হলে 
হ্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীপ্রীরামকৃষ- 
কথামৃত এবং প্রতি বুহম্পতিবার গীতা পাঠ ও 
ব্যাখ্যা? করিতেছেন । 


বিবিধ 


ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মেরুবিজয় 

*ই জান্ুআরি ১৯৮২, ভারতীয় মহাসাগর 
গবেষণার ইতিহাসে একটি ম্মরণীয় দিন হিসাবে 
চিহ্ছিত হইল। ২১ জনের ভারতীয় অভিযাত্রীর 
একটি দল এ দিন ভারত মহাসাগর পার হইয়] 
কুমেরুর বুকে পদার্পন করেন। উদ্দেশ), আবহাওয়' 
ও বৃষ্টিপাত সম্পকিত গবেষণা এবং সামুদ্রিক 
জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা। আঁভঙাত্রী 
দল নবুওয়ে হইতে ভাড়া-করা জাহাজ “এম. 
ভি. পোলার সার্কেল'-এ করিয়া গোয়ার সমুদ্র তট 
হইতে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৮১, এই ছুর্গম অভিধান 
শুর কবেন। এই অভিযানটির উদ্দেশ্ত ভবিষ্যতে 
এখানে একটি বৈজ্ঞানিক কেন্ত্র স্থাপন করা । 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ-্২র সংখ্যা 


দেহত্যাগ 
স্বামী শাস্তিময়ানন্দ (আত্ম মহারাজ ) 
গত ৮ই জানগুআরি ১৯৮২, বৈকাল ৪-২৭ মিনিটে 
৮১ বৎসর বয়সে রামকুষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্রস্কো-নিউমোনিয়া 
ও অন্যান্য উপসর্গহেতু তাহার দেহাস্ত হয়। 
গত দশ বৎসর যাবৎ অন্ুস্থতাহেতু তাহার 
চিকিৎসা চলিতেছিল। মিশনের অফিসে নিষুক্ত- 
থাকাকালীন ১৯৭২ ঘীঃ এপ্রল মাসে সন্গ্যাস 
রোগাক্রান্ত হওয়ার পর হইতেই অধিকাংশ সময় 
তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানে ছিলেন। 
তিনি শ্রপ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । ১৯২১ শ্রী: 
প্রীহট (বর্তান বাংলাদেশ ) আশ্রম যোগদান 
করেন এবং ১৯৪৫ খ্রীঃ শ্রমৎ ম্বামী বিরজানন্দজী 
মহারাজের নিকট হইতে সন্গ্যাস গ্রহণ করেন । 
শ্রীহট্রের পর তিনি সারগাছি, নারায়ণগঞ্জ ও বেলুড় 
মঠে বিভিন্ন প্রকার কাজে নিষুক্ত ছিলেন। সরল 
শান্ত ও কঠোর সাধুজীবনের জন্য তিনি সকলের 
প্রিয় ও অরদ্ধাভাজন ছিলেন । 


সংবাদ 
মাত্র তিন মাসের মধ্যে অধিকাংশ ভারতীয় 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমগ্র পরিকল্পনাটি বাশ্তবাত্িত 
করা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পক্ষে ইহা এক 
অভিনব সাফল্য । 

ভারতের আগে মরত্র ছয়টি দেশ, ১৪)২০০১৯*০ 
বর্গ কিলোমিটারব্যাপী জনমানবহীন এই বিশাল 
প্রাস্তরে-যাহা কিনা পৃথিবীর আবহাওয়াকে 
বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করিয়। থাকে, পদার্পণ করিতে 
সমর্থ হ্ইয়াছে। এই অভিযাত্রী দলের নেতৃত্‌ 
করেন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ-সংক্রাস্ত সচিব 
ডঃ এস. জেড. কাসিম এবং অভিযানটি প্রধানতঃ 
পরিচালিত হয় “ভারতীয় সমূদ্র-উন্নপন-বিভাগে'র 
উদ্যোগে । এই দলে দুইজন বাঙালী আছেন 


ফান্তুন, ১৩৮৮ ] 


তাহাদের নাম আর. সেনগুপ্ত এবং এ. সেনগুপ্ত । 

ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্রিত পতাক! উড়াইয়া ১১ই 
ফেব্রআরি অভিযাত্রী দলটি রওন' হইয়াছেন ঘরে 
ফিরিবার জন্ত, কুমেরুর বুকে রাখিয়া! আসিয়াছেন 
_-একটি ফলক যাহাতে লেখা আছে তাহ'দের 
পদার্পণের শুভ দিনটির কথা, একটি শ্বপনংক্রির আব- 
হাওয়া কেন্দ্র এবং কিছু অতি আবশ্ঠকীয় জ্বিনিস 

প্রীসারদা-সঙ্ঘের বাধিক সম্মেলন 

শ্শ্রীম! সারদাদেবীর জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে 
নারীভক্তদের লইয়! ১৯৫৪-৫৫ খীঃ সর্বভারতীয় 
গ্রসারদা-সগঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, অক্ত্প্রদেণ, বিহার, নিউ 
দিল্লী, উড়িস্যা, উত্তরপ্রদেশ, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে 
এই সজ্ঘের ২৯টি শাখা আছে। এই সঙ্ঘ 
দক্ষিণেশ্বরস্থ শ্রাসাবদাঁমঠের সহিত থনিষ্ঠ সন্বস্ধে 
আবদ্ধ। গত ডিসেম্বর (১৯৮১) এবং জান্ুআরি 
(১৯৮২)-তে কটক ও জন্ধ প্রদেশস্থ রাজনুঁন্্রতে 
ইহার স্থানীয় ও সর্বভারতীয় বাধষিক সম্মেলন 
বহু জ্ঞানিগুণজনের উপস্থিতিতে সুন্দরভাবে 
অনুষ্ঠিত হয়। উভয় স্থানেই সজ্যের সহ-সভানেত্রী 
ডক্টর রমা চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত শ্ীরামঞ্ষদেবেএ 
পুপ্যজীবনীমূলক সংস্কৃত নাটক 'যুগজীবনম্‌; ম্স্থ 
হইয়া সকলকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করে। 

সর্বভারতীয় যুব-শিক্ষণ শিবির 

অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহা 
মণ্ডলের পঞ্চদশ বাধিক সর্বভারতীয় যুব-শিক্ষণ 
শিবির গত ২৫শে হইতে ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৮১, 
বেলুড় রাম$্ঝ মিশন শিল্পমন্দিগ হস্টেলে অনুচিত 
হয়। এই শিবিরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত 
হইতে মোট ৬২৪ জন যোগদান করেন। ২৫শে 
ডিসেম্বর বিকালে বামরু্জ মঠ ও মিশনের 
সহাধ্যক্ষ স্বামী উতেশানন্দরজী মহারাজ মহা মণ্ডলের 
পতাকা উত্তোলন করেন এবং ছয়পিনব্যাঁপী 
অনুষ্ঠাননুটীর উদ্বোধন করেন। 


বিবিধ সংবাদ ৮৭ 


যুবসম্মেলন 
ধুবড়ী (আসাম) শ্রীশ্রীরামক্ণ সেবাশ্রমে 
আঞ্চলিক যুবসম্মেলন গত ১৫ই হইতে ১৭ই 
জান্থারি ১৯৮২, প্রবল উত্সাহ ও উদ্দীপনায় 
অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা 
কনিয়া পুজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বাম 
ভূতেশাপন্জী এবং আদামের রাজ্যপাল শ্রপ্রকাশ 
মেহরোত্রা বাণী পাগইয়াছিলেন। এই সম্মেলনে 
জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় দুই শতাধিক 
প্রতিনিধি যোগদান করে। তাহাদের বয়স ১৫ 
হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ । তাহাদের 
মধ্যে রচনা, চিত্রান্কন, আবৃত, বক্তৃতা, ব্যাঞাম 
প্রভৃতির প্রতিযোগিতা অস্থৃঠিত হয়। একটি 
প্রদর্শশীর আয়োজ্রনও করা হয়। ইহা ছাড়া 
শাট্যানুষ্ঠান ও লীলাগীতি হয়। 
কল্পতরু-উৎসব 
১লা আনুআি আরানএফদেবেও 
কল্পতর-উৎ্সব ম্বগত হরেন্দ্রকুমার নাগের ৩৮ নং 
বিডন স্ট্রীটের বাসভবনে ভক্তি, নিষ্ঠা ও গাস্তীবপূর্ণ 
পরিবেশের মধ্যে স্ুমম্পন্জ হয়। 
মধ্যান্ছে প্রায় ২০০০ ভক্তকে প্রসাধ বিতরণ 
করা হয়। অপরাহের ধর্মসভায় দ্বামী নিরাময়া- 
নন্দের পৌরোহিত্যে বক্তৃতা করেন শ্রমুরারিমোহন 
কাব্য-বেদাগ্ততীথ, শ্রনিমাল্য বন্ধ প্রভৃতি । প্রধান 
আঅতার্থ ছিলেন শ্রদিলীপকুমার সেনগুপ্ত । সন্ধ্যায় 
'প্লামকুষ্ণ গীতি-আলেখ)” পরিবেশিত হয়। 
রাণাঘাট মহা'মণন মন্দিরে পাচদিনব)াপী 
কল্পতক্উৎসব অঙ্থষ্িত হয়। পুজ্জা, পাঠ, ভজনগান 
ও ধর্মপভার মাধমে উৎসব স্ুটুভাবে সম্পন্ন হয়। 
জিয়াগঞ্জ (মুশিদাবাদ ) স্বামী বিবেকানন্দ 
পাঠচক্রে কল্পতরু-উৎসব উদ্যাপিত হয়। 
জন্মজয়ন্তী 
শ্যামপুকুর (কলিকাতা) শ্রীগামরফ্সারদ 
সংসদে ৯ই হইতে ১২ই জাঙ্ছআরি ১৯৮২) 


১৯৮২, 


৮৮ উদ্বোধন 


শ্রীরামরুষদেব, শ্রমা সারদা দেবী এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ 
পূজা. পাঠ, ভজনগান প্রতৃতি হয়। এই উৎসবের 
ধায় সভায় বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী 
আত্মস্থানন্দ, স্বামী ভৈরবানস্ধঃ স্বামী নিরাময়ানন্দ, 
প্রত্রাজিক। প্রদীপুপ্রাণ। ও আরে অনেকে । 
খিদরিরপুর স্থরবিতান এবং “বি বন্ধ 
শীভায়নে”র সংযুক্ত উদ্চোগে ১৬ই জ্বান্আরি 
১৯৮২, ন্বামী বিবেকানন্দের আবিভাব-উতসৰ 
পালিত হয়। “বিবেক-বন্ধনা, শীর্ষক ভক্তিগীতিএ 
মাধ্যমে শ্বামীজ্ীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্চলি নবেদন কর] হয়। 
শিকড়া কুলীন গ্রাম (২৪ পরগনা) 
শ্ররামরুষ-রক্ষ নন্দ আশ্রমে ২৭শে জাআতি 
১৯৮২, হ্বামী ব্রজ্জানন্দ ঠহারাজের ১২০তথ 
জন্মতিথি উত্সব ভাবশস্তীর পরিবেশের মধ্যে 
উদ্যাপিত হয়। শ্রীযদন্গোহন মুখোপাধায় 
রচিত ্্ররামরুষ” ও 'ন্বামী বরস্ধানন্দ' শীর্ষক 
ছুইটি গীতি-আলেখ্য এবং শ্বামী নিরাময়ানন্দের 
প্রাঞ্জল ভাষণ পশ্রোতৃমগ্ডলীর নিকট ।বশেষ 
উপভোগ্য হয়। বন ভক্ত নরনান্বীকে হাতে 
হাতে রাল্লা-কর! প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
সন্ধ্যায় ভক্তিমূলক চলচ্চিত্র প্রদশ্ত হয় এবং 
রাষ্ে কালীপুজা হয়। এই উতসপের বিশেষ 
আকধণ ছিল, পূর্বদিন সন্ধায় স্বামী রুষ্ণানন্দের 
ব্যবস্থাপনায় ১ম হইতে ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের 
মধ্যে “শ্বামী ব্রহ্ধানন্দের জন্ম ও মানসপুত্র রাখাল, 
বিষয়ে একটি বক্তৃতার প্রতিযোগিতা । 
কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক 
গত ৬ই ফেব্রুআরি ১৯৮২, উহার নিজস্ব ভবনে 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। 
সান্ধ্য ধর্মসভামব পৌরোহত্য করেন দ্বামী 
নিরাময়ানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন সম্প্রতি 


[৮৪তম বধ-্২র সংখ্য 


আমেরিকা হইতে আগত স্বামী জদ্ধানন্দ। 
উদ্বোধনী সংগীতের পর সোসাইটির সম্পাদক 
ডঃ শশাঙ্কভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যার সকলকে শ্বাগত 
জানান। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাহার ভাষণে বলেন £ 
“শ্বামীজীর বাণী আমাদের কাছে পুরানো হয়শি, 
বর্তমান সমন্তা সমাধান করতে তার বাদই আজ 
বিশেষ প্রবোজন-শুধু ভারতের জন্ত নয়, সমগ্র 
বিশ্বে জন্য । তীর বাণী কখনও পুরানো হ'তে 
পারে না, কারণ তা৷ তাত্ক্ষণিক নয়, চিরায়ত 


অধ্যাপক অমিয়কুখার মজুমদার দেশবিদ্বেশের 
মনীধষিগণের উল্ভি উদ্ধত করিয়া বর্তমানে শ্বামীজীর 
বাণীর প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করেন। সভাপতির 
ভাষণে স্বামী নিরাময়ানম্দ বলেন : “সম্তানর! যখন 
তাদের পিতামাতার কাছে জানতে চার তাদের 
ধর্ম কি? তখন নিবেদিতা-লিধিত দ্বামীজীর 
গ্রস্থাবলীর ভূমিকা অনুযারী তারা নিঃসন্পেহে 
তাদের সন্তানদের হাতে ম্বামীজীর গ্রন্থাবলী 
তুলে ধনে বলতে পারেন এই নাও এ- 
যু'গর ধর্মগ্রন্থ ।' শ্রুধীরাজ ভটাচাষ পরিবেশিত 
সমাপ্তি-সংগীতের পর শ্রপ্রকাখ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সকলকে ধন্তবাধ জাপন করেন । 


দেহত্যাগ 
যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাসের (যোগীন-মা ) কন্তা 
শপ্রৎকুমারী মিত্রের ( কথাম্বতে উলিখিত গগন্থু” ) 
পুত্র মায়াময় মিত্র (মণ্টুবাবু) গত ২২শে 
জান্ুমারি (১৯৮২), তাহার কলিকাতাস্থ ৩৬/৭ 
সাহিত্য পরিষদ স্ট্রাটের বাড়িতে ৮৬ বৎসর বয়ুসে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন । ১৮৯৬ শ্রীঃ চোরবাগান 
মিশ্র বংশে তাহার জন্ম। পিতা যোগেজ্জলাল 
মিত্র শ্বগত হইলে তিন ভাই-তুলু, ষণ্ট; ও 
কাতিক উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতেই আশ্রয়লাভ 
করেন। শ্বামী সারদানন্দের শ্লেহ-যত্ত্বে পালিত 
হন এবং আীশ্রীমায়ের শ্েহাশর্বাদে ধন্য হইয়া" 
ছিলেন। মণ্টুবাবু শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ 
হইতে বি. ই, (8. ৪.) পাশ করিয়া টাটা 
কোম্পানিতে যোগদান করেন এবং সহকারী 
পরিচালক পর্ধন্ত হইয়াছিলেন। ১৯৫২ খ্রীঃ 
তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আজীবন 

রামকৃষ মিশনের সমস্য ছিলেন । 


চৈত্র, ১৩০৬ ] রাজপুতানা-জনাখালর ১১৩ 


দুঃখের বিষ বেচারা, স্বামীজির প্রাণপণ সেবা সত্বেও ঝাঞ্ছকবলে পতিত হইল। শ্বামীজে এই 
ব্যক্তির অনাথ পরিবারকে যথাসাধ্য সাহায্য করিলেন। 

১৪ই নবেম্বর ইনি এই স্থান হইতে বাহির হইয়া! গেরুয়া নদীর তীরে এক এবখানি করিয়া 
বন্ঠাপ্রপীড়িত গ্রামের অবস্থা পরিদর্শন করিতে লাগিলেন । হরা নবেম্বর হইতে ১:ই পর্যযস্ত 
পক্কিসরাইয়ে কেবল কলেরা রোগাক্রান্ত বিপক্ন ব্যক্তির সেবা করিতে হইয়াছিল। তথা হইতে 
বাহির হইন্না ৩।৩২টী বন্যাপ্রপীড়িত গ্রামের দুরবস্থা! দর্শন করিয়া এ সকল গ্রামের অত্যন্ত হুরবস্থ 
ব্যক্তিকে অল্প অল্প চাউল ও অর্সাহাষ্য করিলেন । কলেরা রোগাক্রান্ত গ্রামমাত্রকেই নির্দোষ 
করিবার জন্য গন্ধক ও ধুনার ধৃম দিতেন এবং গ্রামবাসী মাত্রকেই কূরাদি দিয়া, তাহাদিগকে 
পরিফার পরিচ্ছন্ন থাকিয়! জল নির্দোষ করিয়া খাইতে শিখাইতেন। এই উপায়ে ইনি একখানি 
চামারের গ্রামকে রোগমুক্ত করিলেন। 

স্বামী অখণগ্ডানম্দ দ্েখিলেন, এই সকল গ্রামের অক্লাভাব ততদুর নহে, যতদুর পরিধেয়ের 
অভাব। স্থতরাং ইনি বিশেষ যত্বের সহিত বন্ত্র বিতরণ করিতে উদ্যোগী হইলেন । কমিং সাহেব 
এবং অন্তান্ত অনেক ভদ্রলোক নানাপ্রকারে শ্বামীজির বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছেন। তিনি 
€৪০ খানি নৃতন বন্্ ও ১২৫, মণ চিড়ে ও ৪॥* মণ গুড়ছ্বার] ৮** ব্যক্তির জলযোগ বরাইয়া- 
ছিলেন। যে সকল মহাত্মা স্বামী অধথগ্ানন্দের এই সাধু কার্যে ভর্থসাহাহ্য করিয়াছেন, 
তাহাদের নামপ্রকাশ করিবার উদ্বোধন পত্রে স্থানাভাব ) “মুদ্দাবাদ হিতৈধীতে তাহাদের 
নাম প্রকাশিত হইন্বাছে। আমরা তাহাদিগকে এবং সাশয় কমিং বাহাদুরকে আস্তরিক 
ধন্যবাদ করিতেছি । 





৫। রাঁজপুতানা-অনাথালয়। 
( কিসেনগড় ) 





রামকৃষ্ণ মিশনসংক্রাস্ত উক্ত অনাথালয়ের অধ্যক্ষ__ন্বামী কল])1ণানম্দ- আমাদিগকে এই 
পত্র লিখিয়াছেন :__ 

কিছু দিবস হইল রাজপুতানার “[79101179 (0217715510261” ফেমিন্‌ কমিখনর এই 
অনাথালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এত সন্থ্ হইয়াছেন যে, জত্রস্থ ছোট 
ছোট অনাথ বালক বালিকাদের জন্ত অনেকগুলি নানা! রবমের খেলনা পাঠাইয়া দিক্সাছেন 
এবং বলিয়াছেন "আপনার রাজপুতানার মধ্যে যেখানে যেখানে আরও অনাথালয় খুলিতে 
চাহবেন, সেইখানেই খুলিতে পারিবেন, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব”। 

অত্রস্থ দেওয়ান শ্রীযুক্ত শ্বামন্ুম্দর লাল অনাথালয়ের অনেক সাহায্য করিতেছেন ও 
করিবেন বলিয়াছেন । এত লোকের রান্না করিবার সমস্ত জিনিবপত্র তিনি সরকার হইতে 
দিতেছেন ও বিনামূল্যে সমন্ড কাষ্ঠ দিতেছেন এবং অত্রস্থ বালকদিগকে কাধ্যশিক্ষা দিবার জন্য 
স্থানীয় 0০০01 1221115 এবং 081০6 9০9%তে পাঠাইতেছেন। ভবিস্ততে এ সমঘ্ত অনাথগণ 
মাসিক বেতন পাইবে । 


[ পুনন্ু্রপ ] 


( কাস্ভুন, ১৩৮৮, পৃঃ ৮৯) 


উদ্বোধন [২য় বর্--৬ঠ সংখ্যা 


১১৪ 
নিয়লিধিত চাদাশ্বরপ ৮৬২২ টাকা ভারতীঃর সম্পাদক মহাশয় কয়েক দিবস হইল 
আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। 
(১) বাৰুনিত্যানন্দ রায়, বাসেয়া ১০২. 
(২) » নিত্যরঞ্ন যিত্র, টুঁডেন্ট সংস্কৃত কলেজ ৫২. 
(৩) » স্রেজনীথ ঠাকুর, কলিকাতা ব্ম্হ্‌ 
(৪) ,,লোকেন্দ্র নাথ পালিত, যশোহর ২৫২. 
(৫) জনৈক ডাক্তার, কলিকাতা ৫২ 
(৬) জনৈক মহিলা এ ১৯২ 
(৭) জনৈক বন্ধ তর 
(৮) ৪. বি. 0012110106৩, 9৫০০. ৮৯, ৬/, 13. 0100, ৯১1০. ১৯১২ 
নিয়লিথিত মহাশয়গণ অনাথদিগের জন্য আমার নিকটে অর্থসাহায্য পাঠাইয়াছেন £ 
২৫২. 


(১) শ্রীযুক্ত মধুন্থদন ঘোষ, দিনাজপুর 
(২) . হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ভবানিপুর, কলিকাতা ৫২ 


(৩) ১১ রাম নাথ রত্বু, টাদপুরা, রাঁজপুতানা সঃ 
সম্প্রতি এখানে ৮৫ জন অনাথ বালকবালিকা আছে এবং প্রতিদিনই তাহাদের সংখ্যা 


বৃদ্ধি পাইতেছে । উপরোক্ত অনাথদিগের মধ্যে ২০ জন মাত্র কারখানাতে প্রতিদিন কাধ্য করিতে 


যাইতেছে এবং ৫ জন স্থানীয় হাসপাতালে আছে। 
( স্বাক্ষর ) কল্যাণানন্দ ৷ 


স্বামী কল্যাণাণম্দকে সাহায্য করিতে বেলুড় ম) হইতে, স্বামী নিশ্মলানন্দ ও স্বামী 
আত্মানন্দ উক্ত অনাধাশ্রমে সম্প্রতি যাত্র। করিয়াছেন । 





৬। প্লেগ-নিবারণ কার্য । 

সাধারণে রামকজ মিশনের গত বৎসরের প্লেগকাধ্য সম্বন্ধে বিশেষ অবগত আছেন। 
বিছুষী সিষ্টার নিবেদিতার (মিস নোবল্‌) তত্বাবধানে এই কাধ্য যেরূপ স্থশৃঙ্খলতার সহিত 
সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহ! সকলেই জ্রানেন। তিনি গত জুন মাসে লণ্ডন চলিয়া গেলে এই 
কার্য কিছুদিন বদ্ধ থাকে। কিন্ত এবৎসর কলিকাতায় প্লেগের ভীষণ প্রাছুর্ভাব হওয়ায়, 
রামরুঞজ মিশনের অধ্যক্গগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিযা স্বামী সদানন্দকে এ কার্ষ্যে নিযুক্ত করেন। 
স্বামী সদ্দাণন্দ এ বৎসরে কাধ্য আরম্ভ করিয়া, এপ্রেল মাসের প্রথমার্ধে যে কাধ্য করিয়াছেন, 
তাহার বিবর্ণ নিয়ে দেওফ] গেল £-- 

প্রথমতঃ, এই প্রেগকাধোর প্রণালী কিন্ধপ, তাহা সাধারণের জানা আবশ্ঠক। কলিকাতার 
বন্তিগুলি অতিশয় অপরিষষার। বস্তি অর্থে কতকগুলি কুটারসম্টি। এই কুটারগুলি এরূপ দ্বন- 


সন্নিবদ্ধ যে এখানে আলোক বা বায়ু আসিবার সম্ভাবন! খুব কম। ড্রেনগুলি সাধারণতঃ অতি 
(৮৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, প8 »* ) 


চৈত্র, ১৩০৬ | প্রেগ-নিবারণ কার্ধ্য ১১৫ 


অপরিষ্কার ; আর এখানে যত গরিব লোকের বাস। মিস্‌ নোবল্‌ এই সমস্ত বন্তি পরিষ্কার করিতে 
রুতসন্কয় হইলেন। কতকগুলি ইউরোপীয় ও দেশীঘ্ বন্ধু এব্ষিয়ে খুব সাহাযা করলেন। 
হেল্থ অফিসার ও চেয়ারমান উভয়ে এই পরিষ্কার-কাধ্য পর্যাবেক্ষণ করিয়া গেলেন এবং অত্যন্ত 
সহান্ৃভূতি প্রকাশ করিতে চাহিলেন। 

এ বৎসর শ্বামী সধানন্দের তত্বাবধানে এবং আদেণানুসারে দুইজন ছোক্রা ধালড়, একজন 
ভিত্তি, ৩ জন কৃলি এবং ৬ জন মেখর কাধ্য করিতেছে । তাহাদের উপরে একজন মেট 
(সর্দার ) আছে। 

কাধ্যপ্রণালী :--অন্থাদ্থ্যকর বস্তির কুটীর সকলের পরিষ্কার ও পোধনকার্ধ্য বিনামূলে; করা 
হয়। পাকাবাড়ীও পরিষ্কার ও শোধন করিয়া দেওয়৷ হয়-__কিন্ধু গৃহত্যামীর বিশেষ অনুরোধে । 
যখন কোণ বস্তিতে কাধ্য আবরস্ত হয়, তখন দুইজন ছোক্রা ধার্গ ড ড্রেনের ভিতর নামক তাহ 
পরিফার করে। রাত্তার উপরের ড্রেনও পরিষ্কার করে ধুইয়া ফেলা এবং শোধনদ্রব্য দিয়া! শোধন 
করা হয়। ফাকা জার়গাগুলি বাট দিয়া সমুদয় মর়ল! রাস্তার এক ধারে জড় কর! হয়__-তারপর 
ময়লার গাড়ীওয়াল! তাহা তুলিয়া লইয়া যায়। বাড়ীর ভিতর নাট ও পরিষ্কার কারয়া দেওয়। 
হয়। পায়খানা ও ড্রেন পরিষার কারয়! শোধন ও ধৌত করা হয। এ পধ্যস্থ গবর্ণমেণ্টের গাড়ী 
দিরা ময়লা উঠান কঠিন হয় নাই, কিন্তু যদি কার্ষের ক্ষেত্র বদ্ধিত হয়, ভাহা হইলে বোধ হয়, 
ছু-একখানি নিজেদের গাড়ী রাখিতে হইবে। 

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও ওয়ার্ড নং একের প্রেগপ্রপীড়িত বস্তিতে কাধ্য আরস্ত 
করা হইয়াছে । এ পধস্ত ওয়ার্ড নং একের ৪, ৭১ ১৯ ও ৩৬ ব্লক এবং ৩নং ওয়ার্ডের ১৩ ও ১৪ 
বুক এবং ২নং ওয়ার্ডের ১৪ বুক পরিষ্কার ও শোধন করা হইয়াছে । প্রতিদিন গড়ে ৪ গাড়ি 
ড্রেনের ময়লা ও অন্তান্য স্থানের আবজ্ঞন1 পরিষ্কার করা! হইয়াছে । তৎসওয়ায় ১নং 
ওয়ার্ডের ১৯ ও ৩৬ বকের সত্বাধিকারীগণের অনুরোধে কুডিটীর উপর পাকাবাড়ীর শোধন ও পরিস্কার - 
কাধ্য কর] হইয়াছে । এই বাড়ীগুলির ভিতর ও বাহির উভয়ই ভয়ানক অপরিষ্কার ছিল। 
রাশীকত জঞ্রাল ছিল-_যাহা! কয়েক মাস ধরিয়া সাফ কর! হয় নাই। এ ওয়ার্ডগুলির শ্যানিটরি 
ইন্ষ্পেক্টরগণ এবং ডিভিসানাল স্থপারিণ্টেণ্েটে অনেকবার এই পরিষ্কার-কার্য দেখিয়া! গিয়াছেন। 

টাকার অভাবে মেথর প্রভৃতির সংখ্যা বাড়াইতে পারা অথবা আরও অধিক পরিমাণে 
সংশোধক দ্রব্য কিনিতে পার। যাইতেছে না। বটরুষ্ণ পাল কোম্পানী অহ্থগ্রহ করিয়া পাবক্লোরাইড 
অফ-মার্কারি এবং ফেনাইল দিয়া মিশনকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। 

ওয়াঞ্ডি কোম্পানীর নিকট প্রার্থনা করাতে, তাহার! সংক্রামকতানিবারক দ্রব্য তাহাদের 
পড়তা ্কুল্যে দিতে ন্বীকার পাইয়াছেন। কিন্ত মিশনের প্লেগকমিটার আথখিক অবস্থা এত মন্দ 
যে, তাহার? এ সামান্ত অর্থও যোগাইতে পারিতেছেন না । সহদয় জনগণের নিকট প্রার্থনা, তাহার! 
যেন নিজ নিজ সাধ্যমত অর্থ সাহাষ্য কিয় প্রেগকামটীকে আরও স্থচারুবূপে কার্ধয করিতে সহান্বতা 
করেন। অর্থাদি শ্বামী ব্রদ্ধানম্ম, প্রেসিডেপ্ট, বেলুড়মঠ, ডিট্রাক্ট হাওড়া, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন | 

টিটি 


( ফাস্তুন,। ১৩৮৮, পৃঃ ৯১) 


১১৬ উদ্বোধন [ ২য় বর্ধ--৬ঠ সংখ্যা 
মুশিদাবাদ অনাথ আশ্রম । 


(সংবাদ ) 

ভাগলপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কমিং সাহেব স্বামী অথগ্ডানন্দের মুখিদাবাঁদ অনাথাশ্রমের গৃহ- 
নিশ্মাণ ফণ্ডে ৫* পঞ্চাশ টাকা সাহাষ্য করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়্াছেন। ভাগলপুবের 
জনপ্রাবিত গ্রামমূহে দ্বামী অথগ্তানন্দের পরোপকাব-ব্রত এবং নিঃস্বার্থ উত্তম দেখিয়া কমিং সাহেব 
বিশেষ সন্তষ্ট হইয়৷ ভারত গভর্ণমেপ্টকে রিপোর্ট করিয়াছেন শুনির! সুখী হইলাম। 

বেলডাঙ্গ। প্রস্তুতি [নকটস্থ গ্রামসমূহ হইতে অনাথাশ্রমের জন্ত ৬* মণ ধাগ্ঠ পাহাধ্য 
পাওষ। গিবছে। উক্ত গ্রামের মুদলমান সমাজে অথগ্তানন্দ স্বামী "স্বাস্থ্য ও গ্রাম সংস্কার” দন্বদ্ধে 
একটি বক্তৃতা প্রনান করেন। প্রায় ২** লোক উপস্থিত ছিলেন এবং স্থানীয় মুনলমান জিদার 
সভাপতির আপন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বন্তৃতাটি সুন্দর দারগর্ত হওয়ায় পুনরায় বক্তৃতা দিতে 
ত্বামিজী নিমন্্রিত হইয়াছেন । 

মুশিদাবাদের ম্যাজিষ্রেট সাহেব অনাথালয়ে দুইটি ১০ বৎসর বরস্ক মুসলমান বালক প্রেরণ 
করিয়াছেন। এ ছুইটি বালক পূর্বে রাঁজপুতানার অন্তর্গত অপুর নিবাসী ছিল। শ্থামিক্রী 
তাহাদের নিমিত্ত ক্বতত্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া! আশ্রমে শ্যান দিয়াছেন। 

বাঙ্গাল! রেসম সমিতির (76541 5111 ০0111166 ) সেক্রেটরি ট্র্যাক সাহেব বিগত 
১৫ই জাঙ্গুয়ারি অনাথালয় পধ্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছিলেন এবং তথাকার কার্যকলাপ দেখিয়া 
সম্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন । 





বেদাত্ত-্ত্রের 


রামানুজভাত্যান্ববাদ। 
( পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ ) 
[ সান্থবাদ মুলভান্তের কিযবদংশ-_বর্তমান সম্পাদক ] 


( ৮৪ভম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ »২) 


শ্্দ্হ্বীষ্বন্ 


৮ তটিলাপ শি শশসসিসস্স্সি কপ 


[গান ১লা বৈশাখ । (১৩৭ সাল) [ ৭ম সংখ্যা ।] 
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শ্রীশ্রীরামকৃষ্খকথাম্বত।* 


[ শ্রীম কথিত ] 
(৮৩ পতঠার পর |) 


 শ্রীবিবেকানন্ব, শ্রীগিরিণ ঘোষ ইত্যাদির সহিত ঠাকুর রামকুের অবতার সম্বন্ধে কথ! ও 
তাহার নানাবিধ ভাবাবেশ | ] 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
| রাজপথে ] 


গিরিশের নিমজ্জ্রণ £ রাজ্রেই যেতে হবে। এখন বাত ঈট1 হবে। বলরামও, ঠাকুত্ব 
খাবেন বলে, বাত্রের খাবার প্রত্তত করেছেন। পাছে বলরাম মনে কষ্ট করেন, ঠাকুর গিরিশের 
বাড়ী যাইবার সময় তাই বুঝি বলিলেন-_বলরাম, তুমিও খাবার পাঠিষে দিও । 

ছুতল।৷ হইতে নীচে নামিতে নামিতেই ভগবস্ভাবে বিভোর । যেন মাতাল। সঙ্গে-_নারাণ, 
মাষ্টার। পশ্চাতে রাম, চুনী ইত্যাদি 'অনেক। একজন ভক্ত বলিলেন, সঙ্গে কে যাবে? 
ঠাকুর বলিলেন, একজন হলেই হলে! । 

নামিভে নামিতেই বিভোর | নারাণ হাত ধরিতে গেলেন, পাছে পড়িয়া যান । ঠাকুর 
বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নারাণকে বলিলেন, হাত ধরলে লোকে মাতাল মনে 
করবে, আমি অমনি চলে যাব। 

বোস পাড়ার তেমাতা পার হলেন--কিছুদুরেই শ্রধুক্তগিরিশ ঘোষের বাড়ী। এত শী 
চলচেন কেন? ভক্কের1 পশ্চাতে পড়ে থাক্‌চে। না জানি হৃদয় মধ্যে কি অডভুত দেব-ভাব 
হইয়াছে । বেদে ধাহাকে বাক্যমনের অতীত বলিয়াছেন, তাহাকে চিন্ত। করিয়া! ক্কি পাগলের মত 
পা্দবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র যে বলরামের বাড়ীতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্যমনের 
অতীত নহেন ; তিনি শুদ্ধমনের, শুদ্ধবুদ্ধির, শুদ্ধআত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে 
সাক্ষাৎকার করছেন। এই কি দেখছেন-_““যো কুচ, হায় সো তৃ'হি হায়?” 

এই যে, নরেন্দ্র আসিতেছেন। নরেন্দ্র নরেন্দ্র বলিয়া পাগল) কৈ নরেন ত লগ্মুথে 
আসিলেন, ঠাকুর ত কথ। কহিলেন না। লোকে বলে, এর নাম ভাব, এইরূপ শ্রীগৌরাদের 
হইত। কে এ ভাব বুঝিবে ? 





* মতামতের জন্য লেখক মহাশয় সম্পূর্ণ দায়ী। ইহা 'উত্বোধন-নিয়মাবলী'র ১২শ নিয়মের অত্বর্গত বছে। 
( ফান্তন, ১৩৮৮, পৃঃ ৯৩) 


১১৮ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ -"ম সংখ্যা 


পিরিশের বাড়ী প্রবেশ করিবার গলির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সঙ্গে ভক্তগণ। 
এইবার--নদ্বেজকে সম্ভাষণ করিলেন । 

নরেজ্রকে বললেন, “ভাল আছ, বাবা? আমি তখন কথা কইতে পারি নাই ।*-_-কথার 
প্রতি অক্ষর করুণ! মাখা । তখনও দ্বারদেশে উপস্থিত হন নাই ; হঠাৎ দীাড়াইয়। পড়িলেন। 

নরেজ্ের দিকে চাহিয়া! বলিয়া! উঠিলেন, একট কথা--এই একটা ( দেহী? ) ও 
একটা জগৎ ! 

'জীব জগৎ এসব কি ভাবে দেখিতেছিলেন, তিনিই জানেন। অবাক্‌ হয়ে দেখছিলেন। 
দু-একটা কথা উচ্চারিত হইল, যেন বেধবাক্য-_যেন দৈববাণী_-অথবা, যেন অনস্ত সমুদ্রের তীরে 
গিয়াছি ও অবাক্‌ হয়ে দীড়িয়েছি, আর যেন অনস্ততরর্গমালোখিত অনাহত শব্দের একটা ছুটা 
ধ্বনি কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হইল। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
| ভক্ত মন্দিরে ] 


্বারদেশে গিরিশ ; ঠাকুর রামকষ্চকে গৃহ মধ্যে লইয়া যাইতে আপিয়াছেন। ঠাকুর 
তক্ত সন্ধে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরিশ দুর ন্যার সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইন! 
উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলাগ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া ছুতলায় বৈঠকখানার ঘরে লই 
বসাইলেন। ভক্তের] শশব্যম্ত হয়ে আসন গ্রহণ করিলেন--সকলের ইচ্ছ! তাহার কাছে বসেন ও 
তাহার মধুর কথাম্বত পান করেন। 


( সংবাদপত্র ও শ্রীরামকৃ্ণ ) 

আনন গ্রহণ করিতে গিষ! ঠাকুর দেখিলেন, একথান1 খবরের কাগজ রহিয়াছে । খবষের 
কাগজে বিষয়ীদের কথা, বিষয়কথ।) পরচ্চ1, পরনিন্দা তাই অপবিভ্র--তীহার চক্ষে। তিনি 
ইসারা করিলেন, ওখান যাতে স্থানাস্তরিত কর! হয়। কাগজখান৷ সরানো হবার পর আসন 
গ্রহণ কবিলেন। 

(ঝিহাগোগাল ) 

নিত্যগোপাল প্রণাম করিলেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( নিত্যগোপালের প্রতি )। ওখানে-- 

নিত্য। আজ্ঞা ঠা, দক্ষিণেশ্বরে যাইনি, শরীর খারাপ, ব্যথা। 

শীত্থামকফঃচ। কেমন আছিস? 

নিত্য। ভাল নয়-- 

শ্ীরামকু্চ । দুই-এক গাম নীচে থাকিস। 

নিত্য । পোক ভাল লাগ না। কত কি বলে--ভদ হর।--এক এক বার খুব 
লাল হয। 


ভরীরামক্চ । তাহবে বৈকি? তোর সঙ্গে কে থাকে? 
( ৮৪তস বর্ষ, ২য় সংখ্যা, প:ঃ ৯৪) 


বৈশাখ, ১৩০৭ ] ভীতীরামকফকখামৃত ১১৪ 


নিত্য । তারক ।* ও সর্বদা আমার সঙ্গে থাকে; ওকেও সময়ে সময়ে ভাল 
লাগে ন!। 

প্ররামকষ্চ। ন্যাঙ্:টা! বল্‌্তো, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল।_-সে আকাশ তাকিয়ে 
চলে যেতে'__গণেশগজ্জী-_সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ-_অধৈর্ধ্য হয়ে গিস্লো। 

বলিতে বলিতে ঠাকুর রামরুষের ভাবাস্তর হইল। আবার কি ভাবে অবাক হয়ে 
রহিলেন। কিয়ৎংকাল পরে বলিলেন, “তুই এসেছিস? আমিও এসেছি 1 এ কথ কে বুঝিবে ? 
এই কি দেব-ভাষা ? 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ । 
[ পার্ধদ সঙ্গে |] 

ভক্তের অনেকেই উপস্থিত--শীরামক্ের কাছে বসিয়া আছেন। নরেন্ত্র (বিবেকানন্দ ), 

গিরিশ, ঝাঁম, হরিপদ, চুনী, বলরাম, মাষ্টাব্‌ ইত্যাদি অনেকে ছিলেন। 
( অবতার সম্বঙ্গে বিচার ) 

নরেজ মানেন না যে, মানুষে ঈশ্বর অবতার হন্‌। এদিকে গিরিশের জলন্ত বিশ্বাস যে, 
তিন যুগে যুগে অবতার হন, আর মানব দেহ ধারণ করে মন্তালোকে আসেন। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছ! 
যে, এ সম্থদ্ধে দুজনে বিচার হয়। 

শ্ররামুষ্ণ ( গিরিশের প্রতি )। একটু ইংরাজিতে ছুজনে বিচার করো-_আমি দেখবো । 

বিচার আরস্ত হইল। ইংবাজিতে হইল নাঁ_বাক্জালাতেই হইল-_মাঁঝে মাঝে দু-একটা 
ইংরাজি কথ! । নরেন বলিলেন, ঈশ্বর অনস্ত। তাঁকে ধারণ] করা আমাদের সাধ্য কিঃ তিনি 
সকলের ভিতরই আছেন--শুধু একজনের ভিতর এসেছেন, এমন নয় । 

[ 10০9০010৩ 91120091169 ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সন্গেহে )। ওরও যা মত, আমারও তাই মত। তিনি সর্ব আছেন। 
তবে একটা কথা আছে--শক্তি বিশেষ। কোন খানে অবিষ্যাশক্তির শ্রকাশ, কোন খানে 
বিদ্তাশক্তির । কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম। ভাই লব মানুষ সমান নয়। 

ঝামদত্ত। এ সব মিছে তর্কে কিহবে? 

শ্ররামরুষ্ণ (বিরক্ত ভাবে )। না, না। ওর একটা মানে আছে। 

গিরিশ ( নরেন্দরের প্রতি )। তুমি কেমন করে জানলে, তিনি দেহ ধারণ করে আসেন না? 

নরেন্দ্র । তিনি অবাজ্মনসোগোচরম্‌। 

শ্রীরামকৃষ্ণ । না] তিনি শুদ্ববুদ্ধির গোচর। শুদ্ববুদ্ধি, শুদ্বআত্মা, একই । ঝধির] এই 
শুদধবুদ্ধি শুদ্ধআত্ম! ছার? সেই শুদ্আআাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন। 

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)। মানুষে অবতার ন| হলে, কে বুঝিয়ে দেবে? মাস্কুষকে 
জানভক্তি দিবার জন্ তিনি দেহ ধারণ করে আসেন। ন। হলে কে শিক্ষা দিবে? 

৯ তারক-__শিবাবন্দ। 
( ফাল্তুন। ১৩৮৮, পৃঃ ৯৫) 


নি উদ্বোধন ' হঠ ব--ধম দা 
্‌ নরেজ্জ। কেন? তিনি অন্তরে থেকে বুঝিয়ে দেবেন। 

শ্রীরামক্ণ ( সন্েহে )। হা, হী, অন্তর্ধামীরূপে তিনি বুঝাবেন। 

তারপর ঘোরতর তর্ক হতে লাগলো | 11007 তার কি অংশ হয়? [81011101) কি 
লেন? [7061961 506170617 কি বলেন? 10811, [305165 বা কি বলে গোছন, এই সব 
ধখ। হ'তে লাগলো । 

প্রীরাঘকঞ্চ ( মাষই।রের প্রতি )। দেব, ই1% আমার ভাল লাগছে না। আমি তাই সব 
দ্বেখ্ছি! বিচার আর কি করবো? দেখ্ছি--তিনিই সব হয়েছেন। 

( রামানুঞ্জ ও বিশিষ্টাতৈতবাদ। ) 

শ্ররামরুঞ্চ। তাও বটে; আবার তাও বটে। এক অবস্থায়, অথণ্ডে--মনবুদ্ধি হাপা হয়ে 
ধায়। নরেজ্রকে দেখে আমার মন অথণ্ডে লীন হয়--তার কি কে বল দেখি 1. 

গিরিশ (হাসিতে হাসিতে )। এঁটে ছাড় প্র'য় সব বুঝেছি কি ণা! (সকলের হান্ত )। 

. শ্ীরামকষ্চ । আবার ছু” থাক্‌ না নামূলে কথা কইতে পারি না। “বেদান্ত, শঙ্কর যা 
' সকুঝিয়েছেন, তাও আছে, আবার রামাস্থুজের বিশিষ্টা গৈতবাদও আছে। 

নরেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি )। বিশিষ্টাদৈতবাদ কি? 

জ্রীরামরুষ্ঃ (নরেজ্র প্রতি )। বিশিষ্টাদৈতবাদ আছে--বামানঞজজের মত। কি শা, 
জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রন্থ। সব জড়িয়ে একটা । 

“যেমন একটা বেল। একজন, খোলা আলাদা, বীজ আলাদা আর সস আলাধা 
করেছিল। বেলটা কত ওজনে জান্বার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু স্লাদ ওজন করলে, কি 
বেলের ওজন পাওয়৷ যায়? খোলা, বীচি, সীস সব এক সঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোল। 
নয়, বীচি নয়, স্লাসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তাবুপর বিচার করে দেখে, যে বস্তুর সস, 
সেই বস্তরই খোল! আর বীচি, আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়,_জীব নেতি জগৎ নেতি, এইরূপ 
বিচার করতে হয়; ব্রন্ধই বপ্ত, আর সব অবন্ত। তারপর, অনুভব হয়, যাঁরই স্াস তারই খোলা, 
বীচি, যা থেকে বর্ষ ব্রক্ম বল্ছে, তাই থেকেই জীব জগৎ্। যারই নিত্য (4১5০1816 ) তারই 
লীল। ([২61116 )। তাই রামান্থজ বল্তেণ, জীবজ্গর্ধবশিষ্ট ব্রঙ্ধ । এরই নাম বিশিষ্টাছতবাদ। 

[ ঈশ্বর দর্শন--0১ ৮1510 ] 

(মাষ্টারের প্রতি ) “আমি তাই দেখছি পাক্ষাৎ_আর কি বিচার করবো? আমি 
দেখছি, তিনিই এই সব হয়েছেন--তিনিই জীব ও জগৎ হয়েছেন! 

“তবে চৈতন্য না লাভ করলে চৈতন্তকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ? যতক্ষণ এ 
তাকে লা করা যায়। শুধু মুখে বল্লে হবে না, “এই আমি দেখছি তিনি সব হয়েছেন।* তার 
কপীয় চৈতন্ত লাভ করা চাই। চৈতন্ত লাভ করুলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, 
কামিনী কাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বর-কথা বই আর কিছু ভাল লাগে না, বিষয়-কথা 
স্ুনূলে কষ্ট হয়। চৈতন্য লাভ করুলে তবে চৈতন্যকে জান্তে পারা বায়। 


_* তাহার বাবহত মিষ্ট কথা--ইগুণ” অর্থ।ৎ-এইগুলি। 
( ৮৪তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ »৬ ) 


ফান, ১৬৯৮ উদ্বোধন [৯] 
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উদ্বোধাদ 


[১৩ ) 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলা : 
[ উদ্বোধন ধণর্ধাপস্ব হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১*% কমিশনে পাইবেন ] 





ত্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন] (লল খ ূ্ণ) 


বেক্সিন বাধাই শোন সংক্রণ : প্রতি খ্--২*২ টাক! : 


সম্পূর্ণ সেট ১৯৫২ টাক. 


বোর্ড বাধাই স্ুলত সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১৬. টাকা! : সম্পূর্ণ সেট ১৫৫১ টাকা 
প্রথম খণ্ড-- তৃষিকা : আমাদের খামীজী ও ভাহার বানী _সিবেদিভা, চিকাগে। বত, 
কর্মঘোগ, কর্ম যোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগন্থু 
স্বিভীর় খণ্ড জ্ঞানযোগ, জানযোগ-প্রসঙে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ে বেদান্ত. 


তৃতীয় খণ্ডঁ_ 


চতুর্থ খণ্ড 
পঞ্চম খণ্ড - 
বন্ত খণ্ড-- 
সপ্তষ খণ্ড- 
জষ্টুম খণ্ড. 
নবম খণ্ড" 
শষ খণ্ড. 


মনোবিজ্ঞান 


বিবিধ, উদ্চি-সঞ্চয়ন 


ধর্মবিজঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 


তক্তিষোগ, পদ্বাতক্তি, ত্র, দেববানী, তক্তিগ্রসঙগে 

ভারতে বিবেকানন্ম, তারত-প্রসঙ্জে 

ভাববার কথা, পরিতাজক।, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, র্তবান ভারত, বীরবানী, পত্রাবর্পী 
পত্বাবনী, কবিত। ( অন্্বাগ ) 

পঙ্জাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা -প্রসজ 

স্বাবি-শিষ্ত-সংবাম, ত্বাধীভীর সহিত হিমালসে, ত্বার্ধীজীর কথ!, কথোপকথন 
আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্থ ( সংক্ষিপ্তানপি-অবপখণে ), 


স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাৰলী 


কর্ম বোগ-- পৃঃ ১৪১১ মুল্য ৫*** 
ভক্তিযোগ্স-- পৃঃ ৯৬, মুল্য ৩'*, 
তক্কি-রহুন্য-- পৃঃ ৯৮০ মুল্য ৩৪৫ 
জানবোগস্ পৃঃ ২৯০, মূল্য ১০৫০ 
রাজবো-- পৃঃ ২১৪, মূল্য ৬৫০ 
সন্ন্যাসীর দীত্তি-. পৃ: ২৬, মূল্য ০৬৫ 
ঈশদুত ষীণ্ডুপ্তস্থ-- পৃঃ ২৯, মূল্য **৮* 


দরল রাজবোগগ_ পৃঃ ৩৬, মূল্য ১২৫ 
পজ্জাবলী £ প্রথমার্ং- পৃঃ ৪*২, মূল্য ১০"** 
শেষার্ষ্০ পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০৫০ 

রেক্সিন বাধাই ( সমগ্র পন্ধ একছে, 

নির্ধেশিকাদি সহ) মৃল্য ২৭০ 

ভারতীয় মারী-. পৃঃ ৯৩, মূল্য ৩৫০ 

পওছাকী বাব।-. পৃঃ ১৮, মূল্য ১:৯৫ 

্বাধীজীর আহ্বান-_ পৃ: ৮*, মূল্য ১২৫ 

ধর্ম-ল্ীক্ষা--. পৃঃ ১০০৪ মূল্য ৫'*০ 

ধর্মবিজ্ঞান-_. পৃ) ১০২, সুল্য ৫৫, 


বেক্ান্তের জালোকে-পৃঃ ৮৫, বুল্য ৫*৯* 
সারতে বিবেকালল্দ--পৃঃ ৪২৪, মৃল্য ১০+** 








ফ্েববাপী_ পৃঃ ১৬৯) মূল্য ৬৫" 
শিক্ষা প্রসজ-_ পৃ; ২৬৮০ মূল্য ৪** 
কখোপকথন-- পৃঃ ১৩৫, মূল্য ১২৪ 
মন্দীয় আভার্যঘে পৃঃ ৬২ মূল্য ২২৫ 


জানযোগ-্ঞ্রজে -. পৃঃ ১৪৩ মূল্য ২'** 
ভিকার্জো! বত্তৃভাঁ- পৃঃ ৫২, মুল্য ১৭৫ 
মহাপুরুবগলঙ-_ প: ১০৪, মূল্য ৮" 


(শ্বামীজীর মৌলিক [বাংলা ] রচনা) 


পরিকব্রাজক-_ পৃ: ১৩২, মূল্য ৩'** 
গ্রাঙ্য ও পাশ্ডান্য-- পূ: ১৩৬, মূল্য ৩৪, 


ভাববার কথা পৃঃ৪, সৃল্যং ৩" 
বাঈী-লঞ্চয়দ-_ . পৃ: ৩১৯, মূল্য +** 
বর্তবান ভারত-_ পৃঃ ৪০, হৃল্য ২:৫০ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন, কার্ধালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭****৩ 


[১৪] . উদ্বোধন ফাস্তন, ১৩৮৮ 
উদ্বোধন কার্ধালঘ় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
জ্ীরামকষ্-সন্ধীয় 


১, কা 
নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বীধাই ৬*** ; হাফ- 


মূল্য ২২৫, 
সাধারণ ১২ খণ্ড প্‌: ১৪৬, মূল্য ৫২৫) রেক্সিন। বোর্ড বাধাই, শোভন ৭** | 


খর খণ্ড প: ৪১৪, ৭০৮৬ 7) ০য় খণ্ড পঃ ২৬৪ 
৮ ০, রে ২৭ ীজীরানকক-_ীইজবাল ভটাচার্য। 
৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১৫৩ দত 25 

ভ্রীরামককের কথা ও পল্স_শ্বার্টী শিশুদের রামকক (লচিজ )--ন্বামী 
প্রেমধনানম্দ । পৃঃ ১১২, হৃল্য ৩৭৫ বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, মূল্য ৫২৫ 

ভ্রীপীয়াষক্কথাসৃদ্ত-প্রসঙ-_হ্বামী ভূতেশানন্ব । পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯'** 

শ্রীরামকক জীবনী-_হ্বামী তেজসানন্ম । ৭৮২০৬, মূল্য ৬'** 

শ্রীতীরামকক-বহিমা---অক্ষরকুমার লেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪২৫ 

ভ্ী্ীরা মকক্-উপদেশ (সাধারণ বাধাই ) পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২২৫ 

৪9 (কাপড়ে বাধাই) পৃঃ ৮5 মুল্য ২৭৫ 
ভ্রীত্রীয়া নম কফ-পু*থি অক্ষয়কুমার সেন ; ১*ম সং, মূল্য ৩৩" 


্ীশ্রীমা-সহ্বন্ধার 


শ্রীীদায়ের কথ।-_ভ্ীত্ীমায়ের সঙ্গ্যাসী ও মাড়-লাক্সিষ্যে-শ্বামী ঈশানানন্ম। পৃঃ 
গুঁকন্থ সন্ভানগণের ভায়েরী হইতে । ছুই ভাগে ২৫৬, মৃল্য ৬০০ রি 
পপ্। ১৭ ভাগ পৃ: ২৭৯, ল্য ৮4", ভাগ শিশুদের মা লারছা্েবী (সচিন) 


পৃঃ ৪০৮ মুলা ১৬০৪৩ রর 
জলা সারদাদেবী-ন্যামী গভীযানন্য। শামী বিশ্বায়াননয। পৃ: ৪০ লৃল্য ৬ 
| (হর সংস্করণ ) 


পৃঃ ৬৪২, সুল্য ২০০, 
স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় 


বুনারক বিবেকানল্ছ-ন্বামী গম্ভীর স্বামি-শিস্ত-দংবাফ-_(ছুই খণ্ড একছে)। 
নন-প্রসমীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীপ্রন্থ। শ্রীশরচ্চজ চক্রবর্তী । স্বামীজীর সহিত্ত লেখকের 
ভিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬২, কথোপকখন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭*০* 
মূল্য ১৬০০ ; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬**) যানীজীকে বেরপ হেখিরাছি--্ভগিনী 
ওয় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮**০ নিবেদিতা । (অঙ্গবাদ : স্বামী যাধবান )। 
গঃ ৩৩৬, মূল্য ৮৩০৩ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্ধালয়। ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****৩ 





উদ্বোধন 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


[১৫] 





| ছোটদের বিবেকানজ্জ--ম্বামী নিরিহ । 


পৃঃ ৫৮ মূলা ২৫, 


শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র )_ স্বামী 


বিশ্বাজয়ানন্দ। ৭ম সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪৯, 


'াজী বিবেকানল্ছ-_ হ্বামী বিশ্বাশয়ানন্দ। 
পু) ১৩৬) মুল্য ২৫০ 

ত্বামী বিবেকানন্দ ইন্দরদয়াল ভটরাচার। 
পৃঃ ৫৭, মূল্য ২৩, 


অন্যান্থয 


শ্ীরামকক-ভত্কমালিকা - স্থামী 
গন্ভীরানন্দ ৷ শ্রীরামকুের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'** 
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫৯০ 
ভারতে শত্তিপুজাশ্বামী সারদাননদ। 
পৃঃ ৮৯, যুল্য ৩২৫ 


অহাপুক্রুষ শিবা নন্দ-_দ্বামী পুরান | 


পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'** 

গোপালের মা - ঘ্বামী সারদানন্দ। 
পৃঃ ৪৪) সৃল্য ১:৫০ 

জরা সা সপানিগীনিস। 
পৃ ২৪৬, মূল্য ৬০, 


স্বামী তুরীয়ানন্দের পন্ত্র _ পৃঃ ৩৫২, 
মূল্য ৭'৮* 
শিবানন্দ্-বাণী-_দ্বামী অপুর্বানন্ব-সংকলিত। 
১ম ভাগ পঃ ১৮৫, যুল্য ৫'৫* 
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, যুল্য ৫*, 
স্বত্িকথা- স্বামী অখগ্তানন্্ । পৃঃ ২৪৫, 
মূল্য ৪'*, 
দিব্যগ্রসজে _ খ্বামী দিব্যাত্বানন্দ। 
পৃঃ ১৯৪, সৃল্য ৬৩৫ 
জারভি-স্তব--৭ম সংস্করণ, মূল্য ১, 
পুপ্যস্থাতি-_্বামী জানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, 
হল ৩৯, 


সগুকথা -- স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। 
স্‌ ২৪৭, নল ৭" ৫৬ 


পরমার্থপ্রসঙগ -- দ্বামী বিরজানন্দ। 
পৃঃ ১৩৭ ঃ ফুল ৪8৫৪ 

মহাভারতের গঞ্প--শ্বামী সানি | 
পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ জেণীর জন্ম অন্থমোদিত সংক্ষেপিত 
“স্ুলপাঠ্য* সংস্করণ-_পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'** 

শক্কর-চরিত -- প্রইন্রদয়াল ভট্টাচার্য। 
পৃঃ ৬৬১ সূল্য ২৫০ 

দশাবভার চরিত- গ্রইন্রদয়াল ভট্রচার্ধ। 
পৃঃ ১০৮, ষুল্য ৩৭৫ 

লাধক রামপ্রসাদ-_দ্বামী বামদেবানন্। 
৮ম সং, পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৬০০ 

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রজ্মানম্্--পৃঃ ১৮৪, 
ল্য ৫৬৪ 

পত্রমালা--দ্বামী সারদানম্ছ। পৃঃ ১৮২, 
ষুল্য ৪৪০৩ 

পীতাতত্ব- স্বামী দারদানম্্। পৃঃ ১৭৬১ 


_ সৃল্য ৬২৫ 


ীপ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা-_ 
শ্রচজ্শেখর চট্টোপাধ্যায় ' পৃঃ ৪*২, মূল্য ১০" 

ভগবানজলাভের পথ-_স্থামী বীরেশ্বরানন্দ। 
পৃঃ ৭৫, মল ১২৫ 

রামকুঙ্খ-বিবেকানন্দের বাণী __ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মুল্য ০৭২ 

বিবিধ প্রসঙগ- পৃঃ ১২১, মূল্য ৩'৫* 

তিব্বতের পথে হিমালয়ে -- ্বামী 
অথগ্ডানন্ন, পৃঃ ১৮১, মূল্য €'* 


_ প্রকাশক ও প্রাপ্িক্পান £ উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০***৩ 
রারাারারাররারারারারারারারারারারারারারারারারারারারারারারাররাররারারাাররারাররারারাররাারাররাারররাররররাররররররারর্্্্ 


[১৯] 


উদ্বোধন 


ফাস্তুন) ১৩৮৮ 





উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


৮৮০৮৫ 





বেদান্তের আলোকে খ্ুষ্টের 


শৈলোপদেশ-ন্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, 
মূল্য 8 *, 

ঠাকুরের নরেন ও নরনের ঠাকুর_ 
গ্বামী বুধানন্দ । পৃঃ ২৯, সুল্য ১:৫৭ 

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী _ 
পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪৫, 

ভীত মায়ের 
কার্ধালয়-_পৃঃ ৪৪, মূল্য ০২৫ 

ভ্রন্মানন্দ্-স্ঘৃতভিকণা! __ স্বামী দেবানন্দ । 
২য় সং, পৃঃ 4৬, ষৃল্য ১২৫ 


বাটা ও উদ্বোধন 


স্বামী অথণ্ডানন্দের স্থৃতিদঞ্চয়-_শ্বামী 
নিরাময়ানন্দ । পৃঃ ১৪২, সূল্য ৩৩০ 

পাঞ্চজন্য-স্বামী চণ্ডিকানম্দ । পাঁচশতাধিক 
সঙ্গীত । পৃঃ ৩৮, ষ্ল) ৬'** 

শিব ও বুজ্ধ-_ভগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৪৮, 
সুল্য ২*৫* 

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রীর্থনা- স্বামী 
পরমানন্দ। পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪:০৯ 

ধ্যান -- শ্বামী ধ্যানানন্দ। পৃঃ ১০২, 
ষ্ল্য ৩৫৬ 

লাধু নাগমহাশয়-শ্রশরচ্চন্্র চত্রবর্থী । 
পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৪+** 


সংস্কৃত 


স্তবকুন্দমাঞ্জলি_ দ্বামী 
সম্পাদিত । পৃঃ ৪০৮, স্গল্য ১২*৫ 


কেনোপনিষদৃ-ব্রক্ষচারী মেধাচৈতন্ত- 


সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, সুল্য ৮** 


উপনিষদ গ্রন্থাবলী-_্বামী গ্ভীরানন্দ- 


সম্পাদিত ঃ 
১ ভাগ পৃঃ 8৫৪, মূল্য ১৫** 
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১*০ 
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মুল্য ১১৭০ 


গমীবানম্দ- 


শ্রীরামকৃষ্ণ পুজা পদ্ধতি _ প্‌: ৬৪, যুলা 
২২৫ 
শী্রীচণ্তী-_দ্ামী জাগদীশ্বরানম্দ অনুদিত ৭ 
সম্পাদিত। পৃঃ 8৪৮, সূল্য ৮৪৫ 
শ্নীভা-_ন্ঘামী জগদীশ্বরানম্দ-অনুর্দিত এবং শ্বামী 
জগদ্দানন্দ-সম্পাদিত।. পৃঃ ৫**, মুল্য ১২৫০ 
বেদাভ্তদর্শন--্ঘামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। 
সুল্য £ ৪র্থ খণ্ড ৩***) ৩য় অধ্যার ১৩০০; 
৪র্ঘ অধ্যায় ৯'** 
গুরুতত্ব ও গুরুগীতা-_ত্বামী রঘুবরানম্ম- 
মম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, সৃল্য:২'** 


অন্াত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


ক্বামী প্রেমানন্দ্-_.শ্বামী শিবানম্দ মহারাজ- 


[লিখিত ভূমিকাসহ ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'*, 
সাধন অঙীত--প্‌: ২২০, মুল্য ২০+* 


ভীী।মা সারদা -- শ্বামী নিরাময়ানন্দ | 


প্‌ ৯০, স্‌প্য ৩৬৬ 


পরমহংসদ্েব-_ স্বামী প্রেষেশানম্্ব । পৃঃ 


২৪, যুলায ১০০ 


শঞীরামকষের উপদেশ--হুরেশ দতত। 
পৃঃ ২৬৬) মূল্য ৮*** 

লজীত লংগ্রহ--পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩ 

গঞ্জে বেদ্বাস্ত--ন্বামী বিশ্বায়ানম্দ। প: 
১২৮, মূল্য (সাধারণ বাধাই ) ৩৬, 

বীরবাণী-_ত্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১ 
মুল্য ৪'*০ 





প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭***০৩ 


মানসিক প্রশান্তি এবং জীবনে নতুন প্রেরণা লাভ করুন 





যদি সন্তানদের শিক্ষা, তাদের বিবাহের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন নিশ্চিঞ্জ 
আয়ের ব্যবস্থ। করতে পরেন, তবে আপনিও অবশ্যই মানসক শান্তি ও বস্তি লাস 
করতে পারবেন । ৃ 
একম'এ্র নিরাপন্সাবোধ থেকেই মানপিক শান্তি আসে ৷ পিয়ারলেসের মাধ্যমে অর্থ সক 
করলে আপনি এ দুই-ই পেতে পারবেন, 


ফাঁইনান্স ভ্যাও ইনভেপ্টমেন্ট কোং লিমিটেড 
( পূর্বতন দি পিয়।রলেন জেনারেল ইশ্মিওরেন্স 
আাও উনডেন্চমেন্ট কোং লিঃ) 


ূ 
দি পিয়রলেস জেনারেল 





স্থপিত--১৯৩২ 


এসঞ্সানেড ইস্ট, কলিকাতি-৭০০০৬৯ 


1 রর টি 


ূ পেজিস্টার্ড অফিস : "পিয়রলেস ভবন”, 
| 
ৃ 
ূ ূ ] 
|| সার্টিফিকেট-হোল্ডারদরের নিকট কোম্প।নীর শোট দায়ের শতকর! ১০০% এরও অধিক টাকা 


গভরমেট মিকিউরিটিতে ও জাতীয় ব্যাঙ্কপ্তলর ফিড. ডিপোজিট খাতে গচ্ছিত রয়েছে 1" | 


৫ 








্ ৬৫ 
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তি ৯১৮ ক জীপ ৩ ১শ পর জ পশরী সপ ইশ পি 


৬: শিপ ২৯ হী হক পি জী পিপি সরি আরতি উরি প্লাস পরী এ 


০০ হও 


শি 


০৩৯৬ ক 


স্ 
চু 





ন্‌ 


শান ৩ এটাও সত অন জিলা সরকার 


1, কলিকাত1-০ কচ চ্যান :৪৪-৮৭৭৩ 


ও 2 যা 
) 17155 


টি (১২ ( 521 


্ু 
স্পা 
চা 


অনুমান রত রাহা করা যা 
সালের কোল শাবি বিটি । 


1১১0৮১৫০545 সিস সহ এ করস এস ৮ রসত 


্ 


০৯ ত ্ সি চি টি না নর রি ক কও এ সক $ ২4 শি এব? মাও 
৬ ১ ঈ্টি কাপ ই 5 ক্ষিত বগা তগিস হতে বেলুডি শর মক্কা কির হিসি 


সা কু 
কই নর অয়াশন্দধ ক হক মুরিদ 5 ১ উচ্োপন পেন, কটলিকা তত ইতি দিন 


-ক 


শচজ্্র ১৯৩৮৮" 
৮৪তম বধ, ৩য় সংখ্যা 














পি ৭ পু এ $ 
শ্াস্টি চাবোনে 
পা 45১) ১ ০ ঃ 
+:সনু র বা 4-1:5১7 17 ৯ 
্ ২ শিল ৬ পিসি ১৬2 ৪ কি 


তক 
১ ৯০ টা: । এ ৯ 
বি, ০.2 


রি ৯ % ৭. 

চি 5 £ মিলির 

্ 1 ৮ রি ্ ৬ & 9 
ঞ 7 


বা কাঠ 


৫ কপ নিলি 
১42 ৯৯ উপল 
- রো 
৮ টিসি রনি ৬ 
পু, ১৭৭ 5 ॥ তপন 


চা এ স $ 
হস 4৮ 


১৯,১৫৫, 


৫ রে, 
গতি রা 










হু 


নারি বে | ৯. 

11111 

৮:/ ] ] রা ] রন 

১১০10147411 4 

হী 1,444. ২, ৯২-৯১২২১ 
না ্ 


রি তু পি 4.5 
- সপুসটি এ৯১ 


৮ আপ 

সব. 

৮ কব ২১ এ 
ভিজ 1 1:2 তে 
৮ 


এ. 





নি 


ছি 
শি ৯ 


০ 


৫ উচদ্ধাথঢনর জ্িযমাবঙী 


০ মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ত। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য 
১ যাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত 


সি সি নি: -০হূল 
জে 


ধাগাসিক গ্রাহকও হওয়। যায়, কিন্তু বাষিক গ্রাহক নয়; বাধিক মুল্য সভাক 
১৪, টাকা,ষাঞ্সাসিক ৯ টাকা । ভারঢতর বাহির হইচঙল ৪০২ টাক, 
এয়ার তমল-এ ১১০২ টাকন1 প্রতি সংখা ১.৫« টাকা। নমুনার জন্ত ১.৫* টাকার 


ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসেব প্রথম সপ্যাহ্র মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত 

দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো &ইবে ? তাহ।র পরে চাহিলে পত্রিকা 

রঃ দেওয়। সম্ভব হইবে না। 

৬ রচল। ৪ ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক 

প্রবন্ধ প্রকাশ কর! হয়। আক্রমণাখক লেখ। প্রকাশ কর! হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্ত 

[সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবঙ্থাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 

ূ 5 ছাড়িয়। স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচভ্রান্তর ৰা রচনা ০ফরত পাইঢভ হুইঢেল 

১ কঈপবুত্ত ভাকটিক্ষিট পাতীঢন1 আবস্থাক 1 পবদাদি ও ৩ৎসং্রণন্ত পদ 

২: লপ্পাদকের নামে পাঠাইবেন | 

. সমাঢলাচনার জন্য ছুইখানি পুস্ক্চ পাঠান! পযোজন 

চট দ্বিত্ঞাপতনক হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য । 

7 বিশ দ্রব্য $-গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পজ্ঞাদি লিখিবার সময় তাথার। 

& যেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক-সংখ্যা ভচল্পাখ কেরন । ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 

৫ হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার । পরিবতিত 

£. ঠিকান। জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্রোধনের ঠদা মনি- 

7 র্ডারযোগে পাঠইলে কুপঢন পুরানাম-ভিকান। ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিক্ষার 
রিয়া ০লখা। আবশ্টাক্ষ। আঁফসে টাক! জম। দিবার সময় সকাল ৭|ট হইতে 

/; ১১ট1) বিকাল ৩ট1 হইতে ৫|ট| । রবিবার অফিস বদ্ধ থাকে 

ঁ হ্কার্যাধ্যক্ষ--উদেধন কাখ!লয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩ 


ৰৈ 
। & ৪ 
রী 4 
ণ এ 


০4 


কঢয়কখালি নিসা ঘই £ 
. ধারী বিতবকানতন্দর বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৯৫.০* টাকা, 
্ প্রতি খণ্ড--২০"** ট!ক!, ছলভ সংঙ্গরণ সেট ১৫৫.০* টাকা, প্রতি খণ্ড ১৬.০* টাক।। 


. জ্ীন্ীয়ামকষ্ণল লা প্রসঙ্গ-ত্বামী সারদানন্দ। রাজসংস্বরণ (ছুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
1]. খণ্ড) ১ম ভাগ ২৮০ টাকা, ২ষ ভাগ ২২.৫* টাকা সাধারণ : ১ম খণ্ড ৫.২৫ ট।কা।' 
7. ২য় খও ৭-৮০ টাকা, ওয় খণ্ড ৮.২৫ টাকা, ৪থ খণ্ড ১.৫০ টাকা, ৫ম খণ্ড ১১:৫০ টাক।। 
িঞ্জীমাতের কথা প্রথম ভাগ ৭ ৫* টাকা) ২য় ভাগ ১২ ** টাকা। 
£.উপনিষদ্‌ গ্রস্থাবলী_্বামী গম্ভীরনন্দ সম্পাদিত । 

চা. ১ম ভাগ ১৫.০* টাক; ২য ভাগ ১১.০* টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১.* টাক! । 
 জ্রীঞ্ীচণ্ডী- ্যামী জগদীশ্বরনন্দ অনুদিত। ১০৫০ টাকা। 

ঘি জ্ীমদূভগবদূগীতা?-ন্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত। | 

রি ১২.৫০ টাক|। 
1. উচভাধল কার্ালয়, ১ ভচছাধন ০লন, কলিকাতত1-+০০০০৩ 








* ০০্যাগাক্স্কেক্ষয * 


পুজাপাদ স্বামী বিশবদ্ধানন্দজী সঘদ্ধে বছু প্রশংলিভ ও পৃজনীর স্থামী আভয়ানম্দজীয 
আনর্ধাণী সম্বলিত একটি অপূর্ব সংকলন। 


জার্চিন্থাল। বেলুড় মঠ ( শো রম ), উদ্বোধন, ইনলটিটিউট অব কালচার এবং 
প্রকাশিক! প্রপুরযী যুখোপাধ্যার, ৭৫ বগল রোড, কলিকা-৭**০১৪। 





সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


ধাম! সাইকেল ঠোরম 


২ ১এ) জার, জি, কর রোজ, 


াষবাজার। কলিকাডা-৪ 
৫৫-৭১৩২ গ্রাথ £ গ্রাদোশ।ইকেল 
৫৫-৭ ১৩৩ 
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১। দিব্য বাদী রি ৪ 
২। কথাপ্রসঙ্গে । 
কথামুত-শতবাধিকী ও 888. এ 
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৪। স্বামী অগ্ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র "*" 1১০২ 
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৭। খোকা! মহারাজের ম্মৃতিকথা -** সন্কলক : 
ব্রহ্মচারী নিগুণচৈতন্তা *** ১০৯ 
৮। সারদা-সরস্থতী (কবিতা) -** ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর "১১২ 
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জারষা-রামক। 
সয্যাসিনী জীহ্র্গামাতা রতি । 
জল ইত্ডিয়া রেডিও : বইটি পাঠক-মনে 
গভীর বেখাশাঙ করষে | সুঙগগাবতার রামকৃ্- 
লাবদাদেবীর জীবন-আলেখ্যর একখানি 
প্রামাণিক দলিল ফিপাবে বইটির বিশেষ 
একটি মূল্য আছে। 
ছাপা নাই । 
মবমবার মুদ্রিত হইতেছে 


হ্বীসারদাযাতার মানসকল্বার জ'বনকথা। 

শী বতাপুরী দেবা রচিত । 
বেস্তার জা : 'জপরূপ সার আবনলেখা, 
অসাধারণ শীর তপশ্চর্য। | '“যাকষের 
প্রতি অনন্ত ভালবাসার পরিপূর্ণ-বদয়! এসন 
মহীয়সী নারী এবুগে বিরল । 
মিডিয়াম সাইঞ্জে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিন্ধে শোসিত্ত, 
সুমন্ত বোর্ড বাধাই--১৪২ 


চৈত্র, ১৩৮৮ 


খ্বৌয়ীষ। 
শ্ীরাষকফ-শিক্কার জীবনচন্িত । 
সর্্যাসিনী শ্রীহর্গামাতা রচিত। 
আলম্মবাজার পজ্িক।$ বাঙালী যে 
আমিও যরিয়া যায় নাই, বাঙাশীর জেয়ে 
শ্ীগৌরীমা তাহার জীবন্ত উদ্ধানরণ | 
ষ্ঠ মুদ্রণ দ্বিতীয় প্রকীশ, ১৩৮৬ 
মূল্য--১৪ 


দেশ ॥ঃ সাধন! একখানি অপূর্ব সংগ্রহ্গ্রন্থ। 


বেদ, উপনিষদ, গীতা .প্রভৃতি হিন্ুশান্তের 

সুপ্রসিন্ধ বু উক্তি স্বলশিত স্ভোত্র এবং তিন 

শতাধিক...লজীত একাধারে সঙ্গিবি্ কইয়াছে। 
লন সংস্করণ-”১৪. 


লাধু-চতুষ্টর 
ত্বাসিজী-লহোদর ষনীষী শ্রমহেজনাথ দস্বের 
মনোজ রচনা । ভৃতীয় সুস্রণ--৪২ 


শহীসারবেশ্বরী জাশ্রাষ) ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকা তা-ঃ 
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১১। পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন *** ম্বামী লোকেস্বরানন্দ ** ১২১ 
১২। আলোকের সাহাধ্যে 
জল হ'তে জ্বালানী ডক্টর কব মাজিত ৮ ১২৭ 
১৩। সমালোচন! 
অধ্যাপক শ্রীপ্রপয়বল্লভ সেন ''. ১২৯ 
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ১২৯ 
-**  জ্্চিত্তরঞ্জন বন্দো।পাধ্যায় *- ১৩১ 
১৪। রামকঞ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ... ২ ১৩২ 
১৫। বিবিধ সংবাদ "০ ২. ১৩৫ 
১৬। বিজ্ঞপ্তি *** ১৩৬ 
১৭। উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ( প্রনর্মদ্রণ_ বৈশাখ, ১৩০৭ : পঃ ১২১-২৮) 
১৩৭ 
আপনি কি ডায়াবেটিক 1৮1017015 তি হী 


ভা'হলেও, শ্বদ্যাছু নিষ্টান্ন জান্মাদনের 
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জুয়েলার্স ও ব্যাঙ্কার 
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গ্ঃ  ] 1 
ভাল কাখজের ঘ্বরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় লন্ধাম করুন 
দেশী বিদেশী বছ কাগজের ভাঙার 


এইচ. কে. ঘোষ ম্যাও কোং 


২৫এ) দোয়ালে! লেন, কলিকাতা -১ 
টেলিফোন £ ২২-৫২৯ 
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রোগীর আরোগ্য এখং ডাক্তারের হ্থনাম 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ খবধেছ উপর। আমাদের 
প্রস্ধিষ্ঠান হ্বপ্রাচীন। বিশ্বন্ত এবং বিশুদ্ধতা 
সর্ধঝেষ্ঠ । নিশ্চিন্ত মনে খাটি উবধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আহুন। 

ছোনিওপ্যাথিক পারিবারিক 
ডিকিৎলা একটি অতুলনীয় পুত্তক। বহু 
হৃল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহত গ্রন্থের পঞ্চবিংশ 
(২৫ নং) সংগ্রণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ৩**** 
টাক! মাত। এই একটি মাত্র পুত্তকে আপনার 
যে জানলা হইবে প্রচলিত বহু পুস্তক 
পাঠেও তাহ! হইবে না। আজই একধণড লংগ্রহ 
কন । নফল হইতে সাবধান। আমাদের 
প্রকাশিত পুগ্তক বন্ধপূর্বকঃ£দেখিয়া লইবেন। 

পারিবারিক চিকিৎসার লসংক্ষিধি ষোড়শ 
মংদ্বরণও পাওয়া বার । সুল্য টাঃ ১১০ মাআ। 


হোথিঃণাদ্িক টষধ & গুন্তক 


জজ, ১৩৮০৮ 


ধঘছ ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক .. 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উদ্ভিয! প্রভৃতি ভাষা, 
আমর! প্রকাশ করিয়াছি ক্যাটালগ দেখুন । 


শ্বীন্তা ও চণ্ডী (কেধল যুল) পাঠের 
জন্তু বড় অক্ষরে ছাপা। যুল্য ৭"** টাকা 
হিসাষে। 
স্তোআবজী--বাছাই বরা বৈদিক 
শান্তিবচন ও ত্যবের ঘই, দ্ষে ভক্ষিমূলক ও 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। অতি হুন্বর সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে রাখার মত। ৪র্থ সংস্করণ মূল্য 
টাঃ ৪৫, মাত। 

শ্রীঞীচণ্তী--একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিস্তৃত বাংল! ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় 
ছাপা বৃহৎ পুত্তক। এমন চমৎকার গুত্বক 
আর তিতীর নাই। যুল্য ২৫'** টাকা । 


এয়, ভট্রাভার্য7য এ9 কোক প্রাইভেট লিঃ 
ড৩1৪--51147819585 হোমিওপ্যাধিক কফেখ্গিইস এপ্ড পাবলিশাগ :: 010010৩ 8 82-2636 
৭৩ নেতাজী ম্ভাহ-রোড, ফলিকাভা-১ 


রঘুনাথ দত্ত এও সন্স প্রাঃ লিঃ 
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৮৪তম বর্ষ, ওয় সংখ্যা চৈত্র» ১৩৮৮: 


দিব্য বাণী 


আমি এখন এই উত্তরভারতের মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের বিষয় কিছু উল্লেখ-.. 
করিব। তিনি গোপীদের প্রেমোন্মপ্ত ভাবের আদর্শ ছিলেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং 
একজন ব্রা্গণ ছিলেন, তখনকার এক অতি বিচারশীল পণ্ডিতবংশে তাহার জন্ম .. 
হয়, তিনিও শ্যায়ের অধ্যাপক হুইয় তর্কে পণ্ডিতদের পরাস্ত করিয়া দিঘিজয়ী হন। 
বাল্যকাল হইতে তিনি শিখিয়াছিলেন, ইহাই জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ। কোন 
মহাপুরুষের কৃপায় তাহার সমগ্র জীবন পরিবতিত হইয়া গেল; তখন তিনি 
বাদানুবাদ, তর্ক-স্যায়ের অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিলেন। পৃথিবীতে যত বড় বড় 
শক্তির আচার্য হইয়াছেন, প্রেমোন্বত্ শ্রীচৈতন্ত তাহাদের অন্যতম | তাহার ভক্তির 
তরঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইল, সকলের প্রাণে শান্তি দিল। তাহার প্রেমের : 
সীমা ছিল না। পুণ্যবান্‌ পাপী, হিন্দু মুদলমান, পবিত্র অপবিত্র, বেশ্ঠা পতিত 
--সকলেই তাহার ভালবাসার ভাগ পাইত, সকলকেই তিনি কৃপা করিতেন 3. 
তাহার সম্প্রদায় দরিদ্র ছূর্বল, জাতিচ্যুত পতিত, সমাজে পরিত্যক্ত--সকল 
ব্ক্তিরই আশ্রয়স্থল । 


"স্বামী বিবেকানন্দ 


[ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, $1১৬*-৬১ ] 
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কথা প্রসঙ্গে 
্‌ কথাম্বত-শতবাধিকী 


১৮৮২৪ ২৬শে ফেব্রুআরি। ববিবার""" 
“গঞজাতীরে দক্ষিণেখরে কালীবাড়ি ।'"ঠাকুর 
শ্ীরামরুষের ঘরে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত। 
এই প্রথম দর্শন। দেখিলেন, একঘর লোক নিস্তব্ধ 
হইয়। তাহার “কথামত পান করিতেছেন। 
ঠাকুর তক্তপোশে বসিয়া পূর্বান্ত হইয়া সহান্ত- 
বদনে হরিকথা কহিতেছেন। ভক্তেরা মেঝেয 
বলিয়া আছেন।” ৃ 

স্থান কাল পাত্র পরিবেশের কী নিখুত 
বর্ণনা। এখনও পাঠক রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা 
করিতেছেন বিষয়-প্রবেশের জন্য | লেখক সিদ্ধ- 
নাট্যকাবের মতো ধীরে পীরে পট উত্তোলন 
করিতেছেন। লেখক নিজেই দৃখোর অনু 
নীরব অভিনেতা, [নবাব দষ্টা : 

“মাস্টার দাড়াইয়া অবাধ হইয়া 
দেখিতেছেন। তাহার বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ 
শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন,। আনু 
সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। অথবা ধেশ 
শ্রচৈতন্ত পুরীক্ষেত্রে রামানম্দ-্বপ্পাধি ভক্তসঙ্গে 
বসিয়া আছেশ ও ভগবানের নাম গুণ কীর্তন 
করিতেছেন।” ঘরে কি বিষয় আলোচনা 
হইতেছিল, তাহা এখনো উদ্ঘাটিত হয় নাই। 
“ঠাকুর বলিতেছেন, “খন একবার হরি বা একবার 
রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রপাত তয়, 
তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধযাদি কম-আর 
করতে হবে না।"'তখন কেবল রামশাম, কি 
হরিনাম, কি শ্রপ্ধ ওকার জপলেই হ'ল।?” 

১৯৮২, হ৬শে ফেব্রআরি- উপরি-উক্ত 
ঘটনার শতবাধিকী-এ এক নৃতন ভাবের 
শতবাঁধকী! আজকাল তো সংবাদপত্র খুললেই 
একট। না একটা “শতবাধিকী'-সংবাদ চোখে 
পড়ে, অধিকাংশই কোন ব্যক্তির জন্মশতাবী ) 


নয়তো কোন কিছুর শতবাধিক ন্বরণোৎসব। 
ভাহছারই মাঝে অতি নীরবে একটি ভাষেরীএ 
লিপি-আরগ্ডের শতবাধিকী হইয়া গেল, যাহা 
লিপিকার নিজের নামটিও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ 
করেন নাই; কিন্তু যে বাণী তিনি প্রকাশ 
করিডে চাহিক়াছেন, তাহ আজ হ্বমতিম।র 
প্রকাশিত বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাষায়। আমর! 
“ভ্্রীরামকুধকথামুতের” কথাই বলিতেছি। 

প্রকাশিত পাচটি খণ্ডের বিভিন্ন স্থানে মাস্ট: 
মহাশয় শ্রমহেন্্রনাথ “গুপ্ত” চার-পাচটি ছল্পপাঁম 
ব্যবহার করিয়াছেন--তবে “কথামৃতা-ডাষেনী? 
লেখক হিসাবে প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত “ঈীম” নামটি 
সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ । এই বিনয়ের ছুম্মণেএ 
তাভার প্র১তবেশ | লেখকের নামের মীমাংপ। 
তো হইল, এখন দেখা যাক--গ্রস্থের নামটি তান 
কোথা হইতে চয়ন কারলেন এবং কী বা তাহা? 
গভীর অথ! 

“অমুত, কথাটি ভারতেও আধ্যাত্মিক সাই 
একটি শ্ুপাপচত শঙ্খ | আমাদের 
কাছেই আমরা পাই 'শ্রএচৈতন্যচদ্রিতা যত । 
বালতে গেলে এই মহাঞস্থই বাংলাভামাঃ 
প্রথম জীবনচবিতগ্রস্থ । অবশ জালেখরে? 
অপুধগ্রন্থ 'অমৃতাঙছগভব বা এঅনুভবামুে? 
নাম এদেশে শোনা যায় না-কিন্ধ 
সেখানেও শুনি এই অমুতের বাণী। 'গীতাযুত 
শব্টি তো বছল-ব্যবস্ৃত। সে যাই হোঁক। 
আমর] ধরিয়। লইতে পারি--প্রবল অন্তনিহিত 
বৈষ্ণব সংস্কারবশতঃ এ-জগৎ হইতেই মাস্টার 
মহাশয় “কথাম্বত-কথাটি চয়ন কারয়াছেন, 
এ-জগতের আর একটি মহা গ্রন্থ “শ্রীমব্ভাগবতম্‌। 
“কথামুতে'র প্রথম পৃষ্ঠাতেই মাস্টার মহাশা 
লিখিতেছেন যেন শুকদেব” ভগবৎ-কথা কাহতেষ্ছেন! 


শের 


তত 


চৈত্র, ১৩৮৮ ] 


অথবা নীলাচলে “চৈতন্যদেব” ভক্ত-পরিবৃত হইয়া 
কথ! বলিতেছেন। এই বর্ণনা হইতে ম্পষ্ট 
বোঝ যায়, প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার মনের 
মণিকোঠায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাহার কথা তো 
শ্রধু কথা নয়, তাহা 'কথামৃত+ ! শ্রীমদ্ভাগবতের 
রাসপঞ্চাধ্যায়ের 'গোপীগীতা*র গোপনকথা তিনি 
প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন--প্রতিটি খণ্ডের প্রথম 
পষ্ঠায়-- 

তব কথামৃতম্‌ তপ্তজীবনম্‌ 

কবিভিরীড়িতং কল্মধাপহ্ম্‌। 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমধাততম্‌ 
তুবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জনা: । 

+ধপ্রেম-পীড়িত গোপীগণ অনুভব করিতেছেন, 
ঠাহাদের দধিত প্রাণপ্রির শ্রুরুষ্ের প্রতিটি কথ। 
অমুভপুরিত-সংসাবের নানাবিধ তাপধগ্ধ জীবনে 
শান্তিবারি পিঞ্চন করিতে দমর্থ। সংসার-তাপে 
এপুজীবন--মাস্টার মহাশয় ষে সেদিন গিয়া ছিলেন 
গঞ্জার শীতল জলে সব জালা জুড়াইতে ; মৃত্যু- 
পথের যাত্রী সহস] সগ্ধান পাইলেন অমৃতকুণ্তের | 
মুঠ অতিক্রম করিয়া, মৃত্যুভয় জয় করিয়া শুরু 
করিলেন এক নবজীবনের জ্যাক । এই নব- 
দীধশে তাহার নূতন কর্তব্য, নূতন দায়িত্ব-_-এই 
আমুতবারি পিঞ্চন করা ভাপদঞ্ধ মানবের 
ঘখোনুখ হদয়-মরতে--ভৃষগক্ি্ট সংসারের 
লবণাক্ত বালুকাবেলায়। তাহারই মাধ্যমে এই 
ম্বঃ)ময় শ্বার্থছন্বপূর্ণ পৃথিবীতে রচনা করা এক 
অমর কানন-_যাহার নাম শান্ত সভ্য উন্নত 
উদার এক মানবসমাজ 

গ্রন্থের নাম ও বিষয় সম্বদ্ধে আমাদের কিছু 
উপলক্ধি হইল ; এখন দেখা যাক গ্রস্থকারের কি 
এমন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি ইহা লিখিলেন ? 
লিখিলেন, বলিলে হয়তো ঠিক বলা হইবে না। 


কথাপ্রলঙ্গে ৯৯ 


লেখার জন্য নির্বাচিত হইলেন । “কথামত” রচিত 
ও প্রকাশিত হইবার পূর্বে ও পরে শ্ররামকুণের 
একাধিক শিষ্য ও ভক্ত তাহার অম্বৃতবাণী জন- 
সাধারণে বিতরণ করিবার কাধে ব্রতী হইয়াছেন। 
কিন্তু দেখা যায়__'শীমাকে যেন শ্রীরামক্জ 
নির্বাচিত নিযুক্ত করিয়াছেন । রাত্রে মণিকে 
শয়ুনের পুরে একদিন একাত্তে বলিতেছেন__“আজ 
কি সব বললাম'_মণি সেবা করিতে করিতে 
বলিতেছেন-_যাহা শনিয়াছেন__যেব্ধপ ধেমন মনে 
আছে ; শ্রীরামরুষ্। ছ-একটি সংযোজন করিয়া 
ধিতেছেন,। বলিতেছেন-এইটা এইরকম-_- 
অনেকটা যেন ছাত্রের দৈনন্দিন লিপিকার্ধের 
সংশোধন! আর একজন শিষ্ককে তাহার ঘরে 
বসিয়া এক্সপ লিপিকাধ করিতে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলেন, “কি কগছিস বে? শিষ্--বলেন, “আপনার 
স্বন্বর মধুর কথাগুলি লিখে গাখছি-_-অনেকের 
কাজে লাগবে ।” শ্রীরামক্ষখ বলেন, €ওর জন্যে 
লোক আছে ।-- তোমাদের কাজ আরও গভীর 
ও ব]াপক। 

মাস্টার মহাশয়ের স্বতিশক্তি ছিল প্রথর, 
প্রকাশশাজও হধয়গ্রাহী এবং যুগোপযোগী, যে 
জন্য দেখা যায় “শারামঞ্ষকথামত' অবিচ্ছিন্ 
ধারায় প্রকাশিত ও প্রবাহিত হইতেছে, নানা 
শ্তরের নানাভাবের মানুষ ইহা! পড়িতেছে-_ইহার 
শিক্ষা সাধ্যমত জীবনে রূপায়িত কহিতে চেষ্টা 
করিতেছে । নিঃসন্দেহে বল! যায়, আজিকার 
পৃথ্থিবীতে অধ্যাআজীবনের সাধকের 'পক্ষে কথামত 
নিত্যসহচর “বন্ধু, দাশনিক ও পথপ্রদর্শক'_ 
সংশয়াকুল জীবনের অন্ধকার পথে “কথাম্বত' এক 
আলোকসম্পাত। শোকতপ ম্ৃত্যাভয়ে ভীত 
ংসার-জীবনে 'কথামতে'র কথা সত্যই 
অমৃত সমান। 


শিক্ষার মুল উদেশ্য 


স্বামী বীরেশ্বরা নন্দ 


শিক্ষা শিখ্খদের কেবল মাত্র লিখতে পড়তে 
ও অঙ্ক কৰতে শেখানো! নয়) এমন কি কোন একটি 
নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান-বিতরণও নয়, যথার্থ শিক্ষা হ'ল 
--অজ্ঞতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে শিশুদের উত্তরণ 
ঘটানো এবং যে-সমাজ্ে শিশু জন্মেছে, সেই 
সমাজের আদর্শ অনুযায়' শিশুকে পূর্ণ বিকশিত হ'তে 
ব! পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে সাহায্য করা। শিশুর 
পূর্ণতাপ্রাপি বলতে আমরা বুঝি যে, শিশুর মধ্যে 
তার অন্নিহিত কঙকগুলি গুণের বিকাশ হয়েছে 
কিংবা অন্তরগুহায় নিহিত সম্পূর্ণতার কিয়দংশ সে 
আন্ত করতে পেরেছে । আমাদের ব্যক্তিত্বের দুটি 
যাত্রা--পৎ ও প্রাতিভাসিক ( (170 1091 2100 1116 
॥1)1816171) 1 এই প্রাতিভাসিক মাত্রাটি যাবতীয় 
পরীঞ্ামূলক বিজ্ঞানের বিষয় এবং সে-দকল বিজ্ঞান 
ধিয়ে জ্ঞানের পরিধি বিস্তুত করা বাঁয়। অপরপক্ষে 
সৎ-মাত্রাটি ইন্দ্রি়াতীত, সুতরাং ইন্দ্রিয় দ্বার! 
সর্বপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বহিভূতি। প্রত্যেকের 
মধ্যে অশ্গলান “সৎ” বা প্রকৃত সত্তাটি পূর্ণাদ 
নিখুত। তাকে বলা হয় পরমাত্মা, আত্মা, ঈশ্বর 
ইত্যাদি । মানুষ যত বেশী তার এই আস্তরসত্তার 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভাববিনিময় করতে পারে, সে ততই 
আভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং পূর্ণতা আয়ত্ব ক'রে 
থাকে। এই কারণেই স্থামীর্জী শিক্ষার সংজ্ঞা 
দিয়েছেন, মানুষের অন্তনিহিত পূর্ণতার বিকাশ- 
সাধনই শিক্ষা । সুতরাং আমরণ যখন আমাদের 
জীবনে আমাধের আন্তরসতাটির পূর্ণবিকাশসাধন 
করতে সমর্থ হই, তখনই আমাদের শিক্ষার লক্ষ্যে 
পৌছে থাকি। পরমাত্মা বা আত্মা নামে পরিচিত 
এই আন্তরসত্তা টি শ্বরূপই পূর্ণতা । এই দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার কলে পেখব যে, শ্রীবামকফ প্রায় 
নিরক্ষর হওয়। সত্েও সম্পূর্ণ শিক্ষা অর্জন 
করেছিলেন । তুলনামূলকভাবে বলা যায় যে, 
সাক্ষর হওয়া সত্বেও আমর! অশিক্ষিত। 


আমাদের বিভিন্ন অসম্পূর্ততাই এই সংসারে 
আমাদের যাবতীয় বিবাদ্দবিসংবা্দ ও ছুঃখভোগে 
কারণ। এই দকল বিভিঙ্ন অসম্পূর্ণভা শিখে 
আমরা দ্বাবি করতে পারি না যে, আমরা শিক্ষিত 
বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার এই ক্রটি দেখিয়ে ধেবার 
জন্তটই ট্রারামরুক বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে 
শিক্ষাগ্রহণ করতে আপত্তি করেছিলেন । 

বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটি হচ্ছে এই শিক্গ! 
নির্দিষ্ট কোন আদর্শ বা লক্ষ্য অভিষুখে পরিচালিত 
নয়। একজন চিত্রকরের তার চিত্র সঙ্গদ্ধে 
স্ুম্পষ্ট ধারণ! থাকে, তেমনি একজন ভাক্করের 
স্বেতপাথর খণ্ড থেকে যে-মৃতি খোদাই কগতে 
হবে, সে-বিষয়ে পরিষ্কার পরিকল্পন। থাকে, কি 
বপ্তমানে একজন শিক্ষকের শিক্ষার আঞধশ বা লক্ষ 
সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই ; বরং বলা যেতে 
পারে, যে শিক্ষক শিশুকে শিক্ষা দিচ্ছেন : 
পড়াশোন। করাচ্ছেন, তার নিজেরই কোন পা? 
লক্ষ্য ৰা আদর্শ নেই। আমরা পত্র-পঞ্রিকায় 
আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবন্থা-প্রসঙ্গে সমালোটপ! 
দেখি। প্রারশ: আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পুন্গ9পের 
প্রয়োজনে বিতিম্ন কমিটি গঠন করা হব। এই 
সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য বহিরঙ্গ পাঠক্রম্র সংক্কাগ 
মানত, কিন্ত কেউই শিক্ষাব্যবস্থার মূল গণ? 
আদর্শহীনতা বা লক্ষ্যভ্রষ্টতার প্রসঙ্দ আলোচ৭! 
করেন না । এর সকলেই প্রথম থেকেই শুধুমাত্র 
বৈষত্ষিক ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান ব1 অপরাবিস্তার উপ: 
জোর দিয়ে এসেছেন। তাঁরা ফেউই পরাখিগ্ঠা? 
উল্লেখ পর্ধস্ত করেন না, এবং তার কোণ 
প্রয়োজনও আছে ব'লে মনে করেন না। ফপে 
শিক্ষা উদ্গেশ্য লীমিত হয়ে যা জীবিকা -অর্জপে: 
উপযোগী শিক্ষার্দীক্ষা। দেওয়ার মধ্যেই । অথ) 
পরাবিগ্াবিহীন শিক্ষান় শিক্ষিত কোন ব্/ক্ডিকেই 
প্রকৃত শিক্ষার অধিকারী বলা যায় না। 


চৈত্র, ১৩৮৮ ] 


আবার অপরাবিস্তার মধ্যেও আমর! কোন 
বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের দিকে সমস্ত 
জোর ধিচ্ছি। নবম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীকে 
সিদ্ধান্ত নিতে বল! হয়-কোন্‌ পদ্ধতিতে এবং 
কিভাবে সে ভবিষ্যতে জীবিকা উপার্জন করবে। 
এই নির্বাচনের পর এ বিশেষ বিধয়টি শিক্ষার্থীর 
অধ্যয়নের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে এবং বিশেষজ্ঞতার 
দোহাই দিয়ে অল্থান্ত সবকিছুই বর্জন কর! হয়। 
আমাদের বর্তমান ব্যবস্থা! শিক্ষার্থীকে একটি বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞ ক'রে তোলে ঠিকই, কিন্তু তাকে কোন 
উদার সার্বভৌম জীবন-রচনার শিক্ষা দেওয়া হয় না, 
যাআয়ত্ব ক'রে সে সত্যিকারের একদ্ন মানুষ হয়ে 
উঠতে পারে কিংবা অতীতের সাংস্কতিক 
উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। 
ভেবে দেখ, একজন ভারতীয় ছাত্র প্রধুক্ষি-বিগ্যার 
কোপ একটি বিশেষ বিভাগে শিক্ষা! লাভ করেছে) 
অথচ লে তার দীর্ঘ পাঠ্যকালের মধ্যে রামায়ণ, 
মহাভারত, কালিদাসের বা অতীত ও বর্তমানের 
কোন প্রজ্ঞাবান্‌ মনম্বী ব্যক্তির রচনার্ধি পড়ার সময় 
৭ সুযোগ পায়নি এত সব প্রযুক্তি-বিদ্তা আয়ত্ত 
করার পরও তাকে কিন্কু 'মানুষ' বলা চলে পা, 
গতিযকারের ভারতবাসী বলে তো তাকে 
অিহিত করাই যায় ন1। 

বওমান শিক্ষাব্যবস্থার অপর একটি ক্রটি হচ্ছে, 
থে যন্ত্রটি দ্বার আমর] লমন্ত বিদ্যা অর্জন করি, সেই 
“ঘন” সম্পর্কে সামান্ততম প্রয়োঙ্জনীয় যত্বও নেওয়া 
ইয় না। মানসিকতার উৎকর্ষ সাধন ব1 
উধবান্ধনের জন্য কোন উপযুক্ত শিক্ষাই দেওয়া! হয় 
না। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষব্যবস্থায় ধ্যান, 
একাগ্রতা ও নৈতিক পবিভ্রতা পালনের গ্বারা 
মপের সংস্কার ও নিয়মনের মাধ্যমে মনকে 
থস্যার্জনের যোগ্য য্তরকপে তৈরী কারে নেওয়া 


শিক্ষার সুল উদ্দেশ 


১৪৬১ 


হ'ত। তখনকার বিদ্ার কেঙ্তরগুলি থাকত শহর 


বা নগরের জনবসতি থেকে অনেক দ্বুরে এবং 
উপরি-উক্ত মনের চর্চার পক্ষে সেই পরিবেশ ছিল 
একান্ত অনুকূল__খলা বাহুল্য, দৃঢ়ভিত্তক বোধ- 
শক্রিসম্পন্ন জীবনের জন্যও একান্ত প্রয়োজন নির্জশে 
বাস ও গভীর মনোনিবেশ 


একটি শিশু তার পরিবেশ থেকেই অভ্যাস ও 
চরিত্র অন ক'রে থাকে । সুতরাং শিশুকে নির্িষ্ট 
উপায়ে গড়ে তুলতে হ'লে তাঙগ্রূপ গৃহের ও 
বিষ্তালয়ের পরিমগ্ডল স্টি করতে হবে। একটি 
চারাগাঘ স্ম্দর সমুন্নত একটি বনম্পতিতে পরিণত 
হয়, মনোহর ফুল ও সুমিষ্ট ফল দেয়, কিন্ত এই 
স্থ সচ্ছল দৃঢ় সম্পূর্ণ একটি বৃষ্ষ রূপে বিকশিত 
হয়ে উঠতে তাকে সাহায্য কর! দরকার। এর জঙ্ু 
প্রয়োজন উপযুক্ত সার.জল এবং অনুখুল বাতাবরণ। 
অনুরূপভাবে একটি শিশুর বিকাশও নানাভাবে 
নিয়মিত ও নিয়ন্জ্রিত হয়ে খাকে। সেই কারণে 
শিশুকে আদর্শ মাহুষন্ধপে গড়ে তুলতে হ'লে 
তদম্থকৃল জীবন যাপনের গুরুদািত্ব বাবা ম! এবং 
শিক্ষকগণের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। প্রাচীন 
ভারতীয় শিক্ষাকেন্ত্রথুলিতে আচাধগণ ছিলেন 
মহৎ চরিত্রের অধিকারী । তাদের ছাত্রগণ তাদেরই 
জীবন ও ব্যবহার দেবে অনুপ্রেরণা লাভ ক'রত। 

আমাদের ব্মানের |শক্ষাব্যবস্থা' ক্রটিপূণ 
হলেও শিক্ষকগণ তাদের চারিজশাক্ত ছাপা অপেক 
অভাব অনেকাংশে পূরণ করতে পারেন, পুর্ণ 
করতে পারেন প1ঠক্রমের অতিরিক্ত সাংস্কৃতিক ও 
আধ্যাত্িক কর্মকুটী প্রবর্তন কারে। এ খারা 
শিক্ষািগণ আধুনিক শিক্ষ।র সঙ্গে আমাদের জাতীয় 
আদর্শ ও সাংস্কৃতিক উত্তপ্রাধিকার আয 
করতে পারবে। প্রত্যেক শিক্ষককে তার 
বাড়ীটিকে একটি আশ্রমে রূপান্তরিত ক৫তে হবে, 
শিক্ষককে প্রাচীন কবিদের মতো] জীবন যাপন 
করতে হবে। এরূপ ব্যক্তির নিকটে গ্রাম ও 
শহরের মানুষ উপদেশ নিরেশ ও সাখপা লাভের 
জন্য যাবে। এবং সকল শিক্ষাথিগণ তাধের 
বিপধে-আপণদে এ শিক্ষককে তাদের বন্ধু, ধার্শশিক 
ও পথপ্রদর্শক রূপে দেখতে শিখবে ।* 


* এরামকৃক মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাপক খাকাকলে পৃঙ্যপাদ মহাগাগ রামকৃক মিশন সাগপা পাঠের 
শিক্ষণ-মন্দিরের প্রদর্শনীতে (১৩ই জানুআরি ১৯৬৬) ইংরেজীতে এক্টি ভাধণ দেন। সেটি এ প্রতিষ্ঠানের বাধিক 
পত্রিকা 'সন্দীপনে' (১৯৬৬) প্রকাশিত হয়। এই লেখাটি তাহারই বঙ্গানুব|দ--দ্বামী অভানন্দ-কৃত।--সঃ 


স্বামী অখগ্ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


[ শ্রীমতী বামিনীবালাকে রামচক্্রপুরে লিখিত ] 


১) 
শ্রীশ্রীদর্গ সহায় 


* মঠ 
৬৪৪০ 
পরমকল্যাণীয়াত্ব__ 
তোমার পত্র পাইয়াছি। সাবধানে থাকিয়। শরীর সুস্থ রাখিতে ভুলিও না। শ্বাস) 
ভাল ন1 থাকিলে মনও ভাল থাকে না, মন ভাল না থাকিলে অভীষ্ সাধনও হয় না। মহাপুরুষ 
মহারাজ সমভাবেই জাছেন । আমার শরীগ মাঝে ২ খুব খারাপ হয়। গত দুই দিন একটু ভাল 
ছিলাম। আব্র তেমন ভাল নয়। 


আশ্রম হইতে কয়েকজনের জর হওয়ার সংবাধ পাইয়া আমি দুঃখিত ও চিন্তিত আছি। 
বত শীপ্র পারি আশ্রমে যাইতে চেষ্1 করিব । 
তোমরা] আমার সেহাশীষ জানিবে। ইতি-_ 
আঃ গ্রাঅখগ্ডানন্ 
* (শাস্টকাওটি,১ 1160৬418৬17 43 15৬ )-৬ই ছাপ আছে ।-মঃ 


(২) 
শ্রী শ্রীছূর্গ৷ সহায় 
ষ মঠ 
বৃহস্পাতবার 
পরমকল্যা ণীয়াস্থ 
তোমাদের কুশল সমাচার পাইয়া সখী হইলাম । পর্ধবধ! শ্রশ্রগাকুরের স্মরণ মশন করিয়া 
সংসারের সকল কাষ করিবে। 
আমি আজ এখশি ছুই ধিনের জন্ঠ কাশীপুরে খাইব। তোমা আমার ও এখাপকাগ 
সকলের শুভামীব জানিধে। মহাপুরুষ মহারাজ সেই একই রকম আছেশ। আমি প্রায়ই অন্ধ 
বোধ কার । ইত্তি-- 
আ: শ্রীাঅখণ্ডানস্গ 
ক. পোস্টকাওটিতে 1)01)7 51 ১17110 উন 3511018174৯ ছাপ মাছে ।-সঃ 


(৩) 
সহায়-- 
*শণিবার 
পরমকলটাণীয়া স্ব_ 
আমার গ্লেহাশীষ তোমরা জানিবে। পৃঃ মহাপুরুষ মঃ দমভাবেই আছেন। আমি প্রাঃ 
১৬ পিন কাশীপুরে এক ভক্তের বাটীতে একটু ভাল আছি। 
আঞ্মের এক মহারাজ অন্্্থ আছেন । সেইজন্য আমি চিন্থিত আছি। 
তোমার্দের 
সতত শুভানুধ্যারী 
শ্রীঅখগ্ডানন্দ 
_*. গোস্টকার্ডটিতে 0038120%৮] %3 &০৫ 93 081,001::4--এই ছাপ আছে ।--সঃ 


চৈজ্ব, ১৩৮৮ ] স্বামী অথণ্ডানদ্দের অপ্রকাশিত পঞ্র ১৩ 


(৪) 
জ্রীীত্র্গা সহায় 


. *২রা ফাজন 
পরমণ্তভা শীর্ববাদ মত্তঃ-__ 


পরে তোমা পত্র পাইলাম । মাইর মহাশষেও পঙেই তোমাঁত সংলা পাই। 
আমার পত্র পাইবাবু পর তাহাকে এই সংবাদ দিও । 


তুমি ৬দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠ দশন করিয়া ওখানে আসিয়াছ জানিরা আনন্দিত হইূলাম। 
আমার শরীর সর্বদা ভাল থাকে না। এখানে কাল শ্রশ্রঠাকুরের শুভ তিৰি 
পৃজা। বডব্যস্ত। ইতি-_ 
মজলাকাঙ্ী-_ 


গ্অখগ্ডানন্দ 
৮ পোস্টকা$টিতে 01911018111 31 10059811110 51)510)-এহ পাপ আছে ।- সং 


[ শ্রর্জিতেন্্রনাথ চৌধুরীকে ঘাটালে লিখিত ] 
৮%1 


শ্রীশ্রীতর্গ1৷ সহায় 
৮1১৩৪ 
পরনকল)|এববেযু- 
অনেকদিন হইল (তামার পথ পাইয়াছি। আতিশয় ব্যন্ত থাকার পত্র দিতে এই বিলম্ব 
হইইল। সর্বদা আমার শরীর ভাল থাকে না। শিদারুণ শীতে এ বত আমি একটু কাবু 
আমার বাতের যন্ত্রণা পায়ে ও কোমরে বোধ হয়। এমে শ্রশীঠাকুরের কপায় সব হইয়া যাইবে। 
তাহার নাম ছুই সন্ধ্যাযেন অবশ্ঠ / ২ করে। আমার শুভাশীর্ববাদ তোমা জানিবে। ইতি-- 


শুভানুধ্যায়ী 


ভ্রীঅখগ্ডা নম্ধ 
পুঃ ভৃঁমিকম্পের সেব(তাগ্াণে শ্রমতীর নামে 
ক 


ছু পাঠাইবে। ইতি-_ 
শ্রঅথগ্ানন্ধ 


* পোস্টকাড)তে 016011171১1 17151) 01 ঠ01১81111) ১1১,507 এহ ভাগ মাছে। ০দঃ 


(২) 
শ্রীশ্রীতূর্গা সহায়__ 
ক২৬]১২৪১ 
কল্যাপবণেধু_ 
এমশ হানামায থাকি এ এত পত্র পাই, যে, যথাসময়ে তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হর 
পা । একজন লেখক ছিল, সেও এখন নাই । 
তোমর1] আমার শুভাশীষ জানিবে। আমি এখন কোন ওষধাদি ব্যবহার করি না। 
আমা? হৃদরোগ জাছে। এই রকমেই ধে করটা দিন যায়। ইতি-_ 
শুভাঙুধ্যায়ী-_ 
প্অখগ্ডানম্দ 
* পোস্টকাটিতে 110170],/ 10 82] 35 101557119/1)/1)- এই ছাপ আছে।-সঃ 


স্মৃতিকণা 
শ্রামতী উধারাণী বসু 


পিঙ্গের একটু পরিচয় দিচ্ছি। নিজে পরিচয় 
দেওয়া! সাধারণতঃ 'কাচ। আমির বিলাস। কিন্তু 
আমার পরিচষ শ্ররাম$্ষ-কেন্দ্রিক, যা পাকা 
আমি'র পায়ে পড়ে। তাই নিঃসঙ্কোচে লিখছি । 

আমি শ্রীরামকুষ্দেবের অন্তরঙ্গ গৃহী-ভক্ত 
বলরাম বস্থুর দৌহিত্রী। বলরাম বনু সন্বদ্ধে 
সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞান দিয়েছেন জ্গন্মাতা 
শীশ্রুপারদা দেবী। তিনি বলেছেন, গাকুপের 
সমধ্ত গৃহী-ভঝদের মধ্য বলরাম বন্থ সবচেয়ে 
বড়।? এই উতজিটি আমগা পাই 'শশমাধের 
কথা, গ্রন্থে। বলপ।মবাধুর অর 
অন্থখের সময় ভগবান শবামকন্ণ। বলেছিলেন 
শশ্রীমাকে, 'আমার বলরামের সংসার জেসে 
যাচ্ছে, আর তৃমি দেখতে যাবে সন"? ম' 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "যাব কিসে 2 উত্তরে 
ঠাকুর বলেছিলেন, ছেটে 191” পে অবশ 
পালকি পাওষ। যায়। তণু লক্ষণীয় যে, ঠাকুর 
বলেছিলেন, “আমার বলরাম মাকে 
দক্ষিণেশ্বর থেকে হেঁটে বাগবাজারে বলরাম 
মন্দিরে যেতে বলেছিলেশ। ঠাকুর তো 'আমি', 


কানু 


এখং 


'আমার' শখ ব্যবহারই করতেন শা। কিন্তু 
বলগাম বস্থর ক্ষেতে এর ব1তএম দেখি। 
ইংবেজী ১৯১ সালের ঘটনা । আমার বয়স 


শশ্রমা তখন বলবাষ- 
বলপাম-মন্দিরের ভিতরের 


তথণ প্রায় চাএ বছর। 
মন্দিরে ছিলেন। 


বাড়িতে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই বাঁ দিকের 
ঘরে তিনি থাকতেন। তিনি থাকবেন বলে 
আমার মামা বামকুষ বস্তু তার জন্য বারাগার 
ন্নানের ঘর তৈত্নী ক'রে দিয়েছিলেন। 

একদিন জমি নীচে সান করে কাদতে 
কাদতে উপরে আসি । শ্রীশ্রীমা ঘর থেকে বেরিয়ে 
আমায় কোলে তুলে নেন। আমার পা 
শ্রশীমায়ের গায়ে লাগছিল, এতে অপরাধ হয় মণে 
ক'রে আমার দিদিমা বলরাম বন্ধুর জী এব" 
পরম পুজাপাদ স্বামী প্রেখানম্দ মহারাজের [দি 
কফ্ভাবিনী বন্থ--আামার উপর বাগ করেন, 
তাাতাডি এসে শশ্বমাযের কোল থেকে আমাকে 
নেমে আসতে বলেন। শশমা দিদিমাকে 
বললেন, অত ছোট যেয়ে, মা ভগবতী, গতে 
দোষ নেই এই দিনটির স্বতি আমার মাঁনস 
পটে আজও উদ্ল রেখায় অস্কিত রয়েছে । এটি 
আমা সম্পদ । লোককে 
মতো নয়। তবে আমি [লখছি পৃজাপাদ স্বামী 
গহশাননজীর আদেশে । 


আস্ত বলবার 


করুণামযী যা আমার! জীবন-প্রভাতে 
একদিন তুমি আমায় কোলে তুলে নিরেছিলে। 
আজ আবু-স্্ধ অন্তাচলে যার়। আমায় ঝুলে 
আছ কেন মা! তোমার অভয-অস্কে আবা;? 
স্থান দাও-এই মিনতি তোমার রাষ্ 
পানু । 


শীরামকৃষ্ণ-ৰিভাসিতা মা সারদ' 


স্বামী বুধাণন্দ 
| পূরবাঙ্থবৃতি ] 


মপ-মুখ-এক- ঠাকুরের যেমন কথা তেমশ্রি 

জাচরণ। দুশ্চরিত্র মন্তপ ভুরাচারী গিরিশ ঘোষ 

প্রত্/ক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে ঠাকুরের “অপনান?র 
সাধন-বিজ্ঞাবের সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন £ 

"আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে 

জানি নী; কিন্ত এই ধারণ] ছিল যে আমি 

যেমন আমাকে ভালবাসি, তিণি যদি 

আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন, তাহা হইলে 


তিনি ঈশ্বর। তিনি আমাকে আমার 
মতে" ভালবাসিতেন। আমি কথনও 


বধ পাই পাই, কিন্ত তিনি আমার পরম- 
বন্ধু, যেহেতু আমার দেব তিশি গুণে 
পরণত করিতেন । [তিনি আমার অপেঙ্গ 
আমার পেশী ভালবাসিতেণ। আর এক 
বিষ তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে,যে 
আপশাকে দোষী জ্ঞাণ করিয়াছে তাহাকে 
তিশি ভাল করিয়াছেন । পরশপাখর 
স্পশে মহাপাপীর হৃদয় শ্বণ হইয়া যাইত। 
আপনাকে দীনভাবে ভাবলে তিনি 
মহাপাপীকে আশ্রনক় দিতেন, কারণ 
দেখিয়াছি থিয়েটারের বেশ্যাদিগকে আশ্রয় 
দয়াছেন। তুভীযর়ত: তিনি যেকত কথা 
বলিতেন, তাহা বুঝা কঠিন, যেমন বেশ 
দেখিয়া বলেন “আনন্দময়ী' ; কাশী দেখে 
সোণার কাশী; তবে তার পৃষ্টিমাত্রেই 
সব সোণা হর । যেহেতু তাহার ভক্তগণকে 
যদি কেহ একত্র করেন, তাহা হইলে 
তাহার দৃষ্টিতে যে সোপ! হয় তাহা বুঝিতে 
পারিবেন ।:::৮৬২ 

”“.*'যদ্দি অন্যরূপ ঈশ্বর থাকেন, তা হ'লে 


আমি ক্কুকহবো। আমি খ্বণিত বারাক্গণ। 
গুহ হইতে তাহার নিকট গিয়াছি, 
আমাকে বসিতে আলন দিয়াছেন। 
তামার জন্য দক্ষিণেশ্বর হইতে পাপ- 
থিয়েটার গৃহে মঠাই লইয়া আসিয়াছেন। 
আমি এ ভালবাসা কোথাও পাই নাই। 
আমাপ নিকট তিনিই ভগবান্‌, তিনিই 
অবতার । তাহার এক কথায় আমার 
জীবনে যুগান্তর হইয়াছে । "তাহাকে 
মানা, ভালবাসা, পুজা কণা কঠিন পয়_ 
তাহাকে সুলাই কঠিন ।*০৩ 
যুগধম-সংস্থাপন ব্যাপারে ঠাকুরের যু) ৭ 
ফলপ্রন্থ শৈলী ছিল 'অপনান”। এই বে গিরিশ 
বললেন £ তীহাকে মানা, লব সা, পুঙ্গা করা 
কঠিশ শয়--তাহাকে হুলাই কঠিন।” এতে 
প্রতিভাত হল পাকি, গার হয়ে বসেছেন তার 
অভ্তধামী? ঠাকুরকে তুলাই ধার পক্ষে হয়ে 
পড়েছে মর চেয়ে কঠিন, তার আধ)াক্সিক উর্ধব- 
গামিতা রোধ করতে পারবে বিশ্বের কোন্‌ শাক্তি ও 
ঠাকুর এটি বিশেষ কারে চেয়েছিলেন যে, তার 
উত্তরসাধিকারূপে শ্রমায়ের প্রস্ততি-শিক্ষণে তার 
আসন্তরজীবনে ব্যাপক ও গভীরত।বে আতঙ্খদ ও 
দ্বতঃম্য্তঃ অপনান? অল্শীলিত হয়। সেন 
বেছে-বেছে শুদ্ধ আধার পবিজ্র পালক ৭ মহল: 
ভক্তদের মায়ের কাছে পাঠিত্বে [দতেন। 
অপ্রত্যাশিতভাবে অচিরে ঠাকুর এটি দেখে আতি 
প্রসন্ন ও আন্ত হয়েছিলেন যে অপনালার যোগ" 
পাধশায় শ্রমা জন্মসিদ্ধা হলেও [তনি সবদা সঙ্ঞানে 
ও অনৈচ্ছিকভাবে ভার ৮্াও কারে ৮চলেছিলেন। 
যোগীন-মা একদিন দেখলেন, শ্রীম' কতকখলি 


৬২ বামরুফ মিশনের অধিবেশনের দিনপঞ্জি 3৪ অধিবেশন, ২৫শে জুলাই, ১৮৯৭, পৃঃ ১৯ 
৬৩ তেব, ১৭ অধিবেশন, ১৫ আগস্ট, ১৮৪৭১ পৃঃ ২৮ 


৭৩ ছা 


পাশ শধু চুলহপাতি দে সাজলেশ এবং 
কতকগুলি ভাল ক'রে সাঙজলেশ। তান দ্িজ্েস 
করলেন: “এগুলিতে মশলা-এলাচ দিলে না? 
ওগুলি কার, এগুলিই বা কার? মা উত্তর 
দিলেন ॥ “ষোগেন) এগুলি ( ভালগ্লি ) ভক্তদের 
-ওদের আমাকে আদরযন্ব ক'রে আপনার কনে 
শিতে হবে। আর ওগুলি (অন্তগুলি) ওর (ঠাকুরের) 
জন্তে, উনি তো আপনার আছেনই ।”* 

শ্রমায়ের স্বরূপানুভূতির সঙগে যখন তার এই 
জীবণ-ত্রত-সচেতনতাপ সংযোগ আমরা দেখতে 
পাই, তখন এটি বুঝতে পারি থে শ্রমায়ের দায়িহ 
গ্রহণে অগ্রগতি 'আপনান'র যোগ-বস্সে 
লক্ষযাভিমুখী বিবতিত হয়ে ১লেছিল, পিছ্ছের 
মাক়্হদয়ের তাগিদেই | 

এটি অতিশযে।ভ্ি নয়, অল্লোকি থে আমার 
জীবে আচারত একান্ত শ্ঞ্জনিমাস ধনের 
'অপণ|ন'সোগের যে অত্যাশ্চধ প্রকাশ এ বিকাশ 
হয়েছিল তার তুলন! মানুষের ধর্মের ইতিহাসে 
নেই। তার দেহাণলানের পরেও এই প্রকাশের 
কান্ত জ্যোতি-শিস্তারের গতি ঝদ্ধ হয়নি। হারাই 
শ্ীমায়েপ জীবনী ও বাণী মশোনিবেশ কারে অন্দাবণ 
করেছেণ, তারাই এ-সতাটি অনুভব করেছেন। 

শ্রমায়ের আঅিপনাপার সাধনা শুধু যে তার 
স্বধয়ের আবেগের অভিব্যভি, তা শয়--হাপয়ের 
আবেগেপ চেয়েও আর৪ অনেক গভীরতর 
আধ্যাত্িক সংবেদ-সমষ্টি এতে নিবিষ্ট আছে। 
এ লংবেদ-নিয়ে সবাংশে শিণেয় না হলেও এদের 
উত্সগ্ালর সন্বন্ধে !কছু দারণা করা অসম্ভব 
বলে মনে হয় পা। একদিকে জীমায়ের ছিল 
অঠৈতামুভূতি-জনিত স্মদর্শন-প্রাতিতা, যাঁর 
সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার অতি উদার ম্বতঃন্চ 
তৃমা-সংহিত মাস্ভৃভাণ। 


৬৪ শ্রীম] সারদা দেবী, পৃঃ ১৪৩ 


ছে ধন 


৫ তেব, পৃঃ ৪৯৪ ৬৬ 


| ৮৪তম বধ্"তর সংখ্য। 


ভাই শুমায়ের এই অনুভূতি-প্রন্ত অবিশ্বান্ 
উক্তি: “আমার শরৎ (সারদানন্দ ) যেমন 
ছেলে, এই আমজদ ( জেলখাট1 ডাকাত ) তেমন 
ছেলে ।,** আমজরের প্রতি মায়ের যে ব্যবহার 
তাতে রয়েছে সেই জ্ঞানাগন যা দর্শনে-মননে 
আধ্যাত্মিক তত্বব্ষয়ে আন্তরিক সাধকের চোখ 
উন্মীলিত হয়| 
মানুষ কেউই সম্পৃণ নিদোষ নয় জেনে) এ 
সকলের অন্থানহিত দেহকে সশ্রদ্ধভাবে ও 
সোৎ্সাহে মেনে নিয়ে শ্রীমা সকলকে সমভাবে 
এহণ করতেন । কিন্তু এই অনবদ্থ ভাবটি আবার 
কোন কোন মাগ্াভিমানী ভক্তের সম্থ হত না। 
চারের কোন বিশিষ্ট ভন অন্য এক ভভ্কে 
আঁটরদে অস্গ হয়ে শ্খাকে যখন উপরোধ 
করলেন যে, ভিনি ষেন তাকে তার সমীপে আসতে 
না (দন, "ভাতে মা অতি সামান্ত শব্দে একটি আত 
'অসামাল ঘোষণা করেছিলেন £ “আমার ছেলে 
মধি পূলোকাদা মাগে, আমাকেই তো ধুলো গেড়ে 
তক কোলে শিক তবে 0) সদ 
সার ভাজবহরল চিত এই গানটি 
গাইডেন : 
“সতনে ভরদয়ে প্েগো আদারণী শামাঁমাকে। 
মস তই পেগ আর আমি দেখি 
আপু যেন কেউ শাহি দেশে । 
মারে (দিয়ে ফাকি আয় মন বিরলে দেখি, 
পসপারে সঙ্গে পাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে। 

( মানবে মাঝে সে ষেন মা বলে ডাকে )। 
কটি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিও নাক' 
জ্ঞান-পয়নে প্রহরী বেখঃ সে যেন সাবধানে থাকে । 

(খুব যেন সাবধানে থাকে )0*? 

ভবতা পীর প্রত্যঙ্গ দর্শনাভিলাধী শ্রীরামরু, 


তদেবঃ পৃঃ ৩৯৭ 


৬৭ শ্র্রীপামকুঞকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৮২, পৃঃ ১০৮ 


আন-শক্কি, ভক্তি-শক্তি, সেবশন্ডি, প্রেমশাক্তি,। 
উদ্ধার-শক্তি ও আশন্দ-শক্রির গ্রতিতূ পে রেখে 
: াদেন স্তর ভাবায়তনের কেন্দ্রভুমিতে, অগৎ- 
: ৰল।াণের সেই পূর্ণ ঘটটি যেন ত্যাগে, জ্ঞানে, 


দৈন্ব, ১৩৮৮ ] 


ধথন কঠোর সাধনার রত ছিলেন, এইটি ছিল 
ষ্ার অন্তরের ভাব। তারপর ইচ্ছাময়ীর কপায় 
ধন তার জ্রীমীজগদদ্বার প্রতাক্গ দর্শন হ'ল, এবং 
তাকে যক্ত্রতত্র যখনতখন দেখাতি পেতেন, 
দেখতে পেতেন সর্বভৃতে, দেখতে পেতেন এমন 
'ক পতিতাতেও, তখন আব আদরিনী শাম? 
মাকে--ধিনি সব কিছু হয়েই আছেশ- আডাল 
ক'রে রাখার প্রশ্ন উঠত ন!। 

কিন্তু পল্লীতরুণী সারদা! যথন 
উপকঠে দক্ষিণেশ্বরে এলেন ভার জীবন সাধনাএ 
ধৃতী হ'তে, তখন শ্রীরামকু্চ তাঁকে অতি সাবধানে 
রাখলেন । তার আধ্যাত্মিক সাধনার বাতাবরণ 
ধাতে অণুমার ব্যাহত না হয়, ঠার সহজ 
পদ্দাশীলতা, স্বকীয় ভাব এবং স্বাস্থ্য অবস্থাধীনে 
ধাতে সুরক্ষিত হয়, সে-দিকে তিনি পদাজাগ্রাত 
"টি রাখলেন । 

শ্রীমাকে প্রকট করার জন্ত ঠাকুণের আতান্তিক 
বাপ্ঠতা ছিল না। কিন্ত তার এই এক বিশেষ 
'গ্রভা ছিল যে, ধাকে শিজে? ত্যাগ শক্তি, 


নগরের 


ভক্ষিতে, সেবায়) প্রেমে ও আনন্দে পূর্ণ হয ! 
স্জম্য তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে পাখার 
ধয়োজন ছিল। আর অন্গরালবতিনীর প্রহরী 
এখেছিলেন নিজের জ্বাননয়নকে। ঠাকুর 
দে শিষ্টাদর্শে ও অধ্যাত্ম-আপদর্শে শ্রীমাকে পূর্ণ 
বিকশিত হবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন, তাতে 
ঈল রক্ষণশীলতার বনেদী গাল্তীর্ধ ও উদার 
তনশীলভার দুঃসাহসী প্রেম । ঠাকুরের অতি 
যাপিক ৭ সবার্থপাধক শিক্ষা গুণেই হোক, বা 
খমায়ের আত্ম-বিকাশ-প্রতিভার গুণেই হোক, 
তিনি ধন বয়ংসম্পূর্ণা হয়ে আবির্ভৃতা হলেন, 


শীরামকষ্-বিভাপিত! মা সার" 


১০৭ 


তন দেখা গেল জগতের ইতিহাসে শ্রমাতে এমন 
একটি মাশবী-দেব প্রকাশ সংঘটিত হয়েছে হা 
সত্যি অনুপম 

মানুষকে গাকুর যত কিছ অমুল্য অধ্যাতু 
ধান-দাক্ষিণো পণী কারে রেখে গেছেন--সে 
ধাক্ষিণ্যে তার সব চেয়ে মৌলিক ও বগ্তত;ঃ অশেষ 
অধাত্ম-সংগ্কান আমাদের এই চিরকালের শ্রম | 
তার ভাব-অঙ্গনে সকল সন্কানের আত্ম-পৃতির 
অধ্যয় অধিকার | সেখানে ভাল-মন্দ, উষ্চ-নীচ, 
জযানী-অভ্তএন, শক্কিমান্-হুধল, উতঞ্রা *্-পতিত-_ 
সকলের অছি হয়েছেন স্বয়ং মা। মা আছেন 
আর আমি আছি, 'ভাবশা কি আর আছে আমার, 
প্রাণ খলে এ গান আমরা! সকলেই গাইতে 
পারি। 

এই ধে আমাদের শামা, তিনি যদিও শিজের 
প্রাণের প্রেরণাতেই আপন মাতৃহ্বে মহিমাস্বিতা, 
তবু শ্রঠাকুর এ-বিষর়ে কোন সম্তাব্তাকেই 
আপতনে রেখে যান শি। শ্রদ্টা, সহাঙ্থু$ভি 
এমপ কি আধ্ুতির মারধামেই গাকুর বশ্ুলাংশে এ 
বিষয়ে আম্মপ্রত্ুতি পিষয়ে আমাকে সাহায্য কারে 
আসছিলেন । তীর জীবনে একটিবার--শধু 
একটিবার ঠাকুর শ্রীমায়ের প্রতি কঠিন বাক] 
প্রয়োগ করেছিলেন। এই প্রয়োগ-প্রসঙ্গ টি 
অনুধাবন কপলে বোঝ! যাবে এ নভাটি যে, গাকুর 
তার ঈশ ধায়ত তার একক স্বদ্ধে নাশ মনে 
করতেন না। একটি মার প্রপর্গে শ্রমাকে 
আপাত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবহিত ন দেখে ঠাকুর 
তাঁকে তীব্রভাবে ভতৎসনাঁ করেও অঙ্তাঁপ ব্যক্ত 
করেননি । এ ঘটনা ভক্তদের এত গৌরবের 
ঘটপ1 যে, তারাও ভত্পিতা মায়ের পক্ষ হয়ে 
তার গন্য কোন সহানুভূতি অঙ্গু৬ধ করেন মান তয় 
না--আর এবিষয়ে মায়ের পঙ্গ হয়ে ঠাকুরের 
সমীপে তাদের কোশ অস্থখোগ ও অভিযোগ 
বিশেষ নেই। 


১০৮ 


তদের প্রতি শ্রীমায়ের যে আত্মীর়তাঁবোধ 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল তীর দঙ্ষিণেশ্বরের তপন্যার 
কাল থেকে, অধীর আগ্রহে ঠাকুর তার 
সামগ্রিকতা ও পূর্ণতা দেখে নিশ্চিম্ন হতে 
চেয়েছিলেন। এবিষয়ে যেদিন তাতে অণুমাত্ত 
অপৃ্তা ধেথতে পেয়েছিলেন, সেদিন তিনি সৈনিক 
শিক্ষকের মতো মাকে ভৎলনা করেছিলেন। 
ঘটনাটি হয়েছিল এইরূপ : 

ভক্ত বলরাম স্থপ শ্রী কঠিন রোগে অন্ুস্থা। 
ঠাকুর শ্রীমাকে বললেন: “যাও, দেখে এস গে | 
পাডাগ(য়ে মা পায়ে হেট পথ চলতে অভ্যস্ত 
ছিলেন, কিন্তু সহরে ধক্ষিণেখর থেকে বাগবাঁজার 
অবধি হেঁটে যাওয়াট! ভবাযতার দিব থেকে কতটা 
বাঞ্চনীয় হবে, সেটা ভেবেই হয়তো বললেন £ “যাব 
কিসে? গাড়িটাড়ি নেই।” এ ধুক্তি ঠাকুরের 
কাছে মোটেই দাড়াতে পারল পা। তিনি দৃঢ় শ্বরে 
বললেন £ “আমার বলরামের সংসার ভেসে 
যাচ্ছে, আত্র তুমি যাবে পা হেঁটে ধাবে--হেঁটে 
বাও।”*৮ অব) শেষ পধন্ত মাকে হেঁটে যেতে 
হয়নি, একটি পালকি জুটে গিছল । 

লক্ষণীয় এই যে 'খণ্ডন-ভব-বন্ধণ ঠাকুর ভক্তের 
সংসার ভেসে যার এটি চাইতেন না; চাইতেন 
যেন সংসারে ভক্ত ডুৰে না যার, ভেসে থাকে। 
যখপ সমন্টার, দুঃখের, আপধ-বিপদের প্রাবন আসে 


৬৮ শ্রীমা সারদা, পৃঃ ১৩৬ 
৬৯ তেব, পৃঃ ৯০ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--৩ষ সংখ্যা 


তখন নিমজ্জমান ভক্ত যে খুটি ধরে ভেসে থাকবে 
সে হচ্ছে--“ম! আছেন আর আমি আছি)” থে 
ঠাকুর “আমি? “আমার বলতেই পারতেন না, তার 
এই যে তারঙ্বরে “আমার বলরামের” বলে মাকে 
তিরস্কার করা, এটি কষ্ধঅবভারে ঘোষিত 
“কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্টতি”, এই 
সত্যেরই পুনরাবৃত্তি । এই ভর্খসনার অভিঘাতে 
শ্রমায়ের রামরষ্ণভাবগ্রাহী অন্তরে ঠাকুরের এই 
ভক্তাত্ম ভাবটি চিরকালের মতো! এমন নিবি 
ভাবে গেঁথে গেল যে, উত্তরকালে এটি তার আপদ; 
শ্ববপেরই একটি বিশেষ প্রকাশ বলেই সব সমধে 
প্রতীয়মান হ'ত। 
দিও বর্ধিত হয়েছে খে গকুর মাকে ভর্ঘমণ। 
করেছিলেন, এটি লৌকিক দিক থেকে বল, 
শমায়ের মনে কিন্ত এ কোণ স্থায়ী দাগ পড়েশি। 
তার প্রমাণ, পরবতী কালে তিনি নিজে 
বলেছিলেন : আমি এমন স্বামীর কাছে পড়ে 
ছিলুম যে, তিনি কখনও আমাকে 'তুই' পন্ড 
বলেন নি।” “ঠাকুর আমাকে কথনও ফুলটি 
দিয়েও ঘ| দেন লি) কখনও “তুমি? ছাড়া “ভুই' 
ধলেন সি।৮*১ “আহা! তিনি আমার সঙ্গে কি 
ব্যবহারই করতেন। একদিনও মনে ব)থা পাবা! 
মতো কিছু বলেন নি।”; 
| ক্রম*2 | 


৭* শ্রশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১৩৮৩১ পৃঃ ১২২ 


শ্রীপ্ীঠাকুরকে ও শ্রীশ্রীমাকে যে নামে ইচ্ছা ডাকিতে পারো । কারণ, 
তাহারাই সচল দেবদেবীর ঘনীনুত মৃত্তি, সকল অবতারের সমষ্টীভূত বিগ্রহ | 


স্বামী সারদানল। 


খোকা মহারাজের স্মৃতিকথ। 


সন্কলক : ব্রহ্মচারী নিচ ণচৈতন্য 


শ্ররামকঞ্জদেবের পার্ধদ স্বামী সুবোধানন্দজী 
ছারা রামকৃষ। মঠ ও মিশনে “থোকা মহারাজ 
ন!মে পরিচিত। তিনি ছিলেন বড়ই লান্ধুক, 
কাউকে কোন কথা সহন্ধে বলতে চাইতেন না। 
তীন্ব সাধ্কজীবনও ছিল অতি গোপনীয় । তার 
সঙ্গে ধার! খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন, শুধু তারাই 
তার সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পারতেন। তার 
পদ্ঘন্ধে যখন কিছু শুনি, আমর] আশ্চর্ধ হয়ে 
ধাইকী হ্বন্দর অনাড়্ধর সহজ সরল এই 
মহাপুরুষের জীবন, কী অহূল্য তাঁর উপদেশ! 
উপদেশগুলি হয়তো! কঠিন, অথচ পরিবেশাস্্যায়ী 
কত সহজ সরল হ'ত, যখন তিনি সাধু-ব্র্ষচারীদের 
কাছে সেগুলি বলতেন। তাঁদের মনে তার 
কথাগুলি গভীরভাবে রেখাপাত করত, ধা তারা 
(কান দিন ভুলতে পারতেন না। এই রকম 
একজন সাধু--তখন তিনি ছিলেন তরুণ ব্রদ্ষচারী, 
এখন প্রবীণ সন্যাসী-তার কাছ থেকে খোক। 
গহারাজের সম্থদ্ধে কিছু শোনার সৌভাগ] 
হয়েছিল। এই প্রবীণ লক্গ্যাসী-স্বামী বিদেহানন্দ 
"রাম মঠ ও মিশনে গঙ্জাচরণ মহারাজ নামেই 
পরিচিত তার কাছে থোকা মহারাজের সথস্ধে 
যাসশ্তনেছি, তা লিপিবদ্ধ ক'রে উদ্বোধনের পাঠক- 
গাঠিকাদের উপহার দিচ্ছি 

'থোকা” মহারাজ সত্যি খোকার মত ছিলেন 
-"কী সরল বালকগ্থভাৰ |! কখন কখন শিশুদের 
সন্ধে খেল! করতেও ভালবাসতেন। একবারের 
একটি ঘটন। খুবই লাধারণ, ভ1 সত্তেও তারই মধ্যে 
হার চরিত্রের একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়] বায়। 
ঘটনাটি ঘটে রাচি আশ্রমে | তখন ভাদ্ত্র-আশ্বিন 
মল, ক্ষুদে জামের সময়। আশ্রমের একটি 
গাছে ক্ষুদে জাম ভরতি হয়ে আছে। ছোট ছোট 
ঘেলের এ গাছের তলার পড়া জাম কুড়িয়ে 


খাচ্ছে । খোকা মহারাজ এ না দেখে সেখাশে 
গেলেন, আর তাধের সঙ্গে জাম কুড়িয়ে খেতে 
আরভ্ত করলেন। তাই দেখে একজন ব্রহ্মচারী 
তাঁর কাছে ছুটে গেলেন এবং নিষেধের ভঙ্গিতে 
বললেন : “মহারাজ, একি করছেন? আপণি 
কেনজাম কুড়িয়ে খাচ্ছেন? থোকা মহারাজ 
উত্তরে বললেন : “ক্ষুদে জাম খেলে ডায়াবেটিস 
সেরে যায়।”--এই বলছেন আর শিশ্ুম্বলভ হাসি 
হেসে এক-একটা ক'রে জাম কুড়িয়ে মুখে টপ, 
ক'রে পুরে দিচ্ছেন। এই দেখে ব্রদ্মচারী আর 
হাসি চাপতে পারলেশ না, তিশিও খোকা 
মহারাজের সে হাসতে লাগলেন। 

আর একটি মজার ঘটনা । খোকা মহারাজ 
তখন বেলুড় মঠে আছেন, একদিন মনে মনে ঠিক 
করলেন-মঠের সব সাধুকে নিম কারে কফি 
খাওয়াবেন । তিনি প্রথমে পাক্গাঘঘরে [গিয়ে 
পাচক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেশ : “আজকে 
কিছু পায়েস কি বেশী হয়েছে? পাচক ঠাকুর 
বললঃ ই) মহাগাঞ্জ, এক বালতি বেশী 
হয়েছে ।, খোকা মহারাজ সেই এক বালতি 
পায়েস তার ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলে সব লাধুকে 
নিমন্ত্রণ করতে চলে গেলেন। প্রত্যেকের ঘরে 
ঘরে গিয়ে নিমজ্্ণ ক'রে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। 
ঘরে এসে পায়েস থেকে দুধ আনু চিনির রস 
ছেঁকে বের ক'রে নিয়ে একটি পাত্রে রাখলেন। 
তাতে পরিমাণ মতো কফি-পাউডার মিশিককে 
ধিলেন। এদিকে নিমন্রিত সাধুর তো বেজায় 
খুশী-আজ খোকা মহারাজ তাদের কফি 
খাওয়াবেন । তার তাড়াতাড়ি থোকা মহারাজে। 
ঘরে এলেন। লবাই এলে তিনি প্রত্যেকের 
কাপে কাপে এপাত্র থেকে কফি ঢেলে দিলেন। 
সবাই এক চুমুক খেকে বলতে লাগলেন ; “আঃ, 
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ওয়াগ্ডারফুল, ভেরি শাইস! কী হুন্দর স্থইট 
ফ্লেভার বেরুচ্ছে ।--এই বলতে ধলতে সবাই 
থব আনন্দের সঙ্গে কফি থাওয়' শেষ করলেন । 
তখশ খোকা মহারাজ হাসতে হাসতে বলতে 
লাগলেন: “তোমাদের ঠকিয়েছি-_-পায়েদের 
কফি থাইয়েছি। সবাই তো অবাক। সবাই 
তার দিকে জিজ্ঞাবর দিতে তাকিয়ে আগ্েন। 
ভিশি ছষ্টু হেসে বলছেন £ প্রান্না-ঘর থেকে 
পায়েস এনে, তা 'ভাল কারে চটকিয়ে, কাপড় 
দিয়ে ভাল ক'রে ছেঁকে, ভাতে কফি-পাউডার 
মিশিয়ে তোম!দের খাইয়েছি।” সবাই ভখন ঠকে 
খাওয়ার হাপি ভাসতে লাগলেন। দেখে থোকা 
মহারাজের খব আনন্দ হাল। 

খোকা মহারাজ মঠে আছেন। একদিন 
তিনি রিভল্ভিং চেয়ারে বসে আছেন, আর 
মাটিতে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে একটু একটু কারে 
ঘুরছেন । তিনি যেখানে চেয়ারে বসে ঘুরছিলেন, 
তার ঠিক সামনের পরে (যেখানে এখন পুঃ 
ভরত মহারাজ নসেস) মহাপুরষ মহারাজ 
চেয়ারে বসে তাণ ঘোরা দেখতে পাচ্ছিলেন। 
তিনি একটি মাদ্দাজি লাল-পেডে গেরুয়া! কাপড 
প'রে ছিলেন। তিনি কাপকাটকে ভাজ কারে 
হাটুর ওপর তুলে খোকা মহারাঞ্জের কাছে উঠে 
এলেন । তিনি হাত-তালি দিয়ে নুতোর ভঙ্গিতে 
বলতে লাগলেন ; বা খোকা ঘোরে, বা থোকা 
ঘোরে ।-এই না শুনে থোকা মহাণাজ খুব 
জোরে জোরে ঘুরতে লাগলেন। খোকা 
মহারাজের বয়স তখন ৬০1৬১ বৎসর হবে। 
মহাপুরুষ মহারাজ্জের বয়স তার থেকে আরে! 
বেশী ছিল। ধারা এই দৃপ্ত দুর থেকে দেখ- 
ছিলেন, তারা এই ছুই মহাপুরুষের শিশুসুলত 
খেলা দেখে মুখ টিপে টিপে হানতে লাগলেন। 

খোকা মহারাজের চবিত্রের আর একটি দিক। 

একবার গরমের সময় তিনি বেলুড় মঠে 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ-্ওয় সংখ্যা 


আছেন। দোতলার শ্বামীজীর ঘরের পাশে পুর্ব 
বারান্দায় সন্ধার কিছু পৰে তিনি ইঞজিচেম্মারের 
ওপর গঞ্জার দিকে মুখ ক'রে শুয়ে আছেন। 
একজন ব্রঞ্থচারী হাত-পাখা দিয়ে তাকে বাতাস 


করছেন। খোকা মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করলেন : “এখন কি জোয়ার এল রে?' 
ব্রদ্ষচারী : হ্যা, মহারাজ ।” 


খোক' মহারাজ : এই যে শৌকাগুলি জোয়ারে 
এগিয়ে যাচ্ছে-__এই রকম সাধনভজন কারে এগিয়ে 
যেতে হয়। সাধকজীবশে৪ও এক এক সময় মনে 
জোয়ার আসে-_সাধনভজন করার ইচ্ছা হয়। 
তখন লেগে-পড়ে সাধনভজন করতে হয়। আর 
দেথ:, কিছুদিন তপস্যা ও পরিব্রাজক জীবন-যাপন 
শা করলে সন্গ্যাসজ্জীবন পরিস্ফুট হয় না।” 

খোক। মহারাজ রাঁচিতে এক ভক্তের বাড়িতে 
গিয়েছেন। সেখান থেকে রাচি আশ্রমে যান। 
তখন সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধী- 
নম্দজী (জিতেদ মহারাজ )। বাঁচি আশ্রমটি 
বেশী দিন স্বাপিত হরশি, তাই আথক অবস্থ1 
ভাল ছিল না। কফি-টফি ওখানে কেউ থেতেন 
নং, আর অতিথিদের জন্য কোন ব্যবস্থাও ছিল 
না। খোকা মহারাঞঙ্জ এসেছেন। তিনি কফি 
খেতে খুব ভালবাসেন। তিনি বিকালে বরাবরই 
এক কাপ কফি ধান। এখন কি কর! যায়--ভেবে 
শ্বামী বিশ্তন্কানন্মজী মহা চিন্তার পড়লেন। 
আশ্রমে একটি হিন্দুস্থাশী জমাদাবের ছেলে কাজ 
করত । আশ্রমের পাশে পাহাডের ওপর একজন 
আযাডভোকেটের বাড়ি ছিল। সেখানে এ 
ছেলেটি বাড়ির সব কাজকর্ম কারত। কোন 
উপায় নাঁ দেখে একজন ক্রহ্ষচারী এ জ্যাড- 
ভোকেটের বাড়ি থেকে কফি-পাউডার চেয়ে 
নিয়ে আসেন। স্বামী বিশ্ুদ্ধানন্দজী জাণতে 
পেরে বললেন £ “তুমি শেষ পর্যস্ত ওদের বাড়ি 
থেকে কফি-পাউডার চেবে নিয়ে এলে! ওখানে 


চৈত্র, ১৩৮৮ ] 


্জমাদারের ছেলেটি বাড়ির সব কাজকর্ম করে ! 
খোকা মহারাজ পাশের ঘরে শুয়ে ছিলেন। তিনি 
শ্রমতে পেয়ে বললেন: “ও জ্রিতেপ' 
তোমাদের বেদান্ত ক শু বইয়ে লেখা থাকণে, 
বাবহারে আসবে না? স্বামী বিশ্ুদ্ধানন্দজী 
আর কিছু না বলে চুপ কারে রইলেন। তিনি 
বোকা মহারাজের ইঙ্গিতটি বুখতে পারলেন। 
বখচিতে আর একটি ঘটনা । আশ্রমে তখন 
বেশী ঘর ছিল না জিপিসপত্র পাখবার। 
আঞজমবাসীরা প্রত্যেকের কাছে শীতের লেপ- 
কম্ছল যা ছিল, সব তাদের বিছানার ওপর পেতে 
তার ওপর একটা চাপ পেতে দিতেন। তার ওপর 
তর শুতেন । থোকা মহারাজ রশাচি গিয়েছেন। 
তিনি আঙমে )কেই একজন এক্ষচারীর নাম ধরে 
ছেরে জোরে ডাকতে লাগলেন। ব্রক্ষচাগী 
'তডাতাঁড়ি ঘরের খাইরে এসে বললেন £ আজে 
এঠপাজ) আগুন ।? থোকা মহারাজ তার ঘরে 
কেই ঢুপ্‌ কারে বিছাপার ওপর শুয়ে পডলেশ। 
বঙ্গচারী তার শোয়ার ব্যবস্থা করতে অস্ত ঘরে 
(গলেন। ঘর ঠিক ক'রে এসে দেখেন তিপি 
৬৭৭৪ ভার বিছানায় শুয়ে আছেন। [তিশি 
লঙ্ল! পেয়ে বললেন: মহারাজ, আপনা? 
'বছানা ঠিক হয়ে গেছে। আপনি চলুন-_সেখানে 


(শাবেন। খোকা মহারাজ বললেন : কেন এ 
এইট তো আমি বেশ শুয়ে আছ) 

ধন্ধচারী : মহারাজ) এটা আমা? 
বছান।-.'1” 


পোক। মহারাজ: “তুই এটার শুদতো? 
তবে আমি শুলে দোষ কি? কোন একম তা? 
ওঠাএ লক্ষণ না দেখে রক্ধচারী বললেন : মহারাজ, 
অন্ুতঃ একটা চাদর পেতে দি, বিছ্বানার ওপর? 
ধোকা মহারাজ £ “কোন দরকার নেই)? 
ভাগ্পর কিছু সময় চুপ কারে থেকে বললেশ : 
ঠ্ঠারে গঙ্গা, তুই আঙ্জকাল বড রাজপুজ হছে 


খোকা মহারাজের স্বাতিকথা 
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গেছিম্‌, না! 

ব্ষচারী ॥ 'কেশ, মহারাজ, ও-কথা বলছেন ? 

খোকা মহারাজ: “না, তোর বিছানাট। 
নরম নরম লাগছে তাই ।” 

বক্ষচারী : শীতের লেপ-কম্ষল 
জায়গা নেই) ভাই বিছানায় সব পেতে পেখেছি।? 

খোকা মহারাজ : তাই বল্‌। ব্রক্থটানীদের 
নরম বিছানায় শুতে নেই ।। 

খোকা মহারাজ মঠে আছেন। তিপি 
হ্কোতে তামাক খেতেন । টিকে ধরাবার জন্য 
মোমবাতির দরকার ই'ত। তিনি ঠাকুর-ঘরের 
পোড়া মোমবাতির মোম জোগাড় করতেন। 
তাঙপর পেপে গাছে পাতা কেটে ভার ডাটা 
লয়ে তার মধ হতো সমেত গরম মোম ঢেলে 
দিয়ে মোযবা।ত তৈরী করতেন। কেউ যদ 
বলতেন : “মহারাজ, আপনি আত পরিশ্রম কারে, 
মোমবাতি [নজে তৈরী না কারে কোন ভক্তকে 
বললেই তে। তারা আপনের সর্গে দোকাশ থেকে 
আপনার জন্য অনেক ভাল মোমবাতি কিনে 
এনে দেবেপ।? তিনি তার উত্তরে বলতেন : 
4১0101১7110 190 (অপবায় কোরো 
ন1) অভাবে পড়বে শা)। ভক্তদের বুকেপ পরী 
জল করা? টাকা নেওয়া উচিত শয়। আর যত কম 
নেওয়া যায় ভক্তদের কাছ থেকে, তত সাধুর 


পাখবার 


পন্ষে ভাল ) 

তরুণ বরক্ষ১।ীদের লক্ষ কারে, |তনি মাজে 
মাঝে তাদের সাবধাণ কারে দিয়ে বলতেশ 
“দেখ, ভভ্তদের কাছ থেকে কোণ জিনিস পিবি 
আর নিজেদের ব)বহারের জণ্) (জিনিসপত্র 
ভক্তরা ম! 


না। 
মত কম নিতে পািশ, তত ভাল। 
কিছু জিশিসপত্র দেন, সাধুদের জপ-ধ]ান থেকে 
তা কাটা যাধে। তারা যতই ভগবাপেএ নাম 
কারে দিক না কেণ, সাধুর জপ-ধ্যান থেকে কিছ 
ংশ কাটা যাবে। 


সারদা-সরস্বতী 


ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর 


অ-সার সংসার জানি ;জানি কিবা সার। 
অসারেই কচি মম-_তাই বার বার 

সার ভুলি? ছুটি নিতি অসারের পানে ; 
--শ্রেয়ঃ ছাড়ি? চলি সদ প্রেয়ের সন্ধানে | 
শেয়-প্রেয়-দন্-্রীস্ত বিবেক-বিহীন, 
আত্মার মহিম! ভুলি” ভাবি ক্ষুদ্র দীন | 
শুনিলাম নব বেদ, নব এক শুতি_- 
সার] জ্ঞানদারূপে এল সরস্বতী ! 


প্রান্তনের পাশে বদ্ধ অঙ্জানের ঘোরে 
কীট সম জন্মে যাঁরা, কাচে আর মরে, 
তাদের দেখাতে পথ, দিতে শ্রদ্ধা মতি 
সার-দ1 হইয়া এলে তুমি সরম্বতি ! 

হে সারদে ! সরম্বতি ! দেহ দিব্য জ্ঞান । 
প্রেয়; ছড়ি' শ্রেয়; যেন যাচে মোর প্রাণ ॥ 


চির জ্যোতির্ময় 
শীধাবকুম।4 মুখে পাপ।ায় 


(তামার সঙ্ধানে ফি4 
কালের দিগন্তে য়ে খা!ক, 
ক্লান্ত দৃ্টি খুজে মার অবিরাম; 
অনন্ত এ কাল-সিন্ধ 
অসংখা বুদ্বুদ 
ওঠে আর শিমেষে মিলায় ॥ 
শঙ লক্ষ শুষ সোম 
স্ষ্টি ও প্রলয় 
সব শুধু নিমেষের খেলা 
এ অকুলে (কাথা তুমি 
দিশা নাহি পাহ। 
ক্লান্তিহীন কালব্যাপী 
অসীম সীমায় 
কোথায় শাশ্বত তুমি 
বুঝিতে পারি না । 


“কোন কলে কষা তুমি, 
অগ্ঠ কণ্পে দেখি তুমি 'বাম'- 
এই নাম-রূপ সংজ্ঞা 
কল্লান্তার 
লীন হয় এ সাগরে | 
আবার ফিরিয়া দেখি 
জেযোতির সমুদ্র মাঝে 
'ঈশ? 'মুশা? কৃষ্ণ রাম? 
এক বিবাজে-_তোমা-মাঝে। 
সব কাল ব্যাপ্ত করি 
হেরি তুমি অনন্ত স্বরূপ 
'রামকুষণ চিরজ্যোতিময়। 


'কথাষুতে'র জন্মশতান্দী 


স্বামী চেতনানন্দ 


ডায়েরীগুলি সত্যি অমর হয়ে, রয়েছে ও 
থাকবে। একশ” বছর আগে (২৬শে ফেব্রআরি 
১৮৮২ ) শ্রীম'র ভাক্বেরীগুলির মধ্যে জন্ম নিল 
ভাবীকালের 'শশ্রিরা মরুষ্কথামৃত”। শতাব্দীর 
পদ্ধিক্ষণে বিশ্বের অধ্যাতবপিপান্থরা “কথামৃত'কার 
শ্রমকে জানাচ্ছে মৌন প্রণতি ও ব্যক্ত অভিনন্দন। 
ব্যক্তিগত ডায়েরী যে পৃথিবীর ধর্মসাহিত্যে 
সর্বোচ্চ অধিকার পাবে শ্রম” কখনই তা ভাবেননি । 
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ধ থাকতে চেয়েছিলেন গুপ্ত, কিন্ত 
পাগেননি। লুকিয়ে কলেজের চিলের ছাদে বসে 
ডাষেরী। পড়তেন, যাতে কেউ জানতে না পারে, 
কিন্ত বার্থ হলেন সে প্রচেষ্টা়। ভজেরা এ 
তাঁয়েরীর অমৃত আম্বাদ করতে চাইলে বলতেন, 
'”শ৪ কিছু না, নিজের জন্য লিখেছি।” কথায় 
বলে--“যত হয় গুপু, তত হর পো । বত হয় 
শত্রু, তত হয় তাক্ত।” 

পৃথিবী মৃন্দব) কারণ এর অঙ্টা নিজেকে 
একষে রেখেছেন। তিনি কথনও লোকসমঙ্ষে 
জহর করে বলেন না, “আমি বিশ্বের শক্ত 
“গম নানা নামে কথামৃতে লুকিয়ে থাকতে 
ঠয়েছেন, ধেমশ--মাস্টার, মণি, মোহিনীমোহন, 
একটি ভক্ত, সেবক, ইংলিশমযান। কৌতুহলী 
মান্গুষ ছুটে গেছে শ্রমর কাছে কথাম্বতের 
চরিব্রগুলিকে আরও ভাল ক'রে জানবার জন্য । 
জনৈক ভক্ত জটিল-চরিত্র হাজরার বিষয় জিজ্ঞাসা 
কণায় শাম বলেন, “হাজরা একধিন দক্ষিণ-পূর্ব 
বারান্দায় বসে মাল নিয়ে জপ করছে। ঠাকুর 
এ-কালীর মন্দির থেকে এসে ভাবে হাজার 
হাত থেকে মালা নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন__ 
ণললেন, “এখানে ( অর্থাৎ তার কাছে থেকে) 
আবার মালা জপ করা! কলকাতায় তো 
অগেকে মাল! জপ ঝরে--কেউ কুড়ি বছর--কেউ 


গচিশ বছর ধরে, তাদের কি হচ্ছে? ব্যাকুলতা 
না হ'লে কিছুই হয় না। এখানে ( অর্থাৎ 
তাকে ) দেখলেই চৈতন্য হয়ে ধায় 1১” 

হাজরার শেষট] কি হ'ল জানতে চাওয়ার 
শ্রম বললেন, “ঠাকুরের নাম করতে করতে তার 
শরীর যায় ।” 

জনৈক ভক্ত--.'কথামতে 'মণি বলে যে 
ভদ্রলোকের কথা আছে, তার শেষ অবস্থা 
কি হ'ল?” 

শ্রীম--“বলতে পারিনে কি হবে |? 

উত্তর শুনে সকলে হাসল। 


কথাম্বতের মণি, খিনি পরবতী কালে অগণিত 
মানুষের মাথার মণি হয়েছেন, তিনি বসতেন 
অধিকাংশ সময় শ্রাগামক্ফের পাপোশের ওপর । 
কীবিনয়! কী শ্রদ্ধা। কী ভালবাসা! ঠাকুর 
একদিন শ্রমকে বলেন, “তুমি এখানে কিছু চাও 
না, কিন্তু (আমাকে ) দেখতে আর ( আমার) 
কথা শুনতে ভালবাসো ; তোমার দিকেও আমার 
মন পড়ে থাকে: কেমন আছে_-কেশ আসে 
না--এই সব ভাবি।৮ ভাবতেও ভাল লাগে__ 
দেহধারী ভগবান্‌ ভক্তের জন্য কী ভাবেই না 
ভাবেন! ভাগবতে আছে, শ্ররুষ্ণ উদ্দবকে 
নিজের কাছে টেনে বসিয়ে দুহাত দিয়ে উদ্ধবের 
ডান হাতখাণা চেপে ধরে করুণকগে বললেন, 
“গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য।” কী অপূর্ব দৃশ্ব ! 
সৌম্য সগ্বোধনে বুঝাচ্ছে--তোমার মুখখানি 
শান্তিতে, মধুরতায়, লিগ্ধতার় ভরা । ত্রজে 
আমার প্রিয়জনদের ছুঃখবেদনা দূর কপ। 
কথামতের পাতায় পাতায় আমর দেখি ভগবানের 
ভক্তের জন্য ভাবনা । এতে মনে আশা ও 
আশ্বাস জাগে। 


১১৪ 


শ্রম ছিলেন অন্ঃল14, গস্তীপাত্বা, ফখনদী। ) 
তিনি ছিলেন মুখচোরা, বর্চোরা, গুপযোগী। 
শ্ররামরষ্চের ল'লাশাটেয তিনি বিচিত্র ভূমিকায় 
অভিনয় করেছেন_-লিপিকার, দুত, অস্তরক্গ সঙ্গী, 
সেবক, “ছেলেধর! মাস্টার” । 

শ্ররামঞ্চষ্চ অবতারে ছুটি বিশেষ বৈশিষ্ট 
ছবি ও কথাম্ত। অন্যান্য অবতারদের কল্পনা? 
ছার] চিন্তা করতে হম, কারণ তখন তো ক্যামের। 
ছিল না। ঠাকুরের তিনখানি ছবিই সমাধি- 
কালে তোলা! ভক্তদের ধ্যানের পক্ষে খুব 
স্ববিধা । আবু কথামুতের কথা, বর্ণনা, চরিত্র 
সব বাস্তব ৪ টাটকা । শ্রম জীবদ্দশায় প্রথম 
ধণ্ডের বট সংক্ষদের ামকাণডে লিখেছেন) “শ্রম 
বা মাস্টার বা? | 001 011 101)6 [,010, 474 
0. 501৬)1) একই ব]ঞ্ত | তিনি 9কু্ 
শপামকফের সঙ্গে থাকয়া যে সকল ব্যাপর 
নিজে চক্ষে দেখিয়াছেন বা শিজের কর্ণে 
শুণিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে বণনা করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । অগ্ত ভক্তদিগের হিকট শ্রানয়া 
লিখেন পাই। গ্রন্থের উপকপণ সমন্ধই তাহার 
দৈনন্দিন কাহিনী (13101 )-তে লিপিবদ্ধ ছিল। 
যে ধিনেই দেখিয়াছেনশ বা আানযাছেন, সেই 
দিনেই সম! স্মরণ করিয়া 19109 তে লেখা 
হইয়াছিল। ইতি গ্রন্থকার,” 

ডায়েবীর উৎস সম্বন্ধে শ্রম আরও বলেছেন, 
"ঈশ্বরের কাজ আমরা কতটা বুঝতে পারি? 
আমার ডায়েরী লেখার অভোস আগে থেকেই 
ঠকুত করিকে শিলেন। হেয়ার স্কুলে থাড ক্লাশে 
যখন পড়ি (১৮৯৭ 1 তিথন থেকেই ডাঙেরী লিখছি 
ক্রমাগত, দৈনানান কি ক€পা-, কাথা গেলাম--- 
এই সণ। জার ১০৮২ ফেব্রুয়ারীর শেষে গাকুরের 
দর্শন হ'ল। তখন এই অভে/সটা কাজে এল । 
অনেকেই তো ছিলেন, কন্ত আমা স্বর ডাষেরী 
(লখালেণ। তবে তো এই বই ( শশ্ররাদক্- 


ডছ্গেধণ 


[ ৮৪তম বধ--৩র লংব]া 


কথামত ) বেন হাল পনের বছর 30101600166 
খাটতে হয়েছিল। ওতে কতো উপকার হ'ত - 
110910001 51:11) ( শ্বতিশক্তি তীক্ষ ) হত, 
লিখবার কৌশল বাড়ত। ছয় সাত ঘণ্টা, এমন 
কি সারাধিনের ঘটনা পর পর রাত্রতে মনে 
পড়ত। এমনতর করেছিলেন ঠাকুর। গান- 
গুলিরও একে একে প্রথম পদ মনে রাখতে চেষ্টা 
করতাম | 

'কথামূত শ্ররামকষের কথার প্রতিচ্ছবি । 
শ্রম কাগজের ওপর কলম দিয়ে যে অনবগ্য কথার 
ছবি একেছেন, তা অপুধ হ্ৃদয়গ্রাহী। “কথামুত' 
কীশাবে রূপ নিল? এই প্রশ্টেদ উত্তরে শ্রীম 
বলোচছলেন, “আমি তাপ কথামূত ম্বৃতিতে বহন 
ক'রে আপতাম এবং বাড়ীতে এসে ডায়েরীতে 
তান সংক্ষিপ শোট লিখে রাখতাম । 
সময় এক একাদনের কথা? নোট সাভদিন ধর 
শ্ববতধেকে বের কারে লিখতাম । তার এক. 
একটি কথার জন্য আমি চাতকের মতো চেয়ে 
থাকচাম। ডাঙ্সেটী্ নোট থেকে পু্তকাকারে 
বু পরে “কথামত, [লখিত হয়। এক-একটি 
১৩৩])০ সামি হাজার বারেরও বেশী ধ্যাণ করেছি। 
কাঙ্জেই বহু পর্বে অন্ধষ্ঠিত সেই লীলাকথা আমার 
চোখের সামলে গাকুরের কুপায় জীবস্ত হণে 
ভাসত, যেন এইমাত্র দেখে এলাম--সত্তর বৎস 
পুধে এই ঘটশা অনুষ্ঠিত হলেও। কাজেই 
এইভাবে বলা যেতে পারে যে ঠাকুরের জীবন্ত 
সন্ুখেই লেখা হয়েছে। অনেক সময় ঘটনার 
বিবৃতিতে দন প্রসন্ন হতনা । তখনই ঠাকুরের 
ধ্যানে |নমগ্র হতাম। তখন সঠিক চিত্রটি 
মণশ্চক্ষুণ সামনে উজ্জশ ও জীবস্তভাবে প্রকাশিত 
হ'ত। কাজেই লৌকিক জগতে সময়ের এত বড 
ব্যবধাস থাকলেও আমার চিন্তার জগতে হই 
সগ্ত-অনুষ্ঠিত বলে প্রতিভাত হ'ত।৮ 

কথামৃতের বাণী--“আগে ঈশ্বর পরে জগং।" 


অন্ককে 


চৈত্র, ১৩৮৮ ] 


এ-বাণী বুঝতে গেলে চাই সাধুসর্গ। সৎসঙ্গ 
দুর্লভ, কিন্তু 'কথামৃত' স্থলভ । কথা মৃতপাঠ ঝেষ্ঠ 
সাধুসঙ্গ । চরিতামৃতকার বলছেন, টৈতন্তোক্ত 
পঞ্চসাধন_-“সৎসজ, রুষ্সেবা, ভাগবত, নাম, 
ব্রঙ্জে বাস-_-এই পঞ্চসাধন প্রধান।” কথামৃত-কার 
বলছেন, ““সাধুসল ছাড়া উপায় নেই আমাদের । 
ঠাকুরের কথার আদি মধ্য অন্ত এ এক কথা 
সাধুসঙ্গ ।” সতসন্দে সংসারীদের ভবরোগ দুর 
হয়, সন্ধ্যাপীদের মায়াজাল ছিন্ন হয়। কথামুতের 
চরিআরাজি এ সংসঙ্গের প্রতিতূ। 

পথিরতের অলংকার লোকনিন্বা। ধম্মপদে 
বুদ্ধের একটি হন্দর কথা আছে, “পৃথিবীতে 
অনিম্দিত ব্যক্তি কেহই নাই। একান্ত নিম্বিত- 
পুরুষ কিংবা একান্ত-প্রশংসিত পুক্ষ কখনও হয 
নাই, হইবে না, এখনও নাই ।৮ শ্রম “কথামূত' 
লিখে কেবল প্রশংসাই পাননি; তাকে অনেকে 
অভিশাপ দিয়ে চিঠি দিয়েছে । একদিন কথা- 
প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “স্বামীজী লিখছেন, কেউ 
00756 (অভিশাপ ) দিবে, কেউ 16৬21 
( পুরস্কার ) দিবে--কথামৃত পড়ে ।, যাদের, মনে 
কর, 101095-এ (স্বার্থে ) হাত পড়বে, তারাই 
00156 দিবে । ত্যাগের কথা! আছে কিনা এতে । 
যাদের ভোগে মন আছে, তারাই রেগে যাবে। 
মা হয়তো বলবে, হায় আমার ছেলেটা সাধু হয়ে 
বের হয়ে গেল! এ লোকটাই তো তার মাথা 
খারাপ ক'রে দিল বইটা (কথামত ) লিখে। 
কোন স্ত্রী হয়তো বলবে, আমার সাজানে! বাগান 
ন্ট করে দিল এ লোকটা। পতিও বলতে পারে, 
এ বইটা পড়েই আমার স্ত্রী বিগড়ে গেল। 
যাদের ভোগ শেষ হয়ে গেছে, কিংবা অল্প বাকী 
আছে, তার! ঠিক এর উন্টো! কথা বলবে । তারা 
এপবে, কথামত অমুতই বটে--জীবনাস্ত। এ-টি 
আমাদের শাজ্জি দিল, জলে যাচ্ছিলাম ।” 

একবার জনৈক ডাক্তার শ্রীঘকে কথামূত 


“কথামুতে'র জন্ম*্ভান্স 


১১৫ 


ধারাবাহিকভাবে পুশর্জিগ্রলি নাঁধ দিয়ে পুনযায 
স্থন্দবূভা.ব লিখতভে পরামর্শ দেন শম তাকে 
বলেন, ০1২01৮91010 ( পুনকক্জি ) ছাড়বার যো 
আছে: একটা কথাই হয়তো পাচ জায়গায় 
বলেছেন। ছেড়ে দলে কথাটার | ( সম্বন্ধ) 
ভেঙে যখায়। গ্মার, একই কথা পাচ জনকে 
বলেছেন পাচ ভাতে কা উপর 
কিরূপ &0। কাজ) করেছে তা বোঝা যায়|... 
ফিজ্ডে 12111101106 ( উজ্জপতা ) বাড়ায় কিনা 
ডায়মণ্ডের। সেটিং এর জন্য ডায়মণ্ডের সৌনদর্ধের 
কমতিবৃদ্ধি হয়। কাঠের উপর রাখ, এক রকম 
দেখালে । ভেলভেটের উপর রাখ, তথন সৌন্দধের 
পূর্ণতা লাশ করবে ।” ঠাঞ্চুরের প্রতিটি কথা 
শরীম'র কাছে ছিল ডাদুমণ্ডের চেয়েও মুল্যবান্‌। 

কথামুতের ওপর বন্তগ্রস্থ রচিত হয়েছে এবং 
ভবিষ্যতে আরও অনেক ভাষা, টীকা] রচিত হবে। 
গত এগার বছর পরে দেখছি, “কথামত এই 
পাশ্চাত্য তৃথগ্ডে ক'ভাবে চডাচ্ছে। অনেক 
সময় বিম্বয় লাগে। বাবুরা মহারাজের কথা 
স্বরণ হয়, “ও"র, প্রচার কে করবে? ঠাকুরকে 
প্রচার কাকেও করতে ইবে না। তিগন স্বয়ং 
প্রচারিত হচ্ছেশ। আমি গিয়ে কেবল দেখলুম 
ঠাকুরের মহিমা । তিনি শিঙ্জে কীভাবে হাক 
ভাব ছড়াচ্ছেন, তাই (দখবার জন্য তিশি রুপা 
ক'রে আমায় নিযে গিয়েিলেন।”, 

গত বছর এপ্রিলে (১৯৮১) কঠানসাস পিটির 
বেধাস্ত কেন্দ্রে বক্ৃত1 দিতে গিয়েছিলাম । একটি 
মেয়ে ঠাকুরের বই পঞ্ডে সেপ্ট লুইসে চিঠি দেয়। 
তাকে ক্যানসাসে দেখা করতে বলি। সেচাষীর 
মেয়ে এবং নিদুষী। গুদ ক্যানসাসের একটা 
থামাতে কান করে। ৬11 ৬/০51-কে বলে 
আমেরিকা 13767017910! 1 মেয়েটি ৩,৪ শ? 
মাইল গাড়ী চালিয়ে এল । তার সঙ্গে যখন কথ! 
বলছিলাম, তার চোখ দিয়ে টপ, টপ. ক'রে জল 


আয়গাযু। 


১১৬ 


পড়তে লাগল। সে বলল--খামারের একট৷ 
ছোট কুটারে সে শুয়ে ছিল। শ্রীরামকষঃ তাকে 
দর্শন দিয়ে মন্ত্রীক্ষ! দিয়েছেন । সে মন্ত্রটি আমাকে 
ঝলল। আমি মুগ্ধ হয়ে ভাবলুম ঠাকুরের অশেষ 
পা! আমেরিকার 1710 ৬/০5-এর হাজার 
হাজার মাইল বিওত প্রান্তরে প্রাশ্থরে যেন 
শ্রীরাম খুরে ঘুরে দেখছেন কার ব্যাকুলত। 
জেগেছে! 

ক্যানসাসের আর একটি মেষে কথাম্বত কিনে 
পড়ছে। আমি বললুম, “শ্রীরাম বলেছেন--. 
৬/017181. 0170 10101911898 (কামিপী-কাঞ্চনই 
মায়া )। তোমার মনে এতে আঘাত লাগে 
না?” সে বলল, এনা। যেখানে ৬০01081) 
আসে, আমি 1101-এ পরিবর্তন কারে শি।” খুশী 
হয়ে বলপুম--“তূমি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে।” 
আমেরিকায় এখন ৬/0170) 1,109018110], 
30811 1২18115 প্রভৃতি আন্দোলন চলছে। 
শ্রগাম$্ের উক্ততে তো তাদের তেলেবেগুনে 
জলে ওঠার কথা। আমি কতিপয় মহিলাকে 
জানি, যার] কথামতের (0991)01-এর ) ৬/01701) 
৪110 £014 19 718)% পড়ে ঠাঁকুরের ওপর বিরূপ 
ভাব পোষণ করে। 

যাহোক ম্বামী নিখিলানন্দজী 0091১91 01 
911. [২91701015101)9-ত কামিনী-কাঞ্চনের 
অন্গবাদ করেছেন “৮/01081) 274 6০1১1 
অবশ্ত তিনি পাদটীকায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ 
করেছেন ওট1 মূলত: 41051 210 ঠ:০০৫,। ন্বামী 
বিবেকানন্দও কামিনী-কাঞ্চন অর্থে কাম-কাঞ্চন 
(1005 074 0৫০৫ )-এর উল্লেখ করেছেন । 

ভক্তদের বুঝিয়ে বলতে হ'ল : শ্রীরামকুষের 
ই ছিলেন মাঁ কালী? গুরু ভৈরবী ক্রাদ্ধণী; 
প্রথম শিষ্া সহধমিণী ইসারধাদেবী, ধাকে তিনি 
জগজ্জননীরূপে পুজা করেছিলেন ; গর্খারিনী মা 
মনে কষ্ট পাবেন বলে, তিনি সন্ন্যাসী হয়েও গেরুয়া 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তহ বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


পরলেন না এবং তীর্থবাঁস ত্যাগ করলেন ; তারপর 
তিনি জগতে মাতৃভাব প্রচার করলেন। তিনি 
শিস্তদের কখনও মেয়েদের ঘ্বণা করতে শেখাননি । 
নারীজাতিকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন । তাদের 
উপবাসক্রিষ্ট মুখ তাঁকে কষ্ট দিত। এহেন ব্যক্তি 
কি কখনও নারীবিদেষী হ'তে পারেন? চতুরা- 
জমীদের মধ্যে ব্র্ষচারী ও সন্সযাসীর সঙ্গে নারী- 
জাতির অটুট মাতৃসন্বস্ব । 

তারপর শ্রীরামকষ্চ যখন কামিনী-কাঞ্চনকে 
ঈশ্বরলাভের বিদ্ব বলেছেন, ত্খন শ্রোতা সবাই 
পুরুষ। স্ত্রীভক্তরদেরও তিনি পুরুষণ্দের থেকে 
পৃথন্‌ থাকবার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি স্থান- 
কাল-পাত্র ভেদে উপদেশ দিতেন। তাছাড। 
ইংরেজী কথামূতের অন্যতম সম্পাদক ছিলেন 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলশনের যেয়ে মিস 
মার্গারেট উড়ে উইলসন । 

সেদিন এক কাগজে দেখলাম, একটা কাউ্টিতে 
(জেলায় ;) এক বছরে ৯*০০ বিবাহ, ৮*০৩ 
বিবাহবিচ্ছেদ । বিচ্ছেদে জালাবন্ত্রণা। এ-সময় 
শ্র্ামকুষ্ণের “কামিনী-কানই মায়া” মন্ত্র খবই 
ফলপ্রদ। যধন স্ত্রী শ্বামীকে ছেড়ে যায়, তখন 
সে দিশেহার! হয়ে খুরে বেড়া; এমন কি অনেকে 
আত্মহত্যা করে বা স্ত্রীকে হত্যা করে। এতো 
কাগজে হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু এ সময় 
কেউ বদি ঠাকুরের বৈরাগ্যোদ্দীপক “কামিশী- 
কাঞ্চনই সংসার-_ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়” কথা 
পড়েঃ সে হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাবে এবং 
জীবনের নতুন পথের সন্ধান পাবে। 

আমাদের একজন সাধু আমেরিকার একজন 
নাম-কর! অধ্যাপককে ইংরেজী 'কথামুত' পড়তে 
ধেন। তিনি ওতে ০])ো। 20/00 1014 19 
1129. দেখে আর বেশী দুর এগোননি। তিনি 
বইখানি ফেরত দিতে ভাল না লাগার কারণ 
বললেন। সাধুটি তাকে বললেন, “'দেখুন, এই 


চৈত্র, ১৩৮৮ ] 


বইয়ের সব নেবেন না । আপনার যেটুকু প্রাণে 
লাগে, সেটুকুই নেবেন।” তারপর অধ্যাপকটি 
সমন্ত বইথানি পড়ে বললেন, ৭] 07 
[01101011511 15 10016 21156 (0 ০0] 
9৩61. 119৩ (115 0০001 ৮০ 11010. 
(001 $001619 15 90109 1১ (৬0 1111785 : 
সু] 


[১0011110501 10771910151). 19 2 1110 


[)01191-10176 এ 99-001601). 


১)181191) 10 11)050 01110181 [01001917৩.১, 


হরামণঞ্চকে হক কথা বলতেই হবে। 
মুখরোচক চাটুবাক্য বা মিষ্টি মিথ্যে কথা বলবার 
দন্য ভাগ জন্ম নয়। ন্থামীজী বলেছেন, “যে 
"মাঙ্জের সনে নিজেকে থাপ খাইয়ে চলে, তার 
পথ কুম্থমাবৃত। আর যে তাকরে না, তার পথ 
ক'্টকাকীণ। কিন্তু লোকমতের উপাপকের! 
শিমেষেই বিনাশপ্রাণ্চ হয়, আর সত্যের তনয়গণ 
1সবজীবী।” 
ৃ কেক বছর আগে ফিলাডেলফিরাতে ক্যাথ- 
'পিকন্ণে ইউক্যারিষ্টিক কংগ্রেসে কলকাতার 
(ধার টেরিসা একটা শোগান তোলেন-_)10100 
1107 0941 আমেরিকায় অনেকে ভাতে বেশ 


[নতুনভাবে উৎসাহ পান। একটা বক্তৃতায় 
বলতে হাল-এবিখ, এ জোগানটা তোমাদের 
কাছে নতুন বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ওটা একটা 
পুণানে উক্তি। অবতার আসেন মানবমনে 
শগনৎদ্ধা জাগাবার জন্ত। খুলে দেখ ১১৬৩ 
পষ্ঠাব্যাপী শ্ররামরুষের গসপেল'খানা। ওর 
পাতা? পাতান়্ রয়েছে ব্যাকুলতার কথা । লীলা- 
ধপঞজে দেখবে শ্ররামরষের দক্ষিণেশ্বরে পৃজকের 
পধগ্রহণের পরে রয়েছে, “ব্যাকুলতা ও প্রথম 
ধন | তার প্রথম ঈশ্বরধর্শন সাধনার দ্বারা 
১ন--হয়েছে ব্যাকুলতার 'ঘারা। ব্যাকুলতা- 
বিই'ন সাধনা যাক্ত্রিক, প্রাণহীন । 


'কথাযুতে'র জন্মশতাবী 


১১৭ 


পুবাণাদি শানে ভগবানের প্রতি মানুষের 
ভালবাসার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু 
মা্ষের প্রতি ভগবানের ভালবাসার বিবরণ বড় 
একটা পাওয়া যায় ন'। কারণ মানুষ ভগবানের 
অনত্ত প্রেম প্রকাশে সমর্থ নয়। শ্রীম একদিন কথা- 
প্রসজে বলেন, “কেউ ব্যাকুল হয়েছে-__শুনলেই 
ঠাকুর নিজে তার কাছে দৌড়ে যেতেন। একদিন 
অন্ধকার রাত্রে দক্ষিণেশ্বর থেকে গাড়ী কারে 
একজন ভক্তের বাড়ী গিয়ে পড়লেন । আমি ভখন 
সেখানে ছিলাম। ঠাকুর এসেছেন, শুনে ভক্তটি 
তাড়াতাডি এসে তাকে বললেন, 'আপনি এই 
অন্ধকার রাত্রে কষ্ট করে এসেছেন কেন? 
আমাকে বললেই আমি যেতাম!” ঠাকুর তখন 
বললেন, “দেখ, কখনও ভক্ত ছুঁচ হয়, ভগবান্‌ 
চুম্বক হন; আবার কখনও ভগবান্‌ ছু চ হন, ভক্ত 
চুঙ্ধক হর়। ব্যাকুল হ'লে সে ভগবান্‌কে পায়? 


গত গ্রীক্মে (১৯৮১) মেক্সিকোতে গিয়ে 
ছিলাম। সেখানে একটা বেদান্ত কেন্জ আছে । 
প্রতি সোমবার সেখাপকার ভক্তের! ঠাকুরের 
প্রতিকৃতির সামনে ধ্যান করে এবং পরে তার 
জীবনী ও বাণী আলোচনা করে। আমি বেদাস্তের 
ওপর একটা বঞতা! ধিলাম । কেন্দ্রের প্রেসিডেণ্ট 
তা স্প্যানিশে অনুণা্দ ক'রে ভক্তদের শোশালেন । 

গত অগস্ট মাসে লগ্ডনের ভব্যানন্ধজীর সঙ্গে 
কথা হ'ল । তিনি বলছিলেন, তাপ রোম-ত্রমণের 
কথা । আগে ক্যাথলিকর। 'নজেদের স্বতন্ত্র ক'রে 
রেখেছিল এবং অন্য ধর্মসম্প্রধায়ের সঙ্গে তাদের 
কোন যোগাযোগ ছিল না। উদার পোপ জন্‌ 
ভ্যাটক)ান কাউন্দলে (২) ঘোষণা করেন £ 
[0 10101) 197001 81661711৬61) 01) 110৬ 
010150100191121985 1109 7179 00 8015 
(09 25511711816 0010 9509110 074 ০017(048- 


[0171156 1191010119 11036 89905 119 


১১৮ 


90110111165 811080৬ 1)10716৫ 19 009৫ 11) 
10161] 0011001951)1101 10 (106 1164,0171 
01 1110 (09101.--৬201021) 0০001001111 
(/১এ 00111৩5). এর পর থেকে ক্যাথলিকর' 
রুদ্ধদ্বার খুংল বেরিয়ে অপর ধর্ম সখদ্ধে জানতে 
আগ্রহী হয়। 

যাহোক ১৯৭৭ শরগ্ান্দের সেপ্টেপে কতিপয় 
বেনিডিব্টিস (13071101170 ) সন্গ্যাসংর আমন্ত্রণে 
ভব্যাণন্দন্বী যান ইতালিতে । তাদের মঠে হিন্দু, 
বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্মের পুজা, প্রার্থন! ও ধ্যান 
সম্বপ্ধে তুলনালক আলোচনা ও অনুঠান হয়। 
তান থারদন বেধীতে শ্রাযামকঞ্চকে রেখে ফুল, 


ৰা 


ধৃপ, দ'প দিয়ে "দির পুর্ী করে, এবং “হরি ও 


রামকমঃ” স্গতান যেগে গান করেশ। থান 
সন্য।সীরাও তাতে যোগ দেনশ। ইতালির 
টেলিডিশন তা তুলে দেখার । 

রোমে তখন পোপ ছিলেন বৃদ্ধপল। বন্ধ- 


ভ|ষাবিদ্ব গুণীবযক্তি, ভব্যাননাজী ও অন্যান্য 
সন্ধ্যাসীর্দের সর্পে পোপ পল পৃথকভাবে দেখা 
করেন এবং যখন সমবেত ছবি তোলা হয়, পোপ 
ভব্যানন্দজীণ হাত ধরে পিজের কাছে বলান। 
এ সময় ভব্যানন্দজ্জী পোপ পলকে 70 0০920 
01911 1২1৮7121019] উপহার দেন এবং তিশি 
তা সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি ঠাকুরের বিষদ্ 
পূর্ব থেকেই অবগত আছেন। 

এ-দেশে এখশ যত যোগী, গরু, বাবা আছেন, 
তাধের অর্ধকাংশই শ্বারামকুষ্চের কথামত? 
পরিবেশন করেন। কেউ তার নাম উল্লেখ করেন, 
কেউ করেন নী । আমেরিকার যত ধর্ম, দর্শন ও 
মনশ্তত্ব প্রভাত নিষয়ে গ্রন্থ বেরুচ্ছে, অধিকাংশ 
বইয়ের শির্ঘন্টে শ্রনামক্জের উল্লেখ ধেখা যাচ্ছে। 
লস এফেলিস সিটি কলেজেও একটি ছা-্রী আমাকে 
একখান! 116 1১01019 ৬/01014 3101৩ 
(1541004 95 1২০০০ 0. 89110, 7১60811) 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


3০০15) পাঠিয়েছে । ওটা এ কলেজের পাঠ)। 
দেখলাম এ গ্রন্থে ১২ পৃষ্ঠা “কথাম্বত' থেকে 
নেওয়া হয়েছে। 

কয়েক বছর আগে থ্রীস্টোফার ইশারউ 5 
আমাকে /১71625019 01 279010101711 
৬/15407 উপহার দেন । এ বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ 
করেছে নিউইয়র্কের 9117101॥ 0100 9011015161 ; 
ওতে দেখলাম, ইংরেজী “কথামত? 
শরামকষের উক্তি উদ্ধত হয়েছে ১৬৭ বার। 

“কথামূতে” মধু আছে, মজাও আছে--তাই 
ছড়াচ্ছে । আঘারের এক বন্ধু আমেরিকার এয়াব- 
ফোর্সে মেজর ছিল। |ধলখুশ ভদ্রলোক। নে বলে, 
খুব সমুব ীগামকফেরর সমর এন 1111 09001) 
11011 [71821 আমর তাকে হাজর] বলেই 
ডাকি। সে এখন আমেরিকার একটা ছ্রডো 
পাত্রকার সম্পাদক ও জ্ুডে! শিক্ষা দেয়। সে 
একদিন বলছিল, “কাজ থেকে বাড়ী ফিরে আমি 
আমার সঙ্গীদের খুঁজ। তারা হচ্ছে কথাম্ব্তে: 
শিভিন্ন চরিত্র । এ সব বিচির চরিখ্ের সঙ্গে 
যোগাযোগ ক'রে আমি বেশ আনন্দ পাই ।” 

বছর ধশেক আগেকার কথা । তথখপ ৮ 
হপিউডে এসেছি। একদিন বক্তৃতার পর হ্)াগুশেক 
করবার সময় একটি ভক্ত নিজের পরিচয় দিয়ে 
বলল, ৮1 হো 011191).” মুখ দিয়ে তুর ৫ 
করছে মের গন্ধ । মনে পল ঠাকুরের কথা... 
আমার মর ভক্ত দেশ-বিদেশে আছে। ধেধে, 
ডাবে পাঞ্ক ঠাকুরের সঙ্গে যোগ থাকলেই হ'ল। 
গীতাকার বলেছেন-_-পন মে ভক্ত: প্রণশ্ঠতি।” 

জামাদের আর এক বন্ধু ঠাকুরের উগ্র ভক্ত । 
একটি লোক তাকে এক যোগীর বই পড়তে দেয়। 
বন্ধুটি খুব বুদ্ধিমান্‌ ও উচিত-বক্তা। মে বইথা!* 
২ পৃষ্ঠা পড়ে গুণে দেখল ১৮টা শ]ুশ পয়েছে। 
সে তখন ঘর থেকে ঠাকুরের বিরাট “'গসপেল' দাগ 
বের ক'রে তাকে বলল, “তোমার যোগীর 44 


থেকে 


ঠশ্র। ১৩৮৮ ] 


ছড়াছড়ি দেখলাম, এবার এই কথামৃত উন্টে দেখ 
শ্ররামরু্ কতবার ণ্‌” উল্লেখ করেছেন ।৮ 

ইংরেজী কথামূতে অনেক জায়গায় “|| 
[.90010%) 41,8017061 আছে । অনেক সময় 
আমেরিকান ভক্তের] বলে, “শ্বামী, আপনি 
হাসেন, কিন্তু আমরা তো ওথানে হাঁসির কিছু 
দেখি না। বললুম--হাসি-হিউমার লুকিয়ে থাকে 
ভাবে, ভাবায়, ভঙ্গিমায়, সামাজিক প্রথার, 
দেশাচারে, লোকাচারে এবং প্রকাশ পায় স্থান 
কাল-পাত্র ভেদে। শ্রামরঞজের হাসি-চাটা 
বুঝতে গেলে তাঁর ভাব-ভাষা-লামাজিক প্রথার 
সর্গে পরিচয় প্রয়োজন। আমার একখানা বই 
আছে 10,006 0916১১10919 8180 9(017195১। 
মি মাঝে মাঝে এ বই পডি। কোন্টা ধরতে 
পার, কোনট! পাবি পা। অপরুকে জিজ্ঞাস 
কারে তবে জানি । একটা প্রবা« আহে-বোকা 
[তিশবার হাসে : প্রথম--লা বুঝে, দ্বতীঘ- বুঝে 
এবং তৃতীয়_বুৰতে এত দের হ'ল কেন, এই 
ভে | 

সেদিন একজন কাহিনী 
খনাহলাম। সেব্লাছল কোন এক গ্রামা শহরের 
চাচে মাজক এজান্বিনী ভাষায় বক্তৃতা ধিচ্ছিলেন। 
তিন বলে চললেন, “ঞাইস্টই একমাত্র সম্পূর্ণ 
(11950), আর সব পাপী ও অসম্পু। 
ভোমরা কি কেউ সম্পূর্ণ মানব দেখেছ বা তার 
কথ। শুনেছে? যি কেউ ধেবে বা শুনে থাকো 
তবে হাত তোল ।” শীর্জ: গমগম করতে লাগল । 
যাজকের চট্যাপ্রেঞ্টে কেউ হাত তুলল ণা। 
অবশেষে একটি মধ্যবয়স্ক লোক উঠে দিচাল। 
যাক ভবংকার দিয়ে বললেন, "তুমি সম্পৃন ?” 
পা।* "তুমি দেখেছ এমন কাউকে যে সম্পৃণ ?” 
শা)” পশুনেছ কোন ব্যক্তি নাম যে সম্পূর্ণ?” 
হ্যা *কেসে ?” *আমার স্ত্রীর প্রথম ম্বামী।” 

সপে সবাই হাসল। আ 


কমোঁডয়ানেরু 


আম হাসলুম প1। 


'কথামৃতে'র জনমশতা ঝা 


১১৫১ 


একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, “& 
ভ্িতীয় স্বামী যা কিছু করে, তাগ স্ত্রী বলে আমার 
প্রথম ন্বামী এ-বটাপাপ্রে ছিল। 
বেচারা বর কছতেই স্বর খণোরঞ্ণ করতে না 
পেরে গীর্জায় শাস্তির জন্য হাজির হ'ল, এবং 
সেখানেও সেই একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল।” 
আমরা পাশ্চাত্য সমাজের রীতিন*তি ভালভাবে 
জানি নাঃ তাই তাদের [হিউমার ধরতে পারি শা; 
এরাও তেমশি “কথামুতে'র সণ হিউমার ধরতে 
পাবে না। তবে বুঝিয়ে দিলে খুব খুশী হয়। 
1,0৬6 191 17০১৪ ( স্বাধীনতা প্রয়তা ) এবং 
( কৌতুকরসবোধ ) 
আমেরিকানদেণ এক্তে মেশানো । 

একবার জণৈক যুণক একজপ প্রাচাপ সাধু 
কাছে উপদেশ টাওয়ায [তানি বলেন, *রোঙ্ছ 
'কথামূত' পডবে। মশবমনে যভ রকম আধা !ত্মিক 
প্রশ্ন উঠতে পারে, তার উত্ত কথা, আছে। 
যা ঠাকুরের কথ। তোমার মনের সন্দেহ ভঞ্চন না 


করতে পারে, তবে ডাম কি মনে কর-আমার 


[0)11061 


91)১০ 01 110119111 


কথ! তোমার সমল) সমাপাশ করণে ৫১ 

আর একবার একটি যুবক 'কথামৃত' পড়ে 
সাধু হ'তে আসে। জনৈক সঙ্গাসী এহ) কারে 
তাকে বলেন, “ওহে কথামূত পড়ে কেড সাধু 
হ'তে পারেনা । স্বামীজীর পই পড় । তাহলে 
(ভতরে অনুপ্রেরণা জাগবে-তথপ পাগু হতে 
পারবে। কথাম্বত' পড়লে তো ভগবান +শন হয়, 
তথশ তোমার সাধু হবার প্রয়োজন কি?” 

শশ্বগামগ্ফকথাষত যে কঙতঙাণে ছড়াচ্ছে 
আমর জানি শা । কিছুকাল আগে ওয়াশিংটন 
ইউনিভা|মটিতে আমেরিকার এক বিথ)৩ েগক 
ও প্রাচ্যবিষ্তাবিশারদের বর্ৃতা শুনতে গেলাম। 
[তিণি বক্তৃতা শেষ করলেন, গাকুরেএ “আপন্নপ্রপব 
ব্যা্ী ও মেবপ|লের* গল্প বলে । ইলিনয়ের 
একটা ব্যাপটিস্ট চার্চে ধ্নসন্মেলশ হচ্ছিল। 


১২০ উছোধন 


সেখানকার যাজক একজন নিগ্রো। তিনি 
সভাপতির ভাষণে উল্লেখ করলেন ঠাকুরের গল্প-_- 
“চার অদ্ধের হস্তী দর্শন |» অবশ এর] কেউ 
ঠাকুরের নাম উল্লেখ করেননি । তাতে কিছু 
আসে যায় না। যিনি “নামযশে হাক থু* করতেন, 
এবং “লোকমানি্যিতে ঝাটা” মারতেন, তিনি 
কি আর নামের কাঙাল হবেন ? 

“কথামৃত' যে কীভাবে কার মনে কাজ করছে 
বলা মুশকিল! কয়েক বছর আগে এক বক্তৃতায় 
(০:71 [017 [11001711000 ঈশ্বরের জন্য 
ব্যাকুলতা) ঠাকুরের কথামুতের একটি ছোট কথা 
বলেছিলাম, “কলিতে বলে, একধিন একরাত 
ফাধলে ঈশ্বর দর্শন হয়।* শুণে একটি ৪০11955 
( অভিনেতী ) বাপায় গিয়ে কাদতে শুর কারল। 
মেয়েটি দুপুর রাত পথস্ক (কদে ক্লান্ত হয়ে থুমিয়ে 
প্ড়ল। পরে পে আমান বলেছিল, “কত তো 
কীদলুম, ঠাকুর তো এলেন না।” সরলতানু 
প্রতিমূতি মেয়েটি! এ-সব ভক্তদের ব্যাকুলতা 
ও আন্তরিকতা দেখলে বা শ্বনলে আনন্দ হয়। 

“কথামূতের কথা আকড়ে ধরে এসব ভক্ত 
জীবনের পথে এগয়ে চলেছে । এই প্রসঙ্গে 
মহাপুরুষ মন্থারান্জের একটা আশ্বাপবাক্য মনে 
পড়ে, “দেখ, বাবা, ঠাকুপু যদি সত্য হন তো 
আমরাও সত্য। যা বলছি, ঠিক ঠিক বলছি; 


[৮৪তম বর্ষ্তয় সং) 


আমরা লোক ঠকাতে আমিনি। যদি আমর' 
ডুবি তো তোমরাও ডুববে ; কিন্তু তার কপাঃ 
জেনেছি যে আমর ডুবব না, আর তোমরা 
ডুধবে না ।* 

আফিংখেকো ময়ূরের যেমন মৌতাত লে? 
থাকে 'ট্রীম তেমনি ঠাকুরের কথামত পান ক'রে 
গোলাপী নেশায় মশগুল হয়ে থাকতেন। 
নিজে কথামত আম্বাদ ক'রে অমর হয়ে রয়েছে, 
এবং ভাবীকালের পথিকদের এ অমুতের অধিকা;" 
করে গেছেন। 

“কথামুতে'র জন্মশতাবীর গুভলগ্নে কথামত 
কার শ্রম'র প্রতি অশ্বিনী দত্তের পত্রাংশ প্রশিধাণ- 
যোগ] : “ধন্য তুমি । এত অমৃত দেশময় ছড়াপে। 
আমি তো! আর ্রীমর মতো কপাল ক'ঢ 
আসিনি, যে শ্রীচরণদর্শনের দিন, তারিখ, মুহ্্ 
আর শ্রীমুখনিঃস্থত সব কথা একেবারে ঠিক % 
লিখে বাখবে।|-.. ঠাকুরের সঙ্গে মাত্র চার-পাঁচ 
দিনের ধেখা। এ কদিপেই যা দেখেছি ও পেয়েছি, 
তাতে জীবন মধুময় কারে রেখেছে। সেই 
দিব্যামৃতব্ী হাসিটুকু, যতনে পেটরায় পুরে 2 
দিইছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো 
আর সেই হাঁসিচ্যত অমুতকণায় আমেরক 
অবধি অমুতায়িত হচ্ছে--এই ভেবে হৃস্াদি 
ৃহমু্ছঃ, হয্যামি ৮ পুনঃ পুনঃ 


তি 


মানুষ আপনাকে চিন্তে পার্লে ভগবান্কে চিন্তে পারে। “আমি কে 
তাঁলরূপ বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমি বলে কোন জিনিস নেই । হাতি, 
পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি, এর কোন্টা আমি? যেমন প্টাজের খোসা ছাড়া, 
ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে আমিঃ 
বলে কিছু পাইনে! শেষে যা থাকে, তাই আত্মা চৈতন্য । “আমার” “আমি 


দূর হলে ভগবান, দেখা দেন । 


_শ্রীরামকৃঝ 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 


স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 
( পূরানুবৃত্তি ) 


খাঙ্কফুটে আমাকে এয়াএ ইগ্ডিয়ার প্রেন ছেড়ে 
প]ান আমেরিকার প্লেনে চড়তে হবে। সেজন্তে 
প্যান আমেরিকার কাউণটারে গিয়ে সেখানে টিকেট 
দখাতে হবে। ওখানে ওরা সব দেখে-শ্ুশে 
বলবে : “ঠিক আছে, তুমি অমৃক জায়গার যাও”, 
ইত্যাদি। অমুক বে? (79 )-তে পরেন্টা এসে 
লাগবে । “বে, “হল্‌, ইত্যাদি শব্ধ ওরা ব্যবহার 
করে। এগুলি জানতে হয়। এখন এ মারোয়াড়ী 
ভদ্রলোক তো! চলে গেছেন। আমি নিজেই 
যাচ্ছি আমার মালপত্র শিয়ে। হঠাৎ এক 
ভদ্রলোক এসে জিজ্জেন করলেন : “আপনি কি 
শ্ব'মী (লাকেশ্বরানন্দ 2 আমি বললাম: হি), 
[তনি ধললেন : আপনাকে আমি অপেকণার 
দেখো, আমার বাবাকে আগশি চিনতেন, 
তান বেশারস হিন্দু ইউনিভাপিটির অধ্যাপক 
ছলেন-স্থবোধ দাশ 1 আম তার ছেলে 
£প্রয় দাশগ্রপু ॥ তিনি বললেন: আপনার 
পোধ হয় অস্থবিধে হচ্ছে, আপনার [জনিনগ্ুলি 
আমি বয়ে নিয়ে যাই আমি “না, নী করলাম) 
“এন শুনলেন শা, সণ কজনিসগুলি |নজের হাতে 
শিয়ে নিলেন। তা আমা ছুজনে যাচ্ছ, এপ 
দ৭য় শ্ুণি পিছন থেকে একটি নারীকঠ : 08 1 
81৮0 590 8 11101-তামাকে কি আমি 
ঠড)তে তুলে নিতে পারি ?? ফ্রাঙ্কফুট এয়ারপোট 
এত বড যে, সেখানে যারা কাজ করে, তারে এক 
খাথা থেকে আরেক মাথায় হেঁটে যাওয়া সন্ভব হয় 
প'। গাড়ী নিষে যাতায়াত করতে হয়। হালকা 
ধসের মোটরগাড়ীতে ভারা চলাফেরা করে। এ 
মালাটি গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার 
মধস্থ! দেখেই হোক, বা যে-কারণেই হোক, তার 
দা হয়েছে, তিনি বলছেন: 408. 1 1০ ১০8 
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8111৮ আম তাকে চেয়ে দেখলাম, ভারপ্র 
বললাম : 416 01101 21. 0101 ৮তমি 
ক্বগী থেকে নেষে এলে নাক? মামার মনে হচ্ছে 
আমার দুর্দশা দেখে তুমি শ্বগ থেকে নেমে এসেছ ! 
তিনি হেসে বললেন : ০১) 1 80) 21) 01001, 
তারপর জিজ্ঞেস করলেন : “কোথায় যাবেশ ? 
আমি বললাম : /তাসাঅর্থাৎ প্যান 
আমেরিকান কাউন্টারে যাব। তিনি বললেন : 
“আনুন গাড়ীতে । সেই ভদ্রলোক আর আমি 
তার গাড়ীতে ৮ডলাম ;) তিনি আমাদের যথাস্থাপে 
পৌছে দিলেন। সেধানে গিয়ে শন, ঘোষণা ইচ্ছে : 


10105001010075 ৯9৪ 29 


11৮11) 


5১৬/৫]1)1 
$/10100 201 10010 1111601710)11101)  ০9০01)101 
কোথা সেই “ইনফরমেশন কাউন্টার? কে 
আমাকে টাচ্ছেন, কেন চাচ্ছেশ--কিছুই বুঝছি 
না। সর্দে ছিলেন স্থাপ্রথ দাশগ্ুপশীতিনি 
বললেন : 'শ্বামীজী, আপাঁন ঙাববেন না, আম 
গিয়ে খোজ কারে আসছি তিন ফর এখে 
জানালেন যে, বাঁলন থেক খোদ করছে, আমি 
এসে পৌছেছি কিনা । বালিপে উনি জানিয়ে 
দিলেন যে, আমি গৌছেছি, খাত এই লাইটে 
যাচ্ছি। তারপরে ভান আমাকে 'পিকিউিটি 
চেকিংএর জন্যে কোথায় থেতে হলে পোদে 
দিয়ে চলে গেলেশ। 

ও-দব জায়গ!য় সিকিডাঁরটির বা কান্টম্-এএ 
বিশেষ কড়াকড়ি নেই, দেখল।ম। ধের এক-বুকম 
যন্ত্র আছে--ঙাই দিয়ে সব পরীক্ষা করে। কারণ 
গায়ে হাত দিয়ে ওরা পরীক্ষা করে পা 
যেমশ আমাদের দেশে করা হয়। সঙ্গে বাঁধ 
কোন ধাতুদ্রব্য (109171) থাকে ওদেএ যস্ত্রে টু 
কারে একটা শর হয়। আমার কেমরে বেট 


১২২ 


ছিল। যন্ত্রে ধাতুর শব্দ ধরা পড়েছে। জিজ্ঞেস 
করল: “ক আছে?) আমি বললাম, 'বেণ্ট”। ওর 
বললে ; “ঠিক আছে, যাও।? কোন বাঞ খোলা 
শয়, কোন প্নকম প্রশ্নও নয় । তাগঞ্পর ও-সব পার 
হয়ে তো আম বসে আছি -এবার আমাকে লক্ষ্য 
করতে হবে, আমার প্রেনটা কখন আসবে । আজ- 
কাল তো সব টিভিতে ধেখায়। ধির্লীতেও 
হয়েছে এখন, পোষণা করে : এই ফ্লাইট এখুনি 
এই গেট দিয়ে যাও ।? 
একটা 


যাবে, তেগী হয়ে নাও। 
তা আমি সেটার জন্য অপেক্ষা করছি। 
কাচের দেওয়াল-দেওয়া ঘর, তার যধ্যে বসে 
অপেক্ষা করছি। অপরপারে দেখি, 
একটি পরিচিত মুধ : কলকাতার শনীলাদরি- 
কুমার বন্থ। [তিনিও আমাকে দেখে ইশারা 
করছেশ। কাচের মপ্যে দিয়ে তো কথা শোন! 
যার শা--ইশারা কারে আমাকে ডাকছেশ। 
এধন আরম তে 'সিকিউক্টি' পাপ হজে এসেছ । 
কি কি! আমি লোকধেএ 
বললাম : “দেখ ধখানে আমার একদপ বনু 
আমাকে ডাকছে, আমি কি একটু যেতে পারি ?? 
এত ভদ্র ওরা যে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যেতে 
দিল। বলল : 01 ১৩ আম গেলাম, তাপ্র 
সঙ্গে কথাবার্তা খললাম। [তিনি বললেন : 
এই প্রেনে আর একজন বাঙালী ভদ্রলোক 
যাচ্ছেন, আমি তাকে বলে দিচ্ছি, তন 
আপনাকে পর্নকার হলে সাহাযা 
পারবেন” তাবু সঙ্গে কিছুধণ এডাবে কথাণাতা 
বলে আবার সেই কাচের ঘিরে এসে 
আমার গ্রেদেপ অগ্য অপেমা কহতে থাকলাখ। 
সেই বাঙাণপী উদ্রলোক-াতানএ এলেন। 
তারপরে ধথাসময়ে প্রেণে বা।লনে 
পৌছলাম। জাঙানর সাথে ভারতের সময়ের 
তফাত হচ্ছে সাড়ে চারঘস্টার। সামি সকাল 
নটায় দিল্লী ছেডোছ আও যখন বালনে পৌছুলাম, 


শণাচেএ 


[সাকডপটিও 


কগতে 


থরে 


»ডলাম, 


উদ্বোধণ 


61 আমাকে সব খুলতে হবে। 


৮৪৩ম বধ-- ৩য় মংখ)া 


তখপ প্রায় পাত এগ|রোটা-বালিনের এগারোট?। 
তার সঙ্গে যদি সাডে চারঘণ্টা যোগ করি, 
তাহলে আমাদের হিসেবে প্রায় ভোরবেলা । 
ফ্লাঙ্কফুট এগ্ারপোর্টে আমাকে প্রেনের জন্ত প্রায় 
দু ঘণ্টা বসতে হয়েছিল। অথাৎ প্রায় আঠার! 
ঘট? লাগল বালিনে পৌছতে । ওখানকার এয়ার- 
পোটেও এ কাচের দেওয়াল আছে, ভার ওপারে 
দেখলাম দু-একটি পরিচিত মুখ -আমাকে দেখে 
হাত পাড়ছে। খুব শ্বনি বোধ করলাম। আমাদেঃ 
এখানে যেমশ পরেশ থেকে মালপত্ত্র ছাডা 
অনেক সম! লাগে, ওখানে কিস্ধ তা নন 
কলকা ঠায় দেখেছি, দিলী থেকে কলকাড। 
আমে যশটা সমর লাগে, তার পর মাল পেতে 
প্রায় গারএ ততটা সময়ই লাগে । 
সব জায়গাঞই ধেখলাম, মাল আমার আগ 
এসে গেছে, আর খুরপাক খাচ্ছে কপতেয়া: 
বেণে বিঃ আম জামার মাল তুলে দিলেই 


ওপাশে কি 


ইল । মাপ এইবার জগ্ত কুলী কিন্তু পাঠ 
যাবে প)1 আমাএ সপে একটা বড় স্থাটকেন ছিল, 
আরও ছো৮খাটো [জশিসপত্র ছিল কিছু কিছু। 


পেল ক কারে শেব 2 সব জায়গায়ই টুল 


থাকে। ভালর ওপর মাল চাপয়ে ঠেলে নি 
€ধ। ঙ £৭ু । কন্ত অস্থাবধে ইচ্ছে” 
জায়গাতেই লক্ষ্য করলাম_ীল পাওয়া ৭ 


পা। কারণ অনেক খাত্রী। যা ভাড়াতাড 
পেমে একট: ডলি হাতিয়ে শিতে প! পাঃ 
যাধ, তাহলে মুশকিল। অত তাড়ান্ুডে! «৫ 
সবার পক্ষে সম্ভব হয়পা। কাজেই, অনেককেং 
অপেশ্ধা কারে থাকতে হর একটা ট্রাল পাওয়া 
হোক, একটা উঁলি আম গেছ 
ভাতে সব জিনিস চাপিয়ে “কাস্টম? 
দিথে যাচ্ছি। ভাবছি, এশার 
এখান থোর 


জলা! যা 
গেলাম। 
এপ [ভিতর 


(ভারত থেকে) সন গুছিয়ে-টুহিয়ে দিয়েই 


চৈত্র, ১৩৮৮ | 


সেসব যদি আবার খুলতে হয় তাহলে 
তো মুশকিল । আবার কি আমি সাজাতে পারব 
ও-রকমভাবে ? দেখি ষে, কাস্টম্স্-এর লোকেরা 
পন আমার দিকে চেয়ে আছে. কিছু বলছে না। 
আমি বললাম : “তোমরা! এসব খুলবে ন! 2 
দেখবে না? বলছে; “কেন? আপাত্তজনক 
কিছু আছে নাকি? আমি বললাম : “না না, 
আপত্তিজনক কিছু নেই ।'--তাহলে যাও, আমরা 
ও-সব কিছু ধেখব না।? তখন আমি বেবিষে 
গলাম। বাইরে আসতেই দেখলাম, কিছু 
জার্মান, আবু কিছু ভারতীয়--প্রার় কুডি- 
পটশজন এসেছেন ফুলের মালা-টালা নিয়ে। 
খব সম্মান কারে আমাকে তারা একজায়গায় 
বসালেন, অনেক ছবি-ট'ব তুললেশ। এরপর 
থেকে আমি আর আমার জিনিসপত্রের দিকে 
'ফবেও তাকাইপি। তারাই সব দেখাশুনো 
ফরেছেন। তীরাই নিরে চললেন সব। তাদের 
গাঁডী ছিল--বড় বড় দবগাডী। তাতে কারে 
১পলাম আমরা । আমাকে নিয়ে তারা এক-জনের 
গাডীতে তুললেন । নিরাট বাডী--তার 
পাঙলায় উঠতে হবে। পুরানো বাড়ী-কোন 
পফটু নেই । আমার অন্য পাচতলায় দুটো 
4 বড ঘর ঠিক কারে রেখেছে--একটা 
(দাবাবু ঘরুঃ আর একটা বসবার । যারা আঘার 
”থ দেখা-সাক্ষাৎ করতে আপবে, তাদের সর্গে 
আম এ বসবার ঘরে দেখা কারন । সুন্দর ব্যবস্থা । 
'মস্টার ও মিসেস ফাক্কে-এরা ভারতবর্ধে 
এসেছিলেন আগে ; ইংরেজী বিশেষ বলতে পারেন 
না| স্মস্তা হ'ল, আমার এ-সব মালপত্র পাচ- 
হলায় তৃলতে হবে! আমি তো কিছুতেই 
পাব না। আর ধাদের বাড়ীতে অতিথি 
হয়েছি) তাদেরও তো? বেশ বয়স হয়েছে আমি 
15% করছিলাম : কি ক'রে অত ওপরে তোলা 
হবে? এযে মেষেটি-আন1 বুশ-_সে ছুহাতে 


পাশ্চাতা দেশে কিছুদিন 


১২৩ 


আমার সব জিশিসপপ্র শিয়ে পাচতলার পৌস্ছে 
দিল, একটু৭্ ধ্াডাল পা। আম অবাক হয়ে 
গেলাম --কী শক্তি । এই যে মেয়েটি-_-এর মা 
হচ্ছেন ইলসে বুশ, আগেই বলেছি এদের কথা। 


মা আর মেসেডে বগউা--শেষ দিন পযন্ত দেখে 


এসেছি সেই ঝগড়া বেশ উপভোগও করতাম, 
আবার অশ্রাবধেতেণ্ পডতাম মাৰবে মাঝে। 


(ক-রুকম ঝগডা হ'ত, একটু পমুশা দিই । খেতে 
বসেছি একমাথে টোপলে-শমা, মেয়ে আর আমি। 
কোন কারণে যা চটে গেছে। কিন্ত আমাকে 
বুঝতে দেবে সশা। সে তয়তে! জানাণ ভাষায় 
বলছে : 'একট! যেয়ে! এ-বকম 
একটা মেয়ে আমি পেটে ধরেছি । আমার 
ূ (যমন মায়ের! বলে থাকেন মেয়েকে। 


অপ 


ছুঙ্জাগ। 1? 
বলছে একবারে স্বাভাবিক গবায় যাতে আমি 
বুঝতে পা পারি, মা 9টে গেছে। হঠাৎ দেখি, 
মেয়ে চুপ কারে বসে আছে। হাসিখুশ ছিল 
এতক্ষণ--এখন চুপ কারে বসে আছে; খাচ্ছে 
না। কিছুক্ষণ পরে উগে কোটটা গায়ে দিয়ে 
সাইকেলে চডে বেরিয়ে গেশ। 
খারাপ লাগল । খেতে বসে একজন যাঁদ না 
খেয়ে চলে যায়, কার শা খাপাপ লাগে? মা 
বলল: "তুমি ওর জন্টে ডেকো না। ও 
ধ-রকমই | গুব মাথার একট ছিট আছে।' 
সেটা অবশ ঠিকই । মাথায় ছিট সত্যি আছে, 
সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা সেই মেয়েটি-_ 
আমার সব জ্সিশিপপর এক পাচভলায় তুলে 
দিল। আমাদেব্র দেখে অনেক পুরুষ মানুষও 
ও-রুকম পারবে না এত দৈহিক ক্ষমতা । শুধু 
সে-ই লয়, লব জার্ান মেয়েদেরই দেখেছি বিরাট 
বিরাট চেহারা! হঠাৎ দেঙলে মেয়ে বলে মণেই 
তযু না। 

মিসেস ফ্রাঙ্কে শ্বামী খতজাপনাজীর শিষ্য 
ফাচ্সে “গেটস (01002)-এ আমাদের একটা 


আমার খুব 
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বেদাগকেন্দ আহে--ধতজাপন্পজী সেখানকার 
প্রধান । হ্বামী কিন্ত নাগ্তিক-ধর্ম-র্ম বিশ্বাস 
করেন না; অথচ তিনি যোগশিক্ষা দেন। তীর 
একটা যে/গ-স্কল আছে । এরকম ন্টা যোগ- 
দল বলিনে আছে। ইনি যে স্কলটা 
চালান মেটা খব নাম-কগা ম্কুল। অনেক 
টাকা ধিয়ে পেখাশে ভি হ'তে হয়। আুন্দনু 
হনে আছে, খুব সাঙগানো-গোছানো, আমি 
সেখানে বন্তৃতাও করলাম । এটা তার জীবিকা, 
বেশ মোড টাক! তিনি রোজগার করেন বলে 
মনে ভাল? আর এই যে মহিলা- ইশি পোশাক- 
পলিচহধ তৈরী করেন | অকসময় সেটাই তার 
; ছিল। এন বিয়ে থা হয়েছে, ধর্ম 
দিকে মন ধিয়েছেন। এধন আর পেশা ঠিসেবে 
করেন স1শখ হিসেবে অবসর সময়ে শানে 
মাপে পোশাক তৈি করেন! 
একপার মেইসব পে|শাক নিয়ে তাও 
ঝতজানন্দজীর কাছে যাশ। 
পোশাক 1! এতটা জানলাম কি কারে? 
আমি যখন এ পাড়ী থেকে চলে আসছি, 
তখন ধেখি "আমার আলযারিতে অনেকগুলি 
সোয়েটার। ল সোষেটার 


পেখ 


আগ পচ্ছরে 
গুরু 


পাপারুকম সৰ 


এতগাল 
কি আমি ভারতবর্ষ থেকে শিক়ে এসেছিলাম ? 
কেন এতগুলি সোয়েটার আবার সর্ষে এনে- 
ছিলাম? দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কয়েকটা 
খন ভাপ সোরেটার। তা, একক্বনকে দিয়ে 
জিজ্ঞেস করালাম: “আচ্ছা, এই সোষেটাপ্র- 
গুলি কি আমিই এনেছিলাম? আধার, না 
কার? তা সেই মহিলা বললেন £ না, গুর নয়। 
ওঁর যদি পছন্দ হয়, উনি নিতে পারেন | আমি 
বলাম : “শা, আমার কোন পবকার নেই।১ 
[জেস কারে জানলাম, প্র গরু খতজানন্ধজীর 
জগ্জে উপি সেগুলি তৈরী করেছেন। শুনে খুব 
আনন্দ হ'ল। ভাল লাগল খুব। 


ভাবছি, 


ছোধন 


| ৮৪তম বর্ধ- ৩য় সংখ্যা 


মিস্টার এবং মিসেস ফ্বাঙ্কে নিামিব পছন্দ 
করেন। বাড়ীতে কোন সময়ে আমিষ রান্ধা 
হয় না। আমিষ খেতে হ'লে কোন হোটেল ব: 
বেষ্তোরণয় গিয়ে খেয়ে আসেন । ওখানে ও81 
আমাকে নানারকম নিরামিষ 
ঘরবা ধরেই নিষেছেন যে, আমি নিরামিষ 
খাই । ওধের গুরুদেব শ্বামী খতজাননানজ্ীর 
দক্ষিণ-ভাবতায় শরীর--তিনি নিরামিষ থান। 
যা হোক, যে-সব নিরামিষ রান্না করতেন 
সব দিন যে ভাল লাগত, তা নয়। তবু খেয়ে 
নিতাম | এর খাড়ীতে আমি ছুদিনমাতর 
ছিলাম, ভারুপরে মিসেস বুশের বাড়ীতে গেলাম । 
মানে তারাই এসে নিষে গেলেন | এবকম ব্/বস্ 
আগে থেকেই ছিল। সেখানেই আমি এর পর 
থেকে ছিলাম। 

আবার ফিতে আসি। ২৫শে অক্টোবর গাতে 
তো আমি বালিন পৌগুলাম। আমি প্লেদেই 
খেষে এসেছিলাম । তবুও গুদের খশী করবা: 
জন্য একট ফলের রদ খেলাম। ভারপর শর! 
পড়লাম । তাল খর, 'ভাল ব্যবস্থ]। 
খুম হল কোন অন্থবিধে হ'ল শা। 

পরেন দিন থেকেই লোকজনে সঙ্গে দেখা 
সাক্ষাৎ শুক হ'ল। যতদিন হিশাম, সকালবেলা 
অনবরত লোক 'মাসপত। আর 
বিকেলেই মিস্টার ফাক্ষের যোগের পুল গং; 
শ্ভা করতে হ'ল । গিয়ে দেখি, ওপর আগে 
থেকেই ছাপিয়ে রেখেছে, কি কি বিষয়ের ওপএ 
বন্তুতা করতে হবে। বিভিম্ধ বিষয়। 
“'আত্মাকি? অথবা “গুরু কাকে বলে? গরুর 
কি প্রয়োজন? অথবা “মুক্তি বলতে [ক 
বোঝায় 2, ঈশ্বর আছেন তার প্রম'ণ কি?” 
“কি কারে মনকে সা'যত কহা যায়? ইত্যাদি। 
একবার একটি বিষয় ছিল : 
[)91101995. এটি বলে আমার খুব আপন 


খাওয়াতেন। 


পেশ ও1প 


২৬ ভারতে 


যেমন : 


[২০911810983 1৩ 
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ঠযেছিল। জার্মাণিতে দেখেছি_শ্ধু জার্সানিতে 
(কন, ওদেশে প্রায় সর্বত্রই ধেখেছি--গুরু সম্বদ্ধেই 
বেশী কৌতুহল লোকেদের । কেউ কেউ জিজ্ঞাসা 
কার্ড : "গুরু যে করতেই হবে, এমন কি মানে 
মাছে? আমার গুরুকে আমি কি করে 
নব? “গুরুর সঙ্গে সম্পর্কটি ক এ জন্মের, ন 
নগ্ঙ্গনাস্তবের 7? এ-সব প্রশ্ন তারা কারত। 
আবার বলত £: “কেউ যদি এসে আমাকে বলে 
মি তোমার গুরু, তাহলে আমি কি করব 
সেক্ষেত্রে? আমি বলতাম: “সাধারণত: 
মামরা জানি, কেউ গ্ররু হতে চায় না। কেউ 
যেটি এসে যদি বলে, “আমি তোমার গুরু”, সে 
করম মানুষ, সে-বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ 
আাছে। তবে সে-রকম যি ঘটে, তুমি তোমার 
বচারবুদ্ধি খাটিয়ে যাহোক একটা! সিদ্ধান্ত করবে। 
পপ বিষয়ে সামার পক্ষে শিরদিষ্ট ক'রে কিছু বলা 
4৮ শঞ্জ' ইত্যাদি । 

খানে দেখলাম, বঙ$ুতার পরে কিছুক্ষণ 
গত হয়। আমার পবচেয়ে আনন্দ হয়েছে 
42 প্রধরোভবে। বক্তা মানে তো একতরফ। 
এল গেলামনীতভার কতটা শ্রোতারা নিতে পারছে 
"ঝা যায পা। কন প্রশ্নোত্তর হালে সেটা 
এ-প্রসর্গে বলি, ওখানে যে-সব 
করভাম, জামান ভাষায় একজন তার 
দপুবাদ কাদে দিত। এ যে মেয়েটির কথা 
'শলাম, মাথায় ছিট আছে সে-ই বেশীর ভাগ 
ক'দত। সে ভাল ইংরেজীও জানে, 
আর জমান তে তার মাতৃভাষা । দেখলাম, 
ভাগ্য এ-সব চিন্তার সাথে তার বেশ ভাল 
কাজেই, সে বেশ ভাল 
করতে পারত। একবার হ'ল কি, 
খেবেটি। কি কারণে মার সর্গে ঝগড়া হয়েছে। 
একট মভাতে তারই অনুবাদ করার কথা-- 
ঠা বেকে ব'সল। সবাই প্রস্তত, আমিও 


চক. খাখু। 
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স্ব 


প:5৪ আছে! 
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পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিল 
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প্রস্তত_-হ)াৎ সে বলল: 'না, আমি পার 
না।) কি করা যাস? তখন বালিন বিশ্ব" 
বি্তালয়ের একজন জার্মান ছাত্র, সে ভাল 
ইংরেজী আ্রানে, সে বলল, “আমি অন্গবা 
করব আমি ইংরেজীতে ছুটো-তিনটে বাক্য 
বলেখাচ্ছি। তারপর সে সেটিকে জামান ভাষায় 
অনুবাদ ক'রে দিচ্ছে । কপ্ত তার অস্থুবাদ যে 
ঠিক হচ্ছে না, শ্রোতাদের ভাবভঙ্গি দেখে বোঝ! 
যাচ্ছে । শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে একটু একটু 
ইংরেজী জানে -তারা প্রতিবাদ করছে । “কৈ, 
তুমি তো ওটার অনুবাদ করলে না? শা, এ 
শব্ট!র প্রতিখক এটা পয়। কিন্তু এ মেষেটি 
অনুবাদ বেশ ভাল করত! আশোতাদেপ এেখে 
তা বেশ বোকা যেত। আর একজন ভদলোক, 
অধ্যাপক ত্রিপাঠী-- সম্ভবতঃ উত্তরপ্রদেশের লোক 
তিনিও বেশ ভাল মন্ুবাদ করতেন। বছু 
বছর তিনি জার্মানিতে আছেন -বালিন বিশ্ব 
বিগালয়ে মধ।াপনা করেন । খুব ভাল জামান 
জানেন তিনি । সংস্কৃত জানেন, পাপি জানেন, 
ইংরেজী তো জানেশই কিছু কিছু তিনি উপশিষদ 
এবং অন্যান্য হিন্ুশান্্ও ১1-ট61 করেন। ভাষা 
গাঁ'লেও, বেদান্ত-চিশ্টার সাথে ষ্দি বেশ পরিচথ 
শ! থাকে, তাহলে অথেক শবের ঠিকমতো 
[তখ ধ বেন করা বড় শক্ত । এমেয়েটি ঠাকুর- 
স্বামীনীব বই গুব ভাল পড়াশুনা করেছে--সে 
তাই বেশ ভাল অঙ্গুবাদ করতে পারত, আর 
মধ্যাপক ব্রিপাঠাৎ পারতেন । এমাপ বড বড় 
বক্তৃভাগুলি অধ্যাপক ত্রিপাটাই অনুবাদ করতেন। 

ওখানে সভাতে একটা জিশিল লক্ষ্য করতাম 
যে, প্রথমেই থাকত কিছুক্ষণ ধ্যান। তখন একটা 
ভারতীয় সঙ্গীত বাজবে, সেই সঙ্গীতের বিশ্ু- 
বিসর্গও হযতে! শ্রোতারা বোঝে না--কিন্ত 
ভাবটা হচ্ছে, একটা ারতীয় পরিবেশ সহি 
করতে হবে। সেইজন্য টেপ-রেকর্ডে কিছু কিছু 
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ভারত গান বাজানো হ'ত। আজকাল 
ভারতীয় গান টেপ-রেকর্ড ক'রে ওখানে বিক্রি 
ইয়। ফ্রান্স অর ইংলগ্ডে আমাদের আশ্রমেও 
দেখলাধ, থগ্ুন-ভব-বন্ধন” বা অন্যান্ত স্তোত্র 
টেপ-বেকর্ডে পাওয়া যায়। সে-সব চালানো হণত। 
আমি এখান থেকেও কিছু গান টেপ কারে নিয়ে 
গিয়েছিলাম । সেও পাজিয়ে শোনানো হস্ত। 
টেপরেকর্ড বাজবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান 
চলণে। ধ্যানের পত্র বক্তৃতা । আমি একটা- 
ছুটো লাইন খলে চুপ ক'রে থাকতাম । 
তারপর শন্গুবাধক (সটার অনুবাদ করত। 
তারপর আবার আমি বলতভাম। এতে চিন্তা 
একটু বাঘা প্রথম প্রথম বেশ 
অহবিধাও বোধ করতাম। চিন্তার ধারা রক্ষা 
করতে পারতাম শা। তাই আমি একট! প্র্চাব 
করলাম : আমি অন্থত মিনিট পাচেক বলার 
পর অন্থবাণ ক'রে শোনালে কেমন হয়? তা 
ওগা পল: 'পাচমিশিটে তুমি তো অনেক 
কথাই বলতে পারো। অনুবাদক সবটা মনে বেখে 
অনুবা করতে পারবে নাঁ-অনেকটাই হয়তো 
সে বাধ দিকে যাবে । আর এই যে পাচমিনিট 
তুমি বলে যাচ্ছ--তখন তো শ্রে।তারা টুপ কারে 
বসে থাকবে এটাও ঠিক ভাল লাগবে শা।, 
অবশ্ঠ আমি জার্মানিতে দেখলাম, অনেকেই 
ইংরেজী একটু-আধটু জানে। বলতে পারে 
বা বুঝতে পারে। ওদের গলে ইংরেজী, ফে্ 
বা পাশিয়াণ বা অন্ত যেকোপ একট! বিদেশী 
ভাষা শিতেই হয়_বাঁধাতামূলক সেটা। 
তাহলেও বক্ততার অন্বাণ করতেই হ,ত। 
অঙ্গবাধক থাকলে তাধ্েগ বুঝতে স্ববিধা হয়! 
হাজার হোক শিজের ভাষায় শোনা তো। 
আমার বঞ্ততাগুলি শাধারণত: বিকেলের দিকে 
থাকত আগ সকালখেল। দ্রষ্টব্য স্থান সব ঘুরে 


হত। 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ-_৩ষ লংখা। 


দেখতাম। যখন ফলাস্কেধের বাড়ীতে ছিলাম-- 
ওরা আমাকে শির়ে শহর ঘুরিয়ে দেখাত। 
জার্মানির প্রত্যেক শহর সম্বন্ধে একট কথা বল' 
চলে যে, বনের মধ্যে শহর বা শহরের মধ্যে বন। 
অর্থাৎ একট] বন থাকবেই থাকবে। ছুটি হলেই 
ওরা সন গাড়ী নিয়ে বেরুল-_-এঁ বনের মধ্যে চলে 
গেল। বাইরে রাস্তার ওপরে দেখা যাবে আঅসংখ। 
গাড়ী! গাডীতে লোক নেই-সবাই চলে গেছে 
বনের মধ্যে । বনের মধ্যে ওরা বেডাচ্ছে, খাচ্ছে- 
ধচ্ছে, পিকনিক করছে । আমকে ওরা বালিনে: 
একটা বনে শিষে গেল। খুব ভাল লাগল। 
আর একটা বড লেক ধেখলাম- সেখানে ওরা 
“বোটিং, (00800) করে। আমি জিজ্ঞে। 
করলাম: জঙ্গলে কোন জন্ত-জানোয়া£ 
আছে কিনা। ওর বলল যে, খরগোশ আছে, 
মার কিছু নেই । আমি ওখানকার বেশ কয়েকটি 
শহর দেখলাম । খুব সুন্দত্ধ শহর! না দেখলে 
বোঝা যার না। আর বাডাগুলি ছবির মতে! 
পুরানো বাডী আছে, নতুন বাড়ীও আছে। 
শুন পুন যে-সব বাড়ী তৈী হচ্ছে, সেগুশি 
বিরাট বাড । কিন্তু দেখলাম, ওরা পছনা করে 
পুরাপো বাড়ী । পুরানো বাড়ীর একটা বৈশিষ্। 
সাছে। “আফিটেকচারাপ স্টাইল? যাকে বলে, 
সেটা পুগানো বাড়ীতে আছে । শতৃন বাডীঠে 
তা প্রার নেই বললেই চলে। সেইজন্য দেখলাম 
ওপর বেশী পছন্দ পুরাপণো বাড়ী। আমা 
চোথেও পু্ানো বাড়াগুলিই বেশী ভাল লাগল। 
বাড়ীর ছাদগুলি সব ছু-পাশে ঢালু । কারণ 
বরফের দেশ তো-ছাদটা ঢালু হলে বরধ' 
গড়িয়ে নীচে পড়ে যাবে। তা না হলে বধ 
জমবে ছার্ধের ওপরে, বরফের চাপে ছাদট! ভেঙ্েএ 
যেতে পাবে। অধিক1ংশ পুরানো বাড়ীরই ছা 
ঢালু। [ ক্রমশঃ | 


আলোকের সাহায্যে জল হ'তে জ্বালানী 
ডর গ্রুব মাজিত 


পৃথিবীর জালানীর ভাত্তার ক্রমশঃ শ্ষে 
£'তে চলেছে-_-তাই সমগ্র বিশ্বজুড়ে ভাবনা চিন্তা 
শু? হয়েছে সঞ্চিত জালান* শ্বে হয়ে গেলে মানব 
সভ্যতা কী ভয়াবহ সমন্তার সম্মুখীন হবে! 
জালানী-সমশ্যাটি খুবই গুপততবপূর্ণ_ এ কারণে যে, 
ব্মান বিজ্ঞানের যুগে প্ররাতকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
একের পর এক জয় ক'রে মানুষ নিজেকে 
এমন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে, 
(যখানে জালানী-ব্যাপারটা তার অগ্রগতির 
পথে প্রধান সহায়, তার ধৈনন্দিন জীবনের 

রি তাই অযানো সম্পদ একেবারে 
শধ হয়ে যাবার আগেই আগামী দিপের জন্য 


সভ্যতা 


এপারাধ অঙ্গ । 


সওন কিছ সন্ধান করার চিন্তা কণতেই হচ্ছে 
- পেয্রোল, ডিদ্দেল, কেরোসিন, কয়লা, কোল 
খামের অন্নপস্থিভিতে যন্ত্রসভ/ভার পথ চালু রাখা 
ইণে কিভাবে? আমণা জাশি, প্রশ্মোজনীরতাই 
চাল পিতাণতুন আবিষ্কারের জনশী। প্রয়োজপই 
উৎসাভিত করে মানুষের উচ্ভাবনী সাধনা ও 
কলনাকে! এক্ষেত্রেও তাই মানুষের অভ্ডাব- 
ধোপই বিজ্ঞানীদের তাদের গব্ষণাগারগুলির দিকে 
এখনে দিচ্ছে প্রেরণ] দিচ্ছে নতুন কিছু সন্ধান 
করার । (বিজ্ঞানীদের স্যন্নকুশল' হন্তের নিপুণতায় 
শামাদদের হয়তো! নিকট ভবিষ্যতেই আশ্ধ সব 
অভিজ্ঞভার সম্মুখীন হ'তে হবে জালানী-সমশ্যাপু 
সফল সমাধানের ব্যাপার্পে। বৈজ্ঞানিক্ধের কিছু 
কছু কর্মকাণ্ডেস কথা আমরা ইতিমধ্যেই জানতে 
পাণছি--যেমন সৌরশক্তির প্রয়োগ অথাৎ ক্ষ 
শস্থত আলোক এবং তাপের বিপুল তেম্রভাগ্তার 


যা কিনা সদাসর্ধা আমার্দের কাছে জীবনের 
প্রেরণা হিসাবে এসে পৌইচ্ছে বা সমুদ্রের 
নিরবচ্ছিন্ন উগ্িমালা হ'তে প্রয়োজনীয় শক্তি 
আহরণ অথবা পুথিবীপ অভ্যন্তরের উক্কতাকে 
সফলভাবে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টার কথা। 
এই সব শক্তিগুলির নব মূলায়ন করা এবং প্রচলিত 
জাঁলানীব বিকল্প হিসাবে এগু'লকে প্রয়োগ করাই 
এখন ফলিত [বিজ্ঞানের লঙ্গয | 

সম্প্রতি জানা গেল--এ পায়ে নতুন এক 
ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন কিছু বিজ্ঞানী, তা হ'ল 
--জলকে আলোর সাহায্যে অঞ্মজ্বেন এবং 
হঠাইডোজেন-এ ভেঙে ফেলে তা হাতে শাক 
হরণ করা। পোবেল-পুরস্ক!রা-জ্বমী বিগানী 
অধ্যাপক জজ পোর্টা (09৩011৯0100) 
অধ্যাপক গ্রাতসেল (0৬]. 00171/61), ভারতীয় 
বিজ্ঞাণী অধ]1পক কস্াণগ্ন্পগম্‌ প্রমুখ বিজুণনীরা 
এডাবে শি পাওয়া সম্ভব বলে এনে করেশ এবং 
এব্যাপারে তীপ্া অনেকাংনে এফলণ হবেছেন। 


তাদের গবেষণা সম্পরকে সংক্ষেপে আমরা 
আলোচনা করছি। 
প্রক্কাতিতে বভম্ব পদাথে সালোকসংশ্রেষ 


(1)11911১১11011১১15) ইয়ে খাকে এবং অনেক" 
ক্ষেত্রেই তা হয়ে থাকে শিজে শিদেই অর্থাত তার 
দ্বাভাবিক সালোকসংঞেষর : 
ফলে পধাথটি তার মুল উপাদানগুলিতে ভেঙে 
যা এবং এর জগ্ভ ধে বাসায়ানক পিঞ্িয়া ঘটে 
থাকে, তাতে কিছু পরিমাণ শক্তির লেনদেন তয়। 
কথেনিয়াম ট্রাই ২, ২ বাইপিরিডিন* এমনই 


নিয়ম-অনুযায়ী। 


১ কাটা ছাড়া যেন গোলাপ হন শা, (জ্ঞানের সন্বতী৭ তেমনি গণিত এবং সাংকেতিক 
/& ছাড়া কথা কইতে পারেন না। অনিচ্ছা সত্বেও তাহ কিছু কিছু চিহ্ন প্রয়োগ করতেই 
ইচ্ছে, না হলে ব্যাপারটা পুরোপুৰ্সি বিজ্ঞানসম্মত পা হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। 
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কথেনিয়াম একটি মৌলিক পদাথ ( 6101010101 )। 


১২৮ 


একধরনের পধাথ যা শ্বাভাবক দৃশ্বমান আলোকে 
(৬1510101171) ভেঙে যায় এবং কথেনিয়ামেরই 
কাছাকাছি একপ্রকার পদার্থে বপান্তরিত হয়। 
প্রপাস্তরিত এই পদার্থটির তডিৎ-চাঁজ গপান্তরে 
আগের পদার্থের চেয়ে কিছু কম হয়ে যায়। তাঁড়ৎ- 
চার্জের পরিমাণ কমে যাওয়াটাই বিজ্ঞানীদের 
কাছে খুব উৎসাহব্যগ্রক। পদার্থটির তড়িৎ-চার্জ 
কমে যাওয়ার পযাপাপুটি প্র?তপক্ষে আবু কিছুই ল্য 
_ক্ষপান্তরের আগের পধাথের গায়ে যখন দৃশ্যমান 
আলোক (4500 /১ তবণ দৈর্ঘের আলোক) গিয়ে 
পড়ে, তখন পার্থ হতে একটি ইলেকট্রন কণিকা 
অণুটির উত্তেজিত "রে উঠে যায় এবং দৃশ্ঠমাল 
আলোকের (1 50/১ 'তরণ দৈথে/র একট আলো ক- 
পশ্মি পদাথটি হত সমন 
পযাপ।এটি শ্বাত1বপিক ভাপমায়া অথবা শ্বাভাবিকের 
চেয়ে অনেক কম তাপমাত্রায় ঘটা সম্ভব । এটাও 
বিজ্ঞানীদের কাছে একটি আশাব/জক বাাপার । 
তড়িতরাসায়াক (101৩5110010011501) বিক্রিযাটি 
মোটেই জটিল নয় বরং বণ? লে, এধরনের সহজ 
সরল বা।পার প্রকাততে হামেশাই ঘটে থাকে। 
এধন প্রপাস্জতিত এ গধোন্াম যৌগটিএ 
(09111)981) সঙ্গে মাইল ভাইলোজেন 
নামক অপর এক ধনের যৌগিক পদাথে বিঞ্রিযা 
ধটাণো হর। পথেশিয়াম যৌগ এবং মিথাইল 
ভাইলোজেনের বিঞ্য়াটি একটি অন্ুঘটকের 
(081:1)51) উপস্থিতিতে হয় এবং তাদেপ্র উদ্ণেবুই 
এক ধরনের রাসায়ণিক কপান্তর হয়, আর 
পাঁসায়নিক পাপবর্তনের ফলে তড়িং-চাজের যে 
তারতমা হয় তার ফলেই জলের (অথাৎ 120 র) 
অনুটি ভেঙে হাইড্রোজেন পরমানু গঠিত হয়। 
হাইডোজেশ পরমাণুর এক অতি বিশিষ্ট ধমই হ'ল, 
ওটি অত্যন্ত দাহ পদাথ। সামান্যতম আগুনের 


"পারুয়ে আঢ 
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উদ্বোধন 


[ ৮৪তম খধ-- ও সংখা 


সংস্পর্শে এলেই তা জলে ওঠে। স্থৃতরাং উ41 
জালানী হিসাবে হাইড্রোজেনের কর খুবই 
স্বাভাবিক তাপমাত্রার এক লিটার জল হা 
এই পদ্ধতির সাহাষ্যে প্রাক বারো লিটার শিশ্ন 
হাইড্রোজেন গ্যাস ( অশশ্ঠই শ্বাভাবিক তাপমা ৫ 
এবং চাপে বারো লিটার গ্যাসের কথা বলা হচ্ছে 
পাওয়] সম্ভব লে বিজ্ঞানীরা বলছেন। এবং সম্পৃ 
বিক্রিয়াটিকে তারা গবেষণাগারে ঘটিয়ে যাঠাই 
ক'রে নিতেও পেরেছেন। বিক্রিয়ার শেষ পর? 
রুথেনিয়ামের যে যৌগটি থেকে যাঁয়, সেটিকে আবাঃ 
খুরিয়ে বিক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে এনে হাজির কঃ 
হয়, ফলে এ একই পদার্থ দিয়ে বার বার কান 
করিয়ে নেওয়া সপ্ভব। কারিগরী দিক থেক 
যৌগটিকে থুরিয়ে ফের ব্যবহার করার ব্যাপারটি %+ 
তাৎ্পষপূণ | কারণ এর ফলে খরচ খুব কষে যা 
জলের অপর শাম জীণন-_আর জল; 
প্রাচুষও পুথবীতে যথেষ্ট । আলোকেন্র সাই 
ব্যাপকভাবে যদি ক্বলকে ভেঙে হাইজ়ো ছে, 
গ]াসের আলাপাতে পপান্তরিত করা ৮৬ 
হয়, তপে বিরাট একটি মৌলিক সমস্য! থেছে 
আামরা মুক্ত হতে পারি। বিজ্ঞানের মতামুযার? 
জলকে বলা চলে “হাইফ্রোজেনের ছাই, কা 
হাইডেদ্জন গ্যাসকে অখ্সিজেনের উপাস্কাতিতে 
পোড়ালেই জল দাওয়া যায়। 
বিজ্ঞানীদের সতুনতম সাধশা হ'ল -হাইডোঙ্ছেনে। 
ছাই হ'তে হাইডোজেনের পুলমূ্ক্তি ঘটালে! 
যেন কয়লার ছাই থেকে ফের কলা ফিরে পাও | 
বমান যুগের জালানী-সমস্তার তীব্র সঙ্কচে! 
মুখে দাড়িয়ে আমাধের সবদিক চিন্তা ক: 
দেখতেই হবে পেট্রোল, কেপ্রোপিন, কহঃণ 
ইত্যাদি প্রচালত জালানীগুলি ছাড়া আর কি ক 
হ'তে আমণা শক্তি আহরণ করতে পা৫। 
এ-সম্পক্কে বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীগণ তাদ্রের ভাল 
চিন্তা কতদু্র এবং ক বিস্ময়করভাবে সম্প্রলাওও 
ক'রে চলেছেন সেগুলি সম্পর্কে আমরা একে এ:৫ 
ভাবস্ততের সংখ্যাগুলিতে আলোচনা কারব। 


এখপলক' রর 


ধনের ব্ণহীন পদাথ যাকে 4, 47417710151 


010%11010৩ বা 1১01908( নামেও অনেক সময় উল্লেখ করা হয়। 


সমালোচন। 


[7 18০ 19] 01 (19 [0101919595-- 
(01151112117 3602911 :0/ ৯৬/৪])1 
[01917519110] 0/ 101. 
9010104190179111 9. 1১201]. 1১001191164 09 911 
1২911101900 11001) 16) 1২81710101191)179 
৬:10) 1২070, [170125-600004. (1980), 
(1). 10014 16. 010৩ : 5001 

মন সাহিত্যে কিছু পুস্তক আছে, মা বিষয়- 
প্র মাহাস্মো, প্রকাশনার প্রাঞ্জলতার, লেখকের 
ঢারিত্রিক মহিমায় কালজয়ী হয়। এমনই একটি 
কালদয়ী পুস্তক হ'ল পরম পুদ্জ্যপাদ শ্বামী 
অবগালন্দের “তিববতের পথে হিমালয়ে?। 
সালে পুপ্ক-মাকারে প্রকাশের পর কত বছরই 
ন'আতঞান্ত হয়েছে মেদিনের ছুগম হিমালকের 
পথ াজ কত হ্গম |] কালের ভেদে প্রকৃতির 
পকপ লাব্ণারাশির প্রকাশ হয়তো সেই মহিমায় 
জবা গিকশিত নয়, তবু এই শ্রমণকাহিনী আজও 
মগ্গাত পাঠক-পাঠিকাকে একই-ভাবে বিুগ্ 
করছে স্বামী অথগ্ডাননদ সাধারণ দৃষি নিয়ে 
হথাপসুকে দেখেশনি--তার নৈসগিক সৌন্দর্যকে 
শপু দশনেজিয় ধিয়েই মুল্যায়ন করেননি--ঈশ্বারে 
উৎপগীকত একটি প্রাণ চৈতন্তময় নগাধিরাঞ্জকে 
দেখেছেন দেবতার লীলাতৃমিক্ূপে-তাই তার 
শাম শু নিপুণ লেখকের সুমধুর বর্ণনাই নয়, 
মাছে পবিজ্রতায় উদ্বুদ্ধ মহামন্ত্র। তাই এই 
পৃ্কে পাই আত্মার অস্বেষণ, শুধুমাত্র ভ্রমণ- 
বিলাস শয়। 

এমনই একটি মহৎ পুম্তকের ইংরেজী অঙ্গুবাদ 
সারাংশ ) উপহার দিয়ে ডঃ নরেন্ত্রনাথ বি. 
পাতিল বন্ধ পাঠক-পাঠিকার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন 
ইয়েছেনএ- পুস্তকটির প্রকাশক মাদ্রাজস্থিত 
'শরাষরজ মঠ । প্রকাশকের মুখবন্ধে ইংরেজীতে 
পু'্কটিব প্রকাশনার উদ্দেশ্য স্থম্দরভাবে বণিত 
ইঃছে এবং সেটি এতই মূল্যবান্‌ যে উদ্ধৃত করার 
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লোভ সন্বরণ কর] কঠিন। মুখবদ্ধে বল! হয়েছে, 
"1019 0116 9৬21115 11110921০20 
91019 11060110211 2174 (1111111110 0০০০0011১ 
০06 100619) ০0001701195 0110 0%01715) 1901 2150 
16190119175 01 & 1)1)1195911)01 0104 (৮ 10৬1 
০0009৫১1700) 01101 ব্িন101০) 50 11101 (1109 
810 60000211%6 (7) 07010181651 53150 01 1119 
প্রকাশকের এই উক্তির যথার্থতা 
সন্বন্ধে কোন সংশয় থাকা সম্ভব নয়। ইংরেজী 
অনুবাদটি এতই মনোগ্রাহী, যার ফলে প্রতি 
ছত্রেই পুস্তকটির “বিশেষ শিক্ষণীয়” মূল্য প্রকাশিত 
হয়ে ওঠে। আনন্দের আর একটি কারণ, 
বাংলা ভাষায় লিখিত মূল পুস্তকটিকে পাশে 
রেখে থা) 07০ 121) 91110 17110010905? 
পাঠ কপলে, ইংরেজী অনুবাদের সার্থকতা 
উপলব্ধি কর! যাবে। দশটি ছোট ছোট পরিচ্ছেদে 
হিমালয়-ত্রমণ পরিবেশিত হয়েছে । মূল বাংলা 
পুত্তকটিতে পুজ্যপাদ অথগ্ডানন্মজীর বণশা- 
মাহাত্মা, সজীব দৃষ্টিশক্তি, পারিপাশ্থিক পরিবেশ 
ও সমাজ সন্বদ্ধে সদাজাগ্রত মনের ও হিমালয়- 
মাহাত্ম্য যে-ভাবে ব্ধিত ইয়েছে-_ ইংরেজী 
অনুবাদ্দেও তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে--ব3সের ও 
স্বাদের কোথাও ব্যত্যয় ঘটেপি। এমন একটি 
সথমুদ্রিভ পরিচ্ছন্প মহৎ পুশুকের বহুল প্রচার 
একান্তভাবে প্রার্থনীয় । 
অপ্যাপক স্্ীপ্রণয়বল্পভ সেন 
শবরী পৃথিবী জাগে- শাস্তশল দাশ। 
প্রকাশক : সাহিত্য সদন, এ ১২৫ কলেজ স্ট্রীট 
মার্কেট, কলিকাতা-- ১২। (১৯৭৩), পৃঃ ১১৬) 
মূল্য : চার টাকা। 
বাংলা কাব্য-সাহিতের ইতিহাসে শাস্তশীল 
দাশ একটি পরিচিত নাম। বন্ৃকাল ধরে তিনি 
কবিতা লিখছেন। ব্মান গ্রন্থে ১৯৫৫ থেকে 
১৯৬৯ খ্রষ্টান্ধ পর্বস্ত সময়ের মধ্য বিরচিত ১০০টি 
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কবিতা স্থান পেয়েছে । সংকলনের অষ্টম কবিতার 
নামে সমগ্র গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে। গ্রন্থের 
মর্ধকের মধে;ই সমগ্র কাবোর ভাবব্যগরনাটি প্রন্মুট 
হয়ে উঠেছে। ছুঃখেদৈন্বে, আঘাতে-বেদনায়, 
লোভে-স্বার্থপরতায় জর্জরিত চাবিদিকে হ্ৃদয়হীন 
যাস্ত্রিকতার উন্মাদ কোলাহলে ক্লান্ত বিবণ ব্যর্থ 
পৃথিবী আজ যেন শবরীপ মতোই মুক্তি-প্রতীক্ষায় 
ও প্রিয়-প্রত্যাখায় দিন গুনে চলেছে । “অহল্য।' 
কবিতাটির মধ্যেও অহল্াার প্রতীক বাবহার করে 
হৃদয়ের পুর্ধীভূত বেণায় আর্ত-আহত কাব এ 
একই জীবনজিজ্ঞাসা তলে ধরেছেন পাঠকের কাছে 
_যেন তাদেরই একজন প্রাতাশধি হয়ে : প্যুগ- 
ষুগান্তের সেই দুগীতত তপ্গু অশ্রল / কে 
মোছাবে ? ক্ষমাসিক কোথা প্রাণ কর্ষণা-চঞ্চল 2” 

বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণের অবক্ষয় ও অন্ধকার 
থেকে আলোর পথে, আশার পথে উত্তরণের 
অঙ্গীকারের অভীপ্দায়, একটি প্রসন্ন পবিত্র 
উধ্বায়ত চেতনাস্ব এই গ্রস্থের বৎ কবিতাই প্রদীপ 
ভাম্বর হয়ে আছে। “কবে হবে এ পৃথিবী 
আলোমযী প্রসন্ন-বদা 21 শুচিশুত্র পিগ্ধ হানতে 
বিচ্ছুরিবে আলোকের কণা %--এই আন্তরিক 
জিজ্ঞাসাই বন কবিতার মূল স্র। স্্গভভীর এবং 
একান্ত শিবিড় একটি নিসর্গগ্রীতিও স্পষ্ট প্রত্াক্ষ 
হয়ে আছে বু ক'বতায়। তবে প্রতি পিক 
শান্ত রূপের প্রতিই কবিপ্প যেন অধিক আকধণ। 
ছোট ছোট আপাততুচ্ছ ঘটনাবলীর মধ্যে একটি 
দার্শনিক তাৎপর্য আরোপ ক'রে, মহৎ একটি 
মানবিক ও নাশ্শনিক মযাধায় কবি সমুত্তীণ কারে 
দিয়েছেন এই সব |নসগদৃশ্ণাবলীকে । আলতো! বুঙে 
বেখাধ ছোট ছোট পেনসিল স্কেচের যতো! কবি 
অজন্র দিসগ চিত্র একেছেন অসাধারণ নৈপুণ্যে। 
আবার কতগুলি কবিতায় বয়েছে মন্তর স্মৃতিচারণ । 
এবং সেখানে বিরহের বেদনা মধুর একটি প্রেমের 
শ্বৃতি-আলেখ) যেন বার বার ধর দিয়ে গেছে। 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--৩য় সংখ) 


যদি সে প্রেম অনেক সময়েই সিপ্ক সজল একট 
গৈরিক প্রসন্ন ধূস্তায় এবং দাশনিক বিবিক্িতে 
দুরার়ত নক্ষত্রের মতোই শান্ত সমাহিত। ত 
সত্বেও প্রাণের আবেগে উষ্ণ চঞ্চল কখন ৫ 
সেবা-স্থন্দর ছুটি কলাণময়ী। হাতের আকর্ষণ 
কধিকে উন্মনা ক'রে তুলেছে বার বার। একটি 
বিষণ্ন মধুর বিগত প্রেমের স্বৃতিচিত্র পাঠককে মানে 
মানেই ক্ষণিকের জন্য উন্মনা ও অশ্রদজল কাতর 
চলে যায়। শ্রদ্ধেয় শ্রাকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে আমরাও বলি, সমগ্র 
ভাবে শান্তগীলখাবুর কবিতার মাধ্য একটি 
সংযত প্রখাঞ্ত, একটি প্রসন্ন নিগ্ধতা আমাধে! 
পরিতৃপ করে। 

শানতশীলবাবুর আর যে বৈশিষ্ট) আমাদে; 
মুগ্ধ করে, ভা হল তার নল সহজ আগর্িকত", 
শুভবোধ ও মানবিকতার প্রতি অতন্দ্র এক) 


বিশ্বাস! তাপ কবিঙার এই গুণ সহঙ্জেই 
আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। কবি কথখনন 
ভর্মি দয়ে ডোলাতে চেষ্টা করেননি । বাপি 


জীবদেও যেমন, কবিতান্র মধ্যেও তিশি শিজ্ছেকে 
অকপটে প্রকাশ করেছেশ। তার ভালো-মন, 
দোষ-ক্রটি, উৎকধ-অপূর্ণতা নিযে তিনি যা এং 
যতট€্‌, ঠিক তাই এবং ততটুকুই আমরা চিনে 
[নতে পা.র। পিজেকে কোথাও রেখে ঢেকে, সান্গ- 
পোশাকে সঙ্জিত কারে চমক স্থতির প্রযোজণ 
অনুঙব করেনান। তাই ভূমিকায় তিশি শিজে? 
সম্পকে অনায়াসেই লিখতে পেরেছেন, “কেউ 
কেউ বলেন, আপনার কবিতা বড় রবীন 
প্রভাবত ; কেউ বা বলেন, আরো একট 
আধুনক হন না; কারো অভিমত, আপনা 
কবিতা বড় সহজে বোঝ যায়...সব অভিযোগই 
সবিনয়ে মেনে নেই। যাঁপারিনি, তার জন্য ছুঃখ 
বোধ করি না। আমি যাঁ নই, কবিতায় তা হাতে 
চাইনি |” কবিচিত্ডের এই শুদ্ধ সত্যান্ুসরণ ও 


চৈর, ১৩৮৮ ] 


শ্রপট সারল্য--তার কবিতাগুলিকে একটি অনন্য 
বৈশিষ্ট্য এ মর্ধাদা দান করেছে। 
হপ্ঘপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও অসাধারণ নৈপুণ্য ও 
[লতা আমাদের খুশী করে। প্রচলিত পয়ার, 
'€ঘ পয়াপ এবং শ্বাসাঘাতপ্রধান পাচ যাত্রার 
হার ছম্দ ব্যবহার করলেও সাত মাত্রার ও 
টার মাত্রার এবং আরে! কিছু সার্থক পরীক্ষা - 
নরীক্ষার উজ্জ্বল উদাহরণ আমর লক্ষ্য কনেছি। 
কছু মুদ্রণ-প্রমাধ রয়ে গেছে বলে মনে হ'ল। 
ব মিলিষে বইটি সাঁধাণ্যে সমাদৃত হবে আশা 
চরি। বিশেষ ক'রে চারিধিকের এই অবক্ষয় এবং 
দপ্বকারের অতলে ডুবতে ডুবতেও যারা আলোকিত 
'ম যর স্বপ্ন দেখে, এই জগৎ ও জীবনকে যারা 
"নন হৃন্দর কে গছে তুলতে 'আগ্রহী, আমাদের 
এই মান্থষের পক্ষগ্রকে পবঙ্জাতকের বাসযোগা 
কাপে যেতে চায় যাগা__তাদের কাছে বইটির 
মাবেধশ অনন্থীকার্ধ। ছাপা ও বীর্ধাই ভালো । 
শ্রীনচিকেত। ভরদ্বাজ 
জনমস্তি: মপুঙ্দন চতোপাপযায়। 
ধরঝাএক: শ্বামী সোমানন্দ, সেকেটাবী, বাঘপজ 
দাশ্রম। ৮৭ ধর্মতলা স্টাট, কপিকা'ভা-৭০০১৩। 


সমালোচন। 


১৩১ 


(১৯৮১), পৃঃ ৪৮4৪; মুল্য : চার টাকা। 
আলোচ্য গ্রন্থাটতে 'অবতাববকিষঠ' ইররামক- 
দেবের কথা এ তত্বকথা কবিতার ছন্দে লিখিত ও 
বিশ্লেষিত। এখানে '5ভভাবই মুখ, হন্দঃপতন 
বা মুদ্রণপ্রমাদ গৌণ বলেই আমার ধারণ] । 
আলো] গ্রন্থে এবামরুষ্ণ সারুদা জীবনকে আরও 
ভালোভাবে তুলে ধরার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। 
যা হোক, পরবতী সংস্করণে সোঁদকে একটু দৃরিপাত 
করলে কবির . ভণ্কএসাশ্রিত কাব্য '্ঞানমন্তি' 
নও পেশী সার্থক ও মাহমাম্ধিত এবং শ্ররামক্চ- 
সারদা ও দক্ষিণেশ্বর মন্দির-সমানৃত প্রচ্ছদ অর্থবহ, 
সার্থকণামা ও সঙ্গতিপূণণ হবে। ছাপা, বাধাই 
ভালো । প্রচ্ছদ ও আটপেপাদে ছাণ! শ্যাম উফ, 
সারধা চিআ্টি মনোরম | অধ্যাত্মজিজ্ঞাহথ পাঠক- 
পাঠিকা বক গ্রন্থটি সমাদৃত হ'লে খুশী হবো। 
তবে ন্দায়তনের তুলনায় গ্রন্থটির বিক্রমূলয 
আঙ্গকের অর্থসংকটের দিনে একটু বেশী বলেই মনে 
হয়। এএ ফলে অল্লাফতপবিশি্ট গ্রন্থটির বন্থল 
প্রচার ব্যাহত সপ্তাবনা। সেদিকে 
প্রকাশক ৭ গ্রন্থকারের দৃ্টি আকাণ কৰি। 
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


হএগার 
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| ৩য় সংস্করণ, ফান্ন ১৩৮৮; পৃষ্ঠা ৫৮] 


প্রাপ্থিস্থান ॥ উদ্বোধন কার্ধালয়। 


১ উদ্বোধন লেন। 


কলিকাতা-৭০০৯০৩ 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকুষ্জ মিশন সংবাদ 


ত্রাণ ও পুনবাসন 
ারতে : 


(১) পশ্চিঘবঙ্জে ঘৃখিবাত্যাত্রংণকার্ধ সমাপ্ত। 

(২) বন্যারাণ ৪. পুনর্বাসন: উল্ভিন্ত।, 
অন্ধশদেশ, পণ্চা বন্ধের আরামবাগ ও মালদায় 
পুনর্বাসনকাণ যথারীতি অব্যাহত আছে। গত 
*ই ফের্রআবি ১৯৮২, সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক 
কালিয়াচকস্থিত (মালদা জেলা) বন্তাপীডিতদের 
মধ্যে প্রথম কিন্তিতে নবনিমিত টালিস্গ ঘর 
প্রত্যপিত হয়। 

(১) অক্ুণাচল প্রদেশ--অগ্রিব্রাণ £ নরোত্বম- 
নগর কেন্দ্র পরিচালিত অগ্সিত্রাণ-লাহাষয হইটি 
ওয়াং গ্রামের ১৭৫টি ভন্বীভূীত গৃহের 
পরিবারবর্গের মধে; ১,৫৫০ কিলো চাউল, ১৬০ 
কিলো! লবণ, ১১" কিলো চা-পাতা, ১১৫টি 
আযলুমিনিষ!মেহ হাড়ি, ৩০টি থালা, ১৪৫টি মগ, 
কম্বল ১৪৫খানি এবং মহিলাদের জন্য ১১৫খাঁনি 
মেখলা বিতরিত হয়। 

ভিত্তিস্থাপন 

গত «ই ফেব্রুআরি ১৯৮২, রামরুষ্জ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষ শ্বামী বীরেশ্বরানন্দজী কর্তৃক 
লক্ষোস্থিত রামরু মঠের প্রথম নিমীয়মাণ ভবনের 
ভিত্তি স্থাপিত হয়। 

উৎসব 

০বলুড় মঠে শীরামকষ্ের ১৪৭তম 
আবিরাবতিথি গত ২৫শে ফেব্রুমআরি ১৯৮২, 
যথারীতি ভাবগন্তীর পরিবেশে উদ্যাপিত হয়। 
প্রায় ২৫,০০* ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি 
প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহে অন্থুষ্ঠিত ধর্মসভায় 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সঙীপতিত্বে বক্তৃতা করেন স্বামী 
প্রভানন্দ ও অধ]পক শ্রনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় । 
২শে ফেব্রুমারি সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং 
সেইদিন প্রায় ৩৫.*০* নরনারীর মধ্যে হাতে 


হাতে ব্রাহ্না-করা প্রসাদ বিতরিত হয । দিনের 
শেষে--বৈকালের দিকে প্রচুর জনসমাগম 
হইয়াছিল। 

মেদিনীপুর বামর্জ মিশন আঁঙ্রমে 


শ্ীরামরষ্জদেবের ১৪৭তম আবির্ভাবতিথি ২৫শে 
ফেরুমারি, যথারীতি উদ্যাপিত হয়। এই 
উপলক্ষে বিশেষ পুজা ও হোম হয়। যধ্যা্ডে 
প্রায় ৭০০ নরনারাহণকে বসাইয়। প্রসাদ দেওয়া 
হর। সম্ধ্যারতির পর ধর্মসভায় ভাষণ দেন শ্বামী 
শিবমধানন্দ । ১লা মার্চ পুতুস্কার-বিত:শী সঙ 
পৌরোহিত্য কবেন শ্তপনকাস্থি পায় এবং প্রদান 
অতিথি ছিলেন শ্বামী উমাননা | 

কাটিহার রামর্ মিশন আশ্রথে 
শ্ররামরুষদবের আবির্তাবতিথি-উৎসব পাচ- 
ধিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যাপিত 
হয়। উৎসবের শেষদিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্টান 
পারিতোধিক-বিতরণী সভার আয়োজন কর! ১ 
এই উপলক্ষে আশ্রমে একটি "চক্ষু সপাতেশন 
শিবির? খোলা হয়। 

রামকুষ্জ-বিবেকানন্দ খুবসম্মেলন 

(১) গত ৮ই হইতে "৪৯ ফেবামাপ্সি ১৯৮২, 
কাটিহার রামরুষ্জ মিশন আশ্রমের পরিচালনা: 
সপ্তাহব্যাপী ষুবসম্মেলণ অনুটিত হয়। 

(২) গত ২৬শে হইতে ২৮শে ফেবাখাও 
১৯৮২, মেদিনীপুর রাথকুষ। মিশন আশ্রনের 
পরিচালনায় যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেশ; 
বিভিন্ন স্কুল-কলেজ হইতে ১৮৫ জন ছার এই 
সন্মেলনে যোগদান করে। প্রতিধিন অসুষ্ঠান১ 
যধ্যে ছিল শরীরচর্চা, অধিবেশন ও প্রশ্নও? । 
বিভিন্ন দিনের অধিবেশনে ভাষণ দেস বাম: 


স্মরণানন্দ, স্বামী জ্যোভীরপানন্দ, স্বাম 
সোমেশ্বরানন্, ম্বামী উমানম্দ। খাদ 
বিশোকাতআানন্দ এবং আরো অনেকে । 


টস্ত্র, ১৩৮৮] 


বাংলাদেশের সংবাদদর্পণে 

ঢাকা রামকৃষ। মিশন কর্তক আয়োজিত 
সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকূষ্দেবের ১৪৭তম জন্মবাধিকী 
অনুষ্ঠানের শেষ তিন দিনের (২৬শে, ২৭শে ও 
২৮শৈ ফেব্রআরি, ১৯৮২) যেবিবরণ বাংলাদেশের 
7110 13217219495] 00591501006 30101%- 
1091) 7768, বাংলার বাণী, দৈনিক সংবাধ 
প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
সার-সংক্ষেপ নিয়ে দেওয়া! হইল £ 

২৮শে ফেব্রুআত্রি, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী 
শাহ আজিজুর রহমান বলেন £ 

শাম? আধ্যাত্মিক জগতে সমুজ্জল তারকার 
মতে! । মাণবসমাজের কাছে তিনি যে-আদর্শ 
তুলে ধরেছেন, তা-ই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। 
তিশি মাজুবকে ভালবেসেছিলেন এবং বলেছিলেন 
মা্ষের সেবাই প্রত্যেকটি মান্গষের প্রধান 
কঠব/। তীর শিশ্ত স্বামী বিবেকানন্দ জগতের 
পিভন্গ দেশে তার আদর্শ প্রচার করেছেন। আজ 
টামকষ্ক মিশন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যা 
পুখবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের সেবায় নিয়োজিত । 

এদিপের অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার 
শ/বিতারণ দিনহা, ঢাক বিশ্ববিদ্তলয়ের অধ্যাপক 
দাঃ রুল ইললাষ, বিচারপতি শ্রারণধীর সেন, 
ঢাকা রামক্জ মঠ ও বামরুষজ মিশনের অধ্যক্ষ 
্বামী অক্ষবানন্দ ও সভাপতি বিচারপতি শ্রদেবেশ 
উট্টাচার্ধ তাহাদের ভাষণে শ্রীরামকফণদেবের প্রতি 
শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন । 

২*শে ফেব্রুমারি, কবি বেগম সুফিয়া! কামাল 
'শীদারদাদেবী ও নারীজাগরণ' শর্ক আলোচনায় 
শ্বসারদাদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, 
'শাবীজাতিকে অবহেলা ক'রে কোন জাতির 
উন্নতি সঞ্তব নয়। নারী ও নানীত্বের মর্ধাদা 
রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে ॥, 

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্তান্তদের মধ্যে বক্তব্য 


রামু মঠ ও রামকঞ্জ মিশন সংবাদ 


১৩৩ 


রাখেন শ্বামী অক্ষ রানম্দ, সুধা সেন) মালতী খান, 
দিলরুব, স্বপ্না সাহা, প্রতিভা রায় ও সভানেত্রী 
রেবা সেন। 

২৬শে ফেব্রুমারি, বাংলাদেশের রেল, সড়ক 
ও জাহাজ-চলাচল মন্ত্রী শামন্থুল হুদা চৌধুরী, 
“ধর্ম ও সমাজের ওপর শ্বামী বিবেকানন্দের 
চিস্তাধার!” শীর্ঘক আলোচনার বলেন : 

শীরামকফ। ও শ্বামী বিবেকানম্প ছিলেন 

ভারত-উপমহাদেশের ছুজন মহান্‌ ব্যক্তি। 

তীর] ধমীয় ভেদাভেদের উধ্র্বে মানবতাকে 

স্থান দিয়েছিলেন এবং মানবজাতিকে ভাল- 

বাসার মতবাদ প্রচার করেছিলেন। ইতিহাসে 

তারা অমর হয়ে থাকবেন। 

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্ত বক্তাদের মধ্যে 
ছিলেন অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, 
বিচারপতি শ্রীদেবেশ ভট্াচাধ, অধ্যাপক শ্রীন্নীল 
মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ আলী 
আহসান। 

রামকৃষ্ণ জন্মতিথি উপলক্ষে 
শোভাষাত্র। 

শ্রবামরের শুভ আবিরাবতিথি ২৫শে 
ফেব্রআরি ১৯৮২, উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাতাস্থ 
রামকৃষ্ণ মিশন ইন্টিটুযট অব কালচার এবং বামকুষ 
মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান হইতে ২১শে ফেব্রআরি 
দুইটি শোভাযাত্রা সকাল ৬॥টায়. বাহির হইয়া, 
শ্ররামরুষেঃ? জরদর্বনিতে আকাশ-বাতাল মুখরিত 
করিতে করিতে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করিয়! 
একত্র মিলিত হয় যতীন বাগচী রোডে । সেখান 
হইতে তাহারা বিবেকানন্দ পাকে যায়। সেখানে 
আয়োজিত সমাবেশে শ্রশ্ররা মকৃ্কথা মৃতপাঠ, 
শ্রীরামরুষের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচন! এবং 
ভক্কিগীতি পরিবেশিত হয়। আলোচনায় অংশ- 
গ্রহণ করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্্, স্বামী গহনানন্দ, 
স্বামী আত্মস্থানন্দ ও স্বামী জনন্ভানন্দ | 


১৩৪ 


শোম্গাযাত্রায় যোগদান করেন প্রায় আট হাজার 
ভক্ত নরশাণী ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ । 
উদ্বোধন-সংবাদ 

প্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি-উৎসব 

ভগবান্‌ শা'ামরুষ্জের ১৪৭তম আবির্তাবতিথি 
গত ২৫শে ফেএআরি (১৯৮২), বৃহস্পতিবার 
শ্রশ্বমাঞজের বাডতে এক ভাবগন্তীর পরিবেশে 
উদযাপিত হয়। ৪ট! ৩০ খিনিটে মর্জলারতির 
পর প্রদীপ্রিপ্রকাশ বন্থ ভজনসম্লীত পরিবেশন 
করেন। শীশঠাকুবের বিশেষ পুঙ্গা, হোম ও 
শ্রশ্চত্ীপাঠ হয়। বন্ধ ভু নরনারীকে হাতে 
হাতে প্রসাধ বিতচণ কতা হয়। সান্ধ্য 
আার্রিকের পর সারদাপন্দ হলে শীদীপ্িপ্রকাশ 
বহু পাচাল ছন্দে গীত পরিবেশন করেন। ইহার 
পর স্বামী শিরাময়ানন্বপ্রী শ্রীশ্বীরামরঞ্জলীলা প্রসঙ্গ 
পাঠ ও ব্যাধ্য। করেন এবং সমাপ্সি সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন শ্রানীরেন[ চৌধুরী । 

শ্তভ জন্মতিথি উপলক্ষে ২১শে ফেঞ্রমারি 
শ্রখমায়ের বাড়ীর উদ্চোগে সকাল ৮টার একটি 


বর্ণাচয শখোভাযাঘা বাহির তয়। তাহাতে 
যোগদান করেশ বেলঘররিয়া পামকুষ্ণ মিশন বিগ্চাগী 
আশ্রম, রহভা রামকুঞ্জ মিশন বালকাশ্রম, 


বরাহনগর বামরুষ্জ [মিশন বিদ্যালয়, নিবেধিতা 
বালিকা! বিদ্বালয়। বাগবাজার বিবেকানন্দ যুখ- 
মহামগ্ল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ব্ছ্যার্গী ও ভক্তবুম্দ 
এবং বনু অনুরাগী ভক্ত নরনাপী । এই শোভাষাত্রা 
প্রশ্মান়ের বাড়ী হইতে আস্ত হইয়া বাগবাঁঞ্জার 
স্ট্রীট, শ্টামবাজার মোড হইয়া দেশবন্ধু পাকে শেষ 
হয়। শ্রাশখঠাকুর, শ্রশ্নীমা ও দ্বমীজ্ীর পট 
টেম্পোতে বাহিত হয়। বালকের শ্রীশঠাকুর, 
শ্রশ্িম। ও স্বামীর প্রতিঞ্চতি বহন করিয়। লইয়া 
যায়। বছ বাণী ও পতাকায় শোভিত, ব্যাগ্ুবাস্ 
ও কী্ডন-মুখরিত, ধুপের গন্ধে স্বরভিভ এবং 
শ্রধঠাকুর-্রীশ্রমা-স্বামীজীর জয়ধ্বনিতে মুখরিত 


উদ্বোধন 


| ৮৪তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


সমগ্র শোভাযাত্রাটি সানা পথে এক দিব্য 
আনন্দ-উৎসবময় পবিত্র পরিবেশের স্থষ্টি করে। 
বন্ত ভক্ত নরনারী, বালক-বালিক1 এবং সন্ন্যাসী- 
্রত্ষগারীদের এই হ্শৃখ্থল খোভাধাত্রাটি পথের 
অগশিত দর্শকের সম্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
শোভাষাত্রাশেষে দেশবন্ধু পার্কে শশ্রঠাকুরের 
সম্থদ্ধে আলোচনা করেন স্বামী ভগানম্দ ও ন্বামী 
অমলানন্ধ । সমনেত সকলকে হাতে হাতে প্রসাদ 
(য়া হয়। 

৯ই মাচ দোল পৃিঘা উপলক্ষে বিশেষ পৃজা 
হয় এবং ১৩ই মা শ্বামী খোগানন্দজী মহারাজের 
দাাবভাবতিথি পালিত হয়। 

সদ্গ্যারতির গর (৬॥টায়) সারধানন্দ হলে 
স্বামী শিরাধয়াণন্দ প্রতি বাবার আশরামরুষ- 
কথামত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও 
বাখ্যা করিতেছেন । 


দেহত্যাগ 


ধামী সন্মাক্রানম্দদ গত ৩র। ফেকআরি 
১৯৮২, ঠোরবেলায় ৫-১৫ মিনিটে ৭৬ বৎসর 
বয়সে বাগাণসী সেবাশ্রমে শেষ ন:শ্বাস ত্যাগ 
করেন। মস্তিষ্কে রুক্তহীনণতা 8 অন্থান্ত 
উপসগহেতু তাহার দেহান্ত হয়। গত কয়েক মাস 
যাব তান অন্থস্থ খিলেন এবং ৩০শে ডিসেম্বর 
১৯৮১১ তাহাকে হাসপাতালে ভতি করিবার 
পৃধেও একাধিকবাপ তাহাকে হাসপাতালে 
স্থাণাস্তরিও করা হ্য়। গত কয়েক, মাস বাবৎ 
বারাণসী অদ্বৈত আশ্রধে থাকিয়া অবসরজীবশ 
যাপন করিতেছিলেন। 


তিনি শ্রমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ 
ছিলেন। ১৯২৭ গ্রীষ্টাব্ধে তিনি বৃন্দাবন সেবাশ্রমে 
যোগদান করেন এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী 
বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্্যাস 
গ্রহণ করেন। তিনি বারাণসী, নিউ দিল্লী, কনথল, 
সারঘাপীঠ (বেলুড়), উদ্বোধন ( কলিকাতা ), 
দেওঘর, শ্যামলাতাল এবং রাজকোট কেন্ত্রে 
বিভিন্ন প্রকার কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন। সরল, 
অমায়িক শ্বভাবের জন্ত তিনি ছিলেন লবার প্রিয়। 


(বাবধ 

মাহছেসা কি বাধির? 
বিগত শতাব্দী পযন্ত মানুষের ধারণা ছিল 
জলের মধ্যে যে-সব মাচ থাকে, তাহারা বধিব। 
বান ধরিয়া নানা গক্ষেণাপ পএ বঙ্মানে বিগেন- 
্ন্মতভাবে আ্াণ। গিয়াছে, যে-সব মাছের বায়ু, 
থলি বা এয়াপ-শ্াক আছে, তাহারা শুনিতে 
পায়। তাহাদের £ বাযু-খলি,ই জলঙ্গ শদ্দকে 
কণে পৌহাইয়া ধিতে সাহায্য করে। কিন্তু সব 
মাছের আবার এ 'শায়ুখলি শাই-যেষন হার্গর 
জাতীর সামুদ্রিক মাছের । বিষ পরীক্ষা 
নিরীক্ষা জানা গিয়াছে যে, তাহারাও আনতে 
পায়, তবে কিভাবে তাহা এধনো। বিশেষ কিছু 

জাপা যায় পাই। 

| ড্ঞান ও বিজ্ঞান) ।ডসেম্বর, ১৯০১] 


জন্মজয়স্থী 
খিদ্দিরপুর খরবিভানে ২৫শে ফ্েমারি 
১৯৮২, শ্রাথামকষ্ণদেবের আবিলাব-উতসব পালিত 
ইয়। ভক্কিগীতি ও ধনসভার যাধ্যমে 
হঠভাবে সম্পন্ন হয়। 
আরারিয়। । পৃণিয়া ) শাশরা একুষণ সেবা শ্রমে 
২৫শে হইতে ২৮শে ফেবআি ১৯৮২, বিশেষ 
পূজা, হোম, পাঠ, সঙ্গীত, ধর্মপভা প্রত্তৃতিগ্ মাধমে 
শ্ররামরুষ্জধেবের অল্মোৎ্সব উদ্ধাপিত হয়। ১লা 
মাচ সন্ধ্যা্তির পর ম্বামধী অক্জানমোর 
সভাপতিত্বে বাধিক সভা অগ্ুঠিত হ্য়। বাধিক 
(পপো্ট (১৯৮১) পাঠ করবেন আশ্রমের সচিব 
খঅনিলকুমার বন্থর। [বরণে প্রকাশ এই 
সেবাশ্রমে হোমিওপ]াথিক দাতব্য চিকিৎসালষে 
১৯৮১ খ্রীঃ দৈনিক গড়ে ১৫৮ জন চিকিৎসিত হন । 
একটি লাইব্রেরি আছে, তাহাতে পুস্থকসংখ]া 
১৪০৪ এবং ছাত্রাবাসে ছাত্রসংখ্যা ১৩। 


উৎসব 


গাব 


রাধামোহনপুর্র শাবক পাঠে ওকা 
মার্চ ১৯৮১, শ্রবামরুফদেবেন জন্মোখসব উদযাপিত 
হয়। মঙ্লারতি ও অ্রশ্ররামকুষকথামুঙপাঠের 
দ্বারা অনুগানের কুচনা হয়| অপরাতহে বিবেকানন্দ 
স্কুলে ধর্মসজায় শ্বামী পি খদ্ধাত্াশান্দর পৌরোহিত্যে 
বক্তৃতা করেন জধ্যাপক শপ্রেমবল্লিভ সেন ও শ্বামী 
রদ্রাত্ানন্দ : ভক্তমশ্তল"র মধ্ধে। প্রসাদ-বিতধণের 
দ্বাণ ম্বচাঞ্চরূপে অনু্ান স্যাপু হয়। 

পুরুলিয়। প্রনুদ্ধ 'ডারত সংঘের উদ্যোগে 
২*শে ও ২,শে ফেএ্আমি ১৯ ২, ছুইদিন 
শুরানঈফদেবের জগ্োৎসব উদযাপিত ই৭। এই 
উপলক্ষে **শে [বিশেষ পুক্জা, হোম ৬কিগীতি, 
প্রপাধবিতঃণ প্রভৃতির মাধামে সাবাধিনব্যাপী 
আানন্দোৎসল অন্ুষিত হনু। 
সভার আয়োজন করা হ। 


২১শ মধ্যাহে 
ত্বামী ব্াবচাগানন্দের 
সভাপতিতে বিচ করেন শ্রী্রখীজ্যো হন চৌধুরী, 
সংঘের সম্পাদক শপ ুপচন্ছু চৌধুৰী ।  উন্তিগীতি 
পরিবেশন করেন শপ্রণব বিশ্বাস।  অসুষ্ঠানে 
৪** জপ ব্যান্ড উপ স্ৃত ছিলেন। 

রাজারহাট (বিষুপুর ) 'শিরুপণধামে গউ 
মাচ ১৯০২, উ্ররামঞ্ষ+-পাধদ শ্রমৎ স্বামী নিরপ্রনা- 
শশজী মহারাজের শুভ আবিভাবতিথি-উতসব 
উপলক্ষে বিশেষ পুজা, তোম। পাঠ, কীতন ও 
নরনারারণপেবা ইহয়। বিক!লে শ্বামী জিশানন্দের 
সভাপতিত্বে ধর্মস৬। অগুষ্ঠিত হয। 

যুবসাম্মলন 

তিলজলা বিবেকাসন যুবকে!ম্রঃ বা!যক 
আধবেশনে ৭ষই্‌ ১৯৮১৪ সন্ধ্যায় ডকুর 
শশাস্কষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপাততে এক 
জপসভায় স্থানীর তঞণ-তঞ্ণী এবং ভক্তজনের 
সমাবেশ ঘটে। সভায় শ্রনচিকেত! ভরগাজ 
'শ্রমায়ের বাণী ও নারীসমাজ্জ) সম্বস্ধে এবং 


মাচ 


১৩৬ 


অধ]াপক প্র্রমবন্পভ সেন 'যুবসমাজের প্রতি 
স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান? বিষয়ে ভাহণ দেন। 
সভাপতির “কথাম্বতের ভূমিকা, সম্পর্কে হভৃতার 
পর সভা! সমাপ্ত হয়। 


জ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামুত-শতবাধিকী উৎসব 


কলিকাতা ৩৮ নং বিডন স্টরীটস্থ নাগ-ভবনে 
শতবাধিকী কমিটি কর্তৃক শ্রশ্ররামরুঞকথা মৃতের 
লিপি-আরভ্তের শতবর্ধ-পৃতি উপলক্ষে গত ২৬শে, 
২৭শে এবং ২৮শে ফেব্রুআরি ১৯৮২, তিনদিন- 
ব্যাপী অনুষ্ঠানে দক্ষিণেশ্বরে শ্রশ্রঠাকুরের ঘরের 
পটতভৃমিকার় ছোট থাটে উপবিষ্ট শ্রীরামরু্চ ও 
পদতলে মেঝের উপর উপবিষ্ট শ্রমর মুতি 
নিপুণভাবে সজ্জিত কর! হয়। 

২৬শে ফেব্রুমারি বিকাল €টায় এই অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধন করেন কলিকাত৷ হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপতি শ্রশডভূচজ ঘোষ। প্রথমেই তিনি 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং কেন্দ্রীয় 
তথ্য ও বেতারমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বাণীর উল্লেখ 
করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রম সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 
সভায় “সভাপতিত্ব করেন শ্বামী নিরাময়ানম্দ। 
পরবতী ছুইদিনও তিনি কথামত পাঠ ও 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বধস্”্ওয় সংখ্যা 


ব্যাখ্যা করেন। ফাদার ইমান্ুএল (1[101181- 
861), প্রীমুরামীমোহন কাব্য-বেদাস্ততীর্ঘ, ডর 
শশাঙ্কতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রীবীরেশ্বর দাগ 
চৌধুরী নিপুশভাবে ত্ীহাদের মনোভাব ব)ল 
করেন। ২৭শে ফেব্রআরি, ডক্টর শশাঙ্কতৃষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীর়ামকষ্ণ ও শ্রীম সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন এবং শ্রীমতী শুরু হাজর! ও সম্প্রদায় কর্তৃক 
কীর্তন পরিবেশিত হয়। ২৮শে মধ্যানহ্থে পাচ 


শতাধিক দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ বিতরণ 
কর] হয়। 

শ্রী উৎসবের 
সংবাদ নিয়্লিখিত স্থান হইতে পাণয়া 
গিয়াছে : 


দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ২৬শে ও ২৭শে 
ফেঞ্আরি ১৯৮২, স্বামী শিবানন্দ গিরির উদ্যোগে 
ছুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন 
যথাক্রমে স্বামী লোকেশখরানম্দ ও ্বামী 
গহনানন্দ। . 

বিবেকানন্দ উৎসব সমিতির উদ্যোগে 
২৭শে ফেব্রআরি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষর্দে “রমেশ 
ভবনে” ডক্টর প্রতাপচশ্ত্র চন্ত্রের সভাপতিত্বে একটি 
সভা অনুষ্ঠিত হয়। 


বিজ্ঞপ্ডি 


এতদ্তবারা পাঠক-পাঠিকাকে জানানো যাইতেছে যে, পুনমৃদ্রণ অংশে পাতার উপণে 
উল্লিখিত সন, মাস এবং পৃ্টাসংখ্যা আমাদের পূর্ববর্তী সংখ্যার 'পুনমূদ্রণ অংশের ধারাবাহিক সণ, 


৮৮ পট পলাশ পিপি? পশীশ্পজ্প পীপাপশীপ সক আপা স্পা শালি 


মাস ও পৃষ্ঠাসংখ্যা এবং নীচের ছোট টাইপে লিখিত পৃষ্ঠাসংখ্যা “বর্তমান” সংখ্যার ধারাবাহিক 


শ্পাপীাশিশী শীট শীট 4 তি 7 শিস ১ সি রি ডি 


মাস, সন ও পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ মাত্র।--সঃ 


বৈশাখ, ১৩৭৭ ] বত্রুরা মরুষণকথ মৃত ১২১ 


[অবতারবাদ ও প্রত্যক্ষ 7২০৬০181191. ] 

বিচারাস্তে ঠাকুর পামকুষণ মাষ্টারকে বলিলেন,_ 

“দেখেছি, বিচার করে এক রকম জানা যায়, তাঁকে ধ্যান করে এক রকম আন যায়। 
আবার তিনি যখন দেখিয়ে ধেন-সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন" এর নাম অবতার,-- 
তিনি যদি তার মানুষ লীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার কধুতে হয় না, কারুর বুবিয়েও 
দিতে হয় না। কিরকম জান? যেমন অন্ককীরের ভিতর দেশলাই ঘসতে ঘসতে দপ. করে 
আলো হয়। সেই রকম দপ, করে আলো য্দি তিনি দেন, তাহলে সব লন্দেহ মিটে যায়। 
এন্ধপ বিচার করে কি তাকে জানা যায় ? 

( কাণাঞ্ ও ব্রা) 


তখন ঠাকুর নরেন্্কে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন ও কুশল প্রশ্ন ও কত আদর করিলেন। 

নরে। (শ্ীরামকফ্ের প্রতি)। কৈ, কালীধ্যানণ [তন চার দিন কবুলুম, কিছুই তো 
হলো না। 

শরামপয।। কমে ইপে। কালী আর কেউ নয়, ধিনিই ব্রহ্ম, তিনিই কালী। কালী 
আগ্য/শাও। যথপ [নান তখন বন্ধ বলে কই যখন শ্ৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন তখন শক্তি বলে 
কই, কালী গলে কই। ধাকে তুমি রদ বশ্ঠো, তাকেই কালী বল্ছি। 

“এষ আর কালী অঙেদ। যেমন অগ্রি আর তার দাহিকাশক্তি। অমি ভাবলেই 
দ[ইকাশকি ভাবতে হয়, দাহিকাশন্ত ভাবলেই অগ্রি ভাবতে হয়। কালী মান্লেই বর্ম মানতে 
হয়, আবার ব্রদ্ধ যান্লেই কালী মান্তে হয়। 

"ত্রঙ্ধ ও একি (কালী ) মতে । এ শান্ত এ কাল। আমি বলি” 

এদিকে এত ইয়ে গেছে । গিরিশের 1থয়েটবু যেতে হবে। তাই হারপদকে বাললেন, 
“ডাই একবাস গাড়ী ধার্দ ০েকে দিস্-থিষেটবু যেতে হবে|” 

শ্।নক্। । হাতে হালিতে | দেখিস্‌ যেন আলিম। । লকলেগ হাস্) )। 

হার (হস্তে হাসিতে )। আম আনতে যাচ্ি--আপ আন্বো না? 

( ঈশ্বপ লাঙ ও কম্ম ) “বাম ও কাম?) 

গিবিশ ( শরামকষ্ষের প্রতি )। আপনাকে ছেড়ে আবার থিয়েটবু এখন যেভে হবে 

শপামকক।। না, হাব উধিণ ছাদকু রাখতে হবে ; জশক রাজা ইদিব উদ্দিক ঢুদিক্‌ 
প্রেখে খেয়ে ছিল দুধের বাটী।” 1 সকলের হাস্য। ] 

গিরিশ । থিয়েটবৃঞ্লো ছোড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে কর্ছি। 

আরামকুষ। | পা, না, এ বেশ আছে, অনেকের উপকার হচ্চে। 

নরেন্্র। এইতো ঈশ্বর বনে, অবতার বশ্ছে। আবার থিয়েটরে টানে। 


» কালা--0707 71) 2017 £১128111)70517) 626 ৩০)))01017000, 
1 বর্ধ-7110)9 011001791019005 ৮170৮ %1501066, 


( চৈত্র, ১৩৮৮, পৃঃ ১৬৭) 


[ পুঅনু ভ্রুণ” 


১হহ উদ্ছোধন [ ২ বব--৭ম লখ্য। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


[ সমাধি মন্দিরে ] 

ঠাকুর রামর হরেজকে কাছে বসাইয়া এক পৃষ্টে দেখিতেছইন, ই১১৭ ত্বাহার সগ্গিকটে 
আরো! সরিয়া শিয়া বছিলেন। নাবজ্জ অবতার মাদেন চাইল তায় কি এসে যায়? ঠাকুরের 
ভালবাসা যেন আরো উফ পড়িল। গায়ে হাত দিয় ৪২ম৫ফ (নরজজর প্রতি মান 
বয়লি তো বয়লি, আামাও তোর মানে আছি (রাই 91, 

( বিচার ও ঈশ্বর লাভ) 

( নরেজ্দ্রের প্রতি ) “যতক্ষণ (বিচার, ভত্ঙ্গণ তাঁকে পায় পাই । তোমা বিচার ববুছিলে, 
আমার ভাল লাগে নাই। 

"নিমন্ত্রণ বাড়ীর শব্ষ কতক্ষণ শুনা যায়, যতক্ষণ লোকে খেতে না বসে। যাই 
লুচি তরকারী পড়ে, অমনি বার আনা শব্ধ কমে যায় ( সকলের ভান )। আরে! বম্তে থাকে। 
॥ই পাতে পড়লে কেবল স্থপ্‌ সাপ্‌। ক্রমে ক্রমে খাওয়া হয়ে গেলেই নিদ্রা । 

“ঈশ্বরকে যতটুকু লাভ হবে, ততই বিচার কম্ণে। তাকে লাভ হলে, আর শব_- 
বিচার--থাকে না। তখন শিদ্রা--সমাধি !” 

এই বলিয়া শরেন্দের গায়ে হাত বুলাইয়।, মুখে হাত দিমা আদর করিতে লাগিলেন ও 
বলিতে লাগিলেন, “হরি ও, হার ও) হবি ও |” 

কেন এনধপ করিতেছিলেন 2 ঠাকুর বাহক পেন্টের মধ্যে সাক্ষাৎ পারায়ণ দন 
করিতেছিলেন? এরই নাম !কি মানুষে ঈশ্বর দশন ? 

কিআশ্চখ্য ! দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সং যাইতেছে । উ দেখ, বহির্জগতের ই'স 
চলিয়া যাইতেছে । এপ্রি না বুঝি ভর্ধবং হাদশ-- যাহ শ্ীগৌরাঙ্গের ইইত ? এখনো হরেজের 
পায়ের উপর হাত-_ যেন ছল কারণ নানাযণের পা টিপিতেছেন- আবার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। 
এতো গা টেপা পা টগপা কেন? একি শাগায়ণের সেব করছেন, পা শক্তি সঙ্চার ক্রুছেন ? 

দেখিতে দেখিতে আরে ভাবান্তর হইল | এই ছাব।র নেনে কাছে হাত জোড় করে 
কি বলছেন। 

বলছেন--"একটা গন (গা )-তাহলে ভাল ইবন উঠত পারবে কেমন করেন গো 
প্রেমে গর্গর মাতোয়ারা (নিতাই আমার )-- 

কিয়ৎক্ষণ আবার অবাক) [ত্রপুতিকার মত চুপ করে রহিলেন। আবার ভাবে 
মাতোয়ারা হয়ে বলছেন ।-- 

"দোখস রাই যমুনায় যে পড়ে বাব--কৃষ্কপ্রেমে উন্মা(দিনী ।” 

আবার ভাবে বিভোর ॥ বলিলেন, 

"সাথ সে বন কত দুর! 
(যে বশে আমার হ্াামহ্ন্দর ) 
(এ থে কষ গন্ধ পাওয়। যায়) 
(আমি চলিতে যে নারি 7” 
( ৮৪তম বর্ধ, ওর সংখ্যা, পৃঃ ১৩৮) 


বৈশাখ, ১৩০৭] শ্ীশ্ীরামরু্কথামবৃত ১২৩ 


এখন জগং ভূল হয়েছে--কাহাকে ও মনে নাই--নরেন্দ সম্মুখে, কিন্ত নরেন্ত্রকে আর মনে নাই 
কোথায় বসে আছেন কিছুই হু"স্‌ শাই। এখন মন প্রাণ ঈশ্বরে গত ভয়েছে। 'মদগত অজরাত্মা” | 
গোরা প্রেমে গর্গ মাতোয়ারা এই কব! বলিতে বলিতে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া দণ্ডায়মান । 
আবার বসিলেন ; বসিয়া বলিতেছেন-_- 
"ই একটী আলো আসচে দেখতে পাচ্ছি-কিন্ত কোন্‌ দিক দিয়ে আলোটা আসচে 
এখনে] বুঝতে পারছি ন11” 
এইবার নরেন্ত্র গান গাইলেন__ 
সব দুধ দূর করিলে দরশন ধিয়ে। 
মোহিলে প্রাণ ॥ 
সপ লোক তুলে শোক. তোমারে পাইয়ে । 
কোথায় আমি অতি দ'ন হীন | 
গান শু তে শন:5 চাকু! বামকক্টের আবার বহ্রিগৎ ভুল হইয়। আনত লাগিল। 
আলাল নিবীশিঠনের। ম্পদহীন দেহ। সমাধিস্থ। 
সাাধিভঙ্গে; পা বলবা উঠলেন, “আমাকে নিবে ধানে ৮ বালক যেমন সঙ্গী না 
দেখলে অন্ধকার দেখে, সেইরূপ । 
অনেক রাত হইবাছে। ফালতু কুম্টাদণমী-অধকার বারি । ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে সেই 
কালীবাঁড়ীতে যাইবেন__গাডীতে উঠ্িলেন। ভক্তেব্রা গাড়ীর কাছে দাড়াইযা। ভিনি-_ 
উঠিতেছেন -কনেক সন্তর্পণে ভীকে উঠান হঈল। এখনো গর্গ। মাতোয়ারা। 
গাড়ী চলিয়!গেল। ভরা “যে যার আলয়াভিমুখে যাইতেছেন | 


জিউস, ৯৯০ আস 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


| ভক্ত-হৃদয়ে ] 
মন্তকের উপরে তারকামগ্তত নৈশগগন-_হ্বদয়পটে অদ্ভুত রামরুষ্চছবি_স্থৃতিমধ্যে ভক্তের 
মজলিস._স্থথ দ্বপ্রের গার নয়ন পথে সেই প্রেমের হাই--কলিকাতার রাজপথে গৃহাভিমুখে 
ভক্তের]! াইতেছেন। কেহ সরস বসস্থানিল সেবন করতে করিতে সেই গানটা আবার গাইতে 
গাইতে যাচ্ছেন, 
সব ছুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে । 
মোহিলে প্রাণ ॥ 
কেউ ভাবতে ভাবতে ধাচ্চে+ সত্য সত্যই কি ঈথর মাহুষদেহ ধারণ করে আসেন 2 
তব অবতার কি সতা? অনন্ত ঈশ্বর চৌদ্দ পোরা মান্থধ কেন করে হবেন? অনস্ত কি পান্ত 
হয়? বিচার তে! অনেক হল। কি বুৰনা1 বিচারের বারা কিছুই বুৰপাম না। ঠান্কুর 
নামক তো! বেশ বলেন 'যতক্ষ7 বিচার ততক্ষণ বস্তনাভ হয বাই, ততক্ষণ ঈশ্ববুকে পাওয়া যায় 
নাই। তা ও বটে! এই তে! এক হটাক্‌ বৃদ্ধি, এর দ্বারা আর কি বুঝবে! ঈশ্বরের 
( চৈত্। ১৩৮৮, পৃঃ ১৩৯) 


১২৪ উদ্বোধন [ ২য় বর্ঁ--"ম সংখা! 


কথা? এক সেএ বাটাতে কি চার সের ছুধ ধরে? তবে অবতারে বিশ্বাদ কিরূপে হয়? ঠাকুর 
বল্লেন, ঈশ্বর যি দেখিয়ে দেন দপ, করে, তাহলে এক দণ্ডেই বুঝা যায়। 0০০7 মৃত্যুশব্যায 
বলেছিলেন “1412]11 11011101101” তিনি যদি দপ- করে আলে! জেলে দেখিয়ে দেন । 
তবে-- 
ছিদ্যন্টে সর্ববসংশয়াঃ, 

যেমন [81091117৩এ মূর্থ ধীবরের 1৩9$কে পূর্ণাবতার ধেণেছিলেন, অথবা গেমন শ্রিবাসাধি 
ভক্ত শ্রুগোরাঙ্গকে পূর্ণাবতার দেখেছিলেন । 

“যদি দপ, করে তিনি না দেখান, তাহলে উপায় কি? কেন? যে কালে ঠাকুর 
রামকুম্ণ বল্ছেন ও কথা, সে কালে অবতারে বিশ্বাস করবো | তিনিই শিখিয়েছেন)--বিশ্বাস, 
বিশ্বাস, বিশ্বাস ।-__-গ্রুবাক্যে বিশ্বাস 


“তোমারেই করিয়াছি জীবনের এবতারা | 
এ সমুদ্রে আর কন হব সাকো পথহারা ॥" 

“আমার তীর বাক্যে ঈশরকপায় বিশ্বাস হয়েছে আমি বিশ্বাস করবে! । অন্যে যা! করে 
করুক--আমি এই দেবছুল“ভ বিশ্বাস কেন ছাড়বো? বিচার থাক । জ্ঞান চচ্চড়ি করে কি আর 
একটা [7905 হব? আবার কি, গভীর রঙ্দনী মধ্যে খাতায়নপবে চন্্রকিরণ আসিবে, আর আখি 
একাকী ঘরের মধ্যে হায় কিছু জানিতে পারলাম না, 90107৬0,1)01100০১ বৃথা অধ্যয়ন 
করিলাম, এ জীবনে ধিক” এই বলিয়া বিষের শিশি লইয়া গাতুহতা। ভবিতে বসির 2 না 07510 
এর মত অজ্ঞানের বোঝ! বইতে না পেরে শিলাখত্ডের উপর মাথা রেবে মুর অপেক্ষা করিব? না; 
আমার এ সব ভয়ানক পণ্ডিতদের মত এক ছটাক্‌ জ্ঞানের দ্বারা এ রহগা ডেদ নত যাবার প্রয়োজন 
নাই। আর, এক সের বাটীতে চার সের ছুধ ধরলো! না বলে মরিতে যাথারও দরকার নাই | 
বেশ কথা,- গুরুণাক্যে বিশ্বাস! হে ভগবন্‌, আমায় এ বিশ্বাস পান, আর যিছ্ভামিভি পুবাইও পা। 
যা হবার নষ, তা! খুঁজতে যাইও না। আর ঠাকুর যা শিখিয়েছেন, থেন তোমার পাপে শ্রদধ 
ভক্তি হয়--অমলা, অহেতুকী--ভক্তি ; আর ধেন তোমার ইবনমোতিনী মায়ায় মুগ্ধ না তই। 
কপ! করে এই আশীর্বাদ কর ।” 

“আবার, কোন ভক্ত ঠাকুর-রামরুষ্ণের অদৃষ্টপূর্বা প্রেমের কথা ভাবিত্দে ভাবিতে সেই 
তমসাচ্ছন্্ রাত্রিমধ্যে রাজপথ দিয় বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিলেন। ভাবিভেছিলেন, “ক ভালবাসা 
গিরিশ থিয়েটরে চলে যাবেন, তবু তার বাড়ীতে যেতে হবে। শুধু তানয়। এমনও বল্ছেন না 
যে, সব ত্যাগ কর-_শআামার জন্য গৃহ, পরিজন, বিষয়কণন্ম সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন কর।' 
বুঝেছি _এর মানে এই যে, সময় না হলে ছাড়লে কষ্ট হবে; গীঙ্কুর যেমন নিজে বলেন ঘায়ের 
মামড়ী _ঘ। শ্বতুতে না শ্ুকুতে ছি'ড্‌লে, রক্ত পড়ে কষ্ট হয়; কিন্তু ঘ: শুকিয়ে গেলে মামডী 
আপনি খপে পড়েযা্ধ। সামানা লোকে, যাদের অনি মাইর] বলে এক্কষণি সংসার তাগ 
কর। ইনি সদ্গ্ুরু, অহেতুক রুপাপিদ্ধু, প্রেণের সমুদ্র, জীবের কিসে মঙ্গল হ॥ এই 5েই] শিশি দিন 


করিতেছেন ! 
( ৮৪তষ বর্ধ, ওয় সংখ্যা, পৃঃ ১৪০) 


বৈশাখ, ১৩৯৭ 1 শশ্রীরামকষ্ণকথাযুত ১২৫ 


"আর, গিরিশের কি বিশ্বাস! ছুদিন দশনের পরই বলেছিলেন, প্রত্থু তুমিই ঈশ্বর-_ 
মানষদেহ ধারণ করে এসেছ-_-আমার পরিজ্রাণের জন্য | গিরিশ ঠিক তো বলেছেন, ঈশ্বর মানুষদেহ 
ধারণ না করলে ঘরের লোকের মত কে শিক্ষা দেবে ; কে জানিয়ে দেবে যে, ঈশ্বরই বস্তা আও 
সন অবস্ত; কে ধরায় পতিত দূর্বল সম্ভানকে হাত ধরে তুলবে; কে কামিনী-কার্চনা সক্ত 
পাশবন্থভাবপ্রাপ মানুধবকে আবার পূর্ব অম্বতের অধিকারী করিবে? আর তিনি মানুষরূপে 
সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ালে, ধারা তদগতান্তরাত্া, হাদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে নাঁতীারা 
কি করে দিন কাটাবেন ৮ তাই--'পরিজ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় ৮ ছুন্কৃতাম্‌ সম্ভবাষি 
যুগে যুগে ।, 

“কি ভালবাস !-নরেন্দ্রের জন্য পাগল, নারাণের জন্য কন্দন। বলেন, “এর! ও অন্যান্য 
ছেলেরা-__রাখাল, ভবনাথ, পূর্ণ, বাবুরাম ইত্যাদি-_পাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহ ধারণ করে 
এসেছেন । এ প্রেম তো মান্থষ-জ্ঞানে নয় ) এ প্রেম দেখ ছি-_ঈশ্বর প্রেম । ছেলেরা- শুদ্ধ-আত্মা 
প্ীলোক মন্যভাবে স্পশ করে নাই, বিষয়কন্্ব করে করে এদের লোভ অহঙ্কার হিংস। ইত্যাদির 
বান্ত হয় নাই--ভাই ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ। কিন্তু এ দৃষ্টি কার আছে? 
ঠাকুরের অতন্তি ; সমশ্থ দেখিতেছেন_-কে বিষয়াসত্ত, কে সরল, উদার, ঈশ্বর-ভক্ত। 
'ঠাই এরূপ ভক্ত দেখলেই সাক্ষাৎ নারারণ বলে সেবা করেন । তাদের নাওয়ান্‌, খাওয়ান, শোয়ান্‌, 
তাদের দেখিবার জন্য কাদেন ; কলিকাতায় ছুটিরা ছুটিয়া যান; লোকের খোসাষোদ করে 
বেস্ভান_কলিকাতা থেকে তাদের গাড়ী করে আনতে; গৃহস্থ ভক্তর্দের সর্বদা বলেন--গদের 
গিমন্ত্রণ করে খাওয়াইও, তাহলে তোমাদের ভাল হবে। একি মায়িক সেহ? না, বিশুদ্ধ 
ঈশত প্রেম 2 -মাটীর প্রতিমাতে এতো * যোডস্োপচারে ঈশ্বরের পুজা ও সেবা হয়, আর-- 
সদ এসাপহে ভ্য় না? 

“শরেক্দ্রকে দেখতে দেখতে বাহজগৎ ভুলে গেলেন ) ক্রমে দেহী নরেপ্কে ভূলে গেলেন; 
1101901৩101 101011কে ( বাহক মন্ুষ্তকে ) কূলে গেলেন-০%] বাঞথাকে (প্ররূত মম্ুষ্ুকে ) দর্শন 
ক:তে লাগলেন : অখণ্ড সচ্চিদানম্দে মন লীন হইল--ধাকে দর্শন করে কখন অবাক্‌ ম্পন্থহীন হয়ে 
চুপ করে থাক্তেন-.কখন বা ও ও বলতেন; কখন বা মামা করে বালকের মত ডাক্তেন। 
এরপরের ভিতব--তীাকে বেশী প্রকাশ দেখতেন, নরেন্দ্র নবেজ করে পাগল! 

শলরেজ্ত্র অবতার মানেন নাই,-তার আর, কি হয়েছে? ঠাকুরের দিব্যচক্ষু; তিনি 
দেখিলেন ধে, এ অভিমান হতে পারে । তিনি যে--বড় আপনার লোক, তিনি যে-_আপনার যা, 
পাতানো যা ত নন্; তিনি কেন বুঝিয়ে দেন না, তিনি কেন ধপ- করে আলো জেলে দেখিয়ে দেন 
ন1--তাই বুঝি ঠাকুর বল্পেন,_ 

"মান কয়লি ত কয়লি, আমরাও তোর মানে আছি ।* 

শআতীয় হতে যিনি পরমাশ্পীয় ; তাঁর উপর অটমাঁণ কবেশ নাত কার উপর আভিমান 


* যেগানে এ'র মাথায় হসভ্তর মতন চিহ্ছ থাকিবে (8), সেখানে এ" উচ্দারণ করিবেন ঘেমন 
নক নি মাক--একফ । 
( চেত্র, ১৬৮৮১ পৃঃ ১৪১) 


১২৯ উদ্বোধন [২য় বর্ষ-৭ম সংখ্যা 


করবেন? ধন্য নরেন্দ্রনাথ, তোমার উপর এই পুরুষোত্তমের, এত ভালবাসা! তোমাকে দেখে 
এত সহজে ঈশ্বরের উদ্দীপন !” 

এইক্প চিন্ধ। করিতে করতে, সেই গভীর বারে, বামকুঞজ ম্মরণ করিতে করিতে ভজের 
গুহপ্রত্াবনন করিলেন । 


বর্তমান ভারত 
্বামী বিবেকানন্দ | ] [ ১ব:--২৩৭ পৃষ্ঠার পর 


ব্রাঙ্মণক্ষত্রিমাধিপত্ ষে প্রকার বিগ্তা ও সভ্ভাতার সঞ্চয়, বৈশ্)/ধিকারে সেই প্রকার ধনের। 
যে টহ্করঙ্কাত চাতুর্ধপ্যের মনোহ্রণ করিতে সক্ষম, বৈশ্তের বল সেই ধন। সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ 
ঠক।য়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎ্কার দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্ঠের সদাই এই ভয়। আশধ্মরক্ষার্থ সেজন্ত 
শ্রেঠাচুশ একমতি। কৃপীদকশাহণ্হ বশিক সকলের হৃৎকম্প উৎপাদ্ক। অর্থবলে রাজশক্তিকে 
সংক্কীণ করিতে বণিক সদাই ব্যশু। যাহাতে রাজণক্তি বৈশ্যবগের ধনধান্য সঞ্চয়ের কোন বাধা না 
জন্াইতে পারে, সেজগ্ঠ বণিক সদাই সচেষ্ট । কিন্ত শৃদ্রকুলে সে শক্তির সঞ্চার হয়, বণিকের এ 
ইচ্ছা আদো নাই । 

“বাঁণক কোন্‌ দেশে পা যায় ০* নিজ্ধে অজ্ঞ হইথাও ব্যাপারের অন্গুরোধে এক দেশের 
বিদ্যাবুদ্ধি কপা' কৌণল বণিক অগ্ত দেশে লইয়া যায়। যে বিদ্যা সভ্যতা ও কলাবিলাসরূপ রুধির, 
্রপ্ষণ ও কিগা(ধকারে সমাজহর্পিপ্ডে পুর্ধীতত হইয়াছিল, বণিকের পণ্যবীথিকাভিমুখী পশ্থানিচয়রূপ 
ধমনীযোগে তাত! সর্ব সঞ্চারিত হইতেছে । এ বৈশ্ঠপ্রাচতীব'না হইলে, আজ এক প্রান্তের 
তক্ষ্যভোজ্য সভ্যতা বিলাস ও বিদ্তা অন্য প্রান্থে কে লইয়া যাইত ? 

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিষের এখ্ধ্য ও বেশ্ের ধনধান্ত 
সম্ভব, তাহার] কোথায়? সমাজের যাহার! সর্ধবান্ন হইয়াও সর্ববদেশে পর্বকালে “পণন্তপ্রভবে। হি 
সঃ” বালয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃতান্ত? যাহাদের বিষ্ভালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 
“জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাি* দয়াল দণ্ড সকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই “চলমান শ্শান* 
ভাএতেতর দেশের “ভারবাহ। পশু” সে শুদ্রজাতির কি গতি 2 এদেশের কথা কি বলিব? শৃদ্রদের 
কথা দুরে থাকুক; ভারতের ব্রদ্ষণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্দে, কষত্রিযত্তব বাজচত্রবর্ভী ইংরাজে, 
বৈশ্যতও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশ্তত্ব, কেবল শৃড্রত্ব। 
ছুর্ভেদ্যতমসাবরগ এখন সকলকে সমান ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে । এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্ভতোগে 
সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে দ্বণ! নাই, দাসত্ে অরুচ নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা 
নাই; আছে প্রবল ঈর্ধা, শ্বঙ্গাতিনেষ, আছে দুর্বলের যেনতেন প্রকারে সর্বনাশপাধনে একান্ত 
ইন্ছ।, আর বলবাণের কুকুরব পদলেহনে। এবন তৃত্থি এখবরধয প্রনর্শনে, ভক্তি স্বার্বসাধনে, জ্ঞান 
অনত্যবপ্তসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কন্ধ পরের দাসত্বে; সভ্যত! বিজ্বাতীয় অনুকরণে, 
বাগ্িস্ব কটুভাবণে, ভাষার ওংকর্ধ ধনীদের অভ্যতুত চাটুবাদে, ব| জধন্ত অগীলত| বিকিরণে ) এ 

(৮৪তম বর্ষ, ওর সংখা, পৃঃ ১৪২) 


বৈশাখ) ১৩০৭ ] বর্তমান ভারত ১২৭ 


শৃড্রপূর্ণ দেশের শুদ্রদের কাবথা। ভাঁরতেতর দেশের শুডকুল ফেল কিথৎ ক্ছিদ্র হইয়াছে) বিস্ত 
তাহাদের বিদ্যা হাই, আর ভাছে শৃদ্রসাধারণ শ্থজাতিছেষ। সংখ্যায় হছ হইলে কি হয়? 
যে একতাবলে দশজনে লক্ষজনের শক্তি সংগ্রহ বরে, সে একতা শৃদ্র এখনও বহুদূর ; শূদ্র্দাতি 
মাত্রেই এন্জম্ত নৈসগিক নিয়মে পরাধীন । 
কিন্ত আশা ভাছে। কাল্প্রভ'বে ব্র'ক্ষণাদিণএ শৃদ্রের হিষ্াসনে সমানীত হইতেছে 
ও শুদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোহিত হইতেছে। শুদ্রপৃণ রোমবদাস ইউরোপ ক্ষত্রবীধ্যে পরিপূর্ণ । 
মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শুদ্রত প্রাণ হইতেছে, নগণ) জাঁপান খধূপতেজে 
শু দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে । আধুশিক গ্রীস ও ইতালির 
কত্রতাপতি ও তৃরু্ স্পেনাির নিয়াভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য । 
তথাপিও এমন সময় আসিবে, যখন শৃদ্রত্ধসহিত শূদ্রে্ প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্াত 
্াত্রয়ত্র লাভ করিয়া শূদ্র জাতি যে প্রকার বলবীধ্য বিকাশ কগিতেছে তাহ] নহে, শুদ্রধর্মকর্ম- 
সহিত সর্বদেশের শৃদ্রেরা সমাজে একাধিপতা লাভ করিবে । তাহাই পূর্ববাভাষচ্ছট' পাশ্চাত্য 
জগতে ধীরে ধীরে উদ্দিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। 
সোশ্ালিজম্‌ এ নাকিজ্‌ম্‌ নাইহিলিজম্‌ প্রভৃতি সন্তদায় এই বিপ্রুধের অগ্রগামী পর্আ | যুগযুগাতরের 
পেষণের য.ল শৃদ্রমারেই হয় কুর্টরৎৎ পপলেহক, নতুবা হিংস্্পত্তুবৎ নৃশংস । আবার চিরকালই 
আহাদ্ের বাসনা শি্ষল ; এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবাপ্রেই পাই । 
পাশ্চাতাদেশে শিক্ষাবিস্তার সত্রেও শদ্রজ্জাতির 'অভাথানে? একটী বিষম প্ুজবায় আছে, 
সেট গুণগত জাতি । এ €ণগত জাতি প্র।ীন কালে এতদেশেএ প্রচার থাকিয়া শররটলকে দু্টবখনে 
বদ্ধ কবিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রঙ্জাতির একে বিষ্াজ্জন বা ধনসংগ্রহের স্থতিধা বড়ই অল্প, তাহার 
উপর যদ্দি কালে ছু-একটী অসাধারণ পুরুষ শুদ্রকলে উৎপন্ন হয়, অন্িন্ঞাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁচগাকে 
উপাধিমপ্তিত করিয়া আপনাদের মগ্ডলীতে তুলিয়া লক্ঘ। তাহার প্র প্রভাব, তাহ! ধনের 
ভাগ, অপর জাতির উপকারে যায়, আর 'তাতাঁর শিজের জাতি তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ধনের কিছুই 
গার না। শুধু তাহাই নহে, উপ্িতন জাতির আবর্জনাক্গাশিরূপ অবশ্মণ/ মনুষ) সকল শুদ্রবর্গেগ 
মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। 
বেশ্টাপুত্র বশিষ্ঠ এ শারদ, দাসীপুত্র সত্/কাম জাখাল, ধীর ব)।স, অজ্ঞাতপিতা এপ, 
(্রোণ, কর্ণাদদি সকলেই বিদ্যা বা বীরত্বের আধার বলিয়া ব্রান্ষণত্ধে বা ক্ষত্রিরতে উত্তোলিত হইল । 
ভাহাতে বারাঙ্গনা, দাসী, ধীবর,। বা সারধি--কুলের ক লাভ হইল ববেচ)। আবার ক্ষণ 
কজ্রিয় বৈশ্তকুল হইতে পত্তিতেরা সতত্ই শূদ্রকুলে সমানীত হইত। 
আধুনিক ভারতে শুদ্রকুলোৎপন্ন মহাপগ্ডিতের বা কোটাশ্বরেরও দ্বসমাজ ত্যাগের অধিকার 
মাই। কাষেই তাহাদের বিষ্তাবৃদ্ধি ও ধনের প্রভাব শ্বজ্জা্তিগত হইয়া শ্বীস্ মগ্ুলীর উন্নতিকল্লে 
ধধুক্ত হরতেছে। এই প্রকার ভারতের জন্মগত জাতি, মধ্যাদা অতিক্রমে অসমর্থ হইয্বা 
উমধ্যগত লোক সকলের ধীরে ধীরে উন্নতি বিধান করিতেছে । যতক্ষণ ভারতে জাতি নিবিশেষে 


ধপুরস্কাবসঞ্চারকারী রাজ থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতিন উন্নতি হইতে থাকিবে। 
( চৈত্র, ১৭৮৮, প্রঃ ১৪৩) 


১২৮ উদ্বোধন [ ২য় বরধ--৭ম সংখ)। 

সমাজের নেতৃত্ বিদ্তাবলের ছবারাই অধিকুত হউক বা বাহুবলের দ্বারা বা ধনবলের দ্বার, 
সে শক্তির আধার- প্রজাপুর্ধ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে 
বিশিষ্ট করিবে তত পরিমাণে তাহা ছুর্ববল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেল : যাহাদের নিকট 
হইতে পরোক্ষে বাঁ প্রত্যক্ষভাবে ছলবল কৌশল ব প্রতিগ্রহের বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, 
তাহারা অচিরেই নেতৃসন্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদুরিত হ্য়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রথে 
শক্ত্যাধার প্রজ্জাপুঞ্ত হইতে আপনাকে সম্পূ বিচ্ছিন্ন করিয়া! তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশত্ির 
নিকট পরাভূত হইল ; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার করিয়। প্রজাকুল ও আপনা; 
মধ্যে ছুত্তর পরিখা খনন করিয়া! অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজা-সহায় বৈশ্তকুলের হে 
নিহত বা ক্রীডাপুত্বলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্তকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে ; অতএব 
প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুন হইতে সম্পূণ বিভিন্ন করিবার চে 
করিতেছেন); এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ হইতেছে। 

সাধারণ প্রজা, সম শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান শ্ত্রি করিয়া, 
আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত বুহিয়াছে, এবং যত কাল এই ভাব থাকিবে ততকাল 
এইকপ ব্রহিবে। সাধারণ বিপদ ও গুণা এবং সাধারণ প্রীতি সহাঙ্কভতিগ্ কারণ । মুগয়াজীব 
পশুকুল যে নিয়মাধীনে একজিত হয়, যনজবংশও সেই শিয়পমার্ধানে একক্রিত হইয়। জাতি 4: 
দেশবাসীতে পাবণত হয়। 

একান্ত ন্বজ্জাতি-বাৎ্সল; ৪--একান্ত ইর!ণ-বছেষ গ্রীকজ[তিএ, কাথ্জ-শিদেষ রোমে?, 
কাফের-বিদেষ আরবধজাতির, মুব-বিছ্েষ স্পেনের, স্পেন বিছ্বেষ যাক্েপ, ফান্প-বিদ্বেষ ইংলগ্ ৭ 
জাম্মানির, ও ইংলগুশপদ্ধেষ আমেরিকার--উন্নতির । প্রাতদ্ন্বিতা সম।ধান করির। ) এক প্রধ1শ 
কারণ নিশ্চিত । 

হ্বার্থত শ্বাথ-ত্যাগের প্রথম শিক্ষক | বাহির শংদ র্গার অগ্তই অমষ্থিন বলাণের |দকে 
প্রথম দৃরিপাত। ম্বজাতিএ ম্বাথে নিজের স্বাথ। শ্বদাতিপ্র কল্যাণে পিজের কল্যাণ । বগলে? 
সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কাষ্য কোনও মতে ৮লে না, আত্মরক্ষণ পধাস্তও অসস্তব | এই স্থাৎ 
রক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্বদেশে সর্ধঙ্জাতিতে বিছ্যাম।ন। বে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আ১। 
প্রজোৎপাদন ও যেনতেন প্রকারেণ উদর পৃৃততর অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্থার্থসিদ্থি। 
আর উচ্চবর্ণের ইহার উপর ধশ্মে বাধা লাতয়। এতাদপেক্ষা বভমান ভারতে ছুরাশা আর নাই; 
ইহাই ভারত জ্রীবনের উচ্চতম সোপান। 


পক শি 


উদ্যমশীল মাকিণ যুবক। 


(স্বামী পামকৃষ্ণানন্দ লিখিত |) 
জন্‌ প্বীথ, নামক এক রুষকনন্দন ইউনাইটেড: ছ্রেটসের পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিতেন। 
ছুইটি ভ্রাভার মধ্যে তিনি 'কষনিষ্ঠ ; অল্প বরসেই তাহাদের পিতার মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি 


কন্দ পর্যবেক্ষণ ছারা বাহ! উপায় করিতেন, তন্থবারা সংসার্যাত্র! নির্বাহ হইরাও কিছু ডঃ 
(৮৪তম বর্ষ, ৩ সংখ্যা, পৃঃ ১%%। 


চৈত। ১৩৮৮ উদ্বোধন 


শত বর্ষ পুতির পরিক্রমায় 


ছি ইঞ্চিয়ান প্রেস প্রাঃ (নিঃ 


নিখুত অফসেট ছাপার আদি ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 


৯৩এ, ল্লেনিন সরনী, কলিকাতা1--৭* ** ১৩ 


ফোন £ ২৪-৪২৬৫) ২৪-৬০৬১) ২৪-৫৯২৪ গ্রাম £ “কলারপ্রিণ্ট” কলিকাতা 


(রেজিঃ অফিস: এলাহাবাদ ) 
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জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাংকার হয়। 
যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব ছয়েছেন--তিনিই সব করছেন । 
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উদ্বোধন [ ১৩] 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


[ উদ্বোধন কার্ধালয্ব হইতে প্রকাশিত পুত্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন ] 





ক্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা! (দশ খে পর্ণ) 
রেক্সিন বাধাই শোভন সংক্করণ : প্রতি খণ্ড-_২*২ টাকা; সম্পূর্ণ সেট ১৯৫২ টাক! 
বোর্ড বাধাই সুলত সংস্করণ : প্রতি ধণ্ড ১৬২ টাকা £ সম্পূর্ণ সেট ১৫৫২ টাকা 
প্রথম খণ্ড তৃষিক1 : আমানের '্ামীজী ও গীহার বাধী_-নিবেদিতা, চিকাগে। বক্তৃত।, 


কর্মধোগ, কর্ম যোগ-প্রসঙ্গ, সরল বরাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগস্ুত 


দ্বিভীয় খণ্ড. জানযোগ, জানযোগ-প্রস্গে হার্ভার্ড বিশ্ববিভালয়ে বেদান্ত 


তৃতীয় খণ্ড. 


চতুর্থ খণ্ড 
পঞ্চম খণ্ডস্" 
বন্ঠ খণ্ড. 
লগ্তম খণ্ড__ 
অষ্টম খণ্ড. 
নবম খণ্ড. 
ছশন খণ্ড_- 


ধর্ম বিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা।, ধর্ম, দর্শন ও সাধবা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 
যনোবিজ্ঞান 

তক্তিযোগ, পরাভতক্তি, ভক্তিরহ্ত্ত, ছেববাণী, তক্কিপ্রসঙ্গে 

ভারতে বিবেকানন্ব, ভারত-গ্রসজজে 

ভাববার কথা, পরিত্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তধান ভারত, বীরবা শী, প্ধাবনী 
পত্রাবলী, কবিতা ( অক্গবাদ ) 

পব্াবলী, মহাপুরুষ*প্রস্গ, গীতা -প্রসঙ্গ 

ক্বাঙ্গি-শিষ্য-সংবাজ, শ্বাধীজীর সহিত হিমালয়ে, শ্বামীর্জীর কখ!, কখোপকখন 
আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিগালপি-জ বগখনে ), 

বিবিধ, উদ্তি-সঞ্চয়ন 


স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাৰলী 
পৃঃ ১৪১, মূল্য ৫'**  বেষ্াত্তের আতলোকে-_-পৃঃ ৮৫১ সৃল্য ৫"** 
পৃঃ ৯৬, মুল্য ৩'** স্ভারন্তে বিবেকা নল্ম--পৃ: ৪২৪, মৃজ্য ১০০, 
পৃঃ ৯৮১ সৃল্য ৩৪৫ দেববাধী-- পৃঃ ১৬৯, সৃল্য ৬৫৯ 
পৃঃ ২৯০, মূল্য ১৫০ শিক্ষাগ্রসজ-_ পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৪'৯* 
পৃঃ ২১৪০ মূল্য ৬৫০ কথোপক থল-” পৃ; ১৩৫, মূল্য ১২৫ 


ল্গ্যাসীর শীত্ধি- পৃ: ২৩, মূল্য ৮৯৭ অন্দীর আভার্যছেব-- পৃ: ৬২ মূল্য ২'২৫ 

ঈশদুদ্ত বীশুধ্বক্ট--. পৃ: ২৯, মূল্য *৮* জ্ঞানযোগ-গ্রলজে -- পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২০৯ 

লর়ল রাজযোগ--. পৃঃ ৩৬, মুল্য ১২৫ চিকাগো বক্তা পৃঃ ৫২, মুল্য ১৭৫ 

পজ্জাবঙগী £ প্রধমার্ধ-- পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০'** অহাপুরুবঞ্লঙ্গ-__ পৃ: ১৩৪, সৃল্য ৬'** 
শেষার্ষ-" পৃ: ৪২৪, মূল্য ১০৫০ 

রেঝিন বাধাই (সমগ্র পঙ্ধ একজে, (স্বামীজীর মৌলিক [ বাংলা ] রচনা ) 


নির্দেশিকাদি সহ )-. ৃল্য ২৭" 
ভারভীয় নারী-. পৃঃ ৯৩, মুল্য ৩৫০ 
পওছারী বাব!-- পৃ: ১৮৮ মূল্য ১২৫ 


পরিব্রাজক-- পৃঃ ১৩২, মূল্য ৩০৯ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" পৃঃ ১৩৬, মুল্য ৩৬০ 


স্বামীজীর-জাহ্যান-_ পৃঃ ৮০, মূল্য ১২৫ ভাববার কথা-_ পৃঃ ৬৪১ মুল্য টা 


ধর্ম-লবীক্ষা-. 
ধর্মবিজ্ঞান-_. 


গৃ:ঃ ১৩০৯ মুল্য ৫০০ বাধী-লঞ্চরন-_ পৃঃ ৩১৬১ মুল্য ৭৯৯ 
পৃঃ) ১০২, মুল্য ৫৫, বর্তমান তারত-_ পৃঃ ৪৯১ মুল্যাং৫, 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্ধালয় বাগবাজার, কলিকাতা-৭****ও 


( ১৪] উদ্বোধন চৈত্র, ১৩৮৮ 





উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুম্তকাবলী 
জীরামকফ্জ-সন্বন্ধীয় 


জীহীয়ামকঞক্লীলাপ্রলঙ্গ_. হ্বামী ই্ীরামরুক ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ__ 
লারদানদ্য । হই গাগ, রেঝজিন-বাধাই : ১২ ভাগ, নির্বেঘানন্। ( অনুবাদ 
পৃঃ ৮২৪, মুল্য ২৮৯০০। হয ভাগ পৃঃ ৬২৮) বানী ॥ £ স্থামী বিশ্বাধয়া 
মূল্য ২২৫, নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বাধাই ৬০০] ছাঁফ- 
লাধাবণ ১৭ খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫২৫7 রেক্সিন। বোর্ড বাধাই, শোতন ৭'** 


হয় খণ্ড প্‌ ৪১৪১ মূলা ৭৮৬) ওয় খত প্‌: ২৬৪ ৫ 
নূল্য ৮২৫ রর খপ্ত পৃঃ ২৯৫) মূজ্য ১৫৩ ) শ্রীজীরামকুক জীইজদয়াল ভট্টাচার্ধ। 








$ষ খণ্ড পৃঃ ৪*০, মূল্য ১১:৪০ পৃঃ ০৬, সুল্য ১৬৫ 
প্রীরামককের কথ। ও বাক্_্বাী. শিশুদের রানকুক (সচিজ )_দান' 
প্রেমঘনানন্দ । পৃঃ ১১২, মুল্য ৩৭৫ বিশ্বীশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০১ সূল্য ৫২৫ 


ভ্ীঞ্ীরা বক্ঝকথাম্ৃভ-প্রসঙ্গ-__খমী ভূতেশাননা । পৃঃ ২৯৯১ মূল্য ৯০০ 
শীরামকক জীবনী__খ্বামী তেজসানম্থ। পৃঃ ২০৬, মুল্য ৬'** 
শ্রীপীরা মকক-মছিনা---অক্ষরকুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মুল্য ৪ ২৫ 
ভজীরা মকুক-উপদেশ (সাধারণ বাধাই ) পৃঃ ১৪৩, সৃল্য ২'২৫ 
৮১ ( কাপড়ে বাধাই )পৃঃ »» মূল্য ২"৭৫ 
ভ্রীপীরা মকক-পু'থি _অঙ্ষয়কুমার সেন ) ১*ম সং, মুল্য ৩৩৯ 


জীঞ্রীমা-সন্ব্ধীয় 


ভীপীনায়ের কখ।- শ্রীহীদায়ের সন্গ্যাসীও নাড়-লাজিধ্যে-ক্বাধী ঈশানানন্ম । পু: 
গবস্থ সম্ভানগণের ভায়েরী হইতে । হুই ভাগে ২৫৬, সূল্য ৬০ 
সপপূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৯, মূল্য ৭:৫০ হয ভাগ শিশুদের ম1 লারদাদেবী (সচি)- 


পৃঃ ৪৮, মূল্য ১২০৭ রা রি 
উল! লারছাকেবী- নী খভীগানব 1 শবাশী শিশ্বাপরাসন্ম | গ ৪৮ ইত 
পৃঃ ৬৪২, ফুল্য ২৯৭ (হয় সংস্করণ ) 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 
যুগধনায়ক বিবেকালন্ব_ন্বাী গভীর আ্বাজি-শিল্ত-লংবা্-__( হই খণ্ড একছে)। 
নন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীপ্রন্থ। জ্রীশরচ্তজ চক্রবতাঁ। ত্বাধীজীর সহিত লেখকের 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম থণ্ড পৃঃ ৪৬৫, কথোপকখন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭০০ 
মূল্য ১৬০০ ; বয় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬৯*/ ঘামীজীকে বেরপ ছেখিরাছি-_-ভগিনী 
ওয় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮০, দিবেদিভা। ( অন্ধবান £ স্বামী যাধবাননদ )। 
পৃ: ৩৩৬১ মূল্য ৮০৬ 


সর 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****৩ 





চৈগ্র) ১৩৮৮ 


উদ্বোধন 


[১৫] 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


ছোটদের বিবেকা নন্্--দ্বামী, নিরাষয়ানন্দ । 


৩য় সং, পৃঃ ৫৮, মূল্য ২৫, 
শিশুদের বিবেকানন্দ ( সচিত্র )-স্বামী 
বিশ্বাঞ্জয়ানম্দ । ৭ম সং, পৃঃ ২৭, মুল্য ৪৯, 


 স্বাষী বিবেকা নন্ব-ত্বামী বিশ্বাজয়ানন। 
পু; ১৩৬; মুল্য ২'৫* 
্বামী বিবেকানচ্ৰ-_ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচা। 
পৃঃ ৫৭, মূল্য ২৩০ 


অন্যান্থ 


ভ্ীরামকৃক-তক্তমালিকা - স্বামী 
গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকষেঃর ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী । ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, যুল্য ১৩০ 

২য় ভাগ প্ঃ ৫১২, ষৃল্য ১৫৭ 

ভারতে শক্তিপুজাদ্বামী সাএদানন্ধ । 
পৃঃ ৮৯, যুল্য ৩২৫ 

অছাপুরুব শিবানন্দ-_ঘ্ঘামী অপূর্বাণম্দ। 
পৃঃ ২৯১, যূল্য ৫০ 

গোপালের মা - ম্বামী লারদানম্। 
পৃঃ ৪৪) ষুল্য ১৫, 

আচার্য শহ্কর-_স্বামী অপূর্বানন্দ । 
সঃ ২৪৬১ মূল্য ৬:০০ 

স্বামী তুরীয়ানন্দের পঙ্জ _ পৃ: ৩৫২, 
হূল্য ৭৮৯ 

শিবানন্দ-বালী-স্বামী অপূর্বানম্দ-সংকলিত। 

১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫-৫* 
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, ষুল্য ৫৯, 

স্বত্ভিকথা_শ্বামী অখগ্তানম্দ । পৃঃ ২৪৫, 
হূল্য ৪৯, 

দিব্যগ্রাসজে _ 
প্ঃ ১৯৪, হূলা ৬৩৫ 

আরঘি-স্তব- পৃঃ ৩১, ৭ম সং, মূল; ১:*- 

পুণ্যস্ত্তি-_শ্বামী জানাত্মানন্দ । পৃঃ ১১৬, 
হল ৩৪ 

সগকথ। -- ম্বাধী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। 
২৪৭, মূল্য ৭৫০ 


স্বামী দিব্যাতআঝানন্দ | 


পরমার্থ-প্রসঙ্গ -- শ্বামী বিরজানম্দ। 
পৃঃ ১৩৭, ষুল্য ৪৫, 

মহাভারতের গঞ্প-্বামী বিশ্বাজযানন্দ । 
পৃ ১২৮, ৬ জেশীর জদ্ত অঙ্থমোদিত সংক্ষেপিত 
পদ্থুলপাঠ্য* সংস্করণ পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'** 

শঙ্কর-চরিত -- শ্রইজদয়াল তটাচার্ধ। 
পুণযুদ্রণ (১৩৮৮), পৃ: ৭০১ হুল্য ৩০০ 

দঙ্াবভার চরিত- শ্রইন্তদয়াল ভঙটা চার্ধ। 
পৃঃ ১০৮) সৃল্য ৩৭৫ 

সাধক রামপ্রসাদ--দ্বামী বামদেবানন্। 
৮ম সং) পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৬**০ 

ধর্মপ্রসঙে শ্বামী অ্রন্মানম্দ--পৃঃ ১৮৪, 
ষ্লয &৬৩ 

পন্জরমাল।-হামী পারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, 
মল ৪৬৩ 

গ্ীতাতন্ব-_ ব্বামী সারদানম্দ । পৃঃ ১৭৬, 
ষুল্য ৬২৫ 

শ্ীপ্ীলাটু মহারাজের স্থৃতি-কথা_- 
শ্রচজ্জশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪*২+ মূল্য ১০০ 

ভগাবানলাভের পথ-_শ্বামী বীরেশ্বরানম্দ। 
পৃঃ ৭৫, সৃল্য ১২৫ 

রামকুঞঝ্চ-বিবেকানন্দের বাণী _- শ্বাধী 
বীরেশ্বরানন্দ । পৃঃ ৩২, মুল্য ০৭২ 

বিবিধ প্রসঙ্গ-_পৃঃ ১২১, মূল্য ৩৫, 

ভ্ভিববতের পথে হিমালয়ে -- শ্বামী 
অখথগানম্দ, ৩য় সং, পৃঃ ১৮১, মূল্য ৫'** 





প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০***৩ 


[১৬] 


উদ্ধোধর 


চৈত্র, ১৩৮৮ 





উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাঁবলী 


বেদ্ধান্তেরে আলোকে খ্বষ্টের 
শৈলোপদেশ-_হ্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, 
মূল্য ৪০, 

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর-_ 
স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১:৫০ 

সার্ী প্রেমানদ্দের পত্রাবঙ্গী _ 


পৃঃ ১৮৪, হূল্য ৪'৫ 
শ্রীতীমায়ের বাটা ও উদ্বোধন 
কার্ধাজয়--পৃঃ ৪৪, যূল্য *'২৫ 
নন্দ-স্থতিকণা -- স্বামী দেবানন্দ। 
হয় সং, পৃঃ ৭৬, ধুলা ১২৫ 


স্বামী অথগ্ানন্দের স্থৃতিলঞ্চয়-_খ্বামী 
নিরাময়ানম্থ । পৃঃ ১৪২, সূল্য ৩৩০ 

পাঞ্জজন্ত- হ্বামী চণ্ডিকানম্ম । পাচশতাধিক 
সঙ্গীত । পৃঃ ৩০৮, সূল/ ৬'** 

শিব ও বুদ্ধ-_ভগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৪৮, 
ল্য ১ 

প্রতিদিনের চিত্ত ও প্রার্থনা স্বামী 
পরমানন্দ | পৃঃ ৩৯৪, হূল্য ২৪০ 

ধ্যান -_- স্বামী ধ্যানানন্দ। পৃঃ 
সূল্য ৩৫, 

লাধু নাগীমন্থাশয়-_শ্রশরচ্চ্ চক্রবর্তী । 
১৪শ সং পৃঃ ১৪৪) সুল্য 8, 


১০২, 


সংস্কৃত 


সবকুদ্দমাঞ্জলি- শ্বাণী গম্ভীরানন্দ- 
সম্পান্দিত। পৃঃ ৪০৮, সুল্য ১২*৫* 

কেনোপনিবছ্‌-্রক্ষচারী মেধাচৈতন্ত- 
লম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, খুল্য ৮০, 

উপনিবছ্ধ গ্রন্থাবী_শ্বামী গতীরানন্দ- 
সম্পা্িত : 

১ষ ভাগ পৃঃ 8৫8) মূল্য ১৫০, 

২র ভাগ পৃঃ ৪৪৮, যৃল্য ১১৯, 

৩ষ ভাগ পৃঃ 8৫৮, ল্য ১১০ 


শ্রীরামকৃষ্ণ পুজপন্ধতি পৃ: ৮৪, সুলা 
২*২৫ 
 ভ্রী্রীচত্তী-_স্বামী জগদীস্বরানন্দ অনৃদিত ও 
সম্পাদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৮৪৫ 
সীভা-ন্বামী জগদীস্বরানম্দ-অনৃধিত এবং গ্বামী 
ভগদ্ধানম্দ-সম্পার্দিত।  ১৫শ সং, পৃঃ ৫১৯, 
দ্‌ল্য ১২৫৩ 
বেদ্বাস্তদর্শন-ন্বামী বিশ্বরপানন্দ- রা 
সুল্য £ ৪র্থ খণ্ড ৩***7 ৩য় অধ্যার ১৩" 
গর্থ অধ্যায় ৯০০ 
গুরুতত্ব ও গুরুণীত্া_্বামী রঘুবরাপন্ছ- 
সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, সুল্য২'** 





অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


্াষী প্রেমানজ্দ-_দ্বামী শিবানন্দ মহারাজ- 


ল্লিখিত ভূমিকাসহ ) পৃঃ ১৬৬, ষ্ল্য ২৪৬ 
লাম জলগীতত-_ পৃ: ২২০, মূল্য ২***, 


শ্ীভীম। সার! -- হ্বার্মী নিরাময়ানন্দ। 


প্‌ঃ ৯০) হ্‌ল্য ৩৬৬ 


পরমহংলদেব--স্বামী প্রেষেশানন্দ। পৃঃ 


২৪, হুল্য ১৬, 


ভ্রীঞ্জীরা মকর নিিগিাটী দত 
পৃ: ২৬৬, ফৃল্য ৮০৯ 

ললীভ লংগ্রহ--পৃঃ ৩২*, মূল্য ১৩** 

গাঙ্ছেপে বেদ্াস্ত-দ্বামী বিশ্বাজজয়ানম্দ। ৭ 
১২৮, ষূল্য ( সাধারণ বাধাই ) ৩৬, 

বীরবাদী-_হ্থামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪ 
যুল্য ৪৯০ 





মানসিক প্রশান্তি এবং জীবনে নতুন প্রেরণা লাভ করুন 





যদি সন্তানদের শিক্ষা, তাদের বিবাহের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন শিশিবি না 
আয়ের ব্যবস্থ। করতে পারেন, তবে আপমিও অবশ্যই মানসিক শান্তি ও স্বভি লাঞু 


করতে পারবেন । ্ 
একমাত্র নিরাপত্তাবোধ থেকেই মানসিক শাপ্তি আসে । শিযাবলেসের মাধ্যমে অর্থ স্‌ 
করলে আপনি এ দুই-ই পেতে পারবেন। রী 


ছি পিয়ারলেস জেনারেল 7 


ফাইনান্স ম্যাণ্ড ইনভেপ্টমেণ্ট কোং লিমিটেড ! 
( পূর্বঙন দি পিযারলে জেনারেল ইন্সিওরেন্স 
অ)াও ইনভেস্টমেণ্ট কোং লিঃ) । 





স্থাপিত ১৯৩২ 


পেজি”্াচ অফিস : “পিয়াবঝলেম ভবন”) 
৩, এসপ্স(নেড ইস্ট, লিকাতা-_-৭০*০৬৯ 






সার্টিফিকেট-হোল্ডারদের নিকট কে.ম্পানীর মোট দায়ের শতকরা ১০০%এরও অধিক টাক! 
গভনষেণ্ট দিকিউরিটিতে ও জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির ফিক্সড. ডিপোজিট খাতে গচ্ছিত রয়েছে । 
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্ উচন্ধাখতনর জির়মাবজাী 
গাধ মাস হইতে বতসর আরম্ত। বৎসবের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের অন্ত 
বব হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত 
াসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বাষিক গ্রাহক নয়, বাধিক মুল) সভা্ষ 
১৪ টাকা, যাঞ্সাসিক ৯২টাক1। ভারঢতর বাহির হইনুল ৪০ টাকা? 
লিকার মেল-এ ১১০. টাক প্রতি সংখ্যা ১ ৫* টাক] । নমুনার অন্ত ১.৫ টাকার 
টিকিট পাঠাইতে হয়। পবেব মাসেব প্রথম সপ্দাহেব মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত 
নর মধ্যে জানা ইবেন, আব একখ।নি পত্রিকা পাঠানো হইবে , তাহ র পরে চাহিলে পত্রিকা! 
ওয়। সম্ভব হইবে না। 
ডল? $ ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ ইতিহাস, সমাজ-উন্নযন, শিল্প শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক 
পধন্ষ প্রকাশ করা হয । আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ কবা হয ন। লেখকগণের মতামতের জন্তয 
শ্পাদক দাধী নহেন। প্রবধ্ধাদি কাগজেব এক পৃষ্ঠায এবং বামদিকে অন্ততঃ এক হীঞ্চ 
ঁড়িয়। স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচত্রাততর বা রচন। ফেরত পাইতেত ছইচতেল 
পযুব্ত ডাকটিকিট পাইাঢনা। আবশ্যক 1 প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি 
জ্পাদকের নামে পাঠাইবেন । 
6 গমাতলোচনার জন্য ছইখানি পুভ্ভক্চ পাঠা না পযোজন । 
৫ ৮ বিত্ঞাপঢনক হাব পত্রযোগে জ্ঞাতব্য । 
ক: খিতেশষ ভ্রউবয £ গ্রাংকগণেব প্রতি নিবেদন, পঞ্জাদি বিখিবার সমর তাহার। 
নর রজত তাহাদেব গ্রাহৃক-সংখা উচজ্পখ কঢরন। ঠিকানা পরিবতন করিতে 
পূর্ব মাসেব শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার । পরিবতিত 
1জানাইবার সময পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ কবিবেন। উদ্বোধনের চাদ মনি- 
চারযোগে পাঠাইলে কুপঢন পুরানাম-তিকান) ও গ্রাহক-সংখ্য। পরিক্ষার 
কা তেলখা আবশ্যক | অফিসে টাকা জম দিবা সময সকাল ৭|।টা হইতে 
র্‌ $১টা। বিকাল ৩ট হইতে ৫।ট1 | ববিবাব অফিস বৰ খাকে। 


নর 


২. ক্কার্যাখক্ষ--উদোধন কাযালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজাব, কলিকা তা-৭*০*০ ৩ 





ন্পষ্প | আস এপ গজ শত সরতে 


বা 


চাহি 
বু 
ও 









নু কঢয়কখান্দি ন্দিতযসঙ্গী বই £ 

জামী ব্িবকানচ্দের বালী ও রচন1 ( দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১১৫ ** টাকা, 
প্রতি খণ্ড--২০"** টাকা, স্থলভ সংবরণ সেট ১৫৫ ** টাকা , প্রতি খণ্ড ১৬.** টাক। 

ীঞ্জীয়ামকষ্জল'লা গ্রসঙ্গ-ন্বামী সারদানন্দ । রাজসংস্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 

২ খণ্ড) ১ম ভাগ ২৮০০ টাকা, ২য ভাগ ২২.৫* টাকা। সাধারণ . ১ম খণ্ড ৫.২৫ টাকা, 


নর 


রি ২য় খণ্ড ৭.৮* টাকা, ৩য খণ্ড ৮.২৫ টাকা, ৪ খণ্ড ৯৫* টাকা, €ম খণ্ড ১১:৫০ টাকা । 
ঞ্ীমায়ের কথা প্রথম ভাগ ৭.৪ টাকা) ২য় ভাগ ১২ ** টাকা। 

গ্রস্থাবলপী-শ্বামী গন্ভতীরানন সম্পাদ্দিত। 
১ম ভাগ ১৫.** টাকা) ২য় ভাগ ১১.** টাকা , তৃতীয় ভাগ ১১.০* টাকা। 
 বৃমীজ্রীচণ্ডী__ন্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত। ১* ৫ টাকা। 

ৃ গবদ্‌গীঘ্ভ।-শ্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত। 

১২.৫* টাকা। 

উত্দাধন কার্বালর, ১ উদ্ধোধন ০লন, কলিকা ভা1-১০০০০৩ 


ৃ রন 





ক দি মাজা 










₹55০ খন আছি চি বা € 
“$ সুচিধ সে হাহা | 
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সই এগ বত ই 

৩ ১.1 ছটাারে 


১ সন্চ। পে এ 11 14 *সপ পপি রি? 


২ নি, 1৫ / 1 পি ্ 71:17 1 . নই 
না ২ রে 1] ্‌ | আট: বা 
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- ডি ০ ২ 1" 11) দন ৫০২ ঠা , 
ণ এ রি ্ টা এপ রত ও নি ৮০০ 5 8 বা: চন এ র্‌ 4 51 € 
& -*+, ও তা ঠা 125 পিন শত) 
2 | 21776- 
র্‌ ০৯, সি ক ৬৮5 18 
€ ৭) £$ / ১ রং £ ? 


4 রি এ ৃ ৬... ৫ 
ৃ টত বশ ঃ রি ৭ উ ৭ লি 21৭ সু ই 2 এ, এ টা ১84 ৭ 4 
টি ৫ পর [রে ₹৮? এ রি ১১৭ রর ৪৭১০ ৯ টি 887 1 মু / 
মে ১ ১২৯, তি রর ঠা .+ রর নু চা নব রি £ ্িং + / ল এ টাল শিিগাফু ঠ 5 সি পু" ৬ - রণ তি টা ১111 টি 
রি 1 
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ডান পলাশ লুল শপ . পাখি এ 2 তে ০১ সা এক $৮ এ টিক । ডু ০ ই জনক 
তো দান ও লাগ, ও এব পা ৯৪ ঠা ০ 10) % ৪ ্ রা ৮ "লী ৪ ৮ পিট ৭ :ঃ 
টিটি লস 7 তত ্ রশ রি 






* তোলা ক্স * 


পৃজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানজ্দজী সন্বদ্ধে বহু প্রশংসিত ও পৃভ্ঞনীয় ম্বামী আভয়ানম্রজীর 
আনীর্বাী নহ্গলিত একটি অপূর্ব সংকলন। 


জরাঝিস্থাল ; বেলুড় মঠ ( শো রুম )। উদ্বোধন, ইনল্টিটিউট অব কালচার এবং 
প্রকাশিক্ষ! শ্রপুরবী হৃখোপাধ্যায়, ৭৫ বঙ্ডেল রোছ, কলিকান্ড-৭***১৯। 








সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


ধাম জাইকেন ঠোরম 


২১এ, জার, জি, কর যো, 


কঠাষধাজায়। কলিক্ষাতা-$ 
৫৫-৭ ১৩২ গ্রাম £ প্রাহোলাইফেল 
৫৫-৭ ১৩৩ 








(২ | উতোধর বৈশাখ, ১৬৯ 





* অবন্তার লীলার অদ্ধিতীয় ও সর্ব্রেষ্ প্রামাস্ত মুলগ্রন্থ এ 


 শ্রীশ্রীরামকৃষ্ষকথামৃত | 


 ঞ্ব-কথিত | 
(৫ খণ্ডে সমাপ্ত) ধুল্য ত প্রতি লেট £ কাপড় ৭* টাকা, বো ৬* টাকা 


শ্রীরামরুষের অন্তরঙ্গ পাধ্দ ও লীলাসহচ, তার অমৃত-কথার ভাণ্ডারী, তীর 
“আদিষ্ট” ভাগবতকার হলেন শ্রী-ম ( ৬মহেস্্রনাথ গুপ্ত )। “কথামত” শুনিয়! 
শ্রীস্ীমা বলেন শ্রীম'কে__“তোমার সুখে শুনিয়া বোধ হইল তিনিই এ সমন 
কথা বলিতেছেন” । হ্বামীজি উচ্ছসিতভাবে বলেন, “.."এখন বুঝিলাষ...এই 
বহন ও বিশ।ল কাজির জন্য ঠাকুর আপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়। রািয়াছিলেন। 
অনীবী 29918199 88০11889 বছেন। “98715 5০105 01 516700%519119 
6%:2911080. মনীবী £* হুুজ1০5 বলেন, “511 185 ৯010 001006 ৮৪ 
0116 01105 110020016 ৪1 1:8510772015:. ইত্যাদি । 
প্রকাশক £ ঞম'র ঠাকুরবাড়ী ( কথামত ভর) ২ 
১৩/২, প্ররুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি-৭ৎ ০৯০৬ ফোন : ৩৫-১৭৪)। 
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উাভাথন, 1বশাখ, ৯৩৮ 


সুচীপত্র 


১। দিব্য বাণী ঃ 
বুদ্ধ ও শহ্কুরু তক ও ৩৩৬ খ ৪8৫ 
২। কথাপ্রসঙ্গে ; 
ইতিহাসের অঙ্গনে বুদ্ধ ও শঙ্কর "*. ১৪৬ 
৩। ভারতীয় যুবকদের প্রতি আহ্বান *** স্বামী বারেশ্বরানন্দ "১৪৮ 
৪. লঘুবিবেকানন্দম্‌ (স্তোত্র ) *** স্বামী মুখ্যানন্দ পুরী ০ ১৫৯ 
৫। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি (কবিতা) .** শ্রমদনমোহন মুখোপাধ্যায় -** ১৫২ 
৬। পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন :** স্বামী লোকেশ্বরানন্দা ৮ ১৫৩ 
৭। প্রভু মোর হাদয়ে বিরাজে (কবিতা) --- শ্রীমতী চিত্র! মিত্র ০১৫৯ 
৮ | ভ্ররামকৃষ্+-বিভাসিত। মা সারদা -.. স্বামী বুধানন্দ ১৬০ 
৯। বৌদ্ধসঙ্ঘ '** স্বামী পরাশরানন্দ ** ১৬৪ 
£2-0820 
রা ঙ [7০০৫4 92-9071 
৬ :225172 
7০ 
) ) ৪7195, [১15০7017015 
11016 চশনণশা197779 & 0], 
, 11/00া]খা73চ,5 
(01911110 ১৫710 1৮1528৩ (40006 
71, 27000070 905৩8 
(081৩জ8-700077 98171]1881)951 [917101৭276৩ 


58/1, বি. 5. 1২070, 142151121] 10036 
২০০2) 856/857,) 091-1 


লারষা"রাষকক 
লন্গ্যাসিনী জ্রীহ্র্গামাভ। সতত । 
অল ইতডিয়া রেডিও : বইটি পাঠক-ফনে 
গভীর রেখ।স, 5 কবে! সুগাবতাঁর রামরুকণ- 


লারদাঙেবীর আীবন-আলেবেোর একখাশি 
প্রামাণিক দলিল ক্লাবে বইটির বিশেষ 


বৈশাখ, ১৩৮৯ 


ত্মোরীমা 
শ্ীরামকক-শিক্কার জীবনচক্ত্িত ৷ 
সম্যালিনী এহ্র্গামাতা রচিভ। 


আনন্দবাজার পত্রিক1£ খাগালা 
আজিও মরিয়া যায় নাই, বাগাশীর 
শ্ীপৌরীম| তাহার জীবন্ত উদাহরণ । 


তব 
০য় 


একটি মূল্য আছে। ষষ্ঠ যুদ্রণ-_দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
| ছাপা নাই। ল্য__-১৪২ 
নবমবার মুদ্রিত হইতেছে 
জীসারদাাতার ১ দ'বনকথা ফেশ$& সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ্গ্রন্থ। 
শ্রীববতাপুরী দেব রচিত। বেদ, উপনিষদ, গীতা-.*গ্রতৃতি হিন্দুশাস্তের 
5 সুপ্রীসিক্ধ বহু উক্তি হৃলশিত স্তোত্র এবং তিন 
বেতার জগৎ ক্রপরূপ ভার আীবনলেখ।, শতাধিক..লীত একাধারে সঙ্গিবিষ হইয়াছে ৰ 
অসাধারণ গার তপশ্চর্যা। “শাঙষের পথম সংস্করধ--১৪২ : 
প্রতি অনন্ত ভালবালায় পরিপূর্ব-্থায়া এমন 
মহীয়সী নাবী এবুগে বিব্দ । লাধু-চতুষ্টর 
মিডিয়াম সাইস্ছে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বন্ৃতিত্রে শোভিত, '্যাসিজী-লছোদয় মনীবী শিমহেজনাথ দগ্ধের 
ছুমৃষ্ত বোর্ড বীধাই--১৪২ যমোজ রচনা । ভৃভীয় সুদ্রণ--৪২ 
শীখীসারদেশ্বরী জাগ্রাম, ২৬ গৌরীসাতি! সরণী, কপ কা ঠা-ও 
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আপনি কি ডায়াবেটিক 


তাহলেও, হত্যা মিষ্টান্স আন্মাদনের 
পানন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন 
কেন? 

ডারাবেটিকদের হন প্রস্তত 
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রোগীর আরোগ্য এখং ডাক্তারের 
দির্ভপ করে বিশুদ্ধ গুধধের উপর। রর 
প্রদ্িষ্ঠান হ্থপ্রাটীন। বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতাষ 
সর্ধঝেষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাটি বধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আহমন। 

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
চিকিৎলা একটি অতুলনীয় পুহ্তক। বহু 
ুল্যবান তথ্যসযৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ 
(২৫ নং) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, সৃল্য ৩১৯০ 
টাক যাত্র। এই একটি মাত্র পুত্তকে আপনার 
যে আমলাত হইবে প্রচলিত বহু পুস্তক 
পাঠেও তাহ! হইবে না। আজই একখণ্ড সংগ্রহ 
করুন । নকল হইতে সাবধান। আমাদের 
প্রকাশিত পুস্যক যত্তপূর্বক দেখিয়া লইবেন। 

পান্সিবারিক চিকিৎসার সংক্ষি্ত ষোড়শ 
সংন্বরণও পাওয়া! বায়। সৃল্য টাঃ ১১**০ মাত্র । 


বৈশাখ, ১৩৮১ 
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বছ ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়্িয়! প্রভৃতি ভাষা, 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি ক্যাটালগ দেখুন। 


গীত ও চণ্ডী (কেবল মূল) পাঠের 
জন্ত বড় অক্ষরে ছাপা। মুল্য ৭*, 
হিসাবে। 

স্তোআীঘলী--বাছাই কত্বা বৈদিক 
শাস্তিবচন ও থ্যবের বই, সন্ধে ভক্তিয্লক ও 
দেশাআবোধক সঙ্গীত। অতি হ্ুম্বর সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে রাখার মত। ৪র্থ সংক্করণ। মুল্য 
টাঃ ৪৫, যাত্র। 

ঞঞ্জচণ্ডী--একাবিক প্রখ্যাত টীকা 
বিস্তৃত বাংল ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় 
ছাপা বৃহৎ পুত্তক। এমন চমৎকার পুস্বক 
আর ছিতীয় নাই। মূল্য ২৫" টাকা । 
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দিব্য বামী & 5 171 1962 
বুদ্ধ ও শঙ্কর 


'*সহত্র বতমর ধরিয়া যে মহান্‌ তরঙ্গ সখগ্রা ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল, 
তাহার সর্বোচ্চ চড়ায় আমরা আর এক মহামহি মময় মুতি দেখিতে পাই । তিনি 
আর কেহ নহেন-_-আমাদেরই গৌতম শাক্ামুনি। তোমরা সকলেই তাহার উপদেশ: 
ও প্রচারকার্ষের বিবন্ধ অবগত আছ। আমবা তাহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া 
|জা করিয়া থাকি, জগৎ এত বড নিভাঁক নীতি৩ব্ডের প্রগারক আর দেখে নাই।; 
তিনি কর্মযোগীদের মধ শ্রেষ্ঠ ।.-. . 

ইনি ছুঃখী দরিদ্রদের উপদেশ দিতে লাগিলেন, যাহাতে সবমাধারণের হাদয় 
আকমণ করিতে পারেন, সেজন্য ইনি দেবভাবা! পধন্ত পরিজ্ঞাগ করিয়া সাধারথ | 
'লাকের ভাষায় উপদেশ দিতে লাগিলেন, বাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ইনি : 
দুখী দরিদ্র পত্তিত ভিক্ষুকদের সঙ্গে বাদ করিতে লাগিলেন, ছিতীয রামের মতো: 
»নি চণ্ডালকে বক্ষে লইয়া! আলিঙ্গন করিলেন ।-- 


ও চু মঠ 

সেই ব্রাহ্গণষুবক, ধাহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, ফোওশ ৰষে তিনি 

তাহার সকল গ্রন্থ রচন1 শেষ করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত গ্রতিভাশালী শঙ্করাচার্ষের 
অস্যদয় হইল। এই ষোডভশববাঁর বালকের রচনা! আধুনিক মন্য জগন্েষ এক, 
বিস্ময়! আর তিনিও ছিলেন বিস্বয়জনক ! তিনি চাহিয়াছিণেন স৭গ্র ভারত্বককে . 
তাহার প্রাচীন পবিত্রভাৰে লইয়া বাইতে; কিন্তু গাবিধ। দেখ 5 কার্ধ কত 
কঠিন ও কত বিরাট |.."মহান্‌ দার্শনিক শঙ্কর আপিয়। দেখাইগেম, বৌহ্াধর্দ ও. 
বেদান্তের সারাংশে বিশেষ প্রভেদ নাই । | 
স্বামী বিবেকানন্দ 


| শ্বামী ধিষেকানন্থের ৰাণী ও রচনা, «ম 1৩, ১ সং, পৃঃ ১৫৮-৫৭১ ১৫৯ | 


কথা প্রসঙ্গে 


ইতিহাসের অজনে বুদ্ধ ও শঙ্কর 


ধর্ম ও আপ্যাত্মিকত দেখকালপাত্রের উরে 
এক নিত্য সনাতন ইতিহাস 
দেশকালের শীখানার মধ্যে-অর্থাৎ ইতিহাসের 
অঙ্গনে কয়েকজন ব্)ক্তির জীপনের কিছু ঘটনা । 
এ দুয়ের মধ্য সামঞ্জঠ কি সম্ভব ? অর্দাৎ ধাহার 
ধর্মজ্জগতের মানুষ, পৃথিবীতে যাহারা আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানালোক দিতে জ্গাসিয়াঠিলেন_-তীহাদের কি 
ইতিহাসের সন তাত্ধি দিয়া বাঁধা যায়, না 
ইতিহাসের মাপকাঠি বি মাপা যায় 2 এ প্রশ্থ 
চিরন্তন! কেহ বলেন আমাদেক ধর্ম বড, কাপুণ 
আমাদের ধমের ঠাতহাস আছে; অপর অন 
ললিবেন, আমার পন বছ, কান আমার পরের 
ইতিহাস শাই । এ এ কঠিন সম! কোথায় 
ইহার স্মীঘাংপা 2 কী ইহার সত্ব ও 

এ কথা অংশই মত, যে. পম বা আাধ্যাত্মিকতা 
একটি [নিরপেক্ষ সভ্ভা এত ভহা লিভ সনাতন-- 
উহ! কোন দেশ কাল বা ব্যক্তিএ উপর নি: 


তত্ব । আর 


করে না) যথা বিজ্ঞালঅগুতেত মাপ1াকষন ব! 
মহাকষ। উহা কর্বৰা সত সত, 1*ডটন 
আনিকার কাকযাছিলেশ বাসা যে, উহ) 


পালামেন্টে পা করা আইনের এতো একমাত্র 
ইংলগ্ডের ১তঃসীমার মধোহ কাধ হইবে, তাহা 
নহে। অথবা শিউটতের নান মানুষ ভুলিয়া 
গেলেই উহ; অগহিত হহে, ভাহাও পহে। 
অবশ্ঠা যাই লে প্রবেশ 
করিয়াছেন, ঠাহারা। বাঞয়া উঠিবেন। না এ 


পঙ্ঞানের গভ।ত 


শিয়ম আর এপন পাই আংশক দারবাতিত হইয়া 
গিয়াছে । পরিঝাতত হইয়া |গঠাছে - তাহার 
অর্থ এই নয় যে, এ দয় বাতিল হইব 
গিয়াছে অনাৎ ২৯]্যত আপে আর মাটিতে 


পড়িবে না: প্রকৃত কথ! মাধ্যাকর্ণ বা মহাক্য 
সম্বষ্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়া 
গিয়াছে । 

ধর্ম বা আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম সম্বন্ধেও 
এ একই কথা। শ্রুতি বা উপনিষদে আমর। পাই 
অতি সহজভাবে, সরলভা যায় ধর্সের একটি রূপ: 
“মতাংব॥, ধর্মংচর' ইত্যাদি-_- ইহার উপর আর 
একটি অনুভূতি ব্যক্ত হইল-_যে নিত্য সত্যের 
অনু'দ্ধান করিতেছ, 'তুমিই সেই” তোমা? 
অতাঁরভ্ত কোন সত্য বা কোন সত্তা নাই! 
তাহাকে জাশো। অর্থাৎ নিজেকে জানলো, 
ভাহী হইলেই সব জানা হইবে। তোমাকে 
নিন্েকে না জানিলে তোমার কিছুই জান 
হইল শা) গুধ-চন্দ্র-নক্ষব্রনীহারিকা জীব-জগং- 
ঈশ্ব:-সপ জ্ঞানের ভিত্তি তোমাতে- তোমারই 
আআতে। 

অতি বাঁ উপাঁনষদের এই বাণী, এই শিক্ষা 
|চপস্তণ-সশাতন সুরের মতো, অনাহত পর্বানপ 
এতো ইহা ব:জয়া চলিয়াছে ; দেশকালের বন্ধণে 
হহাকে বাধা যার শী, সীমার মধ্যে এই অলীমকে 
আন. খায় শা। তবু তাহাই প্রচেষ্টা চলিয়াছে 
দেশে দেশাস্তরে- যুগে যুগাজরে--তাহারই 
ফলশ্রাতি ইতিহাসের অন্গনে ধর্মগুরু ও ধর্ম 
প্রব্তকদের পদক্ষেপ! ইহার ফল কখন ভাল 
হইব়াছে_-কখন হয় নাই; কোথাও ইহ' 
ফলপ্রস্থ হইয়াছে, কোথাও হন শাই। মানুষের 
মধ্যে নানা ভাবের মতান্তর মনাস্তর স্ষ্ই হই? 
ধর্মে ধর্মে বিরোধ হইয়াছে । এগুলি দুর 
করিতে হইলে আধার আমাদের যাইতে হইবে 
এগুলিরই উৎম সন্ধানে! 


বৈশাখ, ১৩৮৯] 


এখন দেখা যাক ইতিহাসের অঙ্গনে অথবা 
বলিব, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ছুইটি চরিজ্রের অভিপয় 
অথবা বলিব লীলাভিনয়। আমরা বৃদ্ধ ও শঙ্করের 
কথ! বলিতেছি । দেশকালের বাবধানে ইহারা 
কতদুরে--অথচ ভাবে ধিক দিয়া কত কাছে! 
একজনের জন্ম হিমালয়ের পাদদেশে; আৰু 
একজনের সমুদ্রাবধৌত কেএলের নারিকেল-উপবনে, 
একজনের জন থৃষ্টের প্রায় ৬** বখ্পর পুবে, আর 
একজনের ৬৮৬ বত্সর পরে ।- উভয়েই ভারতের 
প্রা সবত্র পদব্রজে ভ্রথণ করিয়াছেন ধনী- 
দরিদ্রের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, সমসাময়িক বনু- 
পমস্তার সমাধান করিয়া গিয়াছেন-_ শুধুমাত্র ধ্যান- 
জ্ঞানের মাধ্যমে নয়_হদয়, মন্তিক্ক ও চরিজ্রের 
মাধ্যমে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা ষাখ-_-ব্যক্তি- 
গত চরিজ্র-প্রভাবের ফলেই অপরের জীবনে 
স্থায়ী পরিবর্তন আনা যায়, বা কাহারও এনে 
অতীক্ত্ি় [বষয়ে বিশ্বাপ উৎপন্ন করা সপ্তব। 
খু্দ ও শঙ্করের জীবনে একপ বহছুতন্ন দৃষ্টান্ত 
আমাদের চোখে পড়ে, শুধু মাত্র উপদেশ 
য়া বা ভাষ্য লিখিক়াই তাহারা ইতহাসের 
পপট-পালট করিতে সক্ষম হন নাই। ছুই 
ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্যক্তিগত 
অপাএসীম। 

বুদ্ধের স্তদীর্ঘ জীবপে ছোট সন কত ঘটপা 
ছড়াইয়া রহিয়াছে £ কখনও উপদেশ দিয়া, দৃষ্টাজ 
দিয়া, কোথাও বা প্রশ্মমূলক শিক্ষা দিয়া, 
কোথা ও হ্বদয়ের অগ্গভূতির দ্বারা ভিনি শিক্ষা 
দিতেছেন। শোকার্ত জননীকে বলিতেছেন, 
তাহার মৃতপুত্র বাচাইয়া দিবেন একমুষ্টি সরিষার 
বিনিময়ে, অবশ্ত সেই সরিষামুষ্তি আনিতে হইবে 


চপরিন্ত্রপ্রভাণ 


*. আচাধ শঙ্কর ও পামানুগ- হরাছেশন।ণ বোর) গা গলি এ 
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কথাপ্রসঙ্জে 


১৪৭ 


এন এক গৃত হইত যেবাশে কযণল মড। প্রাণশ 


২ 7 
করে নাই । পে 2 তীর তল বাদ হইল, 


রং ঘ৯ দঃ & পি ০ টি ও রঃ ্ ঠ স্ 
মতা অধখান্ান কাদা দাশ এ 
পথেযাঙাঠীক তি 4০1 মা ॥ *াল লা] 
হাক রসি 2৭ 'এক্সপ্র।শে এ লউখায়ে 


হাগাশস্া শিবলী এ 


(পলির 
মধ্যে শদুজামান। ৭1. 417 সাকুটি 91) এ 
নাটক চমতণাকিন গ পুন 
শিম গেই 


1৮87 সমগাতেশ 


শঙ্কবে এ ক্স (০ 4 
মাধাুস্তী প এ] ০ 17655 
অনুমতি 


৮ 


৮ ৪১ 0:18 1৮7 1২৯৭. ঞ্ 
"কণা 45475 ্ ৃ 


পরপারে উঠ গুলার পশাদের পারলে 


তারপএ বাবা) হইল (শাল ভাষ্ব রচল1- 
পরবতী দ্য সাঁক্সমঠী দশগুণ মগুন'মশ্রগহে 


বেদের কমকাও্ড এ জাকাত লতা সাধ মধ্য 


মৃণ্ডস্পতী উদধুলারতীত পরে ধোখ শষ্যসমানুত 
পরিব্রাজক শশা 11 দানের দন্ত দক্ষিণ 
পূর্ব পাশ্চন শেলস উই ধিদথ কারস, 
বেদানদৃর্টিতে আবার 9) এক্গা মন্ত্র প্রচার 
কাবযা 2 মুসা এ ক. পার সাংহাই 
অপন শান্তা ও ৮ শত আর্পত 
কারতেছেন।। 

[দ্ধ এ শক্ষারেত এই পাল, 
যুদ্ব/পেনা পরত ভীম টি 1”% জপ 
€প্রাঃ শাহি হক্ক 97 ্র 2 ঠা আঙ্ 
পধ্ ভাব "গতর ভা ১৬১৮৮ থা াথয়াছে ও 


যঠারণ এঠচ পকপু শত শুদ্ধ ৪: প্রাঠ আমাধের 
ক্ষ 


পধ1 


রি গান ধাবয়া 


অন্ধা গাক্ত 


পাতিলে ধাঁ চাই তে! 


শা শর 


ধর্মের বি । 





গ্ভারতীয় যুবকদ্বে প্রতি আহ্বান 
স্বামী কীরেশবরানন্দ 


দেশে স্বাধীনন্তালাডের পর থেকে মামাদের 
যুবকদের মধ্যে জাতির পুনর্গঠনের জন্য প্রচুর 
উৎসাহ ধেগ। দিয়েছে এবং এটি খুবই প্রশংসার । 
কিন্তু এই পুনগঠনের কাজে ভাত দেবার পূর্বেই 
কমীদের একটি সুম্প্ই ধারণ থাক) প্রয়োজজন- 
ভবিষ্যৎ ভাপতের ভাবমৃতিটি স্ন্ধে। যেমণ, 
একজন চিজ্রশিষ্টী সটট কারে ক্যানভাসের উপর 
রং লাগাতে শুরা করেন না। এরকম পদ্ধতিতে 
কোন সদর চপ স্ষ্ি হাতে পারে না । শল্পীকে 
ভাল ক'রে ভাবাত হবে, তান ফি চত্র আকতে 
চান) সে সম্পকে এটি স্থম্পই 'ভাবনা তার 
ধারণার মধ্যে থাকা চাই, তাহলেই তিনি তার 
মনোজগতে কপকন্পটি ক্যানভাসের উপর 
উপস্থাপিত করতে পারবেন। তেমনিভাবে 
একজন ইঞ্জিণয়ার ঝট কারে একটা বাড়ী তৈরী 
করতে আরস্ত কর্কশ না। তিনি প্রথমে বোঝার 
চেষ্টা কক্ষেন বাড়ীটি কি ধরনের হবে। বাড়াটা 
কি একটা বিস্তাণরের জন্য, বা হাসপাতালের 
জন্য, বা সরকারী অফিসের জন্য, না বসবাসের 
জগ্য 2 তারপর প্রয়োজনান্্রণারে তিনি বাডীপপ 
নকশা তৈরী করবেন, খুটিনাটি বিষয়ে সিদ্ধাঙ্ 
কৰেন এবং তাঙপর বাড়ী তেরীর কাজ শুরু 
করেন । তোমাদেরও ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
একটি সুম্পঃ ধারণা! থাক! দরকার, তারপর 
তোমঘর] জাতি-গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ কর্বে। 
তোমর কি চাও ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ সামরিক 
জাতিতে পর্দিণ্ভ হয়? আমি নিশ্চিন্ত যে, 
তোমরা সে-রকম কিছু চাও পা, কারণ কোন 
সামিক শক্তিই দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পাবেশি। 
দেখ না, হিটলার বা মুসোলিনির কী! পরিণতি ! 
তাহলে তোমা কি আমেরিকার মতো তোমাদের 


দেশকে শিল্পে উন্নত্ত ও রুধিতে খুবই অগ্রসর একটি 
ধনী জাতিতে পরিণত করতে চাও ? 

আমাদের দেশ দরিদ্র, আমাদের জনসাধারণের 
খাওয়াদাওয়ার জন্য আমরা ধনসম্প্ চাই। কিন্ত 
শুধুমাত্র খাছ ও পানীয় আমানের সকল সমশ্তাঃ 
সমাধান কর.ত পারবে কি? আমেরিকা ও 
অন্যান্য উন্নত দেশ তাদের প্রচুর ধনসম্পদ সনেও 
মনের শাস্তি ও সত্যিকার সখ লাভ করেছে কি; 
তারা তা পাননি । দেখ, এঁ-সব ধেশের তকুণেকা, 
প্রাচুর্ধের মধ্যে গড়ে ওঠা যুবক ও যুবতারা_ 
তাদের কি&ু করপার দেই ভেবে হতাশ হয়ে 
ঘুরে €বড়াচ্ছে। এদের মধ্যে কয়েকঙ্গন খুবই 
ধনী, কিন্ত জীনণের কোণ নিধিষ্ট লক্ষ্য না থাকায় 
তারা ভয়ঙ্ক৫ অর্থহীনতায় কুগছে। আমাদের 
সামরিক শক্তির ধরকার দেশেপ্র শ্বাধীণতা এক্ষার 
জন্য, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে লুটশাট করার জন্য নয়। 
আমাদের নিরম্ম জনসাধারণের পাওয়াপরার জগ্ঠ 
আমাদের প্রয়োজন ধনসম্প্দ, কিন্তু এটাও 
আমাদের জাতির আদর্শ হ'তে পারে না। এই 
ছুইয়ের অতিরিক্ত আমাদের আরও বিছু ধরকার। 
সেই বদ্ত কি, যা নাকি ধনসম্পদ ও সামরিক 
শক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাজ্ফিত শাস্তি 
এপে দেবে। 

আমি তোযাদের বলি, তোমরা আমাদের 
প্রাচীন ইতিহাস পাঠ ক'রে দেখ _সমাট অশোক, 
চন্ত্রপ্প্ত, কণিষ্ক ও অন্যান্যদের সময়ে ভারতবধ 
শক্তিতে সম্পর্দে শান্তিতে কত মহান্‌ ছিল। 
বৈদিক ও বৌদ্ধধুগে আমাদের নিশ্চিতই 1&ল 
মহৎ আদর্শ, যা নাকি ভাব্ুতবর্ধকে অতীতে এড 
মহান্‌ ক'রে তুলেছিল। কিন্তু তাহলে আমাধে? 
এই অধঃপতন এল কি কারে? আমাদের 
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অনুসন্ধান ক'রে নির্নয় করতে হবে- আমাদের 
অধঃপতশের কারণগুলি। হ্থতগাং ভবিষ্যৎ 
ভারতবর্ষের সংগঠনে আমরা সেই-সব আদর্শ গ্রহণ 
করব, যা আমাদের মহান্‌ করোঁছিল এবং সেগুলি 
ত্যাগ করব, য আমাদের অধংপতিত করোছল। 
এবং যা আমাদের ছিল না, অর্থাৎ বিজ্ঞাণ 
ও কারিগরী বিছ্য'--সেগাল আমরা সরবরাহ 
ক'রব। 

আজকাল আমরা বিজ্ঞানের নামে শপথ করি। 
আমরা বাল, এট! অবৈগঞ়ানক, এটা কুসংস্কার | 
আমরা ভ্রাণবার চেষ্টাও কর না, আমাদের মধ্ 
মহৎ ক ছিল এণং য| ন।কি আমাদের একটি জাত 
[হসাবে গতাতণ হাজার বর ধরে এক্ষণা বেক্ষণ 
করে এসেছে । আমাদের এই অতীতকে 
সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য কারে পাণ্চাঙ্যের ভাবধারা! 
পিছনে ছোটা ক বৈজ্ঞাশিক? এই পাশ্চাতোর 
ভাবধারা কালের পরীক্ষায় এখনও পণীক্ষিত হয- 
শি। এগুল বড় জ্বোপ ছুশো বছরের পুরানে' 
এবং তার্দের কতকগুল আরও আধুনক। 
তাছাড়াও এই সকল ভাবধারার আধশ কি 
পাশ্গতাজাতির জাবন-সমশ্তার সমাধান করতে 
পেরেছে ? এপ ছারা কিপাশ্চাত্যের জাতিগু!ল 
যথার্থ শ্থ ও শাস্তি লাভ করতে পেরেছে 2 মনে 
তো হয় ন' যে, এএনষষে তারা সাফল্য লাও 
করেছে। মৃতরাং এ সকল আদশেএ পিছনে 
তোমা ছুটেছ কেন ? 

আমার তরুণ বন্ধু, তোমরা জেনে রাখো. 
মামর। মানুষ, ভগবান আামাদের বুদ্ধি-যুক্তি যা 


ভারতীয় যুবকদের প্রতি আহ্বান 
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দিয়েছেন, তা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। 
ষেকেউ এসে কোন ।কছু ভোর দিয়ে বললেই 
আমএা যেন যুক্তিীবাঙ্্ত হ'য়ে গক্র পালের 
সেঙ্জম্ত তোমাদের 
সধপ্রথমে 
আমাদের দতাতি প্র বঙওমান শহ্বন্ধে সকল তথ্য 


মতো পার্টালত শ'ঠই। 
কাছে আমা শরামশ তোমবা। 
সংগ্রহ কর, নেগ্ডাপ ভাস কারে মনন কর এবং 
তার উপপ্র [ভা কাদে ভনিষ্যৎংকে গড়ে তোল। 
কখনই ভ্তখুম।র ছারা চালিত 
ইয়ো না। 

মনে রাখতে হবে সর্বপ্রথম প্রয়োজন চরিত্র । 
স্চতির হাঁঙা কোন মহৎ কান্ছেই সিদ্ধিলাভ 
কর] যান না। মহাত্মাজীর দিকে লক্ষ্য কর। 
দেখ, তিনি তীর চরিন্থবলে কিভাবে সমগ্র জাতিকে 
পরিচালিত করেছিলেন এবং) ইংলগুকে ভারত- 
ত্যাগে বাধ্য করেছিলেন। তান এর জন্য 
বন্দুক, আশিক বোমাএসব কিছুই ব্যবহার 
করেননি স্ৃতরাং ধধি তোমরা ভারতবর্ষকে 


খুঠৎ করে 


বেগের 


তাহলে সর্বপ্রথম 
'ভারপর 1ব্চাঞ 


বৃহৎ চাও, 
শজ্জেদের চবি গে তোল। 
করে স্থিত কর, কি ধ্পনের ারতবন তোমরা 
গড়তে চএ এবং ভাপ সেই অনুসারে কাজে 
হাত দাও এর জগত যদি দ্ার্থ ত্যাগ করতে হয়, 
তার জগ্যও প্রঙ্থত এধরনের 
অগ্্যয়নের জন্য শ্বাবীজ্দীর ণাণী ও রচনা*্ই হবে 
তোমাদের নির্দে“পঞ্চি । এর মধ্য দিয়ে ভারত- 
বর্ষের সংস্কৃতি ও আদশের মহত্তম দিকটি 
তোমাদের কাছে উদথাটিত হবে * 


পধাকতে হবে। 
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লঘুবিবেকানন্দম্‌ 
স্বামী মুখ্যানন্দপুরীবিরচিতম্‌ 


া 
রামায়ণমহাকাবো রদুবংশগতামপি | 
বিবেকানন্দসাপৃশ্যাং দৃষ্ট। রাথববর্ণনাম্‌ ॥১ 
তাদৃশা জন্ম শুদ্ধগ্ত চাফলোদয় কমিণঃ | 
আসমুদ্র পরিব্রাজশ্চাবিশ্ববিতাধিনঃ ॥২ 
সদ্গুণৈঃ সুমনা ভূত! চাপলায় প্রচোদি তঃ। 
্বান্ত:স্বধায় তু স্তোত্রং 
লঘুমে তত করোমি বৈ ॥৩ 
মন্দস্ফুতিবশোভূত| স্তোতু কামো মহাত্মনঃ | 
মহদ্পভ্যাং ক্রিয়াসিদ্ধো 
করিষ্যাম্যতি সাহসম্‌ ॥৪ 
অথবা কৃতবাগ্দণরে স্বকাব্যে পুবন্থুবিভিঃ | 
পুষ্পেুপ্রোতন্ূতরষ্ঠ সাদৃশ্যেনাস্তি মে কৃতি: ॥৫ 
বাল্মীকি-কালিদাসাভ্যাং 
শ্লোকান্‌ শব্দান্‌ সমাহৃতান্‌। 
গ্রথিত্বা চ মালায়ামপয়ামি তয়ো; কৃতে ॥৬ 
্ 
দত্তাখ্যবংশসন্ভুতো! বিশ্বনাথ ইতি শ্রুতঃ। 
শ্রীতুবনেশ্বরীখ্যাতা ভার্ষা তস্য পতিত্রতা ॥৭ 
তস্ত। বিশুদ্ধচিত্তায়াঃ প্রন্থৃতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ | 
নরেন্দ্রনাথবালার্কো দীপ্যন্‌ বাং মহীমিব ॥৮ 
কালিকানগরীজাতো রামকৃষ্ণপদাশ্রিতঃ | 
স্বলীলয়া জগঞ্জাতুমাবিভূ তিমহেশ্বরঃ ॥৯ 
বাল্যৈবাধিগতো বিদ্যা যৌবনে সাধনীরতঃ | 
প্রোঢে লোকহিতে মগ্নঃ 
স্বেচ্ছয়ান্তে দিবংগতঃ ॥১০ 
বিবেকানন্দনায়াসৌ রঘুনীথ ইবাপরঃ। 


উত্তীর্য সলিলং সিঙ্ধষো; ধর্মস-স্থাপনে রতঃ ॥১১ 
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নাতিদীর্ঘসুগাত্র্চ দৃঢগ্রীবে। মহাহনুঃ | 
সুশিরা; সুবিশা লাক্ষঃ নুললাটঃ স্ুববিক্রমঃ ॥১২ 


মহোরস্কে বৃযস্কন্ধ; শালপ্রী-শুর্মহাভূজঃ | 
আত্মকর্মক্ষমংদেহং বিশ্বধর্ম ইবাশ্রিতঃ ॥১৩ 
সম? সমবিভক্তাঙ্গ; নিগ্ধবর্ণু প্রতাপবান্। 
সর্বলক্ষণসম্পনশ্চাষ্টাদ শবিভূতিমান্‌ ॥১৪ 
গীত-বাছ্য-নিষাাতো মনোজ্ঞস্তত্বচিন্তকঃ। 

আর্ধঃ সর্বদমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ ॥১৫ 
নিয়তাত্মা মহাবাধে! 

্যতিমান্‌ ধৃতিমান্‌ বশী। 
বুদ্ধিমান নীতিমান, বাগী 

সত্যান্বেবী বৃহদ্ব্রত; ॥১৬ 

$. 
স চ সর্বগ্রণোপেতো গুরোঃগ্রীতিবিবধনিঃ । 
নরাবতার এবাসৌ নারায়ণসখান্মুতঃ ॥১৭ 
'আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়াসদৃশাগমঃ। 
আগমৈঃ সদৃশারস্তশ্চাবম্তসদূশোদয়; ॥১৮ 
ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ সব্ভৃতহিতে রতঃ। 
যশন্বী জ্ঞানসম্পননঃ শুচির্ক্ষঃ সমাধিমান্‌ ॥১৯ 
ভক্তিমান ধ্যানযোগী চ কর্মযোগপরায়ণঃ | 
অদ্বৈতানুভবে তিষ্ঠন্‌ সবত্র সমদর্শনঃ ॥২০ 
বেদ-বিজ্ঞানসম্পন্ন আত্মতত্ববিশারদঃ | 
সবশাস্তার্থ তত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্‌ প্রতিভানবান্‌ ॥২১ 
সারগ্রাহী কৃতজ্ঞশ্চ নাভিমানী দৃটব্রতঃ। 
চারিত্রেণ চ সংযুক্ত; সমর্থোইনভ্যন্থ্য়কঃ ॥২২ 
সর্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ | 
সবদাভিগতঃ সপ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্কৃভিঃ ॥২৩ 
্ 

হনুমৎসদূশো ভক্ত্যাং জ্ঞানে শংকরসনিভঃ। 
ভাবে তু দ্ষগুরোর্মৃতিঃ কারুণ্যে বুদ্ধ এব চ॥২৪ 
সদাশিবসমে। মন্যো ক্ষময়! পৃথিবীসম:। 
রন্তিদেব ইব ত্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ ॥২৫ 
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সমুদ্র ইব গাস্তীর্ষে ধৈর্ষেণ হিমবানিব । 
বৈশালো নভসংকাশঃ সদা সত্যপরাক্রমঃ ॥২৬ 
রক্ষিতা সত্যধ্মস্ত ভারতম্য চ রক্ষিতা | 
রক্ষিতা জীবলো কম বিশ্বধ্ঃস্ রক্ষিতা ॥২৭ 
বেদান্তকেশরী মাক্ষাদটন্‌ পর্বরমেধিনীম্‌। 
অগর্জছুত্তিষ্টোত্তিষ্ঠ (লাকা জাগ্রত জাগ্রত ॥৮ 
ডা] 
অমুতন্ত পৃত্রাঃ শুগ্বন্তিথং সম্থৌধয়ন্নপি। 
অশ্রাবয়দেদবাণীং পরাংশ্রেয়ক্করীং শুভাম্‌॥১৯ 
জ্র'ন-বিজ্ঞান-সংযুক্তাং সর্ব।ভর প্রদায়িনীম্‌। 
তমস পারমাত্মানং মহান্থং প্রাপ্যকাবিণীম্‌॥৩ 
তত্বমসি-মহাবাক্যং জীবন শিবরূপতাম্‌। 
আত্মনোহপাপবিদ্বাত্ধমি ত্যাদীন্াপদিষ্টবান্‌॥* ১ 
নিগচণং সগ্তণং চৈব ব্রন্মতত্বমাশেবতঃ | 
মায়াং চ স্থষ্টিতত্বচ বৈজ্ঞানি কমতানুগম্‌ ॥৩১ 
কমতকাখিলং চৈব পুন্গনাদিকং চ বৈ। 
বগ্ধং মোক্ষং চ জীবানামীশ্বরান্গ্রহং তথ। ॥৩৩ 
নিমর্গস্তাপি বৈচিত্র্য: অথপ্ডাদৈতবস্তুনি । 
অবিভক্তং চ সর্বেষু যদ্দিভক্তমিব স্থিতম্‌ ॥৩৭ 
একমেব হি সদ্বপ্ত বিগ্রৈপ্ত আুবিশারদৈ;। 
কিমর্থং হি সমুক্তং স্যাদ্বহুধানামরূপতঃ ॥৩৫ 
নানাত্ে স্থিতমেকহং ধর্মং চ সার্বভৌমি কম্‌। 
পরমেশম্ত চৈকং সর্বধর্মসমন্থয়ম্‌ ॥৩৬ 
ঈশাবতারতন্বং চ সর্বমুক্ত। সবিস্তরমূ । 
ঈশসন্দর্শনার্থং তু চতুর্যোগান, প্রদিষ্টবান ॥৩৭ 
ডা] 
'যাগং বিজ্ঞানসংযুক্তং ভক্তিযোগং সুধান্বিতম্‌। 
দিব্যাআভাবসম্পন্নং জ্ঞানযোগং দিবাকরম্‌ ॥৩৮ 
কর্মযোগং বিশৈষেণ জীবসেবাদিসংযুতম্‌। 
সানুস্তানিকবেদান্তং সর্বশক্তি প্রুদং শিবম্‌॥৩৯ 
সধন্রসমতাভীবমীচগ্ডালজনেঘ্ঘপি । 
দরিদ্রেষু চ মুখেষু নারায়ণমতিস্তথা ॥৪০ 
সমুখানং চ নারীণাং জনতা'ভ্াদয়ং পরমূ। 


লঘুবিবেকানন্দম্‌ 


১৫১ 


এবং দ্েশবিদেশেষু জাতিলিঙ্গাগ্ঠভেদত) | 
বোধয়ামাস সদ্ধর্মমুচ্চাবচ জনেম্বপি ॥৪২ 

৬111 
ধ4!দগ্িনয়ী বরো খতিবধে? মহাম[ত2। 
পূজিত; সুষ্ঠু সর্বর পণ্ডিতৈরপি পামবৈঃ ॥৪৩ 
ভারতে পুনরাবত্য অগ্নিমস্থ্ৈঃ প্রগোদয়ন। 
প্রন্থপ্তলা কমুদ্বোধা দেশোখানে ন্যায়োজয়ৎ ॥88 
ভারতস্ত চ মাহাত্ম্য তস্য ন্বর্ণযুগানি চ। 
ঈীশ্বরাদিষ্টকার্ষং বদাত্বজ্যোতিপ্রকাশনমূ ॥৪৫ 
তন্ঠ দিব্যভবিয়ং চ সবং বৈ সমুদীরয়ন | 
কৃত মবান, সমুৎনাহান্রেমে যুগ গ্রবর্তকঃ॥৪৬ 
ইত্থমুপদিশ্য সবর কৃভার্থ; স জনপ্রিয় | 
শ্রীরামকুষ্দেবস্য নির্দেশং নিরবর্তয়ৎ ॥৪ 7 

১ 
প্রা») পাশ্চাত্যদেশস্থঃ সঙ্ছিঘোঃ মুসমা বৃতত। 
গুরুজাতৃভিযুক্তো গুরুভক্তৈশ্চ মংযুতঃ ॥৪৮ 
স্থাপয়ামাস গঙ্গায়াং বিশ্বধগ্রচারকমূ। 
বেলুড়ে যতিমংস্ক নং রামকুঞ্চমঠা ভিধম্‌ 0৪৯ 
তস্য শাখা-প্রশাখাশ্চ ভূমগ্ডলঘমাবৃতাঃ | 
শ্রীরামকৃষ্ণ পস্থ মঠানাবৃত্য রাজতে ॥৫০ 
যতিসঘণ ঢোদেশ্যং স্বামিন। বিশদীকৃতঃ। 
আত্মনোইপিচ মোক্ষার্থ, জগতশ্চ হিতায় বৈ ॥৫১ 
এতম্মঠন্ত চিহ্ন তু চতুর্যোগসমগ্থিতম্‌। 
তশ্তয মপ্যগতো হংসঃ গ্োতকঃ পরমা কন? ॥৫২ 

স্‌ 
শারামকৃষ্জদব্স্ট শত্তিঃ শ্রসারদামণিঃ | 
বিবেকাদিযতিবুন্দ; তয়োঃ ষোডশপাধদাঃ ॥৫৩ 
বিশ্ববর্ধোপমাকা।শ হ্ৃর্যাচন্দ্রমসাবিব | 
শোভতস্তৌ সভক্তৈশ্চ শিযুতারাগণাবূতৌ ॥৫৪ 
সারদাং মাত৭ং চাপি রামকৃষ্ণ, জগদ্গরুমূ। 
মশ্রিতান্‌ চ ভয়োঃ সবান্‌ প্রথমামি 

মুদ্মুন্তু ॥৫৫ 

সর্বধর্মস্বরূপায়া আনন্দজ্ঞানবধষিণে | 


ভারতাত্যুদয়ং সম্যঙ-নববিসশ্বোদযং শুভম্‌॥%১ সর্বাবতারযুক্তায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥7৬ 


শী 


১৫২ উদ্বোধন 


বিশ্বমাতৃম্বরূপিণ্যে সর্বদোষাপহারিণ্যে । 
করুণারসপূর্ণ্‌য়ৈ সারদায়ৈ নমৌনমঃ ॥৫৭ 


বিবেকানন্দমযোগীন্দ সবলোকশুভংকরম্‌। 


[৮৪তম বর্ষ__ওর্থ সংখ্যা 


শকাব্দগণো গুরুপূজনার্থং 
কৃতং চ স্তোত্রং তু বিবেকানন্দম্‌ ॥1৯ 


যে পঠন্তি তিদং স্তোত্রং ভক্ত্য! চ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। 


প্রণমামি সদা! ভক্ত্যা মুখ)ানন্দার্থসিদ্ধয়ে ॥1৮  ত্যন্তা হৃদয়দৌর্বল্যং লভস্তে জয়মঙ্গলম্‌ ॥৬ 


আযাঢ়মাসে গুরুপূণিমায়াং 
শতাব্দন্যুনে দ্বিসহত্রবর্ষে 


॥ ও শ্রীসারদারামকুষ্খমমেত 
বিবেকানন্দার্পণমন্ত ॥ 


বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি 


শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায় 


কপিলাবাস্ত উঠিয়াছে মেতে 
যেন মহ। উৎমব। 
রাজার পুত্র বহুদিন পরে 
আসিছেন আজ ফিরে নিজ ঘরে ; 
রাজপুরী মাঝে পড়ে গেছে সাডা 
আনন্দ কলরব । 
রাজমহিষীর মাই অবসর 
উৎমীহে সীমা নাহ । 
বুদ্ধ তাহার আদরের ধন, 
স-শিষ্য এসে করিবে ভোজন ; 
য। কিছু ভোজ্য মনের মতন 
সংগ্রহ করে তাই। 
মুণ্ডিত কেশ, ভিক্ষুর বেশ 
ভিক্ষাপাত্র হাতে-__ 
টাড়ালেন আসি তরুণ শ্রমণ 
দিব্য জ্যোতিতে দীপ্ত আনন ; 
একা নন তিনি চির অনুগত 
ভক্ত শিষ্য সাথে । 
বালক রাহুল কিছু নাহি জানে 
নবাগত কৌন্‌ জন | 
চেয়ে দেখে আর ভাবে মনে মনে, 
কেন বা অশ্রু মাতার নয়নে? 


কোথা থেকে তার আগমন হেথা) 
কিব। তার প্রয়োজন ? 


অশ্রু মুছিয়৷ কহে যশোধরা 
পুত্রকে ডাকি কাছে। 
“দিব্য কান্তি দেখিতেছ ধারে 
জনক তোমার ; উপনীত দ্বারে ; 
চেয়ে লও আজ পিতৃধন তব 
গচ্ছিত যাহ! আছে ।, 
মাতার আদেশে রাহুল আসিয়। 
চরণে হইল নত। 
কহিলেন প্রত্,-'বৎম আমার, 
মণি-মাণিক্য না আছে দিবার; 
পৈত্রিক ধন পাবে মোর কাছে 
শুধু যে সত্যপব্রত ।। 
প্রভুর আদেশে মুগ্ডিত কেশ 
[ভদ্ষুর বেশ পরা । 
ধন জন ভরা ছেড়ে সুখনীড়, 
রাজপুরী ছেড়ে হইল বাহির; 
মাটিতে লুটায়ে কীদিয়া আকুল 
অভাগিনী যশোধরা | 


এত আনন্দ, এত কলরব 
সব কিছু গেছে থামি। 
রাজার ছুলাল ভিখারীর সাজে-_ 
ওঠে হাহাকার রাজপুরী মাঝে; 
সবার কণ্ঠে ধ্বনি, “বুদ্ধ 
শরণং গচ্ছামি |? 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 
( পূর্বানবৃদ্ধি;) 


ওথানকার রাস্তাগুলি দেখে খুব অবাক হয়ে 
গিয়েছিলাম । বিরাট চওড়। চওড়া রাস্ত।॥ ওরা 
বলে 'অটোবান (৪8৫০০৪))। হিটলার ক'রে 
গেছেন। চারটে গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে ; 
আর চারটে গাড়ী পাশাপাশি আলতে পানে। 
মাঝধানে লম্বা ফুলের বাগানের ফালি । আর 
আলাদা আলান। 'লেন' ক'রে দেওয়া । যদি কেউ 
ঘণ্টায় ৮* কি. মি. গাড়ী চালাতে চান-_ তার 
মগ্ঠ একট। আলাষা লেন আছে। এ লেনে 
যেতে গেলে এ বেগে গ্রাড়ী চালাতে হথে। 
প্রতি লেনের গতিবেগ বেধে দেওঘা আছে। 
আর একটায় হয়তো! ঘণ্টায় ১০* কি. মি আর 
একটায় হয়তে। ঘণ্টায় ১২* কি. মি._-এইবকম। 
যি কেউ গাড়ীর গতিবেগ পালটাতে চাক তাহলে 
সিগন্যাল দিয়ে একটা লেন থেকে আর একটা 
লেশে যেতে হবে। কিন্তু যে ৮* কি, মির 
লেনে যাচ্ছে অথচ ১২* ফ্রি. মি. বেগে 
গাড়ী চালাচ্ছে--পুলিশ তাকে ধরবে। একটি 
মহিলা আমাকে গাড়ীতে যেতে যেতে বলেছিল : 
শ্বামীক্জী, গাড়ী চালাতে চালাতে আমি বদি 
কারও সাথে বেশী কথা ৰলি, তাহলে ভরানক 
অশ্যমনম্ক হয়ে যাই, গাড়ীতে বেশী স্পীড দিযে 
ফেলি, আর তার জন্ত জরিমানা দিতে হয়।” 
আমি বললাম £ “কি করে ওর! ধরে, বলে। দেখি ? 
বলল: “টেলিডিশনে। .স্পীভ বাড়ালেই 
পুলিশের টেলিভিশন-্্রীনে ধরা পড়ে, ওরা 
একেবারে ছবি তুলে ফেলে। গাড়ী, নম্বর, 
কত ম্পীডে চলছে--লব ধন্সে ফেলে। আর 


কোন প্রশ্ব কণার উপায় .থাকে পা। আমাকে 
অনেকবার ওরা ,দোধিয়েছে। আমি সঙ্যি- 
সত্যিই অন্যমনস্ক হয়ে বেশী স্পীডে গাড়ী চালিয়ে 
ফেলেছি। এই অটোবানগুলি যেমন চাওড়া, 
গাড়ীগুলিও তেমনি বড় বড় - আবু নানারকমের 
গাড়ী । জার্মানিতে তো নাপারকম গাড়ী তৈরী 
হয়। জারনানির বিখ্যাত গাড় “ভোক ওয়াগনঃ 
_সেই গাড়ীরই কতরকম আকুতি । ভোক্ 
ওয়াগন হচ্ছে 'পীপল্স কার”? অথাৎ সাধারণ 
মানুষের গাড়ী। একজনের গাড়াতে যাচ্ছ-_ 
স্থন্বর গাড়ী; কিন্ত তিনি বলছেন £ “আমার 
শ্লাড়ীটা পুরানো! হয়ে গেছে আমি বললায় : 
কতাদন হয়েছে? বললেন: *ছ-বছর 
এটাকে এবার বাদ দিতে হুবে? সেই গাড়ী 
কিন্ত চকু চক করছে! আমি জিজ্ঞেস কখলাম 
“এটা বিক্রি করলে তুমি কত দাম পাবে %-- 
ণকছুই হয়তো দাম পাব লা। পুগাপো 
গাড়ী তো! 

ওখানে বাশ্তাতে মানুষ প্রায় দেখতে পাওয়া 
যায় না গাড়ী শ্ধু। অনধরত গাড়ী চলছে। 
আর রাত্রিতে আম যেখানে থাকতাম, সেদাশ 
থেকে গাড়ীর শব শোনা যেত- একটানা শব 
হয়ে যাচ্ছে! পুরী বা শল্তান্ত সমুদ্রতীরে যেন 
ঢেউ-এব শব শোনা যায়, ঠিক সেরকম শর্খ। 
আন্র রাস্তা ও গাড়ী এত ভাল যে, একটুও কাপে 
না গাড়ী শুধু একটা শো শে! শব্ধ হয়। গাড়ীতে 
চড়লে সেইজন্য আমার ঘুম পেয়ে যেত অনেক 
সময়। ওখানে অটোবানে খুব ঘুঝলাম, শপারকঝম 
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'াই-ওভার, আছে, সেও দেখলাম। . আর 
একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম £ ওথানে কারও 
বাড়ীতে গাড়ীর গ্যারাজ নেই__রাষ্তাতেই সারি 
সারি গাড়ী দাড় করানো থাকে। গাড়ী পার্ক 
করানো একটা মহা সমন্য। নিজের বাড়ীর 
সামনেই হয়তে! কেউ দেখল, সারি সারি গাড়ী 
দাড় করানো আছে। বিরাট লব্বা লাইন-_ 
হয়তো! অনেকটা দুরে গিয়ে তাকে তার নিজের 
গাড়ী পার্ক করতে হ'ল! কাজেই এটা একটা 
সমস্যা ওখানে । অনেক সময় ফুটপাথের ওপরেও 
গাড়ী রেখে দেয়, দেখলাম। কিন্তু তাতে কেউ 
হাত দেয় না বা গাড়ীর কোনরকম ক্ষতি-টতি 
বা চুরি-টুরি করে না। 
. আর একটা দর্শনীয় প্রিশিস দেখলাম, “পার 
মারকেট,_সে এক বিগাট ব্যাপার! হকচকিয়ে 
যেতে হয়। কতরকমের জিনিস রয়েছে সেখানে ! 
মনে হয়, পৃথিবীর এমন কোন জিনিস নেই, যা 
ওখানে পাওয়া যায় া। আপনি নিজে পছন্দ 
কারে নিজেই নিয়ে পিচ্ছেন, নিজেই দাম রেখে 
দিচ্ছেন_-কেউ দেখছে না। কী বিশ্বাস! অবশ্য 
“শিপু লিফটিং যে একেবারে হয় না, তা নয়--তবে 
কদাচিৎ। 

ওখানে আর একট। জিনিস দেখলাম, 
বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবনযাত্রা খুব সহজ হয়ে 
গ্রেছে। লোকে রান্নাবান্না করে এত চটপট, 
যেন ম্যাজিক জানে। আমি পরে যে বাড়ীতে 
থাকতাম, সেই মহিলাটির কথাই বলছি সে 
মিটিং-ংএ গেছে_যে মিটি-এ আমি বক্তৃতা 
করলাম। সব ব্যবস্থা সেখানে সে করেছে। 
তারপর মিটিং থেকে ফিরে এসেছি আমরা, সেও 
আমাদের সঙ্গেই এসেছে। পনেরো! মিনিট 
পরেই দেখি, সে বলছে : '5/411], 0101701 ? 
1680১. আমি বললাম : “তোমার এর মধ্যেই 
রাকা হয়ে গেল? তুমি কি ম্যাজিক জানো নাকি? 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


সে বললে : “রান্না হ'তে আর কত সময় লাগে? 
বাস্তবিক, এমন ব্যবস্থা! ওদের যে, রান্না করতে 
পরিশ্রম হয় না! বিশেষ। সব জিনিস সাজানো 
রয়েছে “্রীছে?। বাজারেও অন্কে জিনিস 
পাওয়া যায়। একটুখানি শুধু গরম ক'রে 
নেওয়া-_-ব্যস্‌। 

পশ্চিম জার্মানিতে আমি দু-দফায় ছিলাম। 
প্রথমে এক সপ্চাহ (২৫ থেকে ৩১ অক্টোবর, 
পরে তিন সপ্তাহ (১১ থেকে ৩ 
নভেম্বর, ১৯৮১ )। প্রথম যখন গেলাম, অক্টোববু 
মাসের শেষাশেষি, গাছের পাতার রঙ দেখে 
আমি অবাক হয়ে গেলাম। পাতা বলে বুঝতেই 
পারিনি। জিজেস করেছি: 'কি ফুল এগুলি? 
তারা বলেছে : “ফুল নয়, পাতা।' সুন্দর সুন্দর 
পাতা) নাণার্ুঙের পাতা । তারপরে আবার যখশ 
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বালিনে এলাম--মাসখানেক বাদে- তখন 
দেখলাম) সব গাছ ন্যাড়া.হযে গেছে। শীতকালে 
সব গাছের পাতা পড়ে গেছে। ওরা বলল: 


আপনি একবার মার্চ-এপ্রল মাসে যদি সেশ, 
তাহলে দেখতে পাবেন, কী স্ুন্দধর কচি কি 
পাতা! তখন ফুলও দেখতে পাবেন অনেক ।' 
আমি বললাম : “কোন পাথী দেখছি না তো? 
ওরা বলল: শীত আসছে বলে সব পাখী 
পালিয়ে গেছে। তবে আমি বালিনে দ্বিতীয় 
দফায় মিসেস ইলসে বুশের বাড়ীতে যেখরে 
ছিলাম, তার কাচের জানলা দিয়ে একটা পা+ 
দেখতে পেতাম। সেখানে দু-একটা পাথী আসত । 
ঘুঘু দেখতাম, আরও কয়েকট1 পাখী দেখতাম 
তাদের নাম জাশি না। কাচের জানলার কাছে 
বসে সেইসব পাখী দেখতাম । . খুব ভাল লাগত। 
আর এঁধে পাগলা মেয়েটির কথা বলেছিলাম। 
সে লক্ষ্য করেছে, জামার পাখীর প্রতি দুর্বলতা- 
সে আমাকে দেখাত : “এ দেখ, এ পাতার মধ্য 
দিয়ে দেখ, একটা পাথী ধেখা যাচ্ছে, এ আঃ 
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একট! পাখী দেখ! যাচ্ছে ওধানে | তবে খুব 
বেশী পাখী আমি দেখতে পাইনি, অন্তজানোয়ারও 
বেশী দেখিনি- শীতকাল বলেই সম্ভবতঃ 

একট জিনিস এখানে বলতে চাই। ওই 
দেশে ধনী আর দরিদ্রের তফাতট1 বিশেষ বোঝ! 
দায় না। কিছুট। শুধু বোঝা যায়, পোশাক- 
পরিচ্ছদ, আর গাড়ী দিয়ে। গাড়ী ওদের 
ধত্যেকেরই আছে। এক পারবারে বাবার 
একটা, মায়ের একটা, আবার ছেলেমেয়ের 
মালাদ আলাদ! গাড়ী। . দুরে দুরে সব কিছু, 
তাই গাড়ী না হ'লে চলেনা! সবারই গাড়ী 
আছে-_ধনী-দরিদ্র সবার। তফাত হচ্ছে, কারও 
হয়তো! খুব দামী গাড়ী, আর যার পয়স! কম 
তার হয়তো। অল্প দামের । কিন্তু খাওয়া-দাওয়। 
সবার প্রীয় একই মানের । সেইজন্ত দেখলাম, 
স্বাস্থ্য ওদের সবারই খুব ভাল। আর শুনলাম, 
পূর্ব আর পশ্চিম বাপিনের তফাত অনেক। 
পূর্ব বালিন হচ্ছে পূর্ব জার্মানিতে। সেটা 
অপেক্ষাকৃত গরীব। সেখানে মাংস, মাখন, 
চিনির জন্য লম্বা লাইন দিতে হয়। কিন্ত 
মা হচ্ছে, ওখানকার টিভিতে নানারকম 
প্রচার করা হয়। ওটা হচ্ছে. কমুানিস্ট দেশ। 
ওরা টিভিতে দেখায়--এখানে মানুষ স্বাধীন, 
এখানে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র ভেদ নেই। 
এখানে কারখানাতে শ্রমিকরাই মালিক ; মালিক 
লে আর আলাদা কেউ নেই। টিভিতে 
দেখাচ্ছে: কারখানায় কোন্‌ জিনিস কতটা 
উৎপাদন কর] হবে, শ্রমিকরাই সব একসাথে বসে, 
সভা ক'রে ঠিক করছে; সভার পর পরম্পর 
হা্ুশেক করছে--অর্থাৎ সবাই সমান। এখানে 
কোন মালিক নেই, ম্যানেজার নেই, যা অন্টান্ত 
'দেশে থাকে ; শ্রমিকরাই মালিক ব1 ম্যানেজার । 
ওটা তার! খুব দেখানোর চেষ্টা করে। 

কিন্ত তুলনামূলকভাবে পশ্চিম জার্মানিতে প্রাচুর্য 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 
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অনেক বেশী । অঢেল জিনিস সেখানে । ওদের 
এখন সমস্য! হযেছে, কতকগুলি জিনিস এত 
উৎপন্ন হয়, বদি তার] বাইরে বিক্রি করার বাজার 
ন1 পার তাহলে মুশকিল । বাজার নিয়েই সমস্যা । 
আজকাল যে-সব লড়াই চলছে--হয়তে। অস্ত্র 
দিয়ে লড়াই হচ্ছে না-_লড়াইটা হচ্ছে হয়তো! 
ডলারের সঙ্গে পাউণ্ডের, পাউণ্ডের সঙ্গে 
রুবলের, অথবা ইয়েনের, অথব। মার্কের। 
আমার এতগুলি জিনিস তৈরী হয়েছে, 
এগুলি বিক্রি করব আফ্রিকার একট] জায়গায় । 
সেখানে আমি বাজার ঠিক করেছি। তাড়াতাড়ি 
আমেরিক গিয়ে হয়তো সেই বাজারট] দখল 
ক'রে ফেলল। এই প্রতিযোগিতা আজকাল 
চলছে শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে। জার্মানিতে 
এখন এই সমশ্া দেখ! দিয়েছে--কোথায় বাজার 
পাওয়া যায়। এর যে বলছিলাম, তোঝ্ ওয়াগন 
হচ্ছে পীপল্ম কার--এঁ গাড়ী যদিও আজ 
পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু ওরা বলছে : 
“এ গাড়ী এখন আর বিক্রি হবে না। তাই যি 
হয়, সেটা হবে তাদের পক্ষে বিরাট একটা সমস্যা । 
কারণ গাড়ী তৈরীর কারখানাতে বু লোক কাজ 
করে। যদি গাড়ীর বাইরে চাহিদা না থাকে, 
তাহলে অনেকে বেকার হয়ে যাবে; এবং "ওর! 
বলল : “বেকার হচ্ছেও অনেক । ওদের দেশেও 
বেশ বেকার আছে এখন। তবে ওদের ওথানে 
বেকারদের সরকার থেকে একটা ভাতা দেওয়া 
হয়। যে বেকার সে গিয়ে বলল £ “আমার 
এই যোগ্যত', আমি কোন কাজ যোগাড় 
করতে পারিনি | তখন ওর! তাকে বেশ ভাল 
একটা ভাতা দেবে। কিন্ধু সাতদিন বা পনেরো 
দিন অন্তর অজ্জর তাকে ধবর দেবে : “অমুক 
জায়গায় তোমার উপযোগী একটা কাজ আছে, 
বাও, সেই কাজে তুমি যোগ দাও।” যদ্দি সে 
ন যায়, তাহলে এঁ ভাতাটা ওরা বন্ধ ক'রে 
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দেবে। সে অবশ্য বলতে পারে £ “এ জায়গাটা 
অনেক দূর হয়ে যাচ্ছে, অতদুর আমি যেতে পারব 
না", বা “ই জ্বারগাটা আমার হ্থাস্থ্যের পক্ষে 
অন্তকুল হচ্ছে না" ইত্যাদি। এ-সব কৈফিয়ৎ 
দিয়ে সে হম্নতে! সাময়িকভাবে পাশ কাটাতে 
পারে, প্চবে ওরা সাং সময় চেষ্টা করে যাতে 
যে বেকার “ুস কোশ একট। কাজ নেয়। তা না 
হলে ভাতী বন্ধ করে দেবে। 

আমি াগে বলেছি, বালিন থেকে মিসেস 
ইলসে বশ নামে একজন মহিলা আমার পশ্চিম 
্ধার্মানি যাবার জন্য প্রথমে টাকা পাঠিয়েছিলেন 3 
কন্ধ ওখানে গিয়ে আমি জানতে পারলাম, 
খেটাকা ভিনি পাণিঘেছিলেন, সেটা শুধু তীর 
টাক! নর--আরও অনেকের অংশ তাতে ছিল। 
তলে তিনিই বোধ হয় বেশী অংশট! 
দিরেছিলেন। ওখানে কিছুদিন থাকার পর বেশ 
বুনতে প'ন্লাখ ” প্রান্স সব জায়গার যেমন হয়ে 
থাকে--ওদের মধ্যেও খুব রেষারেষি আছে। 
মিসস বৃশের ইচ্ছে, আমি তার বাড়ীতে বরাবর 
থাকি। তীর শাড়ীতে থাকতে আমার দিক 
থেকে কোন আপত্তি ছিল না। তীব্র বাড়ীতেই 
আমি বেশী দিন ছিলাম । বাঁপিনে তে দু-দফায় 
তিন সপ্তাহ ছিলাম- এই তিন সপ্তাহের মধ্যে 
দু-সপ্তাহেসও বেশী সময় আমি মিসেস ৰুশের 
বাড়ীতেই ছিলাম। কিন্তু অন্যান্যরা দেখলাম, 
ভার সম্পর্কে বেশ যনঃক্ষুপণ্ন। আমাকে তারা 
পরে বলেছিলেন যে, মিসেস বুশ একটু প্রত্কৃতপ্রিয । 
তিনি যা ভাল বুঝবেন, তা-ই করবেন | অন্যের 
কোন মতামত নেবেন না, অন্যদের তিনি 
জানাবেনও না-তিনি কি করছেন । তার 
ইচ্ছান্ুযায়ী আমার ব়্ৃভা, আমার সঙ্গে 
লোকজনের দেখাসাক্ষাৎ তিনি নিয়ন্ত্রণ করবেন । 
আমি অবশ্ঠ প্রথমে এ-সব জানতে পারিনি। 
পরে ওদের অনেকে এস আমাকে বলতে 


তার 


উদ্বোধন 
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লাগলেন : 'আপনি কিন্তু এর পরে যখন আসবেন 
(তারা ধরে নিয়েছেন যে, আমি প্রত্যেক বছর 
সেখানে যাব) মিসেস বুশের বাড়ীতে উঠবেন: 
ন1! আমি বললাম : 'কেন? কি হয়েছে? 
ঠারা বললেন: “আমরা আপনার কাছে আসতে 
পারি না। আসতে চাই, আর তিনি আপনাকে 
ন| জিজেস করেই বলে দেন-_না, শ্বামীজী অত্যন্ 
ব্যস্ত, বা অত্যন্ত ক্লান্ত, তার সঙ্গে দেখা হবে ন! 
আমাদের ইচ্ছে করে আপনার সান্সিধ্য পেতে, 
আপনার কথ! শ্ুনতে-_কিন্তু এই বেড়া ডিঙিয়ে 
আপনার কাছে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হঃ 
না। সভাতে অবশ্য আপনার বক্তৃতা শু; 
কিন্তু আমাদের তো অনেক থ্যক্তিগত প্রশ্নও থাকে। 
সবার সামনে সে-সব বল! চলে না। কিন্তু ই 
মহিলার জন্ঠ সে হবার উপায় নেই।” আমি 
অবশ্য এব্যাপারে এ মহিলাকে কিছু বলিনি। 
দুদিনের জন্ত গিয়ে ওদের এই সবের মধ্যে] 
জড়িয়ে পড়তে ভাল লাগল না। খারাপ লাগল 
এই ভেবে যে, সত্যিই যদি এমনটি হয়ে থাকে, | 
তাহলে ধারা আগ্রহী, তারা অনেকে আমা, 
কাছে আসন্তে পারছেন না। অথচ আমাকে 
তো তাদের সকলের জন্যই নিয়ে যাওয়া! হয়েছে । 
আমার তখন মমে হ'ল : ওখানে যদি আমাদের 
ফোন আশ্রম গড়ে ওঠে, তাহলে এ-সব অস্থবিধে 
দুর হ'তে পারে। কারণ ধান্স বাড়ীতেই পাধুরা 
গিয়ে উঠুন মা কেন, এরম কথা উঠব্ইে 
বা সত্যি-সত্যিই এ ধরনের ব্যাপার ঘটতে 
পারে। অন্তান্তদের এ অভিযোগ সত্যি কিখা বা 
কতখানি সত্ত্ি, সা আমি জানি না; তবে মিসেস 
বুশের যে অনেক গুণও আছে, তা অন্বীকার করার 
উপায় নেই। থুব উৎসাহী মহিলা ; খুব কিং 
কর্মা। ঠাকুর-স্থামীজীর প্রতি খুব ভক্তিশ্রদ্ধা। 
আমার খুবই আদর-যত্ব করেছেন । তবে মঞ্ 
হচ্ছে, সেই নিয়েও দেখলাম মায়ে-মেক়েতে 
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ঝগড়া। মেয়ের ধারণা, মা আমার যথ্্ আদর-যত্ত 
করছে না। মোটেই তা নয়। মিসেস বুশ আমাকে 
খুবই যত্ত করেছেন, নিজে রাঙ্লা ক'রে অনেক 
খাইয়েছেন-দাইয়েছেন। তার রান্নাও আমার 
খুব ভাল লা'গত। খুব ভাল ছানা আর দই 
উনি আমাকে খেতে দিতেন। এখানে যেমন 
আইসক্রীম ছোট ছোট বাক পাওয়! যায়, ওখানে 
দইও পে-রকম বাক্সে পাওয়া যায়। খুব জমাট 
দই-_মিষ্টি নয়, আবার টকৃ্‌ও নয়। আমি গোল- 
মরিচ মিশিয়ে সেই দই খেতাম, খুব ভাল লাগত 
খেতে । হছানাও বাজারে পাওয়া যায়। ওরা 
বলে “কটেজ চীজ'। আমি একটু চিনি মিশিয়ে 
খেতাম-ভালই  লাগতভ। আর, নানারকম 
ফলের রস খেতে দিত আমাকে । ওখানে 
দেখলাম, আন্ত ফল খুব কম লোকেই খায়। 
দু-একটা ফল আছে-যেমন কলা, বা 
“আবুকাভো” নামে ইজরায়েলের এক-রকম ফল 
আছে -যেগুলি ওর! আস্ত খায়, নাহলে বেশীর 
ভাগ ফলের রস খায়। ইজঠায়েলের এ ফলটির 
খুব সমাদর এখানে । আমার |কস্ত বিশেষ ভাল 
লাগল না খেতে। জার্মানিতে আপেল আর 
আঙুর ছাড়া আর বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় 
না। অধিকাংশ ফল আসে বাইরে থেকে। 
ইন্জবায়েল থেকে কিছু আসে, আফ্রিকা থেকেও 
আসে। আমি যে ঘরে থাকতাম, সেই ঘরে 
সব সময় ওর আমার জন্য কিছু ফল রেখে দিত। 
বিশেষ ক'রে আঙ্র আর আপেল। আপেল 
খেতাম না, আঙ্র মাঝে মাঝে খেতাম। আর 
কিছু বাদাম, পেস্তা এ-সবও থাকত। ওগুলির 
খুব দাম ওদেশে--কিন্ত আমার জন্ত তারা রেখে 
দিত কাজেই আমার খাওয়া-দাওয়ার কোন 
কষ্টই হত না) তবু মেয়ের ধারণা, মা 
আমার ঠিকমতো যত্র নিচ্ছে না। শুধু আমার 
খাওয়া নিয়েই নয়, আরও অনেক বিষয়েই 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 
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মাঁমেয়েতে খুব খুনস্থটি হ'ত। একবার মা এসে 
আমার কাছে মেয়ের নামে নালিশ করছে, 
আবার কিছুক্ষণ পরে মেয়ে এসে মার নামে নালিশ 
করছে__এ-রকম খুব হ'ত। 

মেয়ে মার সঙ্গে থাকে নী;'তার একটা 
আলাদা ফ্ল্যাট আছে, সেখানে সে থাকে। 
মাঝে মাঝে মেঞ্চেট আমাকে বলত: “তুমি 
আমার ওখানে যাবে 2 স্বামী বজনাথানম্দ ওর 
বাড়ী গিয়ে বলেছিলেন £ “তুমি দেখছি এটাকে 
আশ্রম ক”রে ফেলেছ! আশ্রম এই অর্থে যে, 
সে মেঝেতে শোয়, খাটে শোয় না । মেঝেতে 
কম্বল বিছানো আছে, তাতে শোয়। খুব 
কচ্ছসাধন করে। রঙ্গনাথানন্দজী নাকি 
বলেছিলেন, মেয়েটি আমাকে বলল, “এর পরে 
যখন আমি আসব, তোমার এখানে এসে উঠব।, 
আমাকে তাই সে বলেছিল: “তুমি যাবে 
আমার ওখানে ? আমি বললাম: “তোমরা যা 
ঠিক করবে, তাই করব । তোমার মা আছেন, 
আরও ধারা আছেন, তার। সকলে মিলে ঘ1 
ঠিক করবেন, তাই আমি মেনে নেব। আমি 
কেন বলব, আমি এই জায়গায় থাকব বা এ 
জায়গায় থাকব? তার বাড়ীতে আমাকে অবশ্ঠ 
আর যেতে হয়নি-_তার মায়ের বাড়ীতেই শেষ 
পর্যস্ত ছিলাম । 

ওদেশে একট জিনিস লক্ষ্য করলাম যে, ওরা 
বড় সভা-টভা বিশেষ পছন্দ করে না। 
জন, বড়জোর ১** জন হধতো আসবে এক-একটা 
সভাতে। ওরা বেশ পছন্দ করে সেমিনার? । 
সারাদিন ধরে সেইসব সেমিনার চলে। সকালে 
ব্রেকফাস্ট, ধেয়ে লোকে আসবে। বেশী লোক 
নয়ত ৬০।৭* জণন। ঘণ্টাখানেক হয়তো 
বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর হ'ল। তারপর “টি-ব্রেক' বা 
“কফি-ত্রেক' | ধর্মসংক্রান্ত বেশীর ভাগ সেখিনারের 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা “মেডিটেশন” থাকা চাই-ই 
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চাই। কিছুক্ষণ “মেডিটেখন" হ'ল, কিছুটা বিরতি, 
কিছুক্ষণ আলোচনা, প্রশ্রোত্তর হ'ল, আবার 
কিছুক্ষণ বিরতি_এইরকম। ওরা দেখতাম 
বক্তৃতার থেকেও বেশী পছন্দ করে ব্যক্তিগত 
সান্নিধ্য। কেউ হয়তো গেছেন একটা! ধর্মমত প্রচার 
করতে, ওর! তার কাছে আপবে নানারকম প্রশ্থ 
নিয়ে। ছু-তিনজন একপাঁথে যাবে কিংবা একা 
বাবে। ওখানে ধর্মপ্রচার করবার এটাই পদ্ধতি । 
বড় সভাব প্রতি তাদের খুব একটা আকর্ষণ নেই। 
বড় সভাতে যার] ভিড় করে, তার! যে খুব উৎসাহী 
লোক তা নয়। যেন যেতে হয় তাই যায়। 
কিন্তু সেমিনারে যাঃা যোগ দেয়) তারা বাছা বাছা 
লোক। যারা প্রকৃত আগ্রহী তারাই &-সব 
সেমিনারে আসে। বক্তৃতার পরে একধিন একজন 
আমাকে বললেন : 49417105119) 9০৮ 
9099810 [ (66] 05 16 5০ 216 90০910106% (0 
[1৩ 211৫ 001116.--€তুমি যখন বল, আমার মনে 
হয়, যেন আমাকেই বলছ, আর আমার জন্যই 
বলছ । এ'র এই কথাট! শুনে আমার খুব আনন্দ 
হ'ল। আসলে বক্তৃতার ব্যাপারে আমার 
স্বভাবই হ'ল যে, ঘরোয়া ভঙ্গিতে বলা । 

ওখানে “ক্রিশ্চিয়ান সায়েছগ। (010150107 
50101109 ) বলে একট] দল আছে। ওরা কি 
করে--যদি দেখে কোন লোক বেশ জনপ্রিয়, 


তাহলে তাকে ওদের ওখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা 


করে। আমি যখন মিসেস বুশের বাড়ীতে আছি, 
তখন এ 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স'-এর ধার] নেতা তারা 
এসে আমাকে টানাটানি করতে লাগলেন। 
আমার অপরাধ হয়ে গেছে : আমি কাকে যেন 
বলেছিলাম, “তোমাদের গির্জায় যে গান হয়, 
আমার একটু শুনতে ইচ্ছে করে। এই কথাটা 
কি ক'রে তাদের কানে পৌছে গেছে। তীর, 
আমি যখন ফ্রাঙ্কেদের বাড়ীতে ছিলাম, তখন তাদের 
গিয়ে বলেছেন : «ওর খুব ইচ্ছে আমাদের চার্চের 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--৪র্ঘ সখ্য 


গান শুনবেন । অমুক ধিন আমাঘের চার্চে খুব 
ভাল প্রার্থনা-নভা হবে। তাতে গান গাইবেন 
একজন বিখ্যাত অপেরা-গায়ক। ওঁকে সেইদিন 
ওখানে নিয়ে এস এখন আমি যে এ গান 
শ্বনতে যাব, মা-মেয়ের মোটেই তাতে মত নেই। 
এ ব্যাপারে দেখলাম, মা আর মেরে দুজনেই 
একমত। আমাকে হঠাৎ এসে একদিন জিজ্েস 
করছে : “তুমি নাকি যেতে চেয়েছে ওখানে ?, 


আমি তো অবাক: “কখন চাইলাম আমি ! 


কাউকে কিছু বলিনি তো? ওখানে তো! আমি 
কাউকেই চিনি না।” “তবে যে ওরা বলছে, তুমি 
ওদের গান শুনতে চাও? আমি বললাম £ “যা, 
গান শুনতে চেয়েছি, তাই বলে গির্জায় যাব 
এ-কথা বলিনি । তোমাদের মধ্যে যারা গান 
গাইতে পর, তারা যে-কেউ একদিন এ গান গেয়ে 
আমাকে একটু শোনাবে, সেই কথাই বলেছি। 
তার জন্ত গির্জায় যেতেই হবে, তার কোন মানে 
নেই, ঘরে বসেই শুনতে পারি। যাই হোক, 
গুদের চাপে পড়ে শেষ পর্বস্ত এরা খুব বিরক্ত 
হয়েই আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে দিলেন। 

গির্জায় গিয়ে আমার যে খুব খারাপ লাগল, তা 
বলব না_মাবার খুব ভালও যে লাগল, তাও 
বলতে পার না। খারাপ লাগল না-_-তার 
কারণ, অপেরা-গায়ক যিনি, তার গল! খুব ভাল। 
কিন্ত একটু নিশ্রাণ লাগল গানগুলি। তিনি যে 
থুব ভক্তিসহকারে গাইছেন- তেমন মনে হ'ল না। 
তবে গল! নিঃসন্দেহে ভাল। আর, ভাল লাগল 
না এই কারণে, এত সুন্দর সাজানো গির্জা, এত 
আসবাবপত্র--অথচ প্রার্থনাতে ক-জন মাত্র বৃদ্ধ- 
বৃদ্ধা এসেছেন। সঙ্গে তাদের ছু-একজন নাতি- 
নাতনীকে নিয়ে এসেছেন। অন্তর্দিন মনে হয়, 
আরও কম লোক আসে। অপেরা-গায়কটি 
খুব নামকরা, সেইজন্য হয়তো সেদিন লোকজন 
অপেক্ষাকত বেশী .হয়েছে। তিনি যে-সব 


বৈশাখ, ১৩৮৯] 


গান গাইছিলেন,' তার অনেকগুলির ভাবা 
বুঝলাম না। ছু-একট! গান ছিল, তাতে 
জার্শান ভাষা আর তার ইংরেজী অনুবাদ 
একসাথে । কিন্তু সে-সব গানের বাণী যে 
খুব উচুদরের, তার পিছনে থে খুব গভীর কোন 
ভাব আছে, তা মনে হ'ল না। আমাদের দেশের 
যে-সব ভক্তিসঙ্নীত, তার সথরও যেমন ভাল থাকে, 
তার বাণীও তেমনি মনের মধ্য একট! উদ্দীপনার 
সি করে। আমাদের অধিকাংশ ভক্তিনর্শীতেরই 
কথার মধ্যে খুব গভীর ভাব থাকে। কিন্ক এ 
অপেরা-গারক যে-সব গান গাইলেন, তাতে লক্ষ্য 
করলাম-দু-চারটি কথাই কেবল ঘুরেফিরে 
আসছে, যেমন “1,০৬৩ ( ভালবান। ), 41১9800, 
(শান্তি ),17011010)? (সমন্বয় )। নতুন কথা 
বিশেষ কিছু নেই। সম্পূর্ণ ব্যাপাপ্টাই কেমন 
যাক্জ্রিক_ প্রাণহীন । বৈচিত্র্যের অভাব। 

এইসব নানাকারণে সাধারণ লোকের উপর 
চার্চের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। আমাকে 
ওখানকার একটি মেয়ে কথায় কথায় বলেছিল £ 
“আমি গির্জায় যাই না-যেতে ভাল লাগে না।, 


প্রভু মোর হ্বায়ে বিরাজ 


১৫৯ 


আমি বললাম; “কেন ভাল লাগে না? সে 
বলছে £ 1119 ৬9 21709011610 11615 8৪ 
৫61198118,.--গির্জার আবহাওয়াটাই যেন 
শৈরাশ্তঙ্নক, সেখানে গেলেই যেন মনে অবসা্ 
আসে।, এর কারণ, এমন কিছু সেখানে তার! 
শোনে না, যা তাদের প্রাণে উদ্দীপনা হুঠি করতে 
পারে। সব সময় কেবল স্ব আর নরক--আর 
পাপ, পাপ, পাপ। সব সময় সেখানে যেন 
তাধের বল! হচ্ছে: “এ তোমার সামনে জলছে 
নরকের আগ্তনঃ ওখানে গিয়ে তোমাকে পড়তে 
হবে। সেটাই তোমার ভবিস্তৎ |” এতে তাদের 
মনট! দমে যার়। মানুষের দোষ-ছুর্বলতা থাকেই। 
কিন্ত সব সময় যদি সেই দুর্বলতার কথা স্মরণ 
করিয়ে দেওয়। হয়, তাহলে সেই দুর্বলতা কোন 
প্রতিকার হয় নাঁ-বরং মানুষ আনও ছুবল 
হয়ে পড়ে। এইসব কারণে ওরা যেশ মনে 
মনে গির্জা বা শ্রীধর্মের প্রতি একটা বিঞ্রোহ 
ঘোষণ। করেছে। দ'বে ধীরে ওরা শ্রীষ্টধর্ম থেকে 
সরে যাচ্ছে। 

|, এমশঃ | 


প্রভূ মোর হৃদয়ে বিরাজে 
শ্রীমতী চিত্রা মিত্র 


কোরক হইতে ধীরে ফুটে ওঠে ফুল, 
সুমধুর হাসি তার নয়নের শোভা । 
রঙে রূসে গন্ধে ভরা! অতি মনোলোভা, 
খন-গুন-গুন রবে উড়ে অলিকুল। 
সবুজ তৃণের দলে তব মধুরিমা, 

হে সুন্বর, নাহি তার সীমা পরিসীম! । 
তৌমার প্রেমের রঙে বনানী প্রান্তর 
তোমারি মহিমা গাহে যুগ-যুগান্তর | 


তোমার প্রেমের বাশী সংসারের মাঝে 
শিশুর কাকলি ডাক কানে মোর বাজে 
শতেক কর্মের ক্লেশ ভুলে যাই তবু, 
যখন তোমারে স্মরি ওগে! মোর প্রতৃ! 
বেদ্ন। মধুর হয় সংসারের মাঝে । 

যদি প্রিয় প্রভু মোর হাদয়ে বিরাজে | 


শ্বীরবামকঞ্জ-বিভানিতা মা সারদ। 
্বামী বুধানন্দ 
[ পূর্বাবৃদ্তি ] 


১৬ 
প্রীমাকে ঠাকুরের ঈশ-দায়িত্ব সমর্পণ 
১৮৮৪১ ২৫শে মের কথা হচ্ছে। কথামতে 
আছে পঞ্চবটাতে কীর্তনাননের পর নিজের ঘরে 
ফিরে ঠাকুর সি'থির গোপালকে জিজ্জেদ করলেন ঃ 
“ছ্যাগ!) ছাঁতাটি এন্ছে?? অপ্রস্তত গোপাল 
বললেন: “আজ্ঞা ৭, গান শ্রনতে গুনতে 
ভুলে গেছি।” ছাতা ক্মানতে গোপাল যখন 
তাড়াতাড়ি ছুটলেন, ঠাকুর মন্তব্য করলেন : 
“আমি যে এত এলোমেলো, তবু অত দুর 
নয় 1১৭ 
ঠাক্কুরের এলোমেলো[িনর নতুন ছন্দটিকে 
সেকালে ভব্য ব্রাঙ্ষমমাজের মাজিতকাচ কোন- 
কোন নেতা দ্বাগত জানাতে অপারগতা প্রকাশ 
করেছিলেন। অথচ আধুনিক কালে ঠাকুর 
এলোমেলোমিটি-ই হয়েছে একটি অতি অ:কর্ষণীয় 
বন্ত। তার কাপড়-চোপড় পব সময়ে ঠিক 
জায়গায় থাকত না বলে, তাএ প্রতি তারের 
প্রগাঢ় প্রেমের কমতি পড়ে না। ঠাকুর পারপাটি 
ইস্তিরি কর কাপড়-জামা অমকালোভাবে গুছিয়ে 
না পরে, বগলধাবায় কাপড়টি নিয়ে মহাকালের 
চিরন্তন শিশুর মতে| ভাব-_হাস-মুখে বখন এই 
বিশ্ব রঙ্গমঞ্জের মাঝথানে এসে দাড়ান আপন 
শার্ত-দাস্ত বেপরোয়া মহিমার। এ আরদ- 
সৌন্দধ-গৌরবের তুলনা কোখায়? বাক্‌, 
সবাইকে এই আধুনিক কবিতাটিকে তারিফ করতে 
হবে, এমন কোন দাবী নেই। 
কিন্তু বিশ্গেষণ করলে৷ দেখা যাবে ধে, ঠাকুরের 
এলোমেলোমি কখন কখন যদিও প্রকাশ পেয়েছে 
'অবস্ত-ব্যাপারে”, বস্ত'-বিষয়ে তা একটি বারও 


প্রকাশ পায়নি। অন্থথার অত্যল্প সময়ে সকল 
প্রকারের সাধনার সিদ্ধি লাভ তার পক্ষে সম্ভব হত 
না, এবং আধিকারিক ভক্তদের ও অন্যান্ত সাধকদের 
সাধন-ব্যাপারে তার এত তীক্ষদৃ্তি থাকত না। 

আধ্যাখ্িক শিক্ষাদান বিষয়ে প্রয়োজন-স্দ্ধ 
নির্ণধ ক'রে, লোক বুঝে ব্যক্তিগত শিক্ষা দেবার 
যে নীতি ঠাকুর অনুশীলন করতেন এতে অণুমাত্র 
এলোমেলোমি ছিল না। “এলোথেলো” ঠাকুর 
তার আসল গুছানোতে কত যে পরিপাটি 
ছিলেন, তার শ্রেষ্ঠ নিধশন রয়েছে তার সানদা- 
লালন সমীক্ষায়। 

এতে কারে ঠাকুর নিজে যেখন এক অভিনব 
আপাত-ম্ববিরুদ্ধভাবে প্রকাশ ইয়েছেন, তেমশি 
শ্রীমাকে তিনি প্রকাশ করেছেন, তার স্বমহিমায় । 

ল"লাবসানের দি. যতই এগন্জে আসছিল, 
ততই ঠাকুএ ভার অবতরণের “বস্ত-বিষয়ক, ধর্ম- 
সংস্থাপপার্থক ও জীবোদ্ধারক সব কিছু পরিপাটি 
রূপে গুছিষে এনে শ্রমায়ের সুরক্ষায় রাখছিলেন। 
এটি ছিল তার শ্বেচ্ছাকৃত বা শ্রশ্রীজগদদ্বার 
নিয়োগকৃত--পারার্থ একই হয়ে দাড়ায়, কারণ 
তিনি স্বয়ং ছিলেন ভবতারিণীর হাতের বন্ত্র। 
সেযাই হোক, আমর] দেখতে পাচ্ছি যে, ঠাকুর 
সুকৌশলে শ্রীমাকে 'ক্রমে-ক্রমে তার লীলামঞ্চের 
কেন্ত্রস্থলে নিয়ে আলছিলেন, কারণ স্পষ্টতই 
তিনি স্থুলদেহে লীল! সান্গ ক'রে, «ও ঘরে” 
প্রয়াপোন্ুখ হয়ে ছিলেন। 

কাশীপুরে একদিন ঠাকুর মায়ের দিকে একাগ্র- 
ভাবে তাকিয়ে আছেন দেখে শ্রীমা বললেন : 
“কি বলবে, বলই না?” অনুযোগের সুরে ঠাকুর 
বললেন, “হা গা, তুমি কি কিছু করবে না? 


৭১ শ্রশ্রীরামকৃষ্চকথাম্বত, ৪র্থ ভাগ, ১৩৭৩, পৃঃ ৯৪ 


বৈশাখ, ১৩৮৯] 


( নিজের দেহ দেখিয়ে ) এই সব করবে ?* নিজের 
অসহায় অবস্থার কথা ভেবে শ্রীমা বললেন, 
“আমি মেয়ে মানুষ, আমি কি করতে পারি? 
ঠাঞ্ঠুর তখনই উত্তর দিলেন, “না, না, তোমাকে 
অনেক কিছু করতে হবে ।৮৭* . 

ঠাকুরের অস্বৃত-কথায় আছে : “লোক শিক্ষা 
ধেওয়া বড় কঠিন। যদি তিনি সাক্ষাৎকার হন 
আপ আদেশ দেন, তাহলে হ'তে পারে ।”৭৩ 
“লোক শিক্ষা দেবে, তার চাপরাশ চাই ।*৭ ৪ 

শ্রমায়ের দাওয়ায় বসে হাপুস-হুপুস ক'রে 

পরমান্ধের ভূরি-ভোজন করতে অভ্যন্ত আমরা, 
তাকে এক অতি বরেণ)। জগদ্গুরুভাবে ভাবতে 
“অণ/গত নই। ঠাকুর কিন্তু কয়েকবার পুনরুক্তি 
দারা মায়ের উপর এই দায়িত্টটি এ৩ কারেমী 
কারে পেখে যান যে, এতে কারে, বিশেষ ভাবে 
ধকাশ পায় যে, এখধরার লোকশিক্ষার ব্রত 
উদ্যাপনের জগ্ত তিনি শ্রমায়ের উপর কতটা 
[শ$হশীল ছিলেন। 

কামীপুরে একদিন ঠাকুরের খাবার নিয়ে উপরে 
গগনে দেখেন, ঠাকুর চোখ বুজে শুয়ে আছেন। 
“এখণ খাবে থে» ওঠ।৮-মা ডাকলেন। যেন 
কোণ দূর দেণ থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে, ভাবের 
থোরে মারের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন, “স্াখ, 
কলকাতার লোকগুলি যেন অন্ধকারে পোকার 
মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো ।” 

এ “কলকাতার লোকগুলি” জগৎ জুড়েই 
'আছে। অজ্ঞান-অদ্ধকারে যারাই রয়েছে, তাদের 
উল্লেখ করেই ঠাকুর একথা বললেন । 

মা বললেন, “আমি মেয়ে মানুষ! তাকি 
করে হবে?” ঠাকুর নিজের দেহ দেখিয়ে আপন- 


৭২ প্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ১৩৩ 
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শীরামকফ্ং-বিভালিতা ম! সার! 
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ভাবে বলে যেতে লাগলেন, “এ আর কি করেছে? 
তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে ।”৭€ 

এই প্রনঙ্গে ঠাকুরের মহাসমাধির পরে, অন্য 
এক সময়ে মা বলেছিলেন : “খন ঠাকুর চলে 
গেলেন, আমারও ইচ্ছে হ'ল, আমিও যাই। 
তিনি দেখা দিয়ে বললেন, “না তুমি থাকে! ; অনেক 
কাজ বাকি আছে ।” শেষে দেখলুম, তাই তো, 
অনেক কাজ বাকি আছে ।”?৬ 

গ্কুর যে শুধু শ্রমাকে তার অসমাণ্ত কাজ 
করবার দারিত্বইই অর্পণ করেছিলেন তাই নয়, 
এ-কাজ করবার জন্ত তাকে তিনি নেক সিদ্ধ মন্তরও 
দিয়েছিলেন, দিব্য সম্পদ গচ্ছিত রাখার মতে|। 

শ্রমায়ের ভাবী পাবনী ব্যক্তিত্ব-সস্তাবপ। 
শঠাকুব তাঁর নিজের স্বপ্র-মাধ্যমেও যে আভাসে 
ব্যক্ত ক'রে রেখে গ্রিছলেন, সে-সব কথা পরে 
ভক্তগণ শ্রীমায়ের কাছ থেকেই শুনেছিলেন। 
ঠাকুরের মহাসমাধির দশ বছর পরে জরপামবাঁটীতে 
আগত কোন বালক ভক্তকে শ্রীমা গল্পচ্ছলে 
বলেছিলেন, ণ্দেখ, ঠাকুরের প্রায়ই সমাধি 
হত। একদিন অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভাগুলে 
বললেন: “দেখ গো, আমি একপেশে গিছলুয 
--সেখানকার লোক সব সাদ! সাধা। আহা, 
তাদের কি ভক্তি! তখন.কি বুঝতে পেরেছিলুম, 
এই ওলি-বুলরা 'সৰ ভক্ত হবে? আমি তো৷ 
অবাক্‌, সাদ! সাদা মানুষ আবার কি 1”" 

এমনি করেই হয়তো! ঠাকুর শ্রুমায়ের দায়িত্বের 
পরিধি বাড়িয়ে দিয়ে গিছুলেন, যাতে কারে কালে 
তার প্রত্যক্ষ অঙ্ভূত সত্য ব্যক্ত হয়েছিল এই 
আস্তর সবল ভাষায় ; “তারাও (যাদের বল! হয় 
বিদেশী) তো! আমার ছেলে ।*'” 


তর্দেব পৃঃ €* 
৭৬ তেব, পঃ ১৩৩ 
৭৮ তর্দেবঃ পৃঃ ৪২২ 
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দেখা বাবে ঈশ-কর্মে জাসল গছানোর 
ব্যাপারে এলোমেলো ঠাকুঝে কোথাও কোন 
অসঙ্গতি নেই। শ্রীমাকেযে তিনি সত্যি-সত্যি 
আনন্দমন্রী রূপে দেখতেন, এই জগজ্জননীর উপর 
সকল সন্তানের ভার-দাযিত্ব॥। এইজন্যই মনে হয়, 
যদিও ঠাকুর জানতেন যে, তার দেহাবসানে শ্রীম। 
সাংসারিক দৃরিতে হবেন সম্তানহীনা বিধবা, 
তৰু তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার তিনি স্থনিশ্চিতভাবে 
কারে! উপর দিয়ে যাননি । বরং শ্রীমায়ের উপর 
তিনি অনেক দায়িত্ব ন্তত্ত ক'রে গেছেন। যেমন £ 
“লক্মীটিকে দেখো ।*৯ 

গোলাপ-ম! একমাত্র কন্ঠার শোকে মুহ্মানা 
হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। 
ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর শ্রীমাকে তার সম্বন্ধে 
বলেছিলেন : “তুমি ওকে পেট ভগ খেতে 
দেবে; পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে।” আগ 
একদিন শ্রীমাকে ঠাকুর গুর সম্বন্ধে বলেছিলেন : 
“তুমি এই ব্রাহ্মণের মেয়েটিকে যত্ব করো! এ-ই 
বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে ।”৮০ 

অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছম “কলকাতার 
লোকগুলি” দেখার ভার, “অনেক কিছু” করার 
ভার, ঠাকুরের চেয়ে “অনেক বেশী” করার ভার, 
প্রীঠাকুর মায়ের উপর ন্রস্ত ক'রে গিছলেন। 

শ্রীমায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয় মার] যাওয়ার 
পূর্বে দিদির চোখে চোখ রেখে বললেন $ “দিদি, 
সব রইল- দেখো ।”৮১ বিকৃত মস্তিষ্ক স্বরবালা 
ও রাধুর ভার মারের উপর এল। 

ঠাকুরের অবর্শনের পর শ্রীমায়ের যখন সংসার 
শৃন্ত মনে হ'ত, কিছুই ভাল লাগছিল ন।, প্রাণ 
উড়ি-উড়ি, মন হু-ু করত, মা প্রীর্থনা-প্রশ্ন 
করতেন : “আর আমার এ-সংসারে থেকে কি 
হবে ?” সে-লময়ে একদিন দর্শনে আবিভূণত হয়ে 


৭৯ তর্দেব, পৃঃ ১৫১. ৮০ 
৮১ তেব, পৃঃ ২০৭ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ-স্৪র্থ সংখ্যা 


একটি দশ বছরের মেয়েকে দেখিয়ে ঠাকুর বললেন : 
“একে আশ্রয় করে থাকো । তোমার কাছে কত 
ছ্লেলেরা এখন আসবে ।”*২ এই মেয়েটি হ'ল রাধু, 
যাকে আশ্রয় ক'রে আগন্তক ছেলেদের দায়িত্ব 
মাকে নিতে হবে। 

বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে যে, “এলোমেলো” 
ঠাকুর তার দেহাবসানের পর যুগধর্মসংস্থাপনার্থ 
যা-্যা প্রয়োজন সে-সব যৃলহুত্রগুলি তুলে-তুলে 
শ্রামায়ের হাতে দিয়েছিলেন অত্যন্ত পরিপাটি- 
রূপে । 

অথচ এ-সব দায়িত্বব্রত উদ্যাপনের সব 
ব্যবস্থা করতে হবে শ্রমাকে একান্ত স্যর হ্বকীর 
হ্বাতস্ত্র্ের ভিত্তিতে । পূর্বেই প্রসক্বক্রমে ঠাকুর 
মাকে এ-ব্ষিয়ে উপদেশ দিয়ে রেখেছিলেন : 

“তুমি কামারপুকুরে থাকবে ; শাক বুশবে-- 
শাক-ভাত খাবে আর হরিনাম করবে। 

“দেখ কারও কাছে একটি পয়সার জন্যও টিও 
হাত কর না। তোমার মোট ভাত-কাপড়ের 
অভান হবে না। একটি পয়সার জন্ত যদি কাবও 
কাছে হাত পাতো তবে তার কাছে মাথাটি কেনা 
হয়ে থাকবে ।*' বরং পরভাতা ভাল, পরখোরো 
ভাল নয় । তোমাকে ভক্তের] যে যেখানেই 
নিজের বাড়িতে আদর ক'রে রাখুক না কেন, 
কামারপুকুরে নিজের ঘরখানি কখনও নষ্ট 
করো! না।১৮০ 

আশৈশব ঠাকুর ছিলেন প্রচণ্ডভাবে শ্বাধীন- 
চেতা। শ্বাধীনচেতা না হ'লে অপরিগ্রহে 
প্রতিষ্ঠালাভ করা সম্ভব নয়। এরপ ন্বাধীনচিন্ত 
ব্যক্তির প্রেমই সম্পূর্ণভাবে স্থার্থলেশশুন্ত হ'তে 
পারে। এমন জনই শুধু সমদর্শনের ভিত্তিতে 
ব্যক্িনিরেপক্ষভাবে জনকলযাণ সাধন করতে 
পাবেন। 


তদেবঃ পৃঃ ১৪৬ 
৮২ তদেবঃ পৃঃ ২৯৮ 


৮৩ তেব, পৃঃ ১৬৩ 


বৈশাখ, ১৩৮৯ ] 


অবতারের আবির্ভাবের যে মুখ্য ব্রত ও 
দারিতব শ্রীমায়ের স্বদ্ধে মত্ত করতে ঠাকুর উদ্যত 
হয়েছিলেন, তার ব্যাবহারিক দিক সম্বদ্ধে অবহিত 
করতে মাকে এসব উপদেশ-নিরেশে দেওয়া । 
পারমাধিক দিক থেকে আনন্দময় শ্রীমাকে বিশেষ 
কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না। 

ঠাকুরের অমৃত-কথায় আছে £ 

“মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসার বন্ধন 
থেকে মুক্ত করে। হার এই তুবনমোহিনী মায়া, 
তিনিই সেই মায় থেকে মুক্ত করতে পারেন। 
সচ্চিদানম্দ গুরু বই আর গতি নাই! যারা ঈশ্বর 
লাভ করে নাই, যারা তার আদেশ পায় নাই, 
যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্‌ হত্ব নাই, তাদের 
কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে 1৮৮৪ 

ঠাকুর .তার জীবিত-কালে অবতারের 
ধর্মসংস্থাপন-যোগ-বত্তযে যে সর্ধার্থসাধক মহান্‌ 
প্রকাশ ভাবরাজ্যে সথচিত করে রেখেছিলেন, 
সে-সব গুহ তত্ব ও তথ্য ভক্তগগ অনেকাংশে 
ঠাকুরের কাছ থেকে শোনেননি। বরং পরবর্তী 
কালে শ্রীমায়ের কাছ থেকে বথাপ্রসন্গে এ-সব 
তথ্য পাওয়া গেছে। কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ 
দিব্য বিষয়ে শ্রীমাকে ঠাকুর শ্রীমায়ের মাধ্যমেই 
প্রকাশ করেছেন। | 

“বস্ত*বিষয়ে “আমি যে এত এলোমেলো” 
--ঠাকুরের অত্যাশ্চর্য যোজজধন-নিপুণতার অনাড়স্বর 
প্রকাশ অতি সহজেই আমাদের দুটি এড়িয়ে যায়। 
কিন্ত জীবের 'পারমাধিক কল্যাপ-ব্যবস্থ! বিষয়ে 
একাধারে মৃক্তিদায়িনী শ্রীমাতে ঠাকুর এমন 
কয়েকটি অপরিহার্ধ আধ্যাত্মিক যোগাযোগের 
সমবায় ক'রে রাখলেন যে, গভীরভাবে ভাবলে 
গস্ভিত হ'তে হয়। 


ইতিপূর্বে উদ্ধত শ্রীগীকুরের বাণীটির 


শ্ীরামরুষ্ণ-বিভাদিতা মা সারদা . 


১৬৩ 


আলোচনা করলেই বোঝা যাবে £ 
১, যেহেতু মীুষের সাধ্য নেই যে, অপরকে 
ংসার বন্ধন থেকে মু্ত করে, সেই 
হেতু ঠাকুর সাধন ক'রে শ্রীমাতে 
বিভাদিতা আনন্দময়ীকে, এ-কর্ের 
ভার নিতে রাজী করালেন। 

২. ধীর ভুবনমোহিনী মায়া, জীবকে মায়া- 

" যুক্ত করার দায়িত্ব তাতেই স্তস্ত 
করলেন। 

৩, যে সচ্চিদানম্! গুরু শ্রীঠাকুরে আবির্ভতি, 
“যেই-ঠাকুর, সেই-আমি* বলে সেই 
সচ্চিদানম্দ গুরু শ্রীমাতেও আবির্ভৃত। 

৪. আর ভগবদ্‌দর্শন তে! ছিল শ্রীমার়ের 

| হত্ডামলকব__যখন খুশী দেখতে 
পেতেন। . 

৫, "আদেশ" তো! ঠাকুর বিশেষভাবেই 

দিলেন-"এ আর. কি করেছে? 
' তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশী 
করতে হযে ।” 

৬. যিনি অবতীর্ণ ভগবানের পূজা এবং তার 
সকল সাধনার ফল গ্রহণ করেছেন, তিনি 
যে ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমতী এ-বিষয়ে 
আর প্রশ্ন কি? 

শ্ীঠাকুরের দেহাবসানের কিছুকাল পরে 

শ্রীমায়ের যে অভাবিত গুরুশক্তির প্রকাশ হ'ল 
সেটি-ই শ্ররামরুষণকে তার ইঞ্টপথে সার্থক সাহায্য 
করার প্ররুষ্ট প্রমাণ। শ্রীমা ঠাকুরের প্রতিফলিত 
জ্যোতি নন। তিনি সেই একই সবিতৃ-শক্তি। 
এটি বিশেষ ক'রে প্রমাণ হ'ল যখন ঠাকুর তার 
নিজের দেহখানি সরিয়ে নিষে শ্রমাষের শক্তিরূপে 
আত্মপ্রকাশ করলেন। 

[ক্রমশঃ এ 


৮৪ ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামূত, ১ম ভাগ, ১৩৮২) পৃঃ ৭৪ 


(বৌদ্ধসজ্ৰ 


স্বামী পরাশরানন্দ। 


রী হাজার বছর আগে এক বৈশাখী 
পুণিমার রাত: গয়ার অনতিদুরে নৈরঞরন। 
( অধুনা ফন্ত ) নদীতীরে অশ্ব বৃক্ষতলে ধ্যানমঞ্ন 
এক তরুণ তাপস। তাপসের প্রতিজ্ঞা কঠোর, 
ধ্যানে নিপ্পন্দ শরীর, সমাহিত চিত্ত ; জীবজগৎ 
এক ভাবী মঙ্গলাকাজ্জায় দিব্যভাব ধারণ করেছে। 
চির-অভীগ্সিত পরমতব জানবার জন্য ধ্যানের 
গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করছেন 
তিনি। রাত্রির প্রথম প্রহরে পূর্বপূর্বজন্মের সমুদয় 
বৃত্তান্ত ছবির মতো তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল; 
বুঝলেন--এ-জগৎ চাকার মতো ঘুরে চলেছে, 
এখানে স্থিরত্বের কোন ব্যবস্থা নেই) কদলী 
বৃক্ষের গর্ভের স্তায়ই অসার এই জীবজগৎ । 
রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে দিব্যচস্কু বার] তিনি জীবের 
কর্মফল দর্শন করলেন-_পুণ্যবান্‌ ব্যদ্ভিরা হর্গের 
সুখ আর দু্ঘর্মকারীর1 যন্ত্রণাদায়ক নরকে গমন 
করছে। তৃতীয় প্রহরে জনমমৃত্যুর প্রহেলিকার মূল 
কারণ তার ধ্যানে ভেসে উঠল, বুঝলেন-_অবিষ্ঠার 
নাশেই এই শৃ্খলের পরিসমাধ্চি। চতুর্থ প্রহ্র-- 
সর্বজ্ঞ খাষি বুদ্ধ হয়ে জগতের সম্মুখে আবির্ভূত 
হলেন )১ দিব্য-আনন্দে বিভোর হয়ে কেটে যায় 
সাত স্টাহ-_মনে সংশয়ের দৌল1-- অবিস্তা- 
নাশের, সর্বহুঃখনিবৃত্তির এই পথ, যা তিনি অবর্ণনীয় 
ত্যাগ ও সংযমের দ্বার! লাভ করেছেন, জগদ্বাসীকে 
তা৷ বলবেন কিন আর-পথের নির্দেশ দিলেও তার! 
এই সাধনার অধিকারী কিনা । সংশয় কেটে যায় 
অবিলঙ্বে-_প্রেমাবতার করণাময়ের হায় হয়ে 
ওঠে উদ্দেশ, তিনি অম্ুভব করেন সমগ্র 


বিশ্ববাদীকে নিদারুণ ছুঃখমর় জগৎপারাবারের 
পারে নিয়ে যাবার জন্যই তার দেহধারণ, তার 
অলৌকিক সাধন! ও তাঁর বুদ্ধবলাভ। তিনি 
বোঝেন সংসারপ ঘোর অমানিশায় বিভ্রান্ত 
পথত্রষ্ট মামুষের কাছে তাকেই হ'তে হবে 
আলোর দিশারী । 

আনন্দপূর্ণ হদয়ে তিনি রওন1 হলেন ধষি- 
পত্তনের (সারনাথের ) দিকে) এইখানেই সাক্ষাৎ 
হল পূর্বপরিচিত পাচ সাধকের সঙ্গে, ধারা চরম 
কচ্ছ.ভার পথ পরিত্যাগ কারে মধ্যগন্থ' অবলঘন 
করার জন্য কয়েক বছর আগে তাকে পরিত্যাগ 
করেছিলেন। করুণার অবতার দয়ার্জচিত্তে 
এই পঞ্চসাধককে সংসারের সকল ছুঃখরেশের মূল 
ও তা হ'তে নিধাণলাভের উপদেশ প্রধান করলেন 
_ তীর ধর্মচক্র প্রবর্তন হ'ল। এই পধব্রক্ষণ' 


 বুদ্ধদেবের প্রথম পঞ্চশিশ্তরূপে ভবিষ্বৃতে বৌদ্ধ 


সমাজে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন ক'রে কালে 
অহ্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ কবেন। এএ পরেন 
পর়তালিশ বছর চলতে থাকে তথাগতের অগ্লান্ত 
প্রচারকার্ধ এবং তাঁর অনলস একক প্রচেষ্টাতেই শত 
শত গৃহস্থ ভিক্ষ-জীবনযাপনে ব্রতী হ'ল। ছুঃখ- 
নিবৃত্তির উপায়রূপ অষ্টার্গিক মার্গ যদিও গৃহস্থ-ও 
ভি্কু উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু বুদাধেব 
ভিঙ্গবৃত্তি অবলম্বনকেই সাধনের জন্য উপযুক্ত 
বিবেচনা! করতেন এবং এর ফলে তার জীবিত- 
কালেই হাজারেরও অধিক ভিক্কৃতে* ভারততৃমি 
ছেয়ে যায়। এই ভিঙ্ক্রাই কালে বৌদ্ধসজ্ঘদপ 
বিশাল মহীরুহ গড়ে তোলেন। 


১ সংস্কৃত সাহিত্যলস্তার, ১ম খণ্ড ( নবপত্র প্রকাশক ), (বৃদ্ধচরিতম্‌--অস্বঘোষ )। রী টি 
২ বৌন্ধধর্ম__সত্যেজনাথ ঠাকুর, তীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৫১ 


বৈশাখ) ১৩৮৯ ] 


বৌদ্ধসজ্ঘে প্রবেশের কড়ীকড়ি নিয়ম কিছু 
ছিল না ; সকল জাতি ও লকল বর্ণের জন্যই এর 
দ্বার উন্মুক্ত ছিল। অবশ্থ গুরুতর অপরাধে 
অপরাধী, কুষ্ব্যাধিগ্রস্ত, খণগ্রন্ত ব্যক্তি এবং 
পনেরে! বৎসরের কম বালকের পিতামাতার 
অনুমতি ব্যতীত সঙ্ৰে প্রবেশ নিষেধ ছিল। 
সজ্ঘে স্থানলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি মাথা মুগ্ডন 
কারে, হলুদ পোশাক পরিধান ক'রে একজন 
গুরুকে পছন্দ করবে, যিনি অন্ততঃ দশজন 
প্রবীণ ভিক্ষর নিকট পবিত্র সঙ্গে স্থানলাভের 
অন্ত তার হয়ে সুপারিশ করবেন। দশজন 
ভিক্ষুর মধ্যে যর্দি একজনও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ ন! 
করেন, তাহলে তাকে প্রব্রজ্যাদীক্ষা। দেওয়া! হয়। 
তখন সে 'শ্রমণ হয়। 
ভিক্ষুগণ অনুমোদন করলে সঙ্ঘপতি তাকে 
ভিক্ষুর চীবর তিনটি দিয়ে দেন। প্রার্থ এ চীবর 
পরিধান ক'রে, সন্্যাপীবেশ ধারণ ক'রে ছুটি মন্ত্র 
পঠ করে। প্রথম, ত্রিখরণ মন্ত্র_ 
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি 
ধন্মং শরণং গচ্ছামি 
সঙ্ঘং শরণং গঙ্ছামি 
(থতীয়, দ্শশীল মন্ত্র _জীবহত্যা, অপহরণ, 
ব/ভিচার, মিথ্যাভাঁষণ ও স্ুুরাপান এই পঞ্চপাপ 
থেকে শিবৃত্তি এবং অকাল ভোজন, নৃত্যগীতার্দিতে 
অনুরক্তি, গন্ধমাল্য প্রভৃতি সেবন, আরামশধ্যায় 


শয়ন, সোনা-রূপ গ্রহণ--এই পঞ্চব্যসন থেকে 


শিবৃত্তি ০ 

প্রব্জ্যাপাণ্ড যুবকের বয়স কুড়ি বৎসর হ'লে 
এবং যি দেখা যায়- দীক্ষা নেওয়ার উপযুক্ত, 
তখন তাকে 'উপসম্পদ, দীক্ষা! দেওয়া হয়। এর 
পর্ন সে সঙ্ষে পূর্ণ প্রবেশাধিকার পায়। উপসম্পদ 


৩ এ, পৃঃ ১২৭ 
৪ এ পৃঃ ১২৭-২৮ 
«& এ, পৃঃ ১৩০ 


বৌদ্ধসজ্ঘ 


১৬৫ 


দীক্ষাকালে ভিক্ষুকে সঙ্মের প্রাচীনদের মধ্যে 
একজনকে উপাধ্যায়রূপে পছন্দ ক'রে নিতে হয়। 
উপাধ্যার ভিচ্ছকে বহুবিধ জিজালাবাদ করেন এবং 
তাতে সন্তষ্ট হ'লে সঙ্ঘের অনুমতি নিয়ে তাকে 
সঙ্যন্থক্ত করেন। দীক্ষা পরের পাচ বছর আচার্ধের 
নিকট ভিক্কর অধ্যয়নের কাল। ভিস্ককে জানিয়ে 
দেওয়া হয় যে, এই জীবনের প্রধান ব্রত লংষম 
এবং দ্বারিদ্্য ৪ লিখিত অলিখিত বছুবিধ নিয়মের 
মধ্যে ভিক্ষুদের জীবনের মুল সুর যে সুউচ্চ আদর্শে 
বাধা ছিল এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 
ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল লময- 
নিয়ন্ত্রিত এবং আরাসসাধ্য ; রুগ.ণ ও বৃদ্ধ ব্যতীত 
সকলকেই সকালের দিকে ভিক্ষার জন্ত গৃহস্থ-বাক়্ীর 
উদ্দেশ্টে ষেতে হণত। হ্থারে দ্বারে ভিক্ষা! ক'রে ভিঙ্গণ- 
দ্রব্য একস্থানে ভোজন করাই ছিল নিয়ম-্দিনে 
এই একবারই মাত্র তাদের আহার। ভিক্ষার সময় 
মৌনভাব অবলম্বনই-বিধের, অবশ্য ভিক্ষ। গ্রহণের 
পর দ্াতাকে আশর্বাণী উচ্চারণ কর? যেতে পারে। 
কখনও . আবার কোন সম্পন্ধ গৃহস্থ ভিচ্ষুদের 
মধ্যা্ছ ভোজনের নিমন্ত্রণ করত বা মঠে আহার 
পাঠিয়ে দিত। দিনের বাকি সময় ভিক্ষুদের ধ্যান- 
ধারণাদিতে কাটাতে হ'ত সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে 
শান্ের জটিল তত্ব নিযে আলোচন! বা গৃষ্ী 
ভক্তদের সমাবেশে ধর্ম ব্যাখ্যা করা হ'ত। 
ভিক্ষুদের পরিচ্ছদ ছিল তিন্টি গৈরিক চীবর--. 
স্থৃতা থেকে ভিক্ষুরা নিজেরাই এগুলি তৈরী কাছে 
নিত বা দান হিলাবেও গ্রহণ করতে পারত ।« 
গ্রামে বা শহরে ভিক্ষুর বাস নিষেধ ছিল ) যার! 
নির্জনে অরণ্যবাস ক'রত, তার গ্রাম বা! লহরের 
নিকটেই কুটির বেধে থাকত। তিক্ষুদ্দের একেবারে 
একাকী থাক! ছিল সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, 


১৬৬ 


এমনকি অরপ্যবালের সময়েও দুই বা তিনজন 
ভিক্ষু একসাথে থাকত। পরস্পরকে সাহাষ্য, 
প্রলোভনের সময় রক্ষা আর উপদেশ নির্দেশ দিয়ে 
আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে পরস্পরকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়! ছিল একসাথে থাকার লক্ষ্য । সজ্জে 
নবাগতদের প্রথম পাচ বছর ছুজন প্রাচীন ভিক্ষুর 
সাথে--তাদের ব্যবস্থাপনার অবশ্ঠাই ' থাকতে 
হ'ত। এর ফলে ভিক্ষৃদ্দরীবনের মহান্‌ ব্রতগুলি 
তার! বুঝতে পারত এবং সঙ্গে সঙ্গে তার! সঙ্ের 
আদর্শ ও মূল সথরটি ধরতে পারত ।* 

বৌদ্ধলজ্যের পূর্ববর্তী ফে-সব সন্ন্যাসী-সজ্ঘ ছিল 
(জৈন বা আজীবকর্দের) সেগুলিতে শারীরিক 
কচ্চ তাকে খুবই প্রাধান্ত দেওয়া! হ'ত) এমনকি 
মনে করা হস্ত, এর সাথে জ্ঞানলাভের কোন 
নিকট সম্পর্ক আছে। কিন্তু মধ্যপন্থাই ছিল 
বৃদ্ধমনে উদ্ভাবিত ডিঙ্ুদদের ব্রত। বুদ্ধ কঠোর 
শারীরিক কৃচ্ছাদির বিরোধী ছিলেন। দেবঘত্ত 
এবং আরও কয়েকজন শিশ্ত বুদ্ধদেবকে সঙ্ঞের 
নিয়মাবলী আরও কঠোর করতে বললে তিনি 
তা করেননি । -শারীরিক কচ্ছ-দি ও আত্মনিগ্রহ 
অপেক্ষা হদয়-মনের পবিত্রতা তার নিকট বেশ 
আদরণীয় ছিল; তাই তিনি কাশ্ঠপকে বলছেন, 
যত রকমের শারীরিক কচ্ছ.দিই করা যাক না 
কেন, সৎ কাধ, পবিত্র হর্ঘয় এবং শুভ চিস্তার 


সবার লঙ্ধ যে আনন্দ, তা না পেলে কাউকে 
প্রকৃত ভিক্ষু বলা যায় না। যার প্রেমপূর্ণ হৃদয়, 


থেকে ক্রোধ বা অগ্তুভ স্বল্প চলে যায় এৰং 
কামভাব বিদুরিত 


পিপিপি পাপা কাস 


৬. 73000109 : [775 110, 7719 100০01111৩) 1715 0:061--1)1, 


(1927 ), 70. 364-65 


উদ্বোধন 


হয়, সেই “ভিক্ষা নামের, 


[৮৪তম বর্ধ--ঃর্থ সংখ্যা 


অধিকারী । [ দীঘ-নিকার ৮ম ]+ অবশ দারিজ্র্য- 
ব্রত সঙ্ঞে সব সমর্ই আলোকবতিকার স্তায় ছিল 
উচ্চন্থানে। ভিক্ষুর ভূমি, দাস-দাসী, গবাদি 
পশ্ রাখা নিষেধ ছিল ] তার সম্পত্তি সর্বপাকুল্যে 
আটটি -তিনটি চীবর, কটিবন্ধ, ভিঙ্ষাপাত্র, ক্ষুর, 
কচ ও একটি ছাকনি। অবশ্ত মঠ'বা বিহারগুলির 
কথা গ্বতন্ত্র; তাদের জমি ইত্যাদি স্থাবর সম্পদ্দি 
থেকে শ্রু ক'রে সবকিছু অস্থাবর সম্পর্তিই 
ছিল। বহু ঝেঠী ও রাজাদের আনুকূল্য 
মঠগুলির এশ্্ঘ ও জাকজমক মধ্যযুগের ইওরোপীয় 
চার্চ অপেক্ষা! কম কিছু ছিল না।৮ বৌদ্ধলজ্ঘ 
পুরাপুরি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হ'ত; 
নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতি মঠে অধ্যক্ষ ঠিক হতেন 
_ তিনি মঠের কার্যাবলী পরিচালনা করতেন, 
কিন্তু কোন বিশেষ সুযোগ-স্থবিধা তিনি ভোগ 
করতেন না) অবশ্ত মঠে ভিনি সবচেয়ে বেনী 
সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করতেন।* 

্র্টায় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুর 
কাছে আত্মপাপ শ্বীকার করার যে রীতি আছে, 
বৌদ্ধসজ্ঘে তার অনুরূপ একটি প্রথা প্রচলিত 
ছিল।১০ ডিঙ্ুদের পালনীয় নিয়মগুলির নাম 
ছিল প্রাতিমোক্ষ ; মাসে দুইবার মঠের নকল 
ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এগুলিকে পড়া হ'ত-_ প্রতিটি 
নিয়ম পড়ার পর.& নিয়ম পালনে অক্ষম ভিক্ষুকে 
সকলের সামনেই তা শ্বীকার ক'রে প্রায়শ্চিত 
করতে হ'ত। লঘুপাপে ভিঙ্কুর অগ্তপ্ড হানে 
্বীকারই ছিল প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু গুরুপাপেঃ 
( নরহত্যা, ব্যভিচারাদি ) দণ্ড ছিল সঙ্ঘ থেকে 


5 01061)921%, 
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১* বৌদ্ধধর্ম--সত্যেন্জনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃঃ ১৫২ 


বৈশাখ, ১৩৮৯ ] 


বহিষ্কার ।১১ অবশ্থ শ্েচ্ছায় সঙ্ঘ থেকে ভিক্ষু 
যেকোন সময়েই তার পূর্বজীবনে ফিরে যেতে 
পারত। 

ভজন-পুজন-স্তি-প্রার্থনা ইত্যাদির পরিবর্তে 
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অভ্যাস করতে হ'ত ভাবনা, ধ্যান 
ও সমাধি। ভাবনা! পাচ রক্মের--মৈতআ্ী, 
করুণা, মুদ্িত, অণ্তভ ও উপেক্ষা। এর মধ্যে 
মৈত্রী, করুণা, মুঙ্গিত ও উপেক্ষা পতঞ্জলির 
যোগশৃত্রে১২ যা চিত্তের প্রসাদের কারণ এবং সে- 
হিসাবে সমাধির পরোক্ষ কারণ হিসাবে বণিত 
হয়েছে। সকল জীবের মঙ্জল হোক, কল্যাণ 
হোক-_একপ শুভ চিন্তা হ'ল মৈত্রী; দুঃখ-কষ্ট- 
রোগ-মন্ত্রণায় যার! নিপীড়ত তাদের প্রতি সমব্যধী 
হওয়া ও এই জালা-বন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপার 
প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে চিন্তা হ'ল করণ!) সখা ব্যক্তির 
মুখে আমারও সুখ ও আনন্দ এই ভাবন হ'ল 
মুদিত; শরীরের নশ্বরত্ব, ক্ষণত্তজুরত্ব ও এর 
অসারতা চিন্তা হ'ল অন্তডভ। উপেক্ষার মুলে 
আছে রাগ-ছেষ জয়, তাই এই ভাবনায় সাধককে 
সমত্বের সাধনা করতে হয়-_স্থন্দরের প্রতি গ্রীতি 
ধা অস্থম্দরের প্রতি ঘ্বা নেই, সথখদায়ক জিনিসে 
আসক্তি বা ছুঃখদায়ক জিনিসে বিরক্তি নেই-- 
এক-কথায় এই সাধন! হ'ল সর্ব অবস্থায় মনের 
সাম্যভাব বজায় রাখার সাধনা । দিনে অন্ততঃ 
দুবার একাস্তে বসে উপরে বধিত পঞ্চভাবন! 
ভিক্ষুদের অভ্যাস করতে হবে । বৌদ্ধমতে ধ্যানের 
স্থান অতি উচ্চে ; এই ধ্যানের দ্বারাই মানৰ- 
জীবনের যে চরম ঈঞ্সিত বদ্ধ তাই লাভ করা 
যার। বুদ্ধদেব ব্দিত ধ্যানের অবস্থাভেদে চারটি 
সোপান আছে-ধ্যানেরই অতি উচ্চ অবস্থায় 
আছে সমাধি১*স্-বৃত্তিরহিত মন সম্যক্রূপে 





১১ এ, পৃঃ ১৫২-৫৪ 
১২ সমাধি-পা্দ, ৩৩ নং হত 


বৌদ্ধলজ্ঘ 


১৬৭ 


ধ্োয় বিষয়ের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে; বিশ্ব 
ধ্যানের চুড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে সেই অবস্থায় 
যেখানে ভাবজ্ঞান নেই, অভাবজ্ঞানও নেই ; শাস্ত- 
রস সলিলে নিমঞ্জ সাধকের সেই অবস্থা লক্ষ্য 
ক'রে যুগ্াচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, 
'অবাঞ্ডমনসোগোচরম্,। বোঝে প্রাণ বোঝে 
যার” । | * 

প্রথমাবস্থায় বৌদ্ধসজ্ঘু কেবলমাত্র ভিক্ষুদেরই 
সঙ্ঘ ছিল; কিন্তু বৃদ্ধদেবের জীরিতকালেই 
ভিক্ষুণীদের সঙ্যে প্রবেশ স্বীরুত 'হয়। প্রথমে 
গৌতমী মহাপ্রজাপতি ও পরে প্রিয় শিষু 
আনন্দের বু আবেদন-নিবেদনে বুদ্ধদেব সঙ্জে 
স্রীলোকের স্থান দিতে রাজী হন; কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ভিক্ষৃণীদের প্রবেশের 
জন্য সঙ্ঘের স্থায়িত্বকাল অর্ধেক হয়ে যাবে। 
ভিক্ষুদের তুলনায় ভিঙ্ষুণীদের জীবনযাত্রার নিয়মে 
কড়াকড়ি ছিল বেশী। বৌদ্ধ সন্গ্যাপিনীদের 
সংখ্যা নগণ্য হলেও এদের অনেকেই তপন্তা 
ও পুপ্যবলে অই পর্দে আর্ঢা হন) 
ক্ষেমা, বিশাখা, উৎপলবর্ণা, সোম! ইত্যাদি 
বু উচ্চমার্গের সাধিকার নাম ও উপাখ্যান স্ুত্র- 
পিটকের অন্তর্গত থেরীগাথায় পাওয়া যায়। 

বু উতবান-পতনের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধসজ্ঘের 
জমাট ধর্মভাব ও প্রসার কিঞ্দিধিক সহম্র বৎসর 
কাল অব্যাহত গতিতে চলেছিল। করুণাবতার 
বুদ্ধ যে-বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি এই সজ্ঘে সঞ্চার 
করেছিলেন, তা-পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক 
প্রান্তের মানুষকে দিয়েছিল ধর্মের প্রেরণা, সদ্‌- 
জীবনযাপনের প্রেরণা, লোককল্যাপের প্রেরণা, 
আর এই ছুনিবার প্রেমাকর্ষণে পৃথিবীর এক 
বিশাল জনসমঠি এই ধর্ম গ্রহণ ক'রে মানবজীবনের 


১৩ বৌদ্ধধর্ম-_সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৩৪-৩৭ 


১৬৮ 


চরম উদ্দেশ সাধনে হয়েছিল ব্রতী! কিন্ত 
ভাবতে অবাক লাগে যে, মানবেতিহালের এই 
অত্যাশ্র্ঘ পুরুষ অন্যান্ত ধর্মপ্রচারকদের স্থার 
অবতারেক্ উপর বাঁ ভগবানের উপর বা কোন 
অলৌকিক শক্কির উপর কখনও নির্ভর করতে 
বলেননি, তাঁর প্রথম ও শেষ বাণী হচ্ছে-- 
“জাত্মদীপো ভব, আত্মশরণে। ভব।” এমন কি 
মহ্ানির্বাণের পূর্বে আনন্দ যখন এই মহামানবের 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--৪র্ঘ সংখ্য। 


নিকট সঙ্ঘ সম্পর্কে তথাগতের শেষ নির্দেশ কি, 
জানতে চাইলেন, উদদারহাদয় প্রেমিক ব'লে উঠলেন, 
*তথাগত মনে করেন ন1 যে সঙ্ঘকে পরিচালিত 
করার দারিত্ব তার, বা সজ্ঘ তার উপরেই নিপু 
করবে। তাহলে তথাগত- কেন নির্দেশ রেখে 
বাবেন সঙ্ঘ পরিচালনার ব্যাপারে ?***তৃমূহেহি 
কিচ্চং আতপপংমুক্তির চেষ্টা তোমাকেই 
করতে হবে, বুদ্ধ প্রচারক মাত্র ।”: 


১৪ ধন্মপদ, ( হরফ প্রকাশনী ), পৃঃ ৮৫ ও পৃঃ ৮৭ 


আশ জাগে 
প্রীমতী হিম।নী রা 


শুনেছি, ডাকিলে পরে 
তুমি সাড়া! দাও তারে; 
তবে কেন মোর প্রতি হেন অবিচার । 
তোমার অমৃত নাম 
জপ করি অবিরাম 
বাঙ্ছ। পূর্ণ এ জগতে হয় সবাক 
মনের নিভৃত কোণে, 
পুজি তোমা সঙ্গোপনে, 
জাগে আশা, দেখা যদি পাই। 
দিনে দিনে বর্ষ ক্ষয়, 
সকলি বিফলে যায়, 
নাহি জানি কোন্‌ পথে যাই। 
অন্তরের সিংহাসনে 
তোমারে প্রতিষ্ঠা করি, 
সার্থক করিব মম এ জীবন মন। 
তোমারই করুণা মোরে, 
নিয়ে বাবে সেই পুরে, 
যথায় হেরিব ছুটি রাতুল চরণ। 


আতি 
( গান ) 
শগুরুধাস মুখোপাধ]ায় 


অন্ধকারে বসিয়ে রেখে 
কোথায় গেলি ও-মা ঝালী। 
আধারেতে লাগছে মা ভয়, 
বসে আছি অনেক সময়, 
একা একা বসে আমি 
ডাকছি শুধু মামা বলি ॥ 
আমি যে তোর অবোধ ছেলে, 
তাই ব'লে কি দিবি ফেলে, 
এতই কি তোর অবহেলা 
বুঝি না তোর লীলা খেলা । 
তুই ছাড়া আর কে বাঁচাবে, 
কে নেবে মা কোলে তুলি? 


বিবর্তনবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দ 


ডক্টর শশান্কভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


উপন্ষিদের যুগে স্থির কারণ সম্বন্ধে যেমন 
প্রশ্ন ছিল-__“কিং কারণং ব্রদ্ধ কৃতঃ ম্ম জাতা৷ জীবাম 
কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।* ( শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ-, 
_ব্রিক্ষ কি জগৎকারণ? আমরা কোথা 
হ'তে উৎপন্ন হয়েছি, কার ছার জীবিত আছি 
এবং অবশেষে কোথায় অবস্থান করি? বর্তমান 
বিজ্ঞানের যুগেও প্রশ্ন _জীবজগতের উত্স কোথায় ? 

উপশ্ষদের খারা জাগতিক নিরীক্ষায় অনেক 
মতভেদ লক্ষ ক'রে ধ্যানযোগের পদ্ধতি অবলম্বনে 
জানলে ন-_ 

“দেবাতুশক্তিং শ্বগুণৈশিগুঢাম্” (এ, ১৩) 
_প্রকাশন্বদপ পরমাত্মার জগত্কারণত্েগ সহ1য়ক, 
্বীয়।এগুণাখ্বকা শক্তি । 

কপ্ত বিজ্ঞাপ প্রথম পদ্ধতি এখপও ছাড়েশি। 
ণৈজ্ঞাঁনশক তার মতামত সর্বদাই নু তথ্যে 
প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেষ্টা করে। মতপার্থক্য 
থাকতে পারে, কিন্তু তথে; তুল থাকলে তা৷ 
এহণধোগ্য হবে না। 

্বামীজীর জন্মের কিছু পূর্বে জীবজগতের 
উৎস সম্বন্ধে এই-রকম একটি যুগান্তকারী বৈজ্ঞাণিক 
মতবাদ_যা 'বিব্তনবাদ? নামে খ্যাত, যার সঙ্গে 
মশীষী ডারুইনের নাম জড়িত--পাশ্চাত্য চিত্তা- 
ধারায় আলোড়ন এশেছিল। এই [চস্তাতরপের 
আঘাত স্বামীজীর মনেও পড়বে, তা আর বিচিত্র 
কি? আমার মনে হয়, এর প্রথম উল্লেখ চিকাগে। 
ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর দ্বিতীয় বঙ্ঠতায় কুপমণ্ঁকের 
মাখ্যানে ১ পরে জ্ঞানযোগ-সংক্রাস্ত বু বস্তায়, 
কর্মজীবনে বেদান্ত বক্তৃতামালায়, 'রাজযোগে” 
পত্রাবলীতে,, 'শ্বামী-শিষ্ু-সংবাধে  ম্বামীজী 
পিবর্তনবার্দের অনেক সমালোচনা করেছেন । 
সেগুলি উপস্থাপিত করবার পূর্বে এ বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারাগুলি একটু অনুধাবন ক'রব। 


১১) 


বিবর্তনবাদ ঃ ভারুইনের চিন্তা 

চালস্‌ বাট ডারুইন (0781159 1২০১৩1 
1১০১--1882) এই বিবর্তনবাধের 
মূল স্তপ্ত। যুখা বয়সেই তিনি আবিষাপের নেশায় 
এক তথ্যসংগ্রহকারী নৌ-অভিযানে যোগ দিয়ে 
৫ বৎসপ্রে সারা পৃথিবী থুরে বহু উত্ভিদ্‌, জন্ত, 
জীবাশ্ম প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। পরবর্তী ২ 
বৎসরে সেগুলিকে পুজগীহ্ুপুক্ষভাবে পরীক্ষা 
নিরীক্ষা কত কতকগুলি তরে উপপীত হন। 
ঠিক সেই সময়েই তিনি জানলেন যে, আযালফ্রেত 
রাসেল ওয়ালেস্‌ (41764 13458011 ১/0118০ 
1823--1913) নামে আব এক বৈঞ্ঞানিক 
মালয় দ্বীপপুদ্ণ (01215 259001019৮৩) 
কতকগুলি উদ্তদ্‌ ও জীবজন্তর উপর গবেষণা 
চালিয্সে একই ধরনের মত পোষণ করেন। 
সেম্জন্য তা! যুগ্গাবে ১৮৫৮ শ্রীষ্টার্ধে একখাশি 
গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। ডাক্ইন পপ্সে 
১৮৫৭ খ্রীষ্টান্বে 401) (19 01111) 9151৩০195 


1)91/11)) 


এবং 
১৮৭১ খ্রীঙাবে “7076 ৫5১০17 91101017” নামক 
বিশ্ববিশ্রুত পুস্তক-ছুটি প্রণয়ন করেন । 

ডারুইণ তার বিরাট সংগ্রহশালা থেকে য়ে 
তথারাজি উদঘাটন করলেন, তাতে পাওয়া খায় 
খে, বিভিন্ন যুগের জীবাশ্ম ও তৃপৃষ্টের বহুস্থান 
ও বন্প্রকার শাবহাধ্য়া অঞ্চল থেকে পাওয়া গৃহে 
বা প্রাকৃতিক পরিবেশে পালিত জীবজন্তু ও 
উত্ভিদের মধ্যে নানাপ্রকার বৈষম্য বতমাশ-_-কোন 
ছুটি জীব এক নয়। এই বৈষম্যের মধ্যেও 
তার নজগে পড়ে কিছুট। সারৃশ্ত -এদেএ শারীরিক 
গঠনে ও অজজপ্রত্যঙ্গের অস্থি, এক্তনমুনা 
প্রভৃতিতে। এলি বিশ্লেষণের পর শ্রেণীবিভাগ 
ক'রে সাজান হ'লে ডারুইন এপরের পরস্পরের 
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মধ্যে সম্বন্ধ ও ক্রমান্থয়ে পরিব্তন লক্ষ্য করেন। 
এমন কি গর্ভের ভেতর ভ্রণ থেকে শিশু যে 
পরিবর্তনের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়, তাতেও তিনি 
ভিন্ন ভিন্ন স্তরের জীনের সহিত সাদৃশ্ঠ পান। 

এই তথ্যগুলির উপর ভিত্তি ক'রে ডারুইনের 
ধারণা হ'ল- বর্তমান জগতের উত্ডিদ্‌ ও জীবজস্ত 
বা আমরা দেখি, তা একদিনে স্থ্ই হয়নি ; বন্ুযুগ 
পূর্বে সথষ্ট কোন একপ্রকার মৌল জৈব উপাদানেই 
প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল, ক্রমান্বয়ে তারই 
বংশবৃদ্ধির চেষ্টা ও বংশগত গুণসঞ্ধালনের দ্বার 
বৈষম্য হ্যুত্টি এবং তার মাধ্যমেই সর্বজ্তরে 
ক্রমোন্নতির ফলে উত্ভিদ ও জীবন্ঞরগৎ বর্তমান 
আকারে পৌছেছে । কিভাবে প্রাণসঞ্চার 
হয়েছিল-_-এ-বিষয় অবশ) তিনি কোন সিদ্ধান্তে 
আসেননি । সেজন্য তা? পুত্তকের পামত 07181] 
01 1110 না য়ে 10110110101 ১17০1০১, 
দিলেন। ূ | 

কিভাবে সম্ভব হ'প, তা ধলতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন-_ ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধির ফলে পধাঞ্চ 
থাদ্যের ও স্থানের অভাবে, একই বা বিভিন্ন 
শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে এবং হিখযুগ থেকে 
আরম্ভ ক'রে আজ পর্বস্ত বহুপ্রকার পারিপাশ্থিক 
অবস্থার সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম চলে। শুধু ক্ষুধার 
জন্য নয়, যৌনমিলনের সঙ্গীনির্বাচনেও এই 
সংগ্রাম । আবার বৈষম্যের দরুনই অন্গ-প্রত্যন্গের 
বিশেষ ব্যবহার-জ্নিত স্থবিধা পেরে, কতকগুলি 
উদ্ভিদ ও প্রাণী জীনযুদ্ধে জয়ী হয়ে বংশবৃদ্ধি 
করে, আর অযোগা প্রাণীগুল পরাজিত হরে 
কালে ধ্বংস হয়। এই পদ্ধতিকেই তিনি আখ্য। 
দেন-যোগ্যতমের উদ্ধতণ (98151541০01 017৩ 
16695) বা উন্নততপ শ্রেণীতে রূপান্তর । আর 
উপায়ের নাম দিলেন প্রাাতক শিরবাচন 910] 
$616011017) ছাএ] ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ । 

সেই মৌল জৈব উপাধান (100011850 ০: 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্--৪র্ঘ লখ্যা 


01069018511) )-ই ক্রমান্থয়ে উন্নততর জীবে 
পরিণত হ'তে হ'তে মানবাকারে রূপান্তরিত 
হয়েছে। বর্তমান মানবের ঠিক পূর্বস্তণেই 
হ'ল আদিমানব (৩ লক্ষ ব্সর ), তাবু পুবেই 
বনমানুষ জাতীয় প্রাণী। 
ডারুইনের পূর্ব ও উত্তরমূরীদের চিন্তা 

ভাকুইনের এই মতবাদের মূল্যায়নের স্থবিধার্থে 
তার পূর্ব ও উত্তরন্থুরীদের কথাও কিছু আলোচনা 
করছি। ভারুইন স্যার পি. লিয়েল (910. 
[901], 1797--1875 )-এর জীবাশ ও জীবন- 
সংগ্রাম এবং ম্যালথান্‌ (149111705)-এর জনসংখ্য- 
সম্বন্ধীয় মত যেমন গ্রহণ করেছিলেন, তেমনই 
গ্রহণ করেছিলেন আঁ ব্যাপটস্ট লামা 
(3001) 1371701501-001078101, 1744--1829 )- 
এর মত-যাতে দেখানো হয়েছিল যে, ডা? এ 
জীবজগতে সঙগ-প্রত/ঙগের ব্যবহারজনিত গুণে? 
আয়ত্তীকরণ ও বংশাহুক্রমিক সঞ্চালন সম্ভব । 

১৮৬১ গ্রষ্টাবে লুই পাগুর (1,915 1১71৩01, | 
1822--95) দেখালেন- প্রঞ্নন-ক্রিয়া ছাড়া 
অন্য কোন পায়ে প্রাণের সংক্রমণ সম্ভব নয়। 
এতে ডারুইনের কিছু চিন্তা সমধিত হ'ল। 

তবে লামাক (12002101)-এর কাছে ধার- 
কর] মতটি ত্দানীস্তন বিজ্ঞানজগৎ গ্রহণ করতে 
পারেনি । সেজন্য ক্রমোন্নতিবাদ সম্বন্ধে ডারুইনের 
নির্দেশিত মতে সন্দেহ উপস্থিত হ'ল। একে 
ডারুইন সমশ্রেণীর প্রাণীর মধ্য অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে 
যে অত্যধিক বৈষম্যগুলিকে লক্ষ্য করেও, প্রশ্িধ 
মনে ক'রে মূল চিন্তাধারা থেকে বাদ ধিয়েছিলেশ 
- সেগুলির উপর অধিকতর মনঃসংযোগ ও আও 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে গ্রেগর ফোহান মেগ্ডেল 
(01901 001077) 1567061, 1822-84) 
১৮৬১ থ্রীষ্টাবধে বললেন, বংশগতভাবে গুণলর্ধালণ 
করে এক জোড়া জিন (0০9০), যার একটি 
বাপের ও অপরটি মায়ের দেওয়া । এক শ্রেণী: 


বৈশাখ, ১৩৮৯] 


প্রাণীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি জিন শৃঙ্ঘলের 
আকারে থাকে, তাকে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম 
বলে) 
এইগুলিই গুণের রক্ষক ওবাহক। হঠাৎ যথা 
তেজক্কিয় রশ্মিপাতে এই নির্দিষ্ট সংখ্যার পরিবর্তন 
(1100002 ) হয়শ্পঙ্গে সঙ্গে গুণের পরিবর্তন 
ঘটে। কিন্তু কেবল যখন ১৯৯১ গ্রীষ্টাবে হিউগো 
ডি ব্রি (17080 70০ ৬1169 ) শতুনভাবে এ 
তত্ব প্রকাশ করেন, তখনই মেগ্ডেল (14০106] )- 
এর মত বৈজ্ঞানিক সমানে স্থান লাভ ক'রল। 
এইরূপ পরিবর্তন-জনিত নতুন প্রাণীর সংখ্যা 
কমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে নতুন শ্রেণী হৃষ্ট হয়, ফলে 
ডারুইনের প্রদশিত বৈষম্য-সংগ্রাম-ক্রমোক্নতির 
ধারা চলতে থাকে। 

এখনও ভারুইনের মতবাদ দোষ ক্রটবজিত হয়ে 
পরিবতিতাকারে সমখিত হচ্ছে। এর পেছনে 
টমাস হেনরি হাক্সলি (1107795 [তা 
1188105, 1825--95) ও আগস্ট ভাইসম্যান 
(4১585 ৬1657012111)-এর অবদান চির ম্মরণীয়। 
ব্মানে এটি 49911011600 06019 ০ 
2$0191101 নামে পরিচিত, যার সঙ্গে হথাল্ডেন 
(1191091)0), ফোর্ড (77014)১ ফিশার (191701), 
মূলার (10115) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের নাম 
ঈড়িত। 


(7017091050905 00101009016 ) 


এইভাবে মনীষী ডারুইন একটি মূল চিস্তাধারার 
প্রবতক হিসাবে ম্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ও 
এই ধারায় বৈজ্ঞানিক গবেষণাও চলছে । 
বিবতনবাদ সন্ন্ধে স্বামী 
বিবেকানন্দের মত 
জগংস্তি আর স্যধির বৈচিত্র্য বুঝাতে 
ভারুইনের বিবর্তনবাদকে শ্বামীজী একেবারে 


* সর্বক্ষেত্রে এইবপ 
পৃষ্ঠার হুচক। 


বিবর্তনবাদ ও ম্বামী বিবেকানন্দ 


১৭১ 


অন্থীকান করেননি; বরং বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক 
ও যুক্তিবাদী এই প্রচেষ্টান্ে স্বাগত জানিয়েছেন। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এর ক্রটিগলির দিকে অঙ্গুলি সন্কেত 
করেছেন। তার মধ্যে প্রধানতঃ ক্রমবিকাশের 
সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচনের কোন ব্যবস্থা ন থকা, একের 
ধ্বংসে অপরের উন্নত, মুল চিন্তার শুধু শরীরগত 
গুণের কথাই স্থাশ পেয়েছে--মনোগত গুণ বা 
স্কারের কথ নয়। মন্তুষ্যর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ 
সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। বৈজ্ঞানিক 
তথ্যাদি হ্বীকার ক'রে, অদ্বৈতবেদাস্ত মতে 
বিবর্তনবাদকে কিভাবে ক্রটিহীন ক'রে বুঝাতে 
পারা যায়, ত্বামীজী তা দেখিয়েছেন । 

অভিনন্দন : ববর্তনবাদকে ন্বাগত জানাতে 
ব্বামীজী জোর দিয়ে বলেছেন, "ইহা অতি সত্য, 
সম্পূর্ণরূপে সত্য) আমরা আমার্দের জীবনে 
ইহ] দেখিতেছি ; বিচারশক্তিসম্পন্ন কোন মানুষই 
সম্ভবতঃ এই “ক্রমবিকাশ”বাদীদের সহিত বিবাদ 
কাঁরবেন না৷ কিস্ত''-জানতে হইবে""' প্রত্যেক 
ক্রমবিকাশের পুবেই একটি ক্রমসস্কোচ-প্রক্রিয়া 
বর্তমান।* (২1১১৪ )1% 

অন্ত স্থানে এই সত্যটিকে নিষ্কাশন ক'রে 
দ্বামীজী বলেছেন, “মানুষ যতই জ্ঞান লাভ 
করিতেছে, ততই তাহার এই ধারণা বাড়িতেছে 
যে, কাধ কারণের ববপান্তর মাত্র। আধুনিক 
বিজ্ঞানের সমুদয় আবিষ্ষিমা এই দিকেই ইঙ্গিত 
কঠিতেছে, আর আধু্পক সর্ববাধিসম্মত ক্রম- 
বিকাশবাধের তাৎপর্যই এই যে, কার্য কারণের 
রূপান্তর-মাত্র । এহ কারণও আবার এক পুরাতন 
কারণের কাধ” (২২৬২)। 

বিবর্তনবাদের মুলতব্টি খুঁজতে গিয়ে তিশি 
আরও বললেন, "বিজ্ঞান বলিতে বোঝায় যে, বস্তর 
ব্যাখ্যা তাহা প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে ; বিশ্বের 


সংখ্যা শ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও বচনার ( ১ম সং ) খণ্ড ও 


১৭২ 


ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্য বাহিরের কোন ব্যক্তি বা 
অন্তিত্কে টানিয়া আনার প্রয়োজন হয় না।” 
যেমন, *শৃন্যে উৎক্ষিঙ্ঠ পাথরকে একজন দৈত্য 
টাঁণিয়া নামায়, এই ব্যাথ)াটি পাঁধব্-বস্তটির ভিতর 
হইতে আসিত না, আসিত বাহির হইতে। 
মাধ্যাকধণের জন্য পাখবটি পড়িয়া যায়, এই 
ব্যাখ্যাটি কিন্ত পাথরের শ্বভাবগত গুণবিশেষ ; এই 
ব্যাখ্যাটি বস্ত্র অভ্যন্তর ইইতে আপিতেছে ।” 
(৩/১৩৬)। 

“এই ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি ধারণ। 
হইপ আধুনিক বিবর্ত*বাঁধ ; ঢুইটি ধারণাই একই 
মূলতন্বের অভিব্যক্তি ' সমগ্র বিবর্তনবাধের সবল 
অর্থ-বগুর ্বভাব পুশঃপ্রকা।শত হয়; কারণের 
অবস্থান্জপর ছাড়া কা আর কিছুই নষ) কার্দের 
সম্তাবনা কাণণের মধ্যেই নিহিভ থাকে; সমগ্র 
বিশ্বই তাহার মুল সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র, শূন্য 
হইতে স্যটু নয়।"'কারণ খুজতে আমাদের 
বিশ্বের বাহিরে হাতড়াইবার প্রয়োজন পাই।” 
(৩।১৩৭ )। 

বিশেষ ধর্মবিশ্বাস ক্ষু্ হলেও বিজ্ঞানের 
যুক্তিবাধের ন্বপক্ষেই যেন শ্বামীজজী মনোভাব ব্যক্ত 
ক'রে বলেছেন, “যে-সব ধর্ম বিশ্বাতিরিক্ত একজন 
ঈশ্বরকে আকড়াইয়া ছিল,*'.( তাহাদের ) এই 
ধারণ এখন আর ঈলাড়াইতে পারিতেছে ন' 
যেন." সে ধারণাকে ত্পাতিত করা হইতেছে) 
ধর্মকে ভূমিসাৎ করা হইতেছে বলিযাই আমি ইহ! 
বলিতোঁই।” “ঈশ্বর ৫ খিনিটে বিশ্ব স্ি করিয়া 
ঘুমাইতে গেলেন এবং সেই সময় হইতে ঘুমাইয়াই 
আছেন।” “শুদ্ধ হইতে স্থষ্টি'-_আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকদের নিকট ইহা উপহাসের বিষম্ম।” 
( ৩।১৩৭ )। 

আপত্তি (১): এক শ্রেণী জীবের ধ্বংসের 
উপর অপর শ্রেণীব জীবের ক্রমোন্নতির চিন্তার 
বিরুদ্ধে স্বামীজী। বলেছিলেন, "হাজ্জার জীবনকে 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


ংস ক'রে যদ্দি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয়--যা 
পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে--তা হ'লে বলঙে 
হয়। এই 6০18601) (ক্রমবিকাশ ) দ্বার 
সংসারের বিশেষ কোন উল্নতিই হচ্ছে না। 
সাংসারিক উন্নতির কথা শ্বীকার ক'রে নিলেও 
স্মাধ্যাত্মিক বিকাশকল্লে ওট1 যে বিষম প্রতিবন্ধক, 
এ-কথা ম্বীকার করতেই হয়।** হাজার পাপীর 
প্রাণ সংহার ক'রে জগৎ থেকে পাপ দুর 
করবার চেষ্টা দ্বাদা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়।” 
(৯১১৯ )। 

«এরূপ শোনা যায়, দে|যাংশ ক্রমপরিহা: 
ক্রমবিকাশবাদের একটি বিশেষত্ব ; সংসার হইছে 
ক্রমাগত দৌষভাগ পরিত্যন্ত হইলে অবশেষে 
কেবল মর্দলই থাকিবে । ইহা শুনিতে অতি 
স্ুন্বর। এ সংসারে যাহাদের প্রাচুধ আছে, 
যাহাদের প্রত্যহ কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয 
না, যাহাদিগকে তথাকথিত ক্রমবিকাশের চান 
শিম্পেষিত হইতে হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত তাহাদের 
দাস্তিকতা বাড়াইতে পাবরে। সত্যই 
তাহাদের পক্ষে হিতকর ও শাঞ্তিপ্রদ। সাধারণ 
লোকেরা যন্ত্রণা ভোগ করুক তাহার্দের ক্ষতি 
কি? সাধারণ লোক মারা যাক-_সেজন্ু 
তাহাদের কি? বেশ কথা, কিন্তু এ-যু্তি 
আগাগোড়া ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ তাহারা বিন 
প্রমাণে শ্বীকার করিয়া লয় যে, জগতে অভিব্যক্ত 
মঞ্জল ও অমন্গলের পরিমাণ (সমষ্টিগতভাবে) নি 
আছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা অপেক্ষা (আরও) দোষাবহ 
একথা শ্বীকার করা ষে, মর্লের পরিমাণ 
ক্রমবর্ধমান, এবং অমঙ্গলের পরিমাণ কমতেছে। 
** "কিন্ত অমন্লের ভাগ যে ক্রমশঃ কমিতেছে, 
ইহ] কি প্রমাণ করা যায় 2”, (২1১১)। 

আপত্তি (২): ডারুইনের বিবর্তনবা 
শরীরগত গুণাবলীর বংশনুক্রমিতার উপরই 
প্রতিষ্িত। তথ্যসংগ্রহকালে তিনি মনোগত 


ইহা 


বৈশাখ, ১৩৮৯ ] 


গ্রপাবলীর কথা ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না| 
তাই শ্বামীজী বলেছেন "্বামি-শিম্ত-সংবাদে” ঃ 
"/5111710] 1017600]1 (নিয় প্রাণি জগৎ)-এ আমর] 
সত্য-সত্যই 308281৩ [91 65015061700) 8017৬152] 
01 0০ 01০5 ( জীবনসংগ্রাম। যোগ/তমের 
উদ্ধতন) প্রভৃতি নিয়ম স্পষ্ট দেখতে পাই। 
তাই ডারুইনের 1119079 (তত্ব) কতকট। 
সত্য বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু 1)0]721) 
10117500117 ( মন্ুয্য-জগৎ )-এ, যেখানে 1%010118- 
119 (জ্ঞান-বুদ্ধি )-র বিকাশ, সেধানে এ নিষমের 
উলটোই দেখা যায়। মনে কর্‌, ধাদের আমরা 
1০211) 8:০৪ 1160 (বাস্তবিক মহাপুরুষ ) বা 
116] (আধর্শ) ঝলে জানি, তাদের বাহ 
901016816 ( সংগ্রাম ) একেবারেই দেখতে পাওয়া 
যায় না। 41110191 101064917 ( মন্ুয্যেতর 
প্রাণিজ্ঞগৎ )-এ1756100 (ম্বাভাবিক জ্ঞান )এর 
প্রাবল্য। মানুষ কিন্তু যত উন্নত হয়, ততই 
তাতে 10107911 (বিচারবুদ্ধ )-র বিকাশ । 
এজন্য /১1111171 10110017 (প্রাণিজগৎ )-এর 
মতো! 10110181 1100112) 10115001 (জ্ঞান- 
বুদ্ধসম্পন্ন মনুয্যু্গৎ)-এ পরের ধ্বংস সাধন 
ক'রে 70:00655 (উন্নতি) হ'তে পারে না1। 
মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ ০%০1101. (পূর্ণ বিকাশ ) 
একমাত্র 5%011909 (ত্যাগ) দ্বার! সাধিত হয়। যে 
পরের জন্য যত 520111109 (ত্যাগ ) করতে পারে, 
মানুষের মধ্যে সে তত বড। আর নিষ়স্তরের 
প্রাণিঙ্জগতে যে যত ধ্বংস করতে পারে, সে তত 
বলবান্‌ জানোয়ার হয়। স্থৃতরাং 90251০ 
1106015 (জীবনসংগ্রাম-তত্ব ) এ উভয় বাজে 
৪0119 %201109019 (সমানভাবে উপযোগী ) 
হতে পারে না। মানুষের 5181৩ ( সংগ্রাম ) 
ইচ্ছে মনে। মনকে যে যত ০0110] ( আয়ত্ত ) 
করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের 
সপ্পূর্ণ রৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। 


বিবর্তনবাদ ও হ্বামী বিবেকানন্দ 


১৭৩ 


/51711191101780017 ( মানবেতর প্রাণিজগৎ )-এ 
স্থল দেহের সংরক্ষণে যে 5/05815 (সংগ্রাম) 
পরিলক্ষিত হয়, 110111017 1)1910 ০01 90156017009 
( মাণবজঠবন )-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের 
জন্য বা স্ব (গ৭)-বৃ্ডিসম্পন্ন হবার জন্য সেই 
50:1£11০ (সংগ্রাম) চলেছে । জীবন্ত বৃক্ষ ও 
পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার মতো মন্ুোতর 
প্রাণীতে ও মন্ুয্যঙ্জরগতে 91705819 (সংগ্রাম ) 
বিপরীত দেখা যায়|” 

আপত্তি (৩): বিবনবাদের প্রধান ক্রটি 
এই যে, এতে ক্রমান্বয়ে উন্নতির কথাই ধলা 
হযেছে, কিন্তু বিপরীত গতির কথা আলোচনা 
করাই হনি। কোন কোণ বৈজ্ঞানকও এ-প্রসর্দ 
তুলেছেন। ন্ব।মীন্মী বহুস্থানে যুক্ত সহকারে 
বিবর্তনবাদের এই অসম্পূর্ণতা দেখিয়ে প্রত্যেক 
ক্রমবিকাশের ঠিক পৃবে একটি ক্রমসঙ্কোচনের 
অস্তিত্বের কথা অবতারণা করেছেন । ম্বামীজীর 
উক্তর যে কঝটি উদ্ধীত পুরে দেওয়া হয়েছে 
তাতেও এ-কথার উল্লেখ আছে । এখন এবিষয়ে 
স্বামীজীন আরও কয়েকটি আলোচনা তুলে ধ'রব। 

দ্বমাজী বলেছেন, “আমরা যদ পশুগণের 
উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে যে বিচারে এ 
পিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইতে ইহাও পিদ্ধাস্ত 
হইতে পারে যে, পুশ্ুগণ মাঙ্গুষের অবনত 
অবস্থামাত্র । কুমবিকাশের প্রমাণ কেবল এই : 
নিযনতম হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সকল দেহই 
পরস্পর সদৃশ ; কিন্তু উহা হইতে তুমি কি করিয়া 
সিদ্ধান্ত করু যে, নিষ্নতম প্রাণী হইতে ক্রমশঃ 
উচ্চতর প্রাণী জন্সিয়াছে এবং উচ্চতম হইতে 


( ৯1১২১-২২ )। 


ক্রমশঃ নিষ্তর জন্মে নাই? দুর্দকেই যুক্তি 


সমান_-আপ্ যধি এই মতবাদে বাস্তবিক কিছু 
সত্য থাকে, তবে "মামার বিশ্বাস এই যে, একবার 
শিশ্ন হইতে উচ্চে, আবার উচ্চ হইতে নিয়ে 
যাইতেছে--ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্তন 


১৭৪ 


হইতেছে। ক্রমলক্কে।চবাদ ম্বীকার না করিলে 
ক্রমবিকাশবাদ কিভাবে সত্য হইতে পারে।**" 
মানুষের ক্রমাগত অনস্ত উন্নতি হইতে পারে না, 
তাহা বেশ বুঝা গেল ।” (২1২০১ )। 
“...আমরা ক্রমাগত সরলরেখায় উন্নতি 
করিয়া চলিতে. ছ, একথা আরম আদৌ বিশ্বাস 
কার ন1।--'সরলবেখায় কোন গতি হইতে 
পারে না। যধি তোমার সম্মুখ দিকে একটি 
প্রত্তর শিক্ষেপ কর, তবে এমন এক সময় আসবে, 
যখন উহা থুরিয়া বৃত্তাকারে তোমার নিকট ফিরিয় 
আপিবে। তোমরা ।ক গণতের সেই শ্বতঃসিদ্ধ 
পড় নাই যে, সরপরেধা অনস্তরূপে বধিত হইলে 
বৃত্তাকার ধারণ করে ? (২২০,)। "তাহাই 
যা হইল, তবে কোন আত্মারই অনন্তকালের জন্য 
অবনাতি হইতে পাবে না) (২1১৪১ )। 
্বামাশ। অন্য আগ এক জায়গায় বলেছেন, 
"বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষ 
আবার এ বাঁজের জরনক। বাঁজই সেই সুশ্মরূপ, 
যাহ? হইতে বৃহৎ বুক্ষটি আসয়াছে, আবার আর 
একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ এঁ বাজরূপে ক্রমসক্কুচিত 
হইয়াছে। সমুদয় বৃক্ষটিই এ বীজে বমান। 
শুপ্য হইতে কোন বৃক্ষ জন্তিতে পারে না)". 
বীজবিশেষ হইতে বুক্ষবিশেষই উৎপন্ন হয়, অন্ত 
বৃক্ষ হয় না। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, 
সেই বৃক্ষের কারণ এঁ বীজ-_কেবল এ বীজ- 
মাত্র ; আর সেই বাঁজে সমুদয় বৃক্ষটিই রহিয়াছে। 
সমৃদয় মানুষটাই একটি জীবাণুর ভিতরে, এ 
জীবাণুই আবার ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া 
মানবাকারে পরিণত হয়। সমুধয় ব্রদ্মাণ্ডই-_ 
(প্রকাশের পূর্বে অবশ্ঠই ক্রমসঞ্কুচিত বা অব্যক্ত 
অবস্থায় কারণে) সশ্ম ব্রন্মাপ্ডে ছিল ।” (২1১১৪)। 
“এখন বিভিম্নরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। আবার 
ক্রমসঞ্কৃচিত হইয়া অব্যক্তভাব ধারণ করিবে”, 
"এইভাবে তরঙ্গাকারে একবাপ উঠিতেছে আবার 
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পড়িতেছে।” “শুন্ত হইতে কিছুরই উৎপত্তি 
হয না।” (২1১১৫)। 

ক্রমসঙ্কোচ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামীজী 
আবার বলছেন, “কিসের ক্রমসক্কোচ? ইহাই 
প্রশ্ন ।'-€( আমরা দেখিয়াছি ) বীজ হইতে বৃক্ষের 
উদ্ভব, আবার বীজে উহার পরিণাম--স্ৃতরাং 
আরম্ভ ও পরিণাম একই। পৃথিবীর উৎপত্তি 
তাহার কারণ হইতে, আবার কারণেই উহার 
বিলয়। সকল বস্ত সম্বন্ধেই এই কথা _-আরি 
অন্ত উভরই সমান।**অস্ত জানিলে আদি 
জালিতে পারিব। সমুধয় “ক্রমবিকাশশল 
জীবপ্রবাহকে-যাহার একপ্রানস্তে জীবাণু, অপর 
প্রান্তে পূর্ণমাণব ( পূর্ণ চৈতন্য )--একটি জীবন 
বলিরা ধর। এই শ্রেণীর অস্তে আমর পূর্ণ 
মানবকে দেখিতেছি, স্বতরাং আদিতেও যে তিনি 
অবস্থিত, ইহা নিশ্চিত। অতএব এ জীবাণু 
অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্তের ক্রমসন্ক্ুচিত অবস্থা। 
তোমরা ইহা স্পষ্টরূপে ন। দেখিতে পারো, 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রমসঞ্কুচিত চৈতন্তই 
শিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এইকপে 
নিজেকে আভব্যক্ত কাঁরয়া চাঁলবে, যতদিন না 
উহ1 পূর্ণতম মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই 
তত্ব গণিতের দ্বার! নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যাইতে 
পারে। 
(“শক্তির নিত্যতা? নিয়ম ) যদি সত্য হয়*"*এই 
বিশ্বব্রক্মাণ্ডে একবিন্দু জড় বা এতটুকুও শক্তি 
বাড়াইতে বা কমাইতে পারা যায় না। যণি 
তাই হয়, তবে এই চৈতন্য যদি জীবাণুতে বর্তমান 
ন1 থাকে, তবে উহ] অকম্মাৎ উৎপন্ন হইতে 
পারে না।-'অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, 
যেন অন্য অন্য বিষয়ে দেখা যায়, ( তেখনশ এ 
ক্ষেত্রেও) যেখানে আস্ত সেইখানেই (চৈতন্তেই) 
শেব ; তবে কখন অব্যক্ত, কখন বা ব্যক্ত |." 
সেই পুর্ণমানব এই প্রাণপ্রবাহ শৃঙ্খলের এক প্রান্ত 
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আর তিনিই ক্রমসন্কৃচিত হইয়া শৃঙ্খলের অপর 
প্রান্তে জীবাণুরুপে প্রকাশিত ।” (২1১১৫-১৭ )। 

্যদি তাহারা (বিবর্তনবাধধীর1 ) ক্রমসঙ্কোচ 
প্রক্রিয়াটি শ্বীকার করেন, তবে তাহার! ধর্মের 


বিনাশক শা ইয়া সহায়কই হইবেন।” 
(২১১৫ )। 
সমাধান : বিজ্ঞান জড় তথ্যের ভিত্তিতে 


দাড়িয়ে প্রথর যুক্তির সাহায্যে যে-সব তত্বে 
উপনীত হচ্ছে, তাতে আকুষ্ট হয়ে মানুষ ক্রমেই 
জড়বাদী ও ধর্মবিমুখ হয়ে পডছে-_সেজন্য গ্বাম'জী 
খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। আবার এই বিজ্ঞানের 
্বীকৃতির ফলে বখন অযৌক্তিক ধর্মবিশ্বাসগুলি 
ধুলিসাৎ হচ্ছিল, তখন শ্বামীজী শ্বস্তিবোধ করে- 
ছিলেন। ধর্ম যে শুধু কতকগুলি অযৌক্তিক 
বঙ্বাসের ব]াপার নয়, তা যে স্থদৃঢ় যুক্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্ের সুত্রগুলি যে বিজ্ঞানের 
মূলতবগ্ুলি ও জাগতিক সকল ব্যাপারকে সহজে 
বোঝাতে সক্ষম__-তা দেখাতে অগ্থৈতবেদান্তের 
অবতারণা কবে বিবতনবাদের ব্যাথ্যা 
ধিয়েছিলেন। 

যদিও ম্বামীজীর এই চিন্তা পূর্বপৃষ্ঠা গুলিতে কিছ 
কিছু প্রকাশ পেয়েছে, বিষয়টিকে পরিষ্কার করবার 
জন্য তার বাণী আরও কিছু আলোচন। করব । 

্বামীজী বলেছেন, “(বিজ্ঞানের ) ছুইটি 
মূলতত্বকে তৃপ্ত করিতে পারে--এমন কোন ধর্ম 
থাকিতে পারে কি? আমার মনে হয়, পারে। 
আমরা দেখিয়াছি, প্রথমতঃ সামান্টীকরণের ষুল- 
তত্বগুলিকে তৃপ্ত করিতে হইবে ।**( দ্বিতীয়তঃ ) 
বিব্তনবাদের তত্বগুলিকে তৃপ্ত কারতে হইবে। 
আমাদিগকে এমন একটি চরম সামান্তীকরণে 
আসিতে হইবে, যাহা শুধু সামান্তীকরণগুলির 
মধ্যে সবচেত্ষে বেশী ব্যাপকই হইবে না, 
বিশ্বের সব কিছুর উদ্তবও তাহ! হইতে হওয়া 
চাই। উহাকে নিম়্তম কার্ধের সহিত সমপ্রকৃতির 


বিবর্তনবাধ ও স্থায়ী বিবেকান্ম 


১৭৫ 


হইতে হইবে? যাহা কারণ, যাহ] সর্বোচ্চ, যাহ! 
চরম--যাহা আদি কাংণ, তাহাকে পরম্পরাগত 
কতকগুলি অভিব্যক্তির ফলে সঞ্জাত দুরতম, 
নিয়্তম কাধের সহিতও অভেদ হইতে হইবে। 
( অগ্ৈত ) বেদাস্তের ব্রদ্মই এই শর্ত পূরণ করেন ; 
কারণ সামান্ীকরণ করিতে করিতে সর্বশ্ষে 
আমর] গিয়া! যেখান পৌছিতে পারি, এই বর্গ 
তাহাই। এই ব্রদ্ধ নিগুণ)_মন্তিত, জ্ঞান এ 
আনন্দের চর্ম অবস্থা ( সচ্চিধানন্ধন্বক্$প )1 
(৩1১৩৭-৩৮)1। “উহা সর্বব্যাপী চৈতন্য, 
(অসীম ), সর্বদাই পুর্ণভাবে বর্তমান” (২১৩১), 
অপরিণামী, অমর, একমেবাদ্িতীয়মূ। “সেই 
অনন্ত ব্রচ্ধ দেশ-কাল-নিশিত্তর আবরংণর ভিতর 
দিয়া পাশাপপে (ব/ছিকপে-সঙ্ক'চত অবস্থার ) 
প্রকাশ পাইতেছেন (ঝ1 প্রতিতাত ইইতেছেল)।” 
(১।৯৮)। “ব্যহি হইয়া আমরা আমাদের 
প্র$ত স্বরূপ হুলিয়া গিগছি--( আমাধের কাছে 
জগৎ [বভিন্নূপে প্রশীয়মান হইতেছে ),-আর 
এই পরিবর্তন সমষ্টিকে আমরা "ক্রমবিকাশ, নাম 
দিই, তাহারা আত্মার মানারধপ শক্তিবিকাশ 
মাত্র ।:( নব ব্যধির তিতপেই ) অনস্ত সত্তা, 
অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ রহিয়াছে" প্রকাশ 
করিতে হইবে মাত্র ।৮ (২২৭০-৭১)। এই- 
ভাবে সামান্ঠীকরণ গ্রহণ করা হইল। 

এই ব্যগ্ির প্রকাশ স্ধধে বলতে গিয়ে 
হ্বামীতী বলেছেন, “পাপ্ডতের। ক্রমবিকাশ কাহাকে 
বলেন 2 উহার ভিত ছুইটি ব্যাপার আাছে। 
(ব্যগ্রির) অস্তশিহিত ( অনন্ত) শক্তি নিজেকে 
প্রকাশ করিতে চে! করিতেছে, আগ বাহিরের 
অনেক ঘটনা উহাকে বাধা দিতেছে-_পারিপা্থিক 
অবস্থাগুলি উহাকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। 
স্থতবাং এই অবস্থাগুলির সহিত সংগ্রামের জন্য 
এ শক্তি নব নব রূপ ধারণ করিতেছে । একটি 
কুত্রতম ক'টাণু উন্নত হইবার চেষ্টায় আর একটি 


১৭৩৬ 


শরীর ধারণ করে এবং কতকগুলি বাধাকে জয় 
করিয় ভিন্ন ভিন্ন খরার ধারণের পর মন্গষ্যকূপে 
পরিণত হয়। এখন যর্দি এই তত্বটিকে উহার 
স্বাভাবিক চরম সিদ্ধান্তে লইয়া যাওয়] যায়, তবে 
অবশ্ত শ্বীকার করিতে হইবে যে, এখন সময় 
আসিবে, যথন থে শক্তি কীটাণুর ভিতরে ক্রীড়া 
করিতেছিল এবং 'শবশেষে মন্ুযুরূপে পরিণত 
হইয়াছে, তাহা সমস্ত নাধা অতিক্রম করিবে, 
বাহিরের ঘটনাপুঙ আর উহাকে কোন বাধা 
দিতে পারিবে ন।” (২1১০০ )1 ওট! আবার 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে । 

কি উপায়ে এটি শম্ভব হয়, তা বোঝাতে 
দ্বামীজী বলেছেন, “যখন জীবাজ্সা (অর্থাৎ ব)ছি) 
এ-কথা। বুঝিতে পারে? (তার মধ্যেই অপন্ত 
শক্তি নিহিত) তখনই সে এই জগৎ-কণ্পনা 
থেকে নিবৃন্ত হয়, এবং ক্রমশই বেশ] কারে পিদ্দের 
অন্করাত্মার (পূর্ণ-৮তন্থের ) উপর প্রতিষ্ঠিত 
হতে থাকে। এপই শাম করখবিকাশ 
যেমণ শারীর বিবন ক্রমশঃ কমে আদতে থাকে, 
তেমনি অপর দিকে মন উচ্চ থেকে উচ্চতর 
সোপানে উঠতে থাকে। 


এতে 


(৭1২৯৮) 


উদ্বোধন 
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এইরূপে বিকাশের সংগ্রাম ধ্বংসের পথে নয়, 
নিবৃত্তির বা ত্যাগের পথে তা দেখিয়ে হ্বামীন্জী আরও 
বললেন, “্ধ্মতত্বে এই ক্রমবিকাশকেই “ত্যাগ” বলা 
হয়েছে। সমাজ-গঠন, বিবাহ-প্রথার প্রবর্তন, 
সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সংকাধ, সংযম এবং 
নীতি-_এগুলি ত্যাগেরই বিভিন্ন রূপ।"» (৭২৯৮) 

যেমন অজ্ঞানাবরণে পূর্ণ চৈতন্তের জীবাণুতে 
ক্রমসঙ্কোচন আবার পরেই বিভিন্ন প্রাণপ্রবাহ- 
ক্রমে পূর্ণতার বিকাশ, তেমনই প্রাপপ্রবাহের 
প্রতি স্তরেও আবর্তন চিত হয়ে বৈষম্য বৃদি 
করে। এইভাবে বিবর্তনবাদ গৃহীত হ'ল। তাই 
দ্বামীজী বলেছেন, “অদৈতবাদই একমাত্র ধর্ম, 


যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের দিদ্ধান্তসমূহে 
সহিত, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই, 
শ্ুপু মেলে তাহা নয়, বরং এ-সকল সিদ্ধান্ত 
অপেক্ষাও উচ্চতর সিদ্ধান্ত স্থাপন করে, আর 
এইজন্তই ইহ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অস্থর 
এতথানি স্পর্শ করিয়াছে ।” (২১০১ )। 


এইভাবে স্বামীজী অদ্বৈতবেধান্তের সাহ!যে। 
বিবর্তনবাধ ও বিজ্ঞানের অন্তান্ত মুলত বগুলিকে 
হ্বীরুতি দিয়ে তাদের ত্রুটি সংশোধন ক'রে, ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠিত ক'রে সমন্বয় সাধন করলেন ।* 


*«. ১৮ই মে ১৯৮১, উদ্বোধন হাধাপয় ভবশের 'খারদানন্দ হলে" অনুষ্ঠিত রামকৃষ্-বিবেকানন্দ-মাহিত। 


সম্মেলনে পগিত প্রবন্ধ ।--সঃ 


*** এই মাসে পুনমুদ্রিত গ্রহ্থসমূহ 
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ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর 
স্বামী বুধানন্দ মূল্য : ১৫০ 
[ ৪র্থ সংস্করণ, ফান্তুন ?৮৮, পৃঃ ২৮ 


শ্রীশ্রীমায়ের কথা (২য় ভাগ) 


্রীগ্রচণ্তী মুল্য : ১০৫০ 
স্বামী জগদীশ্বরানন্দ 
কতৃক অনুদিত ও সম্পার্দিত 
 ১৫শ সংস্করণ, মাঘ +৮৮, পুঃ ৪০৬] 
স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রীইজ্দয়াল ভট্টাচার্য মূল : ২৩০ 
[ ১৩শ সংস্করণ, ফাল্গুন ?৮৮, পুঃ ৫৮] 


মুল্য : ১২০০ 


[ ৯ম সংস্করণ, ফাল্গুন +৮৮, পুঃ ৪০৮ ] 


প্রাপ্তিস্থান ॥ উদ্বোধন কার্ধালয়। 


১ উদ্বোধন লেন। 


কলিকাতা-৭০০**৩ 


সমালোচন। 


[719 
[91)9810191879, 


(০0900971560 0509196] ০ ৪71 
(173 0৬ চ061151) 
৬5101), [১10115164 &6/ 911 [২9102 
1019178, 121]1) 19120019১ 1*120185- 
600004 (019 1978), 700. ৯৬11141-322, 
90105101594 9৫11101)---1১1106 : 1২5. 500. 
বইটি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে এর ইতিহাস 
বলা দরকার । শ্রীরামকৃষ্ণের মরদেহ ত্যাগের 
এগার বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৭ থীষ্টাবে প্রীমহেন্তর- 
নাথ পু (মাষ্টার মশায় বা শ্রীম) তাঁর সবত্ব- 
রক্ষিত ভাফজেরি হ'তে বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে 
'গদপেল অব শ্রীরামরুষ্* নামে পর পর ছুটি 
পুন্তিকা (02100119) প্রকাশ করেন। এ 
ছুটি পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ অকুঠ প্রশংসা 
করেছিলেন, এ-কথা পাঠকবর্গের জানা আছে। 
্বামীজী খুব সম্ভব “ীশ্ররামকৃষ্ণকথামৃত+ দেখে 
গেছেন, কারণ “কথাম্বত, ১ম ভাগ বের হয় ১৯০২ 
এবং এ থ্রীষ্টাবেই ম্বামীজী দেহত্যাগ করেন । 
'কথামৃতে'র ২য়, ওয়, ধর্থ ও ৫ম ভাগ প্রকাশিত 
হয়ু যথাক্রমে ১৯০৫১ ১৯০৭১ ১৯১০ ও ১৯৩২ 
খীষ্টান্দে ৷ উল্লেখ কর যেতে পারে যে,“কথাম্বতে'র 
গোড়ায় যে শ্রীশ্রমায়ের আশর্ধাণী আছে, তাও 
১৮৯৭ গ্রীই্রাবে ভীম তাঁকে ভাক়্েরি হ'তে কিছু 
কিছু পড়ে শোনাবার পরে লেখা । বেশ বোঝ! 
যায় যে, মাষ্টার মশায় তার গুরুদেবের অমৃতবাণী- 
গুলি জগৎকে দান করবার পূর্বে দীর্ঘ এগার বৎসর 
ডায়েরির দিনলিপিগুলি নিয়ে মনন, অনুধ্যান 
এবং পরিমার্জন করেছিলেন । ইংরেজী ভাষায় 
ধখম প্রকাশ করবার কারণ বোধ হয়, দেশে ও 
বিদেশে অবাঙ্ডালীদের নিকট সেই সব বাঙ্ী পৌছে 
দেওয়া । হয়েছিলও তাই; ম্বামীজী দ্বিতীয় 
পুস্তিকাটি পড়ে লিখেছিলেন, পপ্রত্যেকেই পছচ্দ 
করিতেছেন--দেশে ও বিদেশে |” জুঃখের বিষয় 


পুস্তিকা-ছুটির কোনটিই এখন পাওয়! যায় না। 
বই-আকারে গসপেল অব শ্রীরামকণ বেরোয় 
মাদ্রাজের ব্রক্ষবাদিন্ঠ কাধালয় হ'তে ১৯৭ 
খীষটাব্ধে। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই বইতে 
আগের ছুটি পুত্তিকার সকল অংশই সন্গিবিষট 
হয়েছে। শ্রীম বইটির পুরাতন ধরনের ইংরেজী 
ভাষ! পরিমাজিত ক'রে দ্বিতীয় সংস্করণ মাদ্রাজের 
'বামরুষ। মঠ হ'তে ১৯১১ খ্রীষ্টাবে প্রকাশ 
করেন। ১৯*২ খ্রীষ্টাব্দে “কথামত” প্রকাশিত 
হলেও অবাঙ্ডালী পাঠকদের কাছে ইংরেজী বইটি 
অতি প্রিয় হওয়ায় ১৯৪২-এর আগে পর্যন্ত এর 
অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৪২ 
্ীষ্টান্বে ম্বামী নিথিলানন্্ব কর্তৃক পাচখগ্ 
“কথামুতের ইংরেজী তরজমা 40056] ০1911 
[২217210151)19) প্রকাশিত হ'লে শ্রীম-লিখিত 
গিনপেলটি'র ছাপানে! অপ্রয়োজনীয় বোধে বন্ধ 
করা হয়। কিন্তু বইটি শ্বয়ং শ্রাম-দ্বার] লিখিত 
হওয়ায় এবং এর সাহিত্যিক মূল্যবোধে বহজন 
এটিকে পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করায় মাদ্রাজ ম£ 
দীর্ঘ ৩৬ বৎসর পরে বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশ 
করেছেন। বইটি ছুটি সংস্করণে প্রকাশিত 
হয়েছে.ঃ একটি ২৫১৯ অন্যটি ৫২। মনে হয়, স্বামী 
নিখিলানন্দ-লিখিত গসপেল অব শ্রীরামরুষ্” হতে 
পৃথক করার জন্য এবং এতে সমগ্র 'কথামৃত' 
সঙ্গিবিষ্ট না থাকায় নতুন সংস্করণের নামকরণে 
সংক্ষিণ্ত (00110917500) কথাটি যোগ করা 
হয়েছে। 

স্বামী তপন্যানন্দ-লিখিত পরিচিতি এবং ২৫ 
পৃষ্ঠা ভূমিকা ছাড়া সমগ্র বইটি ১৪টি অধ্যায়ে 
বিভক্ত ; এবং প্রতিটি অধ্যায়ে কয়েকটি 
পরিচ্ছেদ আছে। (“কথামৃতে”র প্রতিটি তা 
থণ্ডে এবং প্রতিটি খণ্ড পরিচ্ছেদে বিভক্ত )। 
পরিচ্ছেদগুলি 'কথামুতে'র কোন না কোন 


১ ৭৮ 


ভাগের খণ্ডের সঙ্জে মেলে, কিস্ত কোন 
ধারাবাহিক মিল নেই। উদাহরণ স্বরূপ ; প্রথম 
পরিচ্ছেদ--“কথামৃতে'র প্রথম ভাগের প্রথম 
খণ্ডের সঙ্গে মেলে, কিন্তু ছিতীয় পরিচ্ছেদে 
বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে যাওয়ার বর্ণনা আছে, 
যেটি পাওয়। যায় 'কথাম্বতে?র ৩য় ভাগে। কেন 
তিনি পরিচ্ছেদগুলি “কথামুতে'র ধারায় করেননি, 
তা বলা কঠিন-_ যেমন বল! কঠিন, কি ভিত্তিতে 
“কথামুতো'র ভাগগুলি শ্রম সাজিয়েছেন। 
গসপেলটি' আরস্ত হয়েছে “কথাম্তে'র মতো 
শ্রীরামকষের সঙ্গে শ্রীম'র দর্শনের প্রথম দিন হ'তে; 
কিন্ত শেষ হয়েছে ১৮৮৬ থ্রষ্টাব্ধের ১৫ই মার্চের 
বর্ণনা দিয়ে। বল বাহুল্য, বইটিতে মাঝের 
অনেকদিনের দিনলিপি নেই, যেগুলি “কথাম্বতে' 
আছে। 

“কথামত ও 'গসপেল' দুটিরই ভিত্তি মাষ্টার 
মশায়ের ডায়েরি হওয়ায় অধিকাংশ স্থলে 
উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকলেও একটি অপরটির 
অনুবাদ নয়। পুঙ্থান্পুঙ্খবপে মিলালে 
গসপেলে'র অনেক অধ্যায়ে অনেক নতুন তথ্য 
পাওয়] যায়, যা “কথামুতে' নেই। বিদ্যাসাগরের 
সঙ্গে কথোপকথনে সগুণ ব্রহ্ষ, নিণ্ত৭ ব্রহ্ম এবং 
সমাধি সম্থন্ধে আরও বিস্তৃত আলোচন। আছে। 

“থামতে, আছে : “একটি জিনিস কেবল 
উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রদ্ধ। 
বর্ম যে কি বসত, আজপর্ধস্ত কেহ মুখে বলতে 
পারে নাই।* ইংরেজী বইয়ে এর পরে আছে £ 
"৮15 89106 0090 ০0101610194 0৮ 2119- 
(1)1100---11176, 910809 01 05205201010. [00৬ 
081) 016 81৮6 60165510917 (91 0% 209 
“কথাম্বতে, আছে £ “তা 
ঈশ্বর কি কাউকে বেশ শক্তি, কাউকে কম শক্তি 
দিয়েছেন 2..তা তোমাকেই বা আমরা 
দেখতে এসেছি কেন ?* 'গসপেলে” এর পরেও 


ড/010 01 1710811]) ?+ 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ধ- ৪র্থ নখ্যা 


আছে: “11760118111 15 ৪ 9০ 10 0০৫+ 


01681101) 8170 1005 1186 ৪ ৫901 


10162810115. [1 ৫099 1701 ০01(2119 10৬০ 
(1096 00৫19 0810181.৮ কিথাম্বত? ৩য় ভাগ, 
২৪শ খণ্ডে: *শ্ররামকুষ্জ (সহান্তে নরেন্দ্রনাথকে ) 
আচ্ছা আমার কি ভাব? নরেন্ত্র__বীরভাব, 
সথীভাব- সব ভাব ।১” গসপেলের চতুর্দশ 
অধ্যায়ে এই তিন ভাবকে ব্যাখ্যা কর! হয়েছে 
সাত পঞ্্ক্িতে। এইবপ বিভিন্নতা আরও 
অনেক জায়গায় আছে। 

বই-ছুটি মিলিয়ে পড়লে মাষ্টার মশায়ের 
ডায়েরির আরও ছুটি জিনিস লক্ষিত হয়: 
(ক) শ্ররামকষ্ণের সঙ্গে শ্রীম'র প্রথম দুই-তিন 
দিনের দর্শনের তারিখ । 'গসপেলে" (১ম অধ্যায়ে 
১ম পরিচ্ছেদ) প্রথম দর্শন সম্বন্ধে আছে: 
“(19109 50115 ০91 1882--কোন নিপি্ 
তারিখ দেওয়া নেই। “কথামতে এ-সম্বদ্ধে 
আছে : "ইংরেজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী 
মাস। শ্রযুক্ত কেশব সেল ও শ্রযুক্ত 10501] 
0০০1 সঙ্গে ২:শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার 
ঠাকুর ট্রীমারে বেড়াইয়্াছিলেন, তাহারুই কয়েক 
দিন পরে ।” পরের পৃষ্ঠায় 'গবশ্ত আছে ; * আজ 
রবিবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী” কিন্তু বাংলা 
তাঁরখ বা তিথি দেওয়া নেই। দ্বিতীয় দর্শন 
সম্বন্ধে বাংল! বইয়ে আছে, “দ্বিতীয দর্শন, 
সকাল বেল, আটটার স্ষয়”--কোন তাঞ্ি 
নেই। ইংরেজী বইয়ে আছে, “2 ০991)10 
০? 0985 80০7 2 20০ 6181) 171 1110 
[00110175) 1৬, ০2119 2891, তৃতীয় দর্শনের 
তারিখ সন্বদ্ধে ইংরেজীতে আছে, “070 0110%- 
170 501708+ এবং “কথাতে আছে ৫ই 
মার্চ”, বাংল! তারিখ বা তিথি নেই । “কথাম্বতের 
১ম ভাগ, ওয় খণ্ড হ'তে এবং “গসপেলের ২য় 
অধ্যায় হ'তে প্রায় সকল দিনের দিনপঞ্ি 


বৈশাখ, ১৩৮৯ ] 


ইংরেজী বাংলা তারিখ, বার ও তিথি দিয়ে 
আবস্ত হয়েছে । এর থেকে মনে হয় যে, শ্রীম'র 
প্রথম ছুই তিন দিনের দর্শনের দিনলিপি তিনি 
ডায়েরিতে বিশদভাবে লেখেননি, যেভাবে পরের 
গুলির বিষয় লিখেছিলেন। এরূপ হওয়াই 
্বাভাবিক, কারণ মহেঙ্জরনাথ শ্রীরামরঞ্ণকে প্রথম 
দর্শনে ত্স্তিত ও আশ্চর্য হয়েছিলেন, দ্বিতীয় 
দর্শনে অভিভূত হয়েছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে এই 
দেবমানবের সম্বদ্ধে সবকিছু ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ 
করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। 
প্রথম দিকের দিনলিপিগুলিতে তারিখ পরে 
হিসাব করে যোগ করেছিলেন, যা ১৮৯৭ 
খীষ্টান্দের 'গসপেলে” করা হয়নি । (খ) বিষ্তা- 
সাগরের সঙ্গে দর্শনের বর্ণনায় “কথামৃত” ও 
গসপেলে” বেশ তফাত দেখা যায়। ইংরেজী 
বইয়ে যদিও আরও বিশদভাবে বর্ণনা আছে 
[“কথামৃতে” ২২ পৃষ্ঠা, গিসপেলে” ৩৬ পৃষ্ঠা ), তবে 
অনেক কথা যাঁ “কথাম্বতে' আছে, তা ওতে 
নেই। যেমণ--“খবিদের ব্রদ্মজ্ঞান হয়েছিল ।**" 
কত খাটত। সকাল বেলা আশ্রম হ'তে চলে 
যেত'*'রাত্রে আশ্রমে (ফরে এসে ফলমূল খেত।” 
“গরু “হাম্বা? “হাম্বা করে...কপাইয়ে কাটে"*" 
শেষে নাড়ি ভুাড় থেকে তাত তৈরী.."তখন 
তু” তুই ৮ গ্ৃহস্থের বউ, পেটে যখন 
ছেলে হয়. দশমাস হ'লে আদপে কর্ম করতে 
দেয় না।” “কাঠুরে এগিয়ে দেখে রূপার খনি'"' 
সোনার খনি ।৮, “ত্রঙ্ষ ও শক্তি অতেদ। যেমন 
অঞ্জি আর দাহিকা শক্তি।” আবার ইংরেজীতে 
আছে বাংলায় নেই, একপও আছে। যেমন-_- 
'পাজিতে আছে বিশ আড়া জল*, “সন্ন্যাসীর 
বাহিরে ও ভিতরে ত্যাগ, গৃহীর মনে ত্যাগ, 
বড়লোকেন মালীর “আমার বাগান” বলা, জল 
“ভক্তি হিমে বরফ” হওয়! প্রভৃতি ব্যাপারগুলি। 
অবশ্ঠ এইসব উক্তি বা উদাহরণগুলি ছুটি বইয়েরই 


সমালোচন। 


১৭৯ 


অন্যত্র হয়তো কোথাও দেওয়া আছে। যেমন, 
আন্র ও দাহিকার শক্তির কথাটি ইংরেজীতে 
বিগ্তাসাগরের সঙ্গে কথাবার্তায় না থাকলেও 


কেশবের সঙ্গে ীমারে ভ্রমণকালে দেওয়! আছে। 
একই দধিনপঞ্জির বর্ণনায় এরূপ অমিল থাকায় 
অনুমান করা যেতে পারে যে, শ্ররামরু্ যে-সব 
কথা বা উপমা বনপার বহুজায়গায় বলেছেন, শ্রম 
প্রয়োজন মতো জায়গায় সেগুলির ব্যবহার 
করেছেন। 

বইয়ের ইংরেজী ভাষ। 
সমালোচনা হ'তে পারে, কারণ এ ষেন 
খানিকটা স্কুল-কলেজে শেখা ইংরেজীর মতো 
বিস্ত মনে রাখতে হবে যে, শ্রীম যে-সময় লিখেছেন) 
ভাষাটি সেই সময়কার | স্টেট সমান পত্রিকার 
একশত বৎসর আগেকার ভারতীয়দের লেখা 
পুনমুর্দ্রিত চিঠি দেখলেই এ-কথাব্র যাথাধ্য বোঝা 
যাবে। বিশেষ ক'রে শ্ররামকষেের “কামিনী- 
কাঞ্চন'এর অন্গবাদ “৬/0117217 ৪17৫ 0০914”, 
নিয়ে অনেকে অনুযোগ করেন। এবিষয়ে বইয়ের 
পরিচিতিতে ম্বীকার করা হয়েছে, অন্কুবাদটি 
£40051 2170 11010” হওয়া উচিত ছিল, কিন্ত 
তার সঙ্গে এও বলা হয়েছে ষে, সংগ্কীত একটি 
বিচিত্র ভাষা এবং এই ভাষা হ'তে উস্তত 
“কামিনী” শব্দের মর্থ__ঠিক নারী নয়) বরং বলা 
যায় কামনার কেন্দ্রক্ূপা শারী। শ্রীরামক্ 
নারীকে জগন্নাতার অংশরূপে দেখতেন, তাদের 
সম্বন্ধে কথনও ঘ্বণ। প্রকাশ করতেন না। 

সত্তা সংস্করণের দাম মাত্র পাচ টাকা করা 
সত্যই প্রশংসনীয় । 

অবাঙালী ভক্ত ধারা শ্রমর লেখন-মাধুধ 
উপভোগ করতে চান এবং ধার্দের পক্ষে স্বামী 
নিখিলানন্দের বড 'গসপেল” পড়া সম্ভব নয়, 
তাদের কাছে এই বইয়ের পুনঃপ্রকাশ অপূর্ব 
স্থযোগ এনে দিয়েছে। বাঞ্চালী পাঠক বীরা 
“কথামত? পড়েছেন, তাদের কাছেও এই বইয়ের 
মূল্য আছে, কারণ (কছু কিছু তথ্য বা আলোক্‌- 
পাত, যা কথাম্বতে নেই, তা এই বইয়ে পাওয়া 
ষাবে। শ্ররামকুষণ সবদ্ধে যদি সামান্তও নতুন তথ্য 
পাওয়া যায়, বিশেষতঃ শ্রুম'র কাছ হ”তে, তার 
মূল্য কিকম? ডক্টর জলধিকুমার সরকার 


নিয়ে কিছু কিছু 


রামকৃষ্জ মঠ ও রামকষ্জ মিশন সংবাদ 


পল্লীমঙ্গল 

রামরুষ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সর্ধদাই গ্রামীণ 
সাধারণ ও দারিদ্র্য-পীড়িত জনসাধারণের জন্য 
নাণাভাবে বিভিন্ন প্রকার সেবায় নিয়োজিত। 
এতদতিরিক্ত সম্প্রতি (১) রামকৃষ্ণ মঠ পললীমঙ্গল 
ও (২) বরামরুষখ মিশন পলীমঙ্দল নামে ছুইটি 
নৃতন কর্মন্থচী গৃহীত হইয়াছে। এই প্রকল্পের 
কাঞ্জ আরম্ত হইয়াছে (১) এশ্রমায়ের জন্মস্থান 
বাকুড়া জেলার জয়রামবাটা গ্রামে, (২) 
রর জন্মস্থান হুগলী জেপার কামারপুকুর 
গ্রামে এবং (৩) হ্থগলী জেলার বালী-দেওয়ানগঞ্জ 
অঞ্চলের আরও ১৫টি গ্রামে । এ-সকল গ্রামের 
সাধিক ও সামুহিক উন্নয়নই পল্লীমঙ্গলের লক্ষ্য । 
এই উদ্দেশ্টে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, নীতি ও ধর্ম 
এবং সর্বোপরি আধিক উন্নতির উপায়ন্বরপ-_- 
এ-সব অঞ্চলের ২০ জন যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়া 
খীষ্টান্দে শুরু করিয়া, বর্তমানে 
৩৯২টি পরিবারকে আথিক সাহায্য ও প্রযুক্তিগত 
বিদ্যা শিক্ষা দ্বার] দ্বনির্ভর করিয়া তুলিবার চেষ্টা 
কর! হইতেছে নিম্নলিখিত কাজের মাধ্যমে £ 
(১) চাষের জন্য মৃত্তিক৷ পরীক্ষা এবং সার, বীজ 
ও কীটনাশক ওঁধধ বণ্টন, (২) মং্ম্-চাষ, 
(৩) ছুগ্ধপ্রকল্প, (৪) কৃত্রিম গোপ্রজনন, (৫) ক্ষুদ্র 
ব্যবসায়ে সাহায্য এবং (৬) কুটীরশিল্প। 
কুটারশিল্পে ধৃপকাঠি, চক ( খড়িমাটি ), মোমবাতি, 
আসন ও ঝোলানে। ব্যাগ, গেঞ্চি, শাড়ী, ধুতি, 
চাদর, গামছা, পোশাক প্রভৃতি তৈয়ারী 
হইতেছে। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালক্বের মাধ্যমে 
এ-পর্যস্ত ৩৪,**০ জন রোগীর চিকিৎসা হইয়াছে। 
এ-ছাড়া বয়স্ক শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষাদানের 

ব্যবস্থাও কর] হইয়াছে । 
গত ১৬ই মার্চ রামরুষ্খ মঠ ও মিশনের 
প্রবীণতম সন্ন্যাসী শ্বামী অভয়ানন্দজী (ভরত 
মহারাজ ) জয়রামবাটাতে একটি রুটি ও বিস্কুটের 


১৯৮৩ 


কারখান। উদ্বোধন করিয়া স্থানীয় কয়েকজন বেঝার 
যুবকের হাতে তুলিয়া দেন। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-পল্লীমঙ্গলের জন্তু 
দান ৩৫ সিসিএ ধারালুলারে ১০*% আম্করমুক্ত। 
১৯৮২ শ্রীষ্টাব্জের মার্চ পর্বস্ত উপরি-উত্ত কাজে 
প্রায় ছয় লক্ষ টাক৷ ব্যয় হইয়াছে। 

ত্রাণ ও পুনর্বাসন 

উড়িস্যা, অন্ধপ্রদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গের 
আরামবাগ ও মালদায় পুনর্বাসনকার্ধ সস্তোষ- 
জনকভাবে চলিতেছে। 

খেভড়ি (রাজস্থান )__বন্বিতরণ : পশমী 
কম্বল ২০টি, পশমী সোয়েটার ৬টি, ৩ খানি শাড়ী 
ও ৪ থানি ধুতি শীতকালীন পোশাক হিসাবে 
খেতড়ি কেন্দ্র কর্তৃক ৩৩টি উপযুক্ত পরিবারবর্গের 
মধ্যে বিতবিত হইয়াছে। 


উৎসব 
শিলং (মেঘালয় ) রামকৃষ্ণ মিশনে ভগবান্‌ 


শ্ররামকষ্ণের ১৪*তম জন্মোৎসব গত ২৫শে 
ফেব্রআরি মন্বলারতি, বেদপাঠ, উষাকীতন, 
বিশেষ পৃজ1, হোম, পাঠ, প্রায় ৫০০* ভক্ত 
নরনারীকে বসাইয়া! প্রসাদ-বিতরণ, ভজনাি 
প্রভৃতির মাধ্যমে আরম্ত হয়। এই উপলক্ষে ৭ই 
হইতে ১১ই মার্চ পদাবলী কীর্তন, বামাযণ-গান, 
শিশুশিললিবৃন্দ করুক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতৃতি 
হয়। ১২ই হইতে ১৪ই মার্চ আয়োজিত 
জনসভায় আলোচিত হয় শর্মা, ম্বামীজী ও 
প্র্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী। এই তিনদিনের 
সভায় স্বামী প্রমথানন্দ পৌরোহিত্য করেন। 
প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেঘালয়ের 
রাজ্যপাল প্রপ্রকাশ মেহরোত্র। ১ই ও ১৪ই 
মার্চ শ্রীবীবেজ্্রকষ। ভদ্র ও সহ-শিশ্লিবৃদ্দ কর্তৃক 
পরিবেশিত হয় যথাক্রমে 'রামকুষ-গীতি আলেখ)' 
ও “মহাভারত-গীতি আলেখ্য? । এই অস্থু্ঠানে 
উপস্থিত ছিলেন প্রায় ছয়-সাত হাজার শ্রোতা । 


বৈশাখ, ১৩৮৯] 


চেরাপুঞ্জী ( মেঘালয় ) রামকুষ্চ মিশনে গত 
২৫শে ফেব্রুআরি শ্রীরামক্ষ্ণদেবের জন্মোৎসব 
মঞ্জলারতি, বেদপাঠ, বিশেষ পৃজা, হোম, ভজন- 
গান, পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্যাপিত হয়। 
মধ্যাহ্ছে ৬০০ জন খানি ও অন্যান্ত উপজ্বাতি 
সম্প্রদায়ের ভক্ত নরনাীকে বসাইয়। প্রসাদ দেওয়। 
হয়। এই উপলক্ষে ২৮শে ফেকজারি এক 
জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তৃতা 
করেন মেঘালয়ের অন্যতম মন্ত্রী শ্রামাহাম্‌ সিং এবং 
সেংখাপি আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শ্রীমগ্তারসন 
মাউরি। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০* শ্রোতা 
উপস্থিত ছিলেন । 

শেল। ( মেঘালয়) বামরুষ্ঙ আশ্রমে গত 
১৪ই মার্চ শ্রীরামকফ্দেবের জন্মোৎসব বিপুল 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত পালিত হয়। এই 
উপলক্ষে ৩,* জন ভক্ত নরনারীর এক শোভাযাত্রা 
বাহির হইয়া শ্ররামর্চের জয়ধনিতে আকাশ- 
বাতাস মুখরিত করিতে করিতে গ্রাম পরিক্রমা 
করে। মধ্য'কহ্ে ১২ ০ জন ভক্ত নরনারীকে 
প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহে আয়োজিত 
জনসভায় ভাষণ দেন শ্বামী গোকুলানন্ব, শ্রহিপশন 
রায়, শঅগ্তারসন মাউরি, শ্রাবর্কলে পিউ, শ্রীলক্ষণ 
হথলাই। দরিদ্র উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধুতি, 
শাড়, সার্ট ও ফ্রক বিতরণ কর] হয় সন্ধ্যায় 
শ্র্$-চৈতন্যঃ চলচ্চিত্র প্রদশিত হয়। 

নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীরামরুফ- 
দেবের জন্মোৎ্সবের সংবাদ পাওয়1 গিয়াছে £ 

মোরাবাদি (রশাচি) রামকুষ্জ মিশন 
আশ্রম। 

তমলুক শ্ররামরুষ্ণ মঠ। 

জলপাইগুড়ি রামরুষ্ণ মিশন আশ্রম । 

ফরিদপুর (বাংলাদেশ ) রামরুফ্। মিশন 
আশ্রম। 


মনপাদীপ (২৪ পরগনা ) মিশন আশ্রম। 


রামক্ মঠ ও রামকৃষ মিশন সংবাদ 


১৮১ 


বলরাম মন্দিরে শ্ররামকষেের পদার্পণ 
উপলক্ষ করি ১১ই মার্চ ,৯৮২, এক 
আনন্দোৎসবে বিশেষ পুন্জা ও হোম হয়। 
্র্বঠাকুবের পদার্পণের শতবর্ষ পৃতি-ম্মরণে প্রদীপ 
জালাইয়া এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রামরুষ। 
মঠ ও মিশনের অধ)ক্ষ পুজ্াপাদ স্বামী 
বীরেশ্বপানন্বঙ্গী মহারাজ। সেই সময় বেদপাঠ 
হইতে থাকে । মন্দিরে শীনঠাকুরের পায়ে পুষ্পার্ঘ্য 
নিবেদন করিয়] তি ন শাটমন্দিরে আয়োজিত সভায় 
যান। পূর্যাহের এই অঙ্গুষ্ঠানে যোগদান করেন 
স্বামী অভয়ানন্দজী প্রমুখ মঠের ও কলিকাতার 
বনু সন্ন্যাসী, ব্র্ধচারী এবং অগণিত ভক্ত নরনারী। 
উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর বামরু্জ মঠ ও মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক ম্থামী বন্দমনানন্দজী সংক্ষিপ্ত 
ভাষণে বলেন £ “দক্ষিণেশ্বরের মতো এই 
বলরামবাবুর বাড়িও শ্ররামকুষ্দেবের লীলাক্ষেত্র। 
এখানে ঠাকুর কম ক'রে একশ-বার এসেছেন। 
১১ই মার্চ ১৮৮২, এই বাড়িতে শ্রীরামরুষের 
প্রথম আগমণ নয়, তার আগেও বনুবার এসেছেন। 
তার কোন দিন-ভারিখ জান] যায় না। “কথাম্বতে” 
প্রথম লিপিবদ্ধ হয় এই দিনটি ।” এর পর পৃথ্ধ্যপাদ 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বলেন: “শ্রশ্রঠাকুর 
বলেছেন যে, বলরামের বাড়ি আমার কেল্লা! । 
তিনি এখানে এসে বহুবার রাত্রিবধাস করেছেন । 
বলরামের অন্নকে তিনি শুদ্ধ অন্ন বলতেন। 
ভক্তদের কাছে দক্ষিণেশ্বর যেমন তীর্থস্থান, বলরাম 
মন্দিরও একটি তা্থস্থান। আজ শ্রশ্ীাকুরের 
কথা আলোচনা করে আমরা আনন্দ 
পাচ্ছি, ঠিক একশ বছর আগে তার কথা 
শুনে ভক্তেরা যে কী আনন্দ পেয়েছিলেন, তা 
আমরা কল্পনাও আনতে পারি না!” সমাপ্তি 
সঙ্গীতের পর সমাগত সকলকে হাতে হাতে 
প্রসাদ দেওয়া! হয়। বিকালে সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। 
সন্ধযারতির পর রামকুঞ্জ মঠ ও মিশনের সূহাধ্যক্ষ 
পৃজপাদ স্বামী ভূতেশাণনজী শ্রশ্রঠাকুরের বাণীর 
তাৎপর্য আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন : “ঠাকুরের 
কথা বুঝতে আরে বহু শতাব্ীর প্রয়োজন ।” 


১৮২ 


১। শ্রীশঙ্করাচার্য 

২। শ্রনুদ্ধদব 

৩। স্বামী বামকষ্তানন্দ 
৪ | ম্বামী নিবঞ্জনা নন! 
£ | শ্রীরুষ্ণ-জন্মাষ্ মী 
৬। শ্বামী অদ্বৈতানন্দ 
৭) স্বামী অভেদানন্দ 
৮। ম্থামী অথগ্ানন্ব 
৯। স্বামী স্ববোধানম্ 
১০। স্ব মী বিজ্ঞানানন্দ 
১১। হ্বামী প্রেধানদ্দ 
১২। ভ্রী।ভ্রীম। 

১৩। স্বামী শিবাণন্দ 
১৪। ম্বামী সারদানর্ধ 
১৫। শ্রীষীশুুষ 

১৬। ক্থামী তুরায়ানন্দ 
১৭। শ্রীপ্রীন্বামীজী 


১৮। স্বামী ব্রত্থানন্দ 


উদ্বোধন 


আবির্ভাব-তিথি ও পৃজা-তিথির সুচী 
বাংলা ১৩৮৯ সাল, ইংরাজী ১৯৮২-৮৩ খ্রীঃ 


[৮৪তষ বর্য--৪র্থ নংখ্যা 


তিথি-কৃত্য 
বৈশাখ শ্ক্লা পঞ্চমী. ১৪ বৈশাখ বুধবার ২৮ এপ্রল ১৯৮২ 
বৈশাখ পুণিমা ২৩ বৈশাখ শুক্রবার ৭ মে রঃ 
আবাঢ় কুষণ ত্রয়োদশী ৩শ্রাবণ সোমবার ১৯জুলাই ১, 
আাবণ পৃণিম ১৯ বণ বুধবার ৪ আগষ্ট  ,, 
শ্রাবণ কষ্ণা্রমী ২৭ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১২ আগষ্ট 
শ্রাবণ কৃষ্ণ! চতুর্দশী ১ভাদ্র বুধবার ১৮ আগষ্ট 
ভাদ্র রুষ্ণা নবমী ২৬ ভাত্র রবিবার ১২ সেপ্টে্বর 
ভাদ্র অমাবস্যা ৩১ ভাদ্র শুত্রবার ১৭ সেপ্টেম্বর 
কান্তিক গর দ্বাদশ ১২ কান্তিক শুক্রবার ২৯ অক্টোবর 
কান্তিক শুক্লা চতুর্দশী ১৪ কাত্তিক রবিবার ৩১ অক্টোবর 
অগ্রহায়ণ স্তর্লা নবমী ৯ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ২৫ নভেম্বর 
অগ্রহায়ণ কষ্ণা সপ্তমী ২১ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ৭ ডিসেম্বর 


অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশ 


১৯। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ মাঘ শ্তক্লা চতুর্থী 


২০। ম্বামী অদ্ভুতানন্দ 
২১। শ্রীশ্রীঠাকুর 


(শ্রবঠাকুরের আবির্ভাব মহোত্সব ) 


২২। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রত্ 
২৩। স্বামী যোগানন্দ 


১। শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপুর্জা বৈশাখ অমাবস্ত| 


২। সানধাত্রা 

৩। শ্রশ্রহ্গাপূজ। 

৪ শ্রীশ্ীকালী পৃজা 
৫ শ্রষ্্রদরন্যতীপুজ! 
৬। শ্রশ্রুশিবাত্তি 


২৫ অগ্রহায়ণ শনিবার 


১ ১ ডিসেম্বর ঠ$ 


পৌষ শুক ৫ পৌষ মজলবার ২১ ডিসেম্বর », 
৮ পৌষ শুক্রবার ২৪ ডিন্ভসম্বর ১, 
পৌষ শুরা চতুরশী ১৩পৌষ বুধবার ২৯ [ডিসেম্বর ১, 
পৌষ রুষণ সপ্তমী. ২* পৌষ বুধবার জানুয়ারী ১৯৮৩ 
মাঘ শুরু দ্বিতীয়া ২ মাঘ রবিবার ১৬ জানুয়ারী » 
৪ মাঘ মঙ্গলবার ১৮জাঙ্ুয়ারী ১, 
মাথী পৃণিম! ১৪ মাঘ শুক্রবার  ২৮জান্থয়ারী » 
ফাল্গুন শ্রক্লা দ্বিতীয়া ১ চৈত্র বুধবার  ১৬মার্চ 2) 
৫ চৈত্র রবিবার ২৭ মার্চ % 
দোল পুণিমা ১৩ চৈত্র. সোমবার ২৮ মার্চ ১ 
ফাল্তুন কুষ্া চতুর্থী ১৭ চৈত্র শুক্রবার এপ্রিল », 
পুজা-কৃত্য 
৭ জ্যেষ্ঠ শনিবার ২২মে ১৯৮২ 
জ্যোষ্ঠ পুণিমা ২২ জ্যেষ্ঠ রবিবার ৬জুন % 
আশ্বিন শুক্লা সথমী ৭ আশ্বিন আক্রবার ২৪ সেপ্টে্র » 
দীপান্বিতা অমাবন্তা ২৯ আশ্বিন শনিবার ১৬ অক্টোবর 9, 
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যুবসম্মেলন 
জলপাইগুড়ি মিশন আঙ্মে গত ১২ই 


ও ১৩ই মার্চ যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছুই- 
দিনের বক্তৃতার বিষয়বস্ত ছিল “বেদান্ত ও 
ভোগবাদ*ঃ “ভারতের বর্তমান সমস্তা-সমাধানে 
স্বামী বিবেকানন্দ”, “ভারতীয় জনব্জাগরণে স্বামী 
বিবেকানন্দের অবদান এবং শিক্ষাপ্রসঙ্গে ক্বামী 
বিবেকানন্দ । উপরি-উক্ত বিষয়ের উপর ভাষণ 
দেন বিশিষ্ট বক্তাগণ ও ষুব-প্রতিনিধিবুন্দ । 
উদ্বোধন-সংবাদ 

রামকৃুঞ্৫-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন 

গত ৯ই, ১৭ই ও ১১ই এপ্রিল (১৯৮২) 
শুক্রবার, শনিবার ও রবিবার উদ্বোধনের 
“লারদানন্দ হলে, প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
সহিত রাধকুষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 

রামরুষ। মঠ ও বামরু্জ মিশনের সহ-সম্পাদক 
দ্বামী গহনানন্দ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং 
ভাষণ দেন ৯ই এপ্রিল শুক্রবার সকাল ৯টায়। 
শ্ররামরুষ্, শ্রীশ্ীমা ও শ্বামীন্্রীর প্রতিকৃতি 
পুষ্পমাল্যে শোভিত করা হয়। ডঃ তপনকাস্তি 
ঘোষ উদ্বোধন-সঙ্দীত পরিবেশন করেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রাক্তন উপাচাধ 
ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের প্রারস্তিক ভাষণের পর 
শীঅরুণরুষ্খ ঘোষ ছুইখানি সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন। এই তিনদিনব্যাপী সম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করেন ম্বামী নিরাময়ানন্দ : 

প্রথম অধিবেশন আরভত হর সকাল স্টায়। 


'শরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে সঙ্গীত" 
উদ্াহরণ-সহযোগে আলোচনা করেন স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দ। তাঁহাকে সহযোগিতা করেন 
“ছন্দ গোষ্ঠী? | 


প্রথম অধিবেশনের উত্তরার্ধে “শ্ররামরু* ও 
শ্রম” সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীদিলীপকুমার 


রাম ১ঠ ও রামরফ মিশন লংবাদ 
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সেন। তাহার বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন 
ডঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী, ডঃ তারবনাথ ঘোষ, 
শ্রীতাপস ভট্রাচার্ধ ও শ্রবিপ্রদাস ভ্টাচার্য। 

দ্বিপ্রহরের বিরতির পর দ্বিতীয় অধিবেশন 
আরস্ত হয় বিকাল শুটায়। “ম্বামী বিবেকানন্দ ও 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক 
প্রেমবল্পভ সেন। তাহার বক্তব্যের উপর মন্তব্য 
করেন ডঃ রমা চৌধুরী, ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, 
ও শ্রহবিপদ আচাধ। 

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন 
ডঃ প্রণবরগ্জন ঘোষ। প্রবন্ধের বিষ ছিল 
স্বামী বিবেকানন্দের কবিপ্রতিভা”। তাহার 
আলোচনার উপর বক্তব্য রাখেন ্রীনচিকেতা 
ভরদ্বাজ, ডঃ হরিপদ চক্রবতী, অধ্যাপক স্থধাংশু 
মণ্ডল ও অধ্যাপক পাবতী চক্রবতী | 

দ্বিতীয় দিন ১০ই এপ্রিল শনিবার বিকাল 
শটায় তৃতীয় অধিবেশন আরস্ত হয়। উদ্বোধন- 
সঙ্গীত পাঁরবেশন করেন শ্রীহ্বপ্রকাশ সাহা । 
“শ্রশ্বুমা £ গুরুভাব” সম্ধদ্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন 
অধ্যাপিকা চামেলী বন্থ। তীহার বক্তবোর 
উপর আলোচনা কবেন ডঃ জলধিকুমার সবুকার, 
ডঃ বন্দিতা! ভট্টাচার্য ও অধ্যাপিকা সাস্ন! 
দাশগুপ্ত । 

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে শ্রহ্থপ্রকাশ সাহার 
সঙ্গীতের পর *শরামরুঞ্জ ও বিদ্য/সাগর” সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ পাঠ করেন শশচিকেতা ভরদ্ধাজ। তাহার 
বক্তব্যের উপ? মঙ্গব্য করেন ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, 
অধ্যাপক প্রেমব্ল্লভ সেন ও ডঃ প্রণবরগ্ন ঘোষ । 
এই অধিবেশনের শেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 
“প্রেমের ঠাকুর” গীতআলেব্য পরিবেশন করেন 
্রঞ্চব চৌধুরী, শ্রীতপন সিংহ ও সম্প্রদায়। 

তৃতীয় দিন ১১ই এপ্রিল রবিবার বিকাল 
৩টায় চতুর্থ অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডঃ তপন- 
কান্তি ঘোষের উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর ডঃ জলধি- 
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কুমার সরকার প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার 
প্রবন্ধের বিষয়বস্ত ছিল “হ্ষিতব প্রসঙ্গে স্থামী 
বিবেকানন্দ' । তাহার পাঠের পর আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করেন ভঃ দেবীদাস বন্থ, ডঃ পরব 
মাজত ও ডঃ শশাঙ্কতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে "স্বামী বিবেক।- 
নন্দের সমাজচিস্ত)ঃ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন 
ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়। তাহার বক্তব্যের 
উপর সংক্ষিপ্ত আলোচন] করেন অধ্যাপিকা সান 
দাশ, ডঃ সঙ্িদানন্দ ধর, অধ]াপক প্রণয়বল্পভ 
সেন। অধিবেশনের শেষে 'গীতাতত্বের আলোকে 


বিবিধ 
জন্ম জয়ন্তী 
আমতলী (ত্রিপুরা) শ্রগামক্জ সেবাশ্রমে 
গত ২৫শে হইতে ২৮শে ফেব্রুমারি ১৯৮৯, 
চারধিনব্যাপী ্ররামাঁফদেধের  জন্মোৎ্পব 
উপলক্ষে বিশেষ পুজা, হোম, পাঠ, ঙক্জ*গান, 
রামায়ুণ-গান, পদাবলী কীর্তন, ধর্মদভা এবং 
“বীরেশ্বর বিবেকানন্দ চলচ্চিত্র-প্রদর্শনের মাধমে 
স্থচারুরূপে উদ্যাপিত হয়। উত্সবের শেষদ্দিন 
&০** ভক্ত নরনারীকে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ 
কর] হয়। 
ধানবাদ রামকুফ-বিবেকাণন্দ সোপাইটিতে 
গত ২৫শে ফেব্রআরি শ্ররামরুষ্দেবের শুভ 
জবির্ভাবতিধি উপলক্ষে বিশ্ষে পূজা, হোম, 
পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্ত নরনারীকে 
বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। গত ,৩ই ও ১৪ই 
মার্চ ১৯৮২, প্রতিষ্ঠানের বাধিক উৎসবে বন 
ভক্তের সমাবেশ হয়। দুইদিনের অনুষ্ঠানে 
স্বামী মিত্রানন্দের পৌরোহিত্যে ভাষণ দেন স্বামী 
নিরাময়ানম্দ ও স্বামী উমানন্দ। 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ষস্*ঃর্থ সংখ্যা 


শ্রীরাম” সঙ্গীতাচুষ্ঠানটি শ্ীঅরুণকষ্ণ ঘোষ ও 
সম্প্রধায় বর্তৃক পরিবেশিত হয়। 

তিনদিনব্যাপী এই সাহিত্য-সন্মেলন রামকৃ- 
বিবেকানম্-অনগুরাগী ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ 
উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করে। 

২র] এপ্রিল শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে 
রামনবমী পালিত হয়। 


সন্ধ্যারতির পর (৭"টায়) “সারদানন্দ হলে, 
স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রপ্রীরামকৃষ- 
কথাম্বত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও 
ব্যাখ্যা ৰরিতেছেন। 


সংবাদ 
পরলোকে 

শশ্রমা সারদাদেবীর মন্ত্রশি্য ধীরেক্দ 
গুহঠাকুরতা গন্চ ১৩ই মার্চ ১৯৯২, সকাল 
৬-১৫ মিনিটে কলিকাতা ঢাকুরিয়ার বাসভবনে 
৮২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন । তিনি 
১৬ বৎসর বয়সে মৈমনাপংহ হইতে শ্রশ্রীমার নিকট 
দীক্ষাগ্রহণ করিতে আসেন। তিনি বন্ধ সঙ্গীত 
ও সাংস্কৃতি * প্রাতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং 
স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে সুপরিচিত। 

শ্রম স্বামী শিবাশন্দজী মহারাজের মন্ত্শিত্ 
খাসিপাহাড় (মেঘালয়) জেলার শেলাগ্রাম 
নিবাসী দেবেশ রায় গত ১৩ই মার্চ, ৯২ 
বত্সর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
্রীষ্টাবে স্বামী প্রভানন্দ (কেতকী মহারাজ) 


যখন এই শেলাগ্রামে গিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের 
একটি শাখাকেন্ত্র স্থাপন করেন, তখন বে কয়েকজন 
স্থানীয় অধিবাসী তাহাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য 
করেন) দেবেশ রায় ছিলেন তাহাদের অন্তুতম। 
তিনি বহু বৎসর ধরিয়। শেলাগ্রামের পরিচালন'- 
সমিতির সভাপতি ছিলেন। 
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বৈশাখ, ১৩৯৭ ] উদ্তমলীল মাঞ্চিণ যুবক ১২৯ 


থাকিত্ব । ভাহাতে স্থীয় কনিষ্ঠ আতাক্ষ হিভোপার্জজজন্ত ব)য়ের সম্যক কুলান হইবে জামিয়া, 
সৌন্রাত্রনিবন্ধন জ্যেষ্ঠ কনিষউউকে]দুর পূর্ববদেশস্থ ৫কানও বিখ্যাত বিস্তালয়ের জন্তর্ধাসী করিয়। 
দিলেন । 

বীর মেধাগুণে জন্‌ ্দীথ্‌ শস্তই প্রবেশিক1 পরীক্ষা্ধ উত্তীর্ণ হইয়। এফ:, এ, পরীক্ষাও 
উত্তীর্ণ হইলেন । পরে বি, এ শ্রেণীতে উন্নীত হইর1 পত্রতথারা অবগত হইলেন যে, সে বৎসর 
তাহাদের ক্ষেত্রে শন্ঠের নামমান্্ও জন্মে নাই এবং সংসারধাত্রা নির্বাহ করাই তাহার ভ্রাতার 
পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইব দীড়াইয়াছে। গৃহ হইতে আথিক সাহায্যের কোনও সভভাবন। নাই 
জানিয়, জন্‌ ম্দীথ: প্রথমতঃ হতাশ হইয়া! পড়িলেন। তাহার একান্ত ইচ্ছ! যে, তিনি বি, এ, 
পরীক্ষায় উত্ভীর্ণ হয়েন। ধনীদের গৃহে গিয়া কি অর্থ ভিক্ষা! করিবেন? ভিক্ষা কর! অতি নীচের 
কন্ম ভাবিয়া তিনি সেই উদ্ম হইতে নিরত্ত হইলেন। শারীরিক পরিশ্রম দ্বার] বদি কোনও উপায় 
নির্ধারিত হয়, তিনি সেই বিষয় চিত্ত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া, 
তৎক্ষণাৎ একটি কাগজ লইয়া তদুপরি এইরূপ লিখিলেন £-_- 

“বিজ্ঞাপন |” 

"অগ্ হইতে জন্‌ ম্মীথ, বিদ্ঠালয়স্থ ছাত্রগণের নিয্ললিখিত অভাবগুলি পূর্ণ করিতে চেষ্টা 
করিবে 2 | 

১। আমি ছাত্রগণের ক্ষৌরবণ্ম করিব। প্রত্যেক ক্ষৌরের জন্য তাহাদিগকে দশ সেণ্ট 
করিয়া দিতে হইবে । (দশ সেপ্টে পাচ আনা, আমেরিকায় ভারতবর্ধাপেক্ষা সকল বিষয়ই অতি 
মহার্ধ্য ।) 

২। তীহাদের পাছুকার চিকপতা সম্পাদন করিব। প্রত্যেক পাছুক৷ যুগলের জন্য পাচ 
সেণ্ট করিয়। দিতে হইবে। 

৩। জামার বোতাম সীবন প্রত্থৃতি কর্ম সমুচিত মূল্যে সম্পন্ন করিব। 

৪। চীনের বাদাম সুম্দররূপে তর্জন করিয়া অল্লমূল্যে সকলকে যোগাইব। 

€। তর্ক, বাদ প্রতৃতির মীমাংসা, ও বক্তৃতার বিষয়গুলিকে প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ কর। 
প্রসৃতি কর্ম সর্ধববাদিসম্মত মূল্যে সম্পন্ন করিব । 

৬। টুপি সকলের সংস্কার ও রঞ্জন প্রতৃতি কণ্ধ এখানে স্বল্পমূল্যে অনুষ্ঠিত হইবে । 

৭। পাঠ্য পুত্তক সকল স্তাযমত মূল্যে ক্রয় বিক্রয় ব। পরিবর্তন করিতে পারা যাইবে। 

৮। কাগজ, কলম, পেন্সিল, মসি, মসিপত্র, প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা সুর্লীভ মূল্যে দেওয়া 
হইবে। 

৯। দেশীয় দ্রব্য সকল সাদরে গৃহীত হইয়া, অত্রত্য শিল্লিগণের উৎসাহ বর্ধন করা হইবে। 

১০। অপবাহ্‌ ১টা হইতে ৫ট1 পর্্যস্ত এবং সন্ধ্য। ৭ট। হইতে ১*ট1 পধ্যস্ত আমি 
পূর্বোক্ত যাবতীয় বিষয় সাধারণক্ষে যোগাইতে চেষ্টা করিব । 

১১। জন্‌ শ্বীথের নাম বিস্বভ হইবেন ন1। 

১২) স্মরণ রাখুন । - ক্ষৌরকর্শ হইতে দর্শনাদি শাঙ্তের মীমাংসা কণ্ম পর্ধ্যস্ত সকল 


( বৈশাখ, ১৩৮৯, পৃঃ ১৮৫) 
* [ পুনমমজপ ] 


১৩০ উদ্বোধন [ হর বর্ষ্”ণম লংখ্যা 


কর্মগুলিই অতি হুলভমূল্যে হল্প লাভ লইয়া সম্পন্ন করা হইবে। স্থতরাং ক্রেতাগশের সংখ্যা 
বৃদ্ধি সর্বতোভাবে প্রার্থনীয়। সকলে আসিয়া! আমার কার্য পর্ধ্যবেক্গণ কয়ুন।” 

অনতিবিলঘ্ধে প্রায় বিষ্ালয়ের ছুই শত ছাত্র এই অতিনব বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়!, কেহ 
উচ্চহান্ত করিয়া উঠিল, কেহ মনে করিল যে, ইহা! ভগ্ডতা! মাত্র, কেহ কিছুই তত্বোস্তাবন 
করিতে ন! পারিয়া কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া রহিল এবং যখন জন্‌ তাহাদের সম্মুখীন হইলেন, তখন 
প্রত্যেকেই তাহাকে নানাব্ধপে উপহাস করিতে লাগিল। কেহ কেহ এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে, জন্‌ অন্য কোন উত্তর ন] দিয়া বিজ্ঞাপনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্ববক দেখাইয়া 
দিয় আপনার কার্য করিতে লাগিলেন । সেদিন প্রাতঃকালে তিনি বিষ্তালয় হইতে অবসর লইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, তৎকালে নগরস্থ পণ)বীথিকায় গিয়া, তাহার নিকট যে দ*টি মুদ্রা ছিল, 
তন্বার] যাবতীয় আবশ্বকীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিলেন। চীনের বাধাম ভঙ্্রন করিবার উপযোগী 
একটি নাতিপুরাতন লৌহময় যন্ত্র পূর্ববদিবস ভ্রমণকালে তিনি একস্থলে দেখির! আসিয়াছিলেন। 
অতি স্ুলভমূল্যে তাহা ক্রয় কিলেন। ক্ষৌরকর্মের জন্য একটা স্থন্দর কাষ্ঠাসনও ক্রয় করিলেন 
এবং বিজ্ঞাপনে যে সমুদয় দ্রব্য উল্লেখ করিয়াছিলেন, সফলগুলিরই কিমৎ কিয়ৎ পরিমাণ আনয়ন 
করিয়া, অপরাহ্ ১টার সময় নৃতন বাণিজ্যকর্মে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত হইলেন। প্রথম প্রথম 
তাহার কিঞ%চিৎ সঙ্কোচভাব আসিয়াছিল, কিন্ত ত্বীয় মানসিক শক্তিবলে তিনি বৃথা অভিমানকে 
প্রায় একপ্রকার চুর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং লিখিত সমগ্জানুসারে ক্রেতাখের জন্য ছার উদ্মুদ্ত 
করিলেন ; এবং দেখিলেন যে, বিংশতি জন সঙহাধ্যাযী বহির্দেশে তাহার অপেক্ষা করিতেছে! 
জন্‌ গম্ভীর ভাবে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আহ্ন মহাশয়ের], আপনাদের 
কোন্‌ বস্ত আবশ্তক? ক্ষৌরকর্ম বা জান বিচার ইচ্ছা করেন, না, পাছুকার চিন্কপতা সম্পাদন 
অথবা! ভৃষ্ট চীনের বাদাম ?” 

সহাধ্যায়িগণ আশ্চর্ধ্যান্থিতের স্তায় তাহার (িকে একদৃষ্টে চাহিয়া! রহিল, এবং পরিশেষে 
উচ্চহান্ত করিয়৷ গৃহের মধ্যে প্রবেশপুর্ব্বক ইতত্ততঃ পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল । গৃহে আসনের 
সংখ্যা অত্যল্প থাকায় সকলেই গৃহসামগ্রীসমূহের উপর ভর দিয় দাড়াইয়া রহিল। তাহার 
মধ্য হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল “কি হে জন্‌, ব্যাপার কি? তুমি কি সত্য সত্যই দোকান 
থুলিয়াছ, না, পরিহাসচ্ছলে এরূপ করিয়াছ ?” 

জন্‌ উত্তর করিলেন, “বিজাপন পাঠ করুন” । | 

ইহাতে তাহাদিগের মধ্যে একজন সাহসে ভর করিয়া কহিল “আচ্ছা, আমার ক্ষৌর করিয়া 
দাও।” ইহাতে জন্‌ তৎক্ষণাৎ একটি ক্ষুদ্র অন্তর্গৃহ হইতে ক্ষোরোপযোগী একখানি হ্থম্দর আসন 
বাহির করিয়া আনিলেন। ইহা তিনি পূর্বধর্দিবস ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহ! দেখিয়া! তাহার বন্ধুগণ 
আরও চমতৎ্কৃত হইল । তছুপি সহ্থাধ্যায়ীকে উপবেশন করাইয়! একজন অভিজ্ঞ নাপিতের স্থায 
জন্‌ ক্ষৌরকণ্খ করিতে লাগিলেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি পূর্বে মধ্যে মধ্যে তাহার শ্রাতার 
ক্ষৌরকণ্দ করিয়া তাহাতে বিশেষ পারদণিতা লাভ করিয়াছিলেন। বদিও তাহার বন্ধুবর্গ কত 
উপহান করিতে লাগিল, যদিও তাহারা ক্ষৌরাসনে উপবিষ্ট সহথাধ্যার়ীকে কত প্রকার তর দেখাইতে 


( ৮৪তম বর্ধ, ৪র্ঘ খ্যা, পৃঃ ১৯৬) 


বৈশাখ, ১৩৯৭] উত্তমঙীল মাঞ্চিণ যুবক ১৩১ 


লাগিল, তখাপি জন্‌ এমন হুন্দররূপে আপনার কাধ্য সম্পন্ন করিলেন যে, তদর্শনে সকলে 
অবাক্‌ হইয়া গেল। ক্ষৌর শেব হইলে, নাপিতদের প্রথান্ূসাকে তিনি ভিজ্ঞাসিলেন “ইহার পর 
আর .কে ক্ষৌর হইতে চাহেন?” এবং প্রথমবন্ধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ““অন্ুগ্রহ 
করিয়া অর্থাধিকারীর নিকট আপনার দেয় দ্িউন।* ইহাতে সকলে উচ্চহাস্য করিয়। উঠিল, এবং 
উক্ত বন্ধু তাহার হস্তে একটি ডাইম্‌ ( দশ সেন্ট ) দিলে তিনি ত্বীয় অঙ্নবন্্ের মধ্যে রাধিযা, অপর 
ক্ষৌরার্থার জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

এতদ্ধর্শনে তীহার বন্ধুবর্গ তদদীয় অবস্থার কুশলসন্বদ্ধে কিছু সন্দিহান হইলেন। তাহার! 
তাহার অবস্থাস্তরের কথ! শুনে নাই, কিন্ত বখন বুঝিল যে জন্‌ পরিহাসচ্ছলে এরূপ করিতেছে ন।, 
তখন তাহার! তাহার অবস্থার বিষয় বিশেষ বুঝিতে পারিল। অনেকে ভাবিতে লাগিল যে, জন্‌ 
এরূপ করিয়া করদিন চালাইতে পারিবে? এনূপ কণ্ম ভদ্রসস্তানের উপযোগী নহে। হয়তো 
দিন কয়েকের মধ্যে বিরক্ত হইয়া তাহাকে স্বদেশে প্রস্থান করিতে হইবে। ইহার পর ছুই 
ঘণ্ট। ধরিয়া! এরপ সুন্দরভাবে জন্‌ ম্মীথের কার্য চলিতে লাগিল যে, তিনি তত দুর আশ1 করেন 
নাই। নৃতন নৃতন বন্ধুর দল আসিতে লাগিল। তৃষ্ চীনের বাদামের ক্রেতা এত অধিক হইল 
যে, অল্প সময্বের মধ্যেই তাহা! নিঃশেষ হইয়া! গেল। কাগজ, কলম প্রভৃতির বিক্রয়ও অত্যধিক 
হইয়াছিল, কারণ সেই দিবস বিদ্যালয়ের কোন বিভাগে ছাত্রগণের পরীক্ষা হইতেছিল। 

পাঁচটার পর জন্‌ স্বীয় গৃহের হার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। আর কোনও ক্রেতা! ভিতরে 
আসিতে পারিল না। ইতিমধ্যে তিনি কিছুক্ষণের জন্ত আপনার পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া, কিঞিৎ 
আহার করিয়া লইলেন, এবং দ্রব্যাদি কত বিক্রয় হইল তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সাতটার সময় 
পুনরায় ভ্বার খুলিয়া! দিলেন। সেই সময় বোধ হইল যে, বিদ্যালয়ের যাবতীয় ছাত্র তাহার গৃহে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । সকলেরই কিছু ন। কিছু আবশ্ঠক। চীনের বাদামের ছজিতে গৃহতল 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। জন্‌ তাহাতে অসন্ধষ্ট না হইয়া! বরং সন্ধষ্টই হইলেন, কারণ তাহা বহু- 
বিক্রয়ের স্ভোতক । 

রাত্রি দশটা বাছিলে, তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়1 গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেন ও তৎপরে 
সমস্ত দিবস ধরিয়া কত বিক্রয় করিয়াছেন তাহা গণনা করিয়া! দেখিতে লাগিলেন। যাহা 
দেখিলেন তাহাতে তিনি নিজেই চষৎকৃত হইলেন। তিনি সাত জন সহাধ্যাীকে ক্ষৌর 
কথ্িয়াছেন, প্রত্যেককে দশ সেপ্টের হিসাবে; পনর যোড়া চশ্মপাদুকার চিকণতা সম্পাদন 
করিয়াছেন, প্রত্যেক যোড়াটি পাঁচ সেণ্টের হিসাবে ; ছয় ডলার মূল্যের কাগজ, পেন্সিল ও 
কালি বিক্রয় করিকা, তিনি তাহাতে ১ ডলার, ২* সেন্ট লাভ করিয়াছেন এবং চীনের বাদাম 
বিক্রয় করিয়া ছুই ডলার লাভ করিয়াছেন। ব্যর বাদে তাহার আয় সর্ববশুদ্ধ সার্ধ চারি ডলার 
হইয়াছে । অধিকস্ধ তিন চারি জন ছাত্র পুরাতন টুপি রঞ্জিত করিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত 
করিয়াছে, এবং বিশ্ববিষ্ঞালয়ের জনৈক অলসপ্রকৃতির পণ্ডিত বিচারার্থ কতকগুলি প্রশ্নের তালিকা 
প্রস্তত কম্সিবার জন্ত তাহাকে আদেশ করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত কোন বাদ্দলভার সভাপতি ; 
তিনি লাতিশয় অলসভাবাপক্জ ছিলেন বলিয়া, যখন শুনিলেন যে, জন্‌ ম্মীথ: বিচাবার্থ প্রশ্তালিকা 


( বৈশাখ। ১৬৮৯, পৃঃ ১৮৭) 


বা | উদ্বোধন [ হর বর্ষ--দ লংখ্যা 


যোগাইবার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, তখন মৃল্য দ্বারা যদি তা! অনায়াসে নাভ করা যায়, ডাহা 
হইলে তিনি কেন তজ্জন্ত বৃথ। আস্বাল স্বীকার করিবেন! পরদিন অপরাহে বিভ্ভালয়ের যাবতীয় 
লোক এই উদ্ভমশীল যুবকের সম্বন্ধে পরম্পরে কথোপকথন করিতে লাগিল। সপ্তাহ অতিক্রান্ত 
হইতে না হইতে, তিনি এত ক্রেতা পাইতে লাগিলেন ষে,' তাহার আর অবসর রহিল ন]1। 
সরঞ্জিত করিবার জন্ত কত টুপি, বোতাম সীবনের জন্ত কত জামা যে আসিতে লাগিল, ভাহার 
আর সংখ্যা করা যায় না। তাহার কার্ধ্যে একটু আধটু ক্রট থাকিলেও ছাত্রেরা ভাহাতে অসন্তপ্ 
হইত না। সমস্ত দিন ধরিয়া! চীনের বাদাম তৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং চণ্বপান্থকার চিন্কণতা 
সম্পাদনে তিনি-দাতিশয় সুখ্যাতি লাভ করিলেন। ক্ষৌরকর্দ অপেক্ষা তাহাতে তাহার অধিক 
লাত হইতে লাগিল। 

জুনমাস উপস্থিত। সভাপতি বি, এ, পরীক্ষোত্বীর্ণ ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়! বিষ্ভালয়ের 
বহির্দেশে একটি বৃহৎ তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে, নানাবিধ উপদেশ সম্বলিত এক মনোহর বক্তৃতা করিলেন ; 
জন্‌ স্মীথও তাহাদের মধ্যে একজন । স্থ্ধীবর সম্ভাপতি মহাশয় এই বলিয়! বন্তৃতা শেব করিলেন, 
“যে সছুপায় ও মহছুগ্চম অবলম্বন করিয়া তোমাদের মধ্যে একজন গত এক বৎসর ধরিয়] বিঃ এ, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্ত চেষ্টা! করিয়াছেন, তাহা চিস্তা করিয়া আমি শ্রীতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত 
হইয়াছি। তোমাদের সহাধ্যারী--যে রূপে আপনাকে পরীক্ষোভীর্ণ হইতে সমর্থ করিয়াছেন, 
বিস্তালয়ের আবম্ত হইতে অস্তাবধি অন্য কেহই সেরূপ করেন নাই। যেমন্ুয্যত্ব সংপথে থাকিয়! 
কোনরূপ শারীরিক পরিঞমকে শিক্ষিত ভদ্রসস্তানের পক্ষে অকিফিৎকর ও হেয় বলিয়া! মনে করে না, 
সেই মনুষ্তত্বের জন্ত আমি তোমাদের সঙ্থাধ্যায়ীকে সবিশেষ মান্ত করি ও তোমাদেরও তথ্িযয় শ্মরণ 
করাইয়া দিতে ইচ্ছা! করি। স্থতরাং আমেরিকার মন্গুয্যত্বের আদশস্বরপ জন্‌ ম্মীথ-কে বারদ্বার 
ধন্তবাদ দিবার জন্ত আমি সকলকে অন্জরোধ করি। উনি বাত্তবিকই আমাদের অনুকরণীয় 
হইয়াছেন।” সন্ভাপতির বস্কৃতা শেষ হইতে না হইতে, সকলে উচ্চৈঃশ্বরে জন্‌ ন্মীথ,কে ধন্তবাধ 
দিয়া উঠিল(ও বলিতে লাগিল “জন্‌ শ্বীথ্‌, তুমি আমাদের কিছু বল, বল।” 

ইহাতে জন্‌ ম্মীথ্‌ শ্বীয় অধ্যাপক ও সহাধ্যায়িগণের ল্রীতি সম্ভাষণে বান্তবিকই অভিভূত 
হইয়! পড়িলেন, পরিশেষে দণ্ডায়মান হইয়। এই কয়েকটি কথ! কহিলেন-_ 

“বন্ধুণ, আমি তোমাদের তাদৃশ প্রশংসাভাজন হইবার উপযুক্ত নই। আমি দ্বতাবত; 
কিকিৎ অভিমানী । অথচ আমাক অন্ত কোনও উচ্চকর্ম করিবার শক্তি নাই, স্থতরাং আমাকে 
ক্ষৌরকর্ধ ও বিচারকণ্ধ সম্পাদনের জগ্গ একপ্রকার আপণ খুলিতে হইয়াছিল এবং তোমরা সকলে 
যাইয়া আমায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছ। সভাপতি মহাশয় অন্ত আমার প্রতি অত্যধিক দয়! প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাকে সমুচিত উত্তর ঘিবার আমার শঙ্জিনাই। বিশেষতঃ বতৃত1 করণ বিষয়ে 
আমি লাতিশয় অপট্ু। তোমরা লকলে আমার গৃহে আইস, আমি তৃষ্ট চীনের বাধাম দিয়া 
যথাসাধ্য তোমাদের প্রীতি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিব ।% 

এই করেকটি কথা বলিয়া জন্‌ ন্বীথ, সহল উপবিষ্ট হইলেন। এবং সকলে একবাক্যে 
তাহাকে ধন্তবাদ দিতে লাগিল। 


(৮৪তস বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ১৮৮) 


বৈশাখ, ১৩৯৭ ] প্রশ্নোতর ১৩৩ 


এ আখ্যায়িকাটি খিখ্যা নহে, একটি সত্য ঘটনা । তবে যুবকের বর্তমান নাম যদি জন্‌ 

স্নীথ, ন1 হয়, তাহাতে তাহার কিছু অপরাধ নাই। 
(“দি এ্যাড ভাম্দ”-__77৩ 4১৫৬০1০6-_নামক 
কোন এক মাকিন কাগজ হইতে অনুবাদিত । ) 


প্রশ্নোত্তর । 

( বাবু শরচ্ন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত। ) 
স্থনীল আকাশতলে শোভে চন্ত্গ্রহতারণ। 
নীরব নির্মল শান্ত জ্যোতিতে অনস্ততভ্তর1 ॥ 

যেদিকে ফিরিয়া চাই, 

আদি অন্ত নাহি পাই, 
কীটাণুর মত বিশ্ব অনস্তে বিলীয়মান্‌। 
এবিস্ব রহস্য ভেদে তবু জীব আগয়ান্‌ ॥ 


এ ধৃষ্টতা জগজন যখন বুঝিতে পায়। 
অজ্ঞতার অন্ধকারে মর্দে সে মরি যায় ॥ 
আমি কে এ প্রশ্ন তার, 
সে সময় বারশ্বার, 
উঠে বাদে, কেদে কেদে মর্ে সে মরিয়া যায়। 
ভীব্র-তৃষা-শুষ্-কঠ, কি যেন কি প্রাণ চায় ॥ 


সে তৃষার সম্পৃরণে অসীম জলধিজল, 
গণুষ বলিয়! জান, তুচ্ছ উচ্চ হিমাচল ॥ 
লোকলজ্জা ঘ্বণা ভয়, 
নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, 
ভাবমত্ত একচিত্ত--অন্য নাঁহি থাকে জান । 
তবে সে এ প্রশ্ম জীব ক'রে থাকে সমাধান ॥ 


স্থির চিত্ত তবে তার হেন উপলব্ধি হয়, 
আমি সে অনস্তরূপ অখণ্ড আনন্বময় ॥ 
কৃটস্থ জগতাধার, 
মায়াতীত নিব্বিকার, 
চক্র কর্ধয তারা যথা ভিিমিত কিরণরাশি | 
আমি সেই, তুমি সেই, “সোইহমন্মি” “তত্বমসি” 


( বৈশাখ, ১৬৮৯০ প্রঃ ১৮৯ ) 


১৩৪ উদ্বোধন [ হয় বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


রামকৃষ্ণ মিশন। 


স্বামী বিবেকানন্দ । 


স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিস নগরে বর্তমান প্রদর্শনীর ধন্্মবিভাগে উপস্থিত হইবার জন্য 
নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি প্রদর্শনী উপলক্ষে তথায় আগমন কনদিবেন ॥ এ সংবাধে 
হিন্দুর মনে কত আশা সঞ্চার হয়। শুনিলাম, নাকি তিনি ফরাদী ভাষায় বক্তৃতা করিবেন । 


রামকৃষ্ণ জন্মোংসব | 

১ল। চৈত্রের উদ্বোধনে, কয়েক স্থানের রামকু্ণ জন্মোৎসবের বিবরণ লিখিত হইয়াছিল। 
পরে সংবাদ আসিল, ঢাকা এবং মাক্জাজ প্রেসিডেক্সির অন্তর্গত রামনাদ, এই ছুই জারগায 
প্রঞ্নীরামকফদেবের জন্মোৎসব হইয়াছিল। ঢাকাবাসী ভক্তগণ ঠাকুবের জন্মদিনে অতিধি-ভোজন 
দরিদ্র ও নিঃসহায়দিগকে যথাসাধ্য ভিক্ষাথান এবং সমস্ত দিন ভগবচ্চর্চায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 
রামনাদের রাজ। এ দিবস লহম্র সহত্র দরিদ্র ভোজন করান । উপনিষদের মহদাদর্শে সাধিত এই 
মৃদ্তিমান্‌ বোদন্বরপ মহাপুরুষের জীবন ধতই জনসাধারণের প্রাণের অন্তভূ্ত হইবে, ততই 
দেশের মঙ্গল। | 


প্রীপ্থিম্বীকার। 


আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত শ্বীকার করিতেছি যে, বজ্বজ্‌ নিবাসী, উদ্বোধনের জনৈক 
গ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল ঘোষ, রামকৃষ্ণ মিশনের রাজপুতানা দুভি ক্ষমোচনালয়ে সাহাধ্যারধ 
পাচ টাকা পাঠাইয়াছেন। 


ভগবদৃগীতা-শঙ্করভাস্তানবাদ। 
(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষপামুবাদিত ) 


[গীতার ২র অধ্যায়ের ৭০ শ্লোকের ভান্তের শেষাংশ ও বঙ্গানুবাদ, ৭১ ও ৭২ সংখ্যক 
স্োকের মূল, অন্বয়, মূলের অন্তবাদ, তান্ত ও ভাব্যের অনুবাদ এবং ৩য় অধ্যায়ের তাস্ত-ং 
প্রথমাংশ অঙ্গুবাদসহ--বমাণ সম্পাদক ] 


( তম বর্ধ, ৪র্ঘ সংখা পৃঃ ১৯) 


উদর ষ্ধত্ম 


১৫ই বৈশাখ। . (১৩০৭ সাল) [৮ম সংখ্যা ।] 


২য় বর্ষ। ] 








্পপপিপীপীপিত তপন ৯ পপ আপাত শিিশি + শা পিপাশীপিক্প 


ঈশ্বর কি কেবল দয়াময়? 


_না; তিনি দয়াময়ও বটে, আবার নিষ্ঠরও বটে। যেমন পুষ্পাদপি কোমল, তেমনিই 
আবার তিনি বজ্জাদপি কঠিন। তাহার লীলা বুঝা! ভার। তাই বুঝি, সাধক -কমলাকাস্ত 
গাইয়াছিলেন, “কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্তামা স্থুধা তরঙ্গিনীগ। কখন তিনি অতি স্েহময়ী 
জননী, আবার কথনও বা_-অতি ভয়ঙ্কর কালকামিনী। তাহার রূপ অনন্ত; গুণও অনস্ত ! 
কাকে যে কখন কি ভাবে চালান, কি ভাবে কৃপা করেন, তা তিনিই জানেন ; মনুষ্যের-_ 
মন্থষ্যের কেন-_দেবতাদিগেরও বুদ্ধির অগম্য। কখনও বা জগজ্জননী, মাতৃ-বেশে সন্তানের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ বিনা প্রার্থনার অদ্ভূত ও অলৌকিক ন্েহভরে কতই বিচরণ করেন, অতুলনীয় ভাবে কতই 
ত্র করেনঃ সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া কতই পরমাশন্দ প্রদান করেন। অপরদিকে আবার 
দেখুন_"শ্তার জন লরেন্স” জাহাজ ডুবির সময়, ভূমিকম্পে “চিরাপুঞজী”পতনের সমর, ভাগলপুরে 
অকন্মাৎ ঘোগা-বন্ঠার সময়-_সেই মায়ের কি ভয়ঙ্কর মৃত্থি! মৃত্যুকালীন কত লোকে নিজ নিজ 
প্রাণের তরে, কত পুত্র নিজ নিজ একমাত্র নেহময়ী জননীর জন্য, কতশত জননী ক্রোড়স্থ নিজ 
নিজ সন্তানের নিমিত্ত, কত অন্তরের সহিত, কত কাতর প্রাণে জগদম্বাকে ডাকিয়াছিলেন, সে 
করুণ প্রার্থনা! কি তীহার নিকট পৌছিল না? সে সকল কাতর ক্রন্দনের এক অংশও যে, কঠোর 
পাষণ্ড মানব-হৃদয়কেও দ্রব কৰিয়। দেয় হিং জন্ভরও অন্তরে ন্েহের সঞ্চার করে। কিন্ত, আশ্চর্য্য! 
এত হৃদয়তেদী আর্তনাদ কি অসীম দয়াময় জগৎপাতার অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারিল না? | 

যদি কেহ বলেন,_*ইহাতে তার অসীম দয়াময়ত্থে দোষ পড়ে না; তাহাদিগের 
বর্ধকলবশতঃ এইক্ষপ বিপদ ঘটিয়াছিল, কন্মফলবশতঃই তাহারা সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে 
পারে নাই।* ইহার উত্তরদ্থরূপ, রামপ্রসাদসেন গাইয়াছিলেন, “কপালে যা আছে কালী তাই 
যদি হবে, তবে কেন মা মা বলে মিছে মরি ডেকে”। যদি আমার বন্দকল তিনি পা ২গুন বৰিতে 
পারিলেন, যদি হৃদয়ের প্রবল অনুতাপ ও কাতর প্রার্থন। শুনিয়াও ন1 অপরাধ মার্্না করিলেন, তবে 
আর তার অসীম দফ্কাময় হইবার আবশ্ককি? অমন একটু আধটু দর! ত সামান্য জীবজন্তরও থাকে। 

যদ্দি বলেন, তিনি কাহারও কাহারও প্রতি অসীম দগ্বাই প্রকাশ করিয়া থাকেন ।--তাহ। 
হইলে যেমন উপস্থিত দেখিতে পাইতেছি--কাহারও কাহারও প্রতি আবার দয়! প্রকাশ নাও 
করিতে পারেন । তবে, তিনি পক্ষপাতী, তার বিচার নাই। 

যদি বলেন,--ন1; তিনি পক্ষপাতী হইতেই পারেন না। তিনি 56911) 1851100 কঠোর 
বিচার কর্তা ; বিচারে যা হবে, ভাই তিনি করেন, অর্থাৎ কেবল কর্মফল দাতা ।-_কিন্ত, 
গীতাতে ভগবান স্বয়ং বলিতেছেন, “ন কর্তত্বং ন কর্ধাণি লোকস্য হুজতি প্রভুঃ। ন কর্দফল- 








( বৈশাখ, ১৬৮৯, পৃঃ ১৯১ ) 


১৩৬ উদ্বোধন [ হয বর্য--৮ম লংখ্যা 


সংযোগ স্বভাবস্তর প্রবর্তে ॥ নাদত্তে কন্তচিৎ পাপং ন চৈব স্থকৃতং, বিত্বুঃ।* অর্থাৎ তিনি 
কাহারও কণ্ম বা কর্ভ.ত স্থজন করেন না, কম্মফলের সংযোগও কাহারও প্রতি প্রয়োগ করেন ন', 
কাহারও পাপ বা পুণ্যও গ্রহণ করেন না। 

যদি বলেন, অগ্ভের পাপে তাহাদিগকে এইকপ অভাবনীয় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
হইয়াছিল।--.ভাল ; স্যার জন্‌ লরেন্সে এভ লোকে মধ্যে অনেক পুণ্যবানও ত ছিলেন, 
তাহাদের সম্মিলিত পুণ্যের জোরেও কি কেহই জীবন পাইল না? সকলেই ত জগন্নাথে 
ফাইতেছিলরেন, দকলেরই ভিএওবে একটু পবিত্র ভাবের উদয় হইয়াছিলই, তা না হইলে আর, কেহ 
জগন্নাথে যায় পা. ভাঠান্র উপর আবার, সেই মুত্/কাপে প্রাণের দায়ে সকলেই যারপরনাই অঙ্গরের 
সহিত ঈশ্বরকে ভাকিনাহলেশ । তাহাতেও এত লোকের সম্মিলিত পুণের জোরে কি একজনেরএ 
প্রাণ বাচিল না? 

যদি বলেন, ভালই হইল, তাহারা জগন্নাথে যাইতেছিলেন, জগন্নাথ তাহাদিগকে 
একেবারেই টাপণিরা লহলেন ; ভাহ।দিগের ত সদগতিই হইল ।-__সদ্গতি কোথায় হইল 2 প্রাণে 
বাচিবার জণ/ই ত ঈশ্বরকে এত ডাকিম্বাছিল ঈশ্বরের কাছে যাইবার জন্য নহে। তাহার উপ 
আবার, দম আটকাইযা, জল খেখে জল খেখে মরিয়া গিয়াছিল। ইহা ত অপঘ।'তমু$/1 তাহাকে 
ডাকিয়া অবশেষে অপথাতমবতু/ ? 

যধি বলেন, উহাতে আপধাতম্বতুঃর দোষ হর শ|! অমতকুণ্ডতে, সঙ্জানেই প$। আর 
অঙ্ঞালেই পড়, স্বেচ্ছারুই পড়, 'ার আনচ্চা্ই পড়, মমু হতে পডিলেই অমর । মৃত্যুক।লীন 
ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়াছিল ত বটে ) সে ভগবত্-ম্মরণের ফল যাবে কোথায়? 

--বেশকথা। কিন্তু অপপাঁধকে জাবার দেখুন 7 হ্যা আন্‌ লবেন্স, চিরাপু্ী অথব! 
ঘোগা-বপ্ত। প্রভৃতি তুর্ঘটস!স হাহাপা প্রাণত্য।গ করিয়াছেন, তাহাদিগের এমন অনেক আত্মীয় 
স্বজন অন্যর ছিলেন, ধাহাপ এ কারণে একেবারে নিরাশয়, না অপাথ অশাথা হইয়। গিয়াছেন, 
অথবা দাক্ণ শোক সংবরণ কারতে শা পারিয়া প্রাণত্যাগ কারসগাছেন। এমন আমাদের অনেক 
জানত: আছে । 

জগদীশ্বর গে প্রায়ই এইস্জপ করেন, তাহার একটা ক্ষু্র ঘৃই্ান্ত দিতেছি, এবং সেই 
ঘটনাটা সত্য ।--. 

বাবু শরচ্চজ্্র সরকার । 

কলিকাত! বাগবাজার কামকান্ত বন্ধু দ্াটে একটী ছ্ঘতি পংলোক বাস করিতেন । নাম 
 শ্রীমান শরচ্চন্জর সরকার ; বয়স বোধ হয় ৩০এপ বেশী হইবে না । বাটীতে--মা, মাপী, দিদিমা, 
মাসতুতো৷ ভাই ভ্ী প্রভৃতি অনেকগুলি পরিবার । সকলেরই একমাত্র আশ্রয়__সেই শরৎ । শরৎ 
বৈ আর এ জগতে তাহাদের কেহই নাই। শরৎ যখন এক বখ্সরের, তখন তাহার মা বিধব1 হন। 
মাঃ নিজে না খাইয়া না পরিষা কোনও রকমে অতি কষ্টে শরৎকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। 
শরত-অন্ত__মায়ের প্রাণ। শরতের খাইতে একটু বেল হইলে বা আফিস হইতে জাসিতে 
একটু সন্ধ্যা হইলে, তাহার মী যে, কি পধ্যস্ত ব্যস্ত হন তাহা দেখিলে অবাক্‌ হইতে হয়। 


( ৮৪৩ষ বর্ধ, ৪র্ধ সংখ্যা, পৃঃ ১৯২) 


বৈশাখ, ১৩৮৪ উদ্বোধন 


শত বর্ষ পৃতির পরিক্রমায় 


দি ইঙিয়ান প্রেস প্রাঃ তিঃ 
নিখুত অফসেট ছাপার আদি ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 
৯৩এ, লেছিন সরণী, কলিকাতা--৭*** ১৩ 


ফোন ; ২৪-৪২৬৫) ২৪-৬০৬১) ২৪-৫৯২৪ গ্রাম £ “কলারপ্রিন্ট” কলিকাত। 
(রেজিঃ অফিস : এলাহাবাদ ) 


[৯] 





জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়৷ 
যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন_তিনিই সব করছেন । 
তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট। _-শরী্ামকৃষ্দে 


শ্ীরামকুফ-ভাবাঙ্জিত 
জনৈক ভক্ত 





71111 0254 001/71017161716 17071 : 


[01179811519 111701199 


13/6, পাত ০টি 
দএ0910--0 28005 
চর ৯259 88 


ভাল কিওর (রেজিঃ) 


ক 
ক 
2 
এ. তি রা. 
পা ॥ 
এ ্ ২ 
পি স্্া 
| টে ঘা, € রি 
লি ওঃ 7. ৬৫ মর 
৯৪ ০০ ১ 
এ শবে রর 
১) রি 
লা ১? রি 


1 0&াও 
"পা 05 রা পু সি 
যয 03885 102858 দিত 


_লাগাইালেই সাবিয়। যায়। 
পন্য কতে, 9448 ভোগান্তি. 


টন এ ই কাি+-১৬ 





[১০] | উদ্বোধন বৈশাখ, ১৬৮৯ 





0 501.7ঘ0 50777 [াঘা)1051২1/, 7৮২07177115 


: 0017507: 
| 90,৬70 ০07২ 720) 71৩ 
0, 004৬ [২0৬৮ 041,007 4-790901 


সাং য5 485 140২7 70010 ব009715079/৮%0 
[10057 00990151404 07005 ৮55 7 & 


ঘু'৬ছ১/].1/15]10 9৮৬10755 1 00. 0৮ থু 10, 8 8১9 


117)0102 05106 : 26-8748 : 26-7926 
[২651001)06-- ৮1102 

(83147 ৩০0০4০০ 

পু __ 2798--1.57৮0-- 

১, 0. 7305 : 25820910005, 05250, 
1৮, 0. 340৮ 0, 20৮. 70১0. 09100109, 


77017176107 :,0ঞবছএল লন, 1005 


1716) 625 00771)127,07515 1702 4 
10]. : 7241 
111. 0490-28। 


1110 4৭101111৯02 ০75৭ ১১1২1৬4১115 11181 101), 
17000571/, 707৬719৮100 ঠোহিঞ, 


৬151174১1১৮] 84-530 01. 


॥ ওরিয়েণ্টের শ্রীরামকুষ্ণ-বিবেকানন্দের সাহিত্য ॥ 
কেোমা রোল” বিরচিত ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্ত বিরচিত 
খধি দাল অনুজিত লীলাময় ভীয়ামক্ ৮'*, 
শ্ীরামকফের জীবন ১৫৯০ শীমা লারদামণি ৮** 
বিবেকানন্দের জীবন, ১৫৯০ মহামানব বিবেকানম্ ৮*** 
না. সা 
চাটি যুগাবতার শ্রীরামরুষ্* ২** 
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বিশ্বক্ষননী লারদাদণি ৩** ছোটদের বিবেকানন্দ ২'*+ 


॥ ওরিয়েন্ট বুক ডিন্্রিবিউটল। ৯ স্ঞামাচরশ দে স্টাট। কল্সিকাত1-৩। 


বৈশাখ) ১৩৮৯ $ছ্োবন ॥ ১৪ । 


০5: 0£. 096-2728 
চ২651. 06-5798 


15. 011011801111 8101101 


34000 & 21111 ১177011881৯ 
00)111/010725 & ০0711, 91310119707 1775 


95100005706 34১1১13090১ ১130 14ঞ5 & 0437) ৬907) 


[সাব 41) ঠা, 11)5 00 91, 91215 210 


116117161 5841)11161 &" 001160101 ০1 


11101110701 ০৬2 175 00. 170). 


$20617-7410)5 ২ 


762৫. 01766 : 1, 88, িক0বটিক। িঞনাদ। (কানা হজাবাত ০আমএন, 
119, 8/1া& 908০0০01, 1089; 2. 48/1/]), 91304 90700, [২০87 [70772 . 
98118) 0/2/8, 14177774 2420705 4 


সখ: 711106 8. 9ম নাএঞহ ডি সা গিটিখিতে 00705. ৮6 & ৪8. 


[ ১২] উদ্বোধন বৈশাখ, ১৩৮৯ 


010800নঞাব 209]10ঞপশ085 বে হ7811577), 
৬0815 0? 5৬৮11 ৬1৬711৭581৭ 105 


€710460 10100754705 হিহাএস্েলীয 010 

[৮7৩৩ : 2, 0.6$ ্ 2১0৩৩ : ৪. 9.50 
| 2518677 4 90005 07 1271০10 
[20৩ 2 চট, 0.690 [16৩ : 175. 4&.25 

11170101077 0৭ 0108114 17411548110 20 09 

(9৩5000500 [:330090), 817703)9 
[66 2 75. 2.25 [71০5 : 2৪, 2.06 
05 রি টগি ড)ঞ1ত 177,007 

19508 : চে, 8:80 4 

(7175 1715 217০০17৭ ৮7 5%010754015 0োখ 44 ০০4 
(55800) 4200) [0০৩ : 0৪. 1.80 
[০5 5 1815, 1.2 


৬/08155 0£ 515চতি 1ব1৬ছ0118 
শ্রাখেতত এব তিঠ10খ41 


0712 71551] ছ 4৪ 
[্টা]0€মব বা [বাট (5৮ 8৭2390) 


১৬ নাত 

চট: চ. 29.00 চুগ06৩ : 08. 65.00 
00510 ঘা) 80101, 00877591ঘ নুঘব901518 
[13441.5 (52580) 1543008) | (10) 1501000)। 

ছি : 1. 7:80 [7৩৩ ২ চ৪, 110 
হচড/। 1) 13107007074 [015 08 90115 সব )০5 আআ 11 

(88205 21011307) খাত 9১] ৬1৮ 51/1)5 

[০৫ ২ এ, 150 (9৩1) 041500), 

2166 2 235. 7.50 


80015 01৩ 581 721৮12150151718 


0) 0 নদ 8917 
€01717171) সখ ৪14] 98501185008 


২. ৬. 2:50 (0108182) 
7105: 05, 850 (0101%) 


11515718178 0 তা) 
(125010151) 
সদ 5সা&1] ৬1৬74417578 254 
চতও 2 থে, 6.2 


7৬15071181৭ 50005 ৪০০ 
ড1100/1৭15, হাতি 05 এ বাট টি 1০8৭ 
চট 5814] 94781041405 
চ০5 ১ 2, 200 


99901011/৩ 0678105, 11000001198 19719) ০৪16815-799903 


বৈশাখ, ১৩৮৯ 


উদ্বোধন 


[ ১৩1 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পৃস্তকাবলী 


[ উদ্ছেতধন কাধাপয় জইচ্ছে প্রকাশিত পুত্তকাবশী উদ্বোধনের গ্রাশ্তকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন ] 


ামীববেকানন্দের বাণা ও 451 (₹শ খপ্ডে সম্পূর্ণ) 
রেক্সিন বাধাই শোল সংক্করণ : গ্রাতি খণ্জ--২০২ টাকা, সম্পূর্ন পেট ১৯৫২ টাক্ষা 
বোর্ড বাধাই স্থুলত সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১৬ টাকা £ সম্পূর্ণ সেট ১৫৫২ টাকা 
প্রথম খণ্ড. তৃাঁবকা : দ্দামাপের স্বামাজ্জা ও তাক, এ ব্ণা--নবেনিও চিকাপো বক্তৃতা, 
কমযোগ, কসযোগ-গ্রসঙ্গ, সরল রাজযোস, রাক্যোগ, পাতঞজল যোগনুঞ 
স্বিভীয় খণ্ড জ্ঞানযোগ, জানযোগ-প্রসজে, হাঁতার্ড বিশ্ববিদ্ত য়ে থেদ, ৬ 


তৃতীয় খণ্ড 


ধর্ম বিজান্, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও পাধ্বা, যেদাস্তের এংলোকে, বোগ ও 


সন্দোবিজর 

চতুর্থ খণ্ড তক্তিযোগ, পরাভন্তি, ভক্তিরহণ্ত, দেববালী, ভক্িঞানগে 

পঞ্চম খণ্ড. ভারতে বিবেকানন্ধ, ভারত-প্রসঙ্গে 

বন্ঠ খণ্ড. ভাববার কথা, পরিব্রাজক, গ্রাচা ও পাশ্টাতা। বকডমান ভারত, বীরবা শী, পঞ্জাবপী 
সঞ্তম খণ্ড. পত্রাবলী, কবিতা ( অফ্ছবা্) 

জঙ্টুম খণ্ড. পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রস্, গীতা -প্রুসণ 

অবম খণ্ড. হাযি-শিষা-সংবাদ, স্থানীয় সহিত কিমা সে, গ্বামীর্জার কথা, কথোপকথন 
ঘর খণ্ড". আমেরিঞান সংধাদপঞ্জেজ স্বিপোট, আবম | পংফগুলিনশঅবলখলে ১০ 

্ধামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলা 
কর্ম বোগ--. পৃঃ ১৪১, মূল্য ৫'**  বেঙগান্তের জালোকে--পৃ: ৮৫ যুল্য ৫০ 
তক্ষিযোগ--. পৃ ৯৬১ আুজ্য ৩, দেববানী-“. পঃ ১৬০) ষ্ল্য ৬:৫০ 
ভক্কি-বহ্ম্ত--- পৃঃ ৯৮5 মূল্য ৩৪৫ ৫৫ , 2 
জ্ঞানবোগ-- পৃঃ ২৯৭, মূলা ১০:৫০ শিক্ষা প্রসজ পৃঃ ২৬৮৮ মূল্য ৪ 
রাজযোগ-- পৃঃ ২১৪, মল্য ৬৩০ কথোপকথন. পৃ; ১৩৫॥ মূল্য ১২৫ 
লক্স্যাসীর শীন্তি-. পৃঃ ২৩, মৃপ্য ৮৬৫ অন্দীগ আনার্যদেব-_ পৃঃ ৬২১ মৃল্য ২২৫ 
দশক যীতুখ্ব্-.. পৃ: ২৯, মূল্য ৮- জ্ঞাদযোগ-গ্রলজে _ পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২৯৬ 
৮৮ টিকার ডাল ৮ বা? 
শেষার্ধ- পৃ ৪২৪১ মুল্য ২১০৫৬ মহা পুরু বপ্রলঙ্গ £ প্‌ঃ সি মৃপ্য টি? 
বেক্সিন বাধাই (সমগ্র প্র একছে। ৃ ী 
সিদেনিভাদি ক): 7 স্বামীজীর মৌলিক [ বাংল! ] রচনা ) 

ভারতীয় নারী-_ প: ৯৩, মূল্য ৩৫, পারিব্রা্জ ক-.. প: ১৩২. মুল্য ৩'** 
পওছারী ধাবা -- পৃঃ ১০, শুল্য ১২৭ প্রাচ্য ও পাস্চাত্তা-_ প: ১৩৬ মূল্য ৩৫০ 
ঘামীজীর জাহ্বাল-- পূ: ৮*; মুগ্য ১২৫ ভাববার কথা পঃ ৬৪, সৃল্য ২'** 
ধর্মলঙগীক্ষা-_ পৃ: ১০০১ মৃল্য ৫০৮ বাঈী-লঞ্চরন_ পৃ: ৩১৬, মূল্য ৭০০ 
দর্মবিজ্ঞান_ পৃঃ ১০২, মূল্য ৫৫*  বতষান ভারত পৃঃ ৪০, ুলা ২৫ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান; উদ্বোধন কার্ধালর়, বাগবাঞজার, কলিক্াতা-৭***৯৩ 


1 ১৪] ূ উদ্বোধন বৈশাখ, ১৩৮৯ 
উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 








জারামকষ্জ-সম্বন্ধীয় 
০১৬৭৯ 
৮৪, ভন ২৮০০) এ আর ৮৮১ নী নিরযাদনত ( পাযাঃ 8 খানী বিরতির 
মূল্য ২২'৫* নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বাধাই ৬*১ 7 ছাফ- 
সাধারণ 5 খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মুল্য ৫২৫) রেঝসিন। বোর্ড বাধাই, শোভন ৭০০ 


হয় খণ্ড প: ৪১৪, ৭৮৬০; ওয় খণ্ড প: ২৬৪ 
নূল্য রা পা পৃঃ ২৯৫, রর কা জী্ীরা কক-_্রীইশ্রদরাল ভটাচার্য। 
€ষ খণ্ড পৃঃ ৪০, মূল্য ১১৮০. পৃঃ ৬৮, মুল্য ১৬৫ 

জরাষককের কথ! ও পাক্স_হ্বামী শিশুদের রামকুক (সচিজ্ঞ )--ত্বামী 
প্রেমঘনানন্দ | পৃঃ ১১২, সল্য ৩৭৫ বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, সূল্য ৫২৫ 

গ্রামকুক জীবনী-_দ্বামী তেজলানন্ম। পৃ: ২৬, হূল্য ৬০ 

ভীঞ্ীরামকৃক-মহিমা _অক্ষরকৃমার সেন, পৃঃ ১৫৮, ষূল্য ৪'২+ 

প্ীপ্রীরা নকক-উপদেশ ( সাধারণ বাধাই ) পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২২৫ 

৮ ( কাপড়ে বাধাই ) পৃঃ ১, মুল্য ২৭৫ 
শীপ্রীরা নম কক-পু*খি "অক্ষয়কুমার সেন £ ১*ম সং, মুল্য ৩৩৭০ 


শলীত্রীমা-সন্বন্ধীয় 


জীজীমায়ের কথ।__গুঞীদায়ের সন্গ্যাসী ও যাড়-লাঙ্সিঘ্যে-ক্াদী ঈশানানন্থ। পৃঃ 
সুস্থ সন্ভানগণের ভায়েরী হইভে। ছুই ভাগে ২৫৬, মূল্য ৬৯০ 
সম্পর্ব। ১৭ ভাগ পৃঃ ২৭৮ মূল্য ৭৫০, ২র ভাগ: শিশুদের ম। লারদ্বা্ধেবী ( সাঁচন )_ 


০০75175 স্বামী বিশ্বাায়ানস্দ | পৃঃ &* মূল্য ৬'** 
: স্বামী গভীরানম্ব | র 
জীন! সারহাদেবী--ান (হয় সংস্করণ ) 


পৃঃ ৬৪২, মূল্য ২*'০ 
স্বামী বিবেকানন্দ-সন্থন্ধীয় 


বুগনায়ক বিবেকানন্ম_ত্বামী গন্ভীরা-  স্বামি-শিস্ত-লংবাহ_( ছুই খওড একে)। 
নন্দ-প্রসীত স্বামীভীর প্রামাণিক জীবনীপ্রন্থ | জীীপরচ্চন্্র চক্রবর্তী । স্বামীজীর সহিত লেখকের 
তিন থণ্ডে প্রকাশিত। ১ষ খণ্ড পূ: ৪৬৪, কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭'*৯ 
মূল্য ১৬০০ ; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৯, মূল্য ১৮**/  স্বামীজীকে বেরূপ ফেখিরাছি--ভগিনী 
ওয় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮*** নিবেদিতা । ( অক্ষবাদ : স্বাষী যাধবানন )। 
পৃ: ৩৩৬১ যুল্য ৮০৬ | 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান ; উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****৩ 





বৈশাখ) ১৩৮৯ 


উদ্বোধন 


[১৫] 





উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


ছোটদের বিবেকা নন্দ-_ন্বামী নিরাসয়ানন্দ | 


৩য় সং পৃঃ ৫৮, মূল্য ২৫' ৃ 
শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র )-স্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । ৭ম সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪০ 





ঘাজী বিবেকানল্ফ-_ক্ষামী বিশ্বা্জয়ানসা। 
পঃ ১০৬, মূল্য ২৫০ 

দ্বামী হিবেবানম্ঘ-_শ্রই দয়াল ভটাচাধ। 
পৃঃ ৫৭, মূল্য ২৩০ 


অন্যান্য 


ভীরামকুক্-ভুক্তমালিকা _ স্বামী 
গম্ভীরানম্দ | শ্রীরামকষ্ের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী । ১মভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩৯, 
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, সৃল্য ১৫৯* 
ভারতে শক্তিপুজাত্বামী সারদানন্দ। 
পৃঃ ৮৯, সৃল্য ৩২৫ 


মহাপুরুষ শিবানন্দ-ন্থামী অপূর্বানন্ধ । 


পৃঃ ২৯১, সৃল্য ৫৮৯ 
গোপালের যা _ খ্বামী সারদানম্দ। 
পৃঃ ৪৪, ষুল্য ১৫, : 
আচার্য শঙ্কর-_ঘ্বামী অপূর্বানম্্ । 
পৃঃ ২৪৬১ সৃল্য ৬৯০ 


স্বামী তুরীয়ানন্দের পঞজজ _ পৃঃ ৩৫২, 
সূল্য ৭৮, 
শিবানম্দ্-বানী- দ্বামী অপূর্বানম্্-সংকলিত। 
১ম ভাগ প্‌ ১৮৫, ষুল্য ৫৫৯ 
২য় ভাগ পঃ২১৮, সুল্য ৫** 
স্থৃত্ভিকথা স্বামী অখগ্ডানম্দ । পৃঃ ২৪৫, 
মূল্য ৪-** . 
দ্িব্যগ্রসজে -- স্বামী দিব্যাত্ানম্ । 
পৃঃ ১৯৪ যৃল্য ৬৩৫ 
আরতি-স্কব--পৃঃ ৩১ ৭ম সং, মূল্য ১০০ 
পুগ্যস্থত্ধি--শ্বামী জানাঘ্মানন্দ । পৃঃ ১১৬, 
মূল্য ৩৯০ 
লগুকথা -- স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। 
পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭৫০ 


পরমার্থগ্রসজগ -- শ্বামী বিরজানন্খ। 


পৃঃ ১৩৭১ সুল্য ৪৫, 


মহাভারতের গঞ্প-ত্বামী বিশ্বাজয়ানন্ন । 
পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ ঝণীর অন্ত অস্থুমোদিত সংক্ষেপিত 
পন্থুলপাঠ্য”* সংদ্করণ-_পৃঃ ৭৯, ষুল্য ২৯ 

শঙ্করচরিত -__ শ্রইঙ্রদয়াল ভট্টাচার্য । 
পুনমু্্রণ (১৩৮৮), পৃঃ ৭০১ ষুল্য ৩০০ 

দ্রশাবভার চবরিত-_শ্রইন্রদয়াল ভ্টাচার্ধ। 
পৃঃ ১৯৮১ ল্য ৩৭৫ 

সাধক রামপ্রসাদ-_দ্বামী বামদেবানম্থ । 
৮ম সং) পৃঃ ১৬৪) মুল্য ৬০০ 

পর্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্রক্মানম্ঞ-_পৃঃ ১৮৪, 


মূল্য ৫** 

প্রমালা-_শ্বামী সারদানম্দ। পৃঃ ১৮২৪ 
মুল্য ৪০৬ 

গীভাতন্ব ত্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, 
মূল্য ৬২৫ 


ভীপ্রীলাটু মহারাজের স্বৃতিকথা_ 
শ্রচন্্রশেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৪*২, ষুল্য ১০** 

ভগগবানলাভের পথ-্বামী বীরেশ্বরানন্দ। 
পৃঃ ৭৫, মুল্য ১২৫ 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী __ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দ । পৃঃ ৩২, মূল্য ০৭২ 

বিবিধ প্রসঙগ-_পৃঃ ১২১, ষৃল্য ৩৫ 

তিব্বতের পথে হিমালয়ে _ স্বামী 
অথগানন্দ, ওয় সং, পৃং ১৮১, মূল্য ৫০৭ 


দির িনিনিটিটিিরটা রর ন2792888 5885 
প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কাধীলয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০*৩ 








[১৬] উদ্বোধন বৈশাখ, ১৩৮৯ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকীবলী 
বেদ্ধান্তের আলোকে খ্বষ্টের স্বামী অথগ্ডানদ্দের স্মৃতিসঞ্চয়-_ স্বামী 


শৈলোপদেশ--শ্বামী প্রভবানমদ | পৃঃ ৮২, 
ষুল্য $৬০ 

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর- 
স্বামী বুধানন্দ । পৃঃ ২৯, ষুল্য ১৫* 

ঘ্ামী প্রেমানদ্দের পত্রাবঙ্গী - 
পৃঃ ১৮৪, ষূল্য ৪৫, 

ভীঞমায়ের বাটী ও উদ্বোধন 
কার্ধালর-_পৃ: ৪৪, ল্য ০:২০ 

জ্রক্জানন্দ-স্ঘতভিকণ। -_ শ্বামী দেবানন্ন | 
২র সং, পৃঃ ৭৬, সুল্য ১২৫ 


নিরাময়ানম্থ । পৃঃ ১৪২, সৃল্য ৩৩৯ 

পাঞ্চজন্তয-_শ্বাযী চণ্তিকানন্্ । পাঁচশতাধিক 
সঙ্গীত। পৃঃ ৩৮, সূল) ৬'** 

শিব ও বু্ধ-_ ভগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৪৮, 
ষ্‌ল্য ২৫৬ 

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা__ঘ্থামী 
পরমানন্্ । পৃঃ ৩৯৪১ সুল্য ২৪:৯৯ 

লাধু নাগমহাশয়-_শ্রশরচ্চন্জর চক্রবর্তী । 
১৪শ সং) পৃঃ ১৪৪, মুল্য ৪০ 


স্কত 


সবকুদ্মাজীজি_ ম্বাণী গভীরালম্ধ- 
সম্পাদিত । পঃ ৪০৮, সুল্য ১২৫, 
কেনোপনিষদৃ-ব্রক্ষচারী মেধাচৈতনথা 


সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মুল্য ৮*০ 
উপনিষদ গ্রন্থাবলী-শ্বামী গভীবানম- 
সম্পাদিত £ 
১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, স্ল্য ১৫০, 
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, ষুল্য ১১-** 
ওয় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, সুল্য ১১*, 


শা 


শ্রীরামকৃষ্ণ পুজাপদ্ধতি-_ প: ৬৪১ স্ুল্য 
২৫ 
প্রীপ্রীচণ্ডী--দ্বামী জগদীস্বরানন্দ অনুদিত ও 
সম্পাদিত 1 ১ধশ সং, পৃঃ 8৪৮, ষুল্য ১০৫, 
শীভা-_হ্বামী জগদীস্খপানম্-আন্দিত এবং হ্বামী 
জগদানম্দ-সম্পার্চিত।  ১৫শ সংখ পৃঃ ৫১৯, 
ষুল্য ১২ ৫০ 
বেদ্বাস্তদশন--শ্বামী বিশ্বক্ূপানম্দ-সম্পাদিত। 
হল £ ৪র্দ পণ্ড ৩৭০৯7 ৩য় অধ্যায় ১৩০০ 
৪্থ অধ্যায় ৯৯, 
গুরুতত্ব ও গুরুণীত্তা-_ত্বামী রঘুবরানম্দ- 
লম্পাদিত। পুঃ ৭৯, মুল্য ২'** 


অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


সামী প্রেমানন্দ-_'শ্বামী শিবানম্ধ মহারাজ- 


(লিখিত ভূমিকাসহ ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'** 
লাধন সজীত-- প্‌: ২২০, মুল্য ২*** 


ভীম সারদ। -- ঘামী নিরাময়ানম্দ । 


পৃ ৪৪, হ্‌ল্য ৩০৬ 


পরধহ্ংসদ্দেব- স্বামী প্রেমেশানম্দ । পৃঃ 


২৪, সৃঙ্গয ১৬৬ 


ঞ্রারামকৃষ্ণের উপদেশ-_স্বরেশ দভ। 
পৃঃ ২৬৬, যুল্য ৮৯০ 

জলীত লওগাছ--প: ৩২৯, ফূল্য ১৩৯০ 

গাজ্পে বেদ্বাভ্ত--ম্বামী বিশ্বাজয়ানন্দ । পৃঃ 
১২৮, ল্য (সাধারণ বাধাই ) ৩৬* 

বীরবালী__ত্ামী বিবেকানন্দ । 
সৃজ্য ৪-৯৬ 


পৃঃ ১১৪, 





প্রাপ্িষ্থান£ উদ্ধোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭** **৩ 


মানগিক প্রশান্তি এবং বেঁচে থাকার 
নতুন প্রেরণা নাত করুন । 


যদি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, তাদের বিয়ে ইত্যাদির ব্যয় এ৭ং নির্রযোগ্য 
অবসরকালীন নিশ্চিত ও স্বনির্ভর একটা আয়ের ব্যবস্থা কর! যায়, তবে আপনিও 
! অবশ্যই মনের শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারবেন । 
একমাত্র নিরাপত্তাবোধ থেকেই তো মানসিক প্রশান্তি আসে । পিয়ারলেসের 
মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ সঞ্চয় করলে আপনি এ সবই পেতে পারবেন । 
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এ) উনভেষ্টমেণ্ট কে।? লিঃ 


স্থাপিত -১৯৩২ 
রেজিস্টার্ড অফিস : “পিয়ারলেস ভবন”, 
৩, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা-_-৭০ * ০৬৯ 


মোট সম্পদ__২০০ কোটি টাকার উধ্বে 


* ভারতের বৃহত্তম নন্-ব্যা্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান * 
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উচদ্বোখচনর জিয়সণখজী 
মাধ মাস হইতে বৎসর আরম । বৎসরের প্রথম সংখ্যা] হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ত 
ধু (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্ধস্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত 
$ ধাখ্ানিক গ্রাহকও হওয়া যায় কিন্তু বাধ্িক গ্রাহক নয়; ঝাধিক মুল্য সভ্ভাক 
| ১৪২ টাকা, ব্বাপ্পাসিক ৯২টীক। | ভারঢতর খাহিঢের হইঢল ৪০২ টাক" 
একার তমল-এ ১১০২ টাকণ1। প্রতি সংখ্যা ১ ৫* টাক।। নমুনার জদ্ত ১.৫* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে পাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানে। হইবে , তাহ র পরে চাছিলে পত্রিকা! 
দেওয়। সম্ভব হইবে না। 
কাচ £-- ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ ইতিহাস, সমাজ-উম্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় । আক্রমণাত্মক লেখ প্রকাশ কর] হয় না। লেখকগণের মতামতের জনতা 
পম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবদ্ধার্দি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অগ্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়। স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পঁজ্রান্তর বা রচনা ০ফরত পাইঢত হইঢল 
উপযুক্ত ভাকটিক্িট পাীতনা আবশ্যক! প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি 
সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন । 
 সমাচলাচলার জন্য তুইখানি পুস্তক পাঠানে। প্রয়োজন । 
1 বিত্ঞাপচেনর হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য । 
, ব্িতশষ দ্রব্য £_ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পঞজ্াদি নলিথিবার সময় তাহার। 
" যেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের প্রাহক-সংখ্যা উচজ্পুথ কফতেরন | ঠিকান। পরিবতন করিতে 
কু হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহেব মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার । পরিবতিত 
1 ঠিকান। জানাইবার সময পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন । উদ্বোধনের চাদ্রা মনি- 


|, অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপঢন পুরানাম-ভিকান। ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিক্ষার 
' ক্রিয়া ০লখ। আবশ্যক্ষ। অফিসে টাক জম! দিবার সময় সকাল ৭|ট1 হইতে 
১১1) বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা | ববিবার অফিস বগ্ধ থাকে। 
কার্যধাধ্যক্ষ-_ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাক্রার, কলিকাতা-৭*** ৩ 


রর কচনকখানি মিত্যসজাশি বই £ 
নু. আ্বার্মী বিচবক্ষালচন্দর বালী ও রচন্স1 (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১১৫ ** টাকা, 
1 প্রতি খও--২*-** টাকা, স্থলত সংস্করণ সেট ১৫৫ ** টাকা , প্রতি খণ্ড ১৬.** টাকা । 
& ্রীন্রীরামকষ্ণলীলা গুসঙ্গ-ন্বামী সারদানন্দ | রাজসংস্করণ (ছুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড) : ১ম ভাগ ২৮.** টাকা, ২য় ভাগ ২২.৫* টাকা । সাধারণ : ১ম খণ্ড ৫.২৫ টাকা, 
২য় খণ্ড ৭.৮* টাকা, ওয় খণ্ড .২৫ টাকা, ৪র্থ খণ্ড ১.৫, টাকা, ৫ম খণ্ড ১১ ৫* টাকা। 
ভ্রীঞ্জীমাচেরের কথা প্রথম ভাগ ৭.৪* টাকা) ২য় ভাগ ১২ ** টাকা। 
উপনিষদ গ্রস্থাবলী- হ্বামী গন্তীরানন্দ সম্পাদিত । 
১ম ভাগ ১৫.** টাকা) ২য় ভাগ ১১.** টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১ ** টাক1। 
রঃ ঞগ্ীঞজীচগ্ডী-হ্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত । ১০.৫* টাকা। 
জীমদ্ভগবদূগীত1_শ্বামী অগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, স্বামী জগদানন্দ সম্পার্দিত। 
১২.৫* টাকা। 
উদ্দ্বোখন কার্ধালক়, ১ উদ্ভোধন হলেন, কনিকা তা-৭০০০০৩ 
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-পাশীলিজ। 


জবাকুস্কম 


সি. কে. সেন আও কোং লিঃ 
কলিকাতা 2 নিভদিলী 


শাাশী শশী শীশেস্পশাশী শী শী 





* ত০ম্মাগীতস্ক্ম * 


পৃজ্যপাদ গ্বামী বিভদ্ধানন্দজী' সম্বন্ধে বছ প্রশংলিন্ভ, ও পুজনীয় খ্বামী এতমানক্দজাঞ 
আনর্বামী সম্বলিত একটি অপূর্ব সংকলন। 


জআগ্চিম্থান । বেলুক় মঠ ( শে! কম ), উদ্বোধন, ইনলটিডিউট অব কালচার এবং 
প্রফাশিক্ষ! শ্রীগুরধী যুখোপাধ্যায়, ৭৫ বঙ্চেল রোড, কলিফান্কা-৭***১৯। 





সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


ধ্রামে। মাইকের ঠোরম 


২১এ, জার, জি; কর রোস্ত, 
স্ামবাজার। কলিকাতা -৪ 


ফোন; ৫৫-৭১৩২ প্রা; গ্রামোলাইফেন 
৪৫-৭ ১৩৩ 








৭ 1 উদ্বোধন জোট, ১৩৮১ 




















* অবস্তার লীলার অদ্ধিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামান্ত যুলগ্রন্থ &. 


 স্রীপ্রীরামকৃ্ষকথামত' ূ 


জম-কথিত 
€৫ খণ্ডে সমাপ্ত) মূল্য প্রতি সেট : কাপড় ৭* টাকা, বোর্ড ৬* টাক! 
শ্রীরামরুফের অন্তরঙ্গ পাদ ও লীলাসহচর, তাঁর অমৃত-কথার ভাণীন্নী, তীর 
“আদিষ্ট” ভাগবতকার হলেন ভ্রী-য ( এমহেন্লাথ খপ্ত )। “কথামত” শুনিয়া 
শ্ীঞ্রম। বলেন শ্ম'কে--দতোমার মুখে শুনিয়া বোধ হইল তিনিই এ সম্জ্ক 
কথা! বলিতেছেন” । দ্বা মীজি উচ্ছসিতভাবে বলেন, “...এখন বুঝিলাখ--.এই 
'বহান ও বিশাল কীজটির জঙ্ট ঠাকুর জঘাপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
মনীষী 20718105 1011930 বলেন, 4911 5 90 501 90500801010 
57:89118৫0. মনীষী £, 1785163 বলেন, “911 015 ৬0 0 1701006 10 
8116 ড/0110:5 1115007৩ 011:8619£180115--ইত্যাদি। 
প্রকাশক £ প্রীম'র ঠাকুরবাড়ী ( কথাস্বত ভবন ) £ 
৯ ১৩/২, গরুপ্রমাদ চৌধুরী লেন, কলি-৭০০**৬। ফোন £ ৩৫-১৭৪১। 
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১। দিব্য বাণী : ধর্ম ও দর্শন রি ১০ ১৯৩ 
২। কথাপ্রসঙ্গে ॥ ধর্ম, দর্শন,ও জীবন ' *** ৮ ১৯৪ 
৩। যায় (কবিতা ) "** “বৈভব'? ০ ১৯৬ 
৪। সাধকের[চিস্তাধারা ** স্বামী দেবানন্দ ১০১৯৭ 
৫। স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র --" ** ১৯৯ 
৬। পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন -** স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ০ ২৯১ 
৭| হে ভারত ভুলিও ন। (কবিতা) -" শ্রীহ্বপীপকুমার সিংহ ১০ ২০৭ 
৮। দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় -** ডক্টর রমা চৌধুরা ০ ২৮ 
৯। নব ভগীরথ (কবিত। ) ..* শ্রীনীলদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ২১২ 
১*। শ্রীশ্রীমায়ের বাণী: সামাজিক 
ও সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে ** অধ্যাপিক। সাস্ধনা দাশগুপ্ত *** ২১৩ 
| 22-8820 
রর পা ৮. 90071 
| 25172 
রি .. 
[110 917717)5, 1০75 7710170175, 
হাহা, & ৯০০. 
৬ 11৯77771175 
(01901010 9৫7106 চিনি 
817 75800 90৩৩ 
আতজাে-200017 1 
| 35/]1, ঘ. 5. ০০০, 12151791] 70056 


০০ 856/837, 021-) 
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তির 


ভ্যোষ্ঠ, ১৩৮৯ 





লারষা-্যামকক 
লহ্যালিনী ভীহ্র্গাষাতা বঠিতভ | 
জল ইঙ্ডিয়া কেডিও : বইটি পাঠক-সনে 
গভীর বেখাপাঙ করবে | সুগাবতার রামরুফ- 
লারদাদেবীর আবন-আলেখোর একখানি 
প্রাযাণিক দলিল ছিলাবে বইটির বিশেষ 
একটি সৃল্য আছে। 
ছাপা নাই। 
নবষবার যুক্রিতত হইতেছে 


হ্ীসারদাষাতার মানসকল্তার জীবনকথা । 
শীনুব্রতাপুরী দেবা রচিত । 
বেভার জগত ১ খপরূপ সার আবনলেখা, 
অসাধারণ শীার তপশ্চর্যা। '"*মাঙ্গষেৰ 
প্রতি অনন্ত ভালবালায় পরিপূর্ণ-ন্বদর।. এসন 
মহীনপী নারী এবুগে বিরন। 


মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বৃহটিত্জে শোস্িত, 


তপ্ত বোর্ড বাধা ই-_-১৪২, 





প্ৌরীমা 
শ্রীরামকফ-শিক্কার জীবনচত্রিত । 
সঙ্গ্যাসিনী জীহর্গামাতা রচিত। 
আনন্ববাজার পত্িক1 £ বাঙালী যে 
আজিও সরিগ্বা যায় নাই, বাঙালীর জয়ে 
জগৌরীম। তাহার জীবন্ত উদ্দাহরণ । 
ষষ্ঠ যুদ্রণ--ছ্িতীক়্ প্রকাশ, ১৩৮৬ 
যুল্য-_-২৪২ 
লাখন। 
দেশঃ সাধনা একখানি অপুর সংগ্রহ্গ্রন্থ। 
বেদ, উপনিষদ, গীতা..'প্রভৃতি কিন্ুুশান্ত্রের 
সুগ্রাসিন্ধ বহু উক্তি স্থুললিত স্তোত্র এবং তিন 
শতাঁধিক..'লঙগীত একাধারে সন্ধিবিষ্ট হইয়াছে। 
লঞ্চম সংস্করণ--”১৪ 
লাধু-চতুষটর 
ত্বাসিজী-লহোদর যনীবী ্রীমহেকনাথ জন্ধের 
হনোজ রচনা । ভৃতীয় সুস্রণ--৪২ 


নিউরন আগ্রা, ২৬ গৌরীসাতা সরণী, কনিকা তা-৪ 


সেরে: চেক 
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জট, ১৩৮৯ উদ্বোধন ও 


১১। ভ্রম-সংশোধন ”*" ২১৮ 

১২। জ্রীরামকৃষ্ণবিভাসিতা মা সারদা *** হ্বামী বুধানন্দ ২১৯ 

১৩। রাতের পৃথিবী (কবিতা) *** শ্রীমোক্ষদারপ্রন সেনগুপ্ত -** ২২৪ 

১৪। সমালোচনা -**. অধ্যাপক শ্রাবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ২২৫ 
'** অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন 

চট্টোপাধ্যায় -* ২২৬ 

* স্বামী বিমলাত্বানন্দ *** ২২৬ 

ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য *** ২২৭ 

১৫। রক ওক বপন সনদ. ৮ ২২৯ 

১৬। বিবিধ সংবাদ রি | "২ ২৩১ 

১৭। উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা '** গুনমুদরণ 


( বৈশাখ, ১৩৭ 7 পৃঃ ১৩৭-৪৪) "++" ২৩৩ 
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পাওয়! যায়। 
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জো, ১৬৮৯ উদ্বোধন [৭ 


কে, বসাক এণ্ড কোং 
ভুয়েলার্লম ও ব্যাক্কার 
আধুনিক ডিজাইনের রূপার গহনা ও বাসনপত্রাদি বিক্রেতা : 
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ভা কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় লন্ধান করুন 
দেশী বিদেশী বছ কাজের ভাঙার 


গইচ. কে. ঘোষ ম্যাও কোঃ 


২৫এ/ লোয়ালে! লেন, কলিকাসা।-১ 
টেঙ্গিফোন ; ২২-৫২৯ 
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রোগীর জারোগ্য এখং ডাক্তারের জ্নাম 
শির্ধঘ করে বিশ্বদ্ধ উধধেয উপর। আমাদের 
প্রতিষ্ঠান হ্ুপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় 


স্ঘজেষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাটি উবধ পাইতে 


হইলে আমাদের নিকট আহুন। 
হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
চিকিগুলা একটি অতুলনীয় পুস্তক। বহু 
সূল্যান তথ্যলবূদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ 
(২৫ নং) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, সৃল্য ৩০**, 
টাকা মাত্র। এই একটি মাত্র পুত্তকে আপনার 
যে জানলাত হইবে প্রচলিত বছ পুত্যক 
পাঠেও তাহা হইবে না। আজই একখও সংগ্রহ 
কক্ছন। নফল হইতে দাবধান। আমাের 


ষোড়শ 
সংখ্বরণও পাওয়া! বার । যুল্য টাঃ ১১**০ মাত্র। 


হোমিগ্যাধিক ্ট & গুন্ভুক 


জো, ১৬৮৪ 





বহু ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উদ্ধিয়া প্রভৃতি ভাষায় 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি । ক্যাটালগ দেখুন। 


গীন্তা ও চণ্ডী (কেধল মূল) পাঠের 
'জন্ত বড় অক্ষরে ছাপা। ষুল্য *"** টাকা 


স্তোত্রাবলী--বাছাই করা বৈদিক 
শান্তিচন ও স্যবের বই, সম্বে ভক্কিমূলক ও 
দেশাত্মবোধক সন্ধীভ। অতি হচ্মর সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে বাধার মত। ৪র্থ সংস্করণ। যুল্য 
টাঃ ৪"৫* মাত্র । 

স্ীঞ্জীচণ্ডী--একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা সঙলিত্ত বড় অক্ষয় 
ছাপা বৃহৎ পুত্তক। এমন চমৎকার খুস্বক 
আর হিতীর নাই। মুল্য ২৫, টাকা। 


এম, ভট্রাভার্যয 49 কো প্রাইভেট লিঃ 
০/৬--51511019575 হোমিওপ্যাথিক কেবিইস নও পাবলিশা, 81০9০ ॥ 88-8636 
"৩ নেতাজী নুভাহ:কোতি, কলিকান্তা-১ 
রঘুনাথ দত্ত এগ সন্স প্রাঃ লিঃ 
লর্ধগ্রকার কাখজ কালি লেখন লামগ্রী ও নুজ্জপ লত্ভার বিক্রেতা 


'রঘুমাথবিজ্যিংল্‌! 


৩২ -বি, ব্রাবোধ!রোজ, কলিকাতা -৭ ৪৬৪৬২ 
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। মানে ভালো চোং 


ক্লাজ দোবসলে পাওয়া যায় 


থাইওবায়ার নিটিং মিললু লি, পাইওদীরার বিশ্চিস, কলিকাজ-২ 





৮৪তম ব্য, ৫ম সংখ্যা ন্যৈষ্ঠ। ১৩৮৯ 


দিব্য বাণী 


ধর্ম ও দর্শন 

আশ্চর্ষের বিষয় অধিকাংশ লোক-_বিশেষতঃ বর্তমানকালে--ভাবিয়া থাকে, 
ধর্মে প্রত্যক্ষ করিবার কিছু নাই; যদি ধর্ন লাভ করিতে হয়, তবে বাহিরের 
বৃথা তর্কের দ্বারাই তাহ1 লাভ করিতে হইবে । ধর্ম কিন্তু কথোপকথনের ব্যাপার 
নর_প্রত্যক্ষের বিষয়। আমাদিগকে আমাদের আতর ভিতরে অধেষণ করিয়। 
(দখিতে হইবে, সেখানে কি আছে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আর যাহা 
বুঝিব, তাহা! উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম॥। যতই কথা বলো না কেন, 
তাহা দারা ধর্ম লাভ হইবে না। 

নী ষঁ মী 

আমাদের সাধারণজ্ঞানভূমির নীচে মনের আর এক ভূমি আছে-তাঁকে 
'অজ্ঞানভূমি' বা "অবচেতন মন” বল! যেতে পারে; আমরা যাকে “সমগ্র মানুষ" বলি, 
চান তার একটা অংশমাত্র । দর্শনশান্্র মন সন্ঘন্ধে কতকগুলি আন্দাজমাত্র। ধর্ম কিন্ত 
গ্রপ্তক্ষান্ুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত__প্রত্যক্ষদর্শন, যা জ্ঞানের একমাত্র ভিপ্তি--তারই 
উপর প্রতিষ্ঠিত । মন যখন জ্ঞানেরও অতীত ভূমিতে চলে যায়, তখন সে বখার্থ বস্তু 
-স্ঘখার্থ বিষ়কেই উপলব্ধি করে। “আন্ত তাদেরই বলে, ধারা ধমকে প্রও/ক্ষ 
করেছেন । তারা যে উপলব্ধি করেছেন, তার প্রমাণ এই যে, তুমিও ধপ্ি তাদের 
প্রণালী অন্ুমরণ কর, তৃমিও প্রত্যক্ষ করবে। প্রত্যেক বিচ্ছানেরই নিজ বিশেষ 
প্রণালী ও বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন । 


ফঁ যা সর 


প্রকৃত দর্শনশান্্র হচ্ছে কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভৃতিকে প্রণালীবদ্ধ করা। 
ঘেখানে বুদ্ধিবিচারের শেষ, সেইথানেই ধর্মের আরস্ত । 
স্বামী বিবেকানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্থের বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৮৭-৮৮ 7 ৪র্থ থণ্ড, পৃ ২৭4,৩১২ ] 


কথা প্রসঙ্গে 
ধর্ম অর্পন ও জীবন 


শুধু আজ নয়, চিরদিনই “ধর্ম, একটি বহ- 
বিভকিত শব; বহু খর্ষ-মনীষী ধর্মের বিভিন্ন 
সংজ্ঞা দিয়াছেন, আজও দিতেছেন ; এবং ইহা- 
দ্বারাই প্রমাণিত হয় ধর্জের বিশেষ প্রয়োজশীয়তা। 
সংজ্ঞাগুলি আলোচনা ও অধ্যয়ন করিলেই বুঝা 
যাইবে- মানুষের ব্যাপক মানসিকতা; কখনও 
স্বাধীন চিস্তা, কখন বা' দুর্দান্ত সাহদিকতা, আবার 
কখনও নিতান্ত নিয়মনিষ্ঠী বা চিরাচরিত চিস্তাশূন্ত 
গতাম্ুগভিকতা। সত্যই, ধর্মের সন্ধানে বাহির 
হইয়! বহু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত হইতে 
হয়। তাই বলিয়া ধর্মের সন্ধানে মানুষের যাত্রা 
বন্ধ হয় নাই; উহ প্চলিছে, চলিবেশ। 

কেহ বলিয়াছেন, ধর্ম জীবন-বিজ্ঞান - জীবনের 
উদ্দেশ্ট-নিরূপক, জীবনযাত্রার পথ” অথবা জীবন- 
দর্শন! আবার কেহ বলিয়াছেন, ধর্ম দুষ্ট 
গুরোহিতদের জাীবিকার্জনের একটা ফন্দী, ধর্ম 
রাজশক্তির আবিষ্কৃত একটি নেশাদ্রব্য, যাহ] দ্বার! 
সাধারণ মানুষের মন নিষ্ছিম্ নিশ্চিন্ত করিয়। রাখ! 
যায় এবং সহজেই তাহাদের চালানো যায় 
মেষপালের মতো । ধর্মের আরো বনৃতর সংজ্ঞ। 
আছে, আবে নৃততন সংজ্ঞা ছাপাখানা টাকশালে 
মুদ্রিত হইয়া] সমাজে চালু হইতেছে। এ-সবের 
দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ স্থাণু নয়-_ 
মানুষ “চরৈবেতি মঞ্ত্রের সাধক--সচল প্রাণী ; 
শুধু দেখিতে হইবে, কোথা হইতে কোথায় 
চলিয়াছে! 'আযামিবা, ক্রমবিকশিত হইয়। অন্ঠান্ত 
জীবজন্কর মতো জড়বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের 
নিয়মা্ছসারে এক উন্নতত; ক্ষীন মানুষে পরিণত 
হইয়াছে; এই মানুষ সংখদদ্ধ সান্দ এচনা করিয়া, 
বাস করিতে গিয়া সংঘর্ষে লিপ হইভেছে। এখন 
সময় আপিয়াছে--সেই অর্ধাবকশিত মানবকে পুর্ণ 


বিকশিত হুইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাষায় £ পশ্-মানবকে বুদ্ধ-মানবে রূপাহ়িত হইতে 
হইবে। তাহার প্রথম সোপান ধর্ম হয়তো 
ইহাকে “অধ্যাতুবিজ্ঞান” বলিলে কেহ আপত্তি 
করিবেন নাঃ বরং তাহাই সমীচীন । 

কিন্ত এই যে যাত্রা-স্থদীর্ঘ যাত্রা। কে পথের 
নির্দেশ দিবে? মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে 
ঠিকই, কিন্ত কতবার যে তুল পথে চলিয়াছে-_ 
কে তাহার হিসাব দিবে ? মানুষ কতবার সভ্যতা 
রচন করিয়াছে, ভাঙিয়াছে আবার গড়িতে চেষ্টা 
করিয়াছে । তবু শেষ্ঠ মনীষীর1 থেদ করিয] 
বলিয়াছেগঃ সভ্যতা এখনও আরম্তই হয় নাই। 

অতীত সভ্যতার প্রতি ব্বরেই দেখা যায়, 
কোন না কোন প্রকার ধর্মভাব বা ধর্মবিশ্বাস 
লুক্কায়িত রহিয়াছে ভিত্তবিন্তরে। সেই ভিত্তির 
উপর রচিত সৌধ কখনও আপনি ভাঙিয়া 
গিয়াছে কালের আঘাতে, কখনও বন্যায় ডুবিয়া 
গিয়াছে, কখনও বা দুর্ধর্ষ শক্রর আক্রমণে বিধবন্ত 
হইয়াছে; মানুষই মানুষের সভ্যতার পরম 
শক্র, এবং সেই সন্ধে বলিতে হইবে, মানুষই 
মানুষের ধর্মেও শক্র। ধর্মবিহীন সভ্যতা 
আজও গড়িস্বা উঠে নাই, কখনও গড়িয়া উঠিবে 
কিনা সন্দেহ, কারণ যে নিয়মনীতি আদর্শ লইয়া 
একদল মানুষ নৃতন সমাজ সভ্যতা রচনা করিবে, 
আর একদল চিস্তাশীল মানুষ পরবর্তী কালে 
সেই নিয়মনীতিগুলিকেই ধর্ম” বলিবেন। 

এখন প্রশ্ন--কেন এই ভাঙাগড়। এবং ইহা রোধ 
করিবার কোন উপায় আছে কিনা। তার পূর্বে 
আরও একটু দেখা যাক--ধঞ্জ কতটা মানুষের, আর 
কতট। ঈশ্বরের হ্ত্টি ! যতটুকু পড়া যায়, শোনা 
যায়, বোঝা যায়, তাহাতে মনে হয়-্ধর্সের সার 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৯ ] 


ভাগ ঈশ্বরের হৃষ্টি, তারপর ফতকিছু অসার আচার 
আড়ম্প্স মানুষের ত্ষ্টি ! ঈশ্বর যদ্দি “এক' হন-_ 
[ বছ ঈশ্বর অযৌক্তিক ] নিশ্চয় তিনি বন্থর যধোও 
একের পথই দেখাইবেন, এবং শেষ পর্বস্ত মাস্থুষকে 
তাহার কাছেই লইয়া যাইবেন, মানবজীবনের 
এই ঈশ্বরাভিমুখী পথেরই নাম খ্স! কিন্ত 
মানুষের মনের বিচিত্র চিস্তা-বাসনা, আশা- 
আকাঙ্ষা-_অহংকেন্দ্রিক স্বার্থচেষ্টা তাহাকে বহু- 
বৈচিত্র্যের মধ্যে, বিভেদধের মধ্যে ঠেলিয়! দিতেছে, 
সে পথভ্রাত্ত হইয়া ঘুরিতেছে--কখনও অন্ধকারে, 
কখনও জঙ্গলে, কখনও মরুভূমিতে | 

এখন উপায় কি! গত দুই শতাব্দীর বিজ্ঞান- 
আলোচনা, বিজ্ঞানের শিক্ষা ধর্ম-সম্বদ্ধে অনেক 
অনাবশ্ঠক বিশ্বাস ধৃলিসাৎ করিয়াছে, আরও 
করিবে! এগুলির অধিকাংশই আমাদের দেশী 
ও বিদেশী পুরাণের উপাদান। “পুরাণ, মানেই 
যে অর্থহীন কল্পনা, এরূপ মনে করাও ঠিক হইবে 
না, এক যুগের মনীষীর1 ইহারই সাহায্যে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন সে যুগের মানুষের মনে একটা 
সদ্ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়! জাগ্রত রাখিবাঁর ; সেদিক 
দিয়া তাহারা কতকট! সফল যে হন নাই, তাহা 
নয়। যুক্তিবাদী বুদ্ধকেও দেখা যায়, জাতকের 
মাধ্যমে পসদ্ধর্ম। প্রচার করিতেছেন। খাও গল্পের 
মাধ্যমেই তাহার বক্তব্য জনসমাজে প্রচার 
করিয়াছিলেন । আধুনিক মনীষীরাও কি গল্প ও 
উপস্ভাসের মাধ্যমে তাহাদের ভাবাদর্শ প্রচারের 
চেষ্টা করিতেছেন না? 


কথাপ্রসঙ্গে 


১৪৫ 


তবে বলা যায়--এই যথেষ্ট নয়; অধিকাংশ 
মানুষের পক্ষে হয়তো এই পুরাণই যথে, কিন্ত 
সংখ্যালঘু হইলেও একদল চিম্থাীল মানুষ 
থাকিবেন-_ধ্বাহার চাহিবেন ধর্মের একটি দার্শনিক 
ভিত্তি, তাহাদের ভাব: আগে বিশ্বাস নয়-_ 
আগে যুক্তি, আগে বিচার । ভগবান্‌ মানুষকে 
শুধু যে হাদয়, ভাব বা ভক্তি দিয়াছেন, তা নয়) 
তিনিই তো মাস্ষকে মস্তিষ্ক, বুদ্ধি এবং যুক্তি 
দিয়াছেন, সেগুলিরও ব্যবহার প্রয়োজন, এবং 
এইভাবেই রচিত হইবে এক নৃতন 'ধর্ম' 
যেখানে মস্তিষ্কের সহিত হৃদয় অথবা যুক্তির সহিত 
ভক্তি সমতালে পা ফেলিয়া! চলিবে! এ ধর্ম যে 
একেবারে নৃতন, তাও নয়, কালক্রমে এ ধর্ম নষ্ট 
হইয়া যায়; আবার ইহ] পুনরুদ্ধত হয় বা 
পুনরাবিভূতি হয়। 

এইরূপই এক নূতন ধর্মের কথা-_-নবীতৃত 
পুরাতন, চিরস্তন বা “সনাতন? ধর্মের বার্তা বহন 
করিয়া আসিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যেখানে 
আমর1 পাই পৃথিবীর সকল ধর্মের একটি সাধারণ 
ভিত্তিভূমি, পাই ধর্মমাত্রেরই একটি দার্শনিক 
যুক্তি, সর্বোপরি পাই ধর্ধ ও দর্শনের সহায়ে ও 
সমন্বয়ে গঠিত, বিশ্বাস ও বিচান্নের »মভালে চালিত 
একটি নবতম সভ্যতার ইন্দিত--যেখানে মাস্থষের 
জীবন-_ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজজীবন খু'জিয়া 
পাসব তার একটি সামগ্তস্তপূর্ণ অর্থ। মানুষ 
খুঁজিয়া পায় তার জীবনের উদ্দশ্ঠ, সমাজ খুঁজিয়া 
পায় এক নৃতন সার্থকতা 


আমি আশা করি, আপনার! সর্বদাই এইটি মনে রাখিবেন ষে, বই পড়িলেই 
ধর্ম হয় না, তর্কবিচার করিতে পারিলেই ধর্ম হয় না, অথবা কতকগুলি মতবাদে 
সম্মতি প্রকাশ করিলেই ধর্ম হয় না। তর্কযুক্তি, মতামত শাস্ত্রাদি বা অনুষ্ঠান__ 
এগুলি সবই ধর্মলাভের সহায় মাত্র, ধর্ম কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি | 


_ স্বামী বিবেকানন্দ 


যায়-- 

সন্ধ্যাবেলায় 

তারা চলে যায় 
আপন কুলায়। 

যাবার বেলায় 

সেকি মৌন হেলায় 


তারা ফিরে না তাকায় 


তারা র্লান্তু খেলায়, 
চলে যায়। 
তারা শ্রাস্ত ডানায় 
ওই শীল্ত হাওয়ায় 
ভেসে যায় 
ফেলে যায় 
কোন্‌ উদ্বাস মায়ায় 
তারা সারা আকাশে ছড়ায় 
লঘু মেঘের ছায়ায় । 
তারা চলে যায়-_" 
ঘন নীলিমায় 
তারা হেলায় মাখায় 
ঘন কালিমায়। 


টি 


্ 


তারা ভুলে যায়, 
নিভে যায়, ভেসে যায় 
তারা ভুলে যায়। 
গান ভুলে যায়__ 
দিনে গাওয়। গান তার! রাতে ভুলে যায় । 
অশধার নিশায় 
সব আশা যে মিশায় 
তাই, তারা ফিরে যায় 
আপন কুলায়। 
তারা ফিরে নাহি চায়, 
তারা তীরে নাহি ধায়, 
অকুলে আপনহার! তাঁরা ভেসে যায়_ 
পিছনের সব মায়া তার! ভূলে যায়; 
শুধু, অশধার আকাশে তারা তারারে ফুটায়; 
সারা মনখানি টানি আকাশে লুটায়। 
তারা চলে যায় 
তার! ভুলে যায়__ 
যায়, তারা চলে বায়-_ 
যুগ যুগ ধরে তারা 
এসে চলে যায়। 


সাধকের চিন্তাধার। 
স্বামী দেবানন্দ 


মুক্তির পথ 


ভগবান্‌ শ্রীরামকষ্চ বলতেন : “যাকে ভূতে 
পায়। সে যদি জানতে পাবে যে তাকে 
ভূতে পেয়েছে, তাহলে তৃত পালিয়ে যায়। 
মাঝ়াচ্ছন্গ জীব বদি একবার ঠিক জানতে পারে 
যে তাকে মায়ায় জ্গাচ্ছন্ন করেছে, তাহলে মায় 
তার নিকট থেকে তখনই পালায়। আমর] 
নিজের সং-চিৎ-আনন্দন্বরূপ তলে মায়ামোহাচ্ছন্গ 
হয়ে, কত জন্ম ধরে কত কষ্টই না ভোগ করি! 
অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার অস্তরে রয়েছে, তা একটুও 
চিন্তা করি না। প্রত "মান-হ'শ+ হ'তে পারছি 
না বিশ্ববিষ্তালয়ের বহু উপাধি লাভ করেও। 
এত বিদ্যা-বুদ্ধি লাভ করেও নিজন্বরপ অবগত 
নই। অমূতের সন্তান আমরা, কিন্ত 
নিত্যানিত্যবস্ত-বিচারের অভাবে মোহাচ্ছন্র হয়ে 
আত্মবিশ্বত। তৃলে গিয়েছি নিজের আসল 
্ব্ূপ--অজ্রর-অমর-নিত্য-শুদ্-বুদ্ধমুক্ত,। তাই 
আমাদের এত ছুঃখকষ্ট। নিজেদের মিথ্যা দুঃখী- 
তাপী, জাত-মৃত ভেবে বৃথাই রোদন করি । 

শীরামকষ্চদেব বলতেন : “মনেই বদ্ধ, মনেই 
মুক্ত। গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলছেন : “মাঙ্ছ্ষ 
বিবেকযুদ্ত মনের দ্বারা নিজেই নিজেকে সংসার 
থেকে উদ্ধাত করবে; নিজেকে বিষয়াসক্ত 
করবে না। কারণ শ্দ্ধ মনই মানুষের প্রকৃত 
হিতকারী ( মুক্তির কারণ ) এবং বিষয়াসক্ত মনই 
মানুষের পরম শত্রু (বন্ধনের কারণ )।১ (৬1৫ )। 
মৈত্রায়ণী উপনিষদেও একই কথা আছে: 
'মনই মাস্থৃষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষয়াসক্ত 
মন বন্ধনের এবং নিধিষয় মন যুক্তির কারণ হয়।” 
এই বিষয়াপক্ত মনের জন্যই আমরা সংসার- 
সাগরে জন্মজন্তাস্তর ধরে হাবু-ডুবু খাই। এই 
সসার-দাগর পার হ'তে সদ্গরুর প্রয়োজ্জন। 


'তার কপালাভ না কর! পর্যস্ত এ মায়ামোহময 


সংসার থেকে নিষ্কৃতির উপায় নেই। একমাত্র 
তিনিই পারেন আমাদের আসল শ্বরূপকে চিনিয়ে 
দিতে। ভীরামকুষ্দেবের গল্পে আছে : ছাগলের 
পালের মধ্যে একট] ব্যান্র-শাবককে ঘাস খেতে 
দেখে বড় একট! বাঘ বিস্মিত হ'য়ে, তাকে টেনে 
ধরে জলের ধারে নিয়ে গিয়ে বলল : “তোর ও 
আমার মুখ এই জলের ভিতর চেয়ে দেখ্‌-- 
আমর! উভয়েই বাঘ; তৃই ছাগলের পালে 
মিশে ঘাস খেয়ে মিছে ভয়ে ভযা-ভ্যা কচ্ছিস, 
শতধিক তোকে! তোর থাগ্য ঘাস নয়, এই 
মাংস খ। আনন্দে--এটাই হ'ল তোর খাভ। 
তুই ছাগল নস্‌্, আমাকে দেখে ওদের মতো 
মিছে ভয়ে কেন পালাবি, নিজে বাঘ হয়ে? 
রক্ত-মাংসের আম্বাদ পেকে ব্যান্রশাবকটি গর্জে 
উঠে এ বাঘের সঙ্গে গভীর জঙ্গলে চলে গেল 
ছাগলের পাল ছেড়ে। এইরূপ জ্ঞানদাতা 
সদ্গুরুর কৃপায় অজ্ঞান হ'তে মুক্ত হ'য়ে, আত্মজ্ঞান 
লাভ ক'রে সংলার-সাগরের দুঃখ-স্ত্রোত রুদ্ধ করতে 
হবে। 
গুরুকুপ1 যেমন দরকার, তেমনি চাই সাধকের 
পুরুষকার-_ভীব্র ইচ্ছা ও অধ্যবসায় । এই 
মোহময় সংসারের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য চাই। 
কারণ ত্যাগ ব্যতীত শাশ্বতী শাস্তি পাওয়া যায় 
না। উপনিধদ্‌ বলছেন : 'ত)াগেশৈকে অস্কৃতত্ব- 
মানশুঃ--একমাত্র ত)াগেএ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ 
করা যায়। “তেন ত্যক্তেন তুত্তীথা”--উত্তমরূপে 
ত্যাগের বা” আত্মাকে পালন ককু। 
স্থখ, তৃষ্; ও আস্তিই অদজ্জন্মাস্তরের আোত 
এবং ছুঃখকষ্টের মূল কারণ জেনে, অনালক্তভাৰে 
ংসারের কর্তব্য-ৰর্নসমূহ সম্পাদন ক'রে যেতে 
হবে। “অহং মম” বা আমি আমার' ভাব 
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ত্যাগ ক'রে, এ-সংসার-উদ্যানে বাগানের মালীর 
মতোই কাজ কারে যেতে হবে। ঈশ্বরের 
পাদপদন্মে ভক্তি হলে বর্ম আপন! থেকে ত্যাগ 
হয়ে যায়, জোর করে ত্যাগ করতে হয় না। 
্রপ্বঠাকুর বলেছেন : “ভক্তিলাভ করলে বিষয- 
কর্ণ আপনি আপনি কমে যায়। আর ভাল 
লাগে না। ওলা মিছনীর পানা পেলে চিটে 
গুড়ের পানা কে খেতে চায়? 

সংসারে থেকে সাধন-ভঙ্গন ক'রে ঈশ্বর লাভ 
করা যায়, ঈশ্বর লাভ হলে মানুষ মুক্ত হয়ে 
যায়। তবে এই মন যদ্দি সংসারে আসক্ত হ'য়ে 
পড়ে__বন্ধন হয়। শ্রশরগান্ুর বলেছেন : "ছলে 
নৌকা থাকে ক্ষতি পাই, কিস্ত নৌকার ভেতর 
যেন জল না ঢোকে; তা হ'লে ডুবে যাবে। 
সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্ত সাধকের 
মনের ভেতর যেন সংসারভাব নাথাকে।' 

শান্তির পথ 

আমাদের নৈিক খাবগণ সমন্বরে বলে 
গেছেন : পাঞ্চভৌতিক এ-দেহ তুমি নও) তুমি 
দেহ-মন-বুদ্ধিন অতীত সেই হুম আক্মা। 
সেই আত্মারই শক্তিতে জ্ঞান-বুদ্ধ-দেহ-মন 
--সবকিছুই পরিচালিত হচ্ছে। তোমার স্বরূপ 
সং-চিৎ-আনন্দময়, আত্মাকে না জানায় অনন্ত 
অশান্তি ভোগ ক'রছ জন্ম জন্ম ধরে। মায়া-মোহে 
আচ্ছন্ন থাকায় সেই অফুরন্ত অনম্ত সখের সন্ধান 
পাচ্ছ না। বাইরে শাস্তি ও তৃপ্তি যতই খোজ 1 
কেন, পরিবর্তনশীল এই প্রকৃতি-রাজ্যে কোন দিনই 
সেই চিরশাস্তি পাবে না_শান্তি আমাদের অন্তরেই 
বিরাজিত। আন্তররাজ্যে ব আত্মাতেই শাস্তি-_ 
এ অমৃতময়ী আশার বাণী আমাদের বৈদিক 
খধিরা বারবার বালে গেছেন। নম্বরদেহে 
প্রবিষ্ট এবং সংসারে আসক্ত আত্মাই বন্ধজ্জীব। 
মোহনিদ্রায় অভি$ূত হ'য়ে কত কষ্টই না ভোগ 
করতে হচ্ছে নি আত্মদ্থরূপ বিশ্বৃত হয়ে। এই 


উদ্বোধন 
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পরিবর্তনশীল মানবজ্জীবনে তাঁকে তুলে শত 
চেষ্টাতেও চিরশাস্তির আশ1 কর! বৃথ!। বিয়োগ- 
বিচ্ছেদ, জন্ব-ৃত্যু এখানে অবশ্থস্তাবী। 
প্রকুতি-রাজ্্ের অনিত্যতা রূপ অলজ্য্য নিয়মে 
আফুবল-বীর্বসৌন্দধ কোন কিছুই ধরে রাখা 
যাবে না! জরা-ম্তুযুর সঙ্গে সঙ্গে এজীবনের 
লীলা-খেল। সবই ফুরিয়ে যার ছু্দিন যেতে ন! 
যেতেই। যাদের মোহে মুগ্ধ ও আত্মবিশ্বত 
হ'য়ে চিরশাস্তির পথ বিশ্বৃত হচ্ছি, তারা যে 
আপত) ও নশ্বর তা একটুও আমর ভেবে 
দেখি না। ছূর্বোধ্য অনৃষ্টহেতু কত ন1 জালা- 
যন্ত্রণা, দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে জন্মজন্মাস্তর 
ধরে। অবিস্থার পরপারে না যাওয়! প্যস্ত এ 
£খকষ্ট নিবৃত্তির কোন উপায় নেই লক্ষ চেষ্ট 
সত্বেও। তারাই ধন্য, ধার সংসারের ক্ষুদ্র 
স্থথের আশ! ও নম্বর ভোগলালসায় মুগ্ধ না হয়ে, 
সেই চিরশান্তিময় শ্রেষ্ঠ-সত্য লাভের জন্য 
নংসারের প্রেয় পদার্থকে ত্যাগ ক'রে কঠোর 
সাধনায় প্রবৃত্ত হন। গীতা-ভাগবতের বাণীর 
প্রতিধ্বন শুনতে পাই শ্রবামরষ্খদেবের কথাতে : 
“টিপোকা যেমন আপনারই নালে ঘর ক'রে 
আপনি বদ্ধ হয়, তেমনি সংসারী জীব আপনার 
কর্মে আপনি বদ্ধ হয়। যখন প্রজাপতি হয়, তখন 
কিন্ত ঘর কেটে বের হয়। তেমনি বিবেক- 
বৈরাগ্য হ'লে বদ্ধ জীবও মুক্ত হরে যায়।' 
মানুষ অজ্ঞানবশতঃ দেহাভিমানশৃন্ত সেই 
আত্মাকে তুলে মোহান্ধকারে ডুবে থাকায় সে 
আর নিজের ছুববস্থা হ'তে পরিআণ লাভের 
চেষ্টা একটুও করে ন1। নানাস্থানে ঘুরে শত 
চেষ্টাতেও সে সেই অনন্ত সখের সন্ধান পায় ন1। 
বোঝে না, সে যা চায় তা তার নিজ্ব অস্তঃপুরেই 
আছে। সেই অন্তনিহিত অযুতই তার স্বরূপ। 
স্বীয় আস্তররাজ্যের সুথ-শাস্তির কথা ভূলে বৃথা 
অসার সংসারের তুচ্ছ ক্ষণিক নখে আবদ্ধ হে 
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অনস্ত ছুঃখকষ্টই বরণ করছে! আস্তরগাজ্যে 
বা জাত্মাতেই যে শাস্তি--এ-বথ! স্বপ্মেও ভাবে 
না। একবারও ভাবে না এ অপূর্ণতার বাজ্যে 
নশ্বর সংসারে অভাব, অন্ৃপ্তি ও আকাজ্ষার 
অবসান কোনকালেই হবে না। স্বীয় আনন্দময় 
স্বরূপে স্থিত না হওয়া পর্যস্ত সেই নিরবচ্ছিন্ন 
শান্তির কোন আশাই নেই। 

ঠাকুরের সেই গল্পটির কথ! মনে হয়--এক 
ব্যক্তির তামাকের নেশ। এত বেশী যে, সে অধিক 
রাতে একট লঠন জেলে হাতে নিয়ে বের হ'ল 
এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে । সেখানে গিষে তাদের 
দরজায় বারবার ধাকা দিচ্ছে। এ শবে 
প্রতিবেশীর ঘুম ভেঙে যায়। দরজা খুলে ওকে 
দেখেই বললে--কি গো, এত রাতে কি মনে 
ক'রে? উত্তরে সে বললে--ভাই জান তো 
আমার তামাকের নেশা খুব বেশী, টিকে ধরাবার 
জন্যে একটু আগুনের খোজে ছুটে এসেছি 


স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
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তোমাদের বাড়ীতে এত রাতে । প্রতিবেশী 
তখন বললে, “বেশ মজার লোক তো তুমি ! 
এত রাতে কষ্ট ক'রে এসে দোর ঠেলাঠেলি ক'র্ছ! 
তোমার হাতেই তো আগুন (লঠন) রয়েছে। 
নিজের ঘরে বসেই তো ওতে টিকে ধরাতে 
পারতে রাতে এতদূর শ এসে । তখন তার 
আম দুর হ'ল এবং লজ্জা বোধ করলে। 

আমরাও নিজ অন্তনিহিত অন্বতত্বের কথ! 
তুলে গিয়ে চারদিকে ছোটাছুটি করছি শাস্তির 
জন্য। প্রকৃতির রাজ্যে--সংসার-রাজে) এ শাস্তি 
কোথায়? অন্তরের পাঞ্জে বা আস্রাতেই এই 
শান্তি বিরাজিত। এই শাস্তি পেতে হলে মন- 
বুদ্ধির অতীত চিরশান্তিময় আন্তপরাজ্যেই 
প্রবেশ করতে হবে। তাই শরামকুষধেব 
বলেছেন; “এই দুর্নভ মানবদেহ ধারণ করে 
যে সচ্চিধানন্দকে লাভ করতে না পারে, তার 
জন্মধারণ করাই বৃখা।” 


স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
 শ্রীঅন্নধাকাস্ত বড়ুয়াকে শিলঙে লিখিত ] 
(১) 


শ্রীশ্রীরামকৃষ শরণম্‌ 


শ্রমান্‌ অন্নদা কাস্ত, 


130180011৬181]) 1৯0. 
[)0. 110৮/12] 
1011131 


তোমার পূর্বব পত্রের জবাব দিতেছি । তোমার স্ত্রীকে তোখার হ্ৃবিধামত নিয়ে এসো। 
ঠাকুরের ইচ্ছায় শরীর ভাল থাকলে তাহাকেও ঠাকুরের নাম দিয়ে দিব । 

বাবা, তোমরা! ঠাকুর মাঠাককণ এদের জীবন আলোচনা করিবে--তিনিই তোমার ই 
সহায় বুদ্ধি দশ্বল জানিবে। তার জীবনই মানব-জীবনের আদর্শ, ইহ শিশ্চয় জানিবে। তার 
চিন্তা, স্মরণ মনন করিলে তোমাদের মনেও এ সকল ভাব আসিবে--তোমরা নিশ্চয়ই শাস্তি পাইবে। 


তুমি মনকে বিষয়-বিমুখী করে তার পাদপল্পে দিতে চাও-_বিষয়-দাসত্ব পরিহার করতে 


চাও--তাই প্রথম প্রথম মন এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে । 


পরে তার বপায়--তার স্বরণ-মননে 


পবিত্র হয়ে এমনই তোমাকে তার সাক্ষাৎকার করিয়ে ধিবে। কোন ভয় নাই-নিত্য তীর 
স্বপ্ণ-মনন প্রার্থনাটুকু রাখবে এবং যথাসাধ্য সৎ ও পবিভ্রভাবে জীবন যাপনের চেষ্টা করিবে। 
মন আপনা হইতেই বশীভূত হইয় ১০ তোমর! আমার আস্তরিক আশীর্ববাদ ও শুভেচ্ছা 


জানিবে। ইতি 


সতত শুভাম্কধ্যায়ী 
শিবানন্দ 


্ উদ্বোধন [ ৮৪তম বধ--৫ম সংখ্যা 


(২) 
শ্রাশ্নীরামকৃষ্ণ; শরণম্‌ 911 [২917910115]112 11:81) 
1.০. 89107 190) 
শ্রমান্‌ অন্নদা, 611131 
তোমার প্রেরিত টাকা ছুইটা পাইয়াছি! তোমার পূর্ব পত্রও পাইয়্াছি__উহা! মানগিক 
বিকার কেন হইবে যখন যেমন তোমার মনে হইবে জানাইও ।॥ এ পত্রের জবাব শীত্রই দিব । 
প্রার্থনা করি-__ তোমার জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাস খুব বৃদ্ধি লাভ বরুক। তুমি আমার দস্তরিক 


আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা! জানিবে। ইতি সতত শুভান্ুধ্যায়ী 
শিবানজ্দ 
(৩) 
|শ্রীরা মকৃষণঃ শরণম্‌ 911 [২2708105177 1210) 
1.0. 301011৬1811) 
শ্রীমান্‌ অন্নদা, 83131 


তোমার প্রেরিত টাকা দুইটা ও তোমার কুশল সংবাদ পাইয়া! আনন্দিত হইনাছি 
আমার শরীর-বাবা, ভাল নয়--ঠাকুর তোমাদের শান্তি দিবেন_-কোন চিন্তা নাই। আমার 


আস্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি সতত শুভানুধ্যায়ী 
শিবানন্দ 
(৪) 
শ্রীরা মকুষণ শরণম্‌ 911 [২011810-151)178, 15111 
1১০, 1361011৬011 
শ্রমান্‌ অন্নধাকুমীর, 51413] 


তোমার প্রেরিত টাকা দুইটী ও ওখানের উৎসবের সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। 
কেতকী মহারাজও পৃবের্ব সংবাদ দিয়াছিলেন। সম্বিধানন্দ ভাল আছেন জ্রানিয়! প্রীত হইযাছি। 
তাহাকে আমার আশবর্বধদ দিও এবং তুমি জানিবে। আমার শরীর তার কপার একপ্রকার 


চলে যাচ্ছে। প্রার্থনা করি_ ঠাকুর তোমার প্রেম ভক্তি বিশ্বাস খুব বৃদ্ধি করে দিন। ইতি 
সতত শুভানুধ্যায়ী 


শিবানন্দ 
(৫) 
্ীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্‌ বেলুড় ম£ 
প্রমান অন়দাকাস্ত, ২৫1১৩) 


তোমার পত্র পাইয় সখী হইলাম। তুমি আমার ৬বিজয়ার ন্েহাশীবর্ধাদ জানিবে ও 
বাসাস্থ সকলকে জানাইবে। মঠের সব মঙ্গজল। তবে আমার শরীর তত ভাল নয়। ইতি 


সতত 
শিবানন্দ 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 
স্বামী লোকেস্বরানন্দ 
[ পূর্বানুবৃতি ] 


্ীষ্টধর্মের অনেক নেতৃস্থানীয় লোকের সঙ্গে 
আমার কথা হ'ল। তারাও বললেন: খ্রিষ্টান 
দুনিয়া আজ প্রাচ্যের দিকে চেয়ে আছে। 
ওরিয়েপ্টাল রিলিজিয়ন (0116168] 136110101 ), 
__প্রধানতঃ হিন্দুধর্মের দিকে তার] চেয়ে আছে।, 
এটা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে আনন্দের । কিন্ত 
ওদের দেশের লোকদের হিন্দুধর্মের প্রতি আগ্রহের 
স্যোগ নিয়ে এমন কিছু কিছু লোক এদেশ থেকে 
ওদেশে যাচ্ছেন, ধার] ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে 
ওদের মনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নানারকম বিভ্রাস্তির 
কতটি করছেন। তারা ধর্টটাকে ম্যাজিকের পর্ধায়ে 
[পরে গেছেশ। ধধর্ন মানে যে শুধু অলৌকিক 
কাগুকারখানা_এ-ছাড়া আর কিছু নয়। একটা 
উদাহরণ দিচ্ছি--একজন এসে আমাকে জিজ্ছেস 
করছেন ; “তুমি বিশ্বাস করো কি, বাবাজী 
এখনও বেঁচে আছেন? আমি বললাম : 
“বাবাজী? কোন্‌ বাবাজী? “তুমি বাবাজীর 
নাম শোণনি 2 বললাম : "অনেক বাবাজীই 
তো আছেন--তুমি কার কথা বলছ, বুঝতে 
পারছি 11১ তখন তিনি বলছেন: “আমি 
যে বাবাজীর কথ! বলছি, তার বয়স ১০*০ বছর, 
এখনও বেঁচে আছেন তিনি । আমি বললাম : 
না, এরকম কোন বাবাজীর কথা! আমার জানা 
নেই। এই-বকম অদ্ভুত অদ্ভূত কথ! ওদের মুখে 
শ্বপতে হয়। এর জন্য আমরাই দায়ী। আমাদের 
দেশেরই কিছু কিছু লোক তাদের মাথার এ-সব 
উষ্তট ধারণ! ঢুকিয়েছে। 

আর একদিন একটি অল্পবয়স্ক ছেলে-_ পেশার 
সে ইঞ্জিনিয়ার, বেশ ভাল স্বাস্থ্য, বুদ্ধিমান বলে 
এশে হাল-সে এসে আমাকে বলছে: “ভূমি 
সমুকের নাম শুনেছে? ধার নাম সে ক'রল, 

৮ 


তিনি একজন বিখ্যাত ব্)ক্রি- সকলেই তার নাম 
জানেন। আমি বললাম: খুব শুনোছি।” 
ছেলেটি বললঃ তিনি আমার গুরু | “তাই 
নাকি? কি ক'রে তিনি তোমার গু 
হলেন? “আমি ভারতবর্ষে গুর আশ্রমে 
অনেকবার গেছি। ওখানে আমি থাকতাম। 
উনি আমাকে খুব ভালবাসতেন।, এই-সব 
কথাবার্তা হ'তে হ'তে হঠাৎ বলছে: 'জানো, 
উনি কষ্ণের ৰাশী শ্বনতে পেতেন 1) আমি 
বললাম: “তাই নাকি? আমি তো এ-দকম 
শুনিনি কখনও? ধলছে: “হ্যা, তিনি রুষেু 
বাশী শুনতেন। আমি বললাম: "খুব ভাপ 
কখ1।” এছাড়া আমার আর কিই বাবলার 
থাকতে পারে! কিছুক্ষণ পরে সে বলছে: 
“আমিও শুনি 1 এই-রকষ উত্তট উদ্ভট ধারণ। 
ওদের ধর্ম সম্বন্ধে । আমাদের দেশ থেকে নাপা- 
রকম ধর্মগুরুরা যাচ্ছেন ওদেশে। নানারকম 
তারা সব প্রচার করেন । ইস্কনেরও দেখলাম 
বেশ প্রভাব ওখানে । সবাই যে তাদের পছন্দ 
করেন, তা৷ অবশ্য নয় । কেউ তাদের পছণ্দ করেন, 
কেউ করেন না। আসলে মান্য বিশ্রান্ত। 
হিন্ুধর্মটা আসলে কি-বুঝতে. পারে না তারা। 
এর ফলে হয়েছে কি-.একধল লোকের হিন্দু 
সম্বষ্ধে খুব অবজ্ঞা। আবার আর একদপ 
লোকের অত্যন্ত শ্রদ্ধা । যাদের শদ্ধা মাচে, 
তাদের মধ্যে একটা অংশ কিন্তু হিন্দুধর্মকে 
এঁ ম্যাজিক হিসেবে ধেখছে। তাদের কাছে 
হিন্দুধর্ম মানে একটা অলৌকিক ব্যাপার, এ-ছাড়া 
আর কিছু নয়। সেই হিসেখে তারা হিনুধর্মকে 
শ্রদ্ধা করছে । কিন্তু আর একদল মানুষ মছেন, 
তাদের শ্রদ্ধা আস্তরিক। তাপ গীতা, ভপনিষদ্‌ 


চি 


অল্প-বিস্তর পড়েছেন ব1 "কথামত ইংরেজীতে বা 
জার্মান ভাবায় পড়েছেন। তাদের সঙ্গে 
কথাবার্তা বলে খুব জানন্দ পেয়েছি । 

১লা নভেম্বর আমি বালিন থেকে চলে 
খেলাম ইংলণ্ড এবং সেখান থেকে ফান্দে। 
ইংলগ্ড আর ফ্রান্সের কথা পরে ব'লব। ফ্রান্স 
থেকে পরের বারের জন্য পশ্চিম জার্মানিতে ফিরে 
এলাম ১*ই নভেম্বর । কারণ) পশ্চিম জার্মানির 
আরও কয়েকটি শহর থেকে আমাকে আমন্ত্রণ 
করেছিল। আমি প্যারিস থেকে ফ্রাঙ্কফুট হ'য়ে 
গেলাম 'ভিসব্যাডেন" (৮/19508001)। এবার 
যখন ফ্রাঙ্ষফুর্টে এলাম--তখন দেখি চারদিক 
সাদা, বরফ পড়ছে । আগের বার দেখেছিলাম, 
প্লেনটা একেবারে এয়ারপোর্টের মধ্যে ঢুকে যায়। 
এবার কিন্তু বেশ একটু দূরে থামল। প্রেন থেকে 
নেমে বাসে এয়ারপোটে আমতে হ'ল 
আমাদের দেশে যেমন হয়। ৃ 

মিঃ নিমৃথ (1৮1. 13101)01]) নামে 
ভিসব্যাডেনের এক জার্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে 
আমার অনেকধিনের পরিচয়। আগে তিনি 
প্রায়ই ভারতবধে আমতেন। নরেক্্রপুরেও 
এসেছেন অনেকবার । বড় করুণ কাহিশপী তার। 
যুদ্ধের সময় তিনি এয়ার-ফোর্সে কাজ কণতেন। 
তার গ্লেন দুর্ঘটনায় পড়ে। প্রায় দেড় বইঃ 
তিনি বন্দী হ'য়ে ছিলেন রাশিয়াতে। সেই বন্দী 
অবস্থায় অমানুষিক কষ্ট তাকে সহ করতে হয়েছে। 
সেসব অভিজ্ঞতার কথা তিনি আমাকে 
অনেকবার বলেছেন। এবার৪ বলছিলেন। 
অতুত মানুষ এই শিমুখ। ভান্ুতবধের প্রতি 
তার গভীর ভালবাসা । একবার যখন তিশি 
নরেজ্জপুরে এসে আছেন, একধিন সকালবেলা 
দেখি, তিনি খালি গায়ে ধুতি পরে চলেছেন গান 
করতে । আম বললাম: “বাঃ, তোমাকে তো 
বড় সুন্দর দেখাচ্ছে । দেখে মপে হচ্ছে যেশ 
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ব্রান্ষণ।১ তিনি বলছেন : “আগের জন্মে আমি 
তো ব্রাঙ্মণই ছিলাম।? একবার আমি ত্বাকে 
নিয়ে গাড়ী ক'রে, কলকাতার ওপর দিয়ে কোথাও 
যাচ্ছি। কলকাতা ব্রাস্তাঘাট তো নোংরা, 
আমার খুব লঙ্জা করছে । আমি বলছি: “কী 
নোংরা এ-সব ধান্তাঘাট! তোমার নিশ্চয়ই খুব 
খারাপ লাগছে? তিনি বলছেন : 'ম্বামীজী, 
এর জন্য তোমরা ভেবো না। বিজ্ঞান আর 
প্রযুক্তিবিধটার সাহায্যে তোমরা যে-কোন দিণ 
দেশের চেহার] পালটে দিতে পারবে । তার জন্য 
চিন্তার কোন কারণ নেই। তোমরা শুধু খেয়াল 
রেখো, তোমাদের আসল যে সম্পদ--আধ্যাত্মিকতা 
_সেটা যেন কখনও তুলে না যাও।, আমি 
তাকে খপেখিলান :. হাম দুর্গাপুর ধেখতে 
যাবে তে তিশি বলছেন: 'ছুগাপুর? কি 
আছে সেখানে 2 আমি বললাম : “বড় একটা 
স্টিল প্ল্যান্ট আছে। তিনি হাসছেন £ “স্বামীর, 
আমি পশ্চিম জার্মানির লোক, পৃথিবীর সবচেয়ে 
ভাল ইস্পাত সেখানে তৈরী হয়-- আর আমাকে 
তুমি ধেথাবে দুগাপুর ? তাপ চেয়ে বরং তুমি 
আমাকে কামারপুকুর-য়রামবাটী নিয়ে চল-- 
শপামকুফ। সার্দাদেবী যেখানে জন্মগ্রহণ 
করেছেন ।, তাকে পিয়ে গিয়েছলাম কামার- 
পুনিক্দাদামবাটাতে | খুব খুশী হয়েছিলেন 
কামাগপুক্ণজয়পামধাটী দেখে। আমার একবাগ 
ইটাঠুনা! কলেজে শ্বাযীঞ্জীর ওপর বলবার কথা 
ছিল। ভাঁকেও আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। 
বললাম: “কিছু বলো তুমি। ইংরেজি বেশ 
ভাল বলেন উনি । কলেজের ছেলেধের সেধিন 
উনি বলেছিলেন: “দেখ, তোমাদের একটা কথ' 
বলি--এই ভারতবর্ষ হচ্ছে তোমাদের মা। একে 
ধরে থাক। আর পাশ্চাতাদেশ2 সে হচ্ছে 
গ্রামার গার্ল, ভাল কারে সেজেগুজে আছে 
তোমাদের প্রলুক্ধ করার জন্তে। আসলে কিন্তু সে 
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অন্তঃসারশৃন্ত। তার দিকে তাকিও ন। ভোমরা, 
তার প্রতি আকুষ্ট হ'য়ে নিজের মাকে তুলে 
যেও না ।-এ থেকে বুঝতে পারা যায় কি 
ধরনের মানুষ তিনি । ভারতবর্মকে তিনি কী 
দৃষ্টিতে দেখেন! অনেকর্দিন থেকে তার সঙ্গে 
আমার যোগাযোগ আছে। আমি কিছুদিন 
আগে শ্রলঙ্কা গিয়েছিলাম । উনিই আমাকে 
শ্লীঙ্কা যাবার সব টাকা পাঠিয়ে লিখেছিলেন : 
'আমি এবার ভারতবর্ষে যেতে পারছি না।-_ 
শীলঙ্কায় যাচ্ছি। তুমি যদি এখানে আসো, 
তাহলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।” শ্রলগ্ধায় 
তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল । 

ছুটে! কারণে আমার ভিসব্যাডেনে যাবার 
ইচ্ছা ছিল। প্রথমতঃ, এই ভদ্রলোকের 
সঙ্দে দেখা করা আর দ্বিতীযর়তঃ_ স্বামী 
যতীশ্বরানম্্জী ভিসব্যাডেনে একটি বেদীস্তকেন্দর 
শুরু করেছিলেন, সেইজন্য জায়গাটা আমার 
দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। ফ্রাঙ্কফুটে নিমুখের 
আমাকে নিতে আসার কথা ছিল এয়ারপোটে। 
কিন্ত প্লেন থেকে নেমে তাকে আর খু'জে পাই 
শা। কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকলাম চুপ কারে, 
কিন্ধু তার দেখা নেই। সবলোক চলে যাচ্ছে। 
আমার তো! খুব ভয় করতে লাগল, কি ক'রব 
এক। একা? সবচেয়ে অন্থ্বিধে হয়েছে 
আমার কাছে কিছু ১** মার্কের নোট আছে। 
কিন্ত কোন খুচরো নেই, যা দিয়ে একট! টেলিফোন 
ক'রে জানাতে পারি যে, আমি এসেছি ! ট্যাক্সি 
করে যাব কিন! ভাবছি! ভাবতে ভাবতে 
একবার বাইরে এলাম, ভয়ানক শীত বাইরে । 
তারপরে ভাবপাম : আমার এরকম ভেতর-বার 
কণা উচিত দন", একজারগায় দাড়িয়ে থাকাই 
উচিত। আবার ভেতরে গিয়ে সেই জায়গায় 
দাড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি; দুরে 
একজন লোক কাকে যেন খুজছে। একটু 
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কাছে এলে দেখলাম-__শিমুখ। আমি হাস্ছি, 
কিন্ত আমাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি 
যদি সোল্ধান্জ্মি তাকাতেন, তাহলে আর অত 
খুজতে হ'ত ন!-আমার পোশাক দেখেই চিনতে 
পারতেন। যাই হোক, যধন তিনি আমাকে 
দে*কতে পেলেন একেবারে জড়িয়ে ধরলেন £ 
শ্বামীজী। তুমি এখানে আছ, আর আমি 
কতবার এখান দিয়ে তোমাকে খুজে গেছি 1, 
অর্থাৎ আমি যে-সময়টা বাইরে গেছি, তখন 
তিনি আমাকে ওখানে খুঁজে গেছেন ! 

মিঃ নিমুখ আমাকে নিয়ে গেলেন তার 
গাড়ীতে। আমাকে যেখানে নিয়ে তুললেন, 
সেটা বিস্ত তার বাড়ী শয়--ঙার স্ত্রীর বোনের 
বাড়ী। তীর সর্দেও আমার শ্রালঙ্কায় পরিচয় 
হয়েছিল । তিনি হচ্ছেন বড় শিল্পী। উনি 
একতলায় থাকেন। দোতলাটা ছেড়ে দিলেন 
আমার জন্য । গোটা বাড়ীট1 চমৎকার সাজানে1। 
শিল্পী তো! সাজ।নে1-গোছানোর মধ্যেও সেটা 
ফুটে উঠেছে। নানারকম মৃতি দেখলাম সাএা 
বাড়ীটায়। সব তাঁর তৈশ্সী। প্রচুর পয়সা 
আছে, সময়৪ আছে এ মৃত্তি তৈরী শিয়েই 
তিনি আছেন । 

ভিসব্যাডেনে আমি একরাত্রি ছিলাম। এ 
একটা দিন অনেক কথাবাতা হ'ল মিঃ নিমুখের 
সঙ্গে । আমাকে তিল প্রায়ই এখানে লিখতেন : 
“তুমি যদি একবার ভিসব্যাডেনে আপো, তাহলে 
এখানে যে বন আছে, সেখানে গিয়ে আমর! 
একসজে ধ্যান কারণ 1! আমি জিজ্ঞেস করলাম : 
“তোমার সেই বশ কোথার ? আমাকে তিনি 
দেখলেন সেই পন। দেখলাম, বরফ পড়ে সাদা 
হয়ে পয়েছে । ণপলেন £ গিময় পেলে আমি 
এখানে গিধে ধ)াণ করি। তুমি যদি আরও 
দু-একদিন বেশী থাকো তাহলে এঁ-বনে গিয়ে আমরা 
একদিন ধ্যান ক'রে কাটাব।” কিন্ত আমার 
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একদিনের বেশী ওখানে থাকার উপায় ছিল ন!। 
কাছেই সে আর সম্ভব হয়নি । বাইরে থেকে 
শুপু বলটা দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্েস 
করলাম : ভুমি জানে কি স্বামী যতীশ্বরানন্দ 
এখানে ছিলেন ?” উনি বললেন : “তিনি এখানে 
থাকতে সেটা জানতাম না। তীর নামও তখন 
শুনিনি । ভারতবর্ে গিয়ে তার নাম শুনেছিলাম। 
ব্যাগালোরে গিয়ে তার সন্ধে ধেখাও করেছিলাম, 
কিন্ত এপানে তিনি কোথায় থাকতেন, তা আমি 
জানি না। আমি আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাস! 
করলাম। কিন্তু কেউ বলতে পারল না 
যতীশ্বপানন্দজীর বেদান্তকেঙ্জ কোথায় ছিল। 
[দ্তীয় মহাযুদ্ধের সময় যতীশ্বরানন্বজী ওখান 
থেকে চলে গিয়েছিলেন আমেরিকায় । তবে 
বালিসে আমার দু-চারজনের সঙ্গে দেখা হস্ল, 
হার! তার সংস্পর্শে এসেছিলেন । তারা দু-একবার 
ভারতবর্ষে এসেছেন। ঠাক্কুর-শ্বামীজীর সম্পর্কে 
বই লিখে তার1 ঠাকুর-্বামীজীর ভাব ওখানে 
প্রগার করার!চেষ্টা করছেন। “কথামত”-_জার্ধান 
ভাষায় সংক্ষেপে অনুবাদ করে ছাপাচ্ছেন। 
বেশ ভাল লাগল তীাধ্রের দেখে, তাদের সঙ্গে 
কথাবাতা বলে। 

ভিমব্যাভেন শহরটা খুবই স্থম্দর। না দেখলে 
বিশ্বাস করা যায় না। ক্রমেই বড় হচ্ছে শহরটা। 
ভিনব্যাডেন থেকে আমি গেলাম পশ্চিম জার্মানির 
রাজধানী বনএ। বন্-এর একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 
থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তারা 
গাড়ী নিয়ে এলেন ভিসব্যাডেনে। এ গাড়ীতেই 
আমি বন্‌-এ গেলাম । গাড়ীতে যাওয়ার সময় 
ওখানকার গ্রামগুলি দেখতে পেলাম-_অপূর্ব দৃশ্ঠ ! 
তখনও কিছু কিছু সবুজ আছে। তবে মানুষজন 
কম। খুব তাল লাগল এ পথটুকু। খন্‌-এ 
আমাকে প্রথমেই গুরা নিয়ে গেলেন “সেপ্ট 
অগাপ্টিনে'। অগাম্টিণ ছিলেন একজন সাধু। 
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তার নামে একটা গীর্জা আছে । গীর্জার চারপাশে 
একটা শহর গড়ে উঠেছে । এখন শহ্রটারই 
নাম হয়ে গেছে “সেন্ট অগাপ্টিন। সেখানে 
আমাকে নিয়ে যাওয়] হল একটা 'সেমিনারী”তে। 
সেখানে গ্রীষ্টান ধর্মতত্ব ( 01/05(101) 110501059 ) 
নিয়ে গবেষণা হয়। ওখানে চীন সম্বন্ধে একটা 
বিরাট লাইব্রেরী দেখলাম। দু-একজনের সঙ্গে 
পরিচয় হ'ল, তার চীন! ভাষায় পণ্ডিত। আগে 
তারা চীনে প্রচার করতেন, এখন সেখানে চীন 
দেশ সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। এ “সেখিনারী”তে 
আমাকে একটানা ছ-ঘণ্ট! ধর্মপ্রসঙ্গ করতে হ'ল। 
নানারকম তাদের প্রশ্ন। ছু-একটা নমুন] দিই : 
ভগবান বলতে তোমরা কি বোঝ ? “ভগবান 
একটা ব্যক্তি, না একট। শক্তি? “যদি ব্যক্তি 
হন, তাহলে কি তার কোন নাম আছে? রূপ 
আছে? “কি তার প্রকৃতি? তিশি ধয়ালু, ন 
নিয়? দি দয়ালু, তাহলে মৃতু কেন ঘটে? 
ব্যাধি হয় কেন? দুর্ঘটনা ঘটে কেন? এককছ্জন 
শিশু কেন অনাথ হয়ঃ কেন একটি অন্পবয়স্ব 
মেয়ে বিধবা হয়? এসব কে ঘটায়? বেদীস্ত 
বা হিন্দুধর্ম বা হিন্দুধর্শনের ভিত্তিতে ওধের বিওিশ্ন 
প্রশ্নের আমি আমার সাধ)মতো! উত্তর দিলাম। 
এই-সব আলোচনা করতে করতে দেখলাম, 
আমার বক্তব্য ওক1 বেশ আগ্রহ সহকারে শুনছে । 
এক-সমস্ব ওরা শ্বীকারই ক'রে ফেলল : “আমাদের 
ছুটে। মত আছে। একটা মত হচ্ছে--আমাদের 
সরকারী মত (০801%] %10%/ ), যেটা আমরা 
বাইরে প্রকাশ করি। আর একটা হচ্ছে 
আমাদের বেসরকারী মত-ব্যক্তিগত মত 
(1007501791 ৬16% )1 ব্যক্তিগত মতটা আমরা 
বাইরে সবার সামনে বলি না। তবে সেট 
আমাদের নিজ্ঞত্থ মত, আমরা নিজেদের (চস্তা- 
যুক্তি দিয়ে সেই মতে পৌছেছি।, দেখলাম, 
ওদের চিন্তাধারার অনেক পরিব্তন হচ্ছে। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৯ ] 


ধীরে ধীরে, হয়তো ওদেরও অজ্ঞাতসারে, ওর 
ক্রুণশঃ হিন্দুচিন্ত! বা বেদান্ত-চিস্তার দিকে ঝু'ঁকছে। 

আর একটা প্রশ্ন ওদেশে আমাকে বার বার 
শুনতে হয়েছে -এই “সেমিনারী'তেও সেই প্রশ্ন 
উঠেছিল। সেটা হচ্ছে: “তোমর1 হিন্দুরা 
কেন তোমাদের চারপাশের আর্ত-দরিদ্র-অক্ষম- 
অত্ক্তের দিকে তাকাও না? তোমাদের ধর্ম 
কেন এ-ব্যাপারে উদাসীন ৮ ওদের কাছে ধর্ম 
মানে সমাজসেবা! (৪89018] 2০101) )---এ-ছাড়। 
আর কিছু ন়। আর কেবলই আমাকে জিজ্েস 
করে: “মাদার টেরেলাকে চেনো? [জার্মান 
ভাষায় “মাদদারু”কে বলে *মুটার* (000) আর 
টেরেলা-র উচ্চারণ করে “টেরিজা” |] শুনেছি 
একমাত্র তিনিই নাকি ওখানে লোকের উপকার- 
টুপকার করছেন? আমি বললাম: ্্য 
তাকে চিনি, পরিচয়ও আছে। তবে এটা ঠিক 
নয় যে, উনিই একমাত্র লোকের সেবা করছেন 
এামকঞ্। মিশনের সেবাধজ্ঞ চলছে সারা ভারত 
ঘুড়ে-জাতি-ধর্ম-শিিশেষে । আরও অনেক 
হিপুধমীয় প্রতিষ্ঠান আছে, ধারা লোকের সেবা 
কঃছেন। সুতরাং এটা তোমাদের সম্পূর্ণ তুল 
ধার] যে, হিন্দুধর্স মানুষের দুঃখ-ছ্র্শা সম্বন্ধে 
উদাসান।” 

সেণ্ট অগার্টিনের “সেমিনারী'র কয়েকজন 
প্রবীণ পণ্ডিত আমাকে বলেছিলেন ; “তুমি যদি 
ভবিষ্ভতে আবার কোনদিন এখানে আসো, তাহলে 
আম! আবার এইভাবে মিলিত হবো । তখন 
এই প্রশ্নগুলো আরও গভীরভাবে আমরা 
জপোচনা ক'রব। আসবে তো তুমি? আমি 
বললাম: “আসার অনেক অন্থবিধা আছে। 
৩৭ তোমব! যি আমাকে ডাকো, আমি নিশ্চয়ই 
অনা ০েষ&ঁ। করব |, 

আলোচনার শেষে “সেমিনারী”র কর্মকার 
নাকে বললেন: “এখানে একটা সপ্তাহাস্তিক 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 


২০৫ 


সেমিনার (০816110 501111181 ) হচ্ছে স্কুলের 
ছেলেমেয়েদের ৷ তুমি ভাগের সঙ্গে দেখা (01769) 
করবে ? আমি বললাম : *হ্যা, করতে পারি। 
কোন আপত্তি নেই।” একদল স্কুপের ছেলেমেয়ের 
সঙ্গে মিলিত হলাম একটা ঘরে । একটি মেয়ে 
এসে আমার কাছে বসে, পকেট থেকে পিগারেট 
বের ক'রে ধরাল। তার্দের শিক্ষযিত্রীও সঙ্গে 
আছেন, অ'র আমিও একক্রন অপরিচিত লোক । 
কিন্তু সেজন্ত স্কুলের ছাত্রীটির মধ্যে কোন সক্কোচ 
বা জড়তা নেই। সিগারেট টানতে টানতে 
সে জিজ্ঞেস করছে: “আচ্ছা, তোমরা! বলো 
প্রার্থনা করতে । কার কাছে প্রার্থনা করব ?, 
আমি বললাম : 'কেন ? ভগবানের কাছে প্রার্থনা 
করবে? সেবলছে: ভগবান? কে তিনি? 
কোথায় থাকেন? তিনিযে আছেন, তার কি 
প্রমাণ? থাকলেও, তিনি যে আমার প্রতি 
দরদী, তিনি যে আমার প্রার্থনা শোনেন, তার 
কি প্রমাণ? আমি অনেকবার প্রার্থনা করে 
দেখেছি--তিনি শোনেন না।* এ-সব প্রশ্ন অন্য 
জায়গায়ও আমাকে শুনতে হয়েছে। এখন ওকে 
ওর উপযোগী ক'রে বললাম। আরও কেউ কেউ 


প্রশ্ন কারল। বেশ ভাল লাগল ওধেব সঙ্গে 
কথাবাতা বলে। খুব প্রাণবস্ত আর বেশ 
বুদ্ধিদীপ্ত । 


সন্ধ্য। হ'য়ে গেল। আমার থাকবার ব্যবস্থা 
তারা করেছে ওখানকার একছনের বাড়ীতে । 
তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন। আমাকে নিয়ে 
যাবেন তার বাড়ীতে । তিনি আমাকে বললেন ; 
“আমার বাড়ী এখান থেকে প্রায় ৩* মাইল দুরে। 
গাড়ী ক'রে সেখানে যাব। যাওয়ার পথে একটা! 
খ্রীষ্টান মঠ পড়বে । তুমি কি যাবে সেখানে ? 
আমি বললাম: 'নশ্চম্ট যাব ।, গাড়ীতে 
যাচ্ছি। রাত হচ্ছে। রাস্তায় দেখলাম, একটা 
পাহাড়ের ওপরে আলে দেখা যাচ্ছে। এ 


২০ 


পাহাড়ের ওপরে সেই মঠ। যখন সেখানে 
পৌছলাম, রাত হয়েছে__-দরজা-টরজা সব বন্ধ। 
কিন্ত এ ভদ্রলোক বোধ হয় আগে থেকে সব 
বন্দোবন্ত ক'রে রেখেছিলেন। আমরা যেতেই 
দরজা খুলে দিলেন একজন সাধু । তার মুখের 
চেহার' দেখেই বুঝলাম, অত্যন্ত গধিত তিনি। 
আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম তাঁর দিকে। তিনি 
খুব অনিচ্ছাসত্বেও তার হাত বাড়ালেন_-যেন 
মযল। লেগে যাবে হাতে । আমার সঙ্গের 


তদ্রলোককে বললাম : "মানুষটি খুব গবিত, 
না? তিনি বললেন : ঠিক বলেছ তুমি। 
অত্যন্ত গবিত।” 


আমাকে নিয়ে গেলেন, যেখানে গুদের 'মাসঃ 
(499) হচ্ছে। “মাপ” মানে যীখু্ীষ্টের 
সক্ষে সংযোগ (০৫00101701171010 )-_যীশ্ু্রীষ্টের 
সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যাওয়া । গর! গুদের প্রার্থনা 
আর পুজার পর মনে করেন, যীশুপীষ্টের “রক্ত! 
আর 'মাংস” যেন তার গ্রহণ করছেন। তার 
রক্কের প্রতীক হচ্ছে মণ আর তার মাংসের 
প্রতীক হচ্ছে রুটি, বিস্কুট বা এ জাতীয় কিছু। 
গর! এ মণ আর রুটি গ্রহণ করেন আর মনে 
করেন যীশুঞরীষ্টের সঙ্গে তাদের একটা সংযোগ 
(001)1701)101) ) স্থাপিত হচ্ছে। এই চার্চটা 
হচ্ছে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের । ওদের পৃদ্জা-পদ্ধতি 
দেখলাম দীড়িয়ে। খুব বর্ণাঢ্য। নানারকম 
পোশাক পরে সাধুবা ঢুকলেন । একদলের হাতে 
বাতি, আরেক দলের হাতে ধৃপদানি ইত্যাদি। 
মাঝে মাঝে আবার জল ছিটানো, দেখলাম । 
তারপরে নানারকম প্রীর্থন! উচ্চারণ করেন। 
লক্ষ্য করলাম, আমাদের পৃজা-পদ্ধতির সঙ্গে ওদের 
পুজার বেশ সাদৃশ্ত আছে। প্রার্থনা হ'য়ে 
যাওয়ার পর, গর প্রলাধ গ্রহণ করেন এ মদ 
আর কুটি। সাধুর প্রথমে প্রলাদ্ নেন। তারপর 
সাধুর পরস্পর কোলাকুলি করেন। এর পরে 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--৫ম নংখ্যা 


ধার দাড়িয়ে আছেন তাদের প্রসাদ দেওয়া! হয়। 
সেদিন গীর্জাতে খুব কম লোক-_পাচ-সাতজন 
মাত্র বৃদ্ধ-ৃদ্ধা । প্রসাদ যখন দিতে এলেন, আমি 
প্রথমে হাত বাড়ালাম । আমাকে দিলেন ন। 
অন্ম সবাইকে দিলেন । এ প্রসাদ নেওয়ার অর্থ 
হচ্ছে__বীশুধ্ীষ্টের সঙ্গে আমার একটা! যোগকুত্র 
স্থাপিত হচ্ছে । আমি তো খ্রীষ্টান নই, আমার 
সঙ্গে যীশুগ্রীষ্টের কি ক'রে যোগ হ'তে পারে? 
সেইজন্য আমাকে প্রসাদ দিলেন না। আমি 
যদি প্রোটেস্ট্যান্ট হতাম, তাহলেও কিন্তু ওরা 
আমাকে প্রনাদ দিতেন না। গর! ক্যাথলিক। 
একমাত্র ক্যাথলিক হলেই এ প্রপা্দ পাবে। 
আমাদের দেশে কিন্তু এটা করে না। যদি একজন 
অ-হিন্দু এসে প্রসাদ চায়, তাহলে নিশ্চয়ই সে 
প্রসাদ পাবে। 

& মঠ থেকে যখন রওনা হলাম, তখন আমি 
ভীষণ ক্লান্ত। কারণ, সকাল থেকেই আমাকে 
ঘুরতে হচ্ছে, কথাও বলতে হচ্ছে একনাগাড়ে । 
ধ্ ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া 
করলাম। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, 
ভাবছি এখুনি শুয়ে পড়ব-এমন সময় এ 
ভদ্রলোকের স্ত্রী একটা বড় কাগজে প্রায় তিরিশটা 
প্রন লিখে এনেছেন | আমাকে সে-সব প্রশ্নের 
উত্তর দিতে হবে! উনি যোগ-অভ্যাপ করে” 
তর নাকি কি-সব দর্শন হয়-_সেই নিয়ে নানা- 
রকম প্রশ্ন। আমার চোখ বন্ধ হ'য়ে আসছে 
ঘুমে, তার মধ্যেই কিছু কিছু উত্তর দিলাম। 
আর যখন বসে থাকতে পারছি ন1 তখন বললাম : 
দেখ, আজ আমি সংক্ষেপে প্রশ্নগুলির উত্তর 
দিচ্ছি। তুমি আমাকে পরে প্রঙ্থগুলি লিখে 
পাঠিও। আমি তোমাকে উত্তর দেবো, সঙ্ভং 
হ'লে যোগের ওপরে কিছু কিছু বইও তোমাৰ 
পাগবো।*-এই বলে তখন রেহাই পেলাম 
ঠ ভদ্রলোক হচ্ছেন ক্যাথলিক, কিন্তু তরী 
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প্রোটেস্ট্যান্ট । সাধারণতঃ নিয়ম হচ্ছে, ক্যাথলিক 
আর প্রোটেস্ট্যাপ্টের মধ্যে বিয়ে হয় না। যদি 


হে ভারত ভুলিও না 


২০৭ 


মা জানে। আমি ওনিয়ে মাথা ঘামাই না।, 
আগে ওদের দেশে এই-সব নিয়ম খুব কড়া 


বিয়ে হয়, তাহলে এই শর্তে হবে যে, বিয়ের পরে ছিল; এখন কিছুটা শিখিল হ'য়ে এসেছে। 
ছেলেমেয়ের ক্যাথলিক হবে। আমি ভদ্রলোককে সাধারণ যানুষের ওপর চার্চের সেপপ্রভাব 
জিজ্ঞেস করলাঘ : “তোমার ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে আর নেই। 
তাহলে কি হবে? উনি বললেন; “সে ওর [ ক্রমশঃ] 
হে ভারত ভুলিও না 
শ্রীমুশীলকুমার সিংহ 


হে ভারত ! তুমি ভুলিও না তব 
ঝষি জীবনের শিক্ষা; 
আমিছে সেদিন এ-ধর! যেদিন 
তব পদে লবে দীক্ষা । 
গুরুরূপে তোম৷ করিয়া! বরণ 
তব আদর্শে হবে নিমগন ; 
তব মহিমায় ভরিবে ভুবন 
পুরিবে তব প্রতীক্ষা । 
তব তপস্যার ফল 
চাহনি একার তরে-_ 
চাহ গে! মুক্তি সকলের সাথে 
বিশ্বপিতার বরে । 
গরহিত তরে তব আরাধনা 
জগমঙ্গল তোমার সাধনা 
মানবে মানবে মিলন-কামন। 
তব আদিকাল ধরে। 
হে ভারত! তুমি চিরবরেণা 
জগৎ-ধন্য তুমি ! 
মাণবেরে চাহ দেবতা করিতে, 
ধরারে স্বগভমি। 
শিখাইতে চাহ প্রকৃত তব__ 
ক্ষণ সুখ নয়, ভূমাই সত্য ; 
মানুষ লভিবে মনুষ্য 
ত্যাগের মহিম! চুমি। 


(হ ভারত ! 


হে ভারত ! তুমি মহাজীবনের 
জ্বেলেছ জ্ঞানের আলো _ 
সে আলোক ছাড়া হবে নাকে দূর 
জগতের যত কালো । 
হবে নাকো দূর স্বার্থ-ছলনা 
ঈর্ঘা, হিংসা, ঘৃণা-বঞ্চনা__ 
জীবনের যত কলেদ ও কালিমা 
পুড়ায়ে প্রদীপ জ্বালে!। 
হে ভারত! তুমি ঝধি-মুনিদের 
মহাসাধনার ধন ; 
সে সাধন-ধারা বহিছে তোমার 
অন্তরে অনুক্ষণ। 
তাই তব হৃদি চাহে বারে বার 
সবারে করিতে চির আপনার__ 
বিশ্বতুবনে আত্মা তোমার 
চাহিছে আলিঙ্গন । 
হে ভারত! তুমি তব আদর্শে 
চির মহা-মহীয়ান্‌। 
তব শুভরতে তুমি অবিচল 
সাধে! জীব-কল্যাণ। 
তব পবিত্র অন্তর আশ! 
জীবে-শিবে প্রেম গ্রীতি-ভালবাসা-_ 
ব্যর্থ হবে না কতু এ পিপাদা 
হও তুমি আগয়ন। 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 
ডক্টর রম চৌধুরী 
(দশম পর্যায় ) 
বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদ্বাভেদবা 
| ফাল্গুন, ১৩৮৮ সংখ্যার পর ] 


মাধূর্ষ ও এই্বর্ষের পরস্পর সন্ধন্ধ 

আমর দেখেছি যে, ণ্মাধূর্ধ এবং “এষ 
ভগবান্‌ শরীরের ছুটি তুল্যমূল্য দিক। অর্থাৎ 
উভয়ই তাঁর শ্থরূপশক্তির দুটি বৃত্তি, অবশ্য ছুটি 
বিভিন্ন বৃত্তি। সেই দিক থেকে একথা অবশ্ঠ 
্বীকার্ধ যে, শ্রীভগবানের স্বরূপের দিক থেকে 
তার! উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ, সমান প্রয়োজনীয়, 
সমান সন্মাননীয়। তা সত্বেও একথা সমাণ 
সত্য যে, বিভিন্ন বৈষব-বেদাস্ত-সপ্প্রদায়ে এ ছুটির 
মধ্যে একটিকেই আঁধকতর গুরুহ দান কণা 
হয়েছে। যেষন-_-ণামানুজ এবং মধেবঃ মতবাদে 
শব্ধ ; এবং নিশ্বার্ক, বল্পভ, বলদেব এবং বিশেষ 
কারে পরবর্তী গৌড়ীয় বেদাস্ত-দর্শনে 'মাধুধ' 
কেন্ত্রস্থান অধিকার করেছে। 

বপ্ততঃ সমগ্র বৈষ্ণব-বেদান্তর-পর্শনের সাধারণ 
মতবাদ এই যে, “মাধুর এবং 'খিষ্বর্ধের পরল্পর- 
সম্বদ্ধের দিক থেকে, নিঃসন্দেহে 'মাধূর্োরই 
প্রভাব সমধিক-_যেহেতু 'উশ্বধ' 'মাধুধোগ্র উপর 
কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, কিন্তু 
“মাধুধা খরশ্বধো'র উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করতে পারে অনায়াসে। 

তার প্রধান কারণ হ'ল এই যে, 'মাধুধ' 
“শব্ধ অপেক্ষা ব্]াপকতরঃ বলবত্তর, বৃহত্তর । 
এই প্রসঙ্গে বৈষণব-দর্শনে বিশেষ ক'রে শ্রীরুষের 
পঞ্চবিধ “মাধুধের উল্লেখ করা হয়েছে অত্যন্ত 

| এবং গৌরবের সঙ্গে । যথা 
পঞ্চবিধ মাধুর্য 

(১) লীলামাধূর্য : শরীক বিভিন্ন ধামে 

বিভিষ্ন ভক্তগণের সঙ্গে বিভিন্নভাবে লীলা 


ক'রে থাকেন। এই সকল লীলার মধে) 
তার “ধ্রশ্থর্য-গুণের কোনরূপ আভাস পাওয়া 
বায় নাঃ বরং তার “মাধূর্ধ-গুণই বিশেষভাবে 
প্রকটিত হয়। যেমন-_ব্রজলীল'। গোঁড়ীয 
বৈষণব-মতানুসারে “সর্বরসঃ, (“সর্বকর্মা সর্বকাম: 
সর্বগন্ধঃ সর্বরস+*--ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌, ৩1১৪।৪ । 
শ্রকষের সর্বরসই প্রকাশ পায় তার স্ুপ্রসিদ্ 
'রাসলীলায়” ; এবং সেজন্ত সকল ব্রজ্জলীলার 
মধ্যে এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ লীলারূপে সম্মানিত । এমন 
কি ্বয়ং শ্রুরুঃও এই “রাপলীলা”র কথা মম 

করলে নিজেকেই বশে রাখতে পারেন ন1। 

সস্তি য্যপি মে প্রাঙ্ছা। 
লীলাপ্তান্তা মনোহরা:। 
নহি জানে স্থৃতে রাসে 

মনো! মে কীদৃশং ভবে ॥” 
( ভক্তিরসামুতসিন্ধুঃ, ২১১১১ 
“যদিও আমার প্রচুর মনোহর লীলা আছে, 
তথাপি রাসলীলার কথা শ্বতিপথে উদিত হ'পে 
আমার মন যে কিরূপ হয়, তা বুঝতে পারি নাঁ।” 
(২) প্রেম-মাধুর : সমগ্র বৈষব-মতদা? 
প্রেম-মাধুধের মধুরতম রসে প্রাবিত। এটিকে 
বৈষ্ণব-দর্শনের একটি রমণীয়তম বৈশিষ্ট্য বলে? 
পরিগশিত কর! হয়। কারণ এই মতান্থুসারে সয়: 
শ্রীভগবান্‌ ভক্তের প্রেমলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যা?ল 
_ ভক্ত যেরূপ ঈশ্বরের প্রেমলাভের জন্য ব্যাকুল, 

ভগবান্‌ তার চেয়েও বছগুণ অধিক আকুল। 
শ্রীভগবান্‌ ও ভক্তের এরূপ তুল্যমূল্য পারস্পরিক 
সগ্থস্ধের কথা স্বরণ করেই বৈষ্ণব-দর্শনের সর্বগই 
অতি সাহলভরে, অতি গৌরব-সহকারে, কত 
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আনন্দসঞ্চারে এ-কথাও বলেছেন যে, শ্ীভগধানের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ত্বরূপ হ'ল- তিনি 'ভিক্দাস”, তক্তবশ” 
'ভক্ত-পরাধীন+ প্রভৃতি । (মাঘ ১৩৮৮, পৃঃ 
১৭-১৮ দ্রষ্টব্য )। 
এই প্রসঙ্গে একথা ন্মরণীয় যে, এস্থলে 
“প্রেম-মাধুধের মধ্যে রয়েছে “ভক্তি-মাধুর্ধ এবং 
শ্লীতি-মাধুর্ধ' উভয়ই । বন্ততঃ পথেই যা বল! 
হয়েছে বৈষব-মতবাদে "ভক্তি, ও 'শ্রীতি' শব 
ছুটিকে ভক্ত নিজের ইচ্ছান্থুসারেই যত্রতত্র ব্যবহার 
করেছেন, ছুটির মধ্য বিশেষ প্রভেদ না করেই। 
( মাঘ ১৩৮৮, পৃঃ ১৫ দ্রষ্টব্য )। 
সে ষা হোক, “ভক্তিপ্রিয়” “ভক্তিবশ' 
'ভক্তিজ্জিত' পরমেশ্বর, ভক্ষি যে তার পরম প্রিষ্ ; 
এবং তার অন্তরের “মাধুর্য, “অমৃত” এবং 'আনন্দাদি। 
মহান্‌ মধুরভাবের কারণ, স্বয়ং ভগবান্‌ সে-কথা 
উল্লেখ করেছেন বহুম্থানে আবেগভরে । সামান্য 
দু-একটি মাত্র উদাহরণ শুনুন । ভক্ত-প্রবর উদ্ধবকে 
শুন ক্পাভরে আদরসহকারে বলছেন-_ 
“ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্কর | 
ন চ সন্বর্ষণে ন শ্রর্নেবাত্মা চ যথা ভবান্‌ ॥” 
(শ্রীমস্তাগবত, ১১।১৪।১৫) 
“তুমি আমার যেব্ধপ প্রিয়তম, দ্বযং আত্মযোনি 
ঞক্কাও ( আমার পুত্র হয়েও--শ্রাবিষুর নাভিপদ্য 
থেকে ব্রহ্ষার উৎপত্তি বলে তিশি তার পুত্র) 
আমার সেবপ প্রিয়তম নন) স্বয়ং শঙ্করও (আমার 
গুণাবতার হয়েও ) আমার সেরূপ প্রিয়তম নন; 
স্বয়ং সন্বর্ষণও ( বলরাম, আমার ভ্রাতা হয়েও ) 
আমার সেরূপ প্রিয়তম নন) স্বয়ং লক্ষমীর্দেবীও 
( আমার কান্ত হয়েও) আমার সেরূপ প্রিয়তম 
নন; এমন কি, গ্বয়ং আমিও ( সচ্চিদানন্বন্বব্ধপ 
হয়েও) আমার সেক্ধপ প্রিয়তম নই।” কী 
রোমাঞ্চকর, রমণীয়, অত্যাশ্র্ষ, অভিনব এই 
অনুপম ভগবহুক্কিটি ! 
পরমকরুপাময় শ্রীভগবান্‌ যারংবার ভক্তকে 


দশ বেদাতত-সম্গ্রদায় 


৬৯ 


তার সঙ্গে এইভাবে ভক্তির মাধ্যমে সমানভাবে 
মিলিত হ'তে সাদর সাগ্রহ সানুগ্রহ সানন্দ 
আহ্বান জানাচ্ছেন-- 
“সভয়ং সম্রমং বৎস মদ্গৌরবকৃতং ত/জ। 
নৈষঃ প্রিয়ো মে ভক্তেষু স্বাধীনপ্রণয়ী ভব ॥ 
অপি মে পৃর্ণকামন্য দবং নবমিদং প্রিয়ম্‌। 
নিঃশস্কপ্রণয়াদভতে” যন্মাং পশ্ততি ভাবতে ॥” 
(হরিভক্তিম্থধোদয়। ১৪1২৭-২৮) 

হে বৎস! আমার গৌরবজনিত যে ভয় 
ও সম্ত্রম তোমার হয়ে উদ্দিত হয়েছে, তা 
সম্পূর্ণূপেই পরিত্যাগ কর। ভক্তগণের এক্সপ 
ভয় ও সম্মপূর্ণ ব্যবহার আমার একেবারেই প্রিয় 
নয়। বরং তৃমি নিজেকে আমার অধীন বা 
পরাধীন না ভেবে, একেবারেই 'শ্বাধীনপ্রণয়ী। 
হও অর্থাৎ একেবারেই স্বাধীনভাবে আমার 
সঙ্গে প্রণয় কর; আমাকে শ্রীতি কর; আমাকে 
ভালবাসো। কারণ যে ভক্ত এইভাবে সম্পূর্ণ 
নিঃশস্কচিত্বে আমাকে ধর্শন করেন, এবং আমা 
সঙ্গে কথা বলেন, আমি পূর্ণকাম হলেও তিনি 
আমার নিকট নতুন হতেও নতুনরূপে প্রিয় বলে 
প্রতিভাত হন।* 

সত্যই কী বল্পনাতীত স্থম্মর এই ভাব! আমর! 
অতি সামান্য সাধারণজনেরাও তো এই কথাই 
মনে মনে চাই যে, আমাদের ধারা ভক্ত আছেন, 
তারা যেন আমাদের পদানত হয়েই থাকেন 
চিরকাল; আমাদের পসমাপ হবার স্পর্ধা না 
রেখে। যেমন- প্রত্তুতৃত্যের সম্বন্ধে, পাজা-প্রজার 
সম্বন্ধে, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধে, পতি-পত্বীর সম্বন্থো, 
গুরু-শিষ্যের সন্বপ্ধে, মালিক-কর্মচারীর সম্বন্ধে 
এরূপ শকঙ্কা-সম্মপূর্ণ মনোভাব ও ব্যবহারই 
চাঁন এবং আশাও করেন; তা না পেলে তীরা 
ক্রুদ্ধ হন; তাদের ভর্খলনা ও শান্তিদানও 
করেন। কিন্তু তাকিয়ে দেখুন সর্বশক্তিমান 
মহত্ম উচ্চতম পূর্ণতম পরমেশ্বরের দিকে, তিশি 


২১৪ 


বরং ঠিক বিপরীত আচারাচরণই করছেন, বিপরীত: 
ভাবতাবনাই পোষণ করছেন, বিপরীত নির্দেশ- 
দানই করছেন, বলছেন বারংৰার- হে ভক্তবৃন্দ ! 
পদানত থেকে৷ না আমার বিন্দুমাত্রও, 
মুহুতমাত্রও ) ভয় ক'র না আমাকে বিপুমাজও, 
মুহ্্তমান্রও ; শিজেকে নীচু ভেবো না আমার 
থেকে বিন্দুমাত্রও, মুহূর্ঠমাত্রও ! বগ্ৎ উন্নতমন্তকে, 
স্বীতবক্ষে, নির্ভয়ে সমানভাবে আমার সঙ্গে 
মেশে_এই তো “এঙর্ষশূন্য “মাধুর্; এই তো 
পরমানন্দ ; এই তো চরম সিদ্ধি | 

(৩) এশ্বর্-মাধুর্য : 'ভা ক্িরপামৃতগিন্ু'তে 
লীলা-মাধুরধ, প্রেম-মাধুর্য, বেখু-মাধুর ও রূপ-মাধুধ 
_এই চতুবিধ “মাধুষে'র কথা বলা 'সাছে। 
কিন্তু 'লঘুভাগবতামৃতে?, লীলা-মাধুষ, এশ্বধ- 
মাধুষ, বেখুমাধুধ এবং রূপ-মাধুধ__এই ৯৩ুধিধ 
'মাধুযে'র কথা বল। হয়েছে। 

এস্কলে প্রশ্ন হ'তে পারে স্বভাবতই ধে, 
'এই্বর্-মাধুর্ধ যেন একটি শ্ববিরোধ-ুষ্ট শব্দ 
যেহেতু “এশ্বধের মধ্য পুশগ্ায় “মাধুষ” থাকবে 
কিরূপে? 

প্চতুর্ধা মাধুরী তন্ ব্রজ এব বিরাজতে। 

এশ্বধক্রীড়য়োর্বেণো শুথ] তদ্দিগ্রহহ্য ৮ ॥” 

( লঘুভাগবতা মৃত-কষ্ণামুত, ৮০৬ ) 

অর্থাৎ একমাত্র ব্রজেই এই প্রকাগের চতুশিধ। 
মাধুধের সহাবস্থিতি সম্ভবপর | যেহেতু ব্রজ- 
লীলায় মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হলেও সেম্থলে 
এঙ্বর্ষের অভাব নেই। যেমন--শকট প্রন, 
তৃণাবর্তবধ, কালীষ্দমন, অথান্র-বকাস্থরবধ, 
ইন্ত্রবজ্ঞ-ভঙ্গ, গোবর্ধন-ধারণ, ব্রক্মোহন প্রভৃতি 


ঘটনা! মাধুপ্রধান কেবল নয়; মাদুযেষ্ঠ ব্রজ- 


লীলাতেও শ্রু$ষ্ের তৎকালীন “এশ্বধে'র স্পষ্ট 
পরিচায়ক। | 

তবে সব ছাপিরে, সব ছা।ড়য়ে ব্রত্জলীলাতে 
রয়েছে অনজ্ঞ অসীম শাশ্বত “মাধুধ” যা আস্বাদন 


উদ্বোধন: 


[ ৮৪তম বর-৫ম সখ্য, 


কারে পরথমধুরপঘন পরদ্মও, ধেন বিমোহিং 
ইয়ে যান নিমেষে নিমেষে । 

“কুত্রাপ)স্রতপূর্বেণ মধুরৈধররাশিনা | 

সেব্যমানো হখিন্তক্র বিহার কুরুতে ব্রজে ॥, 

| (২. ০৭) 
“মাধুধ ও এশ্বধরাশি বারা সেব্যান হরি 
ব্রজধামে বিহার করেন সানন্দে 1” 

(8) বেধুমাধুর্য : বেগু প্রভগবানের 
উদদাত্ত-উদার-সাধর-সানন্দ- -সাগ্রহ- সান্ুগ্রহ চিবস্তন 
আহ্বান--এবং এদূপ আহ্বানের অপেক্ষা মধুরতর 
আর কি হ'তে পারে পৃথিবীতে ? 

প্যাবতী নিখিলে লোকে নাধানামন্ডি মাধুরী । 
তাবভী বংশিকানাদপরম!ণো নিমজ্জতি ॥ 
চরস্থাবরয়োঃ সান্দ্রপরমানপমগ্্রণেঃ | 
ভবেদরবিপযাসো যান্বিন্‌ ধর্বশিতে মোইনে। 

( এ, ৮১২-১৩) 

“পৃথিবীতে যত রকম শক-মাধ্হী আছে, তা 
শ্রষের বংশীধ্বনিপ্র এক কণিক্গাতেই বিলী 
হয়ে যায়; অর্থাৎ এক কনিকারও সমান নয়। 
শ্রকষের মধুর-মোহন বংশীরবশি যখন হয় তখন 
সন্ন্ত চরাচর পরমাণনামগ্জ হয়ে যায়, এবং 
জড়াজড়েন মধ্যে ধর্মবিপযয় সংঘটিত হয়-__অথাং 
পরতা' জড় বস্ত অজড় বস্বর ন্যায় পুলকে 
কম্পিত হতে থাকে; এবং জীবাদি অজড় বণ 
জড বস্তর হায় পুলকে নিশ্চল হ'য়ে যায়।” 

সত্যই শ্রীভগবানের এই মধুর-মোহন মুল 
ধ্নি যখন একবার আমাদের চিত্তবীণাকে 
বন্থৃত করে, তখন অন্তরে বাহিরে তো কেবণ 
তারই নাদ শুনি__দদীর কল্লোলে কল্লোলে, 
বাষুর হিল্লোলে হিল্লোলে, বণভূঁমির মর্মরে মরে, 
বিহগের কুজনে কৃজনে, মেঘের মন্ত্রে মন্ত্রে 
সাগরের গর্জনে গর্জনে কেবল তারই তো ধ্বনি 
শুনি, তারই তো বাণী শুনি, তারই তো আহ্বান 
শুনি সর্বদা; এবং তখন বিশ্বকবির সঙ্গে নর 


দ্যো্ঠ, ১৩৮৯ 


মিলিয়ে গামরাও সানন্দে বলতে পারি-_ 
*বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে। 
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে 
নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে | 
নিত্য জাগে সরস সঙ্জীতমধুরিমা, 
নিত্য মৃত্যুরসভঙ্গিমা ।--- 


নব বসন্তে নব আনন্দ, উত্সব নব। 
ঈ ঈং ঝা 

দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত 
ভাষা, ঝরঝুর রসধাপ। ॥” 

(8) বূপ-মাধুর্ধ : প্রত্যেক মতবাঁদেই 
পরমদধেবতাকে পরমন্ম্দরব্ূপেই পুজা নিবেদন 
করা হয়। উপন্ষিণে পরব্রদ্দের এই রমণী রূপকে 
ছুটি রোমাঞ্চকর শব্ধের দ্বারা স্কচিত করা হয়-_ 
'আনম্দ' ও অমৃত? । 

“তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্থাত্ি ধীরা 
আননরূপমম্ৃতং যদ্ছিভাতি॥” 
(মুণ্ডকোপনিষদ্‌, ২।২।৭ ) 
“$াকেই বিশেষ জ্ঞানের হারা 
জ্ঞানিগণ করেন দর্শন । 
আনন্দরপে অমৃতরূপে 
নি উদ্ভাসিত চিবস্তুন ॥” 
বৈষ্ণব-দর্শনে অবশ্য শ্রীকষের দিব্য দেহমাধুর্ষের 
কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে সবিষ্তারে 
আগ্চোপাস্ত : 
“মধুরং মধুরং বগুরস্ত বিভো 
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্‌। 
মধুগন্ধি মৃুশ্মিতমেতদহে। 
মধুরং মধুরং মপুরং মধুরম্‌ ॥” 
(শ্ররুষকর্ণীমূত, ৯২) 

"এই বিতৃ শ্রঞ্টফর দেহথানি মধুর মধুর; 
বদণথানি মধুর, মধুর, মধুর ) মধুগন্ধি মন্দহাসিও 
ধুর, মধুর, মধুরও মধুর |” 


দশ বেদান্ত-সং্পধায় 
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“কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপত্র মধুর হৈতে সুমধুর 
তাতে যেই মুখ-স্থধাকর | 
মধুর হৈতে হুমধুর, তাহা হৈতে স্থমধুর, 
তার যেই শ্মিত-জ্যোৎন্নাভর ॥ 
মধুর হৈতে ম্ৃমধুর, তাই হৈতে সথমধুর, 
তাহা হৈতে অতি মধুর । 
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্বিত্বুবনে, 
দশরিকে হয়ে যায় পুর ॥” 
( শ্রশ্বঠৈতন্তচরিতামৃত, ২।২১।১১৬-১৭ ) 
চিরন্থন্মরের কবি রবীন্দ্রনাথ তার সমগ্র 
চিরস্থন্দর জীবনভরেই গেয়েছেন সেই পরমরসঘন, 
পরমামৃতমোহন, পরুমমধুম়। পরমন্থধাণিঝণর 
পরমদ্দেবতারই জয়গাণ-_ 
““হুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার, 
তম অনস্ত নববসস্ত অন্তরে আমার । 
নীল অন্বর চু্ঘনরত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত, 
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গ্গ্ররে শতবার ॥* 
(গীতিমালা-_ম্বরবিতান ১০) 
“মাধুর্ষের সর্বজনীনতা 
উপরের সংক্ষিপ আলোচনা থেকেই বোঝ। 
যাবে ষে, সর্বব্যাপী “মাধূর্ণ 'উশ্বধকেও পরিপ্লাবিত 
কারে, সিজের অন্তরক্ত কারে, নিজের পরি" 
চালনারধীন ক'রে তাকেও মাধুর্যবিমণ্তিত কারে 
তোলে । সেচ্ছন্য প্রক্ত ভক্তের নিকট 
শ্রীভগবানের রিশ্বদ' “মাধুধামণ্ডিত। এরূপ 
তখন জীভগবানের তথাকথিত কঠোর-কঠিন রূপও 
হয়ে ওঠে কোমল-সরল-আনন্দরসঘন ; এবং তার 
শাসন, শান্তিপ্রধানাধিও হয়ে ওঠে মঙ্গলের্ই 
প্রতীক) এবং তখনই আমরা উপনিষণের 
সতদষ্টা বর্ধবাদী ধধিদের সঙ্গে সবর মিলিয়ে 
বলতে পারি স্থির বিশ্বাসভরে, ধীর সাহস- 
সহকারে চির আপন্দসঞ্চা বে-- 
“আনন্দো ব্রঙ্গেতি ব্জানাৎ। আনন্দাদ্ধোৰ 
ধন্বিমানি ভূতানি জায়ন্ে। আনন্দেন জাতানি 
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জীবস্তি। আনন্দ প্রয়স্ত্যভিসংবিশস্তীতি ॥, "এই করেছ ভালো, নিঠুর, 
( তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ৩।৬ ) এই করেছ ভালে! ৷ 
“তিনি জানতে পারলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম | এমনি করে হৃদয়ে মোর 
আনন্দ থেকেই এই জগতের হৃট্টি, আনম্দেই তীব্র দহন জালে! । 
তার স্থিতি, আনন্দেই তার লয় ॥৮ এবং তখনই আমার এ ধূপ নাপোড়ালে 
আমরা সর্বপ্রাণমন খুলে, কবির সুরে সুর মিলিয়ে ৃ্‌ রা টা: 
| মার ল 
সকল ছৃঃখ-দৈন্ত-হুর্গতির মধ্যেও শান্তভাবে, রঃ রি টা সী রা 
নিঃসন্দিপ্ধভাবে, দৃঢ়ভাবে বলতে পারব, 
যখন থাকে অচেতনে 
“তোমায় ঠাকুর, বল্ব নিঠুর কোন্‌ মুখে। এ চিন্ত আমার 
শাসন তোমার যতই গুরু, আঘাত সে যে পরশ ভব, 
ততই টেনে লও বুকে সেই তো! পুরস্কার । 
স্বখ পেলে দিই অবহেলা, অন্ধকারে মোহে লাজ 
শরণ মাগি ছুণের বেল।। চোখে তোমায় দেখি না যে, 
তবু ফেলে যাওন] চলে, বজে তেলো। আগুন করে 
সদাই থাক সম্মুখে ॥” আমার যত কালো। 
( অতুলপ্রদাদ ) ( রবীঞ্জ্রনাথ, গীতাগুলি, ৯১) |. ক্রমশঃ ] 
নব ভগগীরথ 
শ্রীনীলদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী 


দেখেছ কি তারে তুমি সমুদ্ডের প্রচণ্ড নর্তনে, 
পর্বত-কাঠিন্য মাঝে, ধরিত্রীর শ্যামল উচ্ছ্বাসে, 

বিশ্ব প্রাণ শক্তিময় প্রচণ্ড স্পন্দনে, 

কাল-নৃত্য-লীল1 আর স্থৃপ্ির আবর্ত লীলা মাঝে। 
মহারুদ্র, মহাশিব-__একই অঙ্গে ধরেছে কি রূপ, 
মানবেরে ভালবাসি--তারি তরে অঙ্জ অপরূপ । 
কে বলেছে-_ভয় কি রে-মোর। সব জ্যোতির তনয়, 
নাহি শঙ্কা, নাহি দ্য, নাহি ছুঃখ, নাহি কোন ভয়। 
কহে! মোরে__এ জগতে কেবা! সেই নব ভগীরথ, 
তাপদগ্ধ পৃথিবীতে দেখাইল অমৃতের পথ । 
একাধারে মহাঁবীর্ধ, মহাত্যাগ আর মহাপ্রেম, 
জন্মসিদ্ধ মহাযোগী-_-অগ্নিময়, দীপ্চিময়। হেম। 
কাহারে বক্ষেতে ধরি, গরবিনী এ ধরণী মাতা, 
নিজেরে আহুতি দিয়া, সবশক্তি দিল কারে ধাতা।। 
বিশ্বমাঝে রদ্রম্বরে কে ঘোষিল ভারতের বাণী, 
রামকৃষ্ণ -সমপিত-_বিবেক আনন্দ-সে ষে জানি। 


শ্রীশ্রীমায়ের বাণী ঃ 
সামাজিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে 


অধ্যাপিকা সাম্তবনা দাশগপ্ত 


মিশলে (1/1975161) তার “মানবতার 
বাইবেল গ্রন্থে অনুপম কয়েকটি কথা বলেছেন : 
“মানুষের বিশ্রাম চাই, তার বাচার জন্ত নিঃশ্বাস 
নেওয়া চাই। তাকে তাই মহাজীবনের অমভ- 
নিঝরগুলির নিকট আসতে হবে। মহাজীবনের 
অমত-নিঝরগুলির মধ্যেই মেলে নিত্যবস্তর 
সন্ধান। যে তৃখণ্ড মানবজাতির শৈশবের লীলা- 
ক্ষেত্র, তার পবিস্বর শৈলশিখরগুলির একদিক 
হ'তে প্রবাহিত সিল্ধু-গঙ্গা, অপরদিক হতে 
পারস্তের অম্বত-প্রবাহিণী শ্রোতোধারাসমূহ। 
সেখানে ছাড়া আর কোথায় এই মহাজীবনের 
অমৃত-পিঝ'রের সন্ধান মিলবে ? সন্্ীর্ণ পশ্চিম, 
গ্রীসে শ্বাসরোধ হয়ে আসে, শু মকতুল্য 
জুডিয়া, তৃষ্ণায় সেখানে চিত্ব কাতর। তাই 
একবার এশিয়া তথা প্রজ্ঞায় গভীর প্রাচ্যের দিকে 
আমি দৃষ্টিপাত করতে চাই। সেখানেই ভারত 
মহানাগরের মতো দিগন্তবিস্তারী আমার মহাকাব্য 
পঃাজমান। দেবতার আশীষধারার মাত, ্ুর্ধ- 
কিরণমালায় আলোকমন় সে মহাকাব্য এক 
দিব্য স্থরসঙ্গ তির, তার মধ্যে কোথায়ও বিন্দুমাত্র 
ঘম্দপতন নেই। তাতে রয়েছে এক পরমশান্তির 
গাঞ্জা, আর তার মধ্য হ'তে অন্তহীন মাধুর্য ও 
অপরিমেয ভ্রাতৃত্ব- সঙ্ঘর্ষের মধ্যেও সর্বজীবে 
প্রসািত। এেন এক নিস্তল নিঃসীম সমূদ্র__ 
প্রেমের, কপার, বিগলিত হৃদয়ধারার। এতদিনে 
আমি যার মন্ধান ক'রে ফিরছিলাম, তাকেই 
পেলাম, পেলাম করুণার মহাকাব্যকে।৮১ 

পরঙ্জাতৃমি ভারতের এই করুণার মহাকাব্য 


রীশ্রমায়ের জীবন, ভারতের যুগ-যুগান্তের প্রেম- 
ধর্মের, জ্ঞান-কর্নের শ্রেঠ কাব্যকাহিনী। তারই 
মহাজীবনের অমৃত-নিঝর মধ্যে শিহিত রয়েছে 
পিপাসিত মানুষের জন্য নিঃসীম শাস্তি ও 
অনির্বচনীয় মাধুর্ধের নির্মল বারি, রয়েছে মাশব- 
জীবনের সত্ত্রীবশী সুধা। 

শিবেদিতার মতে শ্রুমা হলেন এমন একজন 
ব্যক্তি ধার সমগ্র জীবন হ'ল এক অপূর্ব স্রমুছনায় 
পরিপূর্ণ (976 01050 101৩ 1106 ৪9 01 
01 100091০, )১ তার মধ্যে কোথাও কোন 
ছন্দপতন নেই। বস্ততঃ আদর্শ হিসাবে তার 
কোথাও বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি নেই। তিনি আদশ 
মাতা, কন্তা, জায়া, আদর্শ গৃহী, আধর্শ সন্্যাসিনী, 
আদর্শ সেবাব্রতী--যেদিক দিয়েই দেখি না কেন 
তিনি পুর্ণতম আদর্শ। 

ভার জীবনই তার বাণী। তাপ উপধেশ- 
কণিকা তার মহাজীবনের অম্বত-নিঝর হ'তে 
নির্গলিত স্থধা-অনির্ধচনীয় মাধুর্বমণ্তিত খব- 
বাক্য । উপনিষদ বলেছেশ, “ইধং সত্যং সর্বেধাং 
ভূতানাং মধু-*১,২-এই সত্যই সর্বভূতের মধু। 
ফ্রববাক্য ধা, যাতে সত্যের প্রকাশ তা অস্বৃত- 
স্বরূপ, তা নিত্য শাশ্বত! মর্জীবনকে তা 
অনিত্যতার সংশয় হ'তে, অপুর্ণতার রিক্তা 
হতে, বিনাশের ভয় হতে, জজ্ঞানতার অন্ধকার 
হ'তে মুক্তি দেয়। এমরজ্ীবনেই মানুষ পূর্ণতার 
স্বাদ পায়, অনির্বচনীয় মাধুর্ধের স্পর্শে জীবন হয়ে 
ওঠে মহা! এশ্বরধময়। 

“বাণী তখনই সাহিত্যের মধাদায় প্রতিষ্ঠিত 
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হয়, যখন তার মধ্যে ধরা পড়ে এই অঙ্ুরত্ত 
অনান্বাদিত অনির্বচনীয় রসভাগ্তার। মহৎ 
সাহিত্য ক্ষণিকের আনন্বমাত্র বহন কারে আনে 
না, একবার পাঠেই তার গ্রয়োজন নিঃশেষ হবে 
যাষ না। সে-সাহিত্য পঠান্তে সর্বকালে সর্ধ- 
দেশেই মান্থধ প্রাত্যহিকতার উধ্র্বে ওঠে “শুধু 
ধিনযাপনের, শ্রধু প্রাণধারণের গ্লানি” হ'তে মুক্ক 
হয় বাবে বাবে। সেজন্ত তার প্রয়োজন কোন 
দিনই নিঃশেষ হয়ে যার না। “বাণী, কিন্ত 
মহাজীবন হ'তে উৎসান্রিত হয়েই এরূপ মাধুধের 
খনিতে পব্দিণত হয় । নতৃষা “বাণী, “উপদেশ 
ব1 91028) মাত্র । এরূপ বাণীর সত্যের ভিস্তি- 
ত্বমি নেই। তাই তার মধ্যে 'িধুরে'র উৎ্সও 
নেই। 919280 যতই অঞগ্জিঝরাই হোক ন। 
কেন, আসল অগ্রিকণিকা' মহাজীবন-বাণী, হয 
মানুষের মধ্যে মুহুর্তে প্রলয় ঘটাতে পারে, তুচ্ছ 
মানুষ মহাশক্তিধর মহান্‌ পুরুষে পরিগত হ”তে 
পারে। সেজন্ভই "উপনিষদ, রামায়ণ) 
'মহা'ভারত”, প্রীমস্তাগবত,, 'গ্রশ্টীতা” 'জাতক" 
'বাইবেল» জ্রিশ্রচৈতন্চরিতান্বত।, 'শ্রীত্ীরা মরুষ- 
কথামবত' প্রভৃতি কালদ্ম্নী সাহিত্য হবেছে, 
ষুগ-যূগাস্ত ধরে এগুলি বহু মানুষের মনের খোরাক 
জুগিয়ে আপছে, আজ সমালোচকদের বত তীক্ষু 
বাধখই না কেন তাদের উপর নিক্ষিপ্ত হোক। 
এগুলি যেমন প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট 
সমাদৃত, এমন আর কোন প্রস্থ আছে? এগুলি 
থেফে তার! জীবনের রসদ পাব, বেঁচে থাকা 
অর্থ খুজে পায়। বেঁচে থাকার জন্ত মাহুষের, 
জৈবিক প্রয়োজন মিটবান্ পরও চাই ছুটি জিনিস 
_এক, জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া; ছুই, 
“আনন্দ । ধেলাহিত্য ষুগ যুগ ধরে মানুষকে 
এই দুটি বস্ত জুগিরে আসছে তা মহাজীবন ও 
মহাজ্ীবন-বাধীকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।' 
এ-সাহিত্য মানব-জীবনের সন্্ীবণী সুধা। 


উদ্বোধন ৮ ছি 
 ভিইমায়ের, কথা, বা. বাধী-সন্কলন তেমনই অপৃধ 


[ ৮৪তম বর্ধ--€ম সংখ্যা 


সাহিত্য, চিরকালের: সম্পদ, মানব-জীবনে 
র্স-নুরধুনী। 

মানের ক্ষথা বা বাণী: মাফের- মহা 
জীবনের সঙ্গে মেশামেশি' ক'রে আনে। এস্ডধু 
তার বাী-সঙ্কলন মাত্র নয় । অনেকাংশে মায়ের 
কখ। ভক্তদের মিট তার দ্ব-মুখে অনব। নিজ 
প্রকাশজন্নীতে বণিত তার অনন্ত জীবনকথ। | 
কিন্ত সে জীবনকথ1 আগাগোড়াই এক মহত্বম 
বাণী সমগ্রি। | 

এই “শিশ্রামাস্থের কথা” যেমন একদিকে অপুর 
মাধুর্ঘময, অঞ্নরস্ত সাহিত্যরসের ভাণ্ডার, তেমনি 
অপরদিকে সামাজিক জীবনের পক্ষে বিশেষ 
তাৎপর্ধপূর্ণ। ধস্ততঃ মা একটি জীবন যাপন 
ক'রে গিয়েছেন-_যে জীবন অপূর্ব জেয়োবোধের, 
পূর্ণ নির্বালনার, মানবকল্যাণে পূর্ণ আত্মনিবেধনের 
ও জবিরাম- পেবা ও করুণার এক আলোক- 
উৎসব । তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি উপদেশ, 
প্রতিটি বদিত কাহিনী জপূর্ব তাৎপর্ধপূণ, লমান্জের 
স্থিতি, দংহন্তি, বিকাশ ও উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য 
নির্দেশ হ'ল সেগুলি । সমাজের পক্ষে ভিত্বিতঘরূপ 
হ'ল ব্যক্তির জীবন, সেখানে খু'ত থাকলে সমাজ- 
জীবনে ভাঙন ধরে-। মায়ের জীবন এদিক দিয়ে 
এক অভ্রতেদী আকাশপ্রদীপের মতে! যুগ-যুগান্তের 
পথকে আলোকিত ক'রে রেখেছে। সকল 
দেশের-দকপ কালের মানুষ তার ব্যক্তিজীবনকে 
মায়ের জীবনের দৃষ্টান্ত হ'তে নিখুত কারে গড়ে 
নিতে পারে। 

মায়ের নিজ জীবনকথ। মা.যেভাবে বলেছেন 
সহজ দরলন্ভারে তা নিয়ে কিঞিৎ আলোচনা 
এখানে প্রয়োন্ধন।. এখানেই বলা! প্রয়োজন যে, 
শ্রীমায়ের বর্ণনাশৈলী অশবগ্য খন্ভুতা-গুণ সম্পন্ন। 
তার ভাষার কোথাও কোন জড়িমা নেই, 
বাহুল্য-বঞ্জিত। সামগ্রিকভাবে তার প্রকাশ" 


জৈ,১৩৮৯ ৭৭: 


ভঙ্গী বরৰবে, বেগধান, শ্রাতশ্বতীর মতো+ার 
গতিতে ছন্দ আছে, গ্রীণশক্তি জাছে, তা-পা$ঞফর 
মনে নির্মলবারিতে 208 সালের ও রঃ 
নিবারণের তৃথ্থি এনে দেয় | 

মায়ের বর্ণনার স্বচ্ছন্দগতি ছাড়াও অপর 
বৈশিষ্ট্য: অনগ্য স্পষ্টতা; বা স্বচ্ছতা, লাহিত্য- 
সমালোটকদের ' ভাষায় চিগ্রকপ-স্তির ক্ষমন্তা। 
তার বর্ণশান্তণে উনবিংশ শতাববীর জযুবামবাটা 
গ্রামের গণুগ্রাম রূপটি আমাদের সামনে উষ্ভাসিত 
হয়ে ওঠে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে' তার রুক্ষ 
প্রকৃতি, উনুক্ত প্রান্তর ; স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরও 
তদানীন্তন গ্রাম্য খর্থ নৈষ্তিক জীবনের চেহাব্র?, 
করাল ছৃতিক্ষের গ্রাপে কবলিত, অবক্ষয়মুখী যে 
জীবন। সবচেষে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে তার পিতৃগৃহ। 
বাহাতঃ শৈল্ঠভর! সংসার, মাটির কুটিরে 'পাতা, 
কিন্ত তা ছিল এক মহাসম্পর্দে দনী--+তা হ'ল 
মনের সম্পর্ূ | ধেখানে 'ছিল  অলীম সরলতা, 
নিলু, নিঃস্বার্থ জীবনযাপন | সেখানে কগোর 
কারিক শ্রম ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল আশ্চষ 
নির্লোভতা। ছিল আরও ঈশ্বর-প্রীতি, ঈশ্বর- 
নি৮৫তা, দেবার্চনা, ছুঃখী-নসতুরের জন্ম ' অনন্ত 
সহান ইতি, দেবতার পুজার মতোই ছিল তাদের 
সেবার আযোঞ্জন। গৃহ সেখানে কেবলমাত্র 
আহার ও নিদ্রার স্থানমাত্র ছিলি না, দিল্চধার 
শিল্পকুশলতার প্রয়োগে হয়েছিল সত্যই গারহন্থ্যা- 
আম। মারের এই বাল্যস্বতিচারপার দু-একটি 
অংশ এখানে উল্লেখ কর ধেতে পারে : 

(১) একজনের প্রথ্থ ছিল--ওাদব গুধানে 
কেন জম্ম নিলে 2” অর্থাৎ ঈবিব্র লংসারে কেন 
তিনি আবিভূ্ত হলেন। খায়ের তৎক্ষণাৎ 
দেওয়া উত্তর --*কেন?” আমার বাপ-মা ঝড় 
ভাল ছিলেন। বাঁবা বড় 'দ্বামভক্ত ছিলেন। 
মায়ের কত দয়া ছিল। লোকদের কড় খাওয়াতেন, 


কথা, ২1১৭৮ 


জীদ্রমায়ের বাণী : পাখার্জিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে 


এ, ভূমিকা, ২1(২) & এ, 


২১৫ 


যত্ব করতেন, কত সরল ।”৩ 

এ চিত্রটি তার পিতামাতার সরলতা, 
ঈশ্ববানুরাগ ও হাদয়বস্তার চিত্র। 

২) দ্বিতীয় চিত্রটি তার শৈশবের ফারিদ্র্য ও 
কাছিক শ্রমের জীবনের--"ছেলেবেলায় গলা-সষান 
জলে নেমে গরুর জহ্া দলঘাস কেটেছি। ক্ষেতে 
মুনিষের জন্য মৃড়ি নিয়ে যেতুম। এক বছর 
পজজপাপে সব ধান নেটেছিল; ক্ষেতে ক্ষেতে 
সেই ধান কুডিয়েছি ।*৪ 

(৩) তৃতীয় চিত্রটি গ্রামে ছৃতিক্ষের তার 
পিভার সেবাত্রতের ও তার চিত্তের করুপাধারার 
চিত্র - “একবার সেখানে কী ছুভিক্ষই লাগল! 
কত লোক যেণাথেতে পেয়ে আমাদের বাড়া 
আসতো ! আমাদের আগের বছরের পান মাই 
বাধা ছিল। বাবা সেই ধানে চাল করিয়ে 
ফড়াইয়ের ভাল দিয়ে হাড়ি ছাড় খিচুড়ি পাধিয়ে 
রাখতেন, বলতেন, “বাড়ীর সবাই এই খাবে, 
আর যে আসবে তাকেও দবে। আমার সারদা 
জন্ধ খালি ভাল চালের ছুটি ভাত করবে। সে 
আঁখার তাই খাবে । এক একদিন এমন হোত, 
এত লোক এসে প'ড়ত যে খিচুড়িতে ফুলাত না। 
তখনি আবার চড়ানো হ'ত। আর সেই 
গবম গরম খিচুড়ি সব যেই ঢেলে দিত, শীগগির 
জুড়োবে বলে আমি ছু-হাতে বাতাস করতৃম। 
আহা! থধিদ্বের জালায় সকলে খাবার. জন্য 
বসে আছে !”4 

এখানে, ধেখা যাচ্ছে মাষের পিতা দরিদ্র 


. প্রাঙ্ষণ, নিজ পরিবারের কথা চিন্তা না ক'রে 


শিজের খাছাপু'জি দরিদ্র ক্ষুধিত মানুষদের সেবার 
জপ্ঠ অকাতরে দান করেছেন। দারিছ্া বাঞ্চনীয় 
নয়) কিন্তু মসুয্যত্বগুণ বাহ এশ্বধের ওপর নির্ভর 
করে--একথাও সত্য নয় । এদিক দিয়ে মায়েনু 
বালাজীবন-চিঙ্জ আমাদের নিকট গভীর অর্থবহ । 


১।১২৫-২৩৬ 


২১৬৩ 


আরও দেখ! বায় সেদিন ওই গগুগ্রামে বাহু- 
শিক্ষার কোন আযফোজনই ছিল না। অথচ 
একটি নিরক্ষর গ্রাম্যকিশোরীর মধ্যে কী আশ্চর্য 
শ্রেয়োবোধের জাগরণ, প্রেয়কে বর্জন ক'রে জয়ের 
আহ্বানে কী সহজেই না সাড়া দেওয়া! 
সমাজের পক্ষে এর সবটুকু অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ ঘটন1। 
তার মতো কঠিন সমস্যার সম্মুধীন হ'তে হয়েছে 
আর কঙ্গন নারীকে? মাত্র পাচ বৎসর বয়সে 
ধার সঙ্গে তার জীবনের গ্রন্থি বাধা পড়েছিল, 
কৈশোরে উত্তীর্ণ হয়ে দেখলেন যে, তিনি 
দেবোন্মার্দ, একমাত্র ঈশ্বরের জন্থই তার সর্বগ্রাসী 
আকুতি । কিন্তু তীক্ষধী, অপূর্ব শ্রেয়োবোধসম্পন্ন 
মেয়েটি লক্ষ্য করলেন, সেই দেবমানবের মধ্যে 
আছে এক পরমপ্রশান্তি, অনির্বচনীম আনন্দধার। 
আর তিনি আশ্চয হ্ৃযবান্‌, মারের জন্য তার 
অন্তরে আছে অপরিমেয় নির্মল-শ্রীতির ফল্তুধারা । 
আশ্চর্ধ এই ধেবমানবের অসাধারণ জীবনে জীবন- 
সঙ্গিনী হ'তে তার মধ্যে মুহূর্তের দ্বিধা বা দন্ব 
দেখা দেয়নি । এ দেবমানবের স্বর্গীয় জেহেপ 
ফন্তুধারায় অভিষিক্ত হ'য়ে তিনি শিজেকে ধন্য 
মনে করেছেন এবং তার জীবনব্রতকে নিজ 
জীবনব্রত ব'লে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, 
কী আশ্চর্য তার অন্তনিহিত শক্তি, যে শক্তিবলে 
এক পরমপুরুষকেও তীর ইষ্টপথের সহায় হবার 
আশ্বাস দেওয়া যায়! তার সেবা করা, তার 
সাঙ্গিধ্যে ঈশ্বরলাভের পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া 
শ্ী্ীমায়ের নিজের জন্য আর কিছু চাওয়ার ছিল 
না। ভারতের নারীজীবনে কোথাও সম্পূর্ণ 
নির্বাসনা হবার এই আশ্চর্য শক্তি নিহিত আছে-_ 
ইতিহাস তার প্রমাণ কিন্তু মায়ের জীবনে তার 
পুর্ণ উদঘাটন ঘটেছে ভারতের নারীর আদর্শের 
এই পূর্ণপ্রতিমা ভবিষ্যতে চিরদিনই মানবকল্যাণ- 
ব্রতীদ্দের পুঙ্জা পাবেন। সমাজ্-জীবনের ভিত্বিকে 


৬ এ, 


২1২৩৯ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ-_ ৫ম সংখ্যা 


সুদ করে যে শক্তি, এ হাল সেই শক্তি। 
আজকের ইন্িয়ান্থগ-সভ্যতার বিচারে তার 
স্বীকৃতি থাক বা নাথাক। মায়ের জীবনের এই 
পূর্ণ নির্বাসনা- তার জীবনের মহৃত্ম বাণী। 
উত্তরকালে তিনি এপ্রসঙ্গে-_“কোন্‌ জিনিসটি 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়,» নিজের এই 
প্রশ্্ের উত্তরে বলেছেন "এক কথায় বলতে গেলে 
নির্বাসন! প্রার্থনা! করতে হয় । কেন না, বাসনাই 
সকল দুঃখের মূল, বার বার জন্ম-মৃত্যুর কারণ, 
আর মুক্তিপথের অন্তব্রায়।”* 

আমর] চমকিত হ'য়ে যাই যখন দেখি শ্রশ্রমা 
বলছেন: "হাদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট যেন 
স্থাপিত রহিয়াছে এঁকাল হইতে সর্বদা এইরূপ 
অন্থভব করিতাম।”* অর্থাৎ এক নীরস কণ) 
পালনের দায় তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেননি। 
জীবনে যে অমত-উৎসের সম্মুথীন হয়েছিলেন 
তিশি, জীবনদেবতার সে পরমদান সাননে 
সাগ্রহে তিনি গ্রহণ করেছেন, উত্তরকালে জনে 
জনে ত1 বিতরণ করবার দায়ভার নেবার জন্ন 
এগিয়ে এসেছেন, তেমনি সানন্দে ও পরম আগ্রহে? 
সন্গে, নিজেকে তার জন্য প্রত্তত করেছেন বিশ্ষে 
সাধনার সহায়ে। 

কিশোরী সারদার কামারপুকুরে প্রথম 
শ্ররামকষ্চ-সন্দর্শনের ও প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসা? 
মাঝখানে দীর্ঘ চারটি ব্সরের বিচ্ছেদ রয়েছে। 
শ্রীরামরুষ দক্ষিণেশ্বরে সাধনা ও ঈশ্বরানুরাগের 
প্রচণ্ড ঘুর্ণাঝড়ের মধ্যে সেই দিনগুলি কাটিয়ে- 
ছিলেন। মা ছিলেন জন্গরাঁমবাটাতে, চার বৎসরে 
সামান্ত সাড়াটুকুও শ্রগামকফের নিকট থেকে তিন 
পাননি। কেমন করে কেটেছিল তার সেই 
প্রাণবিধ্বংসী প্রতীক্ষার দিনগুলি? কেটেছিল 
অবিরাম সকলের সেবার, নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারায 
তিনি ভুবিয়ে রেখেছিলেন সেই ছুঃসহ 


শশ্রীরামকফলীলাপ্রসন্ব--লাধকভাব, পৃঃ ৩৫৩ 


জৈষ্ঠ, ১৩৮৯] 


দিনগুলিকে । তিনি ততদিনে নিঃস্বার্থ করুণার 
এক অপরূপ কল্যাণ-প্রতিমায় পরিণত হয়েছেন। 
এ-সময়কার বর্ণনায় শ্রশ্ররামরষ্ণলীলাপ্রসন্ধ কার 
বলেছেন; "উহ (শ্রীরামকৃফ্-সান্নিধ্যের স্বতি ) 
তাহাকে চপল! ন৷ করিয়া শাস্তম্বভাব! করিয়াছিল, 
প্রগল্ভা না করিয়া চিস্তাশীল৷ করিরাছিল, স্বার্থ 
দষ্টিনিবদ্ধা না করিয়! নিঃস্বার্ঘপ্রেমিকা করিয়াছিল 
এবং অস্তর হইতে সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত 
করিয়া! মানবসাধারণের ছুঃখ-কষ্টের সহিত অনন্ত 
সমবেদনাসম্পন্না করিয়া! ক্রমে তাহাকে করুপার 
সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল ।”৮ এই 
সময় সন্বদ্ধে তার নিজের কথা; “সর্বদা কাজ 
করতে হয়। কাজে দেহমন ভাল থাকে । আমি 
যখন আগে জয়রামবাটাতে ছিলুম, দিনরাত কাজ 
করতুম! কোথাও কারে বাড়ী যেতুম না। 
গেলেই লোকে বলত, “ও মা, শ্ামার মেয়ের 
ক্ষ্যাপা জামাইয়ের সঙ্গে বে হয়েছে। এ কথা 
শুনতে হবে ব'লে কোনথানে যেতুম ন1।”৯ মায়ের 
একটি বৈশিষ্ট্য এখানে পরিস্ফুট। জীবনে তিনি 
কোন কিছুতেই নিরাশ হননি, কোন পরিস্থিতিতেই 
তিনি দিশাহার1 হননি। এই অসামান্য ধৈর্ধ তার 
জীবনের অন্যতম বাণী। সমাজ-সংসারে শাস্তি- 
বিধানের জন্য যার প্রয়োজনীয়তার শেষ নেই। 
তারপর একদিন এক এঁতিহাসিক সিদ্ধান্ত 
নিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রুরামকুষের নিকট 
এলেন। তারপর যা ঘটল, তা! পরম বিশ্ময়কর। 
শ্ররামর্ সাদরে তকে স্বাগত জানালেন। 
অবিলম্বে তিনি শ্রীবামকষ*, তার মা ও ভক্তবৃন্দের 
সেবার ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু স্বল্প পরিসর 


৮ এ 


পৃঃ ৩৫৪. 


গ্রতীমায়ের বানী : সামাদ্িক ও সাহিত্যিক চূরি থেকে 


২১৭ 


নহবত ঘরে বা ও উদয়াস্ত পরিশ্রম সত্বেও তীর 
চিত্তের প্রসন্নতা ও হৃদয়ের আনন্দের সীমা- 
পরিসীমা ছিল না।১০ আরও আশ্চর্য যা, তা হ'ল 
এই যে, এই-রকম অবিরাম গ্ৃহকর্ষে ব্যপ্ত 
থেকেও এক কঠিন অধ্যাত্ম সাধনায় নিজেকে 
ব্যাপৃত রেখেছিলেন। উত্তরকালে এ-প্রসঙ্গে 
বলেছেন : “প্রতিদিন লক্ষনাম জপ করতুম।* 
প্রতিদিন লক্ষনাম জপ--গৃহী বা! কমী সন্ন্যাসী 
কল্পনাও কর্দতে পারেন কি? কজন কর্মব্যত্ততার 
মধ্যে মনঃসংযোগ কারে ১০৮ বারই নাম 
জপ করতে পারেন? সেক্ষেত্রে কর্মী মাত্রই 
জানেন লক্ষাম জপ করা কত কঠিন ও 
দুঃসাধ্য কাজ। তার অর্থ তার প্রতিটি কর্মই 
উপাসনায় পরিণত হয়েছিল, হাজার কাজের 
মধ্যেও প্রতিটি মুহূর্ত ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে অখণ্ড 
ধ্যানযোগে যুক্ত। এ সময়কার সাধন-তন্ময়তা 
সম্বন্ধে নিজে বলেছেন : “আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে 
রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতুম। 
কোন হু'শ থাকত না। একদিন জোছনা-রাতে 
নবতে সি'ড়ির পাশে বসে জপ করছি, চারদিক 
নিশ্তবঝ। ঠাকুর যে সেদিন কথন ঝাউতলায় 
শৌচে গেছেন, কিছুই জানতে পারিনি - 
অন্তদিন জুতোর শবে টের পাই।**'ছেলে যোগেন 
সেদিন আমাকে এ অবস্থায় দেখেছিল ।*৯১ আর 
এক স্থলে বলছেন : “তখন আমার মন এমন 
ছিল- দক্ষিণেখ্বরে রেতে কে বাশ বাজাত, 
শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠত, মনে হ'ত 
সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বাশী বাজাচ্ছেনণ_ অমনি সমাধি 
হয়ে যেত ।*১২ 


৯ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১1১৫ 


১* “ঠাকুরের সেবার জন্যে যখন নহবতখানায় ছিলাম তখন কি কষ্টেই না ছোট ঘরখানিতে 
থাকতে হত। তার ভিতর কত জিনিসপত্র । ঠাকুরের জন্ত হাড়িতে মাছ জিইয়ে রাখতাম । 
তার সেবার জন্যে কোন কষ্টই গায়ে লাগত না। কোথা দিয়ে আনন্দে দিন কেটে যেত।” 


এ, ২1২৩১। 


১১ এ) 


১।১৪২-৪৩ 


"্দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত।” এ, ২৩২১ 
১২ এ, ১1১৪৭ 


২১৮ 


জীবন যখন তাকে যে “চ]ালেখ দিয়েছে, 
অপার শক্তিমতী তিনি সাহসের সঙ্গে তা গ্রহণ 
করেছেন; কখনও পরাজিত হননি । সমস্ত 
প্রতিকূল অবস্থাকে জয় ক'রে জপ-্ধ্যান-সমাধিমঞ্জ 
এক জীবন, যে জীবন এক অপার আনন্দের ছিল, 
তা তিনি এসময় যাপন করেছিলেন। 
প্রতিকূলতাকে জয় করবার এই অলীম ক্ষমতাও 
তার জীবনের একটি অনন্য শিক্ষা। জীবনযুদ্ধে 
পরাজিত ও মির়মাণ মানুষদের কাছে এ এক অতি 
আশার বাণী বহন করে আনে ও শক্তি দেয়। 
তীর মধ্যে এই মহাশক্কতিকে চিনতে শরশ্রারামকৃষে 
ভূল হয়নি। তাই তিনি বলেছিলেন : “ও 
সারদা--সরম্থতী-_জ্ঞান দিতে এসেছে |” উত্তর- 
কালে তিনি তারই ওপর বর্তমান সভ্যতায় 
পথহারা সংশয়দীরণ মানগুষগ্লকে পথ ধেখাবার 
ভার অর্পণ করেন । এ মহাশক্তিকেই আপন 
ইষ&দেবীর আসনে বপিয়ে পৃদ্াও করেছিলেন; 
তৎপূর্বে এবং তারই পদতলে আপন অসামাগ্ঠ 
সাধনার সকল ফলরাশি সমপ্পণ করেছিলেন । 


১৩ এ, 


১।৩২১ ১৪ 


ফা ১৭ মে ১৯৮১, 
লণ্মেলনে পঠিত প্রবদ।--নঃ 


উদ্বোধন 


গান কাষালয় ভণনে॥ 


| ৮৪তম বর্--৫ম সংখ) 


মায়ের সাধনা এই-সময়ে আরও একটি আশ্চধ 
দিকে পরিব্যা্ধ হয়েছিল। এ-পমন়্ তিনি প্রার্থনা 
করেছেন: “চন্ত্রতেও কলঙ্ক আছে, আমার মধ্যে 
যেন কোন দাগ না থাকে ।”১০ উত্তরকালে 
স্্রীভক্তদের এপ্রসঙ্গে আরও বলেছেন, “সে সব 
কি দিনই গিয়েছে মা। জোছন'-রাতে চাদে 
পানে তাকিয়ে জোড় হাত ক'রে বলেছি, 
“তোমার এই জোছনার মতে! আমার অন্তর 
নির্মল ক'রে দাও ।”৮১৪ উত্তরকালে তিনি যে 
শতসহশ্রের জননী হবেন, জননীকে সন্তানের 
চোখে পবিভ্রতা থেকেও পবিভ্রতান্বরূপিণী হ'তে 
হয়। ্রশ্ীমা আজন্ম তাই-ই ছিলেন, তবুও তার 
এই প্রার্থনা লোকশিক্ষা্ জন্য । সমাজ-সংসারের 
ভিত্তিমূলে এপ বড় প্রগেজন। নৈতিক সঙ্যতাঃ? 
দৃঢ়মুূল এপানেই ! তার জীবনের অপুর্ব পির্বাসণা, 
শিফচলুষতা, ধ্যানতস্ম়ত', ঈশ্বরের সঙ্গে অবিচ্চিন 
যোগ, সকল বারা তৃচ্ছ ক'রে ইঞ্টপথে অগ্রসর 
হওয়া_ এ-সবগুলিই অমূল্য অবদান এবং এগ্ডপি 


সমাজ-জীণনের অমূল্য সম্পদও।, | ক্রমশ: ) 
১১৪৩ 
'আাপপাননা হণে অনুচিত র।মকৃক বিবেকানন্দ মাঃ হা 


জম-সংশোধন 
চৈ, ১৩৮৮ সংখ্যায় পৃ: ১৩৫, উত্তরার্ধের ৯ম পঞ্ডক্তিতে পুরুলিয়া প্রবৃদ্ধ ভারত সংঘের' 
স্থলে 'পুংনয়া। বাক্কড!) প্রদ্ধি ভারত সংঘের? এবং ১১ পওকিতে শ্রীরামকঞ্চদেবের জন্মোৎ্সণ' 


স্থলে শ্ররামকুঞ্ণদেবের ম্মরণোতৎসব” হইবে। 


জ্ীরামকঞ্জ-বিভাসিতা মা সারদ' 
স্বামী বুধানন্দ 
[ পূর্বাঙ্থবৃত্তি ] 


১৭ 

ভ্রীমাতে ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রকাশ 

আমাকে জগতে বিভামিত করার সবচেয়ে 
মহত্বপূর্ণ একটি স্থপ্ন-সম্ভাবন! মায়ের কাছেই যেন 
শ্রঠাকুর গচ্ছিত বেখে গ্লিছলেন। পরে এ 
প্রকাশটি আমর] তাখ্যিক ও তাত্বিকভাবে মায়ের 
কাছ থেকেই পেয়েছি । 

জনৈক উতম্বক ভক্ত একদিন মাকে জিজ্ঞেস 
কবেছিলেন : “মাঃ অন্তান্ত অবতারগণ নিজ নিজ 
শক্তির পরে দেহরক্ষা করেছেন; কিন্ত এবার 
আপনাকে রেখে ঠাকুর পূর্বে চলে গেলেন কেন?” 
তছুত্তরে ম1 বললেন : “বাবা, জান তো, ঠাকুরের 
জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। এই 
মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার 
রেখে গেছেন ।”৮ « 

প্রশ্নটি কিন্তু করা হয়েছিল অবতারের দিব্য 
কর্ম সম্বন্ধে। জবাবে মাষা বললেন, তার অন্য 
যে কোন তাত্বিক অর্থ করা যাক না কেন, একটি 
সএল ও স্পষ্ট অর্থ এই যে, শ্রীগাকুর মাকে ঈশ্বরের 
মানৃভাব বিকাশার্থ রেখে গিছলেন। 

শ্রীমা এমন সহজভাবে কথাটি বললেন : 
"বাবা, জান তো, ঠাকুরের জগতে প্রত্যেকের 
উপর মাতৃভাব ছিল”, যেন সকলেই এ-কথাটি 


৮৫ শ্রীমা সারদা! দেবী, পৃঃ ১৩৬ 


জানে ও বোঝে । বস্ততঃ ঠাকুরের সম্বন্ধে শ্রীমায়ের 
এটি একটি বিশ্বয়কর মৌলিক তব-প্রকাশ। 

শ্রঠাকুর নিজ অনুভূতিতে পেয়েছিলেন : ব্রদ্ধ- 
শক্তি অভেদতত্ব ; পর্মাত্সা ব্রহ্ধতব ; ঈশ্বর 
সাকার ও নিরাকার তত্ব; বামরুষ্চ অবতার-পুরুষ 
তত্ব। আরও অনেক তত্ব। এই সব তবান্ভৃতির 
সামগ্রিকতার মধ্যে একটি গহন ত এই ছিল যে, 
কোন্‌ সময় থেকে যে তিনি ভবতারিণীর যন্ত্র 
থেকে তার আত্মন্ধ প্রাপ হয়েছিলেন, তা 
অনির্দেখই ছিল! যন্ত্রত্ব ও আত্মত্ব ছুটে অবস্থাই 
হয়তো বা সমাস্তরালভাবে তার আস্তর জীবনে 
দিব্য শোতের মতো প্রবাহিত থাকত। ভবতারিণী 
যখনই শ্ররামকুষকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ কষে 
তার মাধ্যমে আপন লীলাবিস্তার করেছেন, তাতে 
জগন্মাতারই নিজপ্ব ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সম্পূর্ণ 
অহংশৃন্ত ঠাকুরের অন্য কোন ভাবই আর স্থায়ী 
হ'তে পারত না। ঠাকুরের এই অবস্থাটিকেই বুন্দিবা 
শমা তাঁর “জগতে প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব” 
ব'লে উল্লেখ করেছেন । লক্ষণীয় যে শ্রাঘার তৃমা- 
সংহিত অনস্থরে জগতের সঙ্গে প্রত্যেক ও 
প্রত্যেকের সঙ্গে ঠাকুরের মাতৃভাবটি কেমন 
কুস্থমের সর্দে সৌরভের মতো সহঙ্জ-সমস্থিত হয়ে 
আমাদের কা প্রকাশিত হ'ল ।৮* 


৮৬ স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের ভাবমুখে থাকার সংবেদটি যে অপৃধগাবে ব্যাখ্যা করেছেন 
তাতেই হয়তো বা আমর] শ্রীঠাকুর সম্বন্ধে মায়ের এই উদ্ধত উক্তিটির মরমিয়া অনুরণনটি পেয়েছি। 


স্বামী সারধানন্দ লিখেছেন : 


*এইকপে ভাবময় ঠাকুর ভাবমুথে থাকিয়' স্ত্রী কাছে স্ত্রী ও পুরুষের কাছে পুকধ হইয়া 
তাহাদের প্রতোকের সকল ভাব ঠিক ঠিক ধরিতেন। 'আমাধের কাহারো কাহারো কাছে একথা 
তিনি ম্ব়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরম ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রী-৬প্ত (স্বামী প্রেমাশম্মজীর মাতা" 
গাকুবানী ) আমাদিগকে বলিম্মাছেন, ঠাকুর তাহাকে একদিন বলিতেছেন, “লোকের দ্রিকে চেয়েই-- 
কে কেমন বুঝতে পারি, কে ভাল কে মন্দ, কে স্থুজন্াা, কে বেজস্মা, কে জ্ঞাপী, কে ভক্ত, কার হবে, 


২০ 


আর যে একটি নিগৃড় তথ প্রতিভাত হ'ল 
মায়ের এই আগ্-বাক্য থেকে সেটি হচ্ছে এই : 
ঈশ্বরের যে মাতৃভাব শ্রুঠাকুরে প্রকাশিত হয়েছিল, 
সে মাতৃভাব বিকাশের জন্য শ্রামাকে রেখে যাওয়া । 
বিশেষভাবে প্রকাশ করাকেই বিকাশ-কর1 বলে । 

ধর্মসংস্থাপন ব্যাপারে এর চেয়ে গুরুতর 
দায়িত্ব কারে স্বদ্ধে ন্যত্ত হ'তে পারে--এ-কথ 
ভাবা যায় না। ধর্মের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এরূপ 
আর দেখা যায়নি। আর কী অপূর্ব পূর্ণতাঢ্যতায় 
ও অবলীলায় মা এন্দায়িত্ব স্ুসম্পন্ন করে 
বেখে গেলেন ! 

যোডশী-পৃজার সময়ে দেবী সারদা ও পূজারী 
রামকষের যে একান্তিত্বভিত্তিক আধ্যাত্মিক 
অন্থভূতি হয়েছিলঃ সে অনুভূতির আলোকে 
পরবর্তী-কালে শ্রম! উক্তি করেছেন £ “যেই ঠাকুর, 
সেই আমি।”৮" রামকষ্জও ঘোষণা করেছেন 
"এ জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিঘতী। ওকিষেসে! 
ও আমার শক্তি 17৮৮ 

মা যে ঠাকুরের কাছ থেকে এই ভাবে-ভাবায় 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--ধম সংখ্য 


স্পষ্ট আদেশ পেলেন £ *.**তোমার অনেক কিছু 
করতে হবে ।”৮৯7 “গ্ভাখ কলকাতার লোকগুলো 
যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল বিল করছে। 
তুমি তাদের দেখো ।”৯০ ; “এ আর কি করেছে? 
তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।*৯১ 
এতে হ'ল ঠাকুরের কাছ থেকেই শোন! যে, 
তার ধর্মসংস্থাপনের “ইষ্টপথে” মায্বের আগামী 
ভূমিকা-সাহাষ্য কত গুরুত্বপূর্ণ । 

এই লাহাব্য-ভূমিক! কিভাবে প্রবতিত ও 
বিবতিত করতে হবে, সে সম্বন্ধে ঠাকুরের নির্দেশ 
মা যে-বপ বুঝেছিলেন তার নিজের জীবনব্রত 
রূপে, সে সম্বদ্ধেই ম1 বললেন: “বাবা, জ'ন 
তো, ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব 
ছিল। সেই মাতৃভাব বিকাশের জন্য আমাকে 
এবার রেখে গেছেন 

“এ আর কি করেছে? তোমাকে এর চেয়ে 
অনেক বেশী করতে হবে ।» ঠাকুরের এই উক্ভি- 
আদেশের তাৎপধ এই নয় কি ষে, শ্রমায়ের 
জীবনব্রত হবে ঠাকুরের জীবনব্রতেরই ছেধহীন 


কার হবে না (ধর্মলাভ )__-সব জানতে পারি; কিন্তু বলি না_-তাদদের মনে কষ্ট হবে, তাই! 
ভাবমুখে থাকায় সমগ্র জগৎটাই তাহার নিকট সদা সর্বক্ষণ ভাবময় বলিয়াই প্রতীত হইত। বোধ 
হইত--স্ত্রী-পুরুষ, গরু-ঘোড়া, কাঠ-মাটি সকলই যেন বিরাট মনে এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমষ্টি- 
রূপে উঠিতেছে, ভাসিতেছে-_আর এ ভাবাবরণের ভিতর দিয়! অনস্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কোথাও 
অল্প, কোথাও অধিক পরিমাণে প্রকাশিত বহিয়াছে; আবার কোথাও বা আবরণের নিবিড়তায় 
একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন নাই বলিয়া বোধ হইতেছে! আনন্মময়ীর নিফলঙ্ক মানস-পুত্র 
ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্সে স্বেচ্ছায় শরীর-মন, চিত্ববৃত্তি, সর্বন্ব অর্পণ করিয়া সমাধিবলে অশরীরী 
আনন্দ-দ্বরূপপ্প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইতে যাত্র। কৰিয্াছিলেন, কিন্ত 
তথায় পৌছিয়। জগন্মাতার অন্তরূপ ইচ্ছা! জানিতে পারিলেন এবং তাহারই আজ্ঞা শিরোধার্ধ করিয়া 
দ্বৈতাদ্বৈতবিবঞ্জিত অনির্বচনীয় অবস্থায় লীন আপনার মনকে জোর করিয়! আবার বিদ্যার আবরণে 
আবরিত করিয়া নিত মা-র আদেশ পালন করিতে থাকিলেন! অনন্তভাবময়ী জগজ্জননীও 
ঠাকুরের প্রতি প্রসন্না হইয়া ঠাকুরকে শরীরী করিয়] রাখিয়াও একত্বের এত উচ্চপদে তীহার মনটি 
সর্বক্ষণ রাখিস্বা দিলেন যে, অনস্ত বিরাট মনে যত কিছু ভাবের উদয় হইতেছে, তৎসকলই সেখান 
হইতে তাহার নিজন্ব বলিয়া সর্বকালে অনুভূত হইত এবং এতদু্র আয়তীভৃত হইয়া থাকিত যে, 
দেখিলেই মনে হইত--ধিনিই মাতা তিনিই সম্তান এবং ধিনিই সন্তান তিনিই মাতা-_-'চিন্ময় ধাম, 
চিন্বয় নাম, চিস্যর শ্যাম!,*-_্রীপ্ররামরুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, (১৩৭২), গুরুভাব-পৃরার্ধ, পৃঃ ৩৫৮ 
৮৭ শ্রামা সারদ! দেবী) পৃঃ 8৮৯ ৮৮ তর্দেব, পৃঃ ১২৭ 


৮৯ তদ্দেব। পৃঃ ১৩৩ ৯০ তদেব, পৃঃ ১৩৪ ৯১ তদের, পৃঃ ১৩৪ 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৯ ] 


সম্প্রারণ? আর এই সম্প্রসারণের ধারাটি হবে 
ঠাকুরেরই জীবনে প্রকাশিত ঈশ্বরের মাতৃভাবের 
বিকাশ। 


ঈশ্বরের উদ্ধার-শক্তি প্রকাশে লক্ষিত ছুটি 
ভাব :__পিতৃভাব, মাতৃভাব। এই ভাব-ছুটি ঠিক 
পুরুষ-্ত্রী বিভেদাত্মক নরত্বারোপমূলক নয়__ 
ভগবানের কল্যাণশক্তির ছুটি ঘরোয়। ভাব-প্রকাশ। 

এই ছুটি পারম্পরিক পরিপৃরকভাবে বিধৃত 
হ'য়ে জীব আধ্যাত্মিক জীবনে ক্রমে পূর্ণতা লাভ 
কারে ধন্য হয়। 

পিতা পালন করেন, শাসন করেন, আশ্রয় 
দেন: মাতা লালন করেন, দোলনায় দোলান, 
তোষণ করেন, প্রশ্রয় দেন। সাধকের শাসন- 
তোবণ, আশ্রয়-প্রশ্রয় দুটিই চাই। সাধকের যদি 
শধু শাসন মিলে, তোষণ যদি না মিলে) যদি মিলে 
আশ্রয়, না! মিলে প্রশ্রয়-_-তার জীবন হয় চুধিষহ। 

পিতার শর্তে ও সময়ে সন্তানের তার কাছে 
যাওয়া-থাকা!। পিতার শর্ত ও অনুশাসন ন। 
মানলে এমনকি ত্যাজ্যপুত্র হওয়ারও সম্ভাবনা 
থাকে। 

কিন্তু মাতার কোন শর্ত নেই। শগ্ত সম্তানের। 
মাতার নিজের কোন সময় নেই। সময় সব 
সম্তানের। সন্তান মাঝরাতে চিৎকার শুরু 
করতে পারে। মাকে উঠতে হবে, অনেক ক'রে 
তাকে শান্ত ক'রে, আবার ঘুম পাড়াতে হবে। 
সন্তানের সময়ে ও শর্তে মাকে তাঁর কর্ম-মর্ষ 
শিয়ছ্রিত করতে হুবে। মাতা সস্তানকে ত্যাজ্যপুত্ 
করেছেন এমন বড় শোনা যায় না। “কুপুতো 
জায়েত কচিদ্দপি কুমাতা ন ভবতি।” 

সকল অবতারই তাদের নিজেদের নিদিষ্ট শর্তে 


শ্রারামরুষ্ণ-বিভাসিতা ম! সারদা! 


২২১ 


সাধককে মোক্ষবর্তম্ে অগ্রসর হ'তে আহ্যান 
করেছেন : 

শ্রকষ্ণ বলেছেন: “তুমি সর্বপ্রকার ধর্ম ও 
অধর্ম পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র আমাকেই আশ্রয় 
কর; আমি তোমাকে দকল প্রকার পাপ থেকে 
মুক্ত ক'রব। তুমি শোক ক'রে! ন!।” 

ভগবান্‌ বুদ্ধ বললেন : “সত্য হোক তোমার 
আলোক-বতিকা। শুধু সত্যে মুক্তির অন্বেষণ 
কর। নিজের শক্তি বিনা অন্ত কোন বহিঃ- 
শক্তিতে সাহাব্য অন্বেষণ ক'রে! ন।। অধ্যবসায় 
সহকারে নিজের মুক্তি অর্জনে বত্বপর হও ।» 

বীশ্ুথুষ্ট বললেন; “তোমার নিদ্ধের ক্রেশ- 
থানি নিজের কাধে বয়ে আমার অনুসরণ কর। 


স্বৃতের মৃতের সৎকার করুক। সেদিকে ক্রক্ষেপ 
ক'রে না।* 
এই হ'ল সাধকের প্রতি ভগবানের চিরকালের 


পিতৃভাবের অশনি-আহ্বান। 
অবতারভাবে সাধকের প্রতি এই প্রত্ব-পিতৃ- 
ভাব প্রয়োগে যে রামু সম্পূর্ণ পারংগম ছিলেন 
তার যথেষ্ট গ্রমাণ তার শিক্ষার রয়েছে : 
“কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির 
থাকলে তাকে পাওয়া যায় ন।”৯ং 
“ঈশ্বর বস্ত আর লব অবস্ধ, এ-বোধ 
ন1 হ'লে শুদ্ধা ভক্তি হয় ন11”৯৩ 
“ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; তাই এত 
কর্মভোগ 1১৪ 
সকল অবতারপুরুষকে মানুষের উপর ধর্মের 
তাত্বক দিকের শাশ্বত আধ্যাত্মিক দ্াবীগুলি 
নিলিপ্ত ও নির্মমভাবেই প্রকাশ করতে হয়। 
উপনিষদ এই সত্যের ভিদ্ভিটি স্পষ্টভাষায় ব্যস্ 
করেছেন £ 


লেশ 


৯২ জ্রীত্রীরা মকষ্কথামৃত, ৪র্ঘ ভাগ; ( ১৩৭৩ ), পৃঃ ১৪৮ 


৯৩ তদেব, ৫ম ভাগ, ( ১৩৭৫ )১ পৃঃ ২৯২ 


৯৪ তদেব, ১ম ভাগ, (১৩৮২ ) পৃঃ ১৫৮ 


২২ 


ভীষাম্মাদ্থাতঃ পরতে । ভীযোদেতি শুর্ধঃ | 

ভীধাম্মাদক্িশ্েনজশ্চ । মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥৯৫ 

“এই ব্রক্ষেরই ভঙ়ে বাস্ধু প্রবাহিত হয়; 
ভয়ে সুর্ধ উদিত হন; ইহারই ভয়ে অগ্নি ও ইন্ 
এবং পঞ্চমস্থানীয় যম শ্ব-স্থ কার্ষে প্রবৃত্ত হন।” 

এটি হ'ল ধর্মের পিন্তভাব। সাধককে সাধনার 
পরিমণ্ডলে নিজ জক্ষরেখায় স্বধর্ম-নিরত রাখতে 
ভগবানের পিতৃভাবের শাসন-অনুশালন বড়ই 
প্রয়োজনীয় । হারা শাশ্বত ধর্মগোপ্তা, তারা 
এ-বিষয়ে অসত্য, অজ্ঞান ব1 হুর্বলতার সঙ্দে কোন 
আপস-মীমাংসার কথা ভাবতেই পারেন ন1। 

তাদের এ-কথা বলতেই হয় ; ধন্ত শ্ুদ্ধচিতু- 
ব্যক্তি, কারণ তার ঈশ্বর দর্শন হবে। 

কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, ভগবানের 
অবতার নিলিপ্তভাবে তত্বকথা বলেই চলে যান 
না| এসব কথা শাস্ত্রে তো যথে্ রয়েছে। 
তিনি আসেন এমন এক ঈশ-ব্রত উদ্যাপন করতে, 
যা শুধু আইনের দ্বারা সম্ভব নয়। 

অবতার এ-বিষয়ে বিশেষভাবেই অবহিত 
থাকেন যে, নিলিগুতায় তার ঈশ-কর্ম উদ্যাপিত 
হ'তে পারে না। তা যধি হ'ত, তবে তার 
অবতরণের প্রয়োজন থাকত না। তিনি লিপ্ত 
হতেই আসেন ! 

যার শুদ্ধচিত্ত নয়, এমন লোকের সংখ্যাই তো 
পৃথিবীতে বেশী। শাস্ত্রের রাঙা চোখ দেখলেই 
তার! শুদ্ধচিতত হয়ে যায় না। তাদের কাছে 
বপতে হয়। তাদের লঙ্গে দুটো সুখ-ছুঃখের কথা 
বলতে-শুনতে হুয়। তাদের পেটে অন্ন পড়েছে 
কিনা জিজ্ঞেস করতে হয়। তাদের গীড়ায় 
সেবা করতে হয়। তাদের অত্যাচার সহ করতে 
হস্ব। তাঙ্গের ব্যঙিচার উপেক্ষা করতে হয়। 
তাদের এই অন্গভূতি দিতে হয় যে, তাের অশেষ 
দোর্দগুকে উপেক্ষা ক'রে তাদের ভালবাসতে 


৯৫ তৈত্ভিরীযোপনিষদ্‌, ২1৮ 


উদ্বোধন 


| ৮৪তম বর্ষ-- ৫ম নংখ্য। 


পারে--এমন দরদী আছে। এমন প্রেমী আছে 
ষে, প্রতিদানের প্রত্যাশা না কারে ভালবাসে । 
সর্বস্ব, এমন কি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও তাদের 
উদ্ধার করবার ব্রতধারী নিঃন্বার্থ জন আছেন, 
যিনি পতিতের, আর্তের, আশাহীনের জন্যই যেন 
জীবন ধারণ করেন । 

এই প্রয়োজনের ধিকট! ভগবানের যে-ভাব 
ধারণ-পোষণ করে, সেটিকে বলা চলে ভগবানের 
মাতভাব। 

শ্রঠান্কুরে এই ভাবের অত্যাশ্র্য বিকাশ আমরা 
দেখতে পাই। তবে সাধনোত্তর কালে ধর্ম- 
সংস্থাপনে ব্রতী হয়ে ভগবানের পিতৃভাবটি প্রকট 
করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শ্রম যখন 
শ্রীজগদস্বার নিয়োগে ধর্মসংস্থাপন ব্যাপারে ঠাকুরের 
সহায়িকা হ'তে দক্ষিণেশ্বরে এলেন, তখন ভগবানের 
মাতৃভাব প্রকাশ-বিকাশের ধাধ-দায়িত্ব অতি 
'্বাভাবিকভাবেই শ্রমায়ের স্বকীয় কর্মভাগে এল, 
যদিও কোন প্রকার পারস্পরিক সমঝোতা 
মাধ্যমে এটি হয়নি। 

তবে এ-সত্যটির অবধারণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
যে, শঠাকুব ও শ্রামায়ের ঈশ-কর্মের পারস্পরিকতা 
নিরূপণে উভয়ের মাঝে আপাভ-ভিন্নভাবোধের 
চেয়ে সত্যিকারের অভিন্নতা বোধই বেশী সহায়ক। 
তাদের পারস্পরিকতার প্রধান আশয় হচ্ছে 
ঈশ্বরের মাতৃভাব 

আর ভগবান্‌ ্রীরামকুঞ্চের যে মাতৃভাব, এটি 
কোন বৌদ্ধিক বিচার দ্বারা! উপাঞ্জিত ভাব নয়। 
এটি হৃদয়ের উপচে-পড়া অনৈচ্ছিক স্্গতভাব। 
নিঙ্জের ভেতরকার মাতৃভাবকে অস্বীকার করা 
বা চেপে-রাখা ঠাকুরের ম্বভাবান্গগ না হলেও 
তিশি তার ভেতরকার মাতৃভাবের আত্যঞ্তিক 
প্রবণতাকে ভাবশ্রঙ্খলার মধ্যেই যেন রাখতে 
চেষটিত ছিলেন। এসঘ্ন্বে তার কোন কোন 


জো, ১৩৮৯ ] 


উক্তিতে ইঙ্গিত আছে : 

€.**এর (নিজের ) ভিতর মা শ্বয়ং ভক্ত 
লয়ে লীলা! করছেন ।""" 

“কুঠীর উপর থেকে আরতি সময় 
চেঁচাতাম, 'ওরে তোরা কে কোথায় আইস 
আয়।” গ্যাখো, এখন সব ক্রমে ক্রমে এসে 
জুটছে ।”৯* 

“এর ভেতর তিনি শিদ্ধে রয়েছেন যেন 
নিজে থেকে এই সন ভক্ত লয়ে কাজ 
করছেন ৮৯ 

তার অন্তরে স্বয়ং অবস্থিতা থেকে ভবতারিণী 
ঠাকুরের দ্বারা এই যে 'কাজ্জ করছেন, এটি তার 
মাতৃভাবের মূল কথা । এই ভাবেএই অন্ত একটি 
প্রকাশে জীবকা গণ্য যে মধু ক্ষপিত হচ্ছে, তার 
তুলন। ভক্তিশান্ত্রে হুর্নভ : 

প্ঠাকুর আবার ভাববিষ্ট হইলেন। 
ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতিছেন_-3, ও, ৩--- 
মা আমি কি বলছি! মা আমায় ব্রহ্ষজ্ান 
দিয়ে বেছাশ কাবা শামা আমায় তরচ্ছ- 
জ্ঞান দিও পা। 'আশি যে ছেলে 1--ভয়- 
তরাসে ।- আমার মা চাই -ব্রহ্গজ্ঞানকে 
আমার কোটি শ*মন্কার। ও যাদের দিতে 
হয়, তাদের দাও গে। জাপশাময়ী | 
আনন্দময়ী 1১৮ 

পুনশ্চ £ 

“ঠাকুর ছোট খাটটিএ উপর গিয়া শিজের 
আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেল। সর্বদাই 
ভাবে পূর্ণ। ভাবচক্ষে রাখালকে দশন 
করিতেছেন। রাখালকে ধোখতে দোখতে 
বাৎসলয রসে আগ্লুত হইলেণ ; অর্গে 
পুলক হইতেছে । এই চক্ষে কি যশোদা 


শ্রীরা মকষ্-বিভাসিতা মা সারদা 


৭২৩ 


গোপালকে দেখিতেন ? 

"দেখিতে দেখিতে আবার ঠাকুর সমাধিস্থ 
হইলেন। ঘরের মধ্যস্থ ভক্তেরা অবাক 
ও নিশুন্ধ হইব] শ্রীরামঃফের এই অদ্ভুত 
ভাবাবস্থা দশন করিতেছেন। 

“কিঞ্ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন-_ 
বাখালকে দেখে উদ্দীপন কেন হয়? 
যত এগিয়ে যাবে, ততই শশ্বষের ভাগ কম 
পড়ে যাবে ।”৯৯ 

রাখালকে অবলম্বন-নিমিত ক'রে শ্রাকুতে 
ভগবানের যে ছুর্বার মাতৃভাবের স্ফৃতি হয়েছিল, 
তাকে যে দৃঢমুষ্টিতে ঠান্কুর সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, 
পে কি নিজের মাঝে ঈশরের পিতৃভাব ও মাতৃ- 
'ভাবের ভাহসাম) পক্গার জন্যে? 

এ ভারসাম] রক্ষার প্রয়োঙ্গন (তিশ যে বিশেষ 
ভাপে অগুভব করেছিলেশ, তার প্রমাণ কথামূতে 
বুড়েছে : 

“কিযতক্ষণ পরে (গাকুর) মাষ্টারকে 
বলিতেছেন, 'শরীএটা কিছুদিন থাকতো, 
লোকেদের চৈতন্ব হ'ত। গাকুর আবার 
চুপ করিয়া আছেন। 

£ঠাকুপ্ আবার 
পাথবে না ।,? 

“ভক্তেরা ভাবিতেছেশ, ঠাকুর আবার 
কি বলিবেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন, 
“তা রাখবে না সরল মূর্খ দেখে পাছে 
লোকে ঘব ধরে পড়ে। সরল মূখ পাছে 
সব দিয়ে ফেলে 1- একে কলিতে ধ্যান 
জপ নাই।””৯০০ 

একদিকে সবাইকে সব কিছু দিয়ে দেবার 
মাতৃ-আকুতি, অন্যর্দিকে ধর্মসংস্থাপনে ভারসাম্য 


বলিতেছেন-_তা 


৯৬ শ্রশ্ররামরুঞ্কথা্ত, ৪র্থ ভাগ, ( ১৩২৩), পৃঃ ২৪০ 


৯৭ তেব, পৃঃ ২৪১ 
১৩৩ 


৯৮ তর্দেব, পৃঃ ৬৪ 
তদেব, ৩য় ভাগ, ( ১৩৭৪ ), পৃঃ ২৫০ 


৯৯ তেব, পৃঃ ৫ 


২২৪ 


রক্ষার পিতৃনদাযিত্ব। 


যদিও তিনি এই যুগে ভগবানের যাতৃভাব 
বিকাশের আত্যস্তিক প্রয়োজনীয়তা ত্বতই অন্কুভব 


উদ্বোধন [ ৮৪তম বর্ধ-_-ম সংখ্যা 
বিকাশের মৃখ্য দারিত্বটি শ্রীমায়ের জন্ত রাখলেন, 


করেছিলেন, সে-ভাব নিজেতে কিছু প্রকাশ কারে হ্য়েছেন। 


রাতের পৃথিবী 


শ্রীমোক্ষদারপ্রন সেনগণ্ত 
রাতের পৃথিবীকে কখনও দেখেছ ভাল ক'রে? 
অভ্যন্ত চারদিকের সবকিছু কী অনন্য শোভা ধরে | 
দেখেছ অন্ধকার আকাশে অজত্র 
রূপোর চুমকি সম উজ্জল নক্ষত্রমালা ? 
ছায়াপথ 1--আকাশের অনেক স্থান জুড়ে যেন 
বিছানো সাদা তুলা! 
দেখেছ নীল নভে পুর্নিমার টাদকে অন্য চোখে__ 
যা হ'তে জ্যোতনসা। গলে গলে পড়ে ধরণীর বুকে? 
ঘোর অন্ধকারে অমাবস্তা রাতের রূপ-- 
কালোয় কালো কিবা অপরূপ | 
গিয়েছ কভু গভীর রাতে নদীর ধারে, 
দেখতে ঢুপারের গাছ-গাছালিতে কত রূপ ধরে? 
শুনেছ রাতের নদীর বুকে সে কী কলধ্বনি, 
নিভৃতে সাগর-সঙ্গমে যাওয়ার হাতছানি | 
দেখেছ কভু নিশীথ রাতের শ্মশান, 
জীবনের কোলাহলমুক্ত সে শান্তির স্থান? 
যে মাটির মার কোলে রয়েছে শায়িত 
জানা-অজান। শিশু-বৃদ্ধযুবা অগণন ; 
অমর আত্মার শাস্তির তরে 
তুফোটা অশ্রু ক'রো বিসর্জন। 
যেও সাহসভরে রাতের পৃথিবীকে দেখতে 
সময় ক'রে ষেও--এ পৃথিবীর গোপন কথা শুনতে ; 
দেখবে রাতের গহনে কী অপূর্ব সবকিছু দেখায়, 
শুনবে কী গভীর মর্মকথ ! 
এ মাঁটির মা কত কী শোনায়! 


কারণ, জানতেন শ্রীমা এই ব্রত নিয়েই তার 
জীবনের পরিপুরিকা উত্তরসাধিকা হয়েই আবির্ভ্ভা 


[ ক্রমশঃ ] 


সমালোচন। 


রামায়ণ-সমীক্ষা।: জীবন ও দর্শনি-_ডঃ 
স্বস্তিকা দত্ত। প্রকাশিক1 : শ্রমতী জ্যোৎনা দত্ত, 
২৪১৬৬ পি. জি. এম. শাহ্‌ রোড, কনিকা তা-৪£। 
(১৯৭৯), পৃষ্ঠা ২২+২৪৪, মূল্য : ত্রিশ টাকা। 

"রামায়ণে'র সরল অন্ুষ্টপ, ছন্দে ভারতবর্ষের 
সহম্্র বৎসরের হৃংপিও স্পন্দিত হইয়। আসিরাছে* 
রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। 
এর নামক বামচন্দ্রের মধ্যে আমর আদর্শ মানুষের 
প্রতিচ্ছবি পাই আর সেটাই “রামায়ণে'র প্রধান 
গোৌরব। বালীকি যখন তার মহাকাব্যের জন্য 
উপযুক্ত নায়কের সন্ধান করছিলেন, তখন তিনি 
নার্দকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোন্‌ একটিমাত্র 
মানুষকে আশ্রয় ক'রে সমগ্রা লক্ষী রূপ গ্রহণ 
করেছেন? এর উত্তরে নারদ বলেন, দেবতাদের 
মধ এত গ্রণযুক্ত কাউকে দেখা যায় না, তবে 
একমাত্র নবুচণ্ধমা বরামচন্দ্রের মধো সমস্ত গুণের 
সন্নিবেশ ঘটেছে । রামায়ণ এই বিরাট পুরুষের 
মহিমান্থিত মহাকাব্য । 

এধরনের জাতীয় মহাকাব্য নিয়ে গবেষণা 
করার জন্য যে সশ্রদ্ধ মানসিকতার প্রয়োজন 
গৃন্থকত্রী ডঃ স্বস্তিকা! দত্তের তা আছে; এর সঙ্গে 
আছে অস্ুসন্ধিৎসা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি নিপুণ 
গবেষকের অল্গান্ত গুণ। তীর বিগ্লেষণ-শক্তিও 
প্রশংসনীয়। গ্রন্থের উপোদ্ঘাত-অংশে রামায়ণের 
উদ্ধদ ও করুপরূস আলোচনা করা হয়েছে৷ 
একই ঘধ্যায়ে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় এবং 
সা'হতো পামায়ণের প্রভাব উল্লেখ কর! হয়েছে, 
কিন্ধু বিশদভাবে আলোচিত হয়নি ; আশা করি 
ঘিতীয় সংস্করণে এই ক্রটি সংশোধিত হবে। 
ভালো গবেষকের কাছে সাধারণতঃ তথ্যপন্তীর 
অতিরিক্ত কিছুর জন্ত আমাদের প্রত্যাশ] থাকে। 

দ্বিতীয় অধ্যায় “রামায়ণে উপনিষদের জাদর্শের 
কথণিকাশ | গ্রস্থক্ত্রী মনে করেন, উপনিষদর্থ ই 


'ঝামায়ণে ভিন্ন ভাষার প্রকাশিত এবং 'রামায়ণে'র 
অধিকাংশ চরিত্রের কাছেই প্রেষের চেয়ে শ্রেয় 
বেশী বরণীয়। বাল্লীকির মহাকাব্যে উপনিষণের 
মন্ত্রসমূহের সমপর্যায়ের বেশ কিছু প্লোকের সন্ধান 
দেওয়া হয়েছে । দারশনিকচিন্তাধারা দ্বার] 
প্রভাবিত গ্লোকগুলিকে চারটি পর্ধায়ে ভাগ কর! 
হয়েছে--(১) ব্রদ্ষত্বরূপ, পরমেশ্বর, (২) নিষ্কাম 
কর্ম, বিহিত কর্ম, শুভ কর্ম, ঈশ্বরাণ কর্ম, কর্মফল 
অপরিহার্য, (৩) জগতের অলীকত্ব ও নশ্বর স্ব, 
(৪) কালই পরমেশ্বর, কালের প্রভাব, নিয়তি, 
দৈব, বিধি। 

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনার বিষয় 'রামায়ণের 
জীবনাদর্শ । এই প্রসঙ্গে আদর্শ রাষ্ীয় নীতির 
কথাও এসেছে । আদরের বাশুৰ রূপায়ণ দেখানোর 
জন্য কয়েকটি চরিত্র (রামচন্দ্র, ভরত, লক্্ণ, 
বিভীষণ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, স্বমিত্রা, সীতা, 
মন্দো্ধরী ) বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। 
চরিত্রবি্টেষণে পুনরুক্তি কি সত্য-সত্যই 
“অপরিহার্ 2 গবেষণাত্মক নিবন্ধকে গ্রন্থের রূপ 
দেওয়ার জন্ভ আর একটু যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন 
ছিল। 

চতুর্থ ও শেষ অধ্যায়ে বনবাসের প্রথম রাত্রিতে 
রামের বিলাপ, সীতা-নির্বাসন, বালিবধ, সীতার 
দ্বর্ণস্ুগের প্রতি লোভ ও লক্ষণের প্রতি কঠোর 
বাক্যপ্রয়োগ, কৈকেম়ী-বর্তৃক রামের নিধাসন- 
প্রার্থনা প্রভৃতি কয়েকটি বিতফিত বিষয়ের 
অবতারণা করা হয়েছে । এখানে লেখিকার 
মৌলিক চিস্তাশক্তির নিদর্শন আছে। 

'রামায়ণ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিশ্তাত 
উক্তিগুলির সহিত লেখিকার আর একটু ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় বাঞ্ছনীয় ছিল। তৃমিকায় তিনি দীনেশচন্জু 
সেনের “রামান্ণী কথার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন, 
কিন্ধ রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের যে একটি ভূমিকা 


২২৬ 


লিখেছিলেন, সে-সম্পকে কি তিনি অবহিত 
আছেন? 'উপেক্ষিতা? উদ্মিলাকে তিনিও উপেক্ষা 
করেছেন। “তপোবন' প্রবন্ধটি ধ তাঁকে পড়তে 
অনুরোধ ক'রব। (এটি রণীন্ত্রনাথের "শিক্ষা? 
গ্রন্থের অন্তরুক্ত)। গ্রস্থপঞ্তী ও নির্দেশিকা 
গবেষণামূলক গ্রন্থে থাকা দর্ধার, আর দরকার 
উদ্ধৃত গ্লোকগুলির বর্ণানুক্রমিক সুচী এবং পাদ- 
টাকার বঙ্গাুবা। 

স্থপরিকল্পিত ও স্ুলিখিত এই গ্রন্থটি বাঙলা 
প্রবন্ধ-সাহিতে) একটি মূল্যবান্‌ সংযোজন। 

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 

সবার পিছে সবার নীচে-_মনকুমার 
সেন। প্রকাশক : শান্তিরগ্ন দাস, আনন্দ ভবন, 
১৮ আনন্দগড়, কলকাতা-৭০০০৫৬। ( ১৩৮৬) 
পৃঃ ১১৪4৬; মূল্য £ ছয় টাকা; 

গান্ধীবাধী দশনেন প্রবীণ ভায়কাপ মনকুমার 
সেন রচিত পুস্তকটি মোট কুঁডিটি প্রবন্ধের সঙ্কলন। 
লেখক প্রধান্তঃ গাঙ্গীজীর সমাজ-্ধর্শন ও অর্থ- 
নৈতিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ভারতীয় 
জীবনের সঙ্কটের মৃলস্ত্রটি উপস্থিত কৰেছেন। 
"ভারতের গ্রাম পা বাচলে ভারত বাচবে না, 
জগতে ভারতের যে ব্রত রয়েছে তালুগ হয়ে 
ষাবে*_ গান্ধীর এই ঘোষণাকে অবলম্বন ক'রে 
লেখক বর্তমান অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, এমন কি 
ভারতীয় সং(বধানেরও ক্রটি বিশ্সেষণ করেছেন । 
ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি এবং ভারতের 
বৈষয়িক উন্নতি প্রধানতঃ সহরমুখী ভারতের 
মূল শক্তিউৎস গ্রাথগুলি অবহেলিত--তাই 
আমাদের আভ্যন্তরীণ ছুর্বলতা ক্রঘশঃ প্রকট 
হয়ে উঠছে। সংবিধাশে মৌলিক অর্ধিকারের 
রক্ষাকবচ সব্বেও 'বাম! কৈনত ও শেব হাসিম" 
তাদের স্বাধা অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আজও 
অন্ধকারের অতলে--লেখক এই কথাই সুম্পঃ- 
ভাবে ব্যক্ত করেছেন 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তষ বর্ধ--.৫ম লংধ্য 


ছুটি প্রবন্ধে লেখক গান্ধী-ভাবনার উদ্ধরম্থরী 
আচার্য বিনোবাভাবের কর্ম-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য এবং 
ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নৈকট্যলাভের বর্ণনা 
দিয়েছেন। অপর দুটি প্রবন্ধে স্থভাবচন্দ্রের জ বশ 
ও সমাজবাদী চিন্তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন। 
“ভারতীয় মৃত্বিকার গুণালুযায়ী সমাজের শেষতম 
মানুষটিকে সর্বপ্রথম স্থান দিয়ে সমাজবাদের নতুন 
রূপরেখা স্থাপন করতে হবে*- লেখক হ্বভাষচন্তরের 
সমাজবাদের ছিসাবে এই আদর্শকে গ্রহণ কারে 
আচাধ বিনোবাভাবের সঙ্গে ত্বার চিন্তা-সাম্য 
প্রতিষ্ঠা করেছেন। লেখক আমেরিকা ভ্রমণকালে 
নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন; 
শিকাগো! ও সান্ফ্রান্সিসকোর বেধাস্তকেন্দ্রগুলি 
পরুধশন কগেন। এগুলি পরিদশনকালে খভাবতই 
লেখকের মনে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাও জস্থবতী 
সম্গযাসিবৃুন্দের মানবসেবামূলক কাাবলী রেখাপাত 
করেছিল। একটি প্রবন্ধে লেখক গভীর শ্রদ্ধ'র 
সঙ্গে তা স্মরণ করেছেন এবং ভারতবাসী |হলাথে 
তার গৌরবের অঙ্গুতুতি ব্যন্ত করেছেন। লেখকে? 
্রদ্ধাবনত চিত্তে? পরিচয় ফুটে উগেছে-_দীর্শশিক- 
পুত, সঙ্গীতাবণারদ, মানবপ্রেমিক আলবাট 
সোক়ইত্জারের জীবন সম্পর্কে মণোগ্রাহী 
আলেচনায়। 

প্রনন্ধ্ণর বিষয়বস্ক বিচ্ছিন্ন হলেও লেখকের 
দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত রচনাগুলির মধ্যে একটি এঁক্যসর 
রক্ষা করেছে। ন্বচ্ছন্দ ভাষা! ও জ্বচ্ছ চিন্তা 
শ্রসেনের প্রবন্ধগুলিকে চিন্তার গভীরতা সত্বেণ 
স্থখপাঠা করেছে। প্রচ্ছদে প্রখ্যাত শিল্পী মুল 
দে অঙ্কিত চিত্রটি পুস্তকটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। 

অধ্যাপক প্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 

গুরু-মাহাত্স্য : ভাষ্য ও জঙ্গীতে 
( শ্বরলিপিসহ )--দিব্যানন্দ | প্রকাশক : শ্রীকমল 
গুহ, ১৫ চণ্ডী বোস লেন, কলিকাতা-১* | 
(১৯৭৯) পৃঃ ৪৮, ষূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা 


জ্যোষ্ঠ, ১৩৮৯ ] 


“সচ্চিবানন্দই গুরু । যদি মানুষ গুরুর্ূপে 
চৈতন্ত করে তো জানবে যে সচ্চিদানন্দই এপ 
ধারণ করেছেন।* ন্মান্থ্য-গুরুর কাছে যদি কেউ 
দীক্ষা] লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না। 
তাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে তো মন্ত্রে 
বিশ্বাদ হবে"--শীশ্ারামকঞ্ণকথামূতে উল্লিখিত 
শ্ররামরুষের গুরুতত্বের উপদেশ “দিব্যানন্ন'-রচিত 
'গুরু-মাহাত্ম্য' নামক পুন্তিকাতে পনেরোটি গানের 
মধ্যে রূপায়িত। প্রত্যেকটি গানের কথা সবললিত, 
ভাষা শ্বচ্ছর্থ । গানগুলির শেষে এক-একটি ক'রে 
রয়েছে ভাস্য। ভাষ্যগুলিতে সহজ সরল শব্ধে 
গুরুতত্বের কঠিন অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন 
লেখক। 

পুস্তিকার প্রথম গান শ্রীরামকষ্ণ-শিশ্য দেবেশ্- 
নাথ মজুমদারের শ্রীগুরুস্তবাষ্টক' দেওয়াতে গুরুত্ব 
বদ্ধ পেয়েছে । পুস্তিকাটিতে দুটি বিভাগ-_(') 
গান ও ভাষা এবং (২) গানগুলির স্বরলিপি । 

তবে গানগুলির মধ্যে কয়েকটি সংযোজন ও 
বিয়োজন করলে পুস্তিকার আরও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি 
পাবে। যেমন, ছুই নম্বর গানে সপ্তম লাইনে 
'ছুখ' তে 'বিসর্গ' দিলে এ লাইনটি গায়কের ও 
প্রোতার মনে দাগ কাটে । ছয় নগ্ধর গানে নবম 
লাইনে “এ” বাদ দিলে ছন্দের মিল হয়। পুস্তিকার 
মধে/ যে-সব শাস্ত্রীয় শ্লোক ও শ্রীশ্রপুরুগীতা থেকে 
উদ্ধৃতি দেওয়! হ্যেছে, সেগুলির “আকর 
নির্দেশিকা” ধিলে ভাল হয়। অষ্টম পৃষ্ঠায় “গুরুর 
ধ্যানে, “গুরুমঠ এবং ঘবিগ্রহম১এর পরিবর্তে 
যথাক্রমে “গুরুং এবং শবগ্রহং হবে। ধ্যানের 
ছিতীয় লাইনে "শ্বেত-গন্ধানুলেপনম্*-এর পাঠাস্তর 
আছে। [জ্রষব্য : শ্রীরামকফপৃজাপদ্ধতি, উদ্বোধন 
কাধালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৬৯), পৃষ্ঠা 
আঠারোতে “শ্বেতমাল্যাুলেপনম্‌” ]। আট 
শ্বর গানের ভাস্যুতে গীতা ( 81৩৪ ) থেকে উদ্ধৃত 
। উপদেক্ষস্তি-এর পরিবর্তে 'উপদেক্ষান্তি হবে। 


সমালোচনা 


খ্খ্ণ 


গাণগুলি এবং ম্বংলিপিতে গান্রে রাগ ও তাল 
দেওয়' থাকলে সঙ্গীত-চর্চাকারীদের যেমন স্থবিধা 
হয়, চেমনি নব*ন শিক্ষাথীতান্ উপকত হন। 

সর্বোপরি লেখকের এই ক্ষুদ্র প্রযাসকে স্বাগত 
জ্বানাই “বং পুস্তকার “হুল প্রচার কামনা কার । 
স্বামী বিমলাত্মানচ্দর 
28110 110111001(581109 : 
1১011151090 
95 গা 1২017170107151010110))111302 
10151078791] 1070, 110185-600 004. 
1115 1[174101) 1741116019 1980. 110. 100. 
[২০, 300. 

স্বাী পর্যানম্দের 1২০11)08117:00101) 007 
[71110112116)” শর্ধক পুণ্তিকাটির প্রথম ভারতীয় 
সংস্করণ প্রকাশ করেছেন মাদ্রাঙ্গ শ্রীরামক্ণ মঠ। 
ত্বামী পরমানন্দ ছিলেন ন্বামী বিবেকানন্দের 
সাক্ষাৎ শিষ্য । উত্তরাধিকার স্থত্তে গর্ব চিন্তার 
স্বচ্ছতা, ভাষার প্রা্লতা এবং ভাবের গভীরতা 
অনেকাংশে প্রতিফলত দেখা যায় স্বামী 
পরমানন্দে 2চনাপু মর্ধে। আলোচ] পুস্তিকা 
টিতেও তার উজ্জল স্বাক্ষর রয়েছে । 

পুস্তিকাটির মধ্য উষ়টি প্রবন্ধ স্থাণ পেয়েছে : 
[06 11005061107 
11010 (| 1,100, 


1)65010১5 09/010011171 150 91 10070), 


11091110511011(1 601) 


8১ ১৮০71 1১৮10100001100, 


[1106 : 


0100 1:00) 


1781091 [01৮ 091 09041 
[২০100900010] 2110 11011018119. শেধোক্ত 
প্রবন্ধটির পামানুপারে পুশ্তিকাটির নামকরণ করা 
হয়েছে। যে মূল বিষগগুলিকে কেন্দ্র ক'রে 
হিন্দুর দর্শন ও ধর্মচিন্তা গডে উঠেছে সেগুলি 
খুব সহঙ্গ ও সাবলীল ভাষার প্রবন্ধগুলির মাধ/মে 
উপস্থাপিত ক)! হয়েছে। প্রত্যেক প্রবদ্ধের 
স্থচনার উপপিষ্‌, গীঠা 'অথণা মহাভারত প্রসভৃতি 
প্রাচীন হিপুশান্ত্রাধি থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে 
গ্রন্থকার কালোচা প্রণঞ্জের কেন্দ্রীয় বকুলাকে 


২২৮ 


ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন ; আবার এ উদ্ধীতিগুলির 
পাশাপাশি বাইবেল অথবা ভারতের বাইরের 
বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ ও চিন্তানায়কদের রচনা থেকে 
উদ্ধতিও সাজিয়ে দিয়েছেন। এতে প্রবন্ধগুলির 
বক্তব্য আরও আকর্ষণীয় হয়েছে। 

শুধু তর্কথা আলোচনাই গ্রস্থকারের উদ্দেশ 
নয়। আধ্যাত্মিকতাই যে মানুষের পরমতম 
সম্পদ ও এশ্বর্ধ সে-কথা তিনি নানাভাবে 
বোবাশোর প্রয়াস পেয়েছেন । বর্তমান পুপ্তিকার 
মধ্যে যে পরম ইতিবাচক বাণীটি তিনি মানুষের 
সাম" তুলে ধরতে চেয়েছেন, তা তার নিজের 
ভাষাতেই উল্লেখ *রি : “৬1721 125 59011) 
(17510 11. ০01 1119 21 0106 11716 17731 
০০/1101011811 1] 27011)0 68171655101) ০1 
(110 58110 116. [1৮16 0211 1621থা। ০ ৮৪1 


০947 (010. ৮1101) 0170100510 086100.09 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ-_৫ম সংখ্যা 


80 21000] ৬1011) ০ 91911 ঠি৫ 10) 
০0: 21108201761) 110%/ (1)6 10176 0110 91101 
0959 ০0? 570111161 2100 17100 210 0001 
[01525210 1995011193 001 ০ 90], 10 
10161 210 10765]) 1101১ 

্রস্থকারের সহজ সাবলীল ভাষার একটি 
অনিবার্য আকর্ষণ আছে। এমন অজন্্র বাক্যাই 
তার প্রবন্ধগুলির মধ্যে ছড়ানো! রয়েছে, যেগুলি 
মধ্যে প্রবাদবাক্যের ছন্দোময় মাধুগ, ধবনিময 
গাসীর্ধ এবং দ্ধযর্থহীন হুদ্বতা আখাদের চমকিত 
করে। কখনও কখনও সেগুলি বেকনের বাক্ক্য- 
রচনাশৈলীকে ম্মরণ করিয়ে দেয়। 

পুথ্তিকাটির প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ ভালই এবং 
কাগজ ও মুদ্রণমূল্যের সাম্প্রতিক উর্বগতির 
পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যও তেশী নয়। 


ব্রহ্মচারী অপুর্ব চৈভগ্য 


ঈ *ঞ্* উদ্বোধনের সপ্ত প্রকাশিত নৃতন গ্রন্থ *%*%*% 


স্বামী সারদেশানন্দ 
শ্রীপ্রী মায়ের স্মৃতিকথা, মুল্য £ ৭৫০ 
[ ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা, ২৪২ ] 


অনুবাদ £ স্বীমী বিবেকানন্দ 
শিক্ষা, মুল্য ঃ ৩৫০ 


( মূলগ্রস্থ--হাধার্ট স্পেম্সার-লিখিত 
[ ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১.১] 


ীপ্রীরামরঝ্কথাম্বত-প্রসঙ্গ_-্বামী ভূতেশাননদ, (২য় খণ্ড), মুল্য £ ৯০, 
[ ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠ! ১৯১) 


:-£ এই মাসে পুনর্ম্রিত গ্রস্থপমূহের বিবরণ £_ 


ভারতে বিবেকানন্দ 
| ১৭শ সংস্করণ, পৃষ্ট। ৪২৫) মূল্য ২০০] 


ভগবান লাভের পথ--স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 


| ৮ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৫; মুল £ ১২৫] 


ধ্যান-_স্বামী ধ্যানানন্দ 
[ ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০২; মূল্য ৩৫০] 
সরল রাজযোগ--স্বামী বিবেকানন? 
[ »ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৬) মুগ £ ১:৫০) 


স্বামীজীর প্রীরামকুঞ্চ-সাধনা-_স্থামী বুধানন্দ 
[ ২য় নংস্করণ পৃষ্ঠা ৮২; মুল্য £ ৩:৫০ ] 


্রাধিস্থান॥ উদ্বোধন কার্যালয়। ১ উদ্বোধন লেন। কলিকাতা-৭০০,০৩ 


রাষমকষ মঠ ও রামকষ্জ মিশন সংবাদ 


ত্রাণ ও পুনর্বাসন 

তারতে : (১) উড্ভিস্তা, অন্ধ-প্রদ্দেশ এবং 
পশ্চিমবঙ্গের আগামবাগ ও মালদায় পুনর্বাসনকাধ 
যথারীতি অব্যাহত আছে। 

(২) আপাম -ঘুপিবাত্যাত্রাণ 
কাাড় জেলায় শিলচরে ঘৃণিবাত্যায় ক্ষতিগ্রন্ত 
দুর্গত নরনাবীকে শিলচর কেন্ত্রকর্তৃঞ্ক প্রাথমিক 
সাহায্য শুরু করা হইয়াছে। 

বাংলাদেশে : ছইটি কেন্দ্রের মাধ্যমে বস্ত- 
বিভরণ, তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ছুগ্ধবিতরণ এবং 
চাটি কেন্ত্রের মাধ্যমে চিকিৎসা! চলিতেছে । 


রাষ্ট্রপতির বেলুড় মঠ পরিদর্শন 
গত ২৮শে এপ্রিল ১৯৮২, সন্ধ্যায় ভারতের 
মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রীনীলম সগ্ধীব রেডী সপরিবারে 
বেলুড় মঠ দর্শন করেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল 
সম্ত্রীক তাহার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। 


( ১৯৮২): 


চিকিৎসক-আবাস উদ্বোধন 
গত ২৮শে ফেব্রুণারি ১৯৮২) বারাণমী 
রাঘরুষ্খ মিশন সেবাশ্রমে চিকিৎসকদের জন্য 
নবনিমিত আবাসিক ভবনের উদ্বোধন-কার্ধ 
অনুষিত হয়। 


শিশুদের বিজ্ঞান-প্রদর্শনী 

শিশুদের জন্য আয়োজিত ১৯৮২-র অষ্টম 
রাজাডিত্তিক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে রামহরিপুর 
বিষ্ভালয় আদর্শ প্রতিরূপ (10061) প্রদর্শনের 
অন্ত প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে। পূর্বভারত বিজ্ঞান 
প্রদর্শনীতেও উক্ত বিগ্ালন্বের ছাত্র জীববিজ্ঞান- 
প্রতিক্ূপের জন্ত প্রথমস্থান অধিকার করিয়া 
'জে. পি. বোস চ্যালেগ্ ট্রফ' লাভ করিয়াছে। 

রামক্চ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন 

মালদহ রাম মঠ ও মিশন আশ্রমের 


পরিচালনায় বিবেকানন্দ বিগ্ভামন্ধির প্রার্মণে 
গত »ই হইতে ১১ই এপ্রিল, ১৯৮২ পর্যস্ত 
তিনদিনব্যাপী বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগীদের লইয়া 
যুবদশ্মেলন অনুঠিত হয়। এই সম্মেলনের 
উদ্বোধন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। তিনি 
যুবসম্প্রায়কে ম্বাশী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ 
হইয়া নবীন ভারত গঠনের আহ্বান জানান। 
উক্ত সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রিনে যথাক্রমে 
ডঃ সত্প্রপাদ সেনগুপ্ত ও ডঃ প্রণয় কুওুর 
সভাপতিত্বে ভাষণ দান করেন -- স্বামী 
বাগীশানন্দ, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ 
মুখোপাধ্যায় । ইহা! ছাড়া ম্বামী বিবেকানন্দের 
জীবনদর্শনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচন। 
করেন স্থানীয় তরুণ-তরুণী ও অধ্যাপক- 
অধ্যাপিকাবৃম্দ | 

এই সম্মেলন উপলক্ষে »ই এপ্রিল সকালে 
আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ 
করেন বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, ক্লাব হইতে আগত 
তিন হাঞ্জারেরও অধিক তরুণ-তরুণী ও শিক্ষক- 
শিক্ষিকাগণ। চিত্রপ্রদর্শৰী, ছায়াছবি প্রদর্শন, 
ভক্তিগীত পরিবেশন ও নাট]াভিনযের মাধ্যমে 
উক্ত সম্মেলনকে আরও বেশী আবধণীর় করিয়া 
তোলা হয়। জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় ও সমাঁজ- 
সেবা সংস্থা হইতে প্রায় ৫-* জন তরুণ-তরুণী 
এবং প্রায় ৪৫* জন বয়স্ক প্রতিনিধি সম্মেলনে 
যোগদান করেন। 

উৎমৰ 

বরানগর বামরু+ মিশন ঘআশ্রমে ২*শে 
হইতে ২ং২শে ফেব্রুআরি ১৯৮২ শ্রীরামকষফদেব, 
শ্রীমা, শ্বামীজ্ীর জন্মোৎসব মহাসমারোহে 
উদযাপিত হয় এবং আশ্রম-বিগ্ভালয়সমূহে বাধিক 
পুরক্কার-বিতরণী সভা অনুষিত হয় 


৯৩৩ 


২০শ্ বিকালের সভার শ্বামী অমলানন্দের 
পৌখোহিত্যে প্রধান অতিথি ডঃ প্রণবরগন ঘোষ 
পুক্কার বিচরণ করেণ। রাত্রে বিগ্তালয়ের 
প্রাথামক বিগাগের ছাত্রবৃন্দ 'ভক্ত প্রহ্নাদ 
নাটকটি আভনয় করে। ২১শে মঙ্গলারতি, 
স্তবপাঠ, ভঙ্জগনগান, বিশেষ পুজা, হোম প্রভৃতি 
অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যা্ছে প্রায় ৫০০০ ভক্ত নর- 
শারীকে হাতে-হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা 
হব। বিকালে বাউলগান পাবেশন করেন 
শ্ীঝাষবর বাউল। সন্ধ্যার আশ্রম-প্রাঙ্গণে 
অনুষ্ঠিত শ্রুবামক্চ-ভাবপ্রবাহ সমন্মেলন* সভায় 
পৌরোহিত/ করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ । ডঃ 
শশাঙ্কতৃষণ বন্দেযাপাধযায়েদ বক্তিতাণ পর 
উপভোগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ২২পে, 
বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। 

রামকৃষ্ণ মিশনের ৮৫তম প্রতিষ্ঠ। দিবস 

বলরাম মন্দিরে ১লা মে রামরু মিশনের 
প্রাত্ঠ। দিবস বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত 


ইয়। ১৮৯৭ গ্রিষ্ার্ধে ১লা! মে বলরাম মান্খিরে 
্বামী বিবেকানন্দ রামকখ মিশন প্রাতিষ্ট। 
করিয়াছিলেন। 


এই অনুষ্ঠানে শ্রনচিকেতা ভরদ্ধাজ বলেন, 
জাতি ও ধনের িভেধ একমাত্র শ্ররামরুষের 
প্রদশিত পথেই দুর হইতে পারে। এঁতিহাদিক 
আনঞ৬ টয়েনবীর উক্ত উল্লেখ কারয়া তিনি 
বলেন, শ্ররামর্ফজের বাণীই জগতে শাস্তি আনিতে 
পারে। তাহার ভাষণের পর শ্বামী লোকেশ্বরাশন্দ 
বলেন, বিশ্বব্যাপী শ্ররামকৃষ্ণ-আন্দোলনের পিছনে 
আছে একটি বিরাট শক্তি। যতই 1ন 
যাইতেছে দেশ-বিদেশে ্ররামকৃষেের অনুরাগী 
সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে 
তিনি তাহার সম্প্রাত ইউরোপ সফরের কথা 
উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাবণে স্বামী 
গহনানন্ধ বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ-_-€ম লংখ্য। 


আরামের ভক্ত আছেন । রাশিয়ার বিদ্বৎ- 
সমাজও শ্ররাষঞ্ফের উদার বাণীর প্রতি আক 
ইইতেছেন এবং উনবিংশ শতাব্ীতে ভারতবর্ষের 
ধর্মান্দোলনে শ্ররামকুফের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা 
কারতেছেণ। তিনি আরও বলেন, শ্রারাযক্*- 
আন্দোলনে: সাফল্য শুধুমাত্র রামক মিশনের 
কাধাবলীর উপরই সিভর করে না, এই বিষয়ে 
রামের ভক্ত ও মন্ুরাগীদের বিশেষ দ্বায়িত্্‌ 
আছে। ব্যক্িগত জীবনে শ্ররাম$ষের আদর্শ 
গ্রহণ করার গ্রন্য তনি ভক্তধের বিশেষ আহ্বান 
জাশাশ। 

পরিশেষে ব্রক্ষ-সঙ্গীত পরিবেশন কৰেন বিশিই 
(শল্পী শ্রমশোকতরু বন্দে/াপাধ্যার । অনুষ্ঠানে 
বু ভক্ত-নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। 

উদ্বোধন-সংবাদ 

১৮ই, ২৫শে এপ্রিল ও *ই মে (রবিবার ) 
“সারদানন্দ হলে, স্বামী শ্রদ্ধাপন্দ নিম্লিখিত বিষয়ে 
বলেন : ্ররামরুষ্-প্রসঙ্গ', মানুষ ও ভগবান্‌, 
এবং এক ও বৰন্থ' । 

২৮শে এপ্রিল শ্রাশঙ্করাচাধ এবং এই যে 
শ্রবৃদ্ধদ্েবের আবিঠাবতিথি পালিত হয়। 

সন্ধার পর "সারদানন হলে" স্বামী নিরাময়ানন 
অন্টান্ত নবিবান্ব আশ্রামকষ্ণচকথামৃত এবং 
বৃহম্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন । 

পদেহত্যাগ 

হ্বামী অন্থানন্দ । আশু মহারাজ) গত 
১০ই মার্চ ১৯৮, রাত্রি »-১৫ মিনিটে বারাণসী 
রামক্ঞ্ মিশন সেবাশ্রমে বার্ধক্যজনিত অন্থস্থতায় 
শেষ নিঃশ্বাম ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে 
তাহার বয়স হইয়াছিল ৮৩ বৎসর | দেহত্যাগ্নের 
পূর্ব সপ্তাহে তাহাবু খাদ্যবস্ত গলাধঃকরণে 
অক্ষমতা পরিলক্ষিত হয় এবং জীবাণুদ্বারা 
স্বাসযস্ত্রা আক্রান্ত হওয়ায় উহাই শেষ পর্যস্ত 
তাহার দেহাস্তের কারণ হয়। 


জ্যৈষ্, ১৩৮৯ ] 


তিনি শ্রীমৎ শ্বামী শিবানম্থজী মহারাজের 
মন্ত্রশিস্ত ছিলেন । খ্ষ্টান্ে বারাণসী 
সেবাশ্রমে যোগদান করেন, এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টান্ধে 
শ্রমৎ দ্বামী বিরজানন্দজীর নিকট হইতে সঙ্ন্যাসগ্রহণ 


১৯৩৪ 


বিবিধ 


শিরীষ কাগজ 

শিরীষ কাগজ কাঠের জিনিস পালিশ করিতে 
কিংবা মরিচা তুলতে প্রয়োজন হয়। যাহারা 
কাঠের কাজ করে তাহাদের পক্ষে এইটির বিশেষ 
প্রয়োজন । তৈয়ারী করিতে বেশী থরচ হয় 
না--ধরকার হ্য় মাত্র কাচের গড়া, মোট? ও 

শক্ত কাগজ এবং শিরীষ-আঠা। 
কাচের গ্াড়াগুলি মিহি জালের ছাকান 
দ্বাঃ| ভাল করিয়া ছ!কিয়া লইতে হয় এবং নজর 
পাখিতে হয়, যাহাতে মোট! দানা! উহার মধ্যে 
না আসে। শক্ত শিরীষ-আঠা অল্প জলের মধ্যে 
ভজাইয় রাথিতে হয়। কয়েক ঘণ্টা ভিজ্ানোএ 
পপর আঠ] আঠা হইলে উনানে বসাইয়া গলাইতে 
হয়। মোট! কাগজকে প্রয়োজন মতো ছোট 
করি তাহার উপর ব্রাশ দ্বাগা গলানো আগা 
পাতল৷ করিয়া প্রলেপ দিতে হয় এবং তাহার 
উপর মিহি কাচের গ্রড়া সমানভাগে ছড়াইয়। 
দিতে হয়। তাহার পর একটা কাঠের বেলনার 
সঙ্গে পাতলা কাগজ জড়াইয়া আঠা লাগানো 
কাগজের উপর লুচি-বেলার মতো! চাপ দিলে 
কাচের গুড়াগুলি সমানভাবে কাগজে লাগিয়া 
যায়। এইবার এইটি শুকাইয়া লইলে শির 

কাগজ তৈয়ারী হইয়া যাইবে। 
[জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অক্টোবর, ১৯৮১ 4 

রামকৃষ্*-বিবেকীনন্দ যুবসম্মেলন 

কোচবিহার শ্রশ্রীরামরুষ আশ্রমে গত ৬ই, 
৭ইও৮ই এপ্রিল ১৯৮২, যুবসন্মেলশ অনুষ্ঠিত হয়। 


বিবিধ সংবাদ 


৩৩ 


করেন। বন্থকাল যাবৎ বারাণসী সেবাশ্রমে কার্ধ 


করিবার পর তিশি শেষদিকে কিষেনপুর আশ্রমে 
অবসপ্ন-আীবন যাপন করিতেছিলেন। সরল 
অমায়িক শ্বভাবের জন্য তান সবার প্রিয় ছিলেন। 


সংবাদ 


তিনিনের সম্মেলনে পাচটি অধিবেশনে প্রধান 
অতিথি ছিলেন গ্বামী ন্মরণানম্দ | এই সম্মেলনে 
উপস্থিত ছিল, ১৪ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ কোচবিহার সদর ও বিভিন্ন মহকুমার 
বিগ্তালয় ও মহাবিগ্ালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ৷ 
বক্তৃতা, আবৃত্তি, সঙ্গীতানুষ্ঠান, চিত্র-প্রণশনী 
প্রভৃতি মাধ্যমে সম্মেলনটি সথচাক্রূপে সম্পন্ন হয়। 
প্রত্যহ উপস্থিত ছিল ৪”* জন প্রতিনিধি । 

পুর্ণিয়া (বিহার ) ্রারামক। আশ্রমের 
উদ্যোগে গত ২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল ১৯৮২, 
যুবসন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োঞ্জিত সভায় 
বক্তৃতা করেন স্বামী স্মরণানন ও খনবশীহরণ 
মুখোপাধ]ায়। 


ফলক উন্মোচন 

খুলন। (বাংলাদেশে) শ্ররামগষ। সঙ্ঘের 
ভক্তবৃন্দ খুলনা নগরীতে একখণ্ড জমি ক্রয় 
কারয়াছিলেন। ১লা এপ্রিল ১৯৮২, রামকৃষঃ 
মঠ ও মিশপের সহাধযক্ষ অমত শ্বামী ভূতেখানমাজী 
মহারাজ উক্ত জমিতে পদার্পণ করিয়া আশ্রমের 
ফলক 'গশ্রুরামকষ। সেবাশ্রম” উন্মোচন করেন। 
এই উপলক্ষে আয়োজিত লভায় উপস্থিত ছিলেন 
খুলনার অতিরিক্ত জেলা-প্রশাসক জনাব 
মোশাররফ হুসাইন সাহেব, স্বামী আক্ষরাণন, 
স্বামী পরদেবানন্দ প্রতৃতি। এই সভায় পূজ্যপাদ 
স্বামী ভৃতেশানম্দজী 'শরত্রীরামকুষ-ভাবধারা? 
বিষয়ের উপর হৃদয়গ্রাহী বঞ্ততা করেন। 


২৩২ 
উত্সব 
কোকরাঝাড় (আসাম) ্রীশ্রযামকুষঃ 
আশ্রমে ২৫শে ফেব্রুমারি শ্রীরামকষ্ণদেবের 


জন্মোৎসব মঙ্গলারতি, নগরপরিক্রমা, বিশেষ পৃদ, 
হোম, পাঠ, ভর্কগীতি, ভক্তগণকে বপাইয়া 
প্রসাদ-বিতরণ এবং ধর্মসভার মাধ্যমে মহ1- 
সমারোহে উদযাপিত হয়। 

চিত্তরঞ্জন শ্রশ্রীরামরুষ্চ-বিবেকানম্দ পাঠচক্রে 
গত ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই মার্চ ১৯৮২, তিনদিন 
যথাক্রমে শ্রীরামকষ্ণদেব, ্রপ্রীমা ও স্বামীজীর 
শুভ জন্মোৎসব বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার 
মধ্য দিয় সুন্দরভাবে উদযাপিত হয়। শেষদিনের 
জনলভায় স্বামী পাবনানন্বের সভাপতিত্বে ভ'ষণ 
দেন স্বামী প্রত্যয়ানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন 
শ্রীডি. কে. গুপ্ত। 

নার্টিয়াং মেঘালয়ের অন্তর্গত জয়স্তিয়াপাহাড় 
জেলার ছোট সহরে গত ২১শে মার্চ, 
প্রীরামরুঞ্চদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ 
পূজা, হোম, ভোগারতি গুতৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 
পূ্বাহে শ্শ্রঠাকুর, শ্ীশ্রীমা ও দ্বামীত্ৰীর সুশোভিত 
প্রতিকূতিসহ প্রায় ৫** ভক্ত ন;নারীপ্ একটি 
শোভাযাত্রা বাহির হয়। মেঘালয়ের অন্যতম 
মন্ত্রী শ্রিমাহাম্‌ সিং শোভাযাত্রায় যোগদান করেন 


এবং অপবাহের জনসভায় ভাষণ দেন। 
সভায় উপস্থত ছিলেন প্রায় ১০০* জগ 
শ্রোতা। 


নববারা কপুর বিবেকানম্দ সংস্কৃতি পরিষদের 
উদ্চোগে ২১শে ফেব্রআরি ১৯৮২, প্রীশ্রমা 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


সারদাদেবীর ১২৯তম শুভ আবির্ভাব উৎদব 
মজ্জলারতি, স্তব, পাঠ, বিশেষ পুক্ধা প্রভৃতির 
মাধ্যমে পালিত হয়। বিকালে স্থামী 
জ্যোতীরপানন্দের পৌরোহিত্যে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত 
হয়। 

ছগলী চুঁচুড়া শ্রীরামকঞ্চ ভক্ত সমিতির 
উদ্ভোগে ১১ই এপ্রিল ১৯৮২, শ্রীরামকফদেবের 
আবির্ভাব ম্মরণোৎসব চুঁচুভা রবীন্ত্র ভবনে 
উদযাপিত হয়। পূর্বাহের অধিবেশনে 
ীপ্রশান্তকুমার ঘোষ ও ম্বামী অঘোরানন্ধ 
যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন। 
অপরাহর অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন শ্বামী 
আত্মস্থানম্ব । শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভক্কি- 
গীতি এবং “ইমামবাজ্জার শ্রশ্বরামরুখ ভক্ত সংঘ' 
কর্তৃক নাটক “সাধক রামপ্রসাদ? অনুষ্ঠিত হয়। 

নিমলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীবামরুষধেবের 
জন্মোতৎ্নব সংবাদ পাওয়1 গিয়াছে : 

ইন্দ্রাণী পার্ক ( কলিকাতা) শ্রশ্ীরামক 
পাঠচক্র । ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লী (হুগলী) 
সারদা-রামুষ্ণ সঙ্ঘ। বানুরঘাট (পশ্চি 
দিনাজপুর ) রীরামকু্ণ সেবা ও সংস্কৃতি তীর্থ 
কাঠালবেড়িয় ( নদীয়া) শ্রহ্রামকষ-সাএদা 
আশ্রম। পাণ্ড; (গৌহাটি) বিবেকানন্দ পাঠচক্র। 
সিঁথি রামরু্চ সজ্ব। বরিশাল (বাংলাদেশ) 
প্রশ্নরামরুষ। সেবাশ্রম। নিউ বনগাইর্গীও 
(আসাম) রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। দো মড়া (বর্ধমান) 
ীরামরু্ণ আশ্রম। ভাগলপুর। পুর্ণিয়া 
( বিহার ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। 


বৈশাখ, ১৩০৭ ] ঈশ্বর কি কেবল দয়াময় ? ১৩৭ 


আফিস হইতে আসিয়া! সন্ধ্যা-আহীরের পর প্রায়ই শংৎ পাড়ায় বাহির হন । মা, ঠিক সেই 
দরজার কাছে, ঠায় বসিয়া আছেন--ত1 রাত্রি ১১টাই বাজুক, ১২টাই বান্ধুক, জার :টাই বাঁজুক। 
যেই সদর দরজায় একটু আওয়াজ পাইলেন, মা অমনি আনন্দে দীড়িক়া উঠিলেন-বাবা! 
এলি রে” ? যদি “বাবা”র সাড়া না পান, প্রদীপ লইয়া! নামিয়! আসেন; দেখেন সদর দরজা 
যে ভেজানো সেই ভেজানই রহিয়া্ছে, ( হয়ত ইছুর বিড়াল ব1 কুকুর দরজায় কোনও রকম আঘাত 
করিয়! গেছে, অথবা অন্ত কোন আওয়াজকেই হয়ত ভ্রমে এরূপ শরতের আওয়াজ মনে 
করিয়াছেন 7) দরজা! খুলিয়া একটুখানি শুনিতে থাকেন--যদি বাবার “'ফট1ং ফটাং” জুতোর 
আওয়াজ পান। কিছুই শুনিতে পাইলেন না । আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে আবার ষাইয়! 
সেই উপরকার দরজার কাছে প্রদীপটি জালিয়! বসিলেন। কেবল ছটফট ছটফট !-_“তাইত 
গা! এখনো এলো ন1 1”? 

শরচ্ন্দ্র হয়ত,__-কোথায় সৎসন্গ, কোথায় হরিনাম ; কোথায় কার ব্যারাম হইয়াছে, সেবা 
করবার লোক নাই, তার খানিকট! সেবা করা; কোথায় বা কাঃরো কেউ কোথাও নাই, তার 
একটা বন্দোবস্ত করিয়া? দেওয়1,--কেবল এইরূপ করিয়াই বেড়াইতেছেন। শরচ্চন্দ্র যেই কাহারও 
বাটীতে যান, অমনি যেন তা"রা যথার্থ আকাশের শরচ্চজ্জই হাত বাড়াইয়া পান ; শএৎকে দেখে 
এমশ্রিই তাহাদের হনয় প্রফুল্ল হয়; যেই হাসিতে হাসিতে শরচ্চন্ত্র আসিলেন, অমনি গোঠীতুদ্ধ 
লোকের--ফ্রমাজ বল, আবদার বল, যত কিছু বক্তব্য-_-সব শরতের নিকট হইতে লাগিল। 
পাড়ার সকলেই শরৎকে যেন নিজেদের ছেলের চেয়েও বেশী দেখেন। শরতেপ্প মণ আতি পাবজ্রঃ 
হ্দয় অতি কোমল। সকলেরই প্রাণ দিয়া শরৎ উপকার করেন । পর বলিয়| কাহাকেও ভাবিতে 
পারেন না। “পরের উপকার: বলিয়াও করেন না; নিতাস্ত অবশ্য কর্তব্য বোধ শা করিয়া 
থাকিতে পারেন না, তাই সকলকার কাধ্য করেন। লোভ, দ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান, অসরলতা, 
বাড়িয়ে বলা, পরনিন্দা কর প্রতৃতি যে কাহাকে বলে, তাহার লেশমাজ্মরও শরৎ জানেন না। সাধু 
সেবাই তার ব্রত ) বিশেষ, পরমহংসদ্দেবের ভক্ত্দিগকে অতিশয় ভালবাসেন, এবং রামকু। খিশনের 
একজন প্রধান পরিশ্রমী লোক। অধিকাংশ সময় রামরুষ মিশনের কারধ্যেই আঁতবাহিত করেন। 

নানা যায়গায় কায করিয়া, অনেকক্ষণ পরে শরৎ বাড়িতে আমিলেন। মা দুর থেকে 
“ফটাং ফটাং” আওয়াজ পাইয়াই প্রদীপ লইয়া আফ্তেছেন--সি'ডিটার ভিতর বড় অদ্ধকার, পাছে 
"বাবাশ্র পারে ঠোক্কর লাগে বা পোক' মাকল় কামড়ায় । 

“মা, তুমি এখনও জেগে 1--ছি ছি ছি!! অসুখ করবে যে? ছেলে ছেলে কারে গেলে। 
এত মায়া কেন কর ম1? দেখ দেখি, এতক্ষণ হরিনাম করলে না কেন ?” 

ম1 অবশ্ঠ খুব ধার্মিক, সন্দেহ নাই 7 কিন্ত মায়ের প্রাণ কি না7--কেমপ এ তার *বাবা” 
অন্ত প্রাণ ; *বাবাঁশ্র মুখ দেখলেই যেন হাত বাড়াইর' ন্ব্গ পান । *বাবা”কে কখনও শী পাও 
হ'তে দেন না ; মনে করেন-_-প্পাছে অভাগিলীর কিছু হয়।” 

শরৎ কলিকাতায় এক সওদাগরের আফিসে চাকরি করেন। সামান্য মাহিণা পাণ--মাসে 
৪৫টা টাক।! বাড়িতে অতগুলি ভ পরিবার খাইতে ; তার উপর আবার অতিথি অভ্যাগত কুটুন্ 


( জে, ১৩৮৯, পৃঃ ২৩৩) 


্ ্ পুনমু জপ ] 


১৩৮ উদ্বোধন [ হয় বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


সাক্ষাৎ এসব প্রত্যহই প্রা ২৪ জন করিয়া লাগিয়া আছেই। গরীব গুররো, সাধু-সম্তকে 
মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ দান করাও আছে । সুতরাং, প্রতিমাসেই প্রায় বিছু বিছু দেন্। হয়, ভ্রাঙ্গেপই 
নাই ; বলেন-_-“ঈশ্বর দেবেন একরকম ক'রে চালিয়ে”। বেশী পেড়াপেডি ক'রে বল্লে উত্তর দেন, 
"এ যে আর একখানা বাড়ি আছে, সেইটা শীঘ্রই বিক্রী করব ।* 
শরতের কাহারও সহিত আত্ম-পর জ্ঞান নাই। আফিসে জলখাবার ও পান লইয়া যান, 
_-এক! খাইতে পারেন না; যথাসম্ভব সকলকে বণ্টন করিখা দিয়া খাইতেন। আফিসে বলুন, 
পাড়ায় বলুন, আত্মীয় কুটুম্ঘদিগের ভিতর বলুন,_-এমন কেহই নাই, ধার কিছু না কিছু উপকার 
শরৎ ন] করিয়া থাকেন । আফিসের একটা দরওয়ান অতি ভালমান্ুষ ; একদিন সে শরৎকে ভার 
দুঃখের কাহিনী বলে। শরৎ সেই অবধি তাকে গরীব বলিয়া বড় ভালবংসেন। দেই দরওয়ান 
সম্প্রতি একট1 তার নিজের মকর্থমা উপলক্ষে অর্থাভাবে শরতের নিকট শরণাগত হইয়া পড়ে। 
শরতের নিকট কখনই কিছু অর্থ থাকে না। যখনই আসে তখনই সব খরচ হইয়া যায়। শরচ্চন্ 
কি করেন তখন, নিজ্বের বাটার অলঙ্কার বন্ধক দিয়া তাহাকে টাকা আনি দিলেন। আফিসের 
সেই সামান্ত বেহারা হইতে বন্ডবাৰু পধ্যন্ত সকলেই শরতের এইবূপ অশেষ গুণে আরষ্ট। 
বাল্যাবস্থায় শপচ্চন্দ্রেদ বিবাহ হয়। সন্তাণধির মধ্যে একটা মাআ ৩ বং্সনের কন্যা। 
বধূটা আদশন্বরূপা এবং শ্বামীর বথাথ অন্ুরূপা | 
মা যেমপ শরচ্চন্দ্রের জন্য প্যত্ত ইল, শরৎ তেমণি মা কিসে গ্র্খী থাকেন তাহা 
যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেশ। 
যদিচ বর্ণনা করা দুষ্কর, তত্াচ একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিখাছি যে,_-শ্রৎ কিনপ 
পাড়ার, আফিসের,'আত্মীয়-কুটুম্বের এবং সকলকারই-__আনন্দের পাত্র। পূর্বেই একটু আভাস 
দিয়াছি, রামকুঞ্জ মিশনে শরৎ কিরূপ পরিশ্রম করেন। রামর্রফ মিশনের সন্নযাসিগণ তাকে অতিশয় 
সৎ বলিয়া জানেন এবং অত্যন্ত ভালবাসেন। পুর্ব্বেট বালয়াছিঃ 
শরৎ তাহার সেই বৃহৎ পারিধারের কিরূপ একঘাত্র জ্দাশ্রয় ও অন্ধের যি। পূর্বেবেই 
কিছু বলিয়াছি, শরতের মার কিরূপ শরৎ-আন্য প্রাণ! সবই বলিয়াছি ; বলিবার বিশেষ 
আগ কিছু নাই। এক্ষণে কেবল ঈশ্ব্ আমাদের কেমন দয়াময়, তাহাই একটুখানি বলিব। 
গত ২*শে চৈত্র, ২র এপ্রেল সোমবার, প্রত্যুষে শরতের মা উঠিয়া শরতের জন্য 
আফ্িসের ভাত প্রস্তুত করিতে যাইবেন ;--দেখেন শবৎ হঠাৎ ভীষণ বিস্ুচিকাক্রান্থ। 
পাড়াপ্রতিবানী সকলেই ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই যেন মনে করিলেন নিজের 
ছেলেরই ব্যারাম হইয়াছে । সকলকারই কিন্ত রব ধারণ! হইল যে, হাজার ব্যারাম 
হউক, যে শরৎ এত লোকের প্রাণসম, সে শরতের কখন আয়ুরবসান হওয়া সম্ভব নয়। 
ভিতর ভিতর ক্রমশ: রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বা'হরে বৃদ্ধির বিশেষ কিছু লঙ্গণ দেখা 
যায় নাই। বিস্কৃচিক] যন্ত্রণায় যে অত্যন্ত অধীর হওয়', তাহ শরচ্চন্দ্র হণ নাই। 
সকলেই প্রাণ খুলিয়া প্রাথনা করিতে লাগিলেন, শরচচজ্দ্রের যাতে প্রাণ রক্ষা হয়, 
আহা! যাতে এতগুপি লোক না একেবারে পথে বসে! সকলিই বিফল হইল। 


( ৮৪৩ম বধ, ৫ম লংখ্যা, পৃঃ ২৩৪) 


বৈশাখ) ১৩০৭ ] ঈশ্বর কি কেবল দয়াময় ১ ১৩৯ 


"পাড়াশুদ্ধ লোকের প্রার্থনা বিফল; ব্রাহ্মণ পাণ্ডত, সাধু সম্ত ; সকলকা৭ই প্রার্থন! 
বিফল; অমন পতিগতপ্রাণা বালিকা বধুরই প্রার্থনা বিফল ; যার বাড়া! নাই সেই 
মেহময়ী গর্ভধার্রিণী জননীর ও প্রাথন1] বিফল হইণ! বেলা ৪ খটিকার সময়, দয়াময় 
শরৎকে সকলকার নিকট হইতে ছিনিয়া লইলেন ! তাহাও নিকট সকলে কত মাথা 
খুড়িতে লাগিলেন, যদ শরৎকে ফিরাইয়া দেন, যদ্দি শরৎ আবার জাগিয়া উঠে। কান্নার 
রোল উঠিল বটে, তখনও কাহারও পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই যে, শরৎ একেবারে গিয়াছে ; 
হয়ত, এখনই নড়িয়া চডিয1? উঠিবে। 

পরে, যখন বাড়ি হইতে শব বাহির করিয়া লইয়া যাওয়া হইল, তগন মা বুঝিলেন তার 
"বাবা" একেবারে চাপল ; বালিকা-বধু বুঝলেন পতিহীশা হইলেন? পাঙাতেও অনেকের বাড়ি 
কাম্া পড়িয়া! গেল, সকলেই জানিলেন--তীরা এক পরম প্রিক্বন্জুবিহীন হইলেন। শরচ্চন্দ্রের বাটা 
মহা শ্মশানের অপেক্ষাও ভীষণ মুত্তি ধারণ করিল; সে বাটিতে আর শরচ্চন্দ্র নাই--চতুদ্দিকে যেন 
ভয়ঙ্কর প্রলয় অঞ্ধকারে আবৃত হইল। এক শরচ্চন্দ্র বিহীনে বাটীস্তদ্ধ অতগুলি লোক আজ 
অনাথ অনাথা! বিশেষ শরচ্চজ্দরের বালিকা-বধূ ও গতধারিণী একেবারে ক্ষিগপ্রায় হইলেন) 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পুর্ণ হইল! মায়ের এ একমাত্র সন্তান, ধয়াময়ের দৃষ্টি সেইটারই উপর পড়িল !! 
অনেক অদ্ধের। অনেক অনাথ অনাথার, এ একমাত্র যষ্টি ছিল, অনীম দয়াময় সেইটা ভগ্ন 
করিয়া দিলেন !!! 

এই ত চক্র উপর একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেধাইলাম ; অন্বেষণ করিলে এরূপ অনেক পাওয়া 
মায়। ঈশ্বর যেন খু-জিয়া বেড়ান--কোথায় কার বাটাতে “সবে ঘরে ধন শীলযণি* আছে, কোথার 
কার বিহীনে অনেকগুলি প্রাণীকে পথে বসিতে হয়, কোথায় কার মশ্ম-স্থান, কোথাব কাকে মারিলে. 
এক টিলে অনেক পক্ষী মরে,-_-এইরূপ স্থলেই কপাময় আগে $পা করেন! 

ঈশ্বরের এ সকল কার্য ত দয়ার কার্ধ্য বলিয়া! বোধ হইল না। অতি স্শ্ম দৃষ্টিতে হয়ত 
হইতে পারে-_দয়ার কাধ্য ; কিন্তু সে ুস্মর দৃষ্টি ত সামান্য মানবে সম্ভবে শী। ভূত ভবিম্ৎ বর্তমান 
_ত্রিকালঙ্ড না হইতে পারিলে আর এরূপ স্শ্মদৃষ্টি কেমন করিয়। লাভ করা যাইতে পানে 
বলুন? ্‌ 

যদি বলেন, ঈশ্বরকে চিরকাল দয়াময় বলিয়া আসিতোছ, আব্ শিষ্টপ্ বলি কেমন কারে? 
পরস্ত, যদি তিনি নিষ্টুর হন, তা হইলে ত তার কাছে প্রাথনা করা বৃথা ! ঈশ্বরের আরাধপা কগারই 
নাফলকি? 

_ ঈশ্বরকে নিষ্ুর বলিলে যর্ধি আপনার প্রাণে লাগে, যেত খুব ভাপ কথা, সে ত 
ভালবাসার কথা-_ঈশ্বরের প্রতি খুব ভক্তির কথা; কিন্ত প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে, বা কেহ কষ্ট 
পাইতেছে দেখিলে, তাহার উপর অভিমান বা দোষারোপ কেহ যেন না করেন। আর দেখুন, সাধন 
ভিজ্জন করা, ঈশ্বরকে ডাকা, তাহার নাম লওয়া--এ সমশ্থ অতি পিক্কামভাবেই করা উচিত। সাধন- 
ভঙগনেরই জন্ত সাধন-ভঙ্গন করা উচিত, ঈশ্বরকে ডাকারই জন্য ঈশ্বরকে ডাকা ক্ব্য, তার 
নামেই জন্য তীর নাম লওয়া উচিত, কোনও রকম কামনার সহিত এ সকল করা উচিত নহে। 


( দোষ ১৬৮৯, পৃঃ ২৩৫) 


১৪০ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ--৮ম লংখ্য। 


গাজিপুরের “পওয়াহারী বাবা” বলিতেন_-“ষন্‌ সাধন, তন্‌ সিদ্ধি_যেই পাধন সেই সাদ্ধি।” তবে 
কি জানেন, মানুষের মন বড়ই দুর্বল ; বিশেষ, সাধন-ভজনের প্রথম অবস্থায় সকাম প্রার্থনা না 
করিয়া! লোকে থাকিতে পারে না। ঈশ্বর আমার প্রার্থন! শুনবেন না_-এরপ ধারণ থাকিলে, 
তাকে ডাকতেও ইচ্ছ! হয় না বটে? কিন্তু প্রকৃত ভক্ত ধিনি, তিনি কি করেন ?--তিনি প্রার্থনা না 
করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁকে না ডাকিয়া! থাকিতে পারেন না, তাকে না ম্মরণ করিয়। থাকিতে 
পারেন না)-তাই করেন। প্র$ক্ত ভক্তের ঈশ্বর ছাড়া আর কেহই নাই, তাই আপদে বিপদে 
সম্পদে--যা কিছু বলবার, সবই ঈশ্বরের নিকটেই বলেন ; বলিতে হয় বলিয়া বলেন; বিশেষ কিছু 
প্রত্যাশ! করিয়া! বলেন না। তিনি জানেন-_ঈীশ্বর সবই হইতে পারেন, তাতে সকলই সম্ভব] 
তিনি দয়াময় হইয়] দ্রৌপদ্দীর লঙ্জ। নিবারণ করেন, প্রহলাদকে নানা বিপধ হইতে রক্ষা করেন বটে; 
আবার নিষ্ুর হইয়্াও সীতাকে গর্াবস্থায় বনবাসে পাঠান; শ্রীমতীকে একশত বৎসর ব্যাপিয়া 
বিরহানলে দগ্ধ করান, আবার, দোষগুণশুন্য হইয়া, ত্ৈতাদ্বৈত বিবজ্জিত হইয়া শুদ্ধ সচ্চদানন্দ 
ত্ববূপে জ্ঞানিগণেরও উপাস্য হণ । তিনি লোকের নিকট নিজেকে কখন আত হক বিচারবান বা 
অসীম বুদ্ধিমাসের মত দেখান ) আবার কথনও ব1 অতি বালকের মত বা! উন্মাদের মতও দেখান। 
তার কাধ্যের “কেন” বা? কারণ জিজ্ঞাসা কর! বৃথ1। তবে হ্যা, যাঁদ কখনও তার মত অসীম 
বুদ্ধিমান হওয়া! যায়, তা হ*লে তার কার্য্প্রশালীর তাতৎপর্ধ্য বুঝা যাইতে পারে ; তা না হ'লে এই 
এক ছটাক মলিন বুদ্ধি লইয়া, সেই অনস্তের তত্ব বুঝিতে চেষ্ট। করা বাতুলতা। এই সামান্ 
মানবীয় চক্ষুতে যা দেবি, তাতে ত বোধ হয়, তিনি দয়াময়ও বটে, আবার নিষ্টুরও বটে। 

যদি আপনি তবুও বলেন, তিনি দয়াময় ছাড়া হতেই পারেন শী সীতাকে যে বনবাঁস 
দিয়াছিলেন, এবং শ্রমতীকে যে বিরুহদগ্ধ করিয়াছিলেন, সে সকল কেবল তীাহাদিগের পুর্ববশাপ 
ছিল বলিয়া । আর, স্যার জন্‌ লরেন্স প্রভৃতি সম্বন্ধে এই যে, তাহাদিগের পরক্কালে তিনি মঙ্গল 
করিবেন । আমর! তার নির্বোধ ছেলে-__ভাল মন্দ, ভূত ভবিষ্তুৎ ইত্যাদির ত জ্ঞান তত নাই। 
হয়ত অতি স্থুখকর বোধে কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিলাম $ সে বিষয়টা কিন্তু ভবিষ্যতে অতি 
অমকলজনক, আমর! তা জানি না। ঈশ্বর পরম দয়াল পর্বজ্ঞ; তিনি আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের 
জন্য সে প্রার্থন! পূর্ণ করিলেন না ; আমরা বলিলাম ঈশ্বর নিষ্ঠুর । ছেলের বিকার রোগ হইয়াছে; 
এখন দধি রস্তাি খাইবার জন্য পিতার নিকট অতিশয় কাতর প্রার্থনা করিলেও কি পিতা সে 
প্রার্থন! রক্ষা করিবেন, না_-সেজন্ত পিতাকে নিষ্টুর বলিব ? 

উত্তরে, ঠিক বিপরীতই বলা যাইতে পারে । ঈশ্বরের কোনও কাধ্যই দয়ার নহে? 
গোড়াতেই ত এককথা-_তিনি এই মায়াময় জগতের হি করিলেন কেন? জীবকে মোহাচ্ছন্ 
করিয়। স্থখছুঃখে এত উৎপীড়িত করেন কেন? লীলামর ত লীলা করিতেছেন | আর, যাদের লইয়া 
লীলা করিতেছেন, তাদের প্রাণ যে যায়! আর, যদিও বা লীল। করিবার এতই সাধ থাকে, তিনি 
ত সর্ধশক্তিমান,_এমন একটা কৌশল স্থ্টি করিতে কি পারিলেন না, যাতে তার লীলাও বেশ 
চলে, আর আমাদেরও প্রাণবধ হয় না? আর, পরকালের মঙ্গল সম্বন্ধে ?- তখনকার কথা তখন । 
মনে করুন, _বৈষ্্নাথ, এখান হইতে অতি সামান্য দূর ; এই সামান্য দূর বৈদ্যনাথে যাইলেই ষখন, 


( ৮৪তষ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৩৯) 


বৈশাখ, ১৩০৭ ] ঈশ্বর কি কেবল দয়াময় ১৪১ 


ভাষা আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমস্তই আর একরকম দেখিতে পাই, তখন এক জন্ম দুরের রাস্তা 
তফাতে পরলোক নামক এক সম্পূর্ণ নূতন ও আশ্চর্য্য স্থাণে ধাইলে, হয়ত চিন্তা-প্রণালী পধ্যস্তরও 
সম্পূর্ণ ভিন্নতা সংগঠন হইতে পারে। সেই পরলোকে যাইলে হয়ত “দয়াময়” গনিষ্্র” প্রতৃতি 
ভাব না'ও থাকিতে পারে? তধন হযরত আর একরকম মন, আর একরকম বৃদ্ধি, আর একরকম 
চিন্তা-প্রণালীর উদ্ভব হইতে পাবে । তাহাও, যদি তখন তাহাকে দয়াময় বলিতে হয়, তখন 
বলিব। আপাততঃ এখন যেমন দ্বেখিব, তেম্নই বলিব; দয়াময়ের কার্য দেখি, দয়াময় বলিব ; 
নিষ্টরের কার্ধ্য দেখি_নিষুর বলিব । 

আচ্ছা বেশ, তাকে “অসীম দয়াময়” বলছেন ত বটে ?_-বেশ। তিনি যদি অসীম দয়াময় 
এবং সর্বশক্তিমান ; তিনি আর, এখানে সেখানে-_ইহকালে ও পরকালে-__ছুই জারগায়ই কি 
দয়াময়ত্ব প্রকাশ করিতে পারিলেন না? এক জারগায় দুঃখ দিতেছেন--আর এক জায়গার সুখ 
দিবেন বলিয়া) কেন?-_ছু জারগায়ই না হয় স্থুথ দিলেন; ত' না 1 হইলে তিনি দয়াময় কিসের ? 
কি দেখে তাকে কেবল “অসীম দয়াময়” বলব ? 

লোকে এতো ধয়াময় দয়াময় বলে কেন জান ?--ভক্তি চটিয়া যাইবে বলে । নিষ্ঠুর বলিলে 
আব তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হইবে কেন? স্ৃতরাং--তিনি নিষ্ুর হইলেও তাকে “দয়াময়” মানিয় 
লইতে হইবে ; “আহা মরি, আহা মরি, তিনি কি স্থম্দর 1”-_ইত্যাদি কূপ না মানিয়া লইলে তক্তি 
আসিবে কেন 2-_মন ছোট হইয়া যাইবে । আর, ঠাকুরও উড়িয়া যাইবে। ঠাকুরকে নিজেদের মনমত 
গড়িয়া লইতে হইবে কিনা, তা না হলে, মন বসিবে কেন? তাই দেখিতে পান না পশ্চিমী ও 
দক্ষিণী রুষণ বা কালী একরকম; আর, বাঙ্গালী-রুষণ বা কালী আর একরকম ? ঠাকুরকে ডাকবার 
প্রথাও অনেক অংশে ভিন্ন ভিন্ন রকম । কিন্তু, বস্ততঃ ঠাকুর সব জ্জাযগান্বই এক; ঠাকুরের নিকট সব 
শাষা বা সব প্রথাই এক। 

তবে কি, তিনি যে--+“অপীম দয়াময়” একথা কি মিথ্যা ? 

কেন? মিথ্য। হ'তেযাবে কেন? বালাই! তিনি আমার এও বটে, তিনি আমার-_- 
9৪ বটে ; তিশি আমার--সৰ। তিনি যেমন অসীম দয়াময় হইতে পারেন, তেমনি আবার তিনি 
অত্যন্ত নিষ্ঠরও হইতে পারেন ; তার ইচ্ছা । তিনি ত আমাদের মনের মতবা আমাদের 
ইচ্ছান্থ্যায়ী চলিবেন না। তার ছাগল, যদি তিনি ল্যাজের দিকে কাটেন ;-_লে তার ইচ্ছা । 
তার এ্রশ্বরিক কার্যকলাপ, তার দে অলৌকিক দেব চরিত্র, আমরা ক্ষুদ্র মানব,__কিরূপে 
বুঝিব 2 বুঝিতে যাওয়াও যে 6189018017 ব্ল্যাসফেমী- মহা অপরাধ বা অত্যন্ত বাতুলতা ! 

আমাদের ভক্তি যেন তার কার্ধ্যের উপর, গুণের উপর, ব1 রূপের উপর তত নির্ভর না করে। 
ভক্তি যেন অহেতুকীই হয়। তিনি দয়ামর হইলেই যে ভক্তি বাঞ্ডিবে ; আর, তিনি নিষ্ঠ,র হইলে 
ব৷ প্রার্থনা ন] শুনিলেই যে তক্তি উড়িয়! যাইবে--সেট। বড় খারাপ। তবে হ্যা--প্রণর্তকের পক্ষে, 
বা প্রথম অবস্থায়, এরূপ সফাম ভক্তি মন্দ নয়। 

এ মানুষ বুঝে ন1 যে, ঠাকুরকে দয়াময় বল, নিষ্ঠুরই বল, আর যাই বল,তাতে তত 
ক্ষতি হইতেছে না, বত ক্ষতি হয় তীকে না ভাকিলে পরে। তাঁকে ডাকা চাই, তা, নিষ্ঠুর 


( জোট, ১৩৮৯, পৃঃ ২৩৭ ) 


১৪২ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


বলেই ভাকুন ; আর দয়াময়ই বলে ডাকুন। তিনি যাই হউন, আমার সে খবর জানবার আবশ্ঠক 
নাই ; জেনেও শেষ করিতে পারা যায় না) আর জেনেই বা এমন কিফল? আমার আ্বাব 
খাবার আবশ্টক, আব থেতে পেলেই হইল। আবের কৃষিতত্ব, আবের আমদানী তত্ব প্রভৃতি 
অত তন্বাতত্ব তলিয় বুঝিতে যাইবার দরকার 1 আমাদের ডোবায় অল্প জল; পিপাসা পাইয়া 
থাকে, উপর উপর থেকে লইয়া জল খান; বেশী ঘোলাইতে গেলে যে, পাক উঠিষা পড়িবে। 
আমাদের মন অতি ছোট, বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র; এ মনবুদ্ধিকে বেশী খোচা খুশচ করিতে গেলে 
খিচড়ে যাইবে । 

আমার ঈশ্বর কিরকম জানেন? এক । ছুই ছুই নাই; ব্যভিচার নাই। আমি একজনকে 
ডাকি; সেই একজনকেই লইয়! থাকি, সেই একজনকেই ভয় করি, সেই একছজ্রনকেই ভালবাসি । 
খেতে, শুতে, বেড়াতে--সেই একই জন। যা শুনি বা দেখি, সবই আমার সেই একই ঈশ্বর । 
আমার ঈশ্বর অমন ছোটখাট নয় যে, একটু চল বেচল হইলেই আমার কাছ থেকে ফস্‌ ক'রে 
উড়ে যাবে । আমার ঈশ্বর কৃপমণ্ডুকের ঈশ্বর নয়। মুশলমানের যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর ; 
খৃষ্টানেরও যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর, হিন্দুরও যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর ; শাক্ত বৈষ্ণব 
ও বেদাস্তীরও যে ঈশ্বর, আমারও সেই ঈশ্বর । খধবি তপন্যা হবার! সমাধিস্থ হইতেছেন__সেও 
ঈশ্বরের কার্ধয, জীব বাসনার দ্বারা বদ্ধ হইতেছেন, সেও সেই ঈশ্বরের কাধ্য ; পুণ্যাত্মা পুণ্য 
করিতেছেন, পাপাত্ঝ! পাপাচরণ করিতেছেন-_সেই ঈশ্বরেরই শক্তিতে । তিনি একরূপে চোর হয়ে 
চুরি করিতেছেন; আবার সেই তিনিই আর এক রূপে জজ হয়ে শান্তি দিতেছেন। যেষা 
করিতেছে, সবই ঈশ্বরের কার্য । গাছের পাতাট। নড়িতেছে- সেও সেই ঈশ্বরের কাধ্য। দয় 
করাও ঈশ্বরের কার্য, নিঠুর হওয়াও ঈশ্বরের কার্য । 

আজ রাস্তা দিয়! যাইতেছিলাম) দেখিলাম একটা বিড়াল ছানাকে কা'র1 রাস্তায় ফেলিয়া 
দিয়াছিল--দিন ছুই তিন হয়ত খেতে পার নাই--অতি কাতর ও মৃতু শ্বরে মিউ মিউ করিতে 
করিতে একজনদের বাটীতে আতন্তে আন্তে অতি কষ্টে উঠিতে যাইতেছিল ; বোধ হয়, মনে 
করেছিল বাটাতে আশ্রয় লইলে নিরাপদ হইবে। বাটার দরজাটা রান্তা হইতে একটু উচু) 
ক্ষধাতে এমন শক্তিহীন হইয়! পড়িয়াছিল যে, কোনও মতে দরজার উপর উঠিতে পান্িতেছিল নাঁ_ 
যেই উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল, আর অমনি নীচে পড়িয়া! যাইতেছিল। এমন সময়ে একটা বালক 
হঠাৎ দৌড়িয়া আসিয়া বাচ্ছাটার ঘাড় ধ'রে সেই রাস্তার মাঝখানে চুড়িয়া ফেলিয়া! দিল; অমনি 
একখানি গাড়ি আসিয়া তাহার উপর দিয়! চলিম্বা গেল। বাচ্ছাটা ছুই আধখানা হইল। 

জগতে যাবতীয় প্রাণীবিভাগেই এরূপ অহোরাত্র কতই না জানি ঘটিতেছে। এ সকল 
কি ঈশ্বরের কাধ্য নয় ? 

আবার ইহাও শুনিয়াছি,__একদ। বিদ্যাসাগর মহাশয় পদব্রজে যাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে 
দেখেন, একটা নীচবংশোত্তবা অস্পৃত্তা গরীব স্ত্রীলোক বিশ্থচিকাবোগাক্রান্ত1 হইয়া বিষ্টাক্তকলেবরে 
ফুটপাথের নীচে পড়ে ছিল। বিগ্ঞাসাগর মহাশয় না! কি দেখিধাই ম্বহন্ডে স্বরীলোকটাকে, তৎক্ষণাৎ 
গাত্র হইতে বিঠাদি ধৌত করিয়া চিকিৎসার্থ ও তাহার প্রাণরক্ষার্থ নিজের বাটাতে লইয়1 ফাইলেন। 


( ৮৪তষ বর্ষ, €ষ সংখ্যাঃ পৃঃ ২৬৮ ) 


বৈশাখ, ১৩৯৭ ] ঈশ্বর কি কেবল দয়াময় ? ১৪৩ 


ছেলেবেলায় অনেকে বইতে পড়িয়া থাকিবেন,_এক প্রতুভক্ত ভৃত্য কেমন প্রতু ও তাহার 
পরিবারবর্গকে ব্যাত্রমুখ ইইতে বীচাইবার জন্য, নিজ জীবন উৎসগ করিয়াছিল । এ সকলও কি 
ঈশ্ববের কাধ্য নহে ? 
যদি বলেন, এ সকল ঘটনা অথবা স্টার জন্‌ লরেক্দের ঘটনা প্রভৃতি অদৃষ্টের লিখন । আদৃ্ই 
কি?-_সেই ভগবান্‌ ছাড়া আর কিছুই নহে। 
যদি বলেন,_-“আমর] যে ঈশ্বরকে কেবল দয়াময়ই বলি; নিুর বলিতে ইচ্ছা করি না*__ 
সেও কি ঈশ্বরের কাধ্য নহে? আপনি ইহা খণ্ডন করেন কি হিসাবে? আপনি ত বলিলেন যে, 
সবই ঈশ্বরের কাধ্য ; তা হ'লে, আমরণ যে ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিতে ইচ্ছা! করি না-_“কেবল দয়াময়ই* 
বলি ;-- সেও ঈশ্বরের কাধ্য। সে ঈশ্বরের কার্য বটে; কিন্তু সেকথা মানবের চরম অবস্থার 
কথা। যখন একেবারে ভেদাভেদ জ্ঞান না! থাকে, যখন যথার্থ ই সর্বভূতে প্রত্যক্ষভাবে জলন্ত 
ঈশ্বর দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মানব এইরূপ জ্ঞান লাভ করে। যতক্ষণ বল! কওয়া, লেখাপড়া, 
তুমি আমি প্রভৃতির ভিতরে থাকা বায়, ততক্ষণ ও সকল কথা বলিলে নিতান্ত “শুনে বলার” ন্যায় 
অনধিকার চ্চ] হয়, অথব1 “তর্কের খাতিরে” নায় হইয়া! পড়ে ; এবং ভালমম্দ বিচার করা চলে না। 
দ্বৈত জগতের মধ্যে যে সকল কথা বা ভাব বা অবস্থা আমরা কাধ্যক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিব, 
সেই সকলের সীমার বাহিরে চর্চা করিলে অনধিকার চর্চা হয়। পরস্ধ, আপনি যেখপ তক 
তুঁলিতেছেন, তাহাতে অনবস্থা। ছোষ (17111009 01 110৬০1-0104110 ) আসিয়া পড়ে। এরূপ তকে 
উপপাদ্য ও উপপাদকের বিরাম নাই, স্থতরাং সিদ্ধাজ্জও হইতে পারে না । আপন্নি বলিবেন, আপনি 
যাহা বলিতেছেন-__ঈশ্ববের কাধ্য; আমিও বলিব, আমি যাহা! বলিতেছি, তাহাও ঈশ্ববের কাধ্য । 
তাহার উপর আবার আপনিও বলিবেন, আপনি যাহ1 বলিতেছেন_ঈশ্বরের কাধ্য ; আবার 
আমিও এরূপ বলিব। এইরূপে অনবস্থা দোব আসিয়া পড়ে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। 
সাধক, সিদ্ধমহাপুরুষ, শান্তর, সকলেই বলেন এবং পর্যবেক্ষণ দ্বারা বেশ বোধগম্য হয়, 
ঈশ্বর লীলামন্ : তিনি দয়াময়ও বটে, তিনি ন্ট্রিরও বটে? আবার তিনি এই দুয়ের অতীত 
নিগুণও বটে। তাতে সকলেই সম্ভব কি না_তিনি অনস্ত কি না, সবই হইতে পারেন। তার 
অন্ত নাই, শেষ নাই। তার “ইতি” নাই। 
"“অণোরণীয়ান্মহতো! মহীয়ানাত্মাশ্ত জস্তোনিহিতো গুহায়াং। 
তমক্রতুঃ পশ্ঠতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্জ হমানমাত্মনঃ |” 
তিনি স্থক্ম হইতে হৃশ্ম ; আবার, স্থূল হইতেও স্থল। প্রাণিগণের হয়েই তিশি আছেণ। 
যিনি নিষ্কাম, ধাহার শোক নাই, তিনিই মনের প্রসন্নতাহেতু--সেই আত্মার মাহাত্ম্য বুঝিতে 
পারেন। 
«“জআসীনে। দুরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ববতঃ | 
কন্তন্মদা মদন্দেবং মদন্টো জ্ঞাতুমর্হতি ॥”, 
হ্বদযে থাকিয়াও অবাঙডমনসোগোচর, নিক্ষিয় হইথাও ক্রিয়াবান+ একপ বিক্্বভাবাপন্ন 
তাহাকে কে শদ্র জানিতে পারে ? 


(লো, ১৯৮৯। প2ঃ ২৩৯) 


বর্তমান ভারত । 
্বামী বিবেকানন্দ ] [ ১২৮ পৃষ্ঠার পর। 


ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও 
আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ ইহা যে, পাটলিপুত্র সামাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমান কাল পথ্য, 
এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র, অন্মন্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্টাধিকারের 
যে চেষ্টায়, একপ্রান্তের পণ্য দ্রব্য অন্থপ্রাস্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে, দেশদেশাস্তরের 
ভাবরাশি বলপূর্ববক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে । এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি 
অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলম্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর এ দেশের যথার্থ কল্যাণ 
নির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক । 

কিন্ধু গুণফোৌষরাশি ভেদ করিয়া! সকল ভবিষ্যত্মজলের প্রবল লিঙ্গ দেখা যাইতেছে যে, 
এই বিজ্বাতীয় ও প্রাচীন ম্বজাতীয় ভাব সংঘর্ষে, অল্পে অল্পে দীর্ঘস্থধ জাতি বিনিদ্র হইতেছে। 
ভূল করুক ক্ষতি নাই, সকল কাধ্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, 
খতপথ তাহারই প্রাপ্য । বৃক্ষ তুল করে না, প্রস্তরধণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পণুকুলে নিয়মের 
বিপরীতাচদণ অত্যন্পই দুষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপপ্তি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ নরকুলেই। দস্তধাবন হইতে 
মৃতুযু পর্যন্ত সমস্ত কণ্ম, দিদ্রাভন্ন হইতে শয্যার পধ্যস্ত সমস্ত চিন্তা, যদি অপরে আমাদের জন্য 
পুজ্ঘান্ুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয়, এবং রাজশক্তির পেষণে এ সকল নিয়মের বজ্জবন্ধনে আমাদের 
বেষ্টিত করে, ভাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে? মননশীল বলিয়াই না 
আমর। মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিস্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাছুর্ভাব, জড়তের 
আগমন। এখনও প্রত্যেক ধ্ধনেতা, সমাজনেতা, সমাজের জন্ত নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত 1! 
দেশে কি নিয়মের অভাব ? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত কে বুঝে ? 

সম্পূর্ণ স্বাধীন হ্বেচ্ছাচারী রাজাত্র অধীনে, বিজিত জাতি বিশেষ স্বণার পাত্র হয় না। 
অপ্রতিহতভ শক্তি সম্রাটের সকল প্রজ্জারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোনও প্রর্জারই রাজশক্তির 
নিয়মনে কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে স্থলে জাত্যাভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। 
কিন্ত, যেখানে প্রজ্বানিয়মিত বাজা ব1 প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সেস্থানে বিজয়ী ও 
বিজিতের মধ্যে অতিবিস্তীর্ণ ব্যবধান নিশ্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত 
হইলে, অত্যক্নকালে বিজিতজাতির বহুকল্যাণ সাধনে সমর্থ, সেই শক্তির অধিকাংশভাগই বিজিত- 
জাতিকে শ্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা] ব্যরিত হয়। প্রজাতন্ত্র 
রোমাপেক্ষা, সম্রাড়ধিষ্টিত রোমকশাসনে বিজাতীয় প্রজাদের স্থখ অধিক এজন্তই হইয়াছিল। 
এজন্যই বিজ্বিতয়াহদীবংশসপ্ূঁত হইয়াও খুষ্টধশ্বপ্রচারক পৌল কেশরী সম্রাটের সমক্ষে আপনা 
অপরাধ বিচারের ক্ষমতাপ্রা্ধ হইয়াছিল। ব্যক্তিবিশেষ ইংরাজ, কুষ্ণবণণ বা *নেটিভ* অর্থাৎ অসভ্য 
বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই! আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষ' 
অনেক অধিক জাতিগত ঘ্বণাবুদ্ধি আছে; এবং মূর্থ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে, ব্রাক্ষণেরা ঘে 
শৃদ্রদের ““ভিহবাচ্ছেদ, শরীর ভেদাদ্ি” পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে? 


( ৮ম বর্ষ, ৎম সংখ্যা, প33২৮1) 


উভরপুরুষের লাভবান হবে বলেই 


তিনি বৃক্ষব্রেপন করেন.... 
























১য।৩গত ক্ষুদ্র সঞ্চয় একন্িতডাবে 
লক্ষ, কোটিতে পরিণত হয়ে 
পিয়ারলেসের অর্থনৈতিক বৃনিয়াদ 
যে সুদ্ঢ করে তুলছে শুধু তাই নয়, 
সমম্টিগতভাবে সেই বিপল সম্পদ 
আমাদের কল্যাণকা মী রাষ্ট্রের 
দেশগঠনের কাজ সার্থক করে তুলতে 
সন্তি্য়ভাবে সহায়ক হচ্ছে। 


'পয়ারলেস চীম' জনসেবার 
আদর্শে উৎসগীকুত । লক্ষ লক্ষ 
মানুষের কাছে 'পিয়ারলেস' 
তাই আজ এত প্রিয়। 


বহু শতাব্দী পার হয়েও 
মহাজনীর এই প্রবচনটি 
আজও আমাদের ভবিষ্যতের 
জন্য সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ 
করে। 


শুবিষ্যতে যদি কখনও 
দুর্দিন আসে, তখন 
আপনি ও আপনার 
একাস্ত আপনারজন 
আশ্রয় নিতে পারবেন 
আজকের সঞ্চয়ের 
নিরাপদ ছত্রছায়ায় । 





রেজিন্টা অফিস £ পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্লানেড ইন্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯ 
“*ক্তাল্পচেল্ল ব্রহ্ম লল্্যান্রিহ, তএজন্স এ্রাতিষ্টীকন *€ 


26626 ০ 75 25 2 253 ১5 7 95 9555305050০ 


পি, বি, সব্রকার এও সস একর 


কাব্রিগরী আজও আদ্ধিতীয়। 


অজঙ্তার শিলে 
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আমাদব কোন ব্রাঞ্চ নাই। 
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মাঘ মাস হইতে বৎসর আরস্তভ। বৎসরের প্রথম সংখ্য হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের অন্ত 

ঃ মা হইতে পৌষ মাস পর্স্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত 

িাগ্রাসিক গ্রাহকও হওয়া যায় কিন্ত বাষিক গ্রাহক নয়; বাধিক সবল সভাক | 

| (১৯, টাকা, যাঞ্সাসিক ৯২ টাকা 1 ভারঢতর বাছিঢর হইল ৪০২ টাক, 

টা এলার 5মল-এ ১১০২ টাক11 প্রতি সংখ্যা ১ ৫* টাক]। নমুনার জন্ত ১.৫* টাকার 

৮. াকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত 

ঢ, দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একথানি পত্রিকা পাঠানে। হইবে , তাহ র পরে চাহিলে পত্রিকা 

ই মেওয়। সম্ভব হইবে না। 

ৃ র্‌ তু চচ্ম। £- ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক 
৪ প্রবন্ধ প্রকাশ কর! হয় ৷ আক্রমণাক্মক লেখ! প্রকাশ কর। হয় না। লেখকগণের মতামতের জত 
»ঞাম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবঞ্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অগ্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পঁচজ্রাত্তর বা রচনা ০ফরত পাইঢত হুইচেল 
চিত ডাকটিকিট পাতাতন। আবশ্ঠক । প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি 
তি্পারকের নামে পাঠাইবেন । 

' সমাঢলাচনার জন্য তুইখানি পুস্তক পাঠানে! প্রযোজন। 

ধিত্ঞকাপচঢনর হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য । 

টা বিতশষ ভ্রউব্য £ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পঞজাদি লিখিবার সময় তাহার। 

টি যেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের প্রাহক-সংখ্য। ভচল্লাখ করন । ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 

হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্ডাহেব মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানে। দরকার । পরিবতিত 
কিন জানাইবার সময পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন । উদ্বোধনের চাদা মনি- 

 অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপঢন পুরনাম-তিকান। ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিক্ষার 

ঞ্চ রিয়া চলখা। আবশ্যক । অফিসে টাকা জম! দিবার সময় সকাল ৭|ট1 হইতে 

| ১৮, বিকাল ৩ট1 হইতে ৫।॥টা । রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 

ক্ষার্খাধক্ষ- উদ্বোধন কার্ধালয, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাঁজার, কলিকাতা-৭**০০৩ 
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1 ঠা বি রঃ 

+) ২ 


ফচয়কখানি নিতযসজশি ঘই $ 
কী বিচবকানচন্দর বাণী ও রচন্না (দশ থণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১১৫.** টাক , 
্ ্ প্রতি খণ্ড--২*' ৪৪ টাক, স্থলভ সংস্করণ সেট ১৫৫,৩০৩ টাকা; প্রতি খণ্ড 5৬,৩৪০ টাক ] 
চ জ্ীরা মরুষ্ণলীলা প্রলজ-্বানী সারদানন্দ। রাছসংস্করণ (ছুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
পট. খণ্ড) : ১ম ভাগ ২৮.** টাকা, ২য় ভাগ ২২.৫* টাকা । সাধারণ : ১ম খণ্ড ৫.২৫ টাকা, 
২য় খণ্ড ৭.৮* টাকা, ৩য় খণ্ড ২৫ টাকা, ৪র্থ খণ্ড ১.৫* টাকা, ৫ম খণ্ড ১১.৫* টাকা । 


পর বীঞ্জমাতরের কথা প্রথম ভাগ ৭.** টাকা) ২য় ভাগ ১২ ** টাক]। 
রী কযা স্বামী গন্তীরানন্দ সম্পাদিত । 
১ম ভাগ ১৫.** টাকা) ২য় ভাগ ১১.** টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১.** টাকা 
আসক জগদীশ্বরানন্দ অনুদদিত। ১*.৫* টাকা। 
ভগবদ্গীত।--শ্বামী অগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, শ্বামী অশদানন্দ সম্পাদিত। 
১২.৫ টাকা । 
্ উচ্ছোখন কার্ধালয়, ১ উদচ্দ্বোধন ০লন, কনিকা ত1-4০০০০৩ 





সব পা এসএ তপ্ত  অ ৮ া 


ত্াঞত্ন এপতনাঞ্মক্লে 


জবাকুত্বম 


সি. কে. সেন আযাগ্ড কোং লিঃ 
কলিকাতা ৫ নিউ দ্িলী 


শপ ০ শার্শা টি শীশিিউি এ শশা পীশীশীশী তিশা ০ ৮ তি ও পিপিপি 


২০ পপ লাপপীকত পচানপপিপশাাদ শা িপপিসপীপিক্পাশীা পিস পপপাস পি পাতি শিপ শপ আসা লাল 
৬ 








»* ০্আোগাক্জ্েক্ট * 
পৃজ্যপাদ স্থামী বিস্তগ্কানজ্দজী সন্বদ্ধে বছ প্রশংলিত্ত ও পুজনীর স্বামী অভযানম্থর্জার 
আদীর্যামী লঘলিত একটি অপূর্য সংফলন। 


জক্িস্থাল । বেলুড় মঠ ( শে! কম ), উদ্বোধন, ইনলটিটিউট অব কাল্পচার এবং 
প্রকাশিফ। ভ্ীগুতধী মুখোপাধ্যায়, ৭৫ বগ্ডেন রোড, কলিকাত1-৭***১৯। 


সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


প্রামে। জাইকেন ঠ&োরয় 


২১ জর, জি, কর রোজ, 


ঠাষবাজার, কলিকাভা-$ | 
৪৪-৭ ১৩২ গ্রাম £ ভ্রাহালাই।৮ 
৪৫০৭ ১৩৩ 











[ ] কযা উদ্বোদধ 1 আহাচ ১৩৮৯ 








" জবন্তার লীলার জছধিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রান্ত মূলগ্রছ ১ 


 শ্্রীশ্রীরামকৃষ্ধকথামৃত 


.. উ্ীম-কথিগ্ত 

€৫ খণ্ডে সমাপ্ত) নুল্য ঃ প্রতি মেট £ কাপড় ৭* টাকা, বোর্ড ৬* টাকা 
প্ররাযকুষ্ের অন্তরঙ্গ পাধদ ও লীলাসহচর, তার অন্ৃত-বখার ভাত্তামী, তীয় 
ঞজাদিস্ট ভাগবতকার হলেন শ্রম ( *মহেমনাথ ওপ্ত )। “ক্থানৃত” সনিয়া 
উমা বলেন ্রীম'কে--দতোমার সুখে শুনিয়া বোধ হইল তিনিই & সমস্ত 
কথা বলিতেছেন” । স্বানীজি উচ্ছসিততাবে বলেন, “...এখন বুবিলাম...এই 
মহান ও বিশাল: কাজটির জন্য ঠাকুর জাপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া র।বিয়াছিলেন। 
অরনীধী 20808125 চ:০11888 বলেন, 511 1418 %/০110 05 ০৫ 9000068111৩ 
€891105৫5. মনীষী &* হ716/ বলেন, “501 7418 011 8 100809৩ ( 
0096 ড/011:5 1160618001৩ 01881021801 ইত্যাদি । 


প্রকাশক : ঞম'র ঠাকুরবাড়ী (কথামত ভরন ) 
& ১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি-১****৬। ফোন ২ ৩৫-১৭৪)। 
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08৬৫ : থ্রি 20০ 


হয, সত, ০৩ শব )10৯ ও 


06795: 08 ৪ &খা) [0/ড়হাখ &1খা) 
0 ছ:09াদণে, 


006৫: ্‌ 802 789৩রও 4 
22-6567 22719 19 0 80 
86/10 18485 ডা ূ ূ (8500দন:8৮] 


05০0৮] 86082 








দুর্গে 

[8 ী, 

উাথন, আষাঢ়, ১৩৮৫৬০ : 

ূ | [ 

সূচীপত্র 12 ১0/0198 
১। দিব্য বাদী ॥ গুরুর লক্ষণ *** "5২৪১ 
২। কথাপ্রসঙ্গে । গুরু : ব্যক্তি ও শক্তি ** ১৮২৪২ 
৩। ম্ামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র সঙ্কলন ""* '** ২৪৪ 
৪। পত্রসংগ্রহ -** ২৪৬ 
৫। জ্রীম-স্মরণে (কবিতা) "** শ্রীশাস্তিকুমার মিত্র *** ২৪৮ 
৬। প্রতীক্ষা (কবিতা). .** শ্রীমতী হিমানী রায় ২৪৮ 
৭। পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন *** ক্বামী লোকেশ্বরানন্দ . *** ২৪৯ 


৮।: তক্কের ভগবান (কবিতা) -* শ্রীমতী মানসী বাট **- ২৫৬ 
৯। প্রীশ্রীমায়ের বাণী : সামাজিক ও 





সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে *** অধ্যাপিকা সাস্তবনা দাশ: ২৫৭ 
এ 220820 
রর দঃ ৮০০৫৭ 29072 
॥ 25172 
806 
ঢু 1 থ7)5, 7৮:00), 
10016 মশতাপাণা. ৭9 0], 


11১67 াঘা7181719 





োঞাঠথাত়ে 310 রাট্লদাদ 
হী জনও ডিল 


88/1, বৈ. 5. 7২০৪০, 7180911 172538 
০০ 856/857, 91-1 





নহ্যাসিনী ভ্রীহর্গামাত! বচিভ। 


অঙ্গ ইণ্ডিরা রেডিও: বইটি পাঠক-সনে 
গায় বরেখ।প।ঙ কবে ষুগ্াবতার বানর” 
লারদাদেবীর আবন-আলেখ্ের একখানি 


ধীসারদাষাভার মান্সকন্তার ছ'ব্ন্কথা। 


জীনুব্রতাপুরী দেবা রচিত। 


বেতার জগৎ $ অপরূপ তার আবনলেখা, 
অসাধারণ শার তগপশ্চর্বা। **সাকষের 
প্রতি অনন্ত ভাশবাসায় পরিপূর্থ-দয়া এমন 
মহীয়সী নারী এবুগে বিরল । 


মিডিয়াম সাইন্ষে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বছুচিত্ধে শোভিত, 


৮.৯ বোর্ড বাধাই--.১ ৪. 


'আবাচ়। ১৩৮৯ 


খৌরীমা 
শ়্াষকৃক-শিল্তার জীবনচত্িত । 
সর্যাসিনী শীহর্গামাতা রচিত। 
পিক £ বাঙার্পী যে 
আজিও মরিরা যায় নাই, বাঙালীর সেয়ে 
শ্রীগৌরীমা ভাহার আবস্ত উদ্দাহরখ | 
ষষ্ঠ মুদ্রণ--ছিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
সূল্য--১৪., 
জাল! 
ফেশ॥ সাধনা একখাৰি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ। 
বেদ, উপনিষদ, গীতা।..*গ্রতৃতি কিন্ুশাস্ত্রের 
স্ুপ্রসি্ধ বহু উক্তি সুলশিত ততো এবং তিন 
শতাধিক..*ললীত একাধারে সন্গিষিষ্ট হইযাছে। 
লগত সংত্যরণ-”১৪ 
লাধুশচতু্টর 
্াধিআী-লহোদর মনীবী শ্রীমহ্জনাথ দগ্ধের 
মনোজ রচনা | তৃতীয় সুদ্্রণ--৪২ 


জীপ্রীসারদেশ্খবরী জাঞ্রষ। ২৬ গৌরীযাতা লরণী কশিকাতা1-৪ 
চাও 
৪88৬ 2 চকচক পর 


পন 


. &ঢা0দা360 0.6.8.$. 108 









| ৪তরাহারলও 


(৮ (৩৩৩৮৪৮১৪৩১৮ 60৫ (৯৬৬৩৭ (35৭৫৭ ও (05 


81810510875 & 0১681918$ 08618$ 


56৮ 





বা 
শি১895 220/440 ৮০৫৪ 
ক কা ০১০০১ ই 


১174৮ 
খা তটোনাসিহটিন 


24, 991795101৯৮ ৯৬৩৩, 
.081০81018-1$, 

1015: 23-6011 , 22. 6445 

31877 ঃ01107/5801$ 

9158. 1 021-2676 (01117978) 

81810): 08180 ৮18.62.917$ 





ডারোওস্র (পারনি 071 ৪০৫ ৮ 0 1 তা চিতা, 








টিন, উদ্বোধন ৪.) 


১, (কিমিদম স্বামী ধ্যানেশানন্দ ২৩৪ 
১১ জর্বধ্মন্থরূপিণে (কবিতা) শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ, ২৬৯ 
১২. মহাভূত মহ্থাতীর্থ শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ ২৭, 
১৩ এখনি নয় (কবিতা) ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী. ২৭৪ 
১৪ সমালোচনা স্বামী জ্যোতীরপানন্দ ২৭৫ 

জীপ্রণবেশ চক্রবর্তী ২৭৬ 

্রহ্ষচারী নিঞ্ণচৈতন্ত ২৭৭ 
১৫। নিবেদন এ 
১৬। রামককফণ মঠ ও রামকঞ্চ মিশন সংবাদ ' রা 
১৭। বিবিধ সংবাদ ৪ 
১৮। উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ” পুবমুর্জণ 


( বৈশাখ, ১৩৭ $ পৃ ১৪৫-৫২) -** ২৮১ 


আপনি কি ডায়াবেটিক 17006 3 ৫ রর িপী 
তাহলেও, সত্ব মিষ্টান্ন আন্মাদনের ূ 
আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন 9060 )৪ঞ্য 90065 


কেন? 


ডারাবেটিকদের ছন্ প্রস্তত্ত (6) 11. 
গরসগোজ! ঞ্রসামালাই 


71070106718 155 ছা 
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উদ্বোধঃ 


আবাচ, ১৩৮১ 





হোঁযণ্যাথক উধ & তক 


রোগীর আরোগ্য এধং ডাক্তারের ম্বমাম 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ উ্ধধের উপর। আমাদের 
প্রিষ্ঠান হুপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতা 


সর্যজেষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাটি উধধ পাইতো? 


হইলে আমাদের নিকট আম্মবন । 
হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
চিকিৎলা একটি অতুলনীয় পুম্তক। বহু 
হূল্যবান তথ্যসষন্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ 
(২৫ নং) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ৩**** 
টাক! মাত্র । এই একটিমাত্র পুস্তকে আপনার 
যে জানলাভ হইবে প্রচলিত বন পুঘ্তক 
পাঠেও তাহা হইবে না। আজই একখধও সংগ্রহ 
করুন। নফল হইতে সাবধান। আমাহেকস 
প্রকাশিত পুস্তক যরপূর্বক:দেখিয়া লটবেন। 
পারিবারিক চিকিৎলার সংক্ষি্ধ 
সংব্বরণও পাওয়া যায়। মুল্য টাঃ ১১০ মাত্র। , 


ষোড়শ; এ্ছাপা বৃহৎ পুত্তভক। 


ব্ধ ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক কট 
উংরাছি, তিজ্ী, কাংলা, উদ্চিয়া গ্রন়তি ভাষণ 
আমর! প্রকাশ করিয়াছি । ক্যাটালগ ঘেখুন । 


ধর্মপৃস্তক 
গীত! ও চণ্ডী (কেবল মূল) পাঠে; 
দ্ধ বড় অক্ষরে ভ্ভাপা। ষৃল্য ৭"** টাকা 


হিলাষে। 

স্ভোতাবঙ্গী- বাছাই করা বৈছি 
শাতিবচন ও হুবষের বই), স্ম্ে ক্তিমুল্ক ও 
দেশাত্মবোধক সম্বত। অতি হবন্যয সংগ্রহ) 
প্রতি গে রাখার মত। ধর্থ সংক্করণঃ মূল্য 
টাঃ ৪৫ মাত্ব। 

গ্রীঞ্ীচণ্ডী--একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিস্তৃত বাংল! ব্যাখ্যা লম্বলিত্ত বড় অক্ষ 
এমবৰ চমৎকার খুত্বক 


আর ছিতীর নাই। মূল্য ২৫"** টাকা। 
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ডবল ডিমাই, পৃঃ ২৩* 
পরিবেশক £ 


মূল্য ॥ ১৬"** টাকা 
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৮৪তম বর্ম, ৬ সংখ্য। আনা, ১৩৮৯ 


দিব্য বাণী 
গুরুর লক্ষণ 
গুরু সম্বন্ধ এইটকু দেখিতে হইবে, তিনি যেন শানুর মহন জগতের 
সকলেই বেদ, বাইবেল বাঁ কোরান পাঠ করিতেছে, কিছু এগুলি শুধু শবা ও ব্যাকরণ-- 
ধর্মের কয়েকখান। শুক অস্থিমাত্র। যে-গুরু শব লইয়া বেশী নাড়াচাড়া বরেন ও 
মনকে কেবল শব্ের ব্যাখা! দ্বারা চালত হইতে দেন, তিশি ভাব হারাহধা ফেলেন। 
শান্দের মম যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ ধ্মাচাধ |. 
দ্বিতীয়তঃ গুরুর নিষ্পাপ হওয়া! আবশ্যক |-.-অধ্যায বজগানের আচাধ অশুদ্ধ. 
চিন্ত হইলে তাহাতে আদৌ ধর্দাোলোক খাকিতে পাবে না। অশুদ্ধচিও ব্যক্তি কী 
ধ॥ শিখাইবে ? নিজে আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিবার বাঁ অপরে শক্তি সঞ্চার 
করিবার একমাত্র উপায়_হদয় ও মনের পবিদধতা। যতদিন না চিশশুদ্ধি হর, 
ততদিন ভগবদর্শন বা সেই অতীন্দ্িয় সত্তার আভাস-জ্ঞানও অসম্তব 1-.. 
তিতীয়তঃ.-গুরু যেন অর্থ, নামযশ বা কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধমশিক্ষাদানে 
গ্রবুও না হন-- সমগ্র মানবজাতির প্রতি শুদ্ধ প্রেমই যেন তাহার কারের নিয়ামক 
হয়। আধ্যাত্মিক শর্তি শুদ্ধ প্রেমের মাধ্যমেই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। 
কোনরূপ ন্বাখপুণ ভাব, লাঙ বা ধশের ইচ্ছা এক খুঠভে এই ধঞ্চারের নাব্যম নট 
করিয়া ফেলে। ভগবান্‌ প্রেমন্বরূপ, 'আর যিনি ভগবান্কে প্রেম্দরপ বলিয়! 
গানিয়াছেন, তিনিই মানুষকে ভগবদ্ভাব শিক্ষা দিতে পারেন। 
যদি দেখ গরুতে এই-সব লক্ষণ বরঠমান। তবে জানিবে তোমার কোন 
আশঙ্কা নীই। নতুবা তাহার নিকট শিক্ষার বিপদ, আছে ; যেহেতু ভিনি যদি 
ইয়ে সদভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, তিনি হয়তো অধদ শাব সপনর করিবেন। 
এ বিপদ্‌ হইতে নিজেকে সবতোভাবে মাববান রাখিতে হইবে । যিনি বিদ্বান 
পিদ্পাপ ও কামগন্ধহীন, যিনি শেষ্ঠ ব্রহ্াবিং” তিনিই প্রকৃত সদগুরু। 
--ম্লামী বিবেকানন্দ 
| খ্বামী (ববেকানিশোর বাণ ৪ পচন ৪থ 4৩, ১এ সত পু ২৭ ২ | 


কথা প্রসঙ্গে 
গুরু .. ব্যক্তি ও শক্তি 


ঘনঘোর মেঘাচ্ছন্ন আযাটের পৃ্িমা এক 
অমত্য আলোকের বার্তা বহন করিয়া আমাদের 
কাছে উপস্থিত হয়। এ সংসারে সমাজে সারা- 
বছরের নির্ঘট্টে অনেক পুজা উৎসব ও প্রিয়- 
মিলনের দিন তারিখ ও তিথি আছে; কিন্তু সংসার 
ও সমাজের উধের্ব, শরীর-সম্পর্কের অতীত সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর-সান্লিধ্লাভের তিথি বুঝি এই একটিই! 
অন্তান্ত অনেকিনই আমর! নশ্বর-সান্নিধা কল্পন। 
করি_হয় কোন মুতি বাঁ প্রতিম। অথব| ছৰি ও 
ছায়ার সমন্মূথে ; কিন্তু এদিন আমাদের এক 
অপূর্ব সুযোগ_ সাক্ষাতভাবে অথবা স্মৃতির 
সহায়ে মানবদেহধারী ইঈশ্বরশক্তিণ সম্মুখে ৬পাসন। 
করিবার ! 

সঙ্গে সঙ্গে সংশয়ী মনে অনেকগুলি প্রশ্থ 
আমিয়। একসঙ্গে ভিড় করে : ঈশ্বর অনাদি অনন্ত, 
তিনি কি করিয়৷ সাদি সান্ত একটি মানুষে 
সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেন? ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, 
গুরু কি তাই? 'গুরুবাদ'ও একপ্রকার পুতুল- 
পূজা! ৷ উত্তরে শুধু এইটুকুই বলা যায়, চিন্তার 
স্বাধীনতা সকলেরই আছে, লেখ বা বলা৭ 
স্বাধীনতাও অনেকের আছে। কিন্তু তাহাতে কি 
সমস্যার সমাধান হয়, না৷ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়? 

শ্রাতি-যুক্তি-অনুভূতি সহায়েই অলৌকিক প্রশ্নের 
সমাধান করিবার চেষ্টা চিরদিন ধরিয়| চলিয়। 
আসিতেছে; কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমষি- 
জীবনে । ইহাই প্রশস্ত পথ_তথ। প্রকৃত পথ। 
শ্রুতি, বলিতে আমরা প্রাচীন জ্ঞানসম্ভারই 
বুঝিয়া থাকি । ভারতে উপনিষদের বিশেষ মান, 
সেখানেও দেখি গুরুই প্রত্তাক্ষ ব্রহ্ম, কারণ '্রঙ্মবিন্‌ 
ব্রদ্ষৈব | ত্রদ্ধকে যিনি জানিয়াছেন, তিনি 
্রহ্বত্বূপ। অদ্বৈত-বেদান্ত-অন্ুলারে 'সর্বং খলু 
ইং ত্রদ্ম- সবই ব্রহ্ম । শ্রাপামরুষ্জ কথায়ও পাই 


_-তুমি জানে। আর নাই জানো, তুমি রাম। 
তবে যিনি জানিয়াছেন তিনি রাম, তাহার মূলা 
নিশ্চয়ই একটু বেশী; যিনি বোধ করিতেছেন 
তাহার এন্তরে ঈশ্বরসত্ত। ও ঈশ্বরশক্তি, তিনিই 
তো গুরু-_মনুযুদেহধারী এশীশক্তি। এ শক্তি 
বাহা হটি-স্থিতিলয়ের শক্তি নয়_এ শক্তি 
কল্যাণশক্তি; তবে সুক্মতাবে এ শক্তিও হৃষ্টি- 
স্থিতি-লয়ের শক্তি! শিহের ম্্ুলে গুরু তাহা? 
জীবন নৃতন করিয়া স্থষ্টি করিতেছেন, তাহাকে 
লালন পালন করিতেছেন, তাহার সাধন-জীবনের 
বাধাবিদ্ধ ধ্বংম করিতেছেন, সর্বশেষে তাহার 
অজ্ঞান লয় তাহাকে ববূপজ।ণ 

৩ পরিতেছেন | 

উপনিষদের বহু আখানই শুরু হইয়।ছে 
গুরুশিয়া-সংবাদের পটভূমিতে; গ্রন্থ সেই একট : 
কিভাবে আত্মাকে জান। যায়? এমন কি আঠে 
_যাহ। জানিলে সব কিছু জান| যায় ? কে সেই 
পুরু? কি এই গহস্তময় জোতিঃ? 

এই আত্মততবিষঘ্বক প্রশ্নের উত্তর কোথাও 
দিতেছেন গুরুরূপী যম নচিকেতাকে, কোথা? 
্রহ্ষবিষ্ঠ।স্বরূপিণী উম! দেবরাজ ইন্দ্রকে, কোথা 
স্বামী স্ত্রীকে, কোথাও পিতা পুত্রকে) কখন 
অরণা-আশ্রমে, কখন বা রাঁজসভায় আয়োজিত 
বৈঠকে এই গভীর রহন্ত আলোচিত হহয়াছে 
গুরুশিয্--কথোপকথনের মাধ্যমে ! 

পৌরাণিক যুগেও এই ধারা অবাহঃ 
রহিয়াছে, কোথাও নারদ শিক, পরে তিনিই 
গুরু; ক্রমশঃ দেখ। যায় খধিযুনি অপেক্ষা আঃ 
এক উচ্চন্তরের গুক্ক : ঈশ্বরাবতার ! যেন মন্্যাদেহে 
জাত হশ্বর! শ্রীমদ্ভাগবতের 
অবতারের অনেকেই গুরুবূপে অবতীর্ণ নানাভাবে 
জ্ঞান ও ভক্তি শিক্ষা দিতেছেন। সরবণেঃ 


চতুধিশ ভি 


টিটি 
চারা 


আবাঢ়, ১৩৮৯ ] 


পাই__-ভাগবতের অপূর্ব স্বীকৃতি : ক্িষ্স্ত তগবান্‌ 
্বয়ম । তিনিও নানাভাবের সহিত গুরুভাবই 
বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন, তিনিও শিষাসম 
বন্ধু উদ্ধব ও অর্জনকে অবলম্বন করিয়! চরম জ্ঞান 
৫ ভক্তির তত্ব এবং কর্মযোগের রহস্য উদ্ঘাটিত 
করিয়াছেন, আজও যাহ। আধ্যাত্মিক জগতের 
পরম পাথেয় । 

ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধ শংকর নানকও 
প্রধানত; গুরুরূপেই আবির্ভত ৪ প্রপূজিত। 
নানকের শিষ্ধাগণ তো “শিষ্কা' শব্দের দেশজ রূপ 
শিখ নামেই পরিচিত। শংকৰও বুদ্ধের মতো| 
সন্গাসী-সম্প্রদায়কে সংগঠিত করিয়। সমাজের 
উন্নতিবিধানে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । বর্তমান 
যুগে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামরুষ্জকে কেন্ত্র 
কৰিয়। যে ধর্সান্দোলন প্রবর্তন করিয়াছেন, 


কথাপ্রসঙগে 


৪৩ 


উপরই গোর বেশী। এখানে গুরুরূপেই 
শ্ররামকষ্ণের পূজউপাসনা প্রবতিত, শ্রিগুরু- 
মহারাজ” বলিতে শীরামরুষরকেই বোঝায় । চিঠি 
পত্রে দেখ! যায় শ্বামীগী লিখিতেছেন, “বাহু, 
গুরুকী ফতে” অর্থাৎ “গুরুজীর জয়'-তাহার মনে 
তখন নিশ্চয়ই শিখদের গ্ররুভক্তির গয়-খোষণাই 
প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। 

গুরুকেন্দ্িক গুরুভিত্তিক এই ধর্মীন্দোলন যে 
ব্যক্তির সহিত সমাঞকেও স্থগিত করে -এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । গ্রক্ক একটি আদর্শ মানব, 
পর্ণবিকশিত কল্াযাণশক্তি। গুরু একটি তত্র মাত্র 
নন, এবটি বাদ" ব। ভাব" মাত্র নন; সংক্ষেপে 
বল! চলে, গ্রক্ক একটি বাক্তি-_গুরু একটি শক্তি; 
ব্্তমান সমাজের অবক্ষয় রোধ করিতে, সুস্থ 
সবল সমাজ গঠন কণিয়। তৃলিতে আজ এই 


সেখানেও দেখ! যায়-অবতীরের গ্ুরুভাবটির শক্তির একান্ত গ্রয়ো জন । 


গুরুভক্তি-প্রাসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মীনন্দ 


আমাদের দেশে এখন সে গুরুভক্তি একেবারে নাই বলিলেই হয় ।"-'যদি দেশ হইতে এই 
গুরতক্তি উঠিয়া যায়, তবে ভক্তি, বিশ্বাস, নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণরাশি অন্তহিত হইবে। স্বাধীনতার 
নামে স্বেচ্ছাঁচার সমাজে রাজত্ব করিতে থাকিবে ।' গুরুকরণ করিবার পূর্বে তীহাকে পরীক্ষা করিতে 
পরো, কিন্তু একবার তাহাকে গ্রহণ করিলে মনকে এমনভাবে গঠিত করিতে হইবে যেন তীহার 
কথায় জীবন পর্ধন্ত বিসর্জন করিতে পারে।। অনেকে মনে করেন, খ্রুর উপর এইরূপ নির্ভর 
করিলে আমাদের মনের স্বাধীনতা একেবারে লোপ পাইবে গ আমব। ক্রমশঃ জড়পিণ্ডে পরিণত 
: হইব। এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক । বাস্তবিক সদ্গুরু কখনও কাহারও মনের স্বাবীনত| হরণ করেন 
না, বরং যাহাতে তাহার মনের স্বাধীনতা লাভ হয়, যাহাতে দে আপন পাষে দাড়াইতে পারে, 
যাহাতে সে ইন্দ্রিয়ের বন্ধন, মনের বন্ধন, পরিবারের বন্ধন, সমাজের বন্ধন সব কাটাইয়। মুক্ত 
বিহন্গমের ন্যায় বিচরণ করিতে পারে, তাহাই শিক্ষা দেন।:..হিন্দু যেদিন গুরুতক্তি তুলিবে, সেদিন 
আর হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না। মহাভারতের সেই গুরুভক্ত উপমন্গ্যুর কথ! স্মরণ কর। সেই 
গুরুতক্তি, সেই অটুল শ্রদ্ধা, গুরুধাকো সেই অপার বিশ্বাম একদিন ভারতকে শ্রেষ্ঠ পদবীতে উন্নীত 
করিয়াছিল। যদি কখনও ভারতের আবার উন্নতি হয়, তবে এই গ্ররুভক্তি-মহায়েই হুইবে, গুরুকে 
ঈশ্বর-জ্ঞানে হইবে, কল্পনার ঈশ্বর নহে, প্রতক্ষ ঈশ্বর । তাহার নিকট প্রাণ বলি দিতে প্রস্তত হইলে 
তবে আমরা আবার মহত মহত কর্ম করিতে সক্ষম হইব । শুধু নিজের মুক্তি সাধন করিতে কৃতকার্য 
ইইব তাহ! নহে, দেশের জন্য স্বজীতির জন্যও কিছু করিয়! যাইতে সমর্থ হইব। 


স্বামী রামকষ্ণানন্দের পত্র সংকলন" 


তুমি জানতে চেয়েছ-__-এই ভব-বন্ধন থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়? এর উত্তরে তোমাকে 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জন্ম-জন্মান্তরের প্রারন্ধের ফল একদিনেই কাটানো যায় না। তুমি 
অবশ্য ঠিকই বলেছ যে, আমাদের কর্তব্য এই মুহূর্তেই সংসার-পাশ থেকে যুক্ত হওয়া। কারণ, 
কে জানে কখন মৃত্যু এসে প্রিয়জনের স্সেহ-ভালবাসার আলিঙ্গন থেকে আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে 
যাবে? কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই জন্মেই আমাদের হঠাৎ একট। সংকল্প ক'রে বসতে 
হবে। সাফল্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে-_শ্রীভগবান্‌ দয়। ক'রে আমাদের যে অবস্থায় রেখেছেন 
তাতেই সন্তুষ্ট থাকা । সেই সঙ্গে তোমার মনকে সর্বদা তীতেই নিমগ্র রাখতে হবে যেমন শিশু 
তার মা-বাপের মুখের দিকে সর্বদা তাকিয়ে থাকে সাহায্যের জন্য । 

প্রভু দয়! করে তোমাকে যে অবস্থায় যেখানে রেখেছেন, সেখানে শান্তিতে থেকে।। 
শ্রীরামরুষ্ণের বাণী পাঠ কে সেগুলির অনুধ্যান কর। তীর কথায়, “চারাগাছকে সধযত্বে বেড়। 
দিয়ে খিবে রক্ষা করতে হয়, যাতে ছাগলে মুড়িয়ে না দেয়। কিন্তু চারাঁগাছটা বড় হ'য়ে গেলে 
শত শত ছাগল তার ছড়িয়ে-পড়৷ ডালপালীর তলীয় আশ্রয় নিতে পারে” তাই লৌভাগ্ক্রমে 
কারে! মনে যদি বিশ্বাস ও ত্যাগের ভাব একটুও অঙ্কুরিত হ'য়ে ওঠে, তাহলে বিষয়ীদের সংসর্গ 
এড়িরে তাকে বিশেষ যত্বে সংরক্ষণ ও পরিপুষ্ট কর! একান্ত কর্তব্য । তারপর অন্তরে সেটির মূল 
যখন দৃঁবদ্ধ হবে, তখন তাকে নড়াবার সাধ্য আর কাঁরো। হবে না। 


স ৬ রং 


ভাল ভাল বই পড়। যেমন ধর-_-4]171650101) 01 0011756” ( ঈশাজুসরণ )। এই বইটি 
পড়ে তুমি খুবই শান্তি পাবে। লেখক টমাস এ কেম্পিস একজন যথার্থ ভগবন্তক্ত ও শ্ষ্টান্থুরাগী। 
এই মহামূল্য পুস্তকটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে-সাস্বনা ও সত্যিকারের ভক্তি কথ। হয়ে 
সেগুলি আকড়ে ধরে থেকে । 
সং ক্স ৯ 
মানুষ ও পণ্তর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে__যতর্দিন আহার ও আশ্রয় পায়, পশ্ড ৩তধিন 
সেই অবস্থাতেই সন্ধষ্ট থাকে, কিন্তু সত্যিকারের মান্য সর্বদা উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থায় উত্তরণের 
চেষ্টা কে চলে। উচ্চতর আদর্শের প্রতি নিরন্তর অন্থ্রাগই প্রকৃত মানের বৈশিষ্ট্য । সৎ ও 
মহৎ জীবন-যাপনে অভিলাধী মান্ুষ-মাত্রেরই প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়৷ উচিত “সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য 
মামেকং শরণং ব্রজ”__-এই বাণী অনুসরণ ক'রে চল|। 
সং ৬ বি 
তার কাছে যাওয়ার জন্ত আমরা সকলেই খুব চেষ্টা করছি, কিন্ত আমাদের প্রত্যেকের পথই 
ভিন্ন। প্রত্যেককে তার নিজের পথ নিজেই তৈরী ক'রে নিতে হবে এবং তগবান্‌ আমাদের 
যে-সব সুযোগ-হৃবিধা দিয়েছেন, সেগুলির সদ্যব্হার করেই আমাদের এই পথে অগ্রসর হ'তে হবে। 








* মাত্রাজের রামকুক মঠ হইতে সংকলিত ও গ্রকাশিত 40০০৪০184০7 নাষক পুণ্তিক| হইতে অনুদিত ।--দ* 


আফাঢ়, ১৩৮৯ ] স্বামী রামকষ্ণানন্দের পঙ্জ সংকলন ২৪৫ 
সং সং ঘ 


আমাদের সকলেরই উচিত শৃঙ্খল ভেঙে ফেল, কিন্তু কখনও কি একেবারে এক আঘাতেই 
শৃঙ্খল চূর্ণ হ'য়ে যেতে দেখেছ? শৃঙ্খল যদি ভাঙতে চাও, তাহলে ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত 
হানার ধের্য তোমাকে ধারণ করতেই হবে । হঠাৎ ক'রে বসলে কোন কিছুই মঙ্গলকর হয় ন|। 
মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হ'লে কোন বন্ধনই আর তোমাকে সংসার-বুক্ষে আবদ্ধ রাখতে পারবে 
না__তুমি তখন পাকাফলের মতে। আপনি বৃক্ষচ্যুত হয়ে শ্রীহরির কোলে আশ্রয় নেবে। 


খ সং সা 


তুমি বল যে সংসার বড়ই প্রলোভনের জায়গা সে-কথ। সত্য! কিন্তু এটা কি তুমি 
জানো যে, প্রবল ঝড়ের আঘাতে দুর্বল গাছের মূল আরও দৃঢ় হয়ঃ তোমার মধ্যে যে-সব 
নীতিবোধ এখনও তেমন পাকা হয়নি, প্রলোভনের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামের ফলে সেগুলি 
নিশ্চয়ই তোমার মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যাবে। নিয়ত অনুশীলন ও শ্রমের দ্বার দৈহিক স্বাস্থ্যে 
উন্নতি হয়। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যও এই নিয়মের উধের্ব নয়। অবশ্য মাটি এত পিছল যে 
পদস্থলন ব্যতীত কারে পক্ষে তার উপর দিয়ে হেটে চলা সম্ভব নয়, কিন্তু এগিয়ে চলার পথে 
পতনের প্রতি বিশেষ ভ্রক্ষেপ না ক'রে, যে নিভীকভাবে অগ্রসর হ'তে পারে, সে নিশ্চয়ই এই 
কার্মাক্ত পথ অতিক্রম ক'রে যেতে লক্ষম হবে। তোমাকে সর্বদা সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রেখে 
সাহসের সঙ্গে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হ'তে হবে। পড়ে গেলে আবার উঠে দাড়াবে, কিন্তু কখনই 
দমে যাবে না- এইভাবেই তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ন৷ নিশ্চিতভাবে জানছ যে, 
এমন এক জায়গায় এসে পৌছেছ, যেখানে আর পাক নেই যেখানে তোমার একমাত্র বাঞ্চিত 
বস্ত, দীর্ঘকালের সাধনার ধন- সেই সচ্চিদানন্দের সাক্ষাৎ লাভ করেছ। মাঝে মাঝে যদি 
পিছলে পড়ে যাও, ভেবো! না। মান্য মাত্রেই ভূল করে। ভগ্নোৎ্সাহ হ'য়ে পড়ো না। দৃঢ়পদে 
এগিয়ে চল। কোন মানুষই সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সংসারের পিছল পথ অতিক্রম করার আশা 
করতে পাবে না। আর কার্দমাক্ত পথ পার হ'তে গিয়ে পড়ে যাওয়ার ভয়ে কাদার মধ্যে বসে 
পড়াটাও নিছক মূর্খতা । “চেষ্ট৷ কর, চেষ্টা কর- বারবার চেষ্টা কর”__এই মহামূল্য উপদেশবাণী 
ভুলে যেও না। স্কটল্যাণ্ডের ক্রসের কথ স্মরণ কর, যিমি ছ-বার পরাজিত হয়েও হাল ছাড়েননি 
এবং অবশেষে সপ্তমবারে জয়লাভ করেন । 


০ নং 


যা কিছু ঘটছে ত৷ সবই স্বয়ং প্রীরুষ্ণের ইচ্ছাহ্ছসারেই-__এই কগ! মনে রেখে সব অবস্থাতেই 
সন্তষ্ট থেকো । তাঁর কাছে সর্বদা প্রার্থনা জানাতে তুলো না। যাতে তোমার প্রকৃত কল্যাণ 
হয়, সে-সবই তিনি তোমাকে দিতে পারেন তার কৃপা হ'লে। সব সময়ে তার শরণাগত হয়ে 
থেকো। শান্ত ও উদ্বেগহীন চিত্তে থাকতে চেষ্টা কর। অস্থিরচিত্ততা একটা রোগ-বিশেষ। 
এ-কথা জেনে রেখো যে, ধর্মের অর্থ ই হচ্ছে--য়। এবং পরমেশ্বরের নিকট আত্ম-নিবেদনের আনন্দ । 
“কাজ কর কাজ কর, সমুখে সময় বর্তমান ; 
অন্তরে তব জাগিছে বায় মাথার উপরে তগবান্‌ 1” 


২৪৬ উদ্বোধন [ ৮৪তম বর্ষ শষ সংখা 


স্থখ ও দুঃখ মানুষের চির সঙ্গী। যখন একটি আসে, অপরটি চলে যায়, কিন্ত 
কোনটিই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কাজেই এদের প্রভাবে আমাদের বুদ্ধিভষ্ট হওয়। কখনই উচিত নয়। 
ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভরতা রেখে নিজের কর্তব্য পালন কারে চল। ঈর্থরের বিধান সর্বদ। 
মাথ! পেতে নিও এবং সব কিছুর ভাল দিকটা নিয়েই তার বিচার ক'র। ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্দিন 
হয়ো না। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, ত সবই আমাদের মঙ্গলের জন্যই ; কারণ মঙ্জলময়ের 
ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে । এরই মধ্যে আমাদের উচিত কর্তবা-নিষ্ঠ হয়ে চলা । 

তোমার নিজের প্রতি এবং স্ত্রী-সম্ভানাদদি থাকলে তাদের প্রতি কর্তব্-পরায়ণ হ'তে চেষ্টা 
কর। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের প্রতি যথাসাধ্য কর্তব্য পালন ক'রে চল। 
দয়ালু, সৎ, সরল ও সত্যনিষ্ঠ হও। পর্বোপরি তোমার শষ ভগবানের প্রতি তোমার যেন 
একাস্তিক ভক্তি ও অনুরাগ থাকে । এইভাবে জীবন-যাপন ক'রে চল-_-যতদিন না এটা তোমার 
স্বভাবে পরিণত হয় । কারণ এট! সত্য ব'লে জেনে। যে, দেহ ও মনে পবিত্র ও শুদ্ধ না হওয়। 
পর্যন্ত ধাবে। যোগের পুণ্যপীঠে প্রবেশাধিকার জন্মায় না। কারণ “যোগ' বলতে মাত্র শ্বাস-প্র্থাস 
বন্ধ ক'রে রাখা, প্রাণায়ামাদি ও বিভিন্ন অশ্তবিহ্তাসকেই বোঝায় ন।। যোগ হচ্ছেসকল চিত্তবৃত্তি 
ব। কামনা-বাসন! থেকে মুক্তি লাভ। কেবলমাত্র পবিত্র বাক্তির পক্ষেই কুবাসনা থেকে মুক্তি 
পাওয়া সম্ভব । স্থৃতরাং তোমার মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্রকন্ত।, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের 
প্রতি কর্তবা-পরায়ণ হ'তে সতত সচেষ্ট থেকে নিজেকে শ্রদ্ধত্ব ক'রে তোলার জন্য যত্ববান্‌ হও । 
আগে আদর্শ গৃহী হও, পারণ ত। হওয়ার পরেই তোমার পক্ষে প্রকৃত যোগী হওয়। সম্ভব হবে । 


পত্রসংগ্রহ '-: -? 
কান্ত বড়ুয়াকে শিলডে লিখিত ] 
(১) 
শ্রীপ্রীরামকৃষঃ শরণম্‌ 
911 1২917810151)179, 1৫211 
6.০, 3৩101৬12101) 
7.5.31 
শ্্ীমান্‌ অন্নদা, 
তোমার প্রেরিত টাকা ছুইটী ও কুশল সংবাদ পাইয়! সুখী হইয়াছি। আমার শরীর ভাল 
নয়, ছাপানীর ভাবটা প্রায়ই আছে। সবই তীর ইচ্ছা-তোমরা কুশলে থাক তোমাদের জ্ঞান 
ভক্তি বিশ্বাস বৃদ্ধি লাভ করুক--তোমরা শীস্তি লাভ কর। তুমি আমার আস্তরিক আশীর্বাদ ও 
শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি। 
সতত শুভানুধ্যায়ী 
শিবানল্দ 


আবধাঢ়, ১৩৮৯ ] পঞ্জসংগ্রহ ২৪৭ 


২) 
শ্ীশ্ীরা মকৃ্ণং শরণম্‌ 
০11 [২2172107151712,1৮1811) 
1০, 361011৬7117 


8.9.31 
শ্রীমান্‌ অক্নদা, 


তোমার প্রেরিত টাকা ছুইটা পাইয় সখী হইয়াছি। আশ করি ঠাকুরের কৃপায় তুমি 

শারীরিক ও মানসিক ভাল আছ। প্রার্থন। করি--ঠাকুর তোমার প্রেম ভক্তি বিশ্বীস বুদ্ধি 

করুন। আমার শরীর তাঁর কৃপায় একপ্রকার চলিয়। যাইতেছে । তুমি আমার আশীর্বাদ 'ও 

শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি। সতত শুভানুধ্ায়ী 
শিবানচ্ৰ 


 শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবতীকে লিখিত ] 
শীপ্রীতর্গ৷ সহায় 
শাপামকুষ্ঃ আম 
সারগাছি ১০ই মাঘ__ 
পরম ম্েহাশীবাদমন্ত বিশেধং (24. 1. 1937) 
পরে সমাচার এই যে, তুমি বোধ হয় জান শ্রীমান্‌ অধিলানন্দ বোস্বাই হইতে আমেরিক। 
যাত্রা করিয়াছে । টিও। ৫৪৩ [98১-ব ( ইং নববধষের ) দিন অন্পপৃণ। ও ভক্তিকে লইয়। সে যে 
এখানে খাওয়।-দা ওয়! করিয়া যায়, সে খবর বোধ হয় তোমার কাছে দিয়াছি। পরে গত ১৮১ 
তারিখে অন্্পূর্ণা, ভক্তি ও অন্নপূর্ণার কন্তা। £787065 ( ফ্রান্দেস ) এখানে আসিয়! আহারাদি করে 
এবং বৈকালে «টার গাড়ীতে ফিরিয়। যায়। তাহাদের সঙ্গে মঠের দুইজন মহারাজও ছিল । আগামী 
কল্য তাহারা কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ যাত্র। করিবে, 00107760 ( কলম্বো ) হইতে উই 
ফেব্রুয়ারী 981] করিয়! ৮1৪, 2৪9০180 ( প্যাসিফিকের পথে জাহাজে ) আমেরিক। ফিরিবে। 
পরে তুমি যে সোণামুগের ডাল পাঠাইয়াছিলে, তাহ। অতি উত্তম। এ বৎসর স্বপ্রার্দেশ 
পাইয় আমি এখানে প্রতিমায় শ্রশ্রাবাসস্তীপূজার শুভানুষ্ঠান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ৪ঠা 
বৈশাখ শনিবার প্রথম পূজা; এবং রবিবার শ্রিশ্রীঅন্নপূণাপূজা ও মহোৎসব, একসঙ্গেই হইবে। 
প্রায় সপ্তাহকাল মহোত্সবের জের থাকিবে । তোমাদের ওখানে মোণামুগের ডালের মণ প্রতি 
কত দাম এবং সুবিধা হইলে প্রায় ৫ মণ ডাল পাঠাইবার বাবস্থা করা সম্ভব কিনা, পত্রপাঠ 
জানাইবে। 
আমি কবিরাঁজী চিকিৎসার উপর নিভর করিয়াই বহিয়াছি। প্রত্রাবে 88৪ (চিনি ) 
কমিলেও আহার নিতান্ত অল্প এবং শরীর দিন দিন হুর্বল হইয়। পড়িতেছে। 
আশা করি তুমি তাল আছ এবং শ্রীমতী স্থরমাও ভাল আছে। তাহাকে আমার 
মেহাশীর্বাদ জানাইবে। ইতি। | শুভাম্ধ্যায়ী 
স্বামী অথগ্ডানন্গ 


জীম-স্মরণে 
শ্রীশান্তিকুমার মিত্র 


গুপ্তভাবে এলেন ঠাকুর জগং ছিল সুপ্ত; 

ধর্ম নিয়ে হানাহানি, সত্য অবলুণ্ত। 

তাহার সাথে এলে তুমি, তারই কাজের তরে 
“মণি” আম” মাষ্টার” নাম, সঙ্গোপনে ধরে। 
সাদ! জামা-কাপড়-পরা গৃহীর বেশে এলে 
গুপ্ত-যোগী, অনুরাগী, এমন কোথায় মেলে! 
ভাব-প্রেম-ভক্তি-রসে সদাই ডুবে যাই 
মন-রাঙানো এমন মানুষ, কোথাও দেখি নাই। 
ভক্ত কত হলেন সাধু; তোমার পরশ পেয়ে 
গৃহী যে জন পায় ভরসা, তোমার পানে চেয়ে। 
ভিড় জমে যায় ভক্ত-সাধুর নিত্য তোমার কাছে 
জানি না তে! কিসের 'যাছ' তোমার জানা! আছে। 
পরশমণি ছু'য়ে তুমি শুধুই নিজের তরে, 

রাখনি তো বিলায়েছ, সে ধন ঘরে ঘরে। 

তাই কি ঠাকুর এনেছিলেন তোমায় সাথে ক'রে 
শোনাতে 'শ্রীমুখের কথা” ধরায় অকাতরে । 


প্রতীক্ষা 
শ্রীমতী হিমানী রায় 


ধরণীতে আবির্ভাব বার বার 
হয়েছে তোমার, 
এবার এসেছ তুমি রামকৃষ্চরপে । 
স্মরণে, মননে, ধ্যানে 
ও রূপ তোমার 
হদয়ে বরিতে চাই জ্বালায়ে মানসধূপে। 
না মিলিলে কূপাকণা 
পুরে না বানা । 
ওহে কৃপানাথ, কবে আসি অকন্মাং 
ভরি দিবে ভুমি মোর অন্তর বাহির, 
তারই লাগি চিত্ত মোর আগ্রহে অধীর। 


এস নাথ এস ত্বরা করি 
আছি প্রতীক্ষায়, 
জীবনের লগ্ন বয়ে যায়। 
তোমার অমুতস্পর্শে 
প্রন্ষুটিত হবে মম জীবন কোরক, 
চরণে অগ্রলি দিব, 
তোমার আশ্রয় পাব--- 
দেহমন হইবে সার্থক। 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 


স্বামী লোকেস্বরানন্দ 
 পূর্বানবৃত্তি | 


সেন্ট অগাষ্টিন থেকে পরদিন আমি বন্‌.এ 
ফিরে এলাম। বন্এ ফেংপ্রতিষ্ঠানের অতিথি 
ছিলাম, তাদের ওখানে আবার নানারকম ধর্মগ্রসঙ্গ 
হ'ল। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কিছু কিছু সমালোচনা, 
মৃদু আক্রমণ-_তাও হ'ল। কিছু কিছু ভুল ধারণ! 
রয়েছে তাদের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে । সাধ্যমতো চেষ্ট| 
করলাম তীদের প্রশ্নের উত্তপ দিতে__সেইসব 
ভুল ধারণা ভাঙতে । মনে হ'ল তীরা খুশই 
হয়েছেন । আমাকে বললেন : এর পরে আমরা 
একট! বড় সেমিনার করব, সেখানে তোমাকে 
আসতে হবে। আমর। তোমাকে নিমন্ত্রণ করব ।? 

বন্এ থাকাকালে বিন্‌ রেডিও থেকে 
আমাকে আমন্ত্রণ জানালো । বিন্‌ পেডিও”তে 
দীপক্কর চক্রব্তী নামে একজন তরুণ বাঙালী কাজ 
করেন। তিনি কলকাতার একজন সাংবাদিকের 
ছেলে। তিনি আমাকে 'বন্‌ রেডিওতে নিয়ে 
গেলেন সেখান থেকে আমি বাংলা এবং 
ইংরেজী ভাষায় বললাম । “বন্‌ রেডিও” থেকে 
বিভিন্ন দেশের ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। 
এখন বাংলা একট! রাষ্ট্রের বাংলাদেশের ভাষা । 
সেইজন্য বাংলাভাষাঁতেও অনুষ্ঠান প্রচার কর! 
হয়। বোধ হয়, সপ্তাহে একদিন ঘণ্টাখানেকের 
জন্য বাংলা অনুষ্ঠান থাকে । সেই অনুষ্ঠানে আমি 
বাংলাভাষায় ছোট একট! বক্তৃতা করলাম । 
সেই বন্তৃতাটা কলকাতার কেউ কেউ শ্তনেছিলেন। 
বাংলায় বক্তৃতার পর এক ইংরেজ মহিল! আমার 
একটা 'ইনটারভিউ' নিলেন। তিনি আমাকে 
কিছু প্রশ্ন করলেন, আমি সেগুলির উত্তর দিলাম | 
পরশ্নগুলি ছিন এই-রকম : “রামকৃষ্দেবের বিশেষ 
অব্ধান কি? “কি তিনি বলতে চেয়েছেন? 
মাদার টেরেসা নানারকম পেবাকাজ করেন। 
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তোমর। রামকষ্চ মিশন থেকেও কি কর? কি 
কি সেবাকাজ কর তোমর1 ?ইত্যার্দি। এই 
ইনটারভিউটা৷ ওর! টেপ ক'রে রেখেছিল, পরে 
প্রচার করেছিল। 

বন্‌ থেকে আমি গেলাম | সেখানে 
একজন বাঙালী ভদ্রলোক আছেন-_ কানাইলাল 
মুখাজী। আমি পশ্চিম জার্মীনিতে যাচ্ছি-_খবর 
পেয়ে গর স্ত্রী এবং উনি আমাঁকে এখানে বার বার 
লিখছিলেন যাতে আমি ডুসেলভর্কে ওদের 
'কটেজে অন্ততঃ একদিনের জগ্যেও যাই। 
ভদ্রপোক হচ্ছেন কলকাতার নন্দ মুখাজী ভাই। 
নন্ন মুখাজী “ফুড কর্পোরেশন অব ইওিয়াণ্ম বড় 
চাকরি করেন। একজন ভান লেখকণও। 
শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, নেতাজী, ম্যাক্সমূলার, 
এদের ওপরে তীর ইংরেজীতে বেশ কয়েকটি 
বই আছে। কানাইলাল মুখাজী বিয়ে করেছেন 
এক জার্মীন মহিলাকে ৷ নাম সিগলিণ্ডে ভিলবার্জ 
(98995111505 ৬/111016 )। ভদ্রমহিল। ওখানকার 
একজন সরকারী উকিল । ভারতবর্ষে আগে 
কয়েকবার এসেছেন। ন্দটিট্যুটে*ও এসেছেন । 
মঠেও গিয়েছেন। ঠাকুর-স্বামীজীর খুব ভক্ত। 
আমাকে সিগপিণ্ডে বলেছিলেন যে, ভরত 
মহারাজ গুর নাম দিয়েছেন 'অশো।কা) | 

ভাপতবধের জন্য গুর| যা করছেন, তার কেন 
তুলন। হয় শ।। ছু-এক বখ্সর অন্তর অন্তর গর! 
ভারতবষে আসেন, এসে বঁীন “সাইডস্*- পুরীর 
মন্দির, ভুবনেখর মন্দির, কোনারক, দক্ষিণেশ্বর, 
বেলুড়মঠ প্রভৃতির ছৰি তুলে নিয়ে যান, তারপর 
গর! স্বা্মী-্্রী সে-সব দেখান পশ্চিম জার্মানিতে, 
ফ্রান্সে ও সৃইজারল্যাণ্ডে। ভদ্রমহিলা তে। সরকারী 
উকিণশ-অনেক অর্থ উপার্জন করেন। আর 
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ভদ্রলোক ওখানকার একটি হিসাব-প্রতিষ্ঠানের 
অন্যতম কর্মকর্তী। স্ত্রীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ওপর 
বিভিন্ন জায়গায় 'ল্লাইডস্‌, দেখানে। ছাড়। আরও 
একটি কাজ করেন তিনি। ভারতীয় সভাত| ও 
কৃষ্টির ওপর ভাল ভাল বই, ঠাকুর-স্বামীজীর বই, 
আমাদের মঠমিশনের বই---তিনি ওখানে প্রচার 
করেন । যদি কেউ পয়স| দিয়ে কেনে তে। 
ভাল, ন। হ'লে বিন। পয়সাতেই বিতরণ করেন । 
যখন ভারতবযে আসেন, তধন এখান গেকে প্রচুর 
বই কিনে নিয়ে যান। জানীনিতে ভারতীয় এ 
ধরনের বই-এর খুব সমাদর । আমার সম্মানে 
ওদের বাড়ীতে গুর। একট সভার আয়োজন 
করেছিলেন। অনেক ভারতীয় আর জার্মান 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন । সপার জন্য ধবর। খাবার 
ব্যবস্থ। করেছিলেন । ওদের এখানে আমি 
'একরাত্ি ছিলাম | ভারী হ্ুন্দর ইউদের কিটেজাটি। 
এই পরিবারে গিয়ে, গুদের খানে এ সভাতে 


বালে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি । ভারতীয় 
মসলার দোকানও ধেখলাখ ঞাগানিতে | ভারতীর 
জিনিসের খুব আদর পশ্চিম জাখানিতে | ভারতীয় 


ধূপেরও খুব কদর । আমার তে ধারণ|, কেউ 
যদি ওখানে গিয়ে ভারতীয় ধুপের বাবস। শুরু 
করে, তাহলে সে প্রচুর অর্ধোপার্জন করতে পারে 
ডুসেলডফে একজন জার্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে 
আলাপ হ'ল। নাম---মার্কাট (৬1116 
418100840)| তিনি ঠাকুর-স্বামীজীর নাে 
একেবারে পাগল । আঘিক সঙ্গতি তার বিশেষ 
কিছু নেই। ভাক্ুতবর্ষে কখন আসেননি-- 
আসার মতে। আধিক সামর্থাও নেই। তিন 
নিজের খরচে ঠাকুর-স্বামীজ'র বই অনুবাদ ক'রে 
ছাপিয়ে প্রচার করছেন। কেউ যদি পরস। দিয়ে 
কেনে ভাল, ন। কিনলে তিনি খিন। পরলা “তই 
সেইসব বই দিয়ে দেবেশ এই তার কাজ। 
জাানদেএ মধ্যে ভাগতীঘ ভাবধারার প্রতি 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বধ _৬ষ্ঠ সংখ্য। 


শদ্ধাতক্তি দেখে যেমন আনন্দ হ'ল, তেমনি ছুঃখ 
হল ওখানকার একদল প্রবাী ভারতীয়ের 
ব্যবহার দেখে । তার। ভারতীয় সভ্যত। ব| 
সংস্কতিকে নিন্দ। করতে খুব উৎসুক । তার। 
ব'লে বেড়াচ্ছেন, ভারতের য| কিছু সব খারাপ--- 
পাশ্চাত্যের য| কিছু সব ভাল। ভারত দিত 
দেশ, ভারতের পরিবেশে অশ্বাস্থ্যকর, ভারতের 
মানুষের ধর্শগ্রাণত। ভারতের অগ্রগতির অন্তরায় 
ইত্যাদি। এইভাবে ভারতের ভাবনৃতিটিকে ও 
নষ্ট করছেন । বাপিনে প্রতি বছর 'ইপ্ডিয়। উইক' 
হঘ। ভারতীঘ় সংস্কৃতির নানারকম অভষ্ঠটান হয় 
সেখানে এবার নিখিল বানাজীর সেতার ছিপ, 
কথাকলি নাগ ছিল, 'আপ৭ কিছু কিছ অন্ন 
ছিল, আর (নদ মপন্গে আমার একাগ বন্তহ। 
ছিল। নিথল ব্নাজী গগন গ্রণা শিল্পা । 
দেখল, জমনণ। ওকে খুব পছন্দ করেন) পিছ 
প্রথানে যাও। 


ক 
স্েপামিপী 


ভারতার হন ত18৭ তাও 


জন্য গববোধ দেখলাম আ। 
বিদেশে ভারততির একশ শিলা বাসাচ্ছেন। সম|দুত 
মহিমা? 
কগ] বপছেমতার জন্যে কোন গৌরব ব! 
দেখ গুবাণ ভার নেই । তার প্রাণপণে চে 
€য়। যায়। কোন সভায় 


হয়তে| বেদান্ত ব| ভারতের এতিহা সন্ধে ণুণ15, 


০ণ- ৭ বু 


হচ্ছন, ভারতের একজন সাধু ভারতের 


করছেন কতাগ। জামান 


বেশ ভাল ভাল প্র্ণ করছে। ভারতীয়রা 


হয়তে প্রশ্ন কারে বাপল : “বোন্ত যদি এত ভাগ 
হবে, তবে হরিজনদের পুড়িয়ে মার। হচ্ছে কেন % 
আমি বেধান্তের আদর্শ খানে বুঝিয়ে বলার 
চেষ্ট। করলাম, ভারতের একটি ভাল ভাবমি 
খাড়। করতে চেষ্ট! করল[ম$ জীগান্র। দেখলাম ত| 
শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনছেন ব। বোঝার চে করছেন 
সেখানে যদি আমাদের দেশেরই একজন ভারতে 
বিরুদ্ধে কোমর বেশে ল।গেন, তাহলে তার 1৯০ 


আষাট, ১৩৮৯ ] 


দুঃখের বাপার আর কি হ'তে পারে? ওদেশের 
লোকের। যে এদের খুব ভাল চোখে দেখেন, 
ত| ময়। অনেক জার্দান আমীকে বললেন : 
দেখ, এর। তোমার দেশের লোক, অথচ তোমার 
দেশ সম্বন্ধে এরা কিছুই জানে ন|।। আমর! 
মতটুক্ক জানি, ততটুকু ন1।” কিছু ভারতীয় 
মবশ্য আছেন--তীাদের সংখ্য। অল্প ধার! ভারতীয় 
সভ্যতা-সবস্কৃতি সম্বন্ধে জানেন, ভারতব্ সম্বন্ধে 
গীরব অনুভব করেম। যেমন মিঃ ভ্রিপাঠী-- 
ধার কথ। আগে বলেছি, খুব পণ্ডিত লোক । 
দামানর| তীকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। 
ডুদেলডফের যে মুখাজী দম্পতিগ কথ। বলেছি, 
রা ভারতের ভাবমতিকে জার্মানিতে উজ্জল 
বরে তোলার জন্যে খুব চেষ্ট। করছেন৷ এদের 
দেখে খুব ভাল লীগল। আর মুগ্ধ হলাম এ 
সিগলিণ্ে মেয়েটিকে দেখে । ভারতীয়র। নাকি 
ওর সঙ্গে তর্ক করেন ভারতের বিরুদ্ধে আর 
উনি ভারতের পক্ষ নিয়ে তাদের দেখাতে চেষ্ট 
বারন ভারতের মহত্ব কোথায় । 

ডুমেলডর্কফ থেকে আমি ফ্রাঙ্ছফুট-এ আসি 
একরাত্রের জন্যে । সেখানকার একটি প্রতিঠান 
মামীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটির নাম 
'ইষ্টারন্তাশনাল আসোসিয়েশন ফর্‌ রিলিজিয়াস 
ফীডম'। ফ্রাঙ্বফুর্ট থেকে আবার এলাম পশ্চিম 
খালিনে। বালিনে এবার আমি একটান। পনেরো- 
পিন ছিলাম--১৫ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর | 
বালিনে এবার এসে আমি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 
দেখলাম। সেগুলির একটি হচ্ছে “চিলডেন্স্‌ 
গার্ডেন বা শিশু-উদ্ান। ইংরেজীতে যাকে 
ক্রাশ (0506) বলে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি 
অশেকটা তাই। আমাদের দেশেও অবশ্য আজ- 
কাল এ-সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। ওখানকার 
এ শিশু-উদ্ঘানগুলিতে আড়াই বছর বয়দ থেকে 


আরস্ত করে ১৪-১৫ বছর পর্বন্ত বয়সের 


পাশ্চাতা দেশে কিছুদিন 


২৫১ 


ছেলেমেয়ে থাকতে পারে। সারাদিনই প্রায় 
সেখানে থাকে । সাধারণত; তাদের বাঝম। 
উভয়েই কীজ করেন । হয়তে। দুজনেই এত 
বাস্ত যে, হেলেমেরের দেখাশুনে। করতে পারেন 
না। ছেলেমেয়েদের তার! পখানে রেখে যান। 
সেখানে তাদের খেলাধুল। ব| 
অন্যান্ত মনোরঞ্জনের বাবস্থাও আছে। বিভিন্ন 
বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন রকম বাবস্থ। | 
আবার এর মধো তাদেরকে নানারকম বিষয়ও 
শেখানো হয় । যেমন, গানবাজন। ব! কোন 
হাতের কাজ । দেখলাষ, ওদের বড ঝড় সব 
বাড়ীখর আছ্ছে, বাড়ীর সঙ্ষে আবার বাঁগানও 
আছে । বাগানের জন্যই বোধ হয় নাম দিয়েছে 
গার্ডেন্স। এত বড় বাপার চালানোর বিরাট 
খরচ আছে । আমি জিজ্ঞেপ ক'রে জানলাম, 
কিছুট| খরচ ছেলেমেয়েদের অভিভাবকর! দেন 
বাকিটা সরকার বহন করেন। আমি জিজ্েস 
করলাম : ছেলেমেয়েরা যার। বড় হয়েছে, তার। 
স্কুলে যায় ন।? ছা বললেন: হ্যা যায়। 
এখান থেকেই খার। আমরাই খাইয়ে-দাইয়ে 
সাঁজিয়ে-গুজিয়ে এখান থেকেই স্কুলে পাঠিয়ে দিই। 
কবল থেকে ফিরে ওর। 'গখানেই আমে । তারপর 
খাওয়দাওসা কারে বাবার জন্য আপেক্ষ। 
করতে থাকে | অনোকির হয়তে। বাব আছে 
ম| নেই, ব। মা আছে বাঁধ! নেই । অফিল থেকে 
যখন তীরা,ফেরেন। ছেলেমেঘেকে সঙ্গে নিয়ে 
বাড়ী ফেব্রন।' আমি জিজ্ঞেস কগলাম : 'এখানে 
স্থান পর্ওয়। নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় ন।? 
বললেন : হ্যা, ভরানক কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। 
তবে সরকার থেকেই ঠিক ক'রে দেয় কাকে 
নেয়া হবে, কাকে নেওয়া হবে না। কাজেই 
সেট! নিয়ে আমাদের কোন মাথা ঘামাতে হয় 
ন।।' আমি জিছ্ছেম করলাম : এখান থেকে 
কেউ পালিয়ে যায় না?” ধরা বললেন: না, 


থাকাখাওয়।, 


৫২ 


কেউ পালিয়ে যায় ন1। নিজেদের মধ্যে 
মারামারি করে ন| ? বললেন: “সে তে! একটু 
করবেই। সেকি আর একেবারে বন্ধ করা যায়! 
তবে সেটা কোন সমন্ত। নয়।, এই প্রতিষ্ঠানটি 
দেখে খুব ভাল লাগল । খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 
আর সেখানকার কর্মীর! হাসিমুখে সব কাজ 
ক'রে যাচ্ছেন। 

বালিনে আমি একটা বিরাট মিউজিয়াম 
দেখেছি। তাঁর একটা অংশ ভারতীয় বিভাগ । 
এই বিভাগে যে-সৰ প্রত্বতাত্বিক বস্ত রাখ। আছে, 
সেগুলির অধিকাংশই নেওয়। হয়েছে মথুর। থেকে 
মাইল বিশেক দুরের একটা জাম্মগা থেকে । কি 
ক'রে ওর। যেন সেই জাষ়গাট। আবিষ্কার করে ! 
ভারত সরকারের সঙ্গে তার। এই-রকম একটি 
চুক্তি ক'রে নেয় যে, এ জায়গাটা! তার। খুঁড়বে 
আর সেখানে য৷ য। জিনিস পাবে তা ওদের দেশে 
নিয়ে যাবে। সেইসব জিনিসগুলি নিয়ে গিয়ে 
এ মিউজিয়ামে তার। সুন্দর ক'রে সাজিয়ে 
রেখেছে । অধিকাংশই বৌদ্ধযুগের | এর বিশেষত্ব 
এই যে, বঙমান আর অতীত এখানে পাশাপাশি 
দেখানো হচ্ছে । একদিকে এ অঞ্চলের একালের 
শ্রমিকদের (অধিকাংশই মেয়ে শ্রমিক ), যার! এ 
জায়গাটা খুঁড়েছিল, তাদের পোশাক, নাকের 
নখ, পায়ের মল, হাতের চুড়ি প্রভৃতি দেখাচ্ছে । 
তার পাশাপাশি দেখাচ্ছে: অতীতে ওখানকার 
মানুষ কি ধরনের পোশাক বা গহন! প'রত, কি 
ধরনের বাসনপত্র ব্যবহার ক'্রত-_ইত্যাদি, যা 
তার! মাটি খু'ড়ে এ অঞ্চলে পেয়েছে । একটু 
লক্ষ্য করলে দেখ! যায়; অতীত আর বর্তমানের 
মধ্যে তফাত সামান্যই। আমাদের পল্ীজীবন 
যেন একই রকম রয়ে গেছে-_বিশেষ বদলায়নি । 
আর দেখলাম যে, বিভিন্ন ভারতীয় বাগ্যন্ত্রও 
সেখানে সাজানে। আছে, যেমন--বীশি, তবলা, 
মৃদক্গ, ঢোল। তানপুরাঃ বীণা প্রভৃতি নানারকম 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ধ_-৬ঠ সংখ্যা 


তারের যন্ত্র। আবার কোন্‌ বাগ্যযন্ত্রের আওয়াজ 
কি-রকম সেটা বোঝাবারও ব্যবস্থ। আছে। 
যেমন_ কেউ হয়তো মৃদরঙ্গের আওয়াজটা শুনতে 
চায়। মুদঙ্গটার পাশে একট! শোনার যন্ত্র রাখ| 
আছে। তার পাশে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় 
নির্দিষ্ট কিছু পয়স। তাকে ফেলতে হবে । আমাদের 
এখানে ফোন করতে গেলে যেমন পয়স৷ দিতে 
হয়, সেই-রকম। তারপর এ শোনবাঁর যন্ত্রট 
কানে দিলেই সে মৃদঙ্গের আওয়াজ--যা ওখানে 
রেকর্ড করা আছে-শুনতে পাবে। এই 
মিউজিয়ামের বৈশিষ্ট্য হ'ল, এখানে কোন গাইড 
নেই। পাহাঁর। দেবার জন্য কয়েকজন লোক 
অব্য আছে। সুন্দর সাজপোশাক পরে তার 
সব দীড়িয়ে থাকে । তার। লক্ষ্য বাখে : কেউ 
কোন জিনিস নষ্ট করছে কিনা, বা চুরি করবার 
চেষ্টা করছে কিনা । এমন ব্যবস্থ' করা আছে 
যে, গাইডের কোন প্রয়োজনই হয় না। একটা 
ক'রে হেডফোন (79৪৫-011016 ) রাখা আছে। 
একজায়গায় একট! ছবি হয়তে। টাঙানে। আছে। 
কেউ সেটা সম্বন্ধে' জানতে চাইলে, ছবিটির 
কাছাকাছি যে হেডফোন আছে--পয়স৷ দিয়ে 
এ হেডফোনট| কানে লাগালে, মে একটা রেকর্ড 
শুনতে পাবে : এই ছবিটির শিল্পীর নাম এই। 
এই সময়কার লোক ইনি। এই এঁর পরিচয়। 
এর উল্লেখযোগা অবদান এই। এর আরও 
কয়েকট| ছবি এই মিউজিয়ামে আছে। অমুক 
অমুক নম্বরের ছবি এ'র, ইত্যাদি। ইংরেজী, 
ইতালি, জার্মান এই তিনটি ভাষায় শোনবার 
ব্যবস্থা আছে-_যাঁর যে-ভাষায় স্থবিধে 

বালিনে থাকাকালে ওখানকার ভারতীয় 
দূতাবাস থেকে আমাকে একটা অভ্যর্থন। দেও 
হয়েছিল।, ওখানে যিনি এখন রাষ্ট্রদূত আছেন 
তিনি একজন বাঙালী । প্রথমবার বালিনে পৌছেই 
আমি এক পাঞ্জাবী ভব্রলোকের বাড়ীতে দেওয়ালীর 
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নিমন্ত্রণ গিয়েছিলাম । খুব ধৃমধাম ক'রে সেখানে 
দেওয়ালী পালন কর| হয়। সেখানেই এ বাষ্ট 
দূতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি 
তখন বলেছিলেন : “আমার ইচ্ছে আপনি একদিন 
আমাদের ওখানে আস্মন। সেখানে বিশিষ্ট 
কয়েকজনকে ডাকবে আপনি “বেদান্ত” সম্বন্ধে 
বলবেন ।” সেই অঙ্ধ্যায়ী আমি গেলাম একদিন 
তাদের কার্ধালয়ে। কিন্তু ধাদের তিনি ডেকেছেন, 
তারা বিশিষ্ট সন্দেহ মেই, কিন্তু তার! এমন লোক 
ধাদের বেদান্ত বা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন আগ্রহ 
আছে বলে আমার মনে হ'ল না। তাদের 
কাছে বোদোন্ত-সন্বন্ধে বক্তৃতা কৰে আমি বিশেষ 
আনন্দ পেলাম না। বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তর | 
সেণ্ড খুব ভাল লাগল ন|। শেষপর্যন্ত একট! 
প্রশ্নই বড় হ'য়ে দীড়াল, সেটা হচ্ছে আমাদের 
দেশের দারিজ্য। পাকিস্তানের কয়েকজন 
ভারতের দারিত্রের কথাই বার বার ক'রে 
বললেন। আমি পাকিস্তানে কখনও যাইনি, তবে 
লোকমুখে ঝ অনা স্থত্ধে যা শুনেছি, তাতে মনে 
হয সেখানেও দারিত্য কিছু কম নেই- খুবই 
গাছে দারিদ্রা। য| হোক, আমি ওদের একটা 
এ্খ| বললাম : আপনার! দারিত্র্য কোন্‌ দিক 
থেকে বিচার করেন, জানি না। যি বলেন, 
ভারতবধের সাধারণ লোকের হাতে নগদ টাক! 
৩ আছে, তাহলে নিশ্চয়ই বলব, নগদ টাকা 
তাদের হাতে বেশী নেই। আপনার! যদি 
ভারতের গ্রামে যান, সেখানকার লোক নগদ 
টাকা বেশী দেখাতে পারবে না; কিন্তু অনেক 
পরিবার আছে, তাদের ধানের জমি আছে, ফলের 
বাগান আছে, তরকারীর জমি আছে, পুকুরের 
মাছ আছে, নিজস্ব গক আছে, গরুর ছুধ আছে; 
কিন্তু হয়তে! নগদ টাক| 'বিশেষ নেই কেউ 
যদি বলে, এখুনি আমাকে নগদ ছু-দশ হাজার 

দাও, ত। তার। দিতে পারবে ন|। কিন্ত 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 
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তাদের অনেকে মোটামুটি ভাল খায়, ভাল পরে । 
যেহেতু তাদের মামিক আয় টাকার হিসেবে খুবই 
কম, তাই পরিসংখ্যান অনুযায়ী তারা দরিদ্র 
অথব! দারিদ্র্য-শীমার নীচে বাস করে; কিস্ত 
প্রকৃতপক্ষে তার্দের দরিদ্র বল! চলে না। আমাদের 
যে গ্রামীণ অর্থনীতি সেটা এই-রকমই 1৮ 
ব্যাপারটা আমি তাদের বোঝাতে চেষ্ট। করলাম । 

সভার পর আমি আমাদের রাষ্ট্দূতকে 
বললাম : ধারা ভারতকে ভালবাসেন, তাদের 
তো আপনি ডাকেননি? তিনি বললেন : 
'আমাদের কাছে তো তাঁদের কোন তালিকা 
নেই। আমাদের হাতড়াতে হয়__কাঁকে ডাকবে 
আর ডাকবে। ন।। এদের ডেকেছি, কারণ এরা 
আমাদের ডাকেন।, আমি ব্ললাম : “সেটা 
হয়তো কিছুট। করতে হয়; কিন্তু এইসব উপলক্ষে 
এমন লৌকদেরই ডাকা উচিত, ধাদের ভারতের 
প্রতি শ্রদ্ধ৷ আছে, ভারতের সম্বন্ধে, ভারতের ধর্ম 
ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারা জানতে আগ্রহী । উনি 
বললেন : আপনি ধাদের আমন্ত্রণে বালিনে 
এসেছেন, তীদের যদি আমাদের কাছে এরকম 
(লোকদের একট। তালিক। দিতে বলেন, তাহলে 
এর পরে যখনই ভারতী ধর্ম বা সংস্কৃতির ওপরে 
কোন অনুষ্ঠান হবে, আমব। তাদের ডাকবো । 
ওখানে ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে বোঝায় 
একটা ভার্তীম় নাচ ধ। একট! ভারতীয় গান-_. 
এ-ছাড়। আর কিছু না। আমি গুঁকে বললাম : 
“আমাদের নৃত্য, সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য-_-মব- 
কিছুর মূলেই এয়েছে ধর্মচেতনা ! এ সবকিছুই 
তার রস গ্রহণ করছে ধর্ম থেকে । তাই ধর্মকে 
বাদ দিলে, মূলোচ্ছেদ করলে আমাদের সংস্কৃতির 
কিছুই থাকে ন|। সেইজন্য ভারতীয় কাই ব 
সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে হ'লে আগে ভারতীয় ধর্ম 
সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণ। থাকা দরকার । 
উনি বলছেন : “কি করব বলুন! এখানে তে 


৫৪ 


গাদ| গাদ| বই আছে, গাদ। গাদ! মাসিক পত্রিক। 
আসে, কিন্তু তাতে তে| ধুলে। জমছে, কেউ 
উল্টে দেখে ন11৮-এই হচ্ছে অবস্থ।। তবে 
এখন যিনি রাষ্্দূত ওখানে, নিনি খুবই উৎসাহী । 
তিন, তীর স্ত্রী উভয়েই এ-সম্বন্ধে খুব চেতন যে, 
আমাদের দেশের ভাবমৃতিটি ভালভাবে ওদেশে 
তুলে ধরতে হবে। 

পথানে যাবার পর বালিশ বিশ্ববিষ্ভালয়ও 
আমাকে বন্তৃত। করতে ডাকে । এগুলি আমার 
বাক্তিগত কৃতিত্বএকখ| আমি বলছি না, সেট! 
আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি যেট। বোঝাতে 
চেষ্ট| করছি, সেটা হচ্ছে : আমি একজন সাধারণ 
মান্ভা পখানে গেঠি | এখানে আমাকে কে 
জানে? কিন্তু লোকমুখে রটে গেছে, একজন 
হিন্দুন্্াসী এসেছেন । তাদের কৌতুহল, তাই 
তার। আমাকে বিভিন্ন জায়গায় ডাকছেন। আমি 
লক্ষ্য করলাম_-আমি যেখানেই যাই, সেখানেই 
একজন জানান ভদ্রলোক উপস্থিত থাকেন। 
তারপরে তিনি নিজেই একদিন আমাকে পরিচয় 
দিয়ে বললেন : আমি তিনবগর ভারতে 
ছিলাম । আমি হিমালয়-অঞ্চলে ঘুরেচি--মিএ 
অবস্থায়। ইচ্ছে করেই কপর্কশৃনা অবস্থার 
খুরেছি। ভাষাও জানতাম মা, কিন্তু সেখানে 
লাধারণ মানুষের কাছ থেকে যে আতিথেয়ত। 
আমি পেয়েছি, ত| কখনও ভূলব ন|। আমার 
সেখানে কোন অন্থবিধ। হয়ণি। আমি তখন ছাত্র 
ছিলাম, এখন গবেষণা করছি। মেঘালয়ে যে 
'নর্থ-ইন্টার্ন হিল ইউনিভাপিটি, আছে, সেখানে 
আমি কিছুদিন পড়িয়েও এসেছি । ভারতব্ধকে 
আমার বড় ভাল লাগে। ভারতবর্কে আমি 
খুব শ্রদ্ধা করি উনি আরও বললেন : “আমি 
এবং আরও কয়েকজন এখন বালিন বিশ্ববিষ্ালয়ে 
“যোগ' নিয়ে গবেষণ। করছি বাস্তবিক, যোগ 
এবং ধ্যান গোট৷ পাশ্চাত্জগঙ্কে একেবারে ছেয়ে 


উদ্বোধন 
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ফেলেছে। পশ্চিম জার্খানিতেও যোগের খুব চল । 
বালিনেই ন্টা যোগের স্কুল রয়েছে, আগেই 
বলেছি । এই ভদ্রলোক এবং তার সহকর্মীর 
যোগের কি কি শারীরিক এবং মানসিক প্রতিক্রিয়। 
হয়, সেই নিয়ে গবেষণ। করছেন । উনি বললেন : 
'আমাদের মধো একদল হচ্ছেন জীববিজ্ঞানী, আর 
একদল মনে।।ধজ্ঞানী । এই ছুটে। বিভাগের সঙ্গে 
আছে দর্শন-নিডাগ | এই তিনটে বিভাগ মিলিত- 
ভাবে যোগের সপন্ধে গবেনণ। করছে । যোগশাস্ত্ে 
যে সট্চক্রের কথ। বল। আছে, সতাই কি সে-রক্ম 
কিছু মাছে? ইড়, পিঙ্গল। এবং স্থুধুয়ীর কথ। 
বল! হর তাই কি সেসব আছে? সত্যি 
কি একি শঞ্তি শিপদাডার ভিতর দিয়ে গুপরে 
এঠে? এগুলি নিয়ে আমর গব্মণ। করছি । 
এট| গেল শারীরিক দিক। যোগের কি কি 
শ[ণী!রক প্রতিক্রিন। হয়, সেট। নিয়ে যেমন আমর| 
গবেষণ। বরহিঃ তেমনি করছি যোগ-অভ্যাস 
করলে মানসিক নি কি অন্থৃভৃতি হয়, ত। নিয়েও ।' 
তারপর আমাকে তিমি বললেন: আপনি ঘি 
আমাদের বিধবিদ্ঞালয়ে কিছু বলেন এবং মামাদের 
কঘেকট। প্রশ্নের উত্তর দেন, ঠাহলে খুব ভাল 


হঘ।' মামি পাজী হলাম এবং পালিন। বি 
বিগ্ঠাপরে ব্দোপ্ত সন্ধে বক্তত। করলাম এবং 


পরে আলোচন। প্রসঙ্গে পঞ্চকোধ সন্ধে বললাম । 
সেখানে গিয়ে দেখি, অনেক ছাত্রছাত্রী যোগ 
'অভাস করছে আর তাদের অধ্যাপক হচ্ছেন 
একজন শিখ ভদ্রলোক । কিন্তু চেহার| দেখে 
তাকে ভারতীয় বলে মনে হচ্ছে না। তার 
সঙ্গে কথ! বলে জানলাম, তিনি আয়াল্লাণ্ডের 
লোক, সেখানে যোগশিক্ষ। দেন। বালিন 
বিশ্ববিষ্ভালয় তাকে বর্তমানে নিযুক্ত করেছে। 
বালিন বিশ্ববিগ্ঠালয়ে যোগ একটা! আলাদ! বিভাগ 
(০০19 )। বালিন বিশ্ববিগ্ালয়ে আমি যে 
বক্তৃতা করেছিলাম, তাতে চারশোরও বেশী শ্রোত। 


আধাঢ়, ১৩৮৯ 


ছিল। পাশ্চাত্যে এত শ্রোতা সাধারণতঃ কোন 
বন্তৃতায় হয় না। 

বালিন বিশ্ববিষ্ভালর থেকে যখন ফিরে আসছি, 
তখন দেখলাম বরধ পড়ছে । আমার কাছে 
এ-এক নতুন অভিজ্ঞত! | আমার পরনে ওভার- 


কোট । মাথ। আর ধান ট্রপীতে ঢাকা বরফ 
পড়ে পোশাক সাদ হয়ে যাচ্ছে। তখন এ 


ঠাট্টা ক'রে আমাকে বলছেন ; 
52101] ০৮. 19910 11106 ৪. 5110৬/10121,-- 
'শ্বামীজী, আপনাকে তুন|র-মানবের মতে। 
দেখাচ্ছে । এখানে বলি, আমার পোশাকের জন্য 
আমাকে অনেক জীয়গাদ্ন অনেক রকম পরিস্থিতিতে 
পড়তে হয়েছে । সবাই অবাক হয়ে যেত, 
অনেকে আবার মুচকি মুচি হাসত আমাকে 
ম্জ। করত খুব। 
কিরকম বলি; আমাগ খুব ইচ্ছ। ছিল একট। 
মাধ্যমিক স্কুণে যাব | ওবা আমাকে নিয়ে গেল 
এট স্কুলে। সেখানকার অন্যতম শ্রেষ্ট স্ুল সেটা । 
বাগলিকর। চালায় । তবে অনা সন্প্রদ।যের 
ছেলেমেয়েরা ও সেখানে পড়তে পাবে সেই 
4৭ আমি ঢুকছি। গ্রিন্সিপ্াল আমাকে 
অভাথন। ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার পোশাক 
পথে ছাত্রছাজীর। যা আরস্ত করেছে, সে আর 
কি বলব! শিস্‌ দিচ্ছে, চিৎকার করছে, ডিগবাজী 
খাচ্ছে] আমিও হাসছি! এ পরিস্থিতিতে 
এছাঁড়। আর কি-ই ব। করব? যদিও কামান 
শশ্চ়ই লাল হয়ে গিয়েছিল। গ্রিন্সিপ্যাল খুব 
ণঞ্জ পাচ্ছেন। আর আমাকে যে ভদ্রলোক 
এখানে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি রেগে গিয়ে 
পপছেন : দেখেছ, আমাদের জামীন হেলেমেয়েণ। 
পী দু! একটুও ভদ্রত। জানে না আমি 
পণলাম : “দেখ, সব দেশের ছেলেমেয়েরাই 
এ কিছু না॥ তারপর একটা! ক্লাসে 
খানি ঢুকলাম। ছাত্রছাত্রীদের পনেরেধোল 


ভদ্রলোক 


পথে! ছোট ছেলেমেয়ের 


এহ-রকম 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 


৫৫ 


বছর বয়স । ওদের দেশে পনেরো ষোল বছরের 
ছেলেমেয়েদের বেশ বড় দেখায়। কয়েকটি 
ছেলেকে দেখলাম খুবই লম্বা । তাঁরা কেউ কেউ 
খুব মজা করছে আমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে 
এমে হ্াগ্ডশেক কারে বলছে: হলো? 
আর কিছু ন|। -একট। মজ! আর কি! 
ক্লাসট। চালাচ্ছে দেখলাম একটি অল্পবয়গ্গ মেয়ে । 
তার ব্যক্তিত্ব দেখে অবাক হলাম । কোন ছেলে 
ব| মেয়ে হয়তে। গোলমাল করছে, পে আঙ্জ 
দেখিয়ে বলছে : 
সঙ্গে সঙ্গে সেই ছেলে ব| মেয়ে চুপ কারে যাচ্ছে । 
এতট| ভয় করে তাকে । আমার জনা তার। 
(বশ কয়েকট। প্রশ্ন লিখে বেখেছিণ সেগুলির 
আমি উন্নপ দিলাম । নানারকম প্রশ্ন । তিচঠাম।দেএ 
দেশের ভেলের! কি থেলাধুলে। করে 2 আমি 
প্ণলাম, বি কি খেল। এদেশের ছেলের। খেলে । 
গ্রিকেট থেলে শুনে হার অবাক হাসে গেছে 
ওর| ক্রিকেট মোটেই খেলে না হকি আগ 
ফুটবল খুব খেলে । আচ্ছা, তারা গান ভালবাসে ?? 
আমি বললাম: “কে না গান ভাপবাসে?” পপ 
মিউজিক ৮ নি, পপ মিউজিক আমাদের দেশে 
এখন পষপ্ত খুব প্রচলিত হয়নি তার] মানা- 
বকমের বৃই পড়ে ৮ নিশ্চয়ই পড়ে” আমলে 
ওদের ভারওবম স্বন্ধে নানারকম উদ্ভট ধারণা 
এখনও আছে । মাঝে মাঝে ওখানে ভারতবধষের 
ওপরে প্রদর্শনী (13901010901 ) হয় কিছুদিন 
আগে এ স্কুলেই একট। প্রদর্শনী হ'য়ে গেছে | সেই 
প্রদর্শনীতে হয়তে। ভারতের স্থন্ধে নানারকম ছবি 
দেখানে। হয়েছে । কি ধরনের ছবি? রাস্তার 
পরবে গরু বসে আচে ; নোংর। বস্তি; ভিখিরি 
ভিক্ষে করছে, ইত্যারদি। ওর| প্রশ্ন করছে : 
“তোমর। গরু পূজে। কর কেন? আমি অবশ্ঠ 
প্রত্তত ছিলাম-_এই-সব প্রশ্নের জনা । আমি 
জানতাম যে, খুসেফিরে এই-সব প্রশ্ন আমবেই। 


এ) 


00) 0৬91 (0)010 1 আর 
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আমি উত্তর দিলাম। তখন বলছে: “তোমরা 
হিন্দুরা গরু খাও না কেন? আমি বললাম : গরুর 
মতে। এত উপকারী প্রাণীকে হত্যা করতে আমাঁদের 
খারাপ লাগে» তখন ভারী মজার কথ। বলছে 
ওর]! : “তাহলে মরা গরু খাও না কেন ? এ-সব 
কথাবার্ত। হ'ল তাদ্দের সঙ্গে । দেখলাম যে, খুব 
প্রাণবন্ত তারা। কোন ভয়-ডর ব! সঙ্কোচ নেই । 

বালিনে আমি আর একটা জিনিস দেখলাম : 
'বানিন ফিলহার্মোনিক সোসাইটি (96010 ৮171- 
19177701510 99০1519 )। ওখানে একট। অনুষ্ঠানে 
আমাকে নিয়ে গেল ওরা । বিরাট হল। প্রায় 
চার হাজার লোক বসতে পারে । অনেক টাকা 
খরচ ক'রল আমীর জন্য। একেবারে সামনের 
সারিতে বসালে। আমাকে । এ হলটার একট! 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম- গ্যালারি ব| পোর্টিকৌগুলি 
এমনভাবে নাজানো, যাতে যেখানেই কেউ বঙ্থন 
না কেন, স্টেজের খুব কাছেই থাকবেন তিনি। 
আমি যে অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, সেট। একট। 
পিয়ানোর অনুষ্ঠান। গুঁর। বললেন : “যিনি আজ 


পিয়ানো বাজাবেন, তিনি এখন পৃথিবীর অন্যতম 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম ব্য-_৬ঠ সংখ্যা 


থেকে পালিয়ে এসে জার্মানিতে রয়েছেন ।* দেখলাম 
যে, তার বাজনা শোনবার জন্য কী ভিড়! হল 
একেবারে ভণ্তি। আমারও খুব ভাল লাগল 
সেই অনুষ্ঠান। মনে রাখবার মতো৷ অভিজ্ঞতা । 
আমি বালিন ছাড়লাম ১ল! ডিসেম্বর ১৯৮১| 
বিদায়ের সময় দেখলাম অনেকের চোখে জল। 
আমার তে! ধারণ! ছিল-_জার্মানর! খুব কাঠখোট্ট 
জাত, তারা কেবল লড়াই করতেই জানে । তাদের 
চোখে জল দেখে খুব অবাক লাগল । তার৷ 
অনেকে বলছে: কেন তুমি যাচ্ছ বল তে! 
থেকেই যাও না এখানে? আবার বলছে: 
সামনের বছর তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে। 
আমি দেশে ফিরে জানলাম, আমি এখানে এসে 
পৌছানোর আগেই তার। মঠে চিঠি দিয়েছে : 
উনি যেন সামনের বছর অক্টোবর মাসে আবার 
আসেন ।, বাস্তবিক, মাত্র কম্মেকধিনের পরিচয়ে 
এদের কাছ থেকে যে ভাপবাসা পেয়েছি, সে 
আমার কাছে ম্মরণীয় হয়ে থাকবে। শ্মিরণীয়' 
এই কারণে যে, এই ভালবাসা আমার প্রতি নয়-- 
রামকষ্$-সজ্ঘের একজন মন্ন্যাসীর প্রতি, ঠাকুর- 


শ্রেষ্ঠ পিয়ানো-বাদক | ভদ্রলৌক রাশিয়ান । দেশ স্বামীজীর ভাবাদর্শের প্রতি। [ ক্রমশঃ. 
তক্তের ভগবান্‌ 
প্রীমতী মানসী বরাট 
সুদীপ্ত-তেজ ভাস্করে আছ মানবের মাঝে পুরুষকার। 
নিগ্ধজ্যোতি চন্দ্রে। আমি জ্ঞানী নই, ধ্যানী নই আমি 
লহরীমুখর পারাবারে আছ কি হবে কেশব গতি আমার? 
শ্যাম-ঘন মেঘ মন্দ্রে। অস্তায়মান জীবন-থর্য 
অখণ্ড তব ব্যাপ্তি, আমার ত্বরায় নামিবে রাত্রি। 
আখি ছুটি মোহ-অন্ধ, কোন্‌ সে পাথেয় তরিবে ওপারে 
দেখার সে দিঠি কোথা পাব হরি নিঃস্ব এ একা যাত্রী! 
বিশ্বাসে নীরন্ধ্ । একটি ভরসা আছে মোর হরি, 
আছ চারি বেদে, খবি কণ্ঠের ভক্ত-হাদয়-পদ্মমাঝ 
সথললিত সামগানে আছ চিরদিন, দাও হে ভকতি 
আছ, প্রাজ্ঞের জ্ঞানে, ধ্যানীর ধেয়ানে, ভবার্ণবে তরিতে আজ । 


শ্রীত্ীমায়ের বাণী ঃ 
সামাজিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে 


অধ্যাপিকা সাম্বন! দাশগপ্ত 
[ পূর্বাহথবৃত্তি ] 


উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর যে 
বিশ্ববিমোহন মাতৃমৃতিতে তিনি জগতে করুণাধারা 
ঢেলে দেবার ব্রত নিলেন, তার প্রস্তুতিতে তার 
আরও একটি অশ্রতপূর্ব প্রার্থন৷ ছিল। সেটি 
হ'ল: ঠাকুর, আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও । 
'আমি যেন কখনও কারও দোষ ন! দেখি।”১ 
মায়ের চোখ সন্তানের দোষ দেখে ন।, মায়ের 
ন্নেহে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, পর্ডিত-ূর্খ, দোষ- 
গুণ-_এ-সকলের বিচার নেই, ত। অবারিত দুর্বার 
গতিতে সব সন্তানের দিকে ছোটে । শ্রীশ্রীমায়ের 
প্রাথন। সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। সেজন্য উত্তর- 
কালে তিনি ধনী-নির্ধন, সাধু-অসাধু; পাপী-পুণ্যবান্‌, 
উচ্চ-নীচ, সকলেরই “মা” হয়েছেন, সকলের জন্যই 
তার হ্ৃয়-ছুয়ার সতত খোল! থাকত । যার 
নেই কোন সম্ঘল, কোন গুণ, কোন স্থকৃতির পুঁজি, 
সমাজের চোখে নীচু, কৃতকর্মের জন্য যে সকলের 
চোখেই হেয়, এমন কি নিজের চোখেও-__সেও 
তার ন্েহ-করুণা-সেবা-_অবিরল ধারায় পেয়েছে । 
বরঞ্চ যে দীন, সম্বলহীন, অনুতপ্ত দুঙ্ধৃতকারী, তার 
জন্য মায়ের স্সেহ একটু বেশী ছিল যা অবিরল 
ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে তার সব ছুঃখ-বেদনাভার 
মুছে নিতে চেয়েছে। পৃজ্যপাদ অরপানন্দ 
মহারাজ লিখছেন : “যাহাকে কেহ দেখিতে 
পারে না, ম| ঠিক তাহাকেই আরও আদর-যত্ু 
করিতেন। কেহ কোন মহা! গহিত কার্ধ করিয়াও 
যদি তাহার নিকট অন্তপ্ত হইয়। যাইত, তিনি 
তাহাকে অভয় দিতেন। একবার একটি যুবতী 
এইরূপে তাহার শরণাপন্ন হইলে ম| কোল দিয়া 


পিস পিস 





১৫. শ্রীত্ীমায়ের কা, ২৩৩৭ 
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বলিলেন, “আচ্ছা, যা করেছ করেছ, আর কারো 
না” এবং তাহার পাপরাশি নিজে গ্রহণ কবিয়। 
তাহাকে মন্বদীক্ষ। দিলেন, যাহাতে তাহার স্ুমতি 
হয়।”১* এ ব্ষিয়ে মায়ের কথ। ছিল : “দৌষ 
তো মানুষের লেগেই আছে। কি ক'রে যে 
তাকে ভাল করতে হবে, তা জানে ক-জনে ৯? 
তিনি আরও বলতেন, “আমার ছেলে যদি 
ধুলোকাদ1 মাখে, আমাকেই তে| ধুলে। ঝেড়ে 
কোলে নিতে হবে !”১৮ “এই মাতৃম্থলভ স্নেহ 
ও ক্ষম। দ্বারাই তিনি বিপথগামীকে হ্থপথে 
আমিতেন” ১*-_ বলেছেন স্বামী অবূপানন্দ। মায়ের 
ছুরাচারী দুর্বল সন্তান পদ্মবিনোদের জন্য মায়ের 
বরাবরই ছিল অপার করুণ! ও বিশেষ স্নেহ । 

এই দোষদৃষ্টিহীন মাতৃম্থলভ অসামান্য সাখা- 
দৃষ্টি দিয়ে সমগ্র জগৎকে তিনি এক কারে 
দেখেছেন। তার পশ্চাতে ছিল ব্রক্ষর্শন-- 
“তোমার মাঝেও তিনি, ছলে বাগদি ভোমের 
মাঝেও তিনি।” সকলেই তার সন্তান, আত্মার 
আত্মীয়, কার দোষ দেখবেন, কাকে ছোট করবেন, 
কাকে ফিরিয়ে দেবেন? তাই তার নিকট 
শ্রীবামকৃষ্ণশিহ্য মহাঁশক্তিধর সারদধানন্দও যে, 
আর বিধর্মা দস্থ্য আমজদও সে (“আমার শরৎ 
যেমন ছেলে, আমজদ ও তেমন ছেলে” )। "আমি 
সতেরও মা, অসতেরও ম।”_ তীর ধপিত উক্তি । 
এ দ্রপিত উক্তি একমাত্র বিশ্বচরাচরের জীবধাত্রী 
জননীর পক্ষেই সম্ভব। যিনি দস্থ্য আমজদ ও 
সন্যাসী সারদানন্দকে সমদৃষ্টিতে দেখতে পারেন, 
কী বিস্ময়কর তার সাম্যদৃষ্টি! জগৎকে এই দৃষ্টি 
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দিয়ে দেখলে, এই অসামান্য সাম্যদর্শনের ভিত্তির 
উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, মানুষের 
হাতে-গড়া সব ভেদ-বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ হয় । 
বস্ততঃ ভেদ-বৈষম্য দূরীকরণের অন্য পন্থা নেই__ 
“নান্যঃ পস্থা বিষ্ভতেহয়নীয়”। আজ সাম্য- 
প্রতিষ্ঠার যে সকল প্রয়াম আমরা দেখছি, দেখছি 
তার পরিণামে নিত্য নতুন বৈষম্যের আবির্ভাব, 
গোঠ্ী-ভেদের বিবাদ-বিসম্বাদ, নিদারুণ হিংস| ও 
রক্তপাত। হিংসা ও রক্তপাত মানুষকে পশু 
কারে তোলে। মানুষকে পশু ক'রে তুললে ভেদ- 
বৈষম্য কখনও দূর করা যায় না। যে বলবান্‌ 
সে দুর্বলকে গ্রাম করতে চাইবেই--এই হ'ল 
পাশবধর্ম। মানব ধর্ম ছুর্বলকে সাহায্যের হাত 
প্রসারিত করে, তাকে বাচতে সাহায্য করে, 
তাকে সব খবতা, সব অপূণণতাকে জয় করে পূর্ণ 
মনুহ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'তে সহায়তা করে। এধিক 
দিয়ে শ্রীশ্রীমাই আমাদের বাঞ্ছিত সাম্য-সাম্রাজো4 
অধিষ্টাত্রী দেবী। তাঁরই পদতলে সমবেত সাদ।- 
কালো-পীত-_-নান। বর্ণের, নান! ধমের, নান। 
ভাষাভাষী, নান। জাতি, নান। সম্প্রদায়ের মানু, 
জন্মকর্মের, ভাষাঁধমের, জীাতি-বর্ণের মান্তমের 
হাতে-গড়া ভেদ-বৈষম্যের সকল প্রাচীর সেখানে 
ভেঙে পড়েছে । “মা আমাদের গণ্ভীভাঙা ম।” - 
ব্লতেন পৃজ্যপাদ বিশ্ুদ্ধানন্দ মহারাজ। সার। 
পৃথিবীর সকল মানুষ মায়ের নিকট একটি 
স্থথী মানব-পরিবার, তিনি তাদের ম), আর 
তার। তার সন্তান__এই তাদের একমাত্র পরিচয় । 
বস্ততঃ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষকে 
মা তাদের বিচিত্র ধর্ম, বিচিত্র বেশ, বিচিত্র আচার- 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ ষ্ঠ সংখ্যা 


ব্যবহার-মহ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন, তার পদতলে 
তার। যেন বিচিত্রবর্ণের বিভিন্ন পুষ্পরাশি দ্বার 
গঠিত একটি পুষ্পস্তবক ( “নান| ফুলের সাঁজি” )। 
এ-বিষয়ে আশ্চর্য উদার ও মুক্ত মন ছিল তীর। 
নিবেদিত। লিখেছেন : তার নিকট পাশ্চাত্যের 
বিবাহের রীতিনীতি ও বিবাহকালীন শপথের 
বাণী শুনে ম। বলেছেন, “কি শ্রন্দর ধর্মের কথা । 
মনম্বিনী নিবেদিত। মায়ের আশ্চর্য গ্রহণশীলত। 
দেখে বিন্মিত হয়েছিলেন । প্রাচা ও পাশ্চীতা, 
একাল ও সেকালকে তিনি একই সঙ্গে গ্রহণ 
করেছিলেন । আমর। প্রতিনিয়ত যে জাতীঘু এক্য 
ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী স্থাপনের - প্রয়াসের কথ! 
শুনছি, তিনি ত| কি সহজেই ন! স্থাপন করেছেন । 

যার। এ ময়ের চপণতলে আসত -অক্বাত 
অধনা হ'তে বিদ্বান মনীধী, তাগী-যোগী-সন্াস' 
কি পেত তাব। তার কাছে, কেন আসত, পি 
মায়েরই কৃপাধন্য এক 
“সম্মুখে স্সেহ, 


৭৯ 


দেখত তার মধ্যে? 
সন্তানের ভাষায় তার| দেখত : 
পারাবার -অপরূপ মা অনন্ত আনমন্দধাম। 
তার কাছে আছে শান্তি, আনন্দ ও মুক্তি 
দুঃখভার হ'তে মুক্তি, রিক্ততীর বোবা! হ'তে মুক্তি, 
পাঁপবেধ হ'তে মুক্তি। তিনি তাদ্দের অভয় 
দিয়েছেন, তার। উঠে দাড়াতে পেরেছে । তাদের 
চিন্তা-চেষ্ট! চরিত্র বদলে গিয়েছে ।২০ কেউ বা! সব 
ব্ন্ধনমুক্ত হ'য়ে গৈরিক ধারণ ক'রে প্রব্রজ্যার পথে 
গিয়েছেন, কেউ ঝ| ভক্ত-ভগবানের সংসার শি 
থেকেছেন, কিন্তু তিনিও অনুভব করেছেন জন্ম- 
জন্মান্তরের পরম সংপ্রাপ্তি তার মিলেছে। এমনই 
একজনের প্রতিবেদন_ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় £ 


১৯ শ্রীশ্রমা সারদামণি__মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, ( ১৩৬৩ )১ পৃঃ ২০৭ 

২০ এ-বিষয়ে একজন ভক্তের প্রতিবেদন__শ্রীশ্রীমায়ের অপার ন্সেহ, অসীম করুণা এবং 
অনন্ত দয়ার কথা লিখিয়৷ বুঝাইবার ভাষা নাই। আমরা তাহার শ্রীপাদপন্প দর্শন, স্পর্শন ও 
রুপালাভ করিয়। ধন্য হইয়াছি।-..শত শত ভক্ত সেই পরশমণিম্পর্শে মোনা হইয়াছেন। 


শপ্রীমায়ের কথা, ১২৪৯ 


আষাঢ়, ১৩৮৯ ] 


“য! দেখেছি, ঘ! শুনেছি তুলন তার নাই, 

এই জ্যোতিপসমুদ্র মাঝে, যে শতল পন্মরাজে, 

তারই মধু করেছি পান, ধন্য আমি তাই।”২৯ 
আশ্চর্য সংসারী মানুষ, যে শত ভূল করে, শত 
প্রলোভনে প্রলোভিত হয়, সংসারে মে দাবদাহে 
দধধ-_এ-সব সত্বেও মায়ের চরণতলে যে কয়েকটি 
মুহূর্ত সে কাটিয়েছে সে-কটি মুহূর্তেই অনন্ত 
জীবনের অনন্ত পাওয়। পেয়ে গিয়েছে লে সেও 


মনে করেছে। “ধন্যোহহং কতরুতোহহম-_এই 
তাদের মর্মের কথা ।২২ 


আজও তার জীব্ন থেকে এই অভয়বাণী, ম্নেহ- 
করুণ| ও যুক্তির বাণীই ভক্তঞনের। সম্বল করেছে। 
তার জীবন-বাণীর এই দিকটিই, আজও যার তার 
চরণে আশ্রয় নেয়, তাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা । 
ম। কখনও ঠাকুরের মতে। আমর ক'রে বসে 
ধর্ম-প্রসঙ্গ করেননি | তত্ব আলোচন। করেননি । 
তিনি তার! য| চেয়েছে তাই দিয়েছেন__দিয়েছেন 
অভয়, আশ্বাস, করুণ, নেহ-_ধরা ছোয়। যায় 
এমন জিনিস। তাদের পূজা-প্রণাম পেয়ে তিনি 
কখনও পাথরের দেবী হয়ে যাননি, কঠোর 
পরিশ্রম ক'রে তাদের সেবা করেছেন, নিজের 
মায়ের মতো যত্ব ক'রে খাইয়েছেন। অপূর্ব তিনি 
সেজন্য । কত সহজ, কত আপনার, তীর নিকট 
শত অপরাধ নিয়েও যাওয়! যায়, তার কাছে 
আছে অপার ক্ষমা । তিনি সংসারেই থেকেছেন, 
তাদেরই সংসারপারে নিয়ে যাবার জন্ত তিনিই 
চিরকালের মা। ধর্মোপদেশ বা তাত্বিক 
আলোচনার জন্য আছে “কথামৃত', আছে 
স্বাীজীর রচনাবলী । মায়ের কাছে তারা 
চিয়েছে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস- -অতয়, আশ্বাস, ক্ষম।, 
নেহ, করুণ। ও কৃপা । 

আমরা উপরে দেখেছি তাঁর সামিধ্যের 


্রীশ্ীমায়ের বাণী : সামাজিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে 
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অনিধচনীয় প্রভাবে যার! তলার চরণতলে এসে 
পৌছুত তার। নিজেকে ধন্য মনে কারত। স্থ্য- 
কিরণ যখন পৃথিবীর উপর এসে পড়ে, তখন 
মুহ্র্তে সব তমন| দুর হয়ে যায়, চারিদিক 
আলোয় ঝলমল ক'রে গুণে, দিকে দিকে প্রাণের 
স্পন্দন জাগে । এ ঠিক সেই রকম। এখানে 
উপদেশ ব|। তত্বকথ। নিয়স্তরের জিনিস। 
শ্ররামকুষ্জ তার অলৌকিক সাধন।র দ্বারা যে 
অমৃত মন্থন করেছিলেন, স্বামীজী যার বাত। দ্বারে 
দ্বারে পৌছে দিয়েছিলেন, ম। সেই সিদ্ধি-স্বরূপ বা 
অমৃত-ন্বূপ হ'য়ে বিরাজ করেছেন। তাই 
তাদের নিকট শুধু মায়ের করুণাথন বিশ্বহিতে 
ধ্যানমগ্ন কল্াণন্ন্দর মাতৃমৃতিখানির দর্শনই 
কামা ছিল মন্দিরে দেববিগ্রহের দর্শনের মতো, 
কামা ছিল শুধু তার মঙ্গলম্পর্শ ও আশীর্বাদ । 
কথার এখানে স্থান কোথায়? কথ! তে। শাস্ত্রে, 
পুস্তকে, পণ্ডিত ও বিদগ্ধজনের মস্তিষ্ক ও মগজে 
অনেক পাওয়! যায়। তার মূলা কতটুকু? 
ত| দিয়ে একটাও মান্তিৰ কি তার জীবন-সমুদ্র পার 
হ'তে পারে, সমাজ-সংসারের সম্কটমোচন তো 
দুরের কথ।? ত। যদি হ'ত তে। জগৎ-সংসারে আজ 
কোন সমশ্য। থাকত না, সব সমস্যারই সমাধান 
হ'য়ে যেত? তাহলে কেন এত সঞ্চট ? এত 
জরটিলত।? অবক্ষয়ের এত প্রসার? তারা 
কখনই মানুষকে দিতে পারেন ন| সেই বস্তু, য৷ 
দিয়ে সব লংশঘ মোচন হয়, হৃদয়ের সব গ্রন্থি দূর 
হয়, মানব দুঃখ হ'তে, রিক্তত। হ'তে মুক্তি পেয়ে 
উত্তীর্ণ হর পূর্ণতার, শান্তি ও আনন্দের রাজ্যে। 
কিন্তু মায়ের কাছে ঠিক এই বস্তুই সকলে পেত 
--সৰ সংশয়ের অবসান, সব সমস্যার সন্দেহাতীত 
রূপে সমাধান, প্রশ্নীভীত তর্কাতীত প্রত্যয়ের 
বস্তু তাদের করতলগত হ'ত, অন্তরে লাভ হ'ত 


২১ »মানদাশঙ্কর দাশগ্প্ত স্বতিচারণা কালে একথা প্রায়ই বলতেন। 
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শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দ। এইটি হচ্ছে তার সবচেয়ে 
বড় অবদান । 

কিন্তু অগণিত সন্তানদের সংশয়-দীর্ণ প্রশ্নের 
উত্তরে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ব্যক্তিগত স্তরে তিনি 
যা বলেছেন, সংশয় নিরসন ছলে বা যে অভয়বাণী 
দিয়েছিলেন, সে বাণীগুলিও অমূল্য রতু, সাহিত্য- 
রসে ভরপুর । আবার সেগুলি সমাজ-সংসারের 
রক্ষাকবচ স্বরূপও | সেগুলি অতি স্বল্প কথায় ব্যক্ত, 
অত্যন্ত স্বচ্ছ ও প্রাণপ্রদ। সত্য এগুলির মধ্য 
দিয়ে প্রথর স্ুর্ধের মতো! দীপ্তিমান, সেই প্রথর 
সুর্যের দীপ্তির সঙ্গে এক অপার শান্তির লিগ্তা 
মিলিত হয়ে সেগুলিকে অনির্বচনীয় রসমাধূর্ষে 
ভরপুর ক'রে তুলেছে । সেগুলি স্বযষ্প্রভ, পাঠ 
করলে মুহর্তের জন্য সন্দেহের অবকাশ থাঁকে 
ন। যে সেগুলি প্রববাক্য । কিন্তু আমাদের মনে 
এ প্রশ্ন জাগে--তিনি তে। প্রচলিত অর্থে লেখাপড়া 
জানতেন না, সাহিত্য পড়েননি (সামান্য মহাভারত 
রামায়ণ পাঠ শোন। ছাড়া) কোথা থেকে পেলেন 
এমন সতেজ প্রকীশভঙ্গী, অপূর্ব বাক্যশৈলী ঝা 
অনন্য শব্চচয়ন-ক্ষমতা ? এ তার অপূর্ব সাম্যদৃষ্টি 
অসাধারণ স্থের্ধ ধৈর্য, সহনশীলতা, আশ্চর্য শ্রেয়ো- 
বোধের মতোই বিস্ময়কর । তার সম্পর্কে 
আগাগোড়া বিশ্ময়, কেবলই বিম্ময়, আমাদের মনে 
থেকেই যায়। তার অনবদ্য প্রকাশভঙ্গী ও 
বাক্যশৈলীর ছু-একটি দৃষ্টান্ত এখানে লক্ষ্য করা 
যেতে পারে : 

(১) ধ্যান কি ভাবে ক'রব?” একজনের এই 
প্রশ্নের উত্তরে মায়ের স্পষ্ট, অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরটি 
হ'ল: “তীর চিন্তা ।” মাত্র ছুটি কথা হাজার 
কথার ব্যাখ্যার চেয়ে প্রাঞ্ল। এ নিয়ে শাস্ত্রের 
কথা ধারা পাঠ করেছেন, ত্বারা জানেন এ ছুটিই 
ধ্যানের সারকথা । 

(২) আর একজন প্রশ্ন করেছিলেন, “সাধন 
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ভজন কি ভাবে ক'রব?” তীর উত্তর £ “ভার 
পার্দপন্প সর্বদা মনে রেখে তার চিস্তাতে মনকে 
ডুবিয়ে রাখা ।”২০ সকল সাধনতত্বের সার মা 
মান্র এই কয়েকটি কথার ছারা তুলে ধরেছেন । 

(৩) আর একটি প্রশ্ন»_-“অন্গরাগ না থাকলে 
শ্তধু জপ করে কি হবে?” উত্তরে মায়ের স্ুন্দ 
উপমা প্রয়োগ : “জলেতে ইচ্ছে করেই পড়, 
ঠেলেই ফেলে দিক-_কাপড় ভিজবেই ।”২* 
মিঃসংশয়ে অতি সত্য কথা, এ এমন কথা 
যে পাঠকের মনও প্রত্যয়ে ভবে ওঠে । 

তাঁর বাণীগুলির মধ্যে অধিকীংশই অভয়বাণী, 
সেগুলির মধ্যে অশেষ তেজ শক্তি, বল বীর্য নিহিত 
আছে--পড়ামাত পাঠকের মধ্যেও সঞ্চারিত 
হয়। .একজনের প্রশ্ন ছিল_-“কত আর মনেও 
সঙ্গে লড়াই করা যায়? এক বাসন। যাচ্ছে তে 
অন্য বাসনা উঠছে ।” মায়েরও বলিষ্ঠ প্রত্যয়- 
ভরা উত্তর, “যতক্ষণ “আমি" রয়েছে ততক্ষণ বাসনা 
তে থাকবেই ।...তিনিই রক্ষ/ করবেন। যে 
তার শরণীগত, যে সব ছেড়ে তার মাশ্রয় 
নিয়েছে, যে ভাল হ'তে চায়, তাকে তিনি দি 
রক্ষা না! করেন, সে তো৷ তারই মহাপাপ ।”২৪ 
এ বলিষ্ঠ প্রত্যয় আমাদের মনেও প্রতায় জাগায় - 
যেমন দীপ থেকে দীপ জলে ওঠে। 

মায়ের বাণীর কতকগুলি বিশেষ ক'রে অপূর্ব 
কবিত্বন্থষমামণ্ডিত। অথচ এগুলিও উচ্চতম জ্ঞান 
বা উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার বর্ণনা । যেমন ঈশ্বর- 
দর্শন সম্বন্ধে বলছেন, “আকাশে টাদটি মেথে 
ঢেকেছে। ক্রমে ক্রমে হীওয়ায় মেঘটি সরে 
যাবে, তবে তে! চাদটি দেখতে পাবে। ফস ক'রে 
কি যায়? এও তে। তেমনি । ধীরে ধীরে কর্মক্ষয 
হয়।”২« পুনরায় আধ্যাত্মিক উন্নতির জনা 
অধীর কোনও সন্তানকে বলেছিলেন, “দেখ বাবা? 
সুর্য থাকে আকাশে, আর. জল থাকে নীচুতে। 
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জলকে কি ডেকে বলতে হয়--“ওগো স্থর্য, তুমি 
আমাকে উপরে তুলে নাও।, স্থ্য আপনার 
স্বতাবে জলকে বাম্প ক'রে উপরে তুলে নেয়। 
তোমাকে কিছু করতে হবে না।”২৬ কথাগুলি 
অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ অথচ প্রত্যয়ের দুঢ়তায় অপূর্ব 
শক্তিমণ্ডিত এক অভয়-সম্পদে ভর|। 

মায়ের কতগুলি কথার মধ্যে উচ্চতম জ্ঞান 
যেন প্রস্কুটিত হ'য়ে আছে। যেমন, “কালে 
ঈশ্বর-টীশ্বর কিছু থাকে ন|। জ্ঞান হ'লে মানুষ 
দেখে ঠীকুর-ঠকুর সবই মীয়া।” কিংবা যেমন 
একই প্রসঙ্গে আবার বলেছেন, “জ্ঞান হ'লে ঈশ্বর- 
টাশ্বর সব উড়ে যায়। মি, মা” শেষে দেখে, 
ম| আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হ'য়ে ঈাড়ায়। 
এই তো সোজ। কথাটা 1”২৭ এবং এই সহত্র- 
দলকমলের মতো প্রন্ফুটিত জ্ঞানের নিকট 
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মনীষার দীপ্তহ্র্য স্বামী বিবেকানন্নও 
নতশির, নতজানু । মায়ের নিজেরই বর্ণন। ঘটনাটি : 
নিরেন বলছিল, মা, আমার আজকাল সব 
উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায় আমি 
বললুম (হাসিয়া বলিতেছেন ), “দেখো দেখো, 
আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও ন।!, নরেন বললে, 
মি, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? 
যেজ্ঞানে গুরুপাদপন্ম উড়িয়ে দেয়, সে তে। অজ্ঞান। 
গুরুপাপন্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাড়া 
কোথায় 7৮২৮ 

মায়ের শব্দচয়ন সম্পর্কে দু-একটি দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ কর! যেতে পারে । তার মধ্য দিয়ে মায়ের 
তীক্ষ মেধা কৃূর্ধকিরণের মতো প্রদীপ্ত। স্বামীজী 
যখন অথগ্ডানন্দ মহারাজের সঙ্গে ভারত-পরিক্রমায় 
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যাত্রা করেন, তার পূর্বে মায়ের আশীর্বাদ নিতে 
এলেন। ম| পৃজাপাদ অখগ্ডানন্দকে বললেন, 
“বাবা, তোমার হাতে আমাদের “সর্বস্ব দিলাম” । 
এই অল্প কয়েকটি কথার দ্বারা ম| স্বামীজীর 
শ্রেষ্ঠত্ব, মহত ও গুরুত্ব সব স্বন্দরভাবে স্পষ্ট ক'রে 
তুলেছেন। পৃজাপাদদ বাবুরাম মহারাজের দেহ- 
ত্যাগের পর ম। আক্ষেপ ক'রে বলেন, “মঠের শক্তি, 
ভক্তি, যুক্তি_সব আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীরে 
আলো ক'রে বেড়াত।”২৯ এখানে রামকৃষ্ণ 
মহাসজ্ঘে পুজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের অনন্য 
স্থানটি__এই তিন কথ। “শক্তি, ভক্তি ও যুক্তি”-এর 
দ্বারা অতি স্থন্দর বুঝিয়েছেন । এখানে একথ৷ 
কয়টির অন্য কোন বিকল্প নেই। আর কোন 
শব্দই এত অর্থবহ হ'ত ন|। 

মায়ের উপদেশের মধ্যে কয়েকটির তুল্য অন্য 
কোন ধর্মগ্রন্থে নেই ঝলে মনে হয়। যেমন এই 
কথা কয়টি “তিনি যত ছুঃখকষ্ট দিচ্ছেন, তা তে৷ 
বুক পেতে নিতে হবে ।”৩০ গীতার “স্থখে-ছুঃখে 
সমে কৃত” মোকটির মতো একথ। কয়টি গভীর 
অর্থবহ মনে হয় । এ-বাণার অনন্যত। এখানে এই 
যে, এবাণী পাঠের সঙ্গে হয়ে বল সঞ্চারিত হয়। 

সামাজিক জীবনে তাৎপর্ধপূ্ণ মায়ে? কয়েকটি 
বাণী নিম়োক্তরূপ : 

(ক) “দয়। যার শরীরে নেই, সে কি মানুষ ? 
সেতে| পশু ।”*১ (খ) “কাউকে কষ্ট দেওয়া, 
কটু বলা ভাল নয়।”*২ (গ) “কথায় মত্ত 
হওয়া ভাল নগ। মন্দচা ভেবে ভেবে ছুঃখ 
পেতে হয়।”** (খ)ট “আমি তো চক্ষুলজ্জা 
কিছুতেই ছাড়তে পারি না। এঅপ্রিয়বচন সত্য 


২৭ শ্রীশ্রমায়ের কথা, ২1৪৯ 


এইরূপ অপর দৃষ্টান্ত “ভগবান লাভ হলে কি আর হয়? ছুটে! কি শিং বেরোয়? না, 


মদসৎ-বিচার আসে, জ্ঞানচৈতন্য হয়, জনবমৃত্যু তরে যায়।” এ, ২৩২ 
২৮ এ, ২৪৯ ২৯ এ, ১৯৪ ৩০ এ, ১২৯৬ 
৩১ এ, ২১২ ৩২ এ ২৪৭ ৩৩ এ, ২1৯১ 


২৬২ 


কর্দাপি ন। কয় ৮০৬ ($) “সহাপ্তণ বড় গুণ 
এর চেয়ে আর গুণ নেই ।৮ৎ৪ (চ) “ক্ষমারূপ 
তপন্য| ।”*৫  (ছ) “নির্বাসন। প্রার্থন। করতে 
হয়। কেনন! বাসনাই সকল দুঃখের মূল ।৮*৬ 
(জ) “অপচয় কর! সয় না ।৮*৭ (ঝ) যার য। 
প্রাপা, ত। হ'তে তাকে বঞ্চিত কর! কি উচিত? 
ইত্যাদি-_”*৮ 

একদিনের ঘটনাচ্ছলে একটি অপূর্ব শিক্ষ| 
দিয়েছিলেন, য। সমাজের দিক থেকে অত্যন্ত 
তাতপর্ষপূর্ণ। ঘটনাটি হ'ল; একদিন একজন 
পরিচারিক! খর ঝাট দিয়ে ঝাটাটি এক দিকে 
ছুঁড়ে ফেলে দিলে ম। তাকে ভত্সন। ক'রে বলেন, 
"৪ কি গো, কাজটি হ'য়ে গেল, আর অমনি 
ওটি অঅদ্ধ। ক'রে ছুড়ে দিলে? ছু'ড়ে রাখতেও 
যতক্ষণ, আস্তে ধীর হ'য়ে রাখতেও ততক্ষণ | 
ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? 
যাকে রাখ সেই রাখে । আবার তো ওটি দরকার 
হবে? তাছাড়।, এ সংসারে ওটিও তে একটি 
অঙ্গ । সেদিক দিয়েও তো "ওর একটি সম্মান 
আছে। যার য| সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। 
ঝাটাটিকেও মান্য ক'রে রাখতে হয়। সামান্য 
কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয় ।”*৯ অপূর্ব 
শিক্ষা ! সংসারের সব তুচ্ছ কাজও যর্দি শ্রদ্ধার 
সঙ্গে করা হয়, যার যা প্রাপ্য সম্মান, তা যদি 
তাকে দেওয়া হয়, সংসার তাহলে শান্তি ও স্থখের 
'আলয় হয়--এ নিঃসন্দেহে সত্য ৷ 

তার সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-_“যদি শান্তি চাও, 
কারো দোষ দেখে! না, দোষ দেখবে নিজের । 
জগৎকে আপনার ক'রে নিতে শেখো, কেউ পর 
নয়, জগৎ তোমার আপনার 1৮8০ এ-কথাগুলি 
মন্ত্র, শান্তি মন্ত্র এ-মন্ত্র অনুসরণ করলে জগতে 


সব হানাহানি, ভেদ-বৈষম্য ও-অশাস্তি দূর হয়। 
৩৪ এ, ২৯৩ ৩৫ এ, ২১২১ 
৩৮ এ, ১৮০ ৩৯ এ, ২২৫৪ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 


ম। এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
মতে। জগৎকে নতুন কিছু দেবার জন্য । আধুনিক 
একীকৃত জগতের প্রয়োজন এক্যদর্শন, যার 
সহায়তায় সমগ্র মানবজাতি এক অখণ্ড মামব- 
জাতি বলে নিজেদের মনে মনে অনুভব করতে 
পারে। ম। যে শিক্ষ/। ব| পরিবেশের মধ্যে 
আবিভ্তি হয়েছিলেন, তা এ-ফুগের নয়, যুগ- 
যুগান্তের অতীতে তার মূল, যা তখনও বিনষ্ট 
হয়নি; বেশ সঙ্গীব, সতেজ ও ক্রি 
ছিল। কিন্তু তাপ জীবন-সম্মখে প্রসারিত 
হয়ে ম্পর্শ করেছে সমগ্র জগতকে, তার দুর 
ভবিযাৎকে ব্রহ্মময় জগৎ এই ব্র্গান্থৃভৃতি প্রাচীন 
ধারায় অধ্যাক্-সাধন।প মাধামে লাভ কারে 
জগতের প্রতিটি মানুবকে তাপ প্রাপা মধাদ। ৭ 
অধিকার দেবার একটি অঙ্গীকার তার জীবনে 
রয়েছে, সে অঙ্গীকার শ্নোগানের রূপ নেয়শি, 
ত| অনন্য ভারতের নিজন্ব পস্থার__পর্বজীবে করুণ! 
৪ প্রীতি বিতরণের মাধ্যমে স্বীকুত হয়েছে । 
আজকের একীভূত পৃথিবীর যে জন্য সংগ্রাম 
শান্তি ও সাম্যের জন্য, ত। তার ছুখানি করপুটে 
তিনি ধারণ ক'রে আছেন । 

“জননী তোমার বক্ষে শান্তি, 
কঠে তোমার অভ উক্তি 
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, 
চরণে তোমার বিতর মুক্তি ।” 
_-কৰি দ্বিজেন্ত্রলীলের অস্কিত ভারতমাতাঁর এই 
ছবি তারই ছবি--তাীর বক্ষে শাস্তি, কণ্ঠে অভয় 
উক্তি, হস্তে তিনি বহুজনকে অন্ন বিতরণ করেছেন, 
আর তাঁর চরণ মধ্যেই সহশ্রজন পেয়েছে মুক্তি । 
তার মহামন্ত্র "জগতে কেউ পর নয়, জগৎ 
তোমার আপনার” আগামী সমাজের বাচা 
বীজমন্ত্র 


৩৬ এ, ২২৩৯ ৩৭ এ ১৭৪ 


৪০ এ, ২ (৩৮) 


আষাঢ়, ১৩৮৯ - 


শুধু যে মায়ের বাণীর মধ্যে ভবিষ্যতের সমাজ- 
রচনার ভিত্তি রয়েছে, তা নয়; ভবিঘাতের 
মানুষ মার জীবন ও বাণীর উপর রচনা করবে 
কত কাব্য, কত সাহিত্য । মায়ের একজন 
চরণাশ্রিত জীবনীকারের উক্তির এখানে অনুরণন 
কর| যেতে পারে : “মার জীবনেতিহাস সত্যই 
একথানি নিছক কাবা--একট। অমুতমাখা সঙ্গীত। 
একটি ক্ষুদ্র কুড়ি জয়রামবাটার প্রান্তরে জন্মিয়া- 
ছিল। দৈবক্রমে তাহ। দক্ষিণেশ্বরের নহবত-ঘরে 
'আসিয়! পড়িল। সেখানে এক যাদুকরের স্পর্শে 
তাহ। ধলের পর দল মেলিয়। এক বিশালায়তন 
্রন্ফুটিত কুন্থমে পরিণত হইল । অপূর্ব তাহার 
রূপ, ৫স, গন্ধ ।--"যাদুক৭ অপুশ্ট হইলেন কুুমটি 
দক দন কপিয়।। কুসুমের কাজ আগম্ত 
তাহার রূপ, রস, গন্ধ বিতরণের কাজ। 
ইতিহাস? ' একটি মিবেদিত জীব্ন_- 
একটি স্নেহ-সেবার অবিরাম প্রবাহ, একটি শান্তি, 
মুক্তি ও অভয় বিতরণের অফুরন্ত উৎসব। 
মহাশক্তিমন্ত্রী মহাকরুণায় 'আবিভূতি।। কে জানিত 
একখানি গ্রাম্য প্রান্থরের একটি ক্ষ নগণা 
কুঁডির ভিতর এত স্থধা, এত এশ্বধ, শুধু প্রকাশের 
'অপেক্ষায় ছিল! একি বিকাশ! একি আবিভাব। 
এ এক মহাকাব্যকথা ! 

"বস্তুতঃ এই কাবোর আপস্ত হইতে শেষ পধন্ত 
শ্ধুহ বিস্ময় ও মাধুধ- -একট| অপাথিব শোভ। ও 
মৌন্দর্য। আমর দেখিয়াছি, মার জীবনে কম 
আছে, কিন্ত তার কোলাহল ন|ই। তিনি সেব। 
পরেন, সহ করেন, মেহ-কক্ষণ। ব্তির্ণ করেন, 
অপরের পাপ-তাপ গ্রহণ করেন; কিন্তু নিজে 
কিছু প্রত্যাশা করেন না।”৪১ 


হহপ। 


কি তার 


৪১ শ্রীত্রীমা সারদাখণি দেবী, পৃঃ ৫২৩ 


রপ্রমায়ের বাণী : সামাজিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টি থেকে 


₹৬তও 


বন্ততঃ শ্রশ্রমায়ের একটিই কামনা ছিল, ত| 
হ'ল: সকলে স্থুথী হোক, কেউ যেন ছুঃখ না 
পায়, সকলে মুক্ত হ'য়ে যাক ।৪২ আর একটিই 
কাজ তিনি সম্পন্ন করতে চেয়েছেন, ৩। হ'ল: 
সকলের দুঃখ পাপ-তাপ মুছে নিযে, তাকে আনন্দ 
ও শান্তির স্পর্শ দেওয়া। সকলের সখ যেদিন 
সকলে মনেপ্রাণে চাইবে, সেদিন সতাই সব দুঃখ 
দূর হয়ে যাবে, জগৎ-সংসার শান্তির আগার হবে, 
পৃথিবী সেধিন সত্যই পুণ্যগন্ধ| পৃথিবীতে পরিণত 
হবে। মায়িক জগতে হরতে। সেই পূর্ণতায় কখন 
পৌছনে৷ যাবে না, কিন্তু তার কাছাকাছি যাবার 
প্রয়াম মানুষ চিরদিনই করবেন, কারণ মাচুষেন 
পঞ্গয হন সেই পৃণণ৩।। 

স্মরণ পাথতে হবে তার আদশের অবোই [তান 
প্রন্থুটিত হ'য়ে আছেন, জীবন্ত হ'য়ে আছেন তা 
বাণার মধ্যেই । তাপ চিহ্নিত মানুবর| 'আজএ 
পেয়ে আমছেন তার মঙ্গল স্পশ তার আদশের 
মধ্য দিয়ে, তার বাণার মধ্য দিয়ে। তার জগ্য 
শুধু প্রয়োজন হৃদয়-ছুয়ার খোল। রাখ । আর 
তিনি আছেন সঙ্ঘরূপেমাজও আরামকধঃ 
মৃহাসঙ্খের অধিষ্ঠত্রী দেবী তিনি, এব এহ 
মৃহাসজ্ঘই অভ্রভেদণী আকাশপ্রদীপের মতে 
আজকের বিভ্রান্ত পৃথিবাকে আলে। দেখাচ্ছে। 
আজকে মানবকল্য। ণত্রতীদের তাই এই আলোকে 
আলোকিত পথেই চলতে হবে। 

পরিশেষে তার বাণার সাহিত্যক মুল্য তার 
অসামান্য অনিবচশীয় মাধুষের মম্প্ধেঃ দীপ্ত সত্যের 
প্রকাশের মধ্যে নিহিত । আগ তার সামাজিক মূল্য 
নিত্য নব নব শক্তি ও প্রেরণায় মাচুষকে সজীবিতি 
করবার গ্রাণসম্পদের মধ্যে | 


৪২ “..*আমি তোমাদের আশীবাদদ করছি, তোমাদের মুক্তিলাভ হোক । জন্ম-মৃত্যু বড় 
যন্ত্রণা, ৩। যেন তোমাদের আর ভুগতে ন। হয ॥ শ্রীধীমায়ের কথ।১ ১৪২ 


“কিমিদম্‌ 
স্বামী ধ্যানেশানন্দ 


জীবনে চলার পথে কত মানুষের সঙ্গে আমীদের 
দেখা-সাক্ষাৎৎ হয়, কতজনের সংস্পর্শে আসি 
তাদের সকলের কথাই কিন্তু আমাদের মনের 
মণিকোঠায় স্থান পায় ন।। এদের মধ্যে দৈবাৎ 
কদাচিৎ এমন মানুষের সাক্ষাৎ, পেয়ে থাকি, খার 
কথা আমর! জীবনে ভুলতে পারি না, যিনি 
আমাদের সমস্ত সত্তাকে আকর্ণ কারে নেন। 
তাদের আমর। চিনতে ব| বুঝতে ন| পারলেও 
তাদের প্রতি কী এক আকমণ অন্ভব করি! 
তখন ভিতর থেকে এক অস্ফুট প্রশ্ন জেগে ওঠে 
“কিমিদং যক্ষম /-কে ইনি ? 

ব্তমান যুগে আমর। নিজেদের খুব সভ্য বলে 
মনে করি। কিন্তু জগত্মন্ বণভেরীর আভাস, 
মানুষে মানুষে নিলজ্জ ঝগড়।-বিবাদ, পরম্পবের 
প্রতি হিংস।-দ্বে ও অশান্তির কালে। ছারা যখন 
দেখি, ৩খন হতাশায় মন ভরে ওঠে । ববর যুগের 
সঙ্গে তথাকথিত বর্তমান সভ্য যুগের কোন পার্থক্য 
চোখে পড়ে না। এত হতাশার মধ্যেও যখন 
কোন মানুষ শান্তির বাত। নিয়ে আসেন, প্রেম- 
ভালবালার কথা বলেন, শুধু বণেন না) অন্যকে 
তা বিতরণ করেন বা মানুনের জীবনে কি কারে 
শাস্তি ফিরে আসবে, তার জন্য উদগ্রীব উৎকণ্ঠ 
প্রকাশ করে পথ দেখান, তখন বিম্ময়াহত মন 
থমকে দীড়ায়; মরুভূমির মধ্যে মরগ্ান দেখে 
অভিভূত হয়, আর স্বদয়ের অন্তস্তল থেকে ধ্বনি 
উৎসারিত হয়-_কে ইনি? 

আমরা এই নিবন্ধে এমন একজনের সম্বন্ধে 
আলোচন! করতে চলেছি, ধাকে সমসাময়িক 
মানুষেরা দেখে ও ধার কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, 
হতবাক্‌ হয়েছিলেন, হতাশ জীবনে শান্তি ফিরে 
পেয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলের ভিতর 


থেকে একই প্রশ্ন অন্ুরণিত হয়েছিল-_কে ইনি ?. 


বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মান্থুষেরাও যদি এবূপ 
মানুষের কথা চিন্ত! করেন, তাহলে শান্তি ও 
সাত্বন। পাবেন এবং তাদেরও মনে একই প্রশ্ন 
জাগবে । 

মানব-মনের চিরন্তন জিজ্ঞাস! : 
অজানাকে জান, অচেনাকে চেন, অদেখাকে 
দেখার প্রবণত। মানুসের ম্বভাবজাত এবং এটাই 
তার বৈশিষ্ট্য । এইখানেই মানুষ ও পশুর মধ্যে 
পার্থক্য । যদিও জীববিজ্ঞানের সাধারণ সংজ্ঞায় 
মানুষ পশু-পদবাচ্য, তথাপি গরু, ঘোড়া, ভেড়া? 
সঙ্গে তার পার্থক্য সহজবোধ্য । দার্শনিক ড; 
রাধাকষ্ণন মানুষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন : 
“৪ 19 1101 2 51956 01 01010111001), 
নু ০81 589 0০0, 00 00 11)5 21017701, 
[০ 091) 1,0109959 ৫1১91011176 018 115 1890016 
৪10 01160100116 ৫11%9 01 ৫5116. 179 02 
00885 2 186৮4 109210119 00 016 561 4) 
80108108106 009 211 (11956.৮ তিশি 
আরও বলেছেন : 
(61190 2100 1195 2. 0980৩ ৬111], 170 801010- 
39 119 01011716110 09 6100 8100 ৮711]. 
তাই মানুষ যা পেতে চায়, জানতে চায়, যতক্ষণ 
সে ত। ন| পায়, ততক্ষণ তার চাওয়। শেষ হয় না। 
এই অনুসন্ধান ইচ্ছাশক্তির প্রাবলা অন্থসারে 
চলতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে 
মানুষের বূপটি কিন্তু আরও পরিষ্কার ও খ্ষচ্ছ। 
তিনি বলছেন : “/& 1081. 15 2, 1181) 50 10116 
89 176 19 50:026110 10 1190 ৪০০৬৩ 1180//€ 
৪100 (1119 1020016 175 00]) 1106001 21 
৩%62021-” মানুষের বূপটি এখানে মহান্‌ হু 
ফুটে উঠেছে । মানুষের অনুসন্ধানের বিসয় বেক 
বহিংপ্রকৃতি নয়, অন্তরের প্রকৃতিও_-আব এটা 


585 10%]) 0005565595 117 


জাষাড়, ১৩৮৯]. 
তার ধর্ম।. সবকিছুকেই মাছুষ আপন বুদ্ধির 


নিরিখে যাচাই ক'রে নিতে চায়, মন-পর্দায় কোন 
রকম কুয়াশ। তার সহ হয় না। আর এই 
অসহনীয়তাই তার মধ্যে প্রশ্ন জাগায় _এই প্রশ্ন, 
এই জিজ্ঞাস! মানুষের চিরস্তন। 

উদ্ভ্রান্ত দিগংজান্ত রঙ্গের জিভ্যাস : 
আমর| এখানে একটি ঘটনার অব্তারণ! করছি, 
যাতে এক অশান্ত যুবকের জীবনধারা আমূল 
পরিবতিত হু'য়ে যায় । 

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ২৮।২৯ বছরের এক 
যুবক। সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে উন্ত্রাস্ত, ভাগ্নের 
সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে এক বাগান-পরিবেষ্টিত 
দেবালয়ে এসে উপস্থিত। ঘুরতে ঘুরতে তারা 
দেখলেন, একটি ঘবে এক ব্যক্তি তক্তপোশে বসে 
সহাস্য বনে হরিকথা বলছেন। ভক্তেরা মেঝের 
বমে আছেন। একটু শোনার পর যুবকটির মনে 
হ'ল; “যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ-কথা 
কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে । 
অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ-স্বরূপাদি 
ভক্তপঙ্গে বসিয়। আছেন ও ভগবানের নামগুণ 
কীর্তন করিতেছেন।” যুবকটি আরও ভাবছেন-_ 
“কি সুন্দর মানুষ ! কি স্ন্দর কথা!” সন্ধ্যার পর 
যুবকদ্ধয় আবার এ ঘরে এসে উপস্থিত। ঘরে 
অদ্ভুত মানুষটি একা বসে আছেন। তীর সঙ্গে 
কথা বলতে বলতে যুবকটি লক্ষ্য করল যে, মাঝে 
মাঝে তিনি অন্যমনস্ক হচ্ছেন_-“যেমন কেহ ছিপ 
হাতে করিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছে। মাছ 
আসিয়। টোপ খাইতে থাকিলে ফাতনা যখন নড়ে, 
সে ব্যক্তি যেমন শশব্যন্ত হুইয়। ছিপ হাতে করিয়া 
ফাতনার দিকে একদৃষ্টে একমনে চাহিয়৷ থাকে, 
কাহারও সহিত কথা কয় না) এ ঠিক সেইরূপ 
তাব।” কিছু কথাবাতীর পর এই অদ্ভুত মানুষটি 
যুবকটিকে “আবার এসো” ব'লে বিদায় দিলেন। 
এই সাক্ষাৎকার যুবকটির চিন্তাজগতে বিপরীতমুখী 


কিনি 


৫ 


স্রোত বইয়ে দিল। যুবকটি ফেরার সময় ভাবতে 
লাগলেন, “এ সৌম্য কে? এই সৌম্যকাস্তি 
পুরুষ হচ্ছেন যুগ-ঈশ্বর শ্রীরামরুষ্ণদেব এবং যুবকটি 
স্বয়ং 'শ্রীম' বা মাস্টার মশায়। | 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মাস্টার মশায় 
আমাদের সকলের প্রতিভূ হ'য়ে আমাদের হৃদয়ের 
জিজ্ঞাসাটি যেন সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করেছেন। 
এ জিজ্ঞাস! সৌম্যকান্তি পুরুষের নাম, নিবাস ঝ 
পেশার খবর জানার জন্য নয়। এ জিজ্ঞাস 
মাস্থুষটিকে গভীরতাবে জানার জন্ত | 
কেনোপনিবদ্দের আখ্যায়িকায় এই 
জিজ্ঞাস : কেনোপনিষদে আমর। একটি সুন্দর 
আখ্যায়িকার সন্ধান পাই। সেখানে শুভ্রশির 
ঝধি শিয্-পরিবৃত হায়ে জগতের উচ্চতম তর 
উপদেশ দিচ্ছেন । যেমন আশ্চর্য শিম্যু, ততোধিক 
আশ্র্ধ গুরু। খধির উপদেশরীতিও অদ্ভুত ! 
তত্বোপদেশ দিতে দিতে তিনি মানব-ভাষার চরম 
শিখরে আরোহণ ক'রে পুনরায় অতি সাবলীলভাবে 
নিশ্নতর মানবগ্রাহহ ভাষায় উচ্চতম তত্বটি শিশ্ত- 
হৃদয়ে গ্রথিত ক'রে দেবার জন্য একটি 
আখ্যায়িকার অবতারণ| করেন। ন্বর্গে দেবাস্থর- 
সংগ্রামে দেবতার! বিজয়ী হয়েছেন। তার। আপন 
বলবীর্ষ গরিমায় উৎফুল্ন হ'য়ে আত্মস্নাঘায় ভরপুর । 
এমন সময় তীদের সন্মূথে এক অপরূপ ও অপূর্ব 
মুণ্তি আবির্ভূত হলেন। সেই অত্যস্ূত, মৃতি দেখে 
দেবতাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, “কিমিদম্ঠ__কে 
ইনি? দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞীয় দেবতাগণের 
মধ্যে অগ্ি, বাষু এক এক ক'রে সেই আগন্তক 
অত্যন্ত মৃতির পরিচয় জানার জন্য আপন আপ্ন 
বল-বিক্রম নিয়ে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু প্রত্যেকেই 
চুধিতগর্ব ও বিফলমনোরথ হ'য়ে ফিরে এলেন। 
সর্বশেষে দেবরাজ স্বয়ং জানার জন্য এগিয়ে 
গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে আসতে দেখে. এ মৃতি 
অদৃশ্য হলেন। ইন্দ্র হতাশ হলেও ছাড়বার পাত্র 


শত 


ছিলেন না। তিনি তখন বসে আত্মসমীক্ষা করতৈ 
লাগলেন। চিত্তের মলিনত| সরে যেতেই ইন্দ্রের 
চিত্তাকাশে এক অপরূপ শোভমান৷ দেবী, উম! 
ছৈমবতীর আবির্ভাব হয়। তিনি ইন্দ্রের জিজ্ঞান্ত 
মৃত্ির স্বরূপ ঝলে দিলেন। সেই মৃতিই যে ব্র্ষ, 
তা দেবরাজ এ মাতৃমৃণ্তির কাছ থেকেই জানতে 
পারেন। সর্বকালেই নিত্যশুদ্ধ বোধস্বরূপ ব্রহ্ম 
মাচুষের কাছে অপরূপভাবে, আকধণী-শক্তি 
নিয়ে মানবাকারে উপস্থিত হন এবং “কিমিদম৮- 
এই জীবন-জিজাসা জাগিয়ে তোলেন । 

উনবিংশ শতাবীর বঙগ-মনীবায় 
জক্ষিণেশ্থরের পূজারী ব্রাঙ্গণ-সম্পর্কে 
ওঁগন্ুক্য: উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ভাগ্য 
নান! পঞ্কিল আবর্তে পাক খেতে খেতে ঘন অন্ধকারে 
আবৃত হয়ে পড়ে। এমন সময় শ্রীরামরুষণ 
ঞধবতারার ন্যায় ভারতাকাশে উদ্দিত হন। যেমন 
নাজরথের আকাশে উদ্দিত উজ্জল তারাটিকে 
সেখানকার লোকের! চিনতে পারেননি, সেইরকম 
ভারতাকাশের এই ধ্রুবতারাটিকেও দেশবাসী 
তখন চিনতে পারেননি । সাধারণ লোক দেখেছে 
রাণী রাসমণির কালীবাড়ীর পৃজারী ব| পাগল 
ঠাকুর বা কামারপুকুরের ক্ষুদিরাম চাটুষ্যের ছেলে 
হিনাবে। মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাকে পুরোপুরি 
বুঝতে না পারলেও কিসের এক আকধণে তার 
কাছে এসে হতবাক্‌ হয়েছেন, বিম্ময় প্রকাশ 
করেছেন। তাই এক-এক জন এক-এক বূপে 
আপন ভাব প্রকাশ করেছেন। তার যেন 
বহুরূপ, তিনি যেন বহুরূপী । এই সব দেখেই 
জ্ঞান্নী ভক্ত গেয়েছেন : 

“কেহ বলে তুমি সাধক-গ্রধান, কেহ দেয় 
তোমায় দেবতারি মান. / (আমি) গৌরব সব 
ত্জিয়। দিয়েছি হৃদয়ে আসন দান।” 

প্রায় সকল বঙ্গ-মনীষীর সঙ্গে কোন না|! কোন 
ভাবে শ্রীরামকুষের সাক্ষাৎকার হয়েছিল। আ'মর। 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বধ--৬ষ পংখ্যা 
তদের কয়েকজমের দৃষ্টি দিয়ে শ্রীরামকষ্ণকৈ 


দেখার চেষ্টা ক'রব। 


রাণী রাসমণির জামাত! মধুরবাবুং। আর 
শ্রীরামকু্ণ তাদের কালীবাড়ীর পৃজারী। একদিন 
কুষ্ঠীবাড়ীর বারান্দায় মথ্রবাবু আরাম-কেদারায় 
শািত রয়েছেন। হঠাৎ কালীবাড়ীর উত্তর-পূর্ব 
বারান্দায় তার দৃষ্টি পণ্ড়ল। দেখলেন, শ্রীরাম 
সেখানে পাদচারণ করছেন। যখন পশ্চিম্দিক 
থেকে পূর্বদিকে যাচ্ছেন, মথুরবাবু দেখছেন, 
ম-কালী ব্রাভয়-করা রূপে অগ্রসর হচ্ছেন, আর 
যখন পূর্বদিক থেকে পশ্চিম্দিকে যাচ্ছেন, শূলপাণি 
শিব ত্রিশূল হস্তে যাচ্ছেন। মখুরবাবু তার এই 
দর্শনকে প্রথমে দৃষ্টিভ্রম বলে মনে করেছিলেন । 
তাই হাত দিয়ে ভাল ক'রে চোখ কচপিয়ে যখন 
একই দৃশ্ট দেখলেন, তখন বিশ্বয়াবিষ্ট হ'য়ে তার 
মনে নিশ্চয় প্রশ্ন জেগেছিল__আমাদের পৃজারী 
ঠাকুর তথ। “বাবা তে। শুধু রক্ত-মাংসের মানু 
নন! তবে ইনি কে? 

পাশ্চাত্ভাবে ভাবিত কেশব মেনের সঙ্গে 
বেলঘরিয়ার উদ্যানে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। 
একটি গান গাইতে গাইতে তিনি সমাধিস্থ হন। 
তারপর মিষ্টি মধুর হাস্তে তার মুখমগ্ুল উত্তাসিত 
হায়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে অর্ধবাহ্দশায় নেমে 
এসে গভীর আধ্যাত্মিক বিষয় সরল ভাষায় 
বলতে থাকেন। মকলে মুগ্ধ হ'য়ে তার কথা! শুনতে 
থাকেন। এই সাক্ষাৎকারের পর কেশবচন্র 
“মিরর” সংবাদপত্রে লিখলেন : “আমরা অল্পদিন 
হ'ল দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘরের 
বাগানে দর্শন করেছি। তাঁর গভীরতা, অন্তু 
এবং বালক স্বভাব দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। 
এই থেকে বুঝা যায় যে, কেশবচন্দ্রের মনে 
এমন একট! ছাপ পড়েছিল, যা! তাঁকে ভাবিয়ে 
তুলেছিল যে এই লোকটি তেো৷ আর দশজন 
লোকের মতে। নয়! লোঁকটিকে ভাল করে 
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দেখতে হবে, বুঝতে হবে এই চিন্তা নিশ্চয়ই 
কেশবচন্ত্রকে ঠাকুরের সম্পর্কে “মিরর” পত্রিকায় 
লেখার প্রেরণ! যুগিয়েছিল। 

সেকালের ভেগুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বাংলার 
সাহিত্যসম্রাট এবং স্বা্দেশিকতার উদগাঁতা ঝলে 
পরিচিত বঙ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্ষে ঠাকুরের 
সাক্ষাৎ হয় অধরচন্দ্র সেনের বাড়ীতে । দীর্ঘ সময় 
ধরে নানা বিষয়ে তাদের কথা হয়। অবশ্য 
ঠাকুরই সেখানে মূল বক্ত।, বহ্ধিমবাবু মাঝে মাঝে 
কথা ব'লে কথাবার্তার ধারা চালিয়ে গেছেন। 
বন্ধিমবাবু ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন__ 
ই দৃণ্ঠটি মাস্টার মশায়ের ভাষায় ; “বহ্নিমবাবু 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু একাগ্র হয়ে কি 
ভাবছিলেন। ঘরের দরজার কাছে আসিয়া 
দেখেন, চাদর ফেলিয়! আসিয়াছেন। গায়ে শুধু 
জামা। একটি বাবু চাদরখানি কুড়াইয়া লইয়া 
ছটিয়া আসিয়। চাদর তীহার হস্তে দিলেন। 
বঙ্ধিমবাবু কি ভাবিতেছিলেন ?* মাস্টার মশায় 
এটুকু বলেই শেষ করেছেন কিন্তু একটু 
বিস্লেষণী দুটি দিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাব 
যে, এমন কোন প্রশ্ন বা সমস্ত! তার চিত্তপটে 
নিশ্চয়ই উদিত হয়েছিল, যাতে তাঁকে ভাব্তি 
দেখাচ্ছিল। এখন প্রশ্ন, এই ভাবনার বিষয়বন্ত 
কি হ'তে পারে? প্রথমতঃ হ'তে পারে-_যে 
বিষয় আলোচন! হচ্ছিল লেই বিষয়ক কোন সমন্থা, 
অধবা, ধার সঙ্গে আলোচন! হচ্ছিল সেই ব্যক্তি 
সন্ধে কোন প্ররশ্ন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে 
কথোপকথনের যে বর্ণনা পাই, তাতে বঙ্কিমবাবুর 
মতো মানুষকে তখনই ভাবিত করার মতো! কোন 
বিষয় ছিল না। তবে একজন নিরক্ষর, পৃজারী 
বাঙ্ষণ অনর্গল সহজ সরল ও সরস ভাষায় নানা 
বিষয় কথা ব'লে যাচ্ছেন দেখে, বঙ্ধিমবাবুর পক্ষে 
তাবিত হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। আর আমাদের 
ধারণা এটাই ব্ধিমবাবুকে একাগ্রভাবে ভাবিত 


'কিমিদম' 
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করেছিল। 

মনীষী ব্রঙ্গবাদ্ধব উপাধ্যায় শ্রীরামকুষ্ণকে 
বেদগোপ্তা, সর্বৈশ্বর্ষময় প্রভৃতি ব'লে উল্লেখ 
করেছেন। তিনি লিখছেন : “সরবৈর্ব্যময়! নিঃস্ব, 
বিরক্ত ব্রাক্ষণের রূপ ধরিয়া তুমি আসিলেও 
তোমার চক্ষের এ প্রসন্ন দুটিতে বুঝিতে পারিয়াছি 
তুমি কে? তুমি নিরক্ষরতার ছলন। করিলেও 
অনুভব করিয়াছি-তুর্মিই সেই বেদগোপ্তা । নইলে 
কাহার বাক্যামূতে বেদ ও বেদান্তবাণী এমন করিয়া 
নিঃসারিত হয়? তুমি চির-শঠ! এবার ছলন৷ 
করিলেও তোমার চাতুরী যে ধরিতে পারিয়াছি, 
দেবতা! তুমি বামকষ্$-_একাধারে তুমিই কি 
রাম ও কৃষ্ণ নহ ?” 

তাঙ্জিক লাধক ও ন্ুপপ্ডিত গৌরীকে একদিন 
শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাস! করেছিলেন : “আচ্ছা, বৈষ্ঞব- 
চরণ একে ( নিজের শরীরকে দেখাইয়!) অবতার 
বলে; এট| কি হ'তে পারে? তোমার কি বোধ 
হয় বলো! দেখি?” গৌরী গম্ভীরভাবে উত্তর 
দিলেন : “বৈষ্ণবচরণ আপনাকে অবতার বলে? 
তবে তো ছোট কথা বলে। আমার ধারণা, 
ধাহার অংশ হইতে ঘুগে যুগে অবতারের! লোক- 
কল্যাণ-সাধনে জগতে অবতীর্ণ হইয। থাকেন, 
ধাহার শক্তিতে তাহার। এ কার্য সাধন করেন, 
আপনি তিনিই!” 

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও ডাক্তার মহেন্জনাথ 
সরকার খ্ররামরুষ্ণের গলরোগ চিকিৎস। করছেন 
রোগীর চিকিৎসা করতে এসে নান! প্রসঙ্গাদি 
শুনতে শুনতে কোথ| দিয়ে যে ছয়-সাত ঘণ্টা 
কেটে যেত, তা ডাঃ সরকারের খেয়াল থাকত 
না। এই রকম যে ডা: সরকার, তাঁর বাড়ীতে 
মাস্টার মশায় একদিন ঠাকুরের অস্থখের অবস্থা 
জানাতে এসেছেন। সেখানে ডাক্তারের একজন 
বন্ধু ডাক্তারকে বলছেন, “মহাশয়, শুনতে পাই, 
পরমহংসকে কেউ কেউ “অবতার বলে। আপনি 


২৬৮ 
তে! রোজ দেখছেন, আপনার কি বোধ হয়?” 
ডাক্তার বললেন : “৪ 108) [ 1185৩ 05 
81686851582 0: 0111.” ডাক্তার বৈজ্ঞানিক 
দর্টিসম্পন্ন ও বস্তবাদী। ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ 
ক'রে ধরাধামে অবতীর্ণ হন, এ-কথা মানেন না। 
তাই মান্ুষ-হিসাবে শ্রীরামকুষ্ণকে তাঁর সর্বোচ্চ 
শ্রদ্ধাতক্তির কথা কেবল বলেছেন। এখানে 
স্মরণীয় যে, ভাঃ মহেন্্নাথ সরকার ছিলেন 
ঠাকুরের ভাষায় “গস্ভীরাত্মা” সহজে তিনি তাঁর 
ভাব প্রকাশ করতেন না সর্বসমক্ষে | 
: বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী ব্রাঙ্ম সমাজের আচার্য 
এবং একজন উচ্চস্তরের সাধক । পশ্চিমে 
তীর্থাদি ভ্রমণ ক'রে কলকাতায় ফিরেছেন এবং 
শ্রীরামরষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন । শ্রীরামকৃষ্ণকে 
তৃমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বদলে, মহিম। চক্রবর্তী 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “মহাশয়, তীর্থ ক'রে 
এলেন, অনেক দেশ দেখে এলেন, এখন কি 
দেখলেন বলুন।” বিজয় বললেন, “কি বলবো ! 
দেখছি যেখানে এখন বসে আছি, এখানেই সব 
কেবল মিছে ঘোরা! কোন কোন জায়গায় এরই 
এক আনা কি ছুই আনা, কোথায় চারি আনা, 
এই পর্ধস্ত। এইখানেই পূর্ণ যোল আনা দেখছি ! 

শ্রীরামকৃষ্ের পরিচয় : “প্রাথমিক দৃষ্টিতে 
যে কোন বস্তই সীম বলিয়া মনে হয়? কিন্তু 
উহাকে বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিলে-_কি 
গুণের দিক দিয়া, কি সম্ভাবনার দিক দিয়া, 
কি শক্তির দিক দিয়া, কি সঙ্বন্ধের দিক দিয়া 
উহার কোন অস্ত খু'জিয়৷ পাওয়া যায় না; 
বিচারের দৃষ্টিতে উহা অসীম হইয়। দীড়ায়।” 
স্বামী: বিবেকানন্দের: এই বাণীকে অন্থসরণ 
করলে আমরা দেখতে পাই-_একই বন্ধ, 
তা ইট, কাঠ, পাথর বঝ| মানুষ যাই হোক, 
তার ছুটি পরিচয়; একটি আপাত বা 
পরিচয়, য৷ সসীম এবং অপরটি আত্তর পরিচয় তা 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ- ষ্ঠ সংখ্যা 


অসীম বাহু পরিচয়টি সকলের কাছে সহজে 
প্রকাশ্ঠ, কিন্তু আস্তর পরিচয় পাবার জন্য কিছু 
প্রযত্বের প্রয়োজন। বহু মান্য শ্রীরামকৃষ্ণকে 
দেখেছেন । বেশীর ভাগ মানুষই তীর বাহা পরিচয় 
নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রত্যাবর্তন করেছেন, কিন্ত 
কতিপয় ভাগ্যবান্‌ মানুষ তার সংস্পর্শে এসে তীর 
কেবল বাহ্থ পরিচয়াটিতে সন্তুষ্ট থাকেননি, আস্তর 
পরিচয়ের কিছু খবর পেয়ে মুগ্ধচিত্তে প্রশাস্তহদয়ে 
ফিরে গেছেন এবং জনসমীজে আপন আনন্দের 
ভাগ দেবার জন্য সোচ্চারে অপূর্ব মানুষটির 
কথ৷ বলেছেন, যেমন শ্রুতির খষি গেয়েছেন : 
“ব্দোহমেতং পুরুষং মহাস্তম্‌ 
আদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ ।” 

_ শ্প্রকাশ ও অজ্ঞানাতীত এই সর্বব্যাপী পুরুমকে 
আমি জানি। 

বু সাধক ও মনীষী শ্রীরামরুষ্জকে দেখেছেন, 
কিন্তু তাঁরা কেউই তাঁকে কেবল রক্ত-মাংসের 
মানগুযরূপে দেখেননি । আর তার পাধ্ধ ব| 
অন্গগামী ভক্তরা যে তাঁকে তিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন, 
সে-কথা “কথামত” ও “লীলাগ্রসঙ্গে"র পাঠকের 
কাছে অবিদিত নয়। শ্রীরামরু্চ নিজেই তাদের 
মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা ক'বে জানতেন, তাদের 
তাঁকে কি মনে হয়--অর্থাৎ তাঁকে একজন 
মান্থুষ বা ভক্ত সাধক হিসাবে, না অন্ত কিছু রূপে। 
্বামীজীর ত্রিকালজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল_ 
ভারতকে আবার উঠতে হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণের 
পদতলে বসেই তাকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। 
স্থতরাং দেশবাসী শ্রীরামরৃষণকে যে দৃষ্টিতে দেখবে, 
তাঁর থেকে কিছু পাওয়া বা! শিক্ষালাভ তদনুরূপ 
হবে। ইতিহাস অন্ুদরণ করলে আমরা! দেখতে 
পাই, পূর্বগ অবতার পুরুষদের অন্ুগামীরা 
পরবর্তীকালে তীর স্বন্নপ বা আস্তর পরিচয়ের 
কথা তুলে গিয়ে তীর বাহর্ূপের ভজনায় 
রত হয়ে তাঁকে সাধারণ 'দেবতায় পরিণত 


আধঘাঢ়, ১৩০৯ ] 


করেছেন। তাই স্বামীজী বার বার নিষেধ 
করেছেন, যাতে আমরা যেন তার ধু বাহ- 
রূপটিকে নিয়ে ভজনা না করি। আর এই জন্যই 
্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক স্তব, স্তোত্রে বা 
প্রণাম, মন্ত্রে বাহ্‌রূপের বরণন! না কারে তার 
আন্তররূপের বর্ণনা করেছেন। স্বামী অতেদাননও 
শ্ররামকুষ্ণের ধ্যানমন্ত্রে তার স্বরূপের আভাস 
দিয়েছেন । এমনকি শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্র 
মশায়ের স্তবেও ঠাকুরের আন্তরবূপের বর্ণনা 
দেখতে পাই। স্থতরাং আপাতদৃষ্টিতে প্রীরামরুষ 
আমাদের মতে| রক্ত-মাংসের মানুষ বলে মনে 
হলেও আসলে কিন্তু তার পরিচয় এ-সবের উধের্ব। 

্রীরামরূষ্ণ স্বয়ুখে অতি কবিত্বমন্্ ব্যঞ্জনায় 
নিজ স্বরূপ উদ্ঘোষণ ক'রে গেছেন। বলেছেন : 
প্রভাত স্র্ঘ! মধ্যাহ্ছে হুর্ধের দিকে চাওয়া যায় না, 
কিন্ত গ্রভাত সর্ষের দিকে চাওয়া যায়। অচিনে 


রবধ্ম্বরূপিণে . 


২৬৯ 


সবি প্রাস্তরের কোলে প্রাচীর ; প্রাচীরে 
একটি ফোকর, য৷ দিয়ে অনন্ত দিগস্তকে দেখা যায় 
_সেই ফোকর। . 

সাধক-জীবনে জিজ্ঞাসার মুল্য : খুব 
স্বাভাবিক একটা প্রশ্নর_আমাদের জীবনে এই- 
রকম জিজ্ঞাসার কি কোন সার্থকত! আছে? 
“লীলাপ্রসঙ্গ”কার স্বামী সারদানন্দজীর একটি উদ্ভি 
এখানে খুবই প্রণিধানযোগ্য : “ভক্তিপথের 
পথিকের! চরমে কোথায় উপস্থিত হইবেন, তথিষয়ে 
অনেক স্থলে অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর 
লক্ষ্যান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হয়! 
পরিশেষে জগদ্দতীত অদ্বৈতবস্তর সাক্ষাৎ পরিচয় 
লাভ করিয়া থাকেন ।” ( লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, 
পৃঃ ২৪)। লক্ষ্য যেখানে জগদতীত অৈতবস্ত, 
সেখানে কোথাও থেমে থাকলে চলবে কেন? 
উচ্চতর লক্ষ্যান্তর পরিগ্রহের আবস্টকতা তাই 


গছ_যাকে লোকে চেনে ন, জানে না। অনস্বীকার্য 
সররধর্মমস্বরূপিণে 
শ্রীবিমলচন্্র ঘোষ 
তুমি করুণার বিশাল আধার হে অনির্বাণ, অনলস্তস্ত 
অশেষ সম্ভাবনা, অমল ন্গিষ্ধ জ্যোতি, 
তুমি মুক্তির অমৃত-পদ্প ব্রহ্ম চেতনা! জাগালে বিশ্বে 
পাপড়ি যায় না'গোনা । এঁশী পরমাগতি। 
তপোরশ্মির প্রেম-সম্পাতে বরদা সারদ। সিদ্ধিরপিণী 
যোড়শানন্দ্* জাগে, কালিক। বজজতারা। 
'মন্ন্যাস-পথে জগদ্ধিতায় 'ক্রবোর্মধ্যে' পুজিত। তোমার 
পাথিব অনুরাগে । প্রণব মন্ত্র পারা । 
লোকায়ত মহাশক্তি-ধারার তুমি রাম, তুমি কৃষ্ণ তুমি হে 
উৎস পরমহুংস, গরীয়ান্‌ গদাধর, 
সিদ্ধ সেবকবৃদ্দ তোমার বিচ্থিত তব নখ-দর্পণে 
' তপোবংশাবতংস | ভ্রিভৃবন চরাচর। 
যোড়শানন্ব : স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রদ্ধানন্দ, স্বামী: প্রেমানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, 


ঘা নিলো ্বামী শিবাননা, স্বামী অন্ভূতানন্দ, স্বামী অৈতানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী 


৪৮ ছি 


?, স্বামী বিজ্ঞানানন্ন । 


রামকষ্গনন্দ, স্বামী ভ্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী অতেদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী হুবোধাননা, 


মহাভূত মহাতীর্থ 


শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ 
[ জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৮ সংখ্যার পর ] 


.ব্যোসভূতলিজম্‌ 


ন্‌ ভারতরয ও শ্রীলঙ্কার প্রতিটি 
শিকড়ের পরমতীর্ঘ। এখানে ব্যোম বা 
আকাশভুতলিঙ্গমের, অধিষ্ঠান। 

- আরাশং লিঙ্গমিত্যাহঃ পৃথিবী তন্ত পীঠিকা। 
: আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নালিঙ্গমুচ্তে । 
আরাশই নিঙগ, পৃথিবীই তার গৌরীপট্ট। 
আবাশরপী সেই লিঙ্গই সর্বদেবের আলয়। 
আলয় শবটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায়__ 
আ্উপৃসর্গের সঙ্গে লয়শবের যোগ হয়েছে। 
'ল পরনের অর্থ যেখানে সমন্ত লীন হয়ে যায়। 
এই.,অর্থেই লিঙ্গ শব্দটি ব্যবন্বত হয়। আলয় 
শর অর্থ সথতিস্থান- সমস্ত বন্ত নিজের উপাদান- 
কারণেই অবস্থিত। স্থৃতরাং স্থিতিস্থান শব্দের 


অর্থ উপাদান-কারণ। উপাদান-কারণ হ'তে 


উদ্ভুত সমস্ত বস্ত উপাদান-কারণেই 'লীন হনে 
যায়। এই জন্যই উপাদান-কারণকে লয়-কারণ 
ৰলা হয়। ব্যোমরূপী'শিরিকে 'লিঙ্গ' নামে অভিহিত 
করায় এইটাই. বোৰায় ম্বে১ তিনিই জগতের 
উপাদান-কারণ-*স্থিতি..এবং লয়েরও কারণ । 
এই শিব চৈতন্তন্বরূপ - বলেই চিদত্বরম্‌ কথাটি 
ব্যবহৃত হয়। 

ব্যোমভূতলিঙ্গের মূলবেদী শৃাময় | শুন্যাবেদী- 
পীঠিকার ওপর আকাশলিক্গের কর্মনা করা হয়েছে 
তীর মাথায় বিষপত্র অর্পণের জন্ত তাই এখানে 
্বতন্্ ব্যবস্থা। পীঠিকার ওপর থেকে খানিকট। 
দুরত্ব বজায় রেখে একজ্র গাথা তিনটি সোনার 
ৰেলপাতা৷ স্থতোয় বেঁধে শুনতে জুলিয়ে রাখা 
হয়েছ. শৃঙ্জবেধী স্থানে পুরোহিতের! যন্ত্র অস্কিত 
কণিগপনসাদ্ধা-রূণে গিবের দ্মারাধন! করেন । 


১ ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌) ৬1২1৩ 


এই যন্ত্র হ'ল “চিদশ্বরম্-রহশ্তমঠ. চিদদ্বরম্‌ 
যন্ত্রের সব রহম্য আমার জান। নেই । তবে যেটুকু 
জেনেছি ত| হ'ল, এই যন্ত্রে অন্তংস্থলে একটি ৰিদদু 
থাকে। বিন্দুটি হ'ল ত্রদ্বের মননাত্বক জ্ঞান, 
যে জানের দ্বার তিনি বিস্তারিত হতে চেয়ে- 
ছিলেন, তেবেছিলেন “বি স্যাং প্রজায়েয়েতি? ।১ 
বছ হওয়ার প্রথম পর্যায়ে তিনি ত্রিধাবিভক্ত হয়ে- 
ছিলেন। বিন্দুকে ঘিরে তাই অস্কিত করা হয় 
এক ত্রিতুজ। রহ্তত্রিতুজের তিন শীর্ষ তিন 
শক্তি ইচ্ছা, জ্ঞান আর ক্রিঘ়।) তিন গুণ- সত্ব, 
রজঃ, তম: ; তিন দেবতা ত্ক্ধা, বিষু, মহেস্বর। 
্দ্ধ। স্থটি করেন, সেইজন্য রহম্যত্রিতৃজের বাহুপথ 
ধরে তাঁর গতি উধধ্বমুখী শিব লয় করেন, 
সেইজন্য ত্রিতুজশীষ থেকে বাঁহুপথে তীর নিষ্নগতি। 

পালন করেন, তাই ত্রিতুজের ভূমিরেখা 
অবলম্বন ক'রে তীর স্থিতাবস্থ। | স্থ্টি ও লয় 
ছুই 'রিপরীতধর্মী শক্তির মধ্যে তিনি সমত| রক্ষা 
ক'রে চলেন। 

বেদীগীঠিকার মামনে অহরহ ঝোলানো! 
থাকে একটি কালো! .পর্দা.। এ আবরণ অন্ধকার 
অজ্ঞানের। “অজ্ঞানেনাবৃতং জানং তেন মুহত্তি 
জন্তব:।' (দীতা ৫1১২ )। প্রত্থেক মাছষেরই 
অন্তরে রয়েছে জানকূর্ব, কিন্তু সে সুর্য অবিষ্ার 
কালো মেঘে সমাচ্ছন্ন। খুষ্ধ মানুষ তাই পরমাত্মার 
অস্তিত্ব ভুলে যায়। 'মাষে মাঝে ঘখন মেঘের 
বুকে দেখা দেয় বিদযুৎবিদ্মুরণ তখনই আলো- 
অন্ধকারের খেলা, তখনই আবরণের আড়াল 
থেকে বিষপত্রের স্বর্ণাত। দর্শন । দৈনন্দিন পৃজার 
পর পুরোহিতের! প্রত্যহ ভিনবার এই কালো 


. জ্াবরণ্‌ কিছু. সময়ের জন্য সরিয়ে রাখেন। 


আধা, ১৩৮৯ ] 
জনসাধারণ তখনই মহাকাশলিঙ্গের রত্ববেদী দর্শন 
করতে পারেন । 

ভগবানের রত্ববেদীর চারটি স্তপ্ত। এরা চার 
বেদের প্রতীক । অথব! আত্মার চারটি পার্দের 
প্রতীক | প্রথম পাদে ভিনি “বিশ্ব সম বিরাট 
বা বৈশ্বানরের ব্যষ্টিরূপ। দ্বিতীয় পাদে তিনি 
তৈজস- সমষ্টি হিরণ্যগর্ড ব| শুন্ধাত্মার বাষ্টিকপ। 
ভৃতীয় পাদে তিনি চেতোমুখ শ্রীজ্ঞ- সমটি 
ঈশ্বরের বাষ্টিরপ। চতুর্থ পাদে তিনি তুরীয়__ 
প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং শিবমছৈতম্*_জগৎ্চরাচরের 
অধিষ্ঠানভূত শান্ত শিব অদ্বৈত।" তিনি “অদৃষ্টম 
অব্যবহার্যম্‌ অগ্রাহুমূ অলক্ষণম্‌ অচিষ্ঠ্যম্‌ অব্যপ- 
দেশম্‌ (মাগু-ক্যোপনিষদ্‌, ৭ )--তীকে দেখাযা় 
ন। ব্যবহার কর। যায় না, গ্রহণ কর। যায় ন।, 
অন্মান কর! যায় না, চিন্ত। কর] যায় ন।, বাক্যে 
প্রকাশ কর! চলে ন। | ব্যষ্থি-সমাইর পাবে তিনি । 
জীবজগৎ তারই অবভাসমাত্রম্ঠ। একমাত্র 
গভীর সমাধিতেই নাধক সেই পরমাত্মাকে অনুভব 
কারে থাকেন। নিবিকল্প সমাধিতেই সাধক 
প্রকাশ সেই তুরীয় চৈতগ্যকে, সেই জ্ঞানময় 
আকাশকে- চিৎ-অশ্থরম্কে অপরোক্ষভাবে 
উপলদ্ধি করেন । 

চিদস্বরম্-মদ্দিরের মূলবেদী শূন্য হলেও গর্ভ- 
গৃহে আকাশলিঙ্গের ঠিক পাশেই আছেন নটরা'জ, 
-পাঙ্গায় তৈরী অতি অপরপ নৃত্যযৃতি। একে 
কেউ বলেন: রতুসভাপতি, কেউ বলেন আঁড়িনার, 
কেউ বলেন চিৎসতেশ, আবার কেউ বলেন 
আড়াতাল্লান। আড়াভান্মানই এখানকার মুখ্য 
বিগ্রহ। চোপরাজেয্ তিনি ছিলেন কুলদেবত।। 
চিশ্বরমের নট্টরাজকে ঘিরে কত যুগের কত 
আখ্যান কত ইতিহাপই না সঞ্চিত রয়েছে! 
নটরাজের 'ঙ্গামায় কত গ্লোক, কত শিল্প, কত 
সঙ্গীত, কত সাহিত্য রচিত হয়েছে; প্রবতিত 
হয়েছে বহুজন-প্রশংসিত উচ্চনগার্গের শাস্্ীয 
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নৃত্যকলা ; বিদগ্ধ জনসর্মাজে আলোচিত হয়েছে 
বহু তত্ব ও তথ্য। দেশবিদেশের দপর্শনিকৈরা। 
শিল্পরসিকেরা নটরাজ-যৃতি দেখে অভিভূত হয়ে 
পড়েছেন। তার। বলেছেন 381814187৪৩ 
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অনবদ্য ভঙ্গিমায় আদিদেব এক পা শূন্যে তুলে 
তাগুব করছেন। তামিলনাডের অন্যান্য অর্গি- 
গুলিভেও অবশ্য রয়েছে অপরূপ সব শিবাশ্রধ- 
মৃতি। কিন্ত এ-মৃতি সবার ওপরে ॥, ফের্নন। 
সকল তাগুবের সেরা যে তাগুব সেই আন 
তাশুবমৃতিই হয়েছেন এখানকার "প্রধান. দের। 
নটরাজ। তিরুনেলভেলির 'মুনিতানগুবমূক্তিতে 
দেবাদিদেবের স্যরীকৃত্যই শুধু ব্যক্ত হয়েছে। 
তিরুপুত্ত,রের গৌরীতাগ্ুব মৃক্তিতে রয়েছে ক্র 
স্থিতিকৃত্যের প্রকাশ । কাক্ষীপুরমের  কৈলার্দাথ 
মন্দিরে তিনি সংহারতা গুৰে মত্ত. তিরুকুর্টাল্সের 
ত্রিগুরতাগ্ডবে তার তিরোভাবকত্যের ভ্যোভসা, 
আর তিরুভালানগাড়ুর উধ্বতাওবে তার অনু্াহ- 
কত্োর অভিব্যক্তি । কিন্তু চিদম্বরমে মাত্র একটি 
নৃত্যভঙ্গিমার মধ্যে স্থতি, স্থিতি, সংহার, তিবোভাঁঘ, 
অঙ্থুগ্রহ এই পঞ্চককত্যেরই পদ্দিচ্ছঙ্গ পরিশ্বষটম 
রয়েছে । বিশ্বজীবের মুক্কিকল্পে ' নিদন্তনৃত্যোয 
আনন্দছন্দে দেবাদিদেব তার শকল কৃত্য ঝক্ত 
করেছেন। ব্রক্ধাপ্তব্যাপী: এ-নৃত্াযশালায়, তিমিই 
নর্তক, তিনিই দর্শক । তিনিই ব্রহ্মা; তিনিই বিষ, 
তিনিই.রুত্র, মহেশ্বর, সদাশিব। ভার উদর্ধ কঞ্িপ 
হন্তের ডমরুমঙ্জে হঠির আবিডাব নিম হক্তের 


৭২ 


বরাতয় মুদ্রায় স্থিতির আশ্বাস।- আপন নৃষ্ 
চেতন সচেতন জগঞ্গ্রপধকে শিবশঙ্কর সদাসর্বদা 
রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। নটরাঁজের উরধ্ব বাম হস্তের 
জনলশিখায় সংহারের সংকেত, রুদ্রপূপে সকল 
অসত্যের তিনি বিনাশ সাধন করছেন। তার 
দক্ষিণ, পদমূল কর্মকাস্ত শ্রান্ত আত্মার আয় 
ওইখানেই মহেশ্বরের তিরোভাবকৃত্য । আর তার 
উ্ত .বামপদে প্রাণিজগতের মুক্তি__সদাশিবের 
অপার. অন্গগ্রহ। আয়তবক্ষের ওপর লম্বমান 
নটরাজের গজহন্তে'র তর্জনী ই উখিত বামপদ্ের 
'দিকেই নির্দেশ করছে। জীবের মুক্তিপথ তিনি 
নিজেই চিহ্নিত কারে দিচ্ছেন। নটরাজ মৃতির 
চারদিক ঘিরে রয়েছে যে মণ্ডল তা হ'ল সৌর- 
জগৎ। সৌরজগতে আবতিত প্রজ্বলিত গ্রহ- 
মণ্ডলের শিখায় শিখায় তার সংকেত। 
আড়াভাল্লানের লীলায়িত শরীর হ'ল আকাশ, 
চতুর্ভজ, চতুর্দিক, বাহুর আটটি অংশ অষ্টপ্রহর | 
তার তিন চক্ষু তিন অগ্রি_-হূর্য চন্দ্র আর যজ্ঞানল। 
ভার অঙ্গের সর্প প্রলয়কালীন ক্রোধ, অর্থসথলিত 
ব্াক্রচ্ম বিষয়বাসনা, আর পদতলে নিশ্পিষ্ট 
অপন্মার পুরুষ হ'ল অবিদ্যার প্রতীক) নটরাজের 
উৎক্ষিপ্ত জটাজাল, আর উড়ন্ত উত্তরীয় দেখলে 
সহজেই অন্মিত হয় যে, তিনি প্রব্লবেগে 
ঘূর্ণায়মান । ঘৃণিত নৃত্যের তালে তালে নটরাজ 
বর্গ মধ্য পাতাল সূর্ধলোক চন্দ্রলোক . নক্ষ্রলোক 
' পরিক্রমা ক'রে বেড়াচ্ছেন। সকল লোক তার 
নৃত্যের মহাছন্দে বাধ! পড়ে গেছে স্ুর্ধ নির্দিষ্ট 
নময়ে পূর্ব গগনে উদিত হচ্ছে, চন্দ্র নিয়মিত গতিতে 
কক্ষ পরিবর্তন করছে, ছয় খু চক্রাকারে আবতিত 
'হুচ্ছে। জীব জন্মমুত্যুর অলজ্ঘ্য নিয়মপথে, অনস্ত্কাল 
ধরে ভ্রমণ কারে চলেছে। ' বিশ্বতন্থুতে অথুতে 
অঞুতে' তীরই -নৃত্যচ্ছায়। কম্পফ্কান,'ম্বত্যেই তার 
সুক্তির রূপ, নৃত্যে তাঁর মায় । যুগে. যুগে 
; কালে কালে, মহায়োগীর। খধি ষনীয়ীর। তার, এই 


এ-উদ্ছোধন রী 
স্বত্যের লয়-তাল-ছন্স অনুসন্ধান ক'রে চলেছেন । 


সুনিখধির কাহিনী ।. 


[ ৮৪তম ৰ্ব--্ঠ সংখ্যা 


পুরাণের এক সাংকেতিক গল্পে আছে .এই- 
রকম ছুই যোগীর কথা আর আটন্জিশ হাজার 
পুরাকালে দারুক বনে 
বান করতেন আটচজিশ হাজার শান্ত্রজ্জ খষি। 
খবিদের সঙ্গে বাস করতেন তাদের পত্থীরা। এই 
খধি ও খধিপত্বীরা নিজেদের চারিত্রিক. দৃঢ়তা 
সম্পর্কে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করতেন । তার! সব 
সময় নিজেদের নিরঙ্কুশ চরিত্রের কথা অহঙ্কার 
ক'রে বলে বেড়াতেন। লর্বগর্ব-খর্বকারী শিব এ. 
অহংকার সহ করলেন না। একদিন ভন্মমাথ 
বিবস্ত্র ভিক্ষুকের বেশে দীরুক' বনের ঝমিকুল 
সন্লিধানে উপস্থিত হলেন। তীর সঙ্গে এলেন 
মোহিনীরূপী বিষণ আর আদিশেৰ অনস্তনাগ। 
মোহিনীর মন-ভুলানো। রূপ দেখে ঝধিধের 
চিত্চাঞ্চল্য ঘটল, ভিক্ষুকের তেজোদীপ্ত কান্তি 
দেখে খধিপত্বীরা বিমনা হলেন। . খমির| 
নিজেদের বিভ্রান্তির কথা স্মরণ করলেন ন। 
পত্বীদের অন্তমনস্কতার কারণ অনুসন্ধান ক'রে 
ভিক্ষুকের ওপর ভীষণ ক্ষেপে উঠলেন । তার 
একটি বৃহদাকার বাঘকে ভিক্ষুকের দিকে লেলিয়ে 
দিলেন। নিমেষের মধ্যে ভিক্ষুক বাঘটিবে 
হত্যা! করে তার দেহচর্ম নিজ অঙ্গে জড়িয়ে 


নিল। খধিরা তখন আরও কুপিত হয়ে একটি 


বিষধর মাপকে. তার দিকে তাড়ন! কারে নিয়ে 
গেলেন। ভিক্ষুক মৃদু হেসে সাপটিকে আপন 
কণ্ঠে ছুলিয়ে দিল। ক্রোধাস্থিত ধাধিকুল এবার 
নিক্ষেপ করলেন গ্রজ্ঞলিত অগ্নি। লোলভিহব 
অগ্নিগোলকটি ভিক্ষুক অনায়াসেই বাম হাতের 
মুঠিতে চেপে রাখল । অস্থির, আটচল্লিশ হাজার 


খধি তখন: দির্বিদিক জানশৃন্য হয়ে তগন্তার 
.বষলেন। তপঃ প্রভাবে 'জন্ম ্রিলেন এক বাম 
'ৈত্যের | .মুয়ালবান্‌ নামে সেই রামন টে 


হুরন্ধবেগে ভিক্ষুকের দিকে ধাবিত হা'ল। [তব 


আবাঢ়, ১৩৮৯] 


মুহূর্তের মধ্যে দৈত্যের মেরুদণ্ড নিজের দক্ষিণ পদ্- 
ভারে চুর্সিত ক'রে তার দেহের ওপর উঠে আনন্দে 
নৃত্য করতে লাগল। বিশ্মিত বিমোহিত খধি- 
সমাজ সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর তাণ্ডব দেখে শিবশঙ্করকে 
চিনলেন, নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন । তীর! 
বিষুর ও অনন্তনাগের সঙ্গে নটরাজের বন্দনা ক'রে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানালেন । 

অনস্তনীগের কিন্তু আশা মিটল না। তিনি 
শিবকে আরও একবার এই আনন্দতাণ্ডব দেখাতে 
অন্গরোধ করলেন। শিব বললেন__তথাত্ত। 
ভিল্লৈবনে তুমি আবার দেখতে পাবে আমার এই 
আনন্দনৃত্য  শিবনৃত্য দেখার মানসে অনন্তনাগ 
জন্ম নিলেন অত্রিপত্বী অনস্থয়ার অঞ্জলিতে। 
অগ্রলিতে সপ ধেখামান্র অনন্য! তা ভূমিতে 
নিক্ষেপ করলেন। অঞ্জলি থেকে পতিত নাগ 
নাগলোক ঘুরে খমি পতঞ্জলি রূপে উপস্থিত 
হণেন তিলৈবনে। তিলৈবনে তখন বাস করতেন 
মধ্যন্দিন মুনির পুত্র ব্যাপ্রপদ ৷ ব্যাত্রপদের সঙ্গে 
পতঞ্জলি ঝধির পরিচয় হ'ল। উৎফুল্ল হ'য়ে ব্যান্মুনি 
বললেন, তিনিও একদিন ধ্যানে বসে দেখেছেন 
দারুকবনের আনন্দনৃত্য এবং অসীম আগ্রহ নিয়ে 
অপেক্ষা ক'রে আছেন যদি আর একবার 
সেই নৃত্য দেখতে পান! ছুই খষি তখন 
যুক্ত-পরামর্শ ক'রে বু আশায় বুক বেঁধে 
তিল্লৈবনের এক জলাশয়ের ধারে বটবৃক্ষের তলায় 
প্রতিষ্ঠা করলেন পূর্বমুখী শিবলিঙ্গ । তারপর পরম 
অদ্ধায় সেই শিবলিক্ষের অচন। ক'রে যেতে 
লাগলেন। বনু যুগ্গ অতীত হওয়ার পর খষিদ্বয়ের 
আবাধনায় তুষ্ট হয়ে এক পৌষমাসের পুস্যানক্ষত্রে 
বৃম্পতিবারে শিব আনন্দতাপ্ডব প্রদর্শন করলেন । 
ঝবিদের মনোবাসনা পূর্ণ হ'ল । 

এই চিদস্বরম্ই হচ্ছে সেই তিলৈবনম্‌। পুরা- 
কালে এখানে তিষ্লৈবৃক্ষের ঘোর জঙ্গল ছিল। 
এখনও শহরের আশেপাশে কোথাও কোথাও 


মহাতৃত মহাতীর্থ 


২৭৩ 


গুচ্ছ গুচ্ছ তিলৈবৃক্ষ দেখ! যায়। আযূর্বেদশান্ত্রজ্ঞরা 
এই বৃক্ষের নাম রেখেছেন 'তেজবল" ( ৪%০০৪০৪11৪ 
৪88119019 )। জঙ্গলী পীদ্প তেঞ্জবলই ব্যোম- 
ভূতক্ষেত্রের স্থলবৃক্ষ। প্রাচীন সংস্কত-পুথিতে 
তিল্লৈবনকে ব্যাদ্রপুরা বা পুগুরীকপুর নামে 
উল্লেখ কর। হয়েছে । বল। হয়েছে-_এই পুগুরীক- 
পুর হ'ণ বিরাটপুরুষের হৃদয়কমলম্‌ স্বরূপ ৷. দ্বাদশ 
শতাব্দীতে পৌছে পুণ্তরীকপুর পরিণত হ'ল 
চিদম্বরমে । তখন অবশ্য চিদম্বরমের চৌহদ্দী ছিল 
বিশাল। উত্তরে মণিমুকুটন্দী বা আজকের 
ভেল্লার, দৃক্ষিণে উদয়পুণ্যকাবেরী অর্থাৎ কোল্লিডমূ, 
পুবে পূর্বসমুত্র (বঙ্গোপসাগর , আর পশ্চিমে 
বীরনারায়ণ দীঘি।__এই ছিল সেদিনের চিদ্বরমের 
চতুঃদীমা। আজকের চিদন্বরম্‌ ১১০২৪ উত্তর 
অক্ষাংশে আর ৭৯০৪৩ পর্ব ভ্রাথিমায্ন অবাস্থিত 
দর্মিণ আরকটু জেলার এক লামান্য মধ তালুক, 
€ক্ষিণ রেলপথের ভিন্লুপুরম্ময়ুরম্‌ শাখায় এক 
সাধারণ রেলস্টেশন, মন্দির আর্দ আন্নীমালাই 
বিশ্ববি্ভালয়কে কেন্দ্র ক'রে নাতিবৃহৎ এক 
জনবসতি । মাদ্রাজ শহর থেকে চিপপ্ররমের দূত 
২৪৩ কিলোমিটার, প্রখ্যাত শৈবতীথ তাঞ্জোর 
থেকে ১০৬ কিলোমিচার, আর ভিন্নপুরম থেকে 
মাত্র ৮৫ কিলোমিটার । ধাঁর। মাদ্রা্র-তিরুচি- 
মাদুরাই-রামেশ্ববমের থু* টিকিট কাটেন তার। 
ভিন্বুপুরমে নেমে (0981 1981109 ) চিদরম্‌ 
দেখে নিতে পারেন। ভি্ুপগু্রমূ 
জিনিসপত্র রেখে খুব ভোরের গড়াতে চিদিখরমে 
পৌছে মন্দিরদর্শন ক'রে দুপুরবেলার ট্রেন অথব। 
বাসে আবার ভিল্পপুরমে ফিরে আসতে পারেন 
বিকেলবেলায় তিকুচি-মাছুরাই-এর গাড়ী পায়! 
যাবে। রেশওয়ে স্টেশন থেকে আকাশমহা- 
ভূতলিঙ্গমের মন্দির খুব কাছে, তিন ফার্সং-এর 
বেশী নয়। চিদম্বরমে রাত্রিবাসের ইচ্ছ। থাকলে 
পেলের বিআাম বর্সে। ডাকবাংলো ৭ 


স্টশনে 


১, 


ধর্মশালাতেও থাকতে পারেন। স্টেশন থেকে 
মন্দিরে যাওয়ার পথে বেশ কয়েকটা! 'লজিং হাউস্‌; 
দেখতে পাওয়! যাবে, সেখানেও থাকা যেতে 
পারে। 

তবে দর্শনার্থ যদি সকাল সকাল মন্দিরে 
পৌছুতে পারেন তাহলে স্টা »০টা নাগাদ 
দেখতে পাবেন দেবতার অভিষেকন্সান। সেদৃশ্য 
বড় হ্বন্দর। শিবের নিত্য অভিষেকম্নীন সম্পন্ন 
হয় এক ক্ষটিকলিঙ্গের শরীরে । দুশ্রাপ্য এই 
ন্ষটিকমৃতিটি এনে দিয়েছিলেন আচার্য শঙ্কর । 
দেশদেশাস্তর ঘুরে তিনি সবশ্তদ্ধ পাঁচটি ম্কাটিকলিঙ্গ 
সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং মহাতারতের 
গাঁচটি পুণ্যক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠাও ক'রে গিয়ে- 
ছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত শ্ষটিকমু্তি মুক্তিলিঙ্ 
আছেন হিমালয়ের ক্দধোরে, জরলিঙ্গ নেপালের 
নীলকণ্ঠক্ষেত্রে, ভোগলিঙ্গ ক্ণীটকের শূঙ্গেবীত, 
যোগলিঙ্গ দক্ষিণকাশী কাকীপুরমে, আর মোক্ষণিঙ্গ 
এই চিদ্ত্বরমে। মোক্ষলিঙ্গের স্সান দর্শন করণে 
মত্যবাসীর পুনর্জন্ম হয় না। মন্দিরের ঢাকা 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 


বারান্দায় যখন এই ্সানক্রিয়! হয়, তখন বহু 
তক্তজন প্রাঙ্গণে দাড়িয়ে তা দর্শন করেন । একজন 
পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে শিবদেহে 
অগ্ুরুগন্ধ হলুদ চন্দন লেপন করতে থাকেন, 
অপর জন বিরাট বূপোর পাক থেকে ছুধ, দই, 
খি, মধু শর্কর। মিশিত স্ুগদ্ধিজল সোনার ঘটাতে 
ভরে ভরে শিবশিরে অর্পণ করেন। প্রথমে বান 
হয় রৌপ্যলিঙ্গের। তারপর রূপোর আবরণের 
আড়াল থেকে আবিভূতি হন ব্বর্ণশিব। স্বর্ণশিবে! 
স্নান সমপনা্তে ধর্শন দেন ম্কটিকলিঙ্গ। পঞ্চামত 
ন্টিকলিঙ্গের মানে কমলারঙের এক 
ফল ব্যবহার কর! হয়। 
তিলৈবৃক্ষের । দর্শনার্থী 


ছাড়াও 
ধরনের 
সম্ভবত; 
পরমশদার় কয়েকটি কারে অল ৪ স।নজল গ্রহণ 
'সুভিষেক শেসে স্কটিকলিঙেণ আব? 
গভমন্দিরে ক্বণভৈর৭, 


ছে।ট ছোট 
৪ 
-থল এ 


বরেন। 
বজতরূপ। বজওপিগ 
কণ্য।ণগুনার, নটর|জ ৪ শিববীমবল্লীপ বিজয় 
বিগ্রহের সঙ্গে অবস্থান কণেন 

এমন 


এখনি নয় 
ড্র অনিলেন্দু চক্রবর্তী 


এখনি তোমার জ্যোতির্ময় রূপ দেখতে চাই না, 
চোখ আমার সবে ফুটতে শুরু হয়েছে । 


এখনি তোমার বজ্নির্থোষ শুনতে চাই না, 
সবে কান পেতে শোন! শুরু হয়েছে। 


এখনি তোমাকে স্পর্শ করতে চাই না, 
সবে আগুনকে ছু'তে শিখেছি। 


সব জলে যাবে॥ 


সমালোচন। 
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আলোচ্য পুস্তকখানি লেখকের বাংলা গ্রন্থ 
সার্বভৌম ধর্ম ও তত্ববিজ্ঞান'-এর ইংরেজী অনুবাদ । 
তিন্ভাগে বিভক্ত পুস্তকটির ১ম ভাগে ধর্স, ২য় 
ভাগে তত্ববিষ্ঞঠ এবং শেষভাগে ধর্শকে কাধে 
পরিণত করার উপায় বণিত হয়েছে । ভূতবিজ্ঞান 
ও বৈদিক ধর্মের সিদ্ধান্তকল কিভাবে একস্ত্রে 
গ্রথিত আছে, ত। দেখানোর ব্যর্থ চেষ্টা, সাংখ্য, 
ব্দোন্ত প্রভৃতি দর্শনের তব্রসমূহের যথেচ্ছ ব্যবহার 
এবং লেখকের .গতীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির যত্র 
তত্র উল্লেখ বা৷ ব্যঞ্জন। যুক্তিনির্ভর পাঠকের কাছে 
পুস্তকটির সার গ্রহণে প্রধান বাধা হ'য়ে দাড়িয়েছে । 
বিজ্ঞানের ছাত্র যেমন পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে 
প্রতিঠিত যুক্তি না পেলে কল্পনাপ্রস্ুত কোন 
উচ্চদিদ্ধান্তকে সমাদর করতে পারেন না, দর্শনের 
ছাত্রেরাও তেমনি প্রতিপদে স্যায়ানুমোদিত যুক্তিকে 
অবলম্বন ক'রে ন। চললে কোন সিদ্ধান্তকে গ্রহণ 
করতে পারেন না। আলোচ্য গ্রস্থের চিন্তাধার। 
উভয়ের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে যথেষ্ট 
বাধার হ্যাট করেছে। 0ম] 11160 এই 
অধ্যায়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে আচার্য 
শংকরের বেদান্ত ছাঁড়। মব-কটি দর্শনের সমালোচনা 
ইয়েছে, শাস্ত্রের কাছে এসব মত খণ্ডনের 
সাধারণ যুক্তি গুরুত্ব পাবে না । 

চরমতত্ব অধ্যায়ে অদ্বৈত বেদান্তের ত্রদ্ধকে 
গ্রহণ করা হয়েছে ঝলে মনে হয়। পরের অধ্যায়ে 
মীয়ারও স্বীকৃতি আছে, কিন্তু অসীম অবকাশের 

ধের ম্যায় কেন্দ্রীয় শক্তি (৫১ পৃঃ), 


ব্রদ্মের নিপ্তণসত্তায় গুণাবলী সপ্ত এবং সগ্ুণ সততায় 
তার বিকাশ (৫৭ পৃ: ), অথব|। পরম চৈতন্য প্রথম 
অবস্থায় আত্মজ্ঞানহীন বা সপ্ত অবস্থায় থাকে 
(৫৫ পৃঃ), কিংব। প্রকৃতি পরম সত্তার ইচ্ছাশক্তি 
ভিন্ন আর কিছুই নয় (৭০ পৃঃ)-_এই সমস্ত 
উক্তিগুলি বিছজ্জনের নিকট অত্যন্ত অযৌক্তিক 
বলে মনে হবে। 

১০৫ পৃষ্ঠায় পরামাণুর ভিতর প্রোটন, নিউট্রন 
ও ইলেক্ট্রন ছাড়। যে সার পদার্থের প্রবাহ, পরবর্তী 
পর্যায়ে ১1২৪১ গ্রভৃতির প্রকাশ, তার ক্যান্সার 
প্রভৃতি রোগ নিরাময়-শক্তি, অথবা আণবিক 
বোমার সামগ্রী এবং সে সকলের সঙ্গে বেদে বণিত 
মোমরসের এক্য ; লেখক এ-সব বিষয় উপস্থাপিত 
করলেও বৈজ্ঞানিকেরা৷ কিসের ভিত্তিতে এগুলিকে 
প্রামাণ্য ঝলে গ্রহণ করবেন? তারপর দেখা 
যায় (৫৪ এবং ৬৩ পৃঃ) পরমতত্ব থেকে অুস্তরে 
সর্বত্র বিভিন্ন রঙের উল্লেখ ।  দর্শনেঞ্জিয়ের 
রূপগ্রাহিতা৷ সাধন।-সহায়ে মনের শক্তিতেও ধরা 
পড়তে পারে যদি স্বীকার কর! যায়; তবুও লেখক 
প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেক্ট্রনের রঙ যথাক্রমে 
পীত, নীল ও লাল বলেই বিরত হনমি-_-পরম সত্ব 
যাকে কেন্ত্র বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, তাতেও 
(১১৪ পৃঃ) এ-সব রঙের বর্ণনা কারে বিষয়টি 
বৈজ্ঞানিক ব৷ দার্শনিক কারে! নিকট গ্রহণযোগ্য 
করেননি । 

লেখক 'িঙ্ন্যান' এই অধ্যায়ে বর্ঠমানকালের 
সন্ন্যাসী সম্বন্ধে (২০৪ পৃঃ) অশোভন উক্তি ক'রে 
নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। “সম্াস' শব 
নিষ্পন্ন হয়েছে সম_নি+অস্‌ ধাতু থেকে, যার 
অর্থ সর্বস্ব ত্যাগ। লেখক স্বকীয় অর্থ দিয়েছেন 
(সৎ+ন্যাস ) ভাল বা সত্যকে ম্পর্শ। আবার 
২৮৫ পৃষ্টায়। চরমতন্ব লাভের পথে ভোগ থেকে 
বিরতিকে অনাবশ্যক ও অর্থহীন ঝলে ত্যাগের 


২৭৬ 


উদ্বোধন 


. [৮৪তম বর্ব_-৬্ঠ সংখ্য। 


আদর্শে মহান্‌ ভারতবর্ষের চিত্রকে মলিন সকলেই অমৃতের পুত্র_এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 


করেছেন | 

আর অধিক নিশ্য়োজন। এ জাতীয় রচন। 
প্রাচীন জ্ঞানরাশির পক্ষে মানহানিকর । 
যেখানে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আলোকে 
প্রাচীন বর্ম হেয় ঝলে পরিগণিত হ'তে যাচ্ছিল, 
স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে বেদান্তের সার সত্যের 
দিকে আধুনিক বিজ্ঞানের নৈকট্য দেখাতে 
পেরেছেন, অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও ধর্মের 
সাদৃশ্য দেখার চেষ্ট। ক'রে এ জাতীয় পুস্তক যুক্তির 
জগৎ থেকে পিছনের দিকে ফিরে চলেছে । 

_ন্বামী জ্যোতীরূপানন্দ 

আজপনায় সাম্যবাদ ও গুরুতস্ত্র ( গ্রথম 
তরঙ্গ )--শ্রীপত্যবন্ধু ব্রক্ষচারী ( ভাগবতশাস্তী )। 
প্রকাশক : শ্রমাথন লাল ধর, জর জগদ্বন্ধু মিশন 
ইণ্টারন্যাশনাপ, বন্ধুন্ন্দর কানন, নিবাধুই গভঃ 
কলোনী, দত্তপুকুর, ২৪ পরগনা । (১৩৮৬), 
প ৮৮১ মূল্য : চার টাক! পঞ্চাশ পয়স।। 

এই বহাটিকে মূলতঃ চারটি প্রবন্ধের সমাহার 
বল। যা, যাঁর প্রথমটি “সাধনায় সাম্যবাদ” এবং 
শেষটি “গুরুতত্ব' । আর এই প্রথম ও শেষ দিয়েই 
বইয়ের নাম । মধাবতাঁ ছুটি প্রবন্ধ হচ্ছে : 
'পঞ্চবিশতি তত্ব ও যোগসমন্বঘ” এবং 'ত্রিশক্তি ও 
সাধনক্রমণ | কিন্তু এ তে! গেল চারটি প্রবন্ধের 
কথ।-য| বইটির ক্ষুদ্র, অথচ মূল দেহকে ধারণ 
কারে রেখেছে। মূল দেহের বাইরে এই ক্ষত 
বইতে যুক্ত হয়েছে আরও চারটি উপদেহ-_যেগুলি 
অমীম ধৈধসহকারে অতিক্রম করতে পারলেই মূল 
দেহে প্রবেশ করা সন্ভব। সেই চারটি উপদেহ 
হচ্ছে £ ভূমিকাঁ_-লিখেছেন ভঃ রমা চৌধুরী; 
মুখবন্ধ-_ডঃ জিতেন্দ্রকুমীর ঘোষ ; “আমার কথা? 
নিশ্চিতভাবেই এটি লেখকের কথা এবং সর্বশেষে 
প্রকাশকের নিবেদন? 

এই বইয়ের লেখক প্রথমেই বূলেছেন : আমর! 


মানবতার মৌলিক ভূমি হ'তে ঘেন গ্রন্থের 
প্রতিপাদ্য বিষয় আস্বাদন করি। কিন্তু গ্রন্থের 
প্রতিপাদ্য বিষয় কি? সেটি সম্ভবতঃ “জীবনে 
একটিমাত্র ধর্ম, তা হ'ল জীব-ভজন'। আর 
প্রতিপাদ্য যদি তাই হয়, তবে সেটা তে। বহুপূর্বেই 
শাশ্বত সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত। চৈতন্য 
মহাপ্রভূ থেকে স্বামী বিবেকামন্দ এই একই তবে 
উদ্গাতা। লেখক বলেছেন : একটু গভীরভাবে 
চিন্তা করিলে দেখা যায়__-এই তপশীল সমাজ ও 
নারীসমাজই জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড ও প্রাণ. 
কেন্ত্র। এও তে। স্বামীজীরই কথা । তবে স্বামীজী 
“শূর্র' কথাটা ব্যবহার করেছেন, আর লেখক 
সরকারি পরিভাষাটা গ্রহণ ক'রে বিষয়টিকে 
স্কুচিত করেছেন। কারণ, তপশীলের বাইরেও 
এক বিরাট অনগ্রসর শ্রেণী আছে এদেশে । 
সরকারের তালিকায় যাদের নাম, তারাই শুধু 
তপশীল। আর এ-ব্যাপারটা নিয়ে অনেকেই গভীর- 
ভাঁবে চিন্তা করেছেন। এট! বহুজনস্বীকুত সত্য । 

লেখক স্ববিরোধিতায় আচ্ছন্ন। তিনি একদিকে 
যখন সকলের সমান অধিকার দাবি করছেন, 
অন্যদিকে তিনি বলছেন : “আমর| সকলেই স্ব 
স্ব কর্মফল ভোগ করিবার জন্যই এই জীবন 
পাইয়াছি।".'প্রত্যেককেই নিজের নিজের কর্মফল 
অনুসারে চলিতে হইতেছে ।-.'প্রত্যেকেই 
আলাদা (পৃঃ ২৪) লেখক যদি এই তবে 
বিশ্বাস করেন, তাহলে জাতিভেদপ্রথাকে তে 
তিনি মেনেই নিলেন, তাহলে সকল মান্ৃযকে 
সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবেন কিভাবে ? 

এত সব অসঙ্গতি থাক৷ সত্বেও এই বইটি গাঠ 
করতে শুরু করলে বেশ একটা তৃপ্তি পাওয়! যাঁয়। 
লেখক বিভিন্ন ক্ষেত্রে মন্ত্রসংহিতা, হরিবংশ। 
্রীমন্তাগৰতের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে 
অবতারণা করেছেন। আগ্রহী ও ধৈর্বশীল পাঠক 
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এই বই থেকে উপকৃত হবেন। তবে ভাষা যদি 
ভাবের যথার্থ বাহন হ'ত, তাহলে হয়তে। বইটি 
স্থখপাঠ্য হ'ত। কখনও কখনও লেখকের বাংলা 
তাষা রীতিমতো চমক সৃষ্টি করে। যেমন : 
খাওয়ার ঘরে পোষা বিড়ালটি ৪1109 আছে। 
ধ্মগ্রস্থ বলে কি সব ভাষাই গ্রাহথ? 
-_শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী 
স্বামীজীর ভারত । প্রকাশিকা : প্রব্রাজিকা 
মুক্তিপ্রাণ শ্রীদারদ। মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা- 
৭৬। ( ১৯৮১), পৃঃ ৭১, মূল্য : দুই টাকা । 
ভারতের প্রতিটি ধূলিকণ। স্বামী বিবেকানন্দের 
কাছে পবিভ্র। অতীত ভারতের জন্য তিনি 
সগর্বে বলতেন : “জগতের ইতিহাস পর্যালোচন। 
কর- দেখিতে পাইবে, যেখানেই কোন উচ্চ 
আদর্শের সন্ধান মিলিবে- উহার জন্ম ভারতবর্ষে । 
স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতই মানব সমাজের 
নিকট অমূল্য ভাবসমূহের আকরম্বরূপ। সত্যই 
আমাদের মাতৃভূমির কাছে জগতের খণ 
অপরিসীম ।” ম্বামীজীর কাছে ভারত পুণ্যভূমি। 
এই পুণ্যভূমি ভারতের বর্তমান অধঃপতনের 
কারণ কি এবং পুররুখানের উপায় কি- স্বামীজী 
তা এঁতিহাসিকের স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ 
করেছেন। ভারত বনু ভাষা, জাতি ও ধর্মের 
দেশ। বর্তমানে তাই বুহ সমস্ত । স্বামীজীর 
প্রজাদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ভারতের এই বিভিন্ন 
সমন্তাগুলি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল তিনি এই 
সমস্াগুলির সমীধান এবং ভবিষ্যতভারত-গঠনের 
প্শির্দেশ ক'রে গিয়েছেন বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনার 
মাধামে। তার রচন! এবং বক্তৃতাগুলি 'ম্বামী 
বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা”-গ্রস্থাকারে দশ খণ্ডে 


সমালোচনা 


২৭৭ 


প্রকাশিত হয়েছে । এই “বাণী ও রচনা এবং 
ভগিনী নিবেদিতার 'শ্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, 
গ্রন্থ অবলম্বনে ভারত-সন্বন্ধে স্বামীজীর বিভিন্ন 
উক্তিগুলি 'ম্বামীজীর ভারত, পুস্তিকা তুলে ধরার 
চেষ্টা করা হয়েছে। 

এই পুস্তিকায় যে-সব বিষয়ের উপর স্বামীজীর 
উক্তি চয়ন করা হয়েছে, তা হ'ল-মাতৃভূমি- 
ভারত”, 'ভারতীয়-নীরী” স্বদেশ-সেবা” ও “ভাবী 
ভারত: । 

স্বামীজী যে ভারতের স্বপ্প দেখেছিলেন, ত৷ 
আজও বাস্তবে বূপায়িত হয়নি । তার পরিকল্লিত 
ভবিম্তংভারত-গঠনের জন্য তিনি শুধু সৎ বলিষ্ট 
পুরুষের উপর আস্থ। রাঁখেননি__আস্থ। রেখে- 
ছিলেন পবিভ্র-স্বভাব! নারীর উপরও । তিনি 
ব্লছেন : পাঁচশত পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষ 
জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্ত 
পাচশত নারীর ছ্বার। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 
ত| সম্ভব (স্বা্মীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ 
২৮৫)। এ-হেন আস্থা ছিল তার নারীশক্তির উপর । 

আমাদের যে-সব যুবক নেতা এবং তরুণী নেত্রী 
ভবিষ্যৎ ভারতগঠনের উচ্চাকাজ্জী, তাদের এই 
পুস্তিকাটি নতুন পথের সন্ধান দেবে, নিঃসন্দেহে। 

এই পুস্তিকাটিতে সংকলিত অংশগুলির আকর- 
নির্দেশ থাকায় পাঠক-পাগ্তিকার কাছে এর মূল্য বৃদ্ধি 
পেয়েছে। তবে দু-একটি অংশে আকর-নির্দেশিত 
হয়নি (পৃঃ ৪)। আশা করি, পরবতী সংস্করণে 
সেগুলি সংযোজিত হবে। প্রচ্ছদে স্বামীজীর ধ্যান- 
মগ্রমৃতি-সহ ভারতের মানচিত্রটি গভীর অর্থবহ। 
বাধাই ও ছাপ! সুন্দর ৷ পুস্তিকাটির বুল প্রচার 
কামন! করি। _ ব্রহ্মচারী নিপু পচৈতন্য 


নিষেদন 
ভাকমাশুল বৃদ্ধির জন্য উদ্বোধনের গ্রাহকগণকে জানানে। যাইতেছে, ডুপ্লিকেট কপি 
পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাইবেন 1-_কার্ধাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্ধালয়। 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামরুষ্ণ মিশন সংবাদ 


ত্রাণ ও পুনর্যাসন 


ভারতে : (১) গুনুপুর ( উড়িস্ত। ) এবং 
মালদায় (পশ্চিমবঙ্গ) পুনর্বাসনকার্ধ যথারীতি 
সম্তোষজনকভাবে চলিতেছে । পুনর্বাসনকল্লে 
শ্রীকাকুলামে ( অন্ধপ্রদেশ ) গৃহনির্মীণকার্ষ প্রায় 
সম্পূর্ণ 

(২) আসাম-_ঘৃণিবাত্যাজজাণ (১৯৮২) £ 
কাছাড় জেলায় শিলচরে ঘৃণিবাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত 
দশটি গ্রামের ৭৭৭ জন দুর্গত নরনার্দীর মধ্যে 
৩১০টি ধুতি, ২৮৭টি শাড়ী, ৫০ কিলে। চিড়া, ২০ 
কিলো গুড় এবং ৩৬ কিলে। শিশুখাগ্ বিতরণের 
পর প্রাথমিক সাহায্য বন্ধ করিয়! দেওয়| 
হইয়াছে । 

দ্বারোদঘাটন 

গত ৩র। মে ১৯৮২, পুজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট 
মহারাজ জয়রামবাটা মাতৃমন্দিরস্থিত নবনিগিত 
সাধু.ভবনের দ্বারোদবাটন করেন। 

গত ১৩ই মে ১৯৮২, ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দির| গান্ধী অর্থমন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় 
সহ বালি-দেওয়ানগঞ্ধস্থিত পুনবাসন শিবির 
পরিদর্শনের পূর্বে সারদামণি বালিক! বিগ্ালয়ের 
( পুনর্বানিত কৃষ্ণভামিনী বালিকা বিদ্যালয় ) 
দ্বারোদঘাটন করেন। বিভিন্ন গ্রাম হইতে আগত 
২৫০০০ নরনারী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 

পল্লীমঙ্গল 

রামকৃষ্ণচ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গত ৩র| ও ৪ঠা 
মে (১৯৮২), দিঘড়া পরিদর্শন করেন। ৪ঠা 
মে ছুলেদের পুননিমিত একটি শীতল! মন্দির 
উদ্বোধন ও সারদামণি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন । 
মোরভির পুনর্বাসন কলোনি ও রাজকোটের 

আশ্রম পরিদর্শন 

তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রবসন্ত শাঠে গত ২৪শে 

এপ্রিল ১৯৮২, মোরতিস্থিত পুনর্বাসন কলোনি এবং 


রাজকোট আশ্রম পরিদর্শন করেন । 

গুজরাটের রাজ্যপালিক! শ্রীমতী শারদ। মুখাজ। 
গত ১৪ই মে ১৯৮২) রাজকোট আশ্রম পরিদর্শনে 
গিয়াছিলেন । 

রামকুঞ্চবিবেকানন্দ যুবসম্মেলন 

পুরী রামরুষ্ণ মিণন আশ্রমে ১৫ই ও ১৬ই 
মে ১৯৮২১ ফুবসন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে 
যোগদান করেন উড়িস্তার বিভিন্ন জেলা হইতে 
প্রতিনিধিবৃন্দ। ছুইদিনে ছয়টি অধিবেশন হয়। 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন । 
অন্যান্য বক্তাগণ ছিলেন স্বামী কুদ্রাত্ানন্ব, 
স্বামী ভক্ত্যানন্দ, পুরীর জেলাশাসক শ্ীঅশোক- 
কুমার মিশ্র, উড়িয্য। হাইকোটের প্রধান বিচার- 
পতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র প্রভৃতি । আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী 
শিবেশ্রানন্দ প্রতিনিধিবন্দকে স্বাগত জানান এবং 
রামকুষ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎথ স্বামী 
বীরেশরানন্দলী মহারাজের আশীর্বাণী ও সাধারণ 
সহ-সম্পাদক স্বামী গহনানন্দের শুভবাত পাঠ 
করেন । 

উৎসব 

বাজিয়া্টী (বাংলাদেশ ) রামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাঅমে ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৭তম জন্মোধ্মব 
গত হর! হইতে ৫ই মে ১৯৮২, উদযাপিত হয়। 
এই উপলক্ষে প্রথম দিনে প্রায় ১১০০০ দরিদ্র 
নারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
বিকালে স্বামী অক্ষরানন্দের সভাপতিত্বে ধর্মপতায় 
বক্তৃতা করেন শ্রীশরদিন্দু সাহা, শ্রীরবীন্দ্রনাথ 
দত্বগ্রপত, স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ, শ্রশিশিরকুমার 
সরকার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট 
_জনাব রাইছউদ্দিন খান ও শ্রবীরেক্ত্রচন্জ পাণ্ডে 
জনাব মৌসলেম উদ্দিন, আরশেদ আলী চৌধুরী । 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীরধীন্দ্রনাথ রায়। ওরা 
হইতে ৫ই মে খথাক্রমে কৃষ্ণলীলা, গৌরকীর্তন ও 
রামায়ণ-গান অস্থুষ্ঠিত হয়। 


আবাঢ়, ১৩৮৯ 1 


রায়পুর রামকঞ্চ মিশন আশ্রমের আমন্ত্রণে ও 
উদ্যোগে এপ্রিলের শেষসপ্তাহে স্বামী নিরাময়ানন্দ 
দগুকারণ্যে যান। ইহার দ্লি-রাজীড়ায় একটি 
কালীমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি কালীমৃতির 
অন্তনিহিত তাৎপর্য বুঝাইয়! দেন। পরে পাখান- 
জোড়ে শ্রীরামরু্ণ আশ্রমে গত ৩০শে এপ্রিল তিনি 
'বর্তমান সমস্যায় স্বামীজী সমাধান" বিষয়ে একটি 
তাষণ দেন। 


বিবিধ 


উৎসব 

হাওড়া বামকধ-বিবেকাশন্দ আশ্রমে গত 
২৪শে ৭৪ ২৫শে এপ্রিল ১৯৮২১ শ্ারামকুষ্ণ শশ্রীম। 
ও স্বামীজীণ এন্মোৎ্সব পাপিত হয়। প্রথম 
দিনের অন্ঠানে পমকুষ্। মঠ 9 মিশনের সাবারণ 
সম্পদ ম্বামা বনানানন্দ সভাপতিত্ব এবং 
তারাপদ বন্ছ স্বৃতিক্ষের দ্বারোদথাচন কবেন। 
ধক্ত। ছিলেন শ্বামী তত্বস্থানন্দ ও ডঃ স্থুভাধ 
বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে প্রত্রাজিক। 
অমৃতপ্রাণার পৌরোহিত্যে ভাষণ দেন প্রব্রাজিক। 
বিশ্দ্ধপ্রাণ। ও প্রত্রাজিক! প্রদীপ্তপ্রাণা। স্তোত্র ও 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন গ্রব্রাজিক। বেদী শুপ্রাণ। | 

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরি- 
ধদের উদ্যোগে গত ২৫শে হইতে ২৭শে 
এপ্রিল, স্বামী বিবেকানন্দের ১২০৩ম আবিভাব- 
উত্মবৰ উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে 
শোভাযাত্রা, ভজন, পাঠ, খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ, 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি হয়। অনুষ্ঠিত ছাত্র- 
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী অমলানন্দ। 
প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ পশান্বভুষণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। তিনদিনের ধর্মসভায় যথাক্রমে স্বামী 
আত্মস্থানন্দ, স্বামী যোগস্থানন্দ ও প্রব্রাজিকা 
বিশুদ্বপ্রাণার পৌরোহিত্যে ভাষণ দেন স্বামী 
শোমেধরানন্দ, স্বামী সত্যবূপানন্দ, প্রব্রাজিক! 


বিবিধ সংবাদ 


২৭৯ 


উদ্বোধন-সংবাদ 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গত ২৭শে মে (বৃহস্পতিবার ) 
সারদানন্দ হলে" সন্ধারতির পর 'ভগ্বৎ-প্রসঙ্গ? 
করেন। গত জান্গআরি মাসে তিনি আমেরিকা 
হইতে ভারতবর্ষে আসিনাছিলেন। গত ৫ই সু 
তিমি আমেরিকার পথে যাত্র। করিয়াছেন । 
সন্ধ্যারতির পর “সারধানন্দ হলে স্বামী মিরামর।- 
শন্দ প্রতি রবিবার শ্রাষ্নীরামকুষ্জকথামৃত এব: প্রতি 
বৃহস্পতিবার গীতা পাঠ ও ব্যাখা। করিতেছেন । 


সংবাদ 


ভাব্বরপ্রাণ। প্রভৃতি। পরিষদের পর্ষ হতে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ মহেন্দ্রন্ত্র মালাকার | 
বালুরঘাট ( পশ্চিম দিনাজপুর ) আরাম 

ও সস্কতি তাখের উদ্যেগে গঠ ই 
হই ১০ই মে আামফঞ্দেবের জন্মোহসণ ৪ 
শা এম বাংপরিক উত্সব উদ্যাপিঠ হন়। 
এই উপলক্ষে মঙ্গণারতি, প্রভাঙঞ্চের, বি.ণষ 
পূজা, পাঠ, বসাইরা ভক্ত ও দারিত্রনারায়ণকে 
প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি হয়। প্রথম ও দ্বিঠীয় 
দিনের ধর্মসভায় দ্বামী বাগীশানন্দের পৌরোহিত্যে 
ভাষণ দেন স্বামী প্রত্যয়ানন্দ। তৃতীয় দিনে 
সঙ্গীত, আবৃত্তি, অঞ্কন ও প্রবন্ধের প্রতিযোগিতায় 
বিজয়ীদের পুরস্কত করেন শ্রীমতী অচনা গার্ুলী। 
সন্ধ্যায় শ্রমতী অরুণ। দাসের পৌরোহিত্যে 
প্রত্রাজিক। অমলপ্রাণ। ও প্রব্রাজিক। প্রদীপ্তপ্রাণা 
ভাষণ দেন। দ্বিতীয় ও ভৃতীয় দিনের সভাশেষে 
শ্রনিথিল চট্টোপাধ্যায় গ্রামার়ণ ও মহাভারত গান 
পরিবেশন কিয় শ্রোতৃধৃন্দকে মুগ্ধ করেন। 

গান্ধী কলোনি ( কলিকাত|) গ্ররামরুণ 
পাঠচক্র ও সেবাশ্রমের বাধিক উৎসব গত ২২শে 
হইতে ২৪শে মে স্থানীয় মাধ্যমিক বিগ্ভালয় ভবনে 
উদ্যাপিত হয়। প্রথম দিনে প্রভাতফেরি ও 
বন্ধ বিতিরিত হয়। ধর্মসভায় বক্তৃত। করেন স্বামী 
নিবৃত্ানন্দ ও অধ্যাপক শ্রশিবশস্ু সরকার | 


(সব| 


৯৮৩ 


রামায়ণ-গান পরিবেশন করেন প্রাছিজরাজ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । দ্বিতীয় দিনে বিশেষ পূজা, হৌম 
ও ১৫০০ জন দরিদ্রনরনারীকে খিচুড়ি-প্রসাদ 
বিতরণ কর| হয়। ধর্মসভায় বন্তৃতা করেন 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। 
শ্রীপিবানন্দ গিবি ও শ্রীখবিবর বাউল সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। শেষদিনে ধর্শসতায় বস্তুত! 
করেন প্রব্রাজিক। ভক্তিপ্রীণা, অধ্যাপিক। সাস্তবন৷ 
দাশগ্প্ত ও শ্রীমতী সুন্মিতা রাঁয়। বুহড়। শ্রীরামকৃষ 
বালকাশ্রমের সৌজন্যে সাধক বামাক্ষ্যাপা? 
চলচ্চিত্র গ্রদশিত হয় । 

আরারিয়া। (পৃিয়।) শ্রীরামরুষণ সেবাশ্রমস্থিত 
প্ীবিবেকানন্দ যুবসজ্ঘে গত ২৬শে মে সাধারণ 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে প্রাতঃকালে 
স্থানীয় আধর্শ বিদ্যামশ্রিরের ছাত্রছাত্রী ও অন্ঠান্য 
যুবকগণ শ্রুখঠাকুপ। ্প্রম। ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি 
লইয়। প্রভাতফেপ্রি কনে সন্ধ্যারতির পর 
আয়োজিত সভায় ব্বামী ম্মগণানন্দের পৌবে হিত্যে 
বক্তৃতা করেন শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় । বিভিন্ন 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ অধিবেশনের 
সমান্তি ঘটে । 

হীরক-জয়ন্তা 

হাওড়। রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ আম প্রতিষ্ঠিত 
বিবেকানন্দ ইন্টিটিউশনে গত ৮ই হইতে ১*ই 
মে "বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হীবক-জয়্তী 
উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ষ সংখ্যা 


ডঃ দীন্তিভূষণ দত্ত। সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
স্মরণীনম্দ। চারিদিনব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
করেন ডঃ শ্ঠামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় | প্রদর্শনীতে 
বিভ্ালয়ের ৬০ বসরের ইতিহাস চিত্রে ও 
কথায় এবং ছাত্রগণ কর্তৃক বিভিন্ন মডেলের 
সাহায্যে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ দেখানে। 
হইয়াছে। এদিন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের 
সংবর্ধনা জানানো হয় । দুইদিন রবীন্দ্র-জন্মো্সব 
পালিত হয়। তাহাতে সভাপতিত্ব করেন 
ডঃ; আশ্ততোষ ভট্াচার্য এবং প্রধান অতিগি 
ছিলেন ডঃ প্রণবেশ সিংহ রায়। ছয়দিন 
পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ 
সুশীলচন্্র দাশগ্রপ্ত, ডঃ তবেশ মৈত্র, শ্রীতাপম 
কুমার ঠাকুর প্রভৃতি । ছাত্রগণ 'লক্রণের 
শক্তিশেল', মিরণফাদ" এবং শিক্ষকগণ গুপ্ত 9 
€ওর। কাঁজ করে" অভিনয় করেন । 
পরলোকে 

সারদাদেবীর মন্ত্রশিধ লাবণ্য 
চক্রবর্তী গত ৬ই মে ১৯৮২১ সন্ধ্যা ৭-১৮ মিনিটে 
দুর্গাপুরস্থিত বাসভবনে ১০০ ব্সর বাসে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। তীহার জন্ম 
( অধুনা, বাংলাদেশ ) ঢাকা-দক্ষিণগ্রামে । তিথি 
স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী মারদানণ 
মাস্টার মশায় প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সঙ্গ করিয়ছিপেন 
তিনি একজন লেখক ছিলেন-উদ্বোধন, বন্মও 
প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় লিখিতেন । 


উর লাশ তশ 


এই মাসে পুরর্সজিত গ্রচ্ছসমূহের বিবরণ * * * 


_ শ্বামী শ্রন্ধানন্দ স্বামী বিশবাশ্রয়া নন্দ 
অতীতের স্মৃতি মুল্য: ২০, শিশুদের রামরুষ্খ (সচিত্র) মুল্য : ৫৫ 


[ ৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৫৫ 


[৬ষঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪০ ] 
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প্রতি উন কার্যালয় ১ উদ্বোধন লেন। কলিকাতা-৭+*+5 


বৈশাখ, ১৩০৭ ] বর্থমান ভারত ১৪৫ 


প্রাচ্য আধ্যাবর্তে সকল জাতির মধ্যে যে সামাজিক উন্নতিকল্পে কিঞ্চিৎ সপ্তাব দুষ্ট হইতেছে মহাবাষ্ 
দেশে ব্রাহ্মণের “মারাঠ।” জাতির যে সকল স্তবস্ততি আরম্ভ করিয়াছেন, নিম্ন জাঁতিদের এখনও 
তাহা নিঃস্বার্থভাব হইতে সমুখিত বলিয় ধারণা হইতেছে না। কিন্ত ইংরাভসাধারণের মন ক্রমশঃ 
এক ধারণ! উপস্থিত হইতেছে যে, ভারতসাআ্রাজ্য তীহাদের অধিকীরচ্যুত হইলে ইংরীজ জাতির 
সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। অতএব যেন তেন প্রকারেণ ভারতে ইংলগ্রাধিকার প্রবল রাখিতে 
হইবে। এই অধিকাররক্ষার প্রধান উপায় ভারতবাসীর বক্ষে ইংরাজ জাতির “গৌরব” সদ। 
জাগরূক রাখ1। এই বুদ্ধির প্রাবল্য ও তাহার সহযোগী চে্ট।র উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া, যুগপৎ 
হাস্ত ও করুণ রসের উদয় হয়। ভারতনিবাসী ইংরাজ বুঝি তুলিয়। যাইতেছেন যে, যে বীর্ধা, অধাবসায় 
ও স্বগাতির একান্ত সহানুভূতি বলে তীহার। এই রাজ্য অর্জন করিয়াছেন, যে সদ| জাগবূক বিজ্ঞান- 
শহায় বাণিজ্যবুদ্ধিলে সর্ব্ধনপ্রস্থ ভারতভূমিও ইংলগ্ডের প্রধান পণাবীথিক! হইয়াছে, যতদিন 
জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ ন] হয়, ততদিন তীহাধিগের সিংহাসন অচল । এই সকল 
গুণ যতর্দিন ইংরাঁজে থাকিবে, এমন ভারত রাজ্য শত শত লুপ্ত হইলেও, শত শত আবার অঞ্জিত 
হইবে। কিন্তু, যদি এ সকল গুণপ্রবাহের বেগ মন্দীরুত হয়, বৃথ। গৌরব ঘোষণে কি সামাজ্য শাসিত 
হইবে? এজন্য এ সকল গুণের প্রাবলা সত্তেও, অর্থহীন “গৌরব” রক্ষার জন্য এত শক্তিক্ষয় নিরর্থক । 
উহ গ্রজার কল্যাণে নিয়োজিত হইলে, শাসক ও শাসিত উভয় জাতিরই নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ্‌ জাতির সংঘর্মে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে । এই অগ্ন 
গাগরূকতাঁর ফ্লম্বরূপ, স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ । একদিকে, প্রত্যক্ষশক্তিসংগ্রহবূপপ্রমাণ- 
বাহন, শতস্ধ্যজ্যোতি, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিগ্রভা ; অপরদিকে, স্বদেশী 
বিদেশী বহুমনীষী উদ্ঘাটিত, যুগমুগান্তরের সহান্ভূতিযৌগে সর্বশরীরে ক্ষিগ্রসঞ্চারী, বলদ, 
মাশাপ্রদ, পূর্ববপুরুষদিগের অপূর্ব বীধ্য, অমানব প্রতিভা ও দেবছুর্পভ অধ্যান্মতব্বকাহিনী | 
একদিকে, জড়বিজ্ঞান, প্রচুরধনধান্য প্রভৃতবল সঞ্চয়, তীব্র ইন্জরিয়জ্খ, বিজীতীয় ভাষায় মহা- 
কোলাহল উথাপিত করিয়াছে; অপরদিকে, এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্গীণ অথচ মম্মভেদী 
স্বরে, পূর্ববদেবদিগের আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে । সন্মুথে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত 
ভোঞন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনবিদুষীনারীকুল, নৃতন ভাব, নৃতন ভঙ্গী, অপূর্ব বাসনার উদ্ঘ 
করিতেছে ; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্ত অন্তহিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, 
অটাব্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানসন্ধান উপস্থিত হইতেছে । একদিকে পাশ্চাতা 
মাজের স্বার্থপরস্বাধীনতা, অপরদিকে আধ্যসমাজের কঠোর আত্মবপিধান। এ বিষম সংখ্ে 
মাজ যে আন্দোলিত হইবে_তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ্য_ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, 
তাষা-অর্থকরী বিষ্া, উপায়-_রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্ত_মুক্তি, ভাষা__বেদ, উপাঁয়_ত্যাগ। 
বর্ঘমাম ভারত একবার যেন বুঝিতেছে__বৃথা তবিষ্ৎ অধ্যাত্ম কল্যাণের মোহে পড়িয়া, ইহলোকের 
সর্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্মুধবৎ শুনিতেছে, “ইতি সংসারে '্কুটতরদৌোঁষঃ কথমিহ মানব তব 
শস্তোষঃ1% 

একদিকে, নব্যভারত-ভারতী বলিতেছেন, পতিপত্বী নির্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনত। 


( আষাঢ়, ১৩৮৯১ পৃঃ ২৮১) 
[ পুনর্ুদ্েপ ] 


টি উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা 


হওয়া উচিত; কারণ, যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সখ ছুঃখ, তাহা আমর! 
ম্েচ্ছাপ্রণোদিত হুইয়। নির্বাচন করিব। অপরদিকে, প্রান ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ 
ইন্জরিয় সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য । ইহাই এদেশের ধারণ, গ্রজোখ্পাদন দ্বারা সমাজের 
ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণীলীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্বাপেক্ষা কলাণ 
সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের স্খভোগেচ্ছ ত্যাগ কর। 

একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার 
অবলম্বন করিলেই, আমর। পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় বলবীধ্য সম্পন্ন হইব; অপরদিকে, প্রাচীন 
ভারত বলিতেছেন, মূর্খ, অনুকরণ দ্বার পরের তাব আপনার হয় ন|, অঞ্জন ন। করিলে কোন বস্তুই 
নিজের হয় ন।; সিংহ-চম্ম-আ।স্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়? 

একদিকে, ন্ব্যত।রত বলিতেছেন, পাশ্চাত্য জাতির। যাঁহ। করে, তাহাই ভাল, ভাগ 
ন| হইলে উহার! এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে, প্রাচীন বলিতেছেন, বিদ্যুতের 
আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হুইতেছে, সাবধান । 

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই মাই? আমাদের কি চেষ্টা 
যত্বু করিবার কোন প্রয়োজন নাই? আমর। কি শ্পূর? আমাদের সমাজ কি সর্বাতৌভাবে 
নিশ্ছিদ্র) শিখিবাগ অনেক আছে, যত্ব আমরণ করিতে হইবে, যত্রই মানবজীবনের উদ্দেশ্য । 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “যতদিন বাচি, ততদিন শিথি 1” যে বাক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই 
নাই, তাহা মুত মুখে পতিত হইয়াছে । আছে,_কিস্ত ভয়ও আছে । 

কোনও অন্নবুদ্ধি বালক, শ্রীরীমকুষ্ের সমক্ষে, সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দ। করিত। একদা পে 
গীতার অতান্ত প্রশংস। করে । শাহাতে শ্রীরামকষ্ণ বশেন যে, “বুঝি, কোনও ইংরাঁজ পণ্ডিত 
গীতার প্রশংস| করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংস। করিল” 

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীধিক। ৷ পাশ্চাত্য অনুকরণ মোহ এমনই প্রবল হইতেছে খে; 
ভাল মন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি, বিচার, শাঞ্ত, বিবেকের দ্বাপ। নিষ্পন হয় ন।। শ্বেতীলে যে ভাবের? 
যে আচারের প্রশংস। করে, তাহাই ভাল, তাহার। যাহার নিন্দ। করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, 
ইহ। অপেক্ষ। নির্বুখ্িতার পরিচয় কি? 

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল ; পাশ্চাত্য নারী ্বয়ম্বর॥ 
অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান ; পাশ্চাত্য পুরুম আমাদের বেশভূষ। অশন বসন স্ব! করে, 
অতএব তাহা৷ অতি মন্দ; পাশ্চাত্যের। মুক্তিপূজ। দোৌধাবহ বলে, মুত্তিপূজ। অতি দূষিত, সন্দেহ কি? 

পাশ্চাত্যের একটি দেবতার পুজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গীজলে 
বিসর্জন দাঁও। পাশ্চাত্যের। জাতিভেদ স্বণিত বলিয়। জানে, অতএব সর্ববর্ণ একাকার হও। 
পাশ্চাত্যের। বাল্যবিবাহ সর্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহা ও অতি মন্দ নিশ্চিত। 

আমব। এই সকন প্রথা বক্ষণোপযোগী বা ত্যাগষোগ্য--ইহার বিচার করিতেছি ন) 
তবে যদি পাশ্চাত্য দিগের অবজ্ঞাদুষ্টি মাত্রই, আমাদের রীতিনীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার 


প্রতিবাদ অবশ্য কর্তব্য | 
(৮৪তম বধ, ৬ সংখ্যাপূ £ ২৮২) 


বৈশাখ, ১৩০৭ ] বর্তমান ভারত ১৪৭ 


বর্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রতাক্ষ জ্ঞান আছে; তাহাতে ইহাই ধারণা 
হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত সমাজের মূল গতি ও উদদ্শ্যের এতই পার্থকা যে, পাশ্চাত্য 
অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই এ দেশে শিক্ষল হইবে । ধাহার। পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না 
করিয়!, পাশ্চাত্য সমাজের স্ত্রীজাতির পবিভ্রত। রক্ষার জন্য, স্ত্রীপুরুঘ মংঈশ্রণের মে সকল নিয়ম ও 
বাধা প্রচলিত আছে, তাহ! না জানির', স্ত্র-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, তাহাদের সহিত 
আমাদের অণুমাত্রও সহানুভূতি নাই। পাশ্চাত্যদেশেও দেখিয়াছি, ছুর্মলজাতির সন্তানের! ইংলগ্ডে 
যদ্দি জন্মিয়া থাকে, আপনাদ্দিগকে স্পানিয়ার্ড, পোর্তগীজ, গ্রীক ইতাদি না বলিয়।, ইংরাঁজ বলিয়। 
পরিচয় দেয়। 

ব্লবানের দিকে সকলে যায় ;-_-গৌরবান্বিতের গৌরুবচ্ছট। নিজের গাত্রে কোনও প্রকারে 
একটুও লাগে, ছূর্ধল মাত্রেরই এই ইচ্ছা! । যখন ভারতবাশীকে ইউরোপীব্শভূষ। মণ্তিত দেখি, 
তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্য।হীন দরিদ্র ভারতবাঁপীর সহিত আপনাদের সঙ্জাতীয়ত্ 
স্বীকার করিতে লজ্জিত !! চতুদ্দিশশত বধ যাব্ৎ হিন্দুরত্তে পরিপালিত পাশী এক্ষণে আর “নেটিভ্‌» 
নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রাহ্মণ্যগৌরবের শিকট মহারগা কুণান ব্রাঙ্গণেরও বশমধ্যাদ। 
বিলীন হইন়্। যান । আর পাশ্চাত্যের এক্ষণে শিক্ষ। দিরাছে যে, এ যে কটি তটমার মাচ্ছাদনকারী 
অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহার অনাধ্য জাতি 1! উহার! আর আমাদের নভে 1! 

হে ভারত, এই পরাহ্থবাদ, পরান্থুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসলুলভ দুর্দলতা, এই দ্বণিত 
জঘন্য নিষ্টরতা__এইমাত্র স্থলে তুমি উচ্চাধিকীর লাভ করিবে? এই লঙ্গজাকর কাপুরুষতা- 
সহায়ে তুমি বীরভোগ্য। স্বাধীনত! লাভ করিবে? হে ভারত, ভূপিও ন!-তৌমার নারীজাতির 
আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দরময়ন্তী, ভুলিও না-_ তোমার উপাস্য উমানাগ নর্দত্যাগী শ্ববে, ভূলিও না 
তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত স্থাথের জন্য নহে; 
তুলিও নাতুমি জন্ম হইতেই “মায়ের” জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিও না'--তোমার সমাজ সে বিরাট 
মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভুলিও ন।__ীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচী, মেখর তোমার রক্ত হোমার 
ভাই। হে বীর, সাহম অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভাবতব।পী আমার ভাই, বল, 
মূর্ঘ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাঙ্ষণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভার তবাসী, আমার ভাই; তুমিও 
কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়!, সদর্পে ভাঁকিয়া বল, ভারতবামী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার 
প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু, শ/মার যৌবনের উপবন, 
আমার বার্ধক্যের বারাণমী ; বল, ভাই, ভারতের মৃত্তিক। অ।মার ব্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার 
কল্যাণ, আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদনম্বে, আমার মন্ুধযা্ব দাঁ ও, ম!, আমার দুর্ববলতা, 
কাপুক্ষত। দূর কর, “আমায় মানুষ কর”। 

(সম্পূর্ণ )। 


(আষাঢ়, ১৩৮৯, পৃঃ ২৮৩) 


রামকষ্ণ মিশন । 


রাজপুতানা অনাথালয় । 
বেলুড় মঠ হইতে স্বামী সারদানন্দ উক্ত অনাথালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'ও হিসাঁৰ উদ্বোধনে 


মুদ্রিতকরণার্থ পাঠাইয়াছেন ১ 

“রাজপুতানার অন্তর্গত কিষেণগড় রাঁজ্যে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস হইতে রামরুষঃ 
মিশন্ভূক্ত স্বামী কল্যাণানন্দ দৃভিক্ষকষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন । উদ্বোধনেও তিনি এক্ষণে 
১৮৯৯ সালের নভেম্বর মাস হইতে ১৯০০ সালের মাঁচ্চ মাস পধ্যস্ত আশ্রমের আয়ব্যয়তালিক। 
সাধারণসমক্ষে প্রকাশের জন্ত প্রেরণ করিয়াছেন । মাননীয় কিষেণগড় দরবার এবং তত্রস্থ দেওয়ান 
বাবু শ্যামহুন্দর লালজী উক্ত অনাথালয়ে বিশেষ সাহায্য বরাবর করিয়া আমিতেছেন এবং ত্য 
তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। ছুভ্ডিক্ষপীড়িত অনাথদের থাকিবার জন্য রাঁজদরবার 
হইতে দুইটি বাঁটা বিন। ব্যয়ে কয়েক মাসের জন্য পাওয়া গিয়াছে । তত্বাবধান করিবার জন্য একজন 
সিপাহীকে দরবার সর্বদ| নিধুক্ত রাখিয়াছেন, এতত্তিন্ন বন্ধনের আবগ্কীয় প্রায় যাবতীয় কা্ঠ 
এতাবৎ্ কাল আমাদিগকে বিনামূলো প্রদান করিতেছেন । অন্যান্থ ক্ষুদ্র বিষয়েও অনেক সাহায্য 
পায়! গিয়াছে, যথা, বিগত ডিসেপর মাসে ব্যবহারের জন্য কতকগুলি “গুড়ি” (লেপ ) এবং দরবার 
ভাণ্ডার হইতে স্বল্পব্য়ে অনাথাশ্রমের আবশ্যকীয় চাল ডাল প্রভৃতি । ভুভিক্ষাশ্রমে এখন ৮৫ জন 
বালক বালিকা এবং তাহাদের তত্বাবধানের জন্য বেলুড় মঠের একজন স্বামী ও ব্রক্ষচারী আছেন। 
ইহার মধ্যে বালক ৫৫ জন এবং অবশিষ্ট ৩০ জন বালিকা । আশ্রম স্থাপনের সময কিনেণগড় 
দরবার স্বামী কল্যাণানন্দ ও ব্বরূপানন্দকে বলিয়াছেন যে, দুভিক্ষকাধ্য শেষ হইলে এই সকল বালক 
বালিকার মধ্যে যাহার! বাস্তবিক পিতৃমাতৃহীন অসহায় এবং যাহীরা অন্য দেশ হইতে অসহায় 
অবস্থার কিষেণগড়ে আসিয়াছে, তাহাদের সকলকে কোন অনুকুল স্থানে লইর| গিয়া আমণ। একটি 
অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব। এ বিষয়ের ফলাফল পরে জানা ইবার ইচ্ছ। রহিল । 

গত মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ধাহার। এই সৎকার্যে সাহায্য 
করিয়াছেন, তাহাদের নাম ধাম এবং সাহায্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত নিম়ে স্বীকার করিতেছি | 
ইহাঁদের মধ্যে অনেকের নাম পূর্ববকার উদ্বোধনে ছাপ! হইয়াছিল । 


জমা 

কয়েকজন বন্ধু বেনারস এবং এলাহাবাদ "** ৭০ 
নাথু ভাই বোম্বাই নি ২৫২ 
শ্রীমতী সরল! দেবী কলিকাতা 8 ২০২ 
অছৈতাশ্রম মায়াবতী, কুমাউন্‌ *** ৫০৭. 
এ টা 1 
এঁ এ রী ১০২ 
বাবু মধুস্থদন ঘোষ দিনাজপুর ২৫৯ 
» হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ভবানীপুর, কলিকাতা রি ৫২ 
৮ রামনাথ রত টাপুর ও হিং 


(৮৪তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ২৮৪ ) 


বৈশাখ, ১৩০৭ ] রামকুষ্চ মিশন ১৪৯ 


জম! 
ভারতী সম্পাদক কলিকাতা ৮৬২. 
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দেবী ভাগলপুর ৬২. 
বাবু শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( উকীল ) থালিফাবাগ, ভাগলপুর ৫২. 
» বরদাপ্রসাদ বন্থ দেবঘর, বৈস্নাথ ১০২. 
৮ গোষ্ঠবিহারী সেন ময়মনসিং 
হবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মায়াবতী, কুমাউন্‌ 
বাবু চিত্তসখা সান্যাল ময়মনসিং ১০, 
শ্রীমতী কাশীশ্বরী দেবী দাঞ্জিলিং ১০২ 
বাবু জগৎস্থন্দর চৌধুরী 
ম্যানেজার ভারতী অফিস কলিকাত। 
ধাপি ভাই কলিকাতা রি ৩০২. 
বাবু ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চন্দননগর টা ৩২ 
» হরিচরণ দত্ত এলাহাবাদ *** ২৫২. 
প্রতিবাসী সম্পাদক কলিকাতা **, ২৫২. 
আমেরিকা হইতে বেলুড় মঠে প্রেরিত ২৮৮০ 
টাকা ভাঙ্গাইবার বাট! হিসাবে প্রাপ্ত .** /৫ 
তুসি বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত -** ৫1৩/০ 
কাপেট ফাক্টারি হইতে দশজন বালকের বেতনস্বরূপ প্রাপ্ত ৮০, ৯৮৫ 
৪৯৬০|১৩ 
খরচ 
থাই খরচ *** ৭১৬৮৫ 
জালানি কাঠ ৭ ৬/১৫ 
র্থইয়। ব্রাঙ্মণ চাকর ইত্যাদির মাহিনা রর মহ্‌ 
কুলী খরচ ***::৪৮৩/১৫ 
রেল ভাড়া “৩৬৪১৫ 
্টাম্প টেলিগ্রাফ এবং মনিঅর্ডার খরচ ৮ ১২৮০০ 
রাধিবার হাড়ি ইত্যাদি *** ৭85 
কাপড় ১ ৩৭৪১ 
খুচরা খরচ ০১ ১৬৮৮৫ 
৮৪ ৭//৫ 
সর্বশুদ্ধ আয় **ত ৯৬০১০ 
» ব্যয় *** ৮৪ ৭1/৫ 
হাতে বাকী ১১২৪৫ 


( আষাঢ়, ১৩০৯ পৃঃ ২৮৫ ) 


১৫৩ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ-_-৮ম সংখ্য। 


কল্যাণানন্দ স্বামী বলেন, ছুিক্ষের প্রকোপ এখনও কমে নাই এবং জলকষ্টে আশ্রম- 
বাসীদের অত্যন্ত কষ্ট অস্থভব করিতে হইতেছে। অন্ততঃ আগামী জুন মাস পর্যন্ত আশ্রম হইতে 
দুতিক্ষপীড়িতদদের সাহায্য করিতেই হইবে। আরে। ছুই এক মাস বেশী করিতে পারিলে ভাল 
হয়। এ নিমিত্ত সন্ধায় সাধারণের সহাম্থভৃতি এবং সাহায্য প্রার্থনীয়। ইশ্বরকূপায় যেন এই 
ছুঃসময় ভারত হইতে শীঘ্রই দূরীভূত হয়, এই প্রার্থন| | 
আমেবিকাস্থ সাহায্যকারী বন্ধুগণের নাম ধাম পরে প্রকাশের ইচ্ছ! রহিল। 
মঠ, বেলুড়। 
২৬শে এপ্রিল, ১৯০, | 


(স্বাক্ষর ) স্বামী সারদানন্দ 


গভর্ণমেণ্ট তরফের ফেমিন কমিসনার সাহেব মেজর জে, আর, ভন্লপ, ম্মিং_গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত আশ্রম দেখিয়া যে রিপোর্ট লেখেন, তাহার যথাযথ অনুবাদ নিয়ে দেওয়। 
হইল। 

“২৮শে ডিপেম্বর (১৮৯৯), অত্রস্থ দরবার কর্তৃক এই স্থানে একটী অনাথাশ্রম খোলা 
হইরাছে। বাঙ্গাল। প্রদেশস্থ রামকৃষ্ণ-মিশনের দ্বার। আশ্রমের সমস্ত কাধ্যপ্রণালী পরিচালিত 
হইতেছে । এখানকার দেওয়ান-সাহেব তব্বাবধান করিয়া থাকেন। মিশনের প্রধান প্রবর্তক 
স্বামী বিবেকানন্দ । কলিকাতা ও আলমোড়ার সমীপবত্তী মারাবতী, এই ছুই স্থান উক্ত মিশনের 
প্রধান কাধ্যস্থদ। অনাথআশ্রমে সন্যাসীদিগের মধ্যে একজন হিসাবপত্র রাখ। প্রভৃতি লেখাপড়ার 
কাজ করেন। উধধাদি ধিলি করিবার জন্ত একজন লোৌক আছে! তত্তিক্ন, দুইজন মেথর ও 
দুইজন জল আনিবার লোক আছে । একজন ব্রাহ্মণ ও তাহার ভাধ্য! বন্ধনাদি কার্ধ সম্পন্ন করেন। 
একটা বৃদ্ধ স্ত্রীলোক আশ্রমস্থ বালিকাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আশ্রমস্থ 
বালকদিগের সংখ্যা ৫৪ বালিকার্ধিগের সংখ্য। ২৩। বালক ও বালিকাদিগকে পৃথক পৃথক মহলে 
রাখা হইয়াছে । তাহাদিগকে আহারের জন্য সকালে থিচড়ি, রাত্রে ভাল ও রুণটা; এবং ছুপুর 
বেলায় ছোলা ভাজা দেওয়া হয়। আমি পর পর তিন দিনের খরচের হিসাব দেখিয়া ঝুবিতে 
পারিলাম যে, প্রত্যেক বালক বালিকার প্রাত্যহিক আহারের পরিমাণ আট ছটাকের কিছু উপর 
অনাথদিগের সকল রকমের স্থবিধার জন্য বিশেষ যত্ব লওয়া হয়; তাহারা যে সুখে ও ব্বচ্ছনো 
রহিয়াছে, দেখিলেই বোঝা! যাঁয়। নিকটস্থ স্থৃতোর কলে ৫ জন বাঁলক ও ৫ জন বালিকা, এবং 
কাপের্ট-কারখানায় ১০ জন বালক কাজ করিতেছে । আশ্রমে যে ময়দা! খরচ হয়, তাহা আশ্রমস্থ 
বালিকার গম ভাঙ্গিয় প্রস্তত করে ।” 


ৰ 
সা ০. | (হর) ছে, আর, ভগ সি 
ূ মেজর, 
ফেমিন কমিসনার | 


(৮৪তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ২৮৬) 


বৈশাখ, ১৩৯৭] সমালোচন। 


১৫১ 
রামকষ্ণ-মিশনের ছুভভিক্ষ-ফণ্ড 
প্রাপ্তি ্বীকার-_ 
উদ্বোধনের গ্রাহক-_বাবু যছুপতি চট্টোপাধ্যায়, 
হলফিবাড়ি নার 
উক্ত গ্রাহক মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত-_ 
(১) মিঃ গর্ভন ওয়ালেস, হলদিধাড়ি ২০২ 
(২) বাবু এন, জি, ভাছুড়ি, এ ১৫. 
উদ্বোধনের আর একজন গ্রাহক মহাশয়ের নিকট হইত 
প্রাপ্ত, বড়বাজার, কলিকাতা 
শ্টামবাজার ডিবেটিং সোসাইটা, কলিকাঁত। ২৯. 


সমালোচন। 


আমিত্বের প্রসার ৮ € কণ্ঠচিৎ পরিত্রা গকন্ত। ) যশোহর হইতে হিন্দু পত্রিকার স্ুবিখাত 
সম্পাদক বাবু যছুনাথ মন্দার কর্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকস্থ পপ্রবন্ধগুলি প্রথমে হিন্দু পত্রিকাঁয় 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ৷ বাৰ্‌ যদুনাথ মঙ্গুমদার মহাশয় 
এই পুস্তকের একটা ভূমিক| লিখিয়াছেন। ভূমিকায় বলিতেছেন, শ্রীমৎ্ রামরুষ্চ পরমহংস বলিতেন, 
মুক্তি হবে কবে? আমি যাবে যবে । তবে এ অনর্থকর আমিকে পালিয়! পুষিয়া বড় করার 
প্রস্তাব কেন? 'আমিত্বের সংহার' পুস্তক ন। লিখি “মামিত্বের প্রসার” পুস্তক কেন? এততপ্রশ্নের 
উত্তরে প্রকাশক মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, আমিত্বের সংহার 'ও উহার প্রসার একার্থক বিভিন্ন 
বাক্যাবলি, কেবল আমিত্বের বিনাশ কথা দেহাঁত্মবাঁদী ব্যক্তির পঙ্গে আপাততঃ অতি শ্রুতিকট্র 
বলিয়া আর একটা মিষ্ট চনে অভিহিত হইয়াছে । 

প্রকাশক মহাশয় আর এক কগ। বলিতেছেন»--পতিত ভারতের উন্নতির একমাত্র 
উপায় কম্মযোগ, “নিরন্তর কশ্মযৌগে আমিত্বের প্রসার কর,” এইরূপ শিক্ষাতত্বই অধুনা আমাদের 
অবশ্য আলোচ্য ও সাধ্য । আমিত্বের গ্রসারকে মলমন্ত্ স্বরূপ ধরিলে সর্ববিধ কাধ্যক্ষেত্রে সর্বববিধ 
অধিকারীরই পরহপুরুষার্থ লীভ হইতৈ পারে । এই তবুই এই পুস্তকে বিবুত হইয়াছে । 

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে পঞ্চযজ্ঞ', “চতুরাশ্রম" ও চিতুর্ধর্ণ” অল্লাধিক পরিমাণে বর্ণনা করিয়! 
দেখাইয়াছেন, এই সমুদায়ই “আমিত্বের প্রসার” সাধনের বিভিন্ন উপায় মাত্র। গ্রন্থকর্তার 
মতগুলি সুযুক্তিপূর্ণ ও উদার-গ্রন্থের ভাব প্রগাঁট, অথচ ভাষার সারল্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। 

এই পুস্তকখানি আমরা আগ্োপান্ত পাঠ করিয়াছি । পাঠ করিতে করিতে গ্ররন্থকর্তার 


€ আযাঢ়, ১৩৮৯১ পৃঃ ২৮৭ ) 


৪ ০.১ বহর বাপকিটি তু 
ৃ্‌ 
উপর (তিনি যিনিই হউন) আমাদের পরম শ্রদ্ধা জঙ্গিয়াছে। বাস্তবিক সরল ভাষায়, প্রাণের 
ঘুগ্তত অকপট ভাব গ্রন্থে ব্যক্ত হইয়াছে । উদ্বোধনের ক্ষুদ্র কলেববে ইহার বিস্তৃত সমালোচন| 
পৃষ্ভব না। তবে আমবা এইমাত্র বলি, ধাহাবা সাধুসঙ্গ অন্বেষণ করেন, তাহাব। এ গ্রস্থে সাধুসঙ্গ 
পাইবেন, যাহার! সছৃপদেশ চান, তাহাব। সদ্ভপদেশ পাইবেন, ধাহার। গভীব তবালোচন। চান, 
তাহাবা তাহাই পাইবেন। আমব৷ বঙ্গীয সকল পাঠককে এই পুস্তক পাঠে অন্গবোধ কবি । 

গ্রন্থের শেষাংশ হইতে নিয়ে কিঞ্ি উদ্ধত কবিলাম 

'অতএব হে শূদ্র! তৃমিযদি আমিত্বেৰ প্রসীব কবিতে চাও, তবে ব্রাঙ্মণ হও, যদি 
্না্ষণ হইতে চাঁও, ৩বে ক্ষত্রিয হও, যদি ক্ষতি হইতে চাও, বৈশ্ঠ হও) বৈশ্য হইত চাও, 
তাহ। হইলে অকপটে ত্রাঙ্গণীদিবৰ আজ্ঞাবহ শদ্র হও । ভক্তি বাই ভগবানের প্রতি ভক্তেণ, 
রুর প্রতি শিষ্কেব, পিতাব গ্রতি পৃত্রেব আমিত্বেৰ প্রসাব হয । অতএব ভক্তি দ্বাধাই উচ্চাধিকণা 
বার্থ ব্রাঙ্মণাদিৰ প্রতি শুদ্েব আমিত্বেণ প্রসাব সাধিত ও তাহভাঁবই বলে অভাগ্সিত ধন্মোন্নতি 
দম্পাদিত হয।” 


বিশেষ বিজ্ঞাপন । 


বর্তমান বমেব জোষ্ঠ মাহাঘ উদ্বোধন পন্ধ থাকিয। আপাট মাহ] হহতে পুঅব।ন পাববণাণ 
মত নিযমিতকপে বাহিব হইতে থাবিবে। 


ভগবদগীতা-শক্করভায্যানববাদ 
( পণ্তিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত ) 


[ গীতাঁব ৩ম অধ্যাষেব ভাষা ভূমিকাণ শেমা শ ও তাভাব খঙ্গানবাদ , ১৩ সখাপ 
ক্লাকের মূল, অন্বয, মলে অনুবাদ, ভাষা ও ভায়াব অন্বাদ এব ৪থ মখ্যক শ্লোকেব মূল, অন্বা, 
অনুবাদ ও তাষোধ কিযদ শ_ বওমান সম্পাদক ] 


(৮৪তম বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ২৮৮) 


| না ১৬৯ উদ্বোধহ | [৯] 
শন্ড বর্ষ পৃভির পরিক্রেমায় . 
দি ইঞ্টিয়ান প্রেস প্রাঃ লিঃ 


নিখুত জ্জফসেট ছাপার আদি ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 
৯৩এ, লেনিন লরধী, কলিকাতা--৭*** ১৩ 
ফোন £ ২৪-৪২৬৫১ ২৪-৬৬১) ২৪-৫৯২৪ . গ্রাম; “বলারপ্রিন্ট* কলিকাতা 
(রেজিঃ অফিস ॥ এললাহাবাদ) | 











জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ভ্রেমে ভগবামের সাক্ষাৎকার হয়। 
যত এগোবে ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন--তিনিই সব করছেন। 
তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট। _ ভ্রীরামকৃ্ধদেব 


শ্রীরামকৃফ্ণ-ভাবাজিত 
জনৈক ভক্ত 
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+%+ঞ% গানে-__সুরে-_ সংলাপে *** 
ভক্তিরসের হরন্ত নির্বরিণী!!1| 


শ্ীরামরুঞ্জ লীলাগীতি 
॥ গ্রন্থনায় ॥ 
ভ্রীবীরেন্্রকষ ভদ্র 
॥ সংগীতাংশে ॥ 
্রারামকুমার চট্টোপাধ্যায় 
৷ ভ্রীপ্ীরামকৃ্লীলা প্রসঙ্গ, শরীপ্রীরামকষ্ণকথা মৃত, ভ্রীতীরামক্ পুথি ও ভ্রীরামকু্ণ 
ভক্তমাপিক৷ অবলম্বনে সংগীতালেখযটি রচিত ॥ 
॥ বর্তমানে টেপরেকর্ডে বিক্রয় হইতেছে ॥ 
মুজয : ৫০০০ টাকা 
॥ সত্বর সংগ্রহ করুন ॥ 
[ উদ্বোধন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 
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ক্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ল খণ্ডে লপর্ণ) 


বেক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খ্-_২* টাক! £ সম্পূর্ণ সেট ১৯৫ টাক! 
বোর্ড বাধাই স্থলত সংস্করণ ; প্রতি খ ১৬. টাকা £ সম্পূর্ণ মেট ১৫৫২ টাকা 
প্রথম খণ্ড. তৃষিকা : আমাদের দ্বামীরী ও তাহার বাণী_নিবেদিভা, চিকাগে। বক্তৃতা, 
কর্ম যোগ, কর্ম যোখ-প্রস্গ সরল বাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগনুজ 
বিসভীয় খণ্ড-- জ্ঞানযোগ, জানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ডার্ড বিশ্ববিভালয়ে বেদান্ত 
তৃতীয় খণ্ড. ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদাস্তের আলোকে, যোগ ও 
যনোবিজ্ঞান 


চতুর্থ খণ্ড--. ভক্তিযোগ, পরাতক্তি, তক্তিরহত্ত, দেববাসী, তক্তিগাস্ে 
পঞষ থণ্ড-- ভারতে বিবেকানন্, ভারত-প্রসঙ্গে 

খণ্ড ভাববার কথা, পর্িহাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবানী, পত্রাবন্পী 
লঞ্তম খণ্ড-- পত্রাধলী, কবিত! ( অঙ্গবাদ ) 
অষ্টম ঘণ্ড-.. পত্রাবলী, মহাপুরুষ-্রাসদ, গীভা-প্রসণ 
নবম খণ্ড" স্বানি-শিষ্-সংবাদ, খ্বামীর্জীর সহিত হিমালকে, খ্বাধীঞীর কথা, কথোপকথন 
হছপম খণ্ড. আমেরিকান সংবাপপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষি্থশিপি-অবলক্ববে ), 





বিবিধ, উদ্ভি-সঞ্চরন 
ত্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী 
 কর্মযোগ-- পৃঃ ১৪১, মূল্য ৫'** ভারতে বিবেকানন্দ_-€ ১৭ সংস্করণ ) 
তক্কিযোগ-- পৃ: ৯৬১ মুল্য ৩"* * পৃঃ ৪২৫, হৃল্য ২০", 
তক্ষি-রহত্-_ পৃঃ ৯৮১ যৃল্য ৩৪৪ বেঙ্কাত্তের আলোকে-্পৃঃ ৮৫, যুল্য ৫০৯ 
জানযোগ-.. পৃঃ ২০০, মূল্য ১০'৫* . দেববাপী--. পৃঃ ১৬০, যৃল্য ৬:৫০ 
বাজযোগ্স--- পৃঃ ২১৪, মূল্য ৮৫, শিক্ষাগ্রলজ-_ পৃঃ ২৬৮, সৃল্য ৪৯০ 


লক্স্যাপীর গীঘ্তি-- পৃঃ ২৩, মুল্য ৮৯ কথোপকথন--. পৃঃ ১৩৫, মূল্য ১২৪ 
ঈশদতত বীত্তপ্ুন্ট- পৃঃ ২৯, মূল্য *৮* অদ্দীয় আচার্যদেব-- পৃ; ৬২ মূল্য ২২৫ 
সরল রাজযোগ-- পৃঃ ৩৬, মুল্য ১৫ জ্ঞানযোগ-গ্রলজে -- পৃ: ১৪৩, মূল্য ২৯৯ 
পজ্রাবলী $ প্রথমার্ং-. পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০** চিকাঞ্ো বত পৃ: ৫২, মুল্য ১৭৫ 

শেষ পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১*৫* অনাপুরুবপ্রলঙ্-. প্‌: ১৩৪, যৃল্য ৬'** 


| রর ২৭৯৭ (সম্বামীজীর মৌলিক [ বাংল! ] রচনা ) 
পর্হারী বাৰাস প্‌ ১৮০ মূল্য ১২৫ পরিব্রাজক-- পৃ ১৩২। মুল) ৩৬ 
ধামীজীর আহ্বান-স্ পৃঃ ৮*, মূল্য ১২৫ তি সা রর রা রা 
দ্যলমীক্ষা__ পৃঃ ১৩০৪ মূল্য ৫:৬৬ বাণী-লঞ্চরন-_- প্‌ ক না ৪৪৪ 
বিজ্ঞান... পৃঃ ১০২, সূল্য ৫৫* বর্তমান ভারত পৃঃ ৪, মূল্য ২৫, 


গুকাশক ও প্রাণ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাত।-৭** **ও 


1১৪ উদ্বোধন আবাড়, ১৬৮৪ 


জবীরামকফ-সন্বন্ধীয় 


শীজীরানকঙ্চপালাপ্রলঙ্গ_  শ্বাশী প্রাক ও আধ্যাত্মিক 
গারদাননা। হই ভাগ, বেসিন-বাধাই ; ১ষ ভাগ, এ নির্বেষা রত 5 
পৃ ৮২৪১ মুল্য ২৮০০ । হয ভাগ প্‌ ৬ই৮, । ( অনুবাদ স্বামী বিশ্বাঙ্জয় 
সূল্য ২২৫, নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বাধাই ৬** 1 হাফ 
লাধার্ণ ১৭ খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫২৫ রেক্সিন। বোর্ড বাধাই, শোর ৭*** 


২র খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭৮০7 ওয় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ রাষকুক-__জ্ীইজদয়াল ভ্টাঢার্ 
মৃন্য ৮২৫ ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫১ মূল্য ৯৫৩) জী 








৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১৪০ পৃঃ *+ মুল্য ১৬৫ 
প্রীরামককের কথা ও পয_ন্বামী শিশুদের রামকক (লচিজ )--ন্বাদ 
প্রেমঘনানন্দ । পৃঃ ১১২, হৃল্য ৩৭৫ বিশ্বাশ্য়ানন্থ । পৃঃ ৪০, মূল্য ৫২৫ 


শ্ীপ্ীরা মকক-অহিমা-_-অক্ষয়কুমার দেন, পৃঃ ১৫৮, সূল্য ৪:২৫ 
ভীপীরাষকক-উপদেশ (নাধারণ বাধাই ) পৃঃ ১৪৩, সুল্য ২'২৫ 
ঠ। (কাপড়ে বাধাই )পঃ % মূল্য ২'৭৫ 
ভ্রীপ্ীরা ম কক-পু*থি_অঙ্ষরকুমার সেন ) ১*ম সং, মূল্য ৩৩" 
হইজীর়া বকৃক্কথান্ৃত্ত-গ্রাসজ--হামী ভৃতেশানন্দ 7 ( ২য় খণ্ড), পৃঃ ১৯১, মূল্য ৯০০ 


জীত্রীমা-সন্বন্ধীয় 
জীপীষারের কথ পীজীষায়ের সক্গ্যাপী ১ মাতৃ-সান্গিধ্যে স্্যাষী ঈশানানন্ ॥ প 
গৃস্থ সম্ভানগণের ভায়েরী হুইতে। হুই ভাগে ২৫৬১ মূল্য ৬'০* 
সম্পূর্ণ। ১ষ ভাগ পৃঃ ২৭৬) মূল্য ১৫০, ২য় ভাগ শিশুদের আ|! লারদাদেবী (সচিন) 


দু পা 
পৃঃ ৬৪২৪ ল্য ২৪০৬৩ হ্যু সংস্করণ ) 


হ্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 


যুখনায়ক বিবেকানজ্্__ত্বামী গল্ভীরা- বাজি-শিস্ত-লংবাহ্গ-_। ছুই খণ্ড একনে) 
নন্ধ-প্রসীত স্বাধীজীর প্রাাণিক জীবনীপ্রন্থ। শ্রীশরচ্তন্র চক্রবর্তী । ম্বামীজীর সহিত লেখকে। 
ভিন খণ্ডে প্রকাশিত । ১৭ খণ্ড পৃঃ ৪৬৫, কথোপকথন। পৃঃ ২৭৮, মূল্য ৭৯ 
মূল্য ১৬৮ ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মুল্য ১৬৯; ঘানীজীকে যেকপ কেখিয়াছি-_-গিন 
ওয় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮*** নিবেদিতা । (ঝন্বাদ : খ্থাশী মাধবানল )। 
পৃঃ ৬৩৬, মুল্য ৮৯০ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান ;. উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****৩ 


আবাঢ়, ২৬৮৯ 


উদ্বোধন 


[১৫] 
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ছোটদের বিবেকানজ্জ--দ্বামী লিরাফয়ানন। | 


৩য় সং, পৃ: ৫৮; মূল্য ২৫. 


শিশুদের বিবেকানজ্জ ( সচিত্র )--স্বামী 


বিশ্বাঞ্রয়ানম্্ | ৭ম সং, পৃঃ ২৭, মূল্য 9৯, 


শ্রীরাদকক-তক্তফাজিকা -: স্বামী 
গম্ভীরানন্দ | শ্রীরামকষের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
ভীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, সূল্য ১৩০৯ 

হয় ভাগ পৃঃ ৫১২, ল্য ১৫০, 

ভারতে শক্কিপুজীহ্বামী ' সারদানচ্থ। 
পৃঃ ৮৯, বুল ২৫ 

অহাপুক্ুষ শিবানল্দ_হ্বামী অপূর্বানন্দ। 
পৃঃ ২৯১, বৃল্য ৫৯৯ 

গোপালের মা - দ্বামী সারদানম্দ। 
পৃঃ ৪৪, বৃল্যা ১৫, 

আচার্য শক্ষর-_দ্বামী অপূর্বানন্ । 
পৃঃ ২৪৬৯ মুল্য ৬০, 

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র -_ পৃঃ ৩৫২, 
মূল্য ৭৮ 

শিবানন্দ-বাদী-_্বামী অপূর্বানন্্-সংকলিত। 

১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫৫ 
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, সৃল্য €"*০ 

স্ৃত্তিকথা- শ্বামী অখগ্ানন্দ । পৃঃ ২৪৫, 
হূল্য ৪০ 

ফিব্যগ্রসজে _ 
পৃঃ ১৯৪, হৃঙ্গ্য ৬:৩৫ 

আরক্ি-স্তব- পৃঃ ৩১, "ঘ সং, সুল্য ১ 

পু্যপ্ৰতি--ন্বামী জানাত্মানন্য । পৃঃ ১১৬, 
হল ৩", 


সগুকথথ! _ স্বামী সিদ্ধানন্-সংগৃহীত। 
পৃঃ ২৪৭, হ্‌ল্য ৭৫৩ 


স্বামী ছিব্যাত্মানন্দ | 


তাজ বিবেকানজ্ছ- খ্বামী বিশ্বা্জয়ানন। 
গু; ১৭৬) মৃগ্য ৫৬ 

ত্বামী বিবেকানন্দ্-_ প্রইন্্রদয়াল ভট্রাচাধ। 
প্‌: €৭, সূল্য ২'৩ 


অন্যান্য 


পরমার্থ-প্রসঙগ -- ত্বামী বিরজানন্ধ। 
পৃঃ ১৩৭, হূল্য ৪৫, 

মহাভারতের গঙ্গপ- হ্বামী বিশ্বাজয়ানন্দ । 
পৃঃ ১২৮, ৬ শ্রেণীর জন্ত অনুমোদিত সংক্ষেপিত 
“ন্থুলপাঠ্য* সংস্করণ পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'** 

শক্কর-চরিত -_ শ্রইন্রদয়াল ভট্টাচার্য । 
পুনম (১৩৮৮), পৃঃ ৭০১ হৃল্য ৩০০. 

দ্রশাবভার চরিত-_গুইন্ঘয়াল ভট্টাচাধ। 
পৃঃ ১০৯৮, সৃল্য ৩৭৫ 

লাধক রামপ্রসাদ্-_শ্বামী বামদেবানন্থ । 
৮ম(সং, পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৬৯০ 

বর্মপ্রসঙ্গে স্বামী জঙ্গানম্ভ--পৃঃ ১৮৪, 
ষ্ল্য ৫৬৬ 

পত্রমালী-শ্বামী সারদানম্্। পৃঃ ১৮২, 
মুল্য | ই 

সীভাতত্ব ত্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, 
ূল্য ৬২৫ 

গ্রীত্রীলাটু মহারাজের স্মততি-কথা-_ 
শ্রচন্রশেখর চট্োপাধ্যায়। পৃঃ ৪০২, মূল্য ১, 

ভগবানলাভের পথ-_স্থামী বীরেশ্বরানম্ম। 
প্‌ ৭৫, বুল ১২৫ 

রামকৃ্+-বিবেকানন্দের বালী _ স্থামী 
বীরেশ্বরানন্দ ৷ পৃঃ ৩২, সুল্য *'৭২ 

বিবিধ প্রসজ-_-পৃঃ ১২১, মূল্য ৩৫, 


তিব্বতের পথে হিমাজয়ে -- ত্বামী 
অথগ্ডানন্দঃ ৩য় সং, পৃঃ ১৮১, মূল্য ৫০ 


প্রকাশক ও প্রাপ্ডিষ্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন জোন, কলিকাতা-৭****৩ 


উদ্বোধন 


আমা, ১৩৮৯ 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


[১৬] 
'ব্দোস্তের 
শৈলোপদেশ--দ্বামী প্রভবানদ্দ। পৃঃ ৮২, 
৩), ৪৩৪ 
ঠাকুরের নরেন ও নরেনেয় ঠাকুর-_ 


স্বামী বুধানমন্দ। পৃঃ ২৯, মুল্য ১৫৯ 

স্বাী প্রেমানন্দের পত্রাব্গী - 
প্‌ঃ ১৮৪) ল্য ৪৫৪ 

শ্ীগ্ীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন 
কার্ধাঙগর-_ পৃঃ ৪৪, মূল্য *'২৫ 

জজা নম্দ-স্ান্তিকপ। __ স্বামী দেবানন্দ। 
হর সং, পৃঃ ৭৬, বৃল্য ১২৫ 


আলোকে. খবরের ঘামী অথগানদলের স্মৃতিলঞয়-_ ছাঃ 


নিরামরানন্দ । পৃঃ ১৪২, হৃল্য ৩৩০ 

পাঞ্চজন্ত-_স্বামী চণ্ডিকানম্্। পাঁচশতাধিং 
সম্বীত। পৃঃ ৩১৮, মূল ৬১০ 

শিব ও বুদ্ধ- ভগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৪৮ 
সৃল্য ২, 

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা স্বাদ 
পরমানন্দ | পৃঃ ৩৯৪, যুল্য ২৪০৯ 

লাধু নাগমন্থাশয়-উরশরচ্চ চক্রবর্তী. 


১৪শ সং, পঃ ১৪৪, যুল্য ৪৯ 


ধ্যান-হ্বামী খ্যানানদ্দ। ' (২য় সং), 


প্‌ঃ ১৬২9 মূলা ৩৫৬ 


সংস্কৃত 


ভবকুদ্ধজাঞ্জলি-__ স্বামী 
সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, যুল্য ১২৫, 

কেনোপনিষন্্‌- তরক্ষচারী মেধাটৈতন্ত- 
সম্পাদিত । পৃঃ ৩২৮, সৃল্য ৮** 

উপনিবছ্‌ গ্রচ্থাবলী-ত্থামী গণ্তীরানন্- 
সম্পা্দিত্ত ঃ 

১ষ ভাগ পৃঃ 8৫5, মূল্য ১৫০ 

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১৯, 

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, সৃল্য ১১৯৯ 


গন্ভীরানজ্ছ- 


জ্রীরামকক পুজাপদ্ধতি-পৃ: ৬৪, যূলয 
২২২৫ র 
ভ্ীপ্ীচত্তী--ক্ষামী জগবীশ্বরানম্ম অনূদিত ও 
সম্পাদিত। ১৫শ সং, পৃঃ ৪৪৮) মূল্য ১০৫, 
সীতা-_দ্বামী জগদীশ্বরানন্-অন্দিত এবং দ্বামী 
জগধানন্দ-সম্পাঙ্গিত। ১৫শ লং পৃ ৫১৭ 


৪র্থ খণ্ড ৩৯৯) ৩য় অধ্যায় ১৩* 
গর্ঘ অধ্যায় ৯০, 

গুরুত্ব ও গুরুণীতা-ন্বামী রহুবরানম- 
সম্পাদিত । পৃঃ ৭৯, যুল্য' ২*** 


অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


'যামী ্রেমাজজ্ৰ-_(ঘ্বামী শিবানন্দ মহারাজ- ভ্রীঞীয়ামন্রষের উপদেশ-_নদেশ দত 


লিখিত ভূমিকাসহ 9, পৃঃ ১৬৬। ল্য ২০৪ 
সাধন জলীত্ত- পৃঃ ২২০, হৃল্য ২০*০, 


ভীম! লাক! -_ ্বার্মী নিযাযরানন্দ। 


পৃঃ ৯৪) হল ৪৩ 
পয়অহংসক্ষেব-_স্বামী প্রেমেশানঙ্গ। পৃঃ 
২৪, হৃল্য ১০, 


পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮** 
লঙ্লীভ জংগ্রহ--পৃঃ ৩২*, মূল্য ১৩০ 
খাঁচ্পে বেঞ্জান্ত-্ম্বাধী বিশ্বাজর়ানন্থ। € 
১২৮, সথল্য ( লাধাবশ বাখাই ) ৩৬, 
বীরবালী- স্বামী বিবেকানম্ম। পৃঃ ১১ 
মুল্য ৪" 


প্রাপিচ্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা -৭***০৩ 


উভরপুরুষেরা লাভবান হবে বলেই, 
তিনি বৃক্ষরেপন করেন... 






















ব্যত্ত'গত ক্ষুদ্র সঞ্চয় একন্লিতভাবে 
৮6৪6৮ লক্ষ, কোটিতে পরিণত হয়ে 
পিয়ারলেসের অর্থনৈতিক বৃনিয়াদ 


বহু শতাব্দী পার হয়েও রা ষে সুদ্ত করে তুলছে শুধু তাই নয়, 


মহাজানীর এই প্রবচনটি ১. ৪8: সমচ্টিগতভাবে সেই বিপুল সম্পদ 
আজও আমাদের ভবিষ্যতের খ্ আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের 
| দেশগঠনের কাজ সার্থক করে তুলতে 


জন্য সঞ্চয় করতে উদবৃদ্ধ 


কলে। সক্তিয়ভাবে সহায়ক হচ্ছে। 






'পয়ারলেস টীম' জনসেবার 


উ আদর্শে উৎসঙ্গীরূত রা লক্ষ ক্ষ 
মানুষের কাছে “পিম়ারজেস' 
্ঁ তাই আজ এত প্রিষ়্। 


ভবিষ্যতে যদি কখনও 
দুর্দিন আসে, তখন 
আপনি ও আপনার 
একাস্ত আপনারজন 
আশ্রয় নিতে পারবেন 
আজকের সঞ্চয়ের 
নিপ্াপদ ছত্রছায়ায় । 


রেজিস্টার্ড অফিস £ পিয়্ারলেস ভবন, ৩, এসপ্লানেড ইম্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯ 
০০০০০ ১১0 
*স্ভাল্পতভেলল ল্রহুক্ভহ্ম লক্ন-্যাক্বিছ, তন্থগল্ল এ্রত্ভিষাকল * 
০০০০০০০০১১0 
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অজঙ্কাত্র শিলে 


পি, বি, সব্কার এও সঙ এল 
কারিগরী আজও অদ্বিতীয় । 





সন্‌ এও গ্র্যাড সল্প অব. লেট বি সব্রকার 
৮৯১ (চীত্রঙ্গী ব্লাড, কজিকাতা-২০ গু ফোন :৪৪-৮৭৭৩ 
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই । 





ৃ 
ব্যানার | 


2১১১৫ 5১90 


১১১৯ 
১০১৫০০১676০ ১০ ১ ১6১০১ ০৫ ০০১6১০১০১০০ ১৩২৫ ১০১৮১০০১০৬ ১০১৫১0303453533835388 44545 


৮০/৬ গ্রে স্মীট, কাঁলকাতা-৬ স্মিত বসুগ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামক্কক মঠের ট্রাস্টাগণের গে 
ঘাম! নিরাময়ানন্দ কতৃক মুঁদ্ুত ও ১ উদ্বোধন জেন, কাঁলকাত।-৩ হইতে প্রকাশিত 
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চিদীর্ঘ মাম হইতে বৎসর আরস্ত। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের অন্ত 
াধ হইতে পৌষ মাস পরন্ত ) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যস্ত 
ক্লাসিক গ্রাহকও হওয়া যায় কিন্ত বাখিক গ্রাহক নয়; বাঁধিক মুল্য সাক 
ট&, টাকা, াগ্সাসিক ৯২ টাক1। ভারঢতর বাহিঢের হইল টাকা? 
পার তমল-এ টাক প্রতি সংখ্যা ১৫০ টাক1। নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার 
প্লাফিটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসেব প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে নাত 
ীমের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা! পাঠানো হইবে , তাহ র পরে চাহিলে পত্রিকা 
দওয়া সম্ভব হইবে না। 
প্লচন্। ৪ ধর্ম, দর্শন ভ্রমণ ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রকাশ করা হয । আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ কর] হয় না। লেখকগণের মতামতের জন 
নক দাযী নহেন। প্রবন্ধার্দি কাগজেব এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অণ্ততঃ এক ইঞ্চি 
ডিয়। স্প্টাক্ষবে লিখিবেন। পচত্রান্তর বা রচনা ০ফরত পাইঢেত সহুইঢল 
দত ভাকটিকিট পাঠাচনা আবশ্যক | প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি 

কের নামে পাঠাইবেন । 
গমাচলাচনার জন্য হইখানি পুস্তক পাঠানে। প্রয়োজন । 
(খিতগাপঢেনর হাব পত্রযোণে। জ্ঞাতব্য | 

খিতশেষ ্রউব্য £ গ্রাংকগণের প্রতি নিবেদন, পঞ্জাদি লিখিবার সমস তাহার। 
ধন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদেব প্রীহক-সংখ্যা উচল্লোখ কঢরল | ঠিকান। পরিবতন করিতে 
মিলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহে মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার । পরিবতিত 
জানাইবার সময পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ কাববেন । উদ্বোধনেধ চাদা মনি- 
টজারযোগে পাঠাইলে কুপচঢেন পুরনাম-ভিকান? ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিক্ষার 
চিিয়া। লখা। আবশ্যক ॥ অফিসে টাকা জমা দিবার সময় সকাল ৭|ট] হইতে 
£ট1) বিকাল ৩টা হইতে ৫টা । ববিবাব অফিস বন্ধ থাকে। 
ঠ ক্ষার্যাধ্যক্ষ- উদ্বোধন কার্ধালয, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজ্জার, কলিকাতা-৭*০০*৩ 


রা 
4 


কচয়কখানি নিত্যসঙ্গী বই ঃ 

[হাসী বিতবক্াানচন্দর বালী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৯৫ ** টাক, 
,* প্রতি খও--২*** টাকা, সুলভ সংস্করণ সেট ১৫৫ ০* টাকা) প্রতি খণ্ড ১৬.* টাকা। 
শ্রীর়ামকঞ্জলীলাপ্রসঙগ-ন্বামী সারদানন্দ | রাজসংস্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
&" খণ্ড) : ১ম ভাগ ২৮.** টাকা, ২য় ভাগ ২২.৫* টাকা । সাধারণ : ১ম খণ্ড ৫.২৫ টাকা, 
8 ২য় খণ্ড ৭.৮ টাকা, ওয় খণ্ড .২৪ টাকা, ৪র্থ খণ্ড ১.৫* টাকা, ৫ম খণ্ড ১১ ৫* টাক।। 
মিজীমশতয়ের কথা প্রথম ভাগ ৭.৫* টাকা ) ২য় ভাগ ১২ ** টাকা। 


%. ১ম ভাগ ১৫.** টাকা; ২য় ভাগ ১১.* টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১ ** টাক1। 


জী চণ্ডী-_ন্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত। ১*.২০ টাকা। 

িমদ্ভ্ঞগবদৃগীত1-স্বামী অগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, স্বামী অগদানন্দ সম্পাদিত । 
টু ১২,৫৪৩ টাকা | 
8 উচ্দ্বাধন কার্যালয়, ১ উচ্দ্বাধন ০লন, কলিকা ত-৭০০০০৩ 
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শ্রাবণ, ১৩৮৯ উদ্বোধন 





স্বাঞ্ত্ভ্ন ও ম্নাম্ধত্্মে 


জবাকুস্বম 
সি. কে. সেন আযাগ্ড কোং লিঃ 
কলিকাতা 2 নিড দিল্লী 











* ০জ্বাচ্চাক্তিক-্তম * 
'পৃজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধাননাজী সম্বন্ধে বহু প্রশংসিত ও পৃজনীয় স্বামী অভয়ানন্শজীর 
আশীবাঁণী সম্বলিত এবটি অপূব সংক্পন । 


প্রাপ্তিস্থান : বেলুড় মঠ ( শো রুম ), উদ্বোধন, ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং 
প্রকীশিক শ্রীপুরবী যুখোপীধ্যায়, ৭৫ বগ্ডেন রোড, কলিকাতা-*০০০১৯। 





সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


গ্রামো গাইকেল ষ্টোর, 


২১ঞ। আর. জি. কর রোড, 


শ্যামবাঁজার, কলিকাত1-8 
না ৫৫-৭১৩২ গ্রাম £&৪গ্রাযোসাইকেল 2. 


৫৫-৭১৩৩ 
০ 





- ই ] উদ্বোধন শ্রাবণ, ১৩৮৪৯ 


* অবস্তার লীলার অন্ধিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রানান্ত মূলগ্র্থ &. 


মীশ্রীরামকৃঞ্ধকথামৃত 


উ্ীন-কধিত 
(৫ খণ্ডে সমাপ্ত) মুল্য 2 প্রতি সেট £ কাপড় ৭* টাকা, বোর্ড ৬* টাকা 
শয়ামরুষের অন্তরঙ্গ পাদ ও লীলাসহচয়, তার অন্ৃত-কখার ভাগায়ী, তীয় 
ঞ্জাছিষ্ট” ভাগবতকার হলেন শ্ী-ম ( ৩মহেসাথ গুপ্ত )। “ক্থানত” গিয়া 
বলেন শ্রীম'কে--“তোমার সুখে শুনিয়। বোধ হইল তিনিই এ সমস্ত 
কথা বলিতেছেন” । স্ামীজি উচ্ছসিতভাবে বলেন, “...এখন বুঝিলাম: এই 
ছানি ও বিশাল কাঁজটির জন্র ঠাকুর আপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া! রাধি্লাছিলেদ। 
যনীধী 1980819 7801189 বলেন, “511 15119 ০1075 ০1 50150818771 
6901100৫6. মনীষী 4. [০16] বলেন, “51111455014 19 00806 05 
0106 ৮9118 1166120025 011)7510212157. ইত্যাদি । 


প্রকাশক £ ঞম'র ঠাকুরবাড়ী ( কথাম্বত ভরন ) ঃ 
& ১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি-৭****৬। ফোন : ৩৫-১৭৪)। 
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বি” | 
রি ই. 3 লৈ 191 
্' নাকি 
1/0081-১ ৪ 
উাাধন, শ্রাবণ, ১৩৮৯ ১২৩ 





১ 2৯ 


সূচীপত্র 46 /00198 
১। দিব্য বাণী॥ নর-নারায়ণের উপাসনা *** ২৮৯ 
২। কথাগ্রসঙ্গে । জনগণের সমগ্র রূপ তত ২৯, 
স্বামী রামকৃষ্ণাননোর পত্র সম্কলন ৮০২৯২ 
জগরাথের স্বরূপ-সন্ধানে স্বামী গীতানদা '** ২৯৪ 
ছঃখ দিয়ে জাগাও মোরে (কবিতা): শ্রীমতী চিত্রা মিত্র ২৯৯ 
&। মহাতৃত মহাতীর্থ শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ. + ৩** 
৭। পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন স্বামী লোকেশ্বরান্দ  *** ৩৭৯ 
৮ ব্বামী বিবেকানন্দ; কি ধরনের 
হিন্দু ছিলেন? * ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়'”* ৩১৩ 
৮১০০] 22901 
( 8172 
0 
] ১, [279ন07)079, 
0 দাগনণা 19079 & /08]া, 
(9 ৮ৈ:1710] 
॥ঞা|াতে পা রিনি 
118 


85/], ই. 5. 1০৪0, 712:81981) 22009 
1২9০1) 856/857, ০1-1 


| ৪] 


সারদা-রামকজ্। 
সন্গ্যাসিনী শ্রীছুর্গামাতা রচিত । 
অল ইগ্ডিয়া রেডিও % বইটি পাঠক-মনে 


গভীর রেখাপাত করবে । ফুগাঁবতার পামরুষ- 
সারদাদেবীর জীবন-আলেখোর একখানি 


' প্রামাণিক দশিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি 
মূল্য আছে। 


দুর্গাম। 
শীসাদামাতাণ মানসকন্তার জীবনবথ। | 
ভ্ীনুত্রতাপুরী দেবী রচিত। 
বেতার জগৎ 2 অপন্ধপ তার জীবনলেখ।, 
অসাধারণ তার তপশ্চষ11 -"*মান্ুঘের 
প্রতি অনন্থ ভালবাসাঘ পরিপূর্ণ হৃদ্য। এমন 
মহীয়সী নারী এযগে বিরল । 
মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোতিত, 
দৃশ্য বোর্ড বাধাই--১৪২ 


উদ্বোধন 





আীবপ, ১৩৮৯ 





গোরীম। 
শ্রীরামরুফণ-শিষ্যার জীবনচরিত। 


সন্ন্যাসিনী শ্তীহুর্গামাতা। রচিত। 
আনন্দবাজার পঞ্জিকা ঃ বাঙালী যে 
আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে 
শ্রীগৌরীম। তাহার জীবন্ত উদীহরণ। 

ষষ্ঠ মুদ্রণ-দ্বিতীয় প্রকাশ,১১৩০৬ 


মূলয--৯৪৯ 

সাধনা 
দেশ? সাধন একখানি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ। 
বেগ, উপনিষদ, গীত"-'প্রভৃতি হিন্দুশান্ত্রে 


ন্বপ্রসিদ্ধ ব্ উক্তি স্থুললিত স্তোজ এবং তিন 
শতাধিক"""সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 
সপ্তম সংস্করণ-- ১৪ 


স্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমছেন্ত্রনাথ দত্তের 
মনৌজ্ঞ রচনা ৷ তৃতীয় মুদ্রণ--৪. 


প্রীপ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাত! সরণী, কলিকাতা-৪ 
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শ্রীবগঃ ১৩৮৭ উদ্বোধন 1 £ ] 


১৯। দিশারী (কবিতা) "* স্বামী গ্রভাকরানন্দ ১০ ৩১৮ 
১০। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভীসিতা মা সারদ। ... ম্যাম বুধানন্দ ০ ৩১৯ 
১১। প্রীর্থন। (কবিতা) *** শ্রীহ্বল কর ০ ৩২৩ 
১২। মমালোচন। , ভর প্রণবরঞ্জন ঘোষ "'' ৩২৪ 

, স্বামী প্রভাকরানন্দ ৮ ২৬ 
১৩। রামরুফণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ তত ৩২৭ 
১৪। বিবিধ সংবাদ ৩২৮ 
১৫। উদ্বোধন ২য় বর্ধ, ৯ম সংখ্যা - পুনরমুর্জণ 


( আবাঢ়, ১৩*৭ ; পৃঃ ১৫৩-১৬" ).. ৩২৯ 


আপনি ক্কি ডায়াবেটিক 


ডা'হলেও, হত্যা খিষ্টাক্স জান্াদনে? 
জানম্প থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন 
কেন 
ভায়াবেটিকদের জন প্রস্তত 
ক্রসগাজ। ্নুগোমালাই 
সাদ প্রস্থৃতি 


কে. মি' দাশের 


এসপ্ল্যানেডের দোকানে সব সময় 
পাওয়া যায়। 


১১, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা -১ 
ফোন £ ২৩-৫৯২০ 


1. 0. ২:344668 
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[৬7 উদ্বোধন শ্রাবণ, ১৩৮৯ 


“[নী122 8557 00117718151] 5200784 
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8, চঞাটাটা ঘোষ 976 


081007-8-00 817" 
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আঁবণ। ১৩৮৯ উদ্বোধন [৭] 


কে. বসাক আযাগ্ড কোং 
* ভুয়লেলার্ ও ব্যান্কার * 
আধুনিক ডিজাইনের রূপার গহন। ও বাসনপত্রাদি বিক্ষো-_ 
১১০ মৎ বি, বি গাঙ্গুলী স্্রট (বহবাজার) 8১ কলিকাতা-১২ 


1121/ 10141720900 05 


[9708 : ৮5 1821 
»-৪ চটি 9198 :.. 
(23510517577) 1৭ 
[70002 
27088: 2০ হা 


71) 6৫৮ ০০71১017846 ০1: 
০1197911078 ৫ ০9 * 


67/48, 90250 ০৪০, 05914700007 
[8058 : 58-2850, 88906. 


ভাজ কাগজের হকার থাকলে নীচের ঠিকানায় লন্বাদ 
হবেগী বিদেশী বু কাগজের ভাগার 


এইচ. কে. ঘোষ হ্যা কোং 


২৫এলোয়ালে! লেন, কজিক্কাসা"১ 
টেলিফোন 31 ২২-৫২০৯ 
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উদ্বোধন 


শ্রাবণ, ১৩৮১ 





হোমিওপ্যাথিক ইউধধ ৪ পন্তক 


রোগীর আরোগা এবং ডাক্তারের সুনাম 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ উষধের উপর । আমাদের 
প্রতিষ্ঠান স্থপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় সর্বশ্রেষ্ঠ । 
নিশ্চিত্ত মনে খাটি উধধ পাইতে হইলে আমাদের 
নিকট আন্ুন। 

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
চিকিৎসা একটি অতুলনীয় পুস্তক । বহু 
মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহণড গ্রন্থের পঞ্চবিংশ 
থে৫ নং) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মূল] ৩০০০ 
টাকা মান্তর। এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হইবে প্রচলিত বনু পুস্তণ পাঁঠেও 
তাহা হইবে না। আজই একখণ্ড সংগ্রহ করুন । 
নকল হইতে সাবধান। আমাদের প্রকাশিত 
পুস্তক যত্বপূর্বক দেখিয়া লইবেন । 

পারিবারিক চিকিখসাধ সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণও পাওয়। যায়। 


ষোড়শ 
মলা ঢাঃ ১১০০ মান্র। 


বত ভাল ভাল হোমিগুপ্াাথিক ঝট 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়। প্রভৃতি তাষায় 
আমর! প্রকীশ করিয়াছি । ক্যাটালগ দেখুন। 
ধর্মপুস্তক 
গীতা ও চণ্ডী (কেবল যূল )--পাটের 
জন্য বড় অক্ষরে ছাপা। মূলা ৭"** টাকা 


ভিসাবে। 

স্তোত্রাব লী-_বাছাই কর! বৈরিক 
শান্তিবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে তক্তিমূলক «৭, 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। অতি গ্রন্দর সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে পাখার মত। ওর্থ সংস্করণ, মূল 
টাঃ ৪৫০ মাত্র । 

প্রীপ্রীচণ্ভী-_ একাধিক প্রখ্যাত টীকা ৭ 
বিস্তৃত বাংল। বাখা। সম্বলিত বড় অঙ্ক? 
হাঁপা পুহঙ্ পুস্তক । এমন চমত্ব1? পুস্ত 
আর দ্বিতীয় নাহ । যৃল্য ২৫*০* টাকা । 


এম, তটাভার্যয & কো প্রাইাভিট ভি৪ 


165--9151111008 হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস্‌ এণ্ড পাবলিশীস 151096 : 22-250 
৭৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 





পাহিওন? 





| মালই আলো গেওী 
পন্প্রান্ড দোবসলে পাওয়া যাক 


পাইওবায়া্র নিটিং মিলস্‌ জৈ$, পাইওনীয়ার বিল্চিস, কলিকান্তা-২ 





- পুক্তক সুন্দরভাবে বাঁধানর জন্য যোগাযোগ করুন :-_ 


আমিনুদ্দিন আলতাবউদ্দিন চৌধুরী এণ্ড কোং 
প্রোপ্রাইটার__হারাস মিঞা 
বুক বাইগ্ডার্স এণ্ড অর্ডার সাপ্রাইয়ার্ম 
১৯ পাঁটওয়ার বাগান লেন 
কলিকাতা-১ 


১) র্ 





৮৪তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা অ[বণ) ১৩৮৯ 


দিব্য বাণী 
নর-নারায়ণের উপাসনা 


নিখিল আত্মার সমগ্টিবূপে যে ভগবান্‌ বিদ্মান এবং একমাত্র যে ভগবানে 
আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পুজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি 
এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্ধোপরি আমার উপাস্ত পাগী-নারায়ণ, 
তাপী-নারায়ণ, সর্জাতির দরিদ্রনারায়ণ ! এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য । 


“যিনি তোমার অন্তরে ও বাহিরে, যিনি সব হাত দিয়ে কাজ করেন ও সব. 
পায়ে চলেন, তুমি ষাঁর একাঙ্গ, তারই উপাসনা কর এবং অন্য সব প্রতিমা 
ভেঙে ফেল। 


“যিনি উচ্চ ও শীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কীট সর্বরূগী, সেই প্রত্যক্ষ 
জেয সত্য ও সর্বব্যাপীর উপাসনা কর এবং অন্য সব প্রতিমা! ভেঙে ফেল। 


'যাতে পূর্বঞন্ম নেই, পরজন্ম নেই, বিনাশ নেই, গমনাগমন নেই, যাতে 
অবশ্থিত থেকে আমর] সর্বদা অখণ্ুত্ব লাভ করছি এবং ভবিষ্যতেও ক'রব, তারই 
উপাসনা কর এবং অন্য সব প্রতিম। ভেঙে ফেল। 


হে মূর্খগণ, যেসকল জীবন্ত নারায়ণে ও তাঁর অনন্ত প্রতিবিদ্বে জগং 
পরিব্যাপ্ত, তাঁকে ছেড়ে তোমর! কাল্পনিক ছায়ার পেছনে ছুটেছ ! তীার-_সেই 
প্রত্যক্ষদেবতারই-_উপাসনা কর এবং আর সব প্রতিমা ভেডে ফেল।, 


_দ্বামী বিবেকানন্দ 
| স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড ১ম সং, গৃঃ ৩৬৪-৬৫ ] 


জমগণের সমগ্র রূপ 


'জনগণ কথাটির অর্থ আজকাল আর 
কাহাকেও বুঝাইতে হয় না_সকলেই জানে, 
বা মনে করে 'জানি'। কিন্তু একটু তলাইয়! 
দেখিলেই আমাদের অজ্ঞতা ধরা পড়ে। একটি 
দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝিবার চেষ্টা করা যাক; ফুটপাথে 
সারি সারি দোকান বসিয়াছে; পথচারীদের 
চলিবার বিশেষ অস্থৃবিধা হইতেছে, তাহাদিগকে 
বিপদের ঝুকি লইয়! জ্রুতগামী-যানবন্থল রাজপথ 
দিয়া ভীতত্রস্ত হইয়া হাটিতে হইতেছে । এ-বিষয়ে 
যদি তর্ক ওঠে, উহা বিতর্কে পরিণত হইবে। 
একদল তারন্বরে বলিবে ফুটপাথে দোকান করা 
“জনগণের অধিকার, উহা তাহাদের জীবিকা 
অর্জনের পথ ইতাদি-.। আর একদল ক্ষীণকণ্ে 
প্রতিবাদ করিবে, 'তবে কি ফুটপাথ দিয়া হাটা 
জনগণের অধিকার নয়? তাহারা রাজপথ দিয়া 
হাটিয়া গাড়ি চাপা পড়িবে? উভয়েই তে 
জনগণ, তবে অধিকারের তারতম্য কেন? 

ব্যাপারটিতে স্পষ্ট হইল--জনগণ” সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণ! কত অন্পষ্ট ! কখন যে কাহাকে 
এবং কেন আমরা জনগণ আখ্য! দিয় থাকি, 
তাহা আমরা ঠিক জানি না-তবে আজকাল 
বহুশব্দের অর্থ নির্ণীত হয় রাজনীতির কষ্টিপাথরে। 

জনগণের অধিকার এখন পর্যবসিত 
হইয়াছে ভোটের অধিকারে, এবং সেখানে সংখা। 
দ্বারাই ক্ষমতার লড়াই-এ জয়পরাজয় নির্ণীত হয় । 
একটি শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণাত হইল না_-অথচ 
তাহা ছারা সমগ্র জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হইয়! 
গেল! জনগণই ছুইভাগ হইয়া গেল__-অধিকের 
বেদীমূলে অন্নের স্বার্থ বলিপ্রদত্ত হইল! উল্লিখিত 
ৃষ্টাস্তটি ফুটপাথের, কিন্তু ইহার প্রয়োগ জীবনের 
পথে সবজ; সবত্র এই আংশিক অধিকারের 
নীতি জাতীয় জীবন বিপন্ন করিতেছে, সমাজের 
এক ভাবের জনগণ অন্ত ভাবের জনগণ 


হইতে. বিচ্ছিন্ন হইতেছে, নিশ্চয়ই ইহাতে দেশের 
এক্য, সংহতি ও উন্নতি ব্যাহত হইতেছে । 
গণতন্ত্রের একদা-লীলাভূমি ইংলগ্ডের জনৈক 
সমীজবিজ্ঞানী দার্শনিক একবার মন্তব্য করেন : 
[01101019175 10010 10 08 10956 616001017) 
58090691061) (9 06 17620 20161911010, 2170 
[0101011615 10 116 ০9610601165. সাধারণ 
রাজনীতিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ আগামী নির্বাচনের 
উপর, রাষ্ীনেতারা দেখেন আগামী প্রজন্ম, 
তাদের লক্ষ্য-_-আগামী শতাববী! কথাগুলি 
সেই মনীধীই বলিতে পারেন, ধাহার নখদর্পণে 
কাঁয়েক শতাবীর ইতিহাস প্রতিফলিত রহিয়াছে! 
একট।| জাতি জীবন-_খেলার মাঠের ক্রীড়। 
কন্দুক নয়! এক্টা জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত। হইতে 
গেলে অনেক গুণাবলী প্রয়োজন £ সেই জাতি? 
ইতিহাম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান, তারপর তাহা: 
বিশে আশা-আকাক্ষ! ও কৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন 
হইবে, সর্বশেষ জানিতে হইবে-_কি করিয়া এগুলি 
কাধে পরিণত করা যায়। 
জনগণের মতো আন্তর্জীতিক' শব্দটিএও 
আজকাল বহুল ব্যবহার-_এবং বহুক্ষেত্রেই অপ- 
বাবহার। আজকাল যে কোন কঠিন সমস্তাই 
শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক, অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী | 
তার অর্থ আমাদের একার কিছু করার নাই! 
এখন দেখা যাক, কিছু করার আছে 
কিনা । এ-বিষয়ে পূর্বে কেহ কিছু চিন্তা করিয় 
গিয়াছেন কিনা--বা বলিয়। গিয়াছেন কিন] । লক্ষ 
অবশ্য “জনগণের উন্নতি'-- শুধু জাতীয় ক্ষেত্রে নয়_ 
আমরাও '“আন্তর্জাতিক' স্থুরেই কথা বলিতেছি। 
তবে মনে করি, আগে নিজের ঘরের কাছের 
সমস্যা! সমাধান করিয়া বিশ্বসমস্যার চিন্তা! করা 
সাধারণ বুদ্ধিমানের কাজ। অসাধারণ বুদ্ধি শেখ 
পর্যন্ত কোথায় লইয়। যায়, বলা শক্ত । 
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ভারতের সমস্যাই যথেষ্ট! এখানেই লক্ষ লক্ষ 
অবহেলিত জনগণ যুগ যুগ ধরিয়৷ নান! ছুঃখকষ্ট 
ভোগ করিতেছে । জীবনধারণের সামানা সথখটুকু 
হইতেও বঞ্চিত! অন্ন বস্ত্র আশ্রয় শিক্ষা চিকিৎসা 
কিছুই তাহাদের নাই। তাহারা দেশকে সমাজকে 
দিয়াছে ধনধান্য-_শিল্পসম্পদ, পরিবতে পাইয়াছে 
সামান্ত রুটির টুকরা, ছিন্নবস্ত্র, জীর্ণ কুটির! শিক্ষ। 
ও চিকিৎস।-নামে আছে, কাজে নাই। বিভাগ 
আছে, পরিকল্পন। আছে__অর্থবরাদ্দও আছে, 
তার পর আছে-_-একটি বিরাট “কিন্তু” ! 

এই কিস্ত'র বাধাকে জয় করিতে ন| পারিলে 
আমার্দের অগ্রগতি অপন্তব। যর্দিও এ-যুগে স্কবব 
কাজই সংঘবদ্ধভাবে করাই রীতি, তাহ। ছাড়। 
উপায়ও নাই। তবু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে 
_এখানেই আমাদের সবচেয়ে বাধ।। আমর। 
পাচজনে মিলিয়। কাজ করিতে পারি না। 

স্বামীজীর ভারত-ভ্রমণ ভারত-পধবেক্ষণ। সেই 
সময় তিনি অনেক কিছু দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, 
শিখিয়াছেন--ভারতের কৃষ্টি ও ইতিহাস, চরিত ও 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে । অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তিনি স্বীকার 
করিয়াছেন, ঘোষণ! করিয়াছেন__ক্ষোভের সহিত 
বলিয়াছেন, ০ ০০ 01 95 ০21. ৮01] 
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পরম্পরকে স্বণা না করিয়া আমরা তিনজন 
একযোগে কাজ করিতে পারি না। তবু তিনি 
নিরাশ হন নাই। কাজের জন্য সংঘ স্থাপন 
করিয়াছেন, সংঘবদ্ধ কার্ধে উত্পাহ দিয়াছেন। 
জাতীয় জীবনে তাহার দৃরদৃষ্টি কতটা অন্রান্ত, তাহ! 
প্রমাণিত হইয়াছে আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠান- 
গুলির খগ্ডবিখণ্ড রূপ দেখিয়া। ছিন্নমন্তাও 
আমাদের উপাসিতা! আগ্যাশক্তির একটি রূপ! 

ইতিহাস ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে স্বামীজী 
বুঝিলেন, ভারতের রোগ কোথায়, উহার কারণ 


কথাপ্রসঙ্গে 


২৯১ 


কি এবং এই শতশতাব্দীর অধঃপতন রোধ 
করিয়। কিভাবে জাতীয় জীবনরথ উন্নতির 
পথে চালু কৰ। যায়। স্থামীজীর দৃষ্টিতে বাপক 
অবনতির কারণ ; জন্গণকে অবহেল। কর। ও 
নারীজাতির অবমানন। | ধর্মর্শন কাবাসাঁহিতোর 
গৌরবকীর্তনে আমএ। জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তিই 
হারাইয়। ফেলিয়াছি; 'এখন দিশাহারা হইয়। এ 
উহাকে দোষ দিতেছি। সেই অন্ধগুলির মতে। 
আংশিকভাবে হ্তী দর্শন করিতেছি । 

মনুয্য-নমাজের একটি সপূর্ণ দর্শন পাই আমর! 
পুরুষস্থক্তে"__যাহার প্ররুত ব্যাখা! কখনই প্রগারিত 
হয় নাই, পরম্থ অপব্যাখা। খুবই প্রচলিত। এ 
স্ক্তে সমগ্র সমাজকে একটি পুরুমরূপে কল্পন। 
কর! হইয়াছে-_তাহার মাথ। আছে চিন্ত। করিবার 
জন্য, তাহার বাহু আছে কাজ করিবার জন্য, 
এবং শিজেকে রক্ষ| করিবার জন্য ; তাহার মধা- 
ভাগ আছে দেহ সপ্রীৰি৩ পাখার এন্য, তাহার 
পদযুগল আছে চলিবার জন্য--এই চলাকেই 
অন্যত্র “বিক্রম” বল। হইয়াছে । তাত্কালিক ভাবে 
ও ভাষায়__মাথাকে ব্রাঙ্ষণ। বাহুকে ক্ষিত্রিয়” 
মধ্যভাগকে “বৈশ্য”, পদযুগলকে “শূদ্র' বল। হইয়াছে। 
এই অঙ্প্রত্ঙ্গ বল্পনার মণ্যে ছোটবড় উচ্চনীচের 
প্রশ্ন আসে ন।--পরব্তী কালে অবশ্য আসিয়াছে, 
এবং তখন হইতেই অবনতির স্থচন।, এখন 
আবার এই সমগ্র পুরুষটির উপর মনোনিবেশ 
করিতে হইবে। প্রত্যেকটি অঙ্গেরই প্রয়োঞ্জনীয়ত। 
আছে, একটিকে বাদ দিলে লমাজ পু হইয়! যাইবে 
বাগিয়াছে। এবব্যাপার যে শুধু ভারতবধেই তা 
নয়, এগুলি বৈজ্ঞ/নিক সত্য ; সমাজবিজ্ঞান এবং 
মনোবিজ্ঞানও ন্ম্রভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
মতো- ইহার সতাতী যন্ত্রপাতির মাধামে প্রমাণ 
করা ন। গেলেও জীবনে প্রতাক্ষ করা যায়) 
অন্কভব কর! যাঁয়। 
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স্বামী রামকষ্ণানন্দের পত্র সংকলন" 


তুমি জেনে খুরী হবে যে, আমাদের সঙ্ঘাধ্যক্ষকে* সঙ্গে ক'রে এখানে২ নিয়ে আসার 
জন্য আমি পুরী যাচ্ছি। তার মতো! শুদ্ধসত্ব মহাপুরুষ যা কিছু স্পর্শ করেন, তা! শুধু পবিত্রই হ'য়ে 
ওঠে না পাবনীশক্তি লাভ করে । তিনি বক্তৃত। দেওয়ার জন্য এখানে আসছেন না- আসছেন 
ধর্মার্থীদের মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চার করতে । সাধারণের কাছে বন্তৃতা দিয়ে বিশেষ কোন কাজ 
হয় না। শুধু অন্তঃসারশূন্য কথায় কি লাভ? ধর্ম-বিষয়ে কথা সবাই বলতে পারে, কিন্তু অস্তের 
হৃদয়ে ধর্মভাব সঞ্চার করতে পারে এমন লোক কোথায়? ইনিই সেই ব্যক্তি, ধার আশীর্বাদ 
যন্ত্রণাকিষ্ট হৃদয়ে শাস্তির বারি বর্ণ করে, যিনি মানষের মনে ধর্মভাব সঞ্চার ক'রে তাদের 
জীবনকে ঈশ্বরাভিমুখী ক'রে তুলতে পারেন। বর্তমান যুগের তথাকথিত তত্বকথার চরম অন্তঃসার- 
শূন্যতা সম্ঘদ্ধে তোমাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বাস্তবিক সংসারবন্ধ 
ব্যক্তিদের রচিত বই পড়ে মানুষের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। কারণ এইসব লেখকদের মন 
সত্যের অনন্ত আকাঁশে উড্ডীন হ'তে সক্ষম নয়। এদের চিন্তাধারার পরিণতি অজ্ঞেয়বাদ, 
সন্দেহবাদ অথব৷ নিরীশ্বরবাদে | এদের নীতিজ্ঞানের ভিত্তি সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় 
বলে এদের বইগুলি অর্থহীন প্রলাপ মাত্র । অজ্ঞানতার ফলে এর। জন্ম-মৃত্যুর বেড়াজালে-ধেরা 
এই ক্ষণভন্গুর জীবনের মধ্যেই বদ্ধ হ'য়ে আছে। 

'**তুমি এতদিন ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পবিত্র কাজের জন্য যে উৎসাহ দেখিয়ে আসছ, 
তা এখন আরো সহম্গুণ বৃদ্ধি পাবে এইটি জেনে যে, শ্রীরামকষ্ণ-ভাবাদর্শের মৃতিমান্‌ বিগ্রত, পরম 
পবিত্র পুণ্যাত্ম। দাক্ষিণাত্যে শীদ্র আসছেন। 

সঃ খু ক 

কখনও অলসভাবে সময় কাটিও না, কারণ অলসতাই সকল কু-চিন্তীর মূলে ৷ সর্বদ! সতর্ক 
হয়ে কর্তব্য পালন কর। মন থেকে সব জড়তা ঝেড়ে ফেল। অলসতার চেয়ে বড় পাপ আর 
নেই। পূর্ণতা লাভের কোন কুস্থমাস্তীর্ণ পথ নেই। ভাবাবেগে কোন লাভ হয় না । কঠোর 
পরিশ্রম করতে হবে এবং ভগবান্‌ তোমাকে যে অবস্থাতেই রাখুন না কেন, তাতেই সব সময়ে 
সন্তষ্ট থাকবে। যদ্দি ভগবানের জন্য সামান্য একটু সংসারের জালা-যন্ত্রণ। ভোগ না করতে পারো, 
তাহলে তীর প্রতি তোমার প্রকূত ভালবাসা নেই বলতে হবে! যে ব্যাপারগুলো এখন তোমার 
কাছে অপ্রিয় কলে বোধ হচ্ছে, সেগুলোই পরে তোমার পরম বন্ধু বলে মনে হবে। ভগবান্‌ 
যে কোন মানুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। তোমার কি প্রয়োজন আর কোথায় তোমাকে রাখতে 
হবে, তা তিনি ভালই জানেন। যদি তাঁর বিধানে তুমি ক্ষ হও, তবে তো তার অনন্ত প্রেম ও 
করুণায় তুমি অসন্তোষ প্রকাশ করলে। আজ্ঞান্থবতিত৷ দৈবী সম্পদ, অবাধ্যতাই আস্থরিক। 

নং কঃ নং 
শুধু নির্বুদ্ধিতার জন্যই আমরা অকারণ দুশ্চিন্তায় আমার্দের মন ভারাক্রান্ত ক'রে তুলি। 
ক মাদ্রাজের রামকৃক মঠ হইতে সংকলিত ও গ্রকাঁশিত 105030150০7" নাধক পুত্তিক! হইতে অনুদিত ।-ন: 


(১) স্বামী ব্রদ্মানন্ (২) মাজ্রাজের রামকৃষ। মঠে 


শ্রাবণ, ১৩৮৯ ] স্বামী রামরুষ্ণানন্দের পত্র সংকলন ২৯৩ 


কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে নয় । নেত। এমন হবে যে, যার মধ্যে আমিত্বের লেশমাজ্র নেই । 
“নাহং নাহং_তু'হ, তু'ছ"_এই হবে তার নীতি। এই ভাবটি মনে রেখে কাজ করে যাও 
জয়ী তুমি হবেই । সকলের সঙ্গে মধুরভাবে কথা বলে! । হঠাণ্ সব কিছুর সমাধান ক'রে ফেলার 
চেষ্টা কারো! না। তীর (শ্রীরামকষ্জের ) আবির্ভাবে আধ্যাত্মিকতার যে প্রবল সোত সারা জগতে 
এমন অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হয়েছে, তাকে বাধ! দিতে পারে, এমন শক্তি স্বর্গে বা মতো 
কারো নেই। তৃমি প্রতুর মনোনীত সন্তান__এইটি জেনে আনন্দিত হও । বেদান্ত সমিতির সকল 
সদন্তকে জানিও, কেবলমাত্র তাদের নিজেদের চৈতন্যলাভই যে বশ্যস্তাবী তা নয়, তাদের 
সংস্পর্শে যারাই আসবে, তাদেরও চৈতন্যের জাগরণ হবে । 
নর বং বু 

নিজের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস রাখো । আত্মোন্নতির প্রযত্ব যাদের আছে, তারাই দৈবী 
সহায়ত। লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে অপরের কাজেও সহযোগিতা কর। বাইরে থেকে যদি 
সাহায্য আসে__ভাল, না৷ আসে-সেও ভাল। জেনে। যে শ্রীগুরুমহারাজের কাজের জন্য তুমি 
আহৃত এবং যে কেউ এই কাজে তোমার সঙ্গে যোগ দেবে, মে যেন নিজেকে বিশেষভাবে ভাগ্যবান্‌ 
মনে করে । কারণ, ভগবানের জন্য কাজ করার সৌভাগ্য সব লোকের সব সময় হয় না। 

তাঁর কাজ কারো দ্বারা কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে__এ দুশ্চিন্ত! করো না। 
যদি কেউ উপরের দিকে থুতু নিক্ষেপ করে, সে থুতু তাকেই ময়লা করে । শ্রারামরুষ্ণের অপার 
করুণ। সম্পর্কে নিশ্চিত থেকো! । তীর সদাপবিভ্র কার্ধে কোথাও এতটুকু তুল হ'তে পারে না। 
মামার শ্রীপগুরুমহীরাজের জন্য যদি কখন-কখন তোমার কাছে কিছু চাই, জেনে তা তোমারই 
কল্যাণের জন্ত । ভগবান্‌ তোমাকে পবিত্র স্বভাবের অধিকারী করেই গড়েছেন এবং তুমি চেষ্টা 
করলেও অপবিজ্র হ'তে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাজে তোমার একাস্থিক ও প্রাণঢালা 
পরিশ্রমের জন্য, তুমি সতত আমাদের ধন্যবাদার্। তীর আশীর্বাদ তুমি তে। লাভ করেছ। 
নিশ্চিত জেনে! যে, একান্তিক ও সৎ লোকমাত্রেই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভাগ্যবান, আর যখন তুমি 
তাদ্রই একজন, তখন তীর কৃপা তে! তুমি পেয়েই গেছ। 

১৪ ঝা ক 

কৌনও কাজ সফল হোক-_এটা যদি ভাগবত ইচ্ছা। হয়, তাহলে সে কাজের অগ্রগতি 
কোন কিছুরই ছারা ব্যাহত হ'তে পারে না। যাকে ছুখকষ্ট্ের মধ্য দিয়ে পথ চলতে হয়নি, 
সে ঠিক "মানুষ হয়েছে একথা বলা যায় না। আপদ-বিপদ থেকে আমরা অনেক কিছু শিক্ষালাভ 
করি। প্রুর শ্রীচরণে যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারবে, তখনই শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় 
জীবনের প্রকৃত রহশ্য উপলব্ধি করবে। জীবন একটা নিরস্তর সংগ্রাম। ইন্দ্িয়গুলির সঙ্গে 
তোমীকে কঠিন সংগ্রাম করতেই হবে-__ফল যা কিছু, সব ভগবানের হাতে । সংগ্রামই তোমার 
কাজ--হারজিত সম্পূর্ণরূপে তার উপরে নির্ভর করে । 


জগন্নাথের স্বরূপ সন্ধানে 


7 ম্বামী গীতানন্দ 


(১) 

পনের শত বছরের ইতিহাস এবং পাঁচ হাজার 
বছরের প্রচলিত কাহিনী-_-এই মিলিয়ে পুরীর 
মন্দিরের এতিহ্থ এবং জগন্নাথদেবের ভাবমৃত্ি 
তৈরী হয়েছে। উড়িষ্যাতে, বিশেষ ক'রে পুরী- 
ধামে অতি প্রাচীনকাল থেকে বহু ধর্মের প্রভাব 
পড়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মই তার কিছু না কিছু 
বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এক মহান্‌ সমনয়-সমৃদ্ধ 
ভাবধারার সাথে মিশে গেছে। 

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে উড়িস্যার 
কয়েকজন অধিবাসী ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের সংস্পর্শে 
এনে তার ধর্মমত গ্রহণ করেছিল। তারপর 
থেকেই উড়িষ্যাতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্রমে ক্রমে 
বাড়তে থাকে । কলিঙ্গ-বিজয়ের পর মহারাজ 
অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন); তখন থেকে 
প্রায় সাত-আটশ" বছর ধরে উড়িষ্বাতে বৌদ্ধ- 
ধর্মের বিশেষ প্রতিপত্তি হয়েছিল। কেউ কেউ 
বলেন যে, পুরানো একটি বৌদ্ধ মন্দিরের 
জায়গাতেই ব্তমান জগন্নাথদেবের মন্দির তৈরী 
হয়েছে এবং ওখানে ভগবান্‌ বুদ্ধের দাত ছিল। 
৩১১ গ্রীষ্টাবে বহিঃশক্রর আক্রমণের সময় বুদ্ধদেবের 
দীতাটকে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরিত করা হয়। 

বৌদ্ধধর্মের মতোই জৈনধর্মও উড়িস্যাতে বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 
মহাবীর এখানে এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন এবং 
উড়িস্তার রাজারাও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক হয়ে- 
ছিলেন। পুরীর মন্দিরে এখনও মহাবীরের মৃতি 
রুয়েছে। ইতিহান আলোচনায় জান! যায় যে, 
সেখানে বৌদ্ধ, জৈন এবং হিন্দুধর্মের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকের! সমান সুযোগ স্থবিধা ভোগ 
ক'রে নিজেদের ধর্মমতের অনুশীলন ও প্রচার 
কশ্রত। 

উড়িস্তার আদিম অধিবাসীরা আর্ধেতর শবরঃ 


পুলিন্দ প্রভৃতি বনবামী, গিবিবামী উপজাতিতে 
বিভক্ত ছিল এবং সম্ভবত: শবর-জাতির মধ্যেই 
আদি জগন্নাথের পুজা ভিন্ন নামে সীমাবদ্ধ ছিল। 
আগে যেমন প্র।য় প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে 
গ্রাম্য দেবত। থাকত, সেই-রকম অনেক জায়গায় 
একটি রাষ্ট্রদেবতাও থাকত। দেশের লোকের| 
বিশ্বাস ক'রত যে, এ বাষ্ত্রদেবতাই তাদের দেশকে 
বক্ষ! করছেন। রাগ্রুদেবত। যাতে তাদের ওপর 
বিরূপ না হন, তিনি যাতে প্রসন্ন থেকে তাদের 
স্বভাবে কল্যাণ করেন, তার জন্য তারা বাষ্ 
দেবতার পুজা ক'রত। আগের দিনে যুদ্ধ- 
বিগ্রহ, বাষ্ট্রবিপ্রব প্রায় লেগেই থাকত । রাজার 
পরিবর্তন হলে, রাজা ভিন্নমতাবলম্বী হলেও 
দেশের রাষ্ট্রদেবতার পৰিবর্তন হত না। কোন 
আদিবাসীর রাজ্য যখন বহিরাগত কেউ এসে 
অধিকার করত, তখন নতুন রাজারা রাষ্ট্রদেবতার 
কোন পরিব্ন করত না। রাখ্রদেবতার পৃজ| 
আদিবাসীরা আগে যেমন ক'রত, নতুন রাজাদের 
আমলে তার। আগের মতোই পৃজ। ক'রত। 
সম্ভবতঃ এর একটা রাজনৈতিক কারণও ছিল। 
বহিরাগত জাতিরা উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং 
সমরকৌশলে আদিবাসীদের পরাজিত ক'রে রাজ্য 
অধিকার করলেও তার! জনগণকে হাতে রাখবার 
জন্য তাদের ধর্মভাবে আঘাত ক'রত না । ফলে, 
ঘখন কোন বৈষ্ব-ভাবাপন্ন রাজ আদিবাসী 
অথবা অন্তমতাঁবলম্বী কোন রাজার রাজ্য অধিকার 
ক'রত, তখনও দেশের বাষ্রদেবতার পূজা আগের 
মতোই চলতে থাকত। অনেক সময় বিজয়ী 
রাজাদের ভাষায় রাষ্ট্রদেবতার নামের পরিবর্তন 
হ'ত -বটে, কিন্তু পূজা! আগের মতোই হ'ত। 
এইভাবে ধীরে ধীরে কালের প্রভাবে সকলের 
অলক্ষিতে বিজিত এবং বিজেতাদের মধ্যে ভাবের 
সংমিশ্রণ ঘটে রাষ্ট্রদেবতার পুজারও কিছুটা 


শ্রাবণ, ১৩৮৯] 


পরিবর্তন হ'য়ে যেত 
চতুর্থ/পঞ্চম শতাব্দীতে মাথরাস-বংশীয় রাজার 
'ক্ষিণ উড়িষ্যার ওপর আধিপত্য বিস্তার 


করেছিলেন । তাঁরা ছিলেন নারায়ণের ভক্ত। 
কেউ কেউ বলেন যে, মাথরাস-বংশীয়েরা৷ বৌদ্ধ- 
ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মাথরাস-বংশের 
পরেই গঙ্গা এবং শৈলোদ্ধব-বংশীয় রাজারা 
উড়িষ্যায় রাজত্ব করেছিলেন। গঙ্গাবংশীয় 
রাজারা ছিলেন শৈব এবং তাঁরা গোকর্ণেশ্বর 
শিবের পূজা করতেন। শৈলোদ্ধব-বংশীয় রাজার! 
য় (ব্রহ্মা) দেবতীর পূজা! করতেন । উড়িয্যার 
আরদিবাসীরাই পরবতী রাজাদের সৈম্তব্বপে 
নিয়োজিত হস্ত এবং এদের ধর্মভাবে যাতে আঘাত 
ন। লাগে, তার জন্য আদিম রাঁ্রদেবতাই বিভিন্ন 
নামে পরবর্তী কালেও পূজিত হ'ত। এই থেকে 
অনেকে মনে করেন যে, আদিবাসীদের পৃজিত 
দারুনিমিত রাষ্্রেবতাকেই মাথরাসরা নারায়ণ 
রূপে, গঙ্গা-বংশীয়েরা গোকর্ণেশ্বর শিব রূপে এবং 
শৈলোদ্ধবেরা স্বয়স্ত (ব্রহ্ম! ) রূপে পূজা করেছেন । 

এই সময় পশ্চিম উড়িস্যাতে স্তস্তেশ্বরী দেবতার 
কথ। পাওয়। যায়। পণ্ডিতের বলেন যে, 
ওখানকার আদিবাসীর! দারুনিমিত স্তম্ভের 
(818: ) অনুরূপ মৃতির পৃজা ক'রত। পরব্তী 
কালে হিন্দু ও আদিবাসীদের ধর্মভাবের সংমিশ্রণের 
ফলে ব্রাহ্মণের! আর্দিবাসীদের দেবতাকে সংস্কৃত 
শামে ভূষিত ক'রে স্তস্তেশ্বরা-রূপে পূজা করতে 
থাকে। এর ফলে ব্রাহ্ধণ্য ধর্মের মধ্যে স্থানীয় 
আদিবাসীদের ভাব ও পুজাপদ্ধতি কিছুটা মিশে 
যায়। 

অনুরূপভাবে মধ্য ও পূর্ব উড়িস্যাতে ষষ্ট/সপ্তম 
শতাবীতে মণিনাগেশ্বরের পূজার প্রচলন দেখা 
যায়। প্রাীনকালে আদিবাসী, বনবাসী প্রভৃতি 
উপজাতির মধ্যেই নাগদেব্তার পুজা প্রচলিত 


জগন্নাথের স্বব্ধপ সন্ধানে 


জ৫ 


ছিল। পরে হিন্দুর! শ্রুরুষ্ণের বড় ভাই বলরামকে 
অনন্তনাগের অবতার ঝলে পূজ। করতে থাকে। 
এই থেকে অনুমান করা হয় যে, মধ্য ও পূর্ব 
উড়িস্যার রাষট্রদেবত৷ ছিলেন মণিনাগেশ্বর এবং পরে 
মণিনাগেশ্বরই বলরাম রূপে পূজিত হ'তে থাকেন।* 

কোন কোন পগ্ডিতেরা বলেছেন যে, এই সব 
রাষ্দেবতা- নারায়ণ, স্তন্তেশ্বরী, মণিনাগেশখবর-_ 
এ'রাই ক্রমবিব্তনের মধ্য দিয়ে কালে জগন্নাথ, 
স্থভদ্র! এবং বলরাম-রূপে সকলের পূজ। ও শ্রদ্ধ। 
আকধণ করছেন। 

প্রাচীনকালে রাজারাই ছিলেন দেশের ধর্ম ও 
কব ধারক। ক্ৃতরাং দেশের ধর্মভাব এবং 
কৃষ্টির ওপর রাজাদের বিশেষ প্রভাব প'ড়ত। 
রাজশক্তিব পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদধমের বিশেষ 
প্রসা্ হয়েছিল) রাঁজশক্তির সাহায্েই ইসলাম 
এবং শ্রীষ্টধর্ম পৃথিবীতে প্রাধান্য লীত করেছে। 
বমান যুগেও যখন মানুষ আগের চেয়ে অনেক 
বেশী শিক্ষিত হয়েছে, বিভিন্ন মতবাদ বুঝতে 
শিখেছে, তখনও যে দল রাজ্য শাসন করে, 
তাদের মতবা॥ অন্তত: কিছু সময়ের জন্য প্রাধান্য 
লাভ ক'রে থাকে। স্থতরাং জগন্নাথ-মন্দিরের 
ভাবধার! বুঝতে হু'লে উড়িষ্যার রাজাদের ধর্মভাব 
সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার; কারণ বিভিন্ন দেশ 
থেকে লোকেরা উড়িস্তায় এসে রাজত্ব করবার 
সময় তাদের নিজন্ব ভাবধারাও ধীরে ধীরে 
সেখানকার সনাতন ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত কারে 
দিয়েছে । এইভাবে বু শতাব্দী ধরে ক্রম- 
পরিবঙনের মধ্য দিয়ে বর্তমান জগন্নাথ-মংস্কতির 
উদ্ভব হয়েছে । 

তভৌম-বংশীয় রাজার! অষ্টম শতাব্ধী থেকে 
দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি পরন্ত মধ্য ও পূর্ব 
উড়িস্যাতে রাজত্ব করেছিলেন। তাদের রাজধানী 
ছিল বর্তমান জাজপুরে। তীরা বৌদ্ধধর্মেরও 
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পরিপোষক ছিলেন । সেইজন্য ওখানে বৌদ্ধধর্মের 
বিশেষ প্রতিষ্ঠ। হয়েছিল । জাজপুরে বিরজা দেবীর 
মন্দির ছাড়াও ওদিকে অনেক শক্তিপীঠ আছে। 
এই থেকে মনে হয়, বৌদ্ধ এবং তন্ত্রমতের সংমিশ্রণের 
ফলে সেখানে বৈষ্ঞবধর্মেরও সমৃদ্ধি হয়েছিল । 
ভৌমদের পরে সোম-বংশীয় রাজা যযাতি 
কেশরী (ছিতীয়) জাজপুর অধিকার করেন। 
সোম-বংশীয়েরা ছিলেন শৈব। প্রবল প্রতাপান্থিত 
যযাতি কেশরী ( ছ্বিতীয় ) অনেক দেশ জয় ক'রে 
বহু ধনবত্বু সংগ্রহ করেছিলেন । সেই সব ধনরত্ব 
এবং ভৌম-বংশীয় রাজাদের সঞ্চিত অর্থের দ্বারা 
দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি পুরীতে রাষ্ট্রদেবতার 
মনির তৈরীর কাজ আরম্ভ করেন। একই সঙ্গে 
তিনি ভূবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ-মন্দিরও তৈরী করতে 
আরম্ভ করেছিলেন । ছু:খের বিষয়, তিনি কোন 
মন্দিরই সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পারেননি । তীর 
বংশধরেরা! তৃবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-মন্দির সম্পূর্ণ 
করলেও পুরীর মন্দিরের কাজ শেষ করবার জন্য 
যত্ুপর হননি। সোম-বংশীয়ের! শৈব ছিলেন বলেই 
বোধ হয় তার! পুরীর মন্দিরের দিকে নজর দেননি । 
গঙ্গা-বংশীয় রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঞ্গা সোম- 
বংশীয়দের রাজত্ব অধিকার ক'রে ১১৪২ খুষ্টাবের 
পূর্বেই পুরীর অসমাপ্ত মন্দিরের নির্মীণকার্ষ 
সম্পূর্ণ করেন। প্রবাদ আছে যে, চোড়গন্তা নানা 
দেশ জয় ক'রে প্রচুর ধনরত্ব আহরণ করেছিলেন । 
সেই সব ধনরত্ব এনে তিনি পুরীর বর্তমান মন্দির- 
প্রাঙ্গণের একটি কুয়ার মধ্যে ঢেলে দিতেন। 
কুয়াটি যখন ধনবস্বে সম্পূর্ণ তরে গেল, তখনই 
তিনি মন্দির তৈরীর কাজ আরম্ভ করেন। এ 
কুয়াটিকে এখনও “ন্থন! কুয়া” (সোনা কুয়। ) 
বল! হয়। পুরীর মন্দির সম্পূর্ণ করার ফলে 
চোড়গঙ্গার প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেড়ে যায়। 
একদিকে বহু বছরের অসম্পূর্ণ রাষ্ট্রদেবতার মন্দির 
সম্পূর্ণ করার ফলে তিনি প্রজাদের আস্তিক শ্রন্ধা- 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্_-_-৭ম সংখ্য। 


তক্তি লাভ করেন; অপর দিকে এই বিশাল 
মন্দিরকে অবলম্বৰ ক'রে নানা দেশ থেকে অসংখ্য 
তীর্থযাত্রী এবং ধর্মপ্রচারকদের আসার ফলে 
উড়িস্কাতে ধর্মভাবের ন্বজাগরণ হাতে আবম্ত 
করে। ভারতের চারটি পরম পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র_ 
দ্বারকা, পুরী, রামেশ্বর, বন্্রীনাথ । পুরী বা 
জগন্নাথক্ষেত্র অন্যতম প্রধান তীর্থবপে পরিগণিত 
হয়। সম্ভবতঃ এই সময়েই উত্তর ও পূর্ব ভারতের 
মুসলমানদের অত্যাচারে বহু ব্রাক্ষণ ও বৌদ্ধ 
উড়িস্যায় এসে বসবাঁম করতে থাকেন । 

 গঙ্গা-বংশীয় রাজারা আগে শৈব ছিলেন 
বটে) কিস্তু অনস্তবর্মা চোঁড়গঙ্গা বৈষ্ণবভাবেরও 
পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। তিনি নিজেই “পরম- 
বৈষ্ণব” আখ্য। গ্রহণ করেছিলেন । এই সময় ধঙ্গিণ 
তারতে রামানছজের বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদের বহুপ 
প্রচার হয় এবং চোড়গঞ্গা নিজেও এভাবে বিশেদ 
আকুষ্ট হয়েছিলেন । এর ফলে বৌদ্ধ, তন্ত্র, বৈষব 
এবং ব্রাহ্মণা ধর্মের পৃজাপদ্ধতি একত্র সমন্বিত হয়ে 
জগন্নাথ-মন্দিরে স্থান লাভ করে । 

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চোড়গন্তার প্রপৌত্র অনঙ্গ- 
ভীমদেব (তৃতীয়) ( ১২১৬-১২৩৯ শ্রীষ্টাব ) 
জগন্নাথ-মন্দিরের পরিচালনার বিশেষ স্বন্দোবন্ত 
করেন। মন্দিরে পাণ্ডা-প্রথার প্রচলন কে 
তিনি পাগাদের ওপর সাধারণ মানুষের মধ্যে 
ধর্মভাব প্রচারের ভার দেন। বিভিন্ন দেশের 
লোকেদের সাথে মিশে পাগ্ডারা তাদের ভাষা 
এবং আচার-ব্যবহার শিখে নিত এবং তীর্ঘযাত্রীদের 
পুরীধামে আনবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করত 
এর ফলে একদিকে মন্দিরের আধিক অবস্থার 
উন্নতি হ'ত, এবং অপর দিকে পাগ্ারা বিভিন্ন 
রাজ্যের, বিশেষ ক'রে শক্রুপক্ষীয়দের সংবাদ 
সংগ্রহ ক'রে গোপনে রাজাকে জানাত। অনঙ্গ- 
ভীমদেব জগগ্সাথদেবকেই আসল সম্রাট এবং 
নিজেকে তীর প্রতিনিধি ভেবে রাজ্য চালাতেন। 


শ্রাবণ, ১৩৮৯ ] 


তিনি, নিজেকে “দুর্গাপুর” '্রীপুরুযোত্তমপুত্র” 
“রুত্রপুত্র” আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন । এই 
থেকে মনে হয় যে, তার রাজত্বের সময় অতি 
সুন্দরভাবে শৈব, শান্ত এবং বৈষ্ণবভাবের সমন্বয় 
হয়েছিল। ১২৩৫ খ্রীষ্টাবধে মন্দিরের জগমোহন 
অংশটি তৈরী ক'রে তিনি জগন্নাথ-মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন করেছিলেন । 

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
মুসলমানেরা বন্থবার উড়িষ্যা আক্রমণ ক'রে 
সেখানকার বহু মন্দির ও দেবদেবীর মৃতি ধ্বংস 
করেছে । তারা৷ জগন্নাথদেবের মন্দিরও কয়েকবার 
লুঠন করে। সেই সময় পাণীর! মন্দিরের বিগ্রহ- 
সমহকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেত। 

গঙ্গবংশের পর স্ুর্ষ-বংশীয় রাজ! কপিলেশ্বর 
উড়িষ্ঠাষা আধিপত্য লাভ করেন। তিনিও 
জগন্নাথদেবকে উড়িষ্যার সর্বময় কর্তা এবং নিজেকে 
তার প্রতিভূ ঝুলে প্রচার করেছিলেন । প্রচলিত 
আছে যে, রাজ্যের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ তিনি 
জগন্নাথদেবকে জানাতেন এবং তারই নির্দেশ মতো 
কাঁজ করতেন । জগন্নাথদেবের মন্দিরের দেওয়ালে 
তিমি লিখে দিয়েছিলেন এবং এখনও লেখাটি 
এয়েছে : 

"উড়িষ্যার সকল প্রদেশের রাজার! দেশের 
সবময় কর্তার ( জগন্নাথদেবের ) জন্য কাঁজ করবে । 
সবলে অধর্মের পথ ত্যাগ ক'রে ধর্মপথে চলবে। 
যদি তারা রাজ্যের সর্বময় কর্তীর বিরুদ্ধে কাজ 
করে, তবে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে রাজ্য 
থেকে বহিষ্কার করা হবে ।” মন্দিরের দেওয়ালে 
এই-রকম নির্দেশের নজীর বোধ হয় আর কোথাও 
নৈই। কপিলেশ্বর জগন্নাথদেবের মন্দিরের বাইরের 
দিকের প্রাচীর তৈরী ক'রে দেন । 

১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কপিলেশ্বরের পুত্র পুরুষোত্তমদেব 
উড়িয়ার রাজা হন। তিনিও পিতার মতোই 
অগনীথদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন । তিনি 
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জগন্নাথের ম্বরূপ সন্ধানে 
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বু দেশ জয় করেছিলেন এবং দক্ষিণে রামেশ্বর 
পর্ধস্ত তার রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল। কথিত 
আছে, এক সময় কাক্চীর রাজা পুরীতে রথের 
সময় এসে দেখেন যে, উড়িয্যার রাজ! পুরুষোত্তম- 
দেব, নিজে জগন্নাথদেবের রথের সামনে ঝাড়ু 
দিচ্ছেন। রাজার এই হীন ধরনের কাজ দেখে, 
তিনি বিরক্ত হ'য়ে জগন্নাথদেবকে প্রণাম না৷ করেই 
কাঞ্ধীতে ফিরে যান। এই সংবাদ পেয়ে 
পুর্ুযোত্তমদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, এক বিরাট 
সৈম্তবাহিনী নিয়ে কাঁঞফী আক্রমণ করেন। 
১৪৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাবে পুরুষোত্তমদেব কাক্ী-কাবেরীব 
যুদ্ধ করেন। প্রচলিত আছে যে, একটি সাদ! 
এবং একটি কালো ঘোড়ায় চড়ে জগন্নাথ ও বলরাম 
রাজ পুকুযোত্তমদেবকে যুদ্ধে সাহায্য করেন। 
ুদ্ধযাত্রার এই ছবিটি এখনও জগন্নীথদেবের নাঁট- 
মন্দিরের দেওয়ালে দেখা যায়। পুরুমোত্তমদে 
যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে কাঞ্ধীর অধিষ্টাত্রী দেবত। 
গণেশের মুতিটিকে পুরীতে এনে মন্দিরপ্রীঙ্গণে 
স্থাপন করেন এবং এ গণেশ-মৃতি এখন “ভাগ 
গণেশ” নামে পরিচিত। এ ঘুদ্ধ থেকে ফেরবার 
সময় তিনি রাজমহেন্দ্রী থেকে “সাক্ষিগোপাল”কেও 
নিয়ে আসেন। 

পুরুষোত্তমদেবের পর তার পুত্র প্রতাপরুত্্ 
সিংহাসনে আবোহণ করেন। প্রতাপরুদ্রের সময়ই 
শ্রীচৈতন্তদেব সম্ভবতঃ ১৫০৯ গ্রষ্টাব্দে পুরীধামে 
এসে বসবাস করতে থাকেন চেতন্যাদেবের 
সংস্পর্শে এসে উড়িস্যায় সর্বত্র ভক্তিভাবের জোঘ়্াপ 
আসে এবং প্রতাপরুত্র স্বয়ং চৈতন্যদে এবং তার 
প্রচারিত ভক্তি-প্রধান বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিশেষ 
আকৃষ্ট হন। চৈতন্যদেবের বহু পূর্বেই কবি 
জয়দেব “গীতগোবিন্ন” রচনা করেছিলেন । ভক্ত 
ও ভগবানের সম্পর্কই গীতগোবিন্দে রাধারুষ্ণের 
মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই বৈষ্ণব 
ভক্তের। গীতগোবিন্দধে অতি উচ্চ খঁধ্যাত্মিক- 
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ভাবের বিবরণ বলেই মনে করেন। চৈতন্তদেব 
নিজেও রামানন্দ ও স্বরূপের সাথে গীতগোবিন্দের 
ক্লোক আবৃত্তি ক'রে ভক্তিরস আস্বাদন করতেন। 
প্রতাপরুদ্র হুকুমজারি করেছিলেন যে, জগম্নাথ- 
দেবের মন্দিরে একমান্র গীতগোবিন্দই গাওয়। 
হবেআর কোন গানই মন্দিরে গাওয়। হবে 
না। এখনও পুরীর মন্দিরে নিত্য গীতগোবিন্দ 
গেয়ে জগন্নাথদেবকে শোনানো হয়। এই থেকে 
বোঝা যায় যে, প্রতাপরুদ্রের সময় থেকে মন্দিরে 
ভক্তিভাবের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে । এই 
সময় উড়িষ্যার লোকেরাও ভাগবত-ধর্মের প্রতি 
বিশেষ আকৃষ্ট হওয়ার ফলে জগন্নাথদেবকে 
লোকেরা বৈষ্ণবধধ্ধের উপাস্ত দেবতা হিসেবে 
দেখতে থাকে। 

প্রতাপরুদ্রের পরহ উড়িষ্যার পাজশক্তি ছুবল 
হ'য়ে পড়ে । তার ছেলের! হীনবল ছিল; ফলে 
প্রতীপরুদ্রের মন্ত্রী গোবিন্দ বিছ্যাধর সিংহাসন 
অধিকার করেন। সেই সময় বাংলা, দিল্লী এবং 
গোলকুণ্ডা থেকে মুসলমান রাজার বার বা 
উড়িষ্যা আক্রমণ করে। উড়িষ্কার এই ছুর্দিনে 
চালুক্য-বংশীয় মুকুনদদেৰ ( তেলেঙ্গনা মুকুন্দ ) 
রাজ্য অধিকার কারে (১৫৫৯--১৫৬৮ শ্রী ) 
মুসলমানদের আক্রমণ অনেকট! প্রতিহত করে- 
ছিলেন। ঘোর রাষ্ট্রবিপ্রবের মধ্যেও যুকুন্দদেব 
জগন্নাথদেবের পরম ভক্ত ছিলেন এবং তারই 
কপার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন । 

মুকুন্দদেবের পর তোই-বংশীয় বামচন্দ্রদেব 
সিংহাসন অধিকার করেন। মুসলমানদের 
অত্যাচারে জগন্নাথদেবকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে 
যাওয়। হয়েছিল। রামচন্দ্রদেবে জগন্নাথদেবকে 
পুনরায় মন্দিরে গ্রতিষ্। করে মন্বিরের অনেক 
সংস্কীর করেছিলেন এবং নিজে “অভিনব ইন্দরদ্যুয়” 
আখ্যা! গ্রহণ করেছিলেন । এই সময় উড়িস্তার 
আধিপত্য মোগলদের হাতে চলে যান এবং প্রায় 


উদ্বোধন 
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ছু'শো বছর তারা উড়িস্যায় রাজত্ব করে। 

মোগলদের পর উড়িষ্যা মারাঠা রাজ্যের 
অন্তরূক্ত হয়। মারাঠার! জগন্নীথ-মন্দিরে কিছু 
কিছু নতুন অংশ তৈরী করেছিল। মন্দিরের 
সিংহদরজার সামনে যে অরুণ স্তম্তটি রয়েছে, 
সেইটি মারাঠারা কোনারক থেকে এনে ওখানে 
স্থাপন করে । মারাঠাদের সময় মন্দিরে আবার 
পূজা, উৎসব ভালভাবে আরম্ভ হয় এবং 
মারাঠাদের কিছু কিছু ভাবও মন্দিরে পূজার মধ্যে 
মিশে যায় । 

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা উড়িস্যা অধিকার 
করে। তার। মন্দিরের ভাব এবং পৃজার্চনায় কোন 
রকম হস্তক্ষেপ করেনি । বধঙমান সময় কয়েকজন 
ট্রাস্টীর ওপর পুরীর মন্দির-পরিচালনার ভার স্বাসত 
কর! হয়েছে। 

এইভাবে কত বা্টবিপ্রব, কঙ অন্তধিপ্নব।, কত 
ধর্মের সংখাত, কত ধম্জের সমন্বয়, কত অত্যাচার, 
কত প্রেম, ভক্তির মধ্য দিয়ে গরগন্নাথ-সংস্কৃতি 
ব্মান অবস্থায় এসে পৌছেছে । 

সথদূর নির্জন গিরিগ্ুহার মধ্যে সামন্ত একটা 
ছোট ঝধ্বনার জল জমে জমে যখন পাহাড়ের গা 
বেয়ে নামতে থাকে, তখন আরও অনেক ছোট- 
বড় জল-্রবাহ তার সঙ্গে মিশে, একটা বিরাট 
নদীর আকার ধারণ ক'রে, পৃথিবীকে শস্তন্যা মলা 
ক'রে তোলে । আদি-ঝরনার সামান্য জল কেমন 
ক'রে বিরাট নদীতে পরিণত হ'ল, তার হুবহু 
বিবরণ যেমন পাওয়া যায় না, সেই-রকম কোন্‌ 
সথদূর প্রাচীনকালে এক অজ্ঞাত আদিবাসী 
সম্প্রণায়ের দেবতা, বিভিন্ন সভ্যতা ও কৃণ্ির 
সংস্পর্শে এসে, মহাপ্রভু জগন্নাথে পরিণত হয়ে 
অসংখ্য মানুষের জীবনকে শাস্তি ও আধ্যা ত্মিকতায় 
মধুময় ক'রে দিয়েছে, তার যথার্থ ইতিহাসও আজ 
জানা সম্ভব নয়। 

উড়িয্তার ইতিহাস থেকে জান। যায় থে। 


শ্রাবণ, ১৩৮৯ ] 


প্রথম থেকেই এখানকার রাজার! প্রায় কলেই 
জগন্নাথদেবের ভক্ত ছিলেন, যদিও তাদের মধ্যে 
অনেকেই বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি ধর্ম 
এবং ভাবেরও পরিপোষক ছিলেন । এর ফলে 
বিভিন্ন ধর্ম ও ভাবের একট। অপূর্ব সমন্বয় এখানে 
ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে । আঙ্কাল রা্রসংঘের 
মাধ্যমে যে পরজাতি, পরধর্ম, পরমতসহিফ্্তার 
কথা বল! হয়, সেইভাব পুরীধামে অতি প্রাচীন- 


ছুঃখ দিয়ে জাগাও মোরে 
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কাল থেকেই অনুশ্থত হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে 
যে ভাবমৃতি এখানে তৈরী হয়েছে, তাকে কোন 
বিশেষ ধর্ম কিংব। সম্প্রদায়ের মধ্যে লীমাবদ্ধ কর! 
যায় ন।। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপানকের। জগন্নাথ- 
দেবের মধ্যে নিজেদের আদর্শকে বিশেষভাবে 
উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি কোন বিশেষ 
ধর্ম কিংবা সম্প্রদামের দেখত নন, তিনি সকলের-_ 
সকল-জন-নিবাস_ জগন্নাথ | | ক্রমশঃ ] 


দুঃখ দিয়ে জাগাও মোরে 
শ্রীমতী চিত্রা মিত্র 


চোখের জলে তোমায় পাব 

তাই তো ফেলি চোখের জল 
মুখ তে আমি চাইনে প্রত, 

হুখেই কীর্দি অবিরল। 
এ সংসারে পথ যে আমার 

কাটায় ঘেরা, নয় সরল । 
অমানিশার বিভীষিকায় 

দীপশিখা নয় অচঞ্চল। 
তাই তো প্র, তোমায় ডাকি, 

ভীরু ব্যাকুল আমার হিয়! ; 
পথ চেনারি দায়ে বুঝি 

পরাণ উঠে আকুলিয়! । 


আঘাত পেয়ে মনটি আমার 

ধায় যেন গো! তোমার পানে 
প্রাণ যেন মোর ছখের মাঝে 

মেতে ওঠে তোমার গানে। 
স্থখের মাঝে দিবানিশি 

অহঙ্কারে মত্ত থাকি। 
তোমার কথ! হয়ন! মনে, 

আপনারে যে দিই ফাকি । 
ছুঃখ দিয়ে জাগাও মোরে 

চেতন-মুলে আঘাত করো, 
মোর জীবনে আধার নামুক 

তুমি তারে আলোয় ভরো। 


মহাভূত মহাতীর্থ 


শ্রীমতী স্নন্দা ঘোষ 
[ পূর্বাহ্বৃত্তি ] 


এককালে এই চিদন্বরম্মন্দিরের চারদিকে 
ছিল জলপূর্ণ পরিখা । এখন মন্বিরে যেতে হ'লে 
আর পরিখ| পার হ'তে হয় না। পরিখা ভরাট 
কারে নিমিত হয়েছে ৬০ ফুট প্রশস্ত রথচলা পথ । 
পথ পেরুলেই পর পর ছুই বিশাল প্রাকার-বেষ্টনী, 
গ্র্যানাইটু পাথরে তৈরি। যেমন দৃঢ় তাদের 
মূলঃ তেমন বলিষ্ঠ তাদের গঠন। প্রথমটির নাম 
বীরাপ্পা নায়কন্‌ মাডিল, আর দ্বিতীয়টির নাম 
রাজাককাল তারম্থিরাণ তিরুমালিগাই। একটি 
ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি, অপরটি তারও অনেক 
আগে দ্বাদশ শতাব্দী শেবভাগে। কোন্‌ দূরদেশ 
থেকে না জানি বয়ে আনা হয়েছিল এই 
প্রস্তররাশি, কত আয়াসসাধ্য ছিল না জানি 
সেগুলিকে মেজে-খষে এমন স্তরে স্তরে সাজানো । 
কেননা ভেল্লার, কোলিডম্‌ নদীদ্বয়ের উপত্যকায় 
প্রতিিত আকাশমহাভূতলিঙ্ষমূমন্দিরের ৭* 
কিলোমিটার পরিধির মধ্যে কোথাও গ্র্যানাইট্‌ 
পাথরের অস্তিত্ব নেই। অনেকে বলেন হয়তো 
ভেল্লার দিয়েই ভামিয়ে আনা হয়েছিল এই 
পর্বতপ্রমাণ প্রস্তররাশি। সে যাই হোক, চকচকে 
ঝকৃঝকে এই প্রাকার ছুটির মাঝখানে কিন্তু 
দরশশীয় বস্ত তেমন কিছুই নেই। সেখানে শুধু 
নারকেল আর ফলফুলের বাগান। দ্বিতীয় 
প্রাকার 'রাজাক্কাল্‌ তাখ্িরাণ”? আর তৃতীয় 
প্রাকার বিক্রমচোলন্‌ তিরুমালিগাই-এর মধ্যেই 
রয়েছে এ-মন্দিরের অধিকাংশ ত্রষ্টব্য স্থান। অতি 
অপরূপ গোপুরম্‌ চারটিও সংযোজিত রয়েছে 
দ্বিতীয় বেষ্টনী রাজাক্কাল্‌ তাথ্বিরাণ-প্রাকারের 
সঙ্গে। চ্দিশ্বরম্মন্দিরের চারটি গোপুরমূ চারজন 
শায়নারের নামে উৎসরগাকিত। পূর্বটি মাণিক্য- 
বাচকরের নামে, পশ্চিমটি আগ্লারের নামে, 
উত্তরটি সুন্দরের নামে, আর দক্ষিণ তিরুজ্ঞান 


সন্বন্ধরের নামে । এদের মধ্যে মাণিক্যবাচকর- 
গোপুরমূটিকেই লোকেরা মন্দিরে প্রবেশের 
সহজতম পথ ঝ'লে বেছে নিয়েছেন। কেনন। এই 
পূর্বদ্ধার দিয়েই সব চাইতে কম সময়ে মূল পীঠস্থানে 
পৌছানো যায়। দর্শক ইচ্ছে করলে আগে 
এই পথে গিয়ে আকাশলিঙ্গের আসন ও নটরাঁজ. 
মৃতি দর্শন ক'রে তারপর চত্বরের অন্যান্য দরষ্ব্য 
স্থানগুলি দেখতে পারেন, অথব! সকাল সকাল 
মন্দিরে পৌছে প্রথমে চত্বরটা ঘুরে নিয়ে ঠিক 
ন্কটিকলিঙ্গের অভিষেকন্নানের সময় মূল পীঠস্থানে 
উপস্থিত থাকতে পারেন। এই প্রবন্ধে আমএ। 
আগে চত্বরটা ঘুরে আসব। 

চিদশ্বরমূমন্দিরের সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে চের, 
চোল, পাও্য, পল্লব, নায়ক, সঙ্গম, সালুভ, তুলুত 
প্রভৃতি বংশীয় রাজাদের চমকপ্রদ কীতিকলাপ। 
কিস্তু একথা অনস্বীকার্য যে, চিদন্বরম্মন্রিরের 
সকল চাকচিক্য, মব-রকম খ্যাতি-প্রতিপন্তি বৃদ্ধ 
পেয়েছিল চোলরাজাদের আমলে । সে সমদ্ে 
এমন্দির শুধু দেবস্থান বলেই মর্ধাদ| লাভ ক'ত 
না, এমন্দির জাতীয় কোষাগার, জাতীর গ্রন্থাগার 
ও সরকারী মহাফেজখানারূপেও পরিগণিত হ'ত। 
রাজ! মূল্যবান নথিপত্র, ধনরত্ব নটরাজেও্র চরণে 
গচ্ছিত রাখতেন, নতুন মণিমাণিক্য তাঁর হস্তগত 
হ'লে বিগ্রহদের নতুন বতুভূষণে সাজিয়ে দিতেম। 
নতুন তেবারমে স্থরসংযোজন ক'রে রাজগায়ক 
দেবসমীপে পরিবেশন করতেন । রাজকবি মন্দির- 
মণ্ডপে বসে নতুন নতুন গ্রন্থ রচনা! করতেন, 
গ্রন্থের পাওুলিপিগুলি মন্দিরগ্রস্থাগারে সংগ্গিত 
হ'ত। নতুন রাজা সিংহাসনে বসবার আগে 
নটরাজ-মন্দিরে অভিষিক্ত হতেন। নতুন রাজা 
জয় ক'রে এলে রাজন্যবর্গ মন্দিরমগ্ডপে উৎ্মব 
পালন করতেন, আনন্দ শ্রদ্ধায় কুতজ্ঞচিন্তে 


শ্রাবণ, ১৩৮৯ ] 


চৌহদ্ির মধ্যে নতুন নতুন জলাশয় খনন করতেন, 
নতুন নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তীদের জন্য 
আবাম গড়ে দিতেন। এইভাবে প্রসারিত হ'তে 
হতে আজকের আকাশলিঙ্গ-মন্দির ৩৯ একর 
জমি নিয়ে জমজমাট | 

প্রাচীন যুগে তিল্লৈবৃক্ষের জমাটি জঙ্গলে প্রথমে 
তৈরি হয়েছিল শুধু ছু'টি মন্দির, এবং বাঙালী 
পাঠক জানলে খুশী হবেন, সে ছুট মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করবার রুতিত্ব আমাদের বাং এক 
রাজার। তীর নাম ছিল শ্বেতবর্মা চক্রবর্তী । 
ইতিহাসে ইনি সিংহবর্মন এবং হিরণ্যবর্মন নামেও 
পরিচিত। কেউ কেউ অবশ্য হিরণ্যবর্মনকে 
গল্পববংশোদ্ভূত বলে অন্থুমান করেছেন, কিন্ত 
বেশীর ভাগ পণ্ডিতেরই মতে হিরণ্যবর্মন পশ্চিম- 
বাংলার অন্তর্গতি গৌড়নগরের এক হ্থূ্যবংশীয় 
গাজা এবং শ্রীষ্ীয় পঞ্চম শতাব্ধীর মানুষ । ছুষ্ট- 
বাধি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়ায় তিনি আপন 
অনুগকে সিংহাসন দান ক'রে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে 
পড়েন। ঘুরতে ঘুরতে আসেন কাক্ষীতীর্ঘে। 
পেখানে এসে শোনেন তিলৈবনের মাহাত্মকথা, 
আর ব্যাপ্রপদ, পতঞ্জলি, জৈমিনি খধির কাহিনী। 
খাঞ্চী ত্যাগ ক'রে হিরণ্যবর্মন আসেন তিলৈবনে | 
গলাশয় শিবগঙ্গায় মান ক'রে মুনিদ্ধয় প্রতিষ্ঠিত 
মূলনাথরূ-শিবের অর্চনা করেন। মূলনাথরের 
₹পায় হিরণ্যবর্মন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সম্পূ্ণ- 
পে মুক্তিলাভ করলেন। ব্যাদ্রপদের অন্ুগামীরা 
তার মাথায় পরিয়ে দিলেন ব্যাপ্রপুরার রাজমুকুট, 
হাতে তুলে দিলেন ব্যাপ্রচিহিত রাজনিশান। 
ঈতজ্ঞচিত্তে রাজা হিরণ্যবর্শন তিল্লৈবনে ছু'টি ছোট 
ছোট মনির প্রতিষ্ঠা করলেন-_একটি তিরুমূল- 
শাথরের, অপরটি নটরাজের। নতুন সংবখমরের 
না হ'ল, দেবসেবার জন্য 'অন্তর্বেদী, অর্থাৎ 
+ঙগাংমুনাউপত্যকা থেকে নিয়ে আসা হ'ল তিন- 
হাজার বেদশিক্ষিত ব্রাঙ্ষণ। ব্যান্রপুরায় তাদের 


মহাভূত মহাতীর্থ 


৩৬১ 


বসতি দেওয়। হ'ল। এই তিনহাঁজার উত্তর- 
ভারতীয় ব্রাঙ্ষণ, আর তাদের বংশধরের। “তিল্লৈ- 
মুতাইরাবর্ঁ বা দীক্ষিতার্$ নামে পরিচিত। 
দীক্ষিতার বাঙ্ষণ বংশই এ যাবৎ চিদস্বরম্মন্দিরের 
যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম ও পৃজা-উত্সবাদি 
নির্বাহ ক'রে আসছেন । এইজন্যই চিদস্বরম্তীর্থ 
উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় রীতিনীতি রুষটিসংস্কৃতির 
এক মহামিলনক্ষেত্র । 

রাজ| হিরণ্যবর্মনপৃজিত বিগ্রহ তিরুমূলনাথবু্‌ 
রয়েছেন তৃতীয় প্রাকার বিক্রমচোলন্‌ তিরুমালি- 
গাই-এর ভিতরে, আর পুণ্যপুফবিণী শিবগঙ্গা 
রয়েছে এই প্রাচীরের বাইরে, অর্থাৎ দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় প্রাকারের মাঝখানে । এই বেষ্টনী 
ছুটির মধ্যে বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থান হ'ল 
শিবগঙ্গাদিখি, সহ্মস্তত্মণ্ডপ, শতস্তস্তমণ্ডপ, 
তিরুত্বাম্মাকোর্টম্‌, কাত্তিকেয়-মন্দবির ও গণেশ- 
মন্দির। গণপতির মন্দিরটি এ-চত্বরের একেবারে 
বক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত, পূর্বদ্ধার থেকে বেশ 
খানিকটা দূরে ৷ দক্ষিণদার দিসে ঢুকলে এ-মনীর 
দেখ! সহজ হয়। সুতরাং হাতে সময় থাকলেই 
দর্শকি সিদ্ধিাতাকে দেখতে যাবেন। আট ফুট 
উচু গণপতির খিগ্রহটি অতি চমৎকার এবং 
অতি প্রাচীন । 

অপূর্ব শ্রীমণ্তিত পূর্বগোপুরমের সামনেই 
দর্শনার্থী দেখতে পাবেন শিবগঙ্গ। দিথিটিকে । এ 
দিঘিটির যেমন দৈর্ঘা, তেমন প্রস্থ । গতীরতাও 
নাকি তেমনি। গভীর গঙ্গার তলদেশে ডুব দিয়ে 
আছেন শিব। শিবগঙ্গার তীর্থের জল তাই 
শিবসম পবিভ্র। দিঘির পশ্চিম পাড়ে 
তিরুত্বান্ম[কোট্টম্‌ থেকে মাত| শিবকামস্থন্দরী 
নিমিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন পবিভ্র তীর্থের 
দিকে। মাতৃমন্দিরের পুবদে ওয়ালে আছে একটি 
গবাক্ষ, আর দিখিঘেরা দরদালানে ঠিক তার 
সোজাসুজি আছে আর একটি গবাক্ষ_-ওই 


॥ ৩৩২ 


পথেই মাত। দেবদর্শন ও শ্রদ্ধ। নিবেদন করেন। 

শিবগঙ্গার পুবপাড়ে সহমস্তস্তমগপ- এটির 
নাম রাজসভা। রাজসভামণ্ডপটি নিমিত হয়েছিল 
দ্বাদশ শতাব্দীতে, নির্মাত৷ ছিতীয় ও তৃতীয় 
কুলতুঙ্গ চোল। মণ্ডপটি সে যুগে রাজন্যবর্গের 
অভিষেকস্থল হিসাবে বাবহ্ৃত হ'ত। রাজা দ্বিতীয় 
কুলতুঙ্গ চোল সর্বপ্রথম এখানে অভিষিক্ত 
হয়েছিলেন। এই মণ্ডপে বমেই তার প্রধান- 
মন্ত্রী সেক্কিড়ার রচনা করেছিলেন ৪২৫৩টি 
স্তবকের গ্রন্থ পেরিয়াপুরাণ । নটরাজের আদেশে 
বেদোপম সেই গ্রন্থথানি তিনি এ-মগপে বসে 
পাঠও করেছিলেন। বৎসরাবধি পুরাণপাঠের 
পর পুথিটিকে পূজা করা হ'ল। তারপর সেটিকে 
রেশমী কাপড়ে মুড়ে স্বর্ণপেটিকায় পুরে হাতীর 
পিঠে চড়িয়ে নগরপরিক্রম! করানো হ'ল। 
নগরবাসীর সামনে প্রধান পুরোহিত পুরাণটিকে 
নটরাজের চরণে উৎসর্গ করলেন। এমনই কত 
ইতিহাম কত পুণ্যস্থতি জড়িয়ে রয়েছে এই 
সভাগৃহের সঙ্গে। এখন রাজ-অভিষেকের পাট 
নেই, তবে পুরাণারদি পাঠ এখানে প্রায়ই হয় । 
আর অন্ুষিত হয় রাজার রাজ! নটরাজের 
মহাভিষেক ম্ান। নটরাজ-শক্তি শিবকামীকে 
সঙ্গে নিয়ে বছরে ছু'বার রাজসতামগ্ডপে আসেন। 
জ্যেষ্ঠ মাসে “তিরুমঞ্জনঃ-উত্সবের সময়, আর 
অগ্রহায়ণ মাসে '“অরত্রদর্শনম্-উতৎ্সবের সময় 
শিবশক্তির মহান্গান দর্শন করতে এ-মগুপে মমবেত 
হন দুরদুরান্তের বহু মান্য । ৩৪০ ফুট দীর্ঘ এবং 
১৮০ ফুট প্রস্থ বিশাল সভাগৃহটিতে তখন তিল- 
ধারণেরও স্থান থাকে না। রথারোহণের পর 
রত্বৃভ্ষণে সঙ্জিত হরপার্বতী সহতস্তস্তমগ্পে খানিক 
বিরাম নিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে ফিরে যান মূল 
মন্দিরে | 

এই সহমন্তস্তমগুপের সামনে সেদিন 
দ্বেখেছিলাম হস্তীমেলা।-ওদের মধ্যে প্রায় 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম ব্য--"ম সংখ্যা 


সবগুলিই ছিল জীবন্ত, মোটে ছুটি প্রস্তরীভূত। 
্রস্তরীভূত হাতী ছু'টি প্রবেশদ্বারের ছু'পাশে 
দাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়োেইল। মাঝখানের 
সোপান বেয়ে উঠে দেখেছিলাম মণ্ডপ আর সহন্রটি 
স্তম্ভের সারি। সহ্ম্রটি একক পাথরে তৈরি 
্তস্তগুলির প্রত্যেকে স্থুলত্বে তিন বর্গফুট, উচ্চতায় 
অন্ততঃ ত্রিশ ফুট। আয়তনে আভিজাত্যে 
এ-মগুপের 'রাজসভ'-নাম সার্থক । 

রাজসভা ছাড়া আকাশলিঙ্গ-মন্দিরে আরও 
চারটি সভা আছে।__চিৎ্সভা, কনকসতা, দেবনভা 
আর নৃত্যসভ। | চিথ্সভা আর কনকসভাকে 
নিয়ে হ'ল মূল পীঠস্থান, এ-মন্দিরের সব চাইতে 
আভ্যন্তরিক অংশ। দেঁবসত! আর নৃত্যমত। 
বিক্রমচোল-পাঁচিলের ভিতরে । স্থতরাং রাজসভা 
দেখা হালে দর্শক শিবগঙ্গার পাঁড় ধরে এগিয়ে 
যাবেন উত্তর দিকে। উত্তরে সন্দরর্-গোপুরমের 
সামনে দেখবেন নবলিঙ্গ-মন্দির | 

নৃবলিঙ্গস্থানের একটি বিশেষ এতিহামিক 
গুরুত্ব আছে । এইখানে সপ্তম শতাব্দীতে নায়নার 
মাণিক্যবাচ্‌কর ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সিংহল 
থেকে আগত বৌদ্ধধর্মযাজকগণ চিদগ্বরম্ধর্মকেন্ত 
থেকে শৈবধর্মের উচ্ছেদ ক'রে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা 
করতে চেয়েছিলেন । মীণিক্যবাচ্কর তাদের 
সঙ্গে হিন্দুধর্মতত্ব আলোচন। করেন এবং তর্কে 
তাদের শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। ধর্ম 
যাঁজকগণ শেষপর্যস্ত ব্যর্থমনোরথ হায়ে শ্রীলঙ্কায় 
ফিরে যেতে বাধ্য হন। আজও চিদন্বরমূ 
মন্দিরে উচ্চকে গীত হয় মাণিক্যবাচংকরের 
বিজয়গাথা, তর্কুদ্ধের বিশেষ দিনটিতে নটরাজ 
আসেন নবলিঙ্গক্ষেত্রে । ধর্মশান্ত্রআলোচনা এবং 
বীথিতজনাদি অন্ুিত হয়। 

নবলিঙ্গ-মন্দিরের পর দর্শক দেখবেন উত্তর- 
গোপুরম্। গোপুরমূটির নির্ধাতা যদিও দ্বিতীয় 
কুলতুঙ্গ চেল তবুও সকলে এটিকে কৃষ্ণদেবরায়ের 


শ্রাবণ, ১৩৮৯ ] 


কীতি বলেই ঘোষণা করেন। কেনন! গোপুরম্টির 
পরিবর্ধষ ও আমূল সংস্কার সাধন করেছিলেন 
বিজয়নগররাজ | ১৫২০ _ ফ্য। জয়ের 
পর তিনি নটরাজকে প্রণাম জানাতে 
এসেছিলেন। দেবপূজ৷ ও বিজয়োৎ্সবের পর 
তিনি তোরণটির শ্রীবৃদ্ধি করলেন, নটরাজের রথ- 
যাজ্ার খরচা-হিসাবে ৮২টি গ্রাম দেবোত্তর ক'রে 
দিলেন । তোরণের গায়ে বিনভ্রভঙ্গীতে করজোড়ে 
দাড়িয়ে আছেন কৃতজ্ঞচিত্ত রাজা কৃষ্ণদেবরায় । 
এ-গোপুরমের গায়ে দর্শক দেখতে পাবেন ব্যাত্র- 
পদমুনি ও খষি পতগ্চলিকে, ভিক্ষার্থা শিব, 
কঙ্কালেশ্বর, কল্যাণসুন্দর ও আরও অনেককে । 
সকলেই অপরূপ, সকলেই প্রাণবন্ত । এই 
রায়গোপুরমূটির উচ্চত| মাটির ওপর ১৪০ ফুট, 
সমুদ্রতল থেকে এর শীষের উচ্চত। ১৫৭ ফুট। 
সেইজন্য বহুদিন পর্যন্ত তোরণটিকে আলোক্তস্ত 
হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে । বঙ্গোপসাগরে 
ভাসমান দুরাগত নাবিকেরা! তখন উত্তরতোরণ- 
শীষের আলোকসঙ্কেত দেখে নিজেদের পথ চিনে 
নিতেন, আকাশলিঙ্গ ও নটরাজের উদ্দেশে অদ্ধ। 
নিব্দেন করতেন । 

উত্তরগোপুরমের সামনে নবলিঙ্গক্ষেত্রের 
বিপরীতে দর্শক দেখবেন কাত্তিকেয়-মন্দির | 
বান্তিকেযরকে এখানকার মানুষেরা বলেন 
ব্ষণ্যম্‌, পাগ্যনায়কম। বিগ্রহ সুত্রক্ষণ্যম্‌ অষ্টম 
শতাব্দীর পাণ্য রাঁজা “বড়গুণ'এর ইঠষ্টদেবত! 
ছিলেন। পাগ্যনায়কম্-মন্দিরের কারুকীর্ধ, সামনের 
রধথাকার মণ্ডপ এবং সর্বোপরি স্ুত্রক্ষণ্যম্‌ মৃতির 
শিল্পচাতৃর্ধের কথা৷ বহুদিন দর্শকের মনে জাগরূক 
ইয়ে থাকবে। 

পাপ্নায়কমের পাশেই মাতৃমন্দির__তিরু- 
ক্বা্মাকোষ্টরম্" । কোট্টরমের অর্ধমণ্ডপটি অত্যন্ত 
হগঠিত, দেশী-বিদেশী বহু স্থপতির উচ্চপ্রশংদিত। 
অর্থমগুপের একটি স্তম্তণীষে বিস্ময়কর একটি 


মহাত্ৃত মহাতীরথ 


৩০৩ 


পাথরের শিকল দেখেছিলাম । সুদীর্ঘ মাত্র এক- 
খানি পাথরকে নিপুণ হাতে কেটে কেটে সুকৌশলে 
তৈরি হয়েছিল এই শিকল, যার প্রত্যেকটি প্রস্তর- 
চক্রকে হাত দিয়ে ঘোরানে। যায় । কত প্রতিভাধর 
যে ছিলেন সে যুগের শিল্পীরা কল্পনাও করা 
যায় না! 

তিরুত্কাম্মাকোট্টমে নটরাঁজের নিত্য আসা- 
যাওয়া । প্রত্যেক রাত্রে পূজাশেষে চতুর্দোলায় 
চড়ে শিব আসেন শিবকামীর মন্দিরে, সঙ্গে থাকে 
নান। বায, লোকজন, আলোর মশাল। মাতার 
সঙ্গে নটরাজ একসাথে আরতি গ্রহণ করেন, 
ছুধ ভোগ হয়, তারপর বিশ্রীম। পুরোহিতের 
এই বিশ্রীমকে বলেন হাপ্রলয়” ৷ প্রলপ্নকালে 
যেমন স্ট্টির লয় হয়, জীবজগতের অস্তিত্ব থাকে 
না, তেমনই নটরাজ যখন বিশ্রাম কবেন তখন 
রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবীর সমস্ত স্ন্দর সষট লুপ্ত 
হ'য়ে যায়, দৃষ্টির গোচরে থাকে না। জীব্গণ 
নিদ্রামগ্স অবস্থার মৃতপ্রায় অবস্থান করতে থাকে । 
প্রত্যুষে অন্ধকার হান্কা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
মহাপ্রলয়ের শেষ, আবার শোভাষাত্র।। মটবাজ 
কনকসভার আসনে ফিরে এসে পুনরায় স্থ্টিকর্ষের 
স্থচন। করেন । 

মাতৃমন্দিরের দক্ষিণে দর্শক দেখবেন শতস্তস্ত- 
মণ্প। মগণ্ডপটি প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন । 
প্রথম কুলতুঙ্গের মন্ত্রী ননলোক বীরন্‌ এটি নির্মাণ 
করেছিলেন । তথ্যজিজ্ঞান্থর| প্রাচীন এই সভা- 
গৃহটিতে প্রচুর শিলালিপি আবিষ্কার করেছেন। 
ভগ্নদশাপ্রাপ্ত শতন্তম্তমণ্পটি রক্ষ! করবার জঙ্তা 
তাই প্রত্বতাত্বিকদের যত্বের অন্ত নেই। 

শতস্তস্তমওপের কারুকার্য দেখতে দেখতেই 
দর্শক পৌছে যাবেন পশ্চিমগোপুরমের সামনে । 
চারটি গোপুরমের মধ্যে পশ্চিমটিই সর্বপ্রাচীন। 
সেই বিক্রমচৌলের আমলে তৈরি । এ-তোরণের 
প্রতিট তলেই স্বন্দর সুন্দর সব মুণি পয়েছে। 


৩৬৪ 


তীদের মধ্যে থেকে শিল্পরসিক ও ভক্তজনেরা 
আদি চণ্ডেশ্বর, ব্রিপুরস্থন্দরী, ভদ্রকালী, সর্ধদেব, 
রুদ্র ও নারদকে নিশ্চয়ই চিনে নিতে পারবেন। 
মৃণ্তিগুলির অভিব্যক্তি ও ভঙ্গিমা দর্শকের মনে 
গভীর রেখাপাত করবে। 

পশ্চিমগোপুরম্টির ঠিক সামনেই তৃতীয় 
প্রাকার “বিক্রমচোলন্‌ তিরুমীলিগাই” অতিক্রমের 
একটি দ্বার আছে। দ্বারশোভাটির নাম “অকলঙ্ক 
তিরুভাসাল্ঃ । অকলঙ্বদ্বারপথে প্রবেশ করে 
একটু উত্তরে গেলেই দর্শক দেখতে পাবেন 
তিরুমূলনাথরুকে, যে বিগ্রহকে কেন্দ্র করেই 
বিস্তারিত হয়েছিল, বিখ্যাত হয়েছিল এই তিল্লৈ- 
বনম। তিশ্লৈবনের এই বিগ্রহ শ্বীষ্টজন্মের অন্ততঃ 
দু'শো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত। ব্যাত্রপদঃ পতঞ্জলি, 
জৈমিনি, হিরিণ্যবর্নন সকলে এর পৃজ! করেছেন । 
স্থপ্রাচীন মন্দিরটি পরবর্তী কালে বহুবার সংক্কার 
করা হয়েছে, ফলে হিরণ্যবর্নের কোন স্থৃতি আর 
এতে অবশিষ্ট নেই। মূলনাথরের পাশে আছেন 
তার শক্তি উমাপার্বতী। পার্বতী-মন্বিরের বিপরীতে 
চত্বরের পুবকোণে 'উিৎসবমণ্ডপ'_ দেবতাদের 
সাজঘর । 

সাজগৃহের দক্ষিণে দেব্সভা । দেবসভামগ্ডপে 
দেবতাদের বিজয়বিগ্রহগুলি বসবাস করেন, আর 
মিলিত হন মন্দিরের পূজারী দীক্ষিতারর।। এ- 
মণ্ডপে বসে দীক্ষিতারর! প্রশাসনিক কাজকর্ম ও 
উৎসবাদির বিষয় আলোচনা করেন, আইন-নিয়ম 
প্রণয়ন করেন, হিনাবনিকাশের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি 
করেন । মগ্ুপটির ছাদ বা বিমান তামার পাতে 


আচ্ছারদিত। মণ্ডপবে্দীর নিচে আছে এক 
পাতালঘর । পাতালঘরাটিতে দেবতাদের ধনরত্ব 
অলঙ্কারাদি সুরক্ষিত করা হয়। শোন। যায় দেব- 


সভার রতৃভাগ্ডারে মহাভারতের রাজা নল প্রদত্ত 
ক$হার থেকে শ্রু কারে বিধর্মী হায়দর আলি 
ও টিপুস্বলতানের প্রণামীও নাকি সঞ্চিত আছে। 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বধ-_৭ম সংখ্যা 


দেবদভার দক্ষিণে চতুর্থ প্রকার অতিক্রমের 
একটি দ্বার আছে, সেটি পার হ'লে মূল পীঠস্থানে 
পৌছানো! যায়। তবে দর্শক যদি এখনই ওই 
ছবারপথে না ঢুকে আর একটু দক্ষিণে আসেন, 
তাহলে দেখতে পাবেন এ-মন্দিরের ধর্বজন্তস্ত 
বলিপীঠম্‌ ও নৃত্যসভা। স্মৃউচ্চ ধবজস্তস্তটির আগ|- 
গোড়া পাক! সোনায় মোড়।, সামনের নৃত্যসভায় 
অতি অপরূপ কারুকাধ। নৃত্যসভা এ-মন্দিরের 
শ্রেষ্ঠ শিল্পম্পদ ৷ নৃত্যসভ1 না দেখলে নটরাজ- 
মন্দির দেখা সম্পূর্ণ হয় না» চিদম্বরম্তীথে আম। 
সার্থক হয় না। মগ্ডপটি রথাকার। দুই পাশে 
ছুই সারি চক্র, দুই সারি ছুটন্ত অশ্ব। ওপরে 
৫৬টি কারুময় স্তম্ত। স্তৃস্তে স্তস্তে নটরাঁজের ১০৮ 
“করণ” অর্থাৎ ১০৮ নুত্যভঙ্গিমা, নুত্যমৃতিগুণি 
যেমন ছন্দোময় তেমনই ভাবপূর্ণ। ভর্তের নাট) 
শাপ্তের এমন বাস্তব ববপায়ণ, আর নবরসের এও 
সুন্দর ব্যঞন। বুঝি আর হয় ন।! 

নৃত্যঘভার রগস্থলে কান পেতে 
আগ্রহী আগন্তক শুনতে পাবেন, বহুদূর্ধ থেকে 
ভেসে-আস। আধ-অনার্ধের সংঘাতস্থ্র। সুর 
অতীতে এ-সভামগুপ নিগিত হওয়ার অনেক কাণ 
আগে এখানে পূজিত হতেন এক কালীমৃতি। 
একদিন নটরাজ কালীমাতার অঙ্গনে অনধিকার 
প্রবেশ ক'রে, নৃত্য শুরু করে দিলেন । দেবা 
নটরাজের এই অন্ুপ্রবেশে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন; 
উভয়ের মধ্যে প্রচুর বাগংবিতণ্া হ'ল। তারপর 
স্থির হ'ল, তাঁরা এক নৃত্যপ্রতিযোগিতায় অবতীণ 
হবেন। প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে থাকবেন 
গোবিদ্দরাজ। ঘিনি জয়ী হবেন, একমাত্র তিনিই 
এখানে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন । গোবিনা- 
রাজের উপস্থিতিতে যথারীতি নৃত্যানুষ্ঠান শুরু 
হ'ল। শিব ও কালী দু'জনেই ছিলেন এই শিল্সে 
সমান পারদর্শী, দ্বন্বের আর কিছুতেই মীমা 
হয় না। তখন বিষু অতি কৌশলে কালীমা 


দাড়াণে 


শ্রাবণ, ১৩৮৯ ] 


অগোচরে শিবকে উধর্বতাগ্ব দেখাতে ইঙ্গিত 
করলেন। শিব অমনি দক্ষিণপদ সোজা উ্ধ্ৰে 
তুলে পদ্বিক্ষেপ করতে লাগলেন। কালীমাতা 
এননৃত্যভঙ্গিমা অনুকরণ করতে পারলেন না, 
পরাজিত! হ'য়ে নৃত্যসভ৷ ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। 
নটরাজ-মন্দিরের আধমাইল উত্তরে আক্ধান্‌- 
পল্লীগ্লাডাইতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইলেন। 
তামিলনাড়ুর লোকেরা তাই বলেন, “তিল্লৈকালী 
এ্লাইক্কাগ্লালে, অর্থাৎ তিল্লৈবনের কালীমাতাকে 
শেষপর্যন্ত মন্দিরসীমার বাইরে যেতে হ'ল । কথাটি 
একটি প্রবাদবাক্যের মতো তাঁদের মধ্যে গ্রচলিত 
রয়েছে । নৃত্যসভার মাঝখানে যে প্রস্তরটির 
ওপর কালীমাত। প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেখানে এখনও 
দেখতে পাওয়। যাবে শিবকালী-নৃত্য প্রতিযোগিতার 
শেন খোদ্িতচিত্্র। তবে কালীমাতা নৃত্যসভা 
ত্যাগ করলেও দীক্ষিতারদের দ্বারাই পুঁজিতা হন, 
মাতার পূজ। সাঙ্গ না হ'লে নটবাজের পৃজা সমাপ্ত 
হয় না। 

নৃত্যমভার পর ধব্জ্তস্ত, বলিপীঠম্‌ দেখে দর্শক 
শেষ প্রাকার-বেষ্টনীটি পার হবেন এবেষ্টনীর 
নাম 'কুলতুঙ্গচোলন্‌ তিরুমালিগাই' ৷ ধ্বজস্তত্তের 
সামনেই প্রাকার অতিক্রমের দ্বার রয়েছে। দ্বারের 
ছু'পাশে রয়েছে ছুই বিশালকায় ছ্বারপাল, 
ভিতরের অঙ্গনে একপাশে গোবিন্দরাজ, অপর- 
পাশে নটরাজ 

গোবিনারাজ এখানকার আদিবাসিন্দা, সেই 
শিবকালী-নৃত্যপ্রতিযোগিতার সময় নিমন্ত্রিত হ'য়ে 
এসেছিলেন । তবে মাঝখানে বেশ কিছুিনের 
জন্য তাঁকে বাস্তচ্যুত হ'তে হয়। রাজা দ্বিতীয় 
কুলতুক্ষ ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া শৈব। শিব ও 
বিষুর সমান মর্ধাদা। তিনি সহ করতে পারতেন না । 
পিতামহ প্রথম কুলতুঙ্গ যে উদারতা দেখিয়েছিলেন 
অর্থাৎ ক্ষুত্র দেবতাদকে ভিতরে রেখে এই যে 
হরক্ষিত তিরুমালিগাই গড়েছিলেন এবং ছুই 


মহাতূত মহাতীর্থ 


৩৬৫ 


দেবতার সমানভাবে নিত্যপৃজার ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন, সেটা তার মোটেই পছন্দ হ'ল ন। 
দেবাদিদেবের অন্দরমহলে ক্ষুদ্র দেবতা"র এতটা 
আধিপত্য তার বিসদৃশ ঠেকায় তিশি হরিকে তার 
পুরানো বাসস্থান অনন্ত সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করাই 
মনস্থ কারে ফেললেন। যেমন ভাবনা তেমন 
কাজ। রাজ-আদেশে দ্বিতীয় কুলতুঙ্গের অনুচরের। 
গোবিন্দরাজকে বহন ক'রে সমুদ্রের দিকে নিয়ে 
চললেন। পূর্ব-সমুদ্রের ধার বরাবর পৌছুতেই 
তীদের মন দুর্বল হ'ল-_-এমন স্বন্দর বিগ্রহ! তায় 
ইনিও তে! দেবতা " সুতরাং রাঁজার নিষ্নুর 
আজ্ঞা তার! পুরোপুরি পালন করতে পারলেন 
না, ভেন্লার নদীর ধারে ভালুদালাম্পট্র* গ্রামে 
গোপনে গোবিন্বাজকে রেখে পালিয়ে এলেন। 
এ ঘটনার প্রায় ২৫০ বছর পর পরমবৈষ্ণব 
বেদান্তদেশিকার উপস্থিত হলেন কষ্খদেবরায়ের 
পুত্র অচ্যুতদেবরায়ের দরবারে । অচ্যুতরায়কে 
গোবিন্বরাজের বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনাটা সবিনয়ে 
নিবেদন করলেন। এরপরই ঝিঞ্ুুভক্ত রাঞ্জার 
উদীরতায় ও বেদান্ত-দেশিকারের আপ্রাণ চেষ্টায় 
বৈখানস-নথত্র অনুযায়ী গোবিন্বরাজ পেরুমল 
নটরাজ-মন্দিরে পুন:প্রতিষ্িত হলেন | পাঁজা ৫০০ 
্ব্ণমুদ্রা ও চারখানি গ্রামের আয় শ্রহরির নিত্য- 
পূজার জন্য লিখে দিলেন। গোবিন্বরাজের 
মন্দিরপ্রকোষ্ঠ “তিরুচিত্রকুটমে'র একপাশে ধর্শক 
দেখতে পাবেন বেস্ত-দেশিকারের প্রস্তরমৃতি। 
যেসকল তক্ত গোবিন্বরাজ ও নটগাজ দুই 
দেবতাকেই সমান মরধীদা দেন, তীর সামনের 
অঙ্গনে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দীড়িয়ে উভয়কে একত্রে 
দর্শন করেন । 

তিরুচিত্রকুটমের উত্তর পাশে মূল পীঠস্থান 
চিৎসতা৷ আর কনকসভ।। একই মণ্ডপের দু'টি 
ভিন্ন অংশ। চিৎ্সতা-অংশে আছেন আকাশমহা- 
ভূতলিঙ্গম, কনকসভা-অংশে নটরাজসহ অন্ান্ত 


৩৩ 
দেবতারা । চিৎসভা-কনকসভার মেঝে সাধারণ 
পাথরে তৈরি । দেওয়াল ও বিমান কাঠের । 


বিমানের ভারবাহী ৬৪টি ঢালু কাঠের বরগায় 
পাকা সোনার আস্তরণ, বিমানের ওপরে ২১৬০০ 
স্বর্ণটালির আচ্ছার্দন। টালির সংযোগরেখায় 
বিমানশীর্ষের দীর্ঘ শিরায় পাশাপাশি সাজানো নয়টি 
স্থগঠিত স্বর্কলস। মন্দিরের মধ্যে পাঁচটি ব্ূপার 
সোপান, অর্থমণ্ডপের প্রতিটি স্তস্ভে, দেওয়ালে 
রজতের আস্তরণ । আস্তরণে আস্তরণে ব্যান্রপদ, 
পতগ্রলি, জৈমিনি খধির জীবনকাহিনী। নটরাঁজ- 
বিগ্রহ ছিলেন চোলরাজদের 'কুলনায়কম্, | কুল- 
দেবতাকে তীর কি দিয়ে সাজাবেন, কেমন ভাবে 
যত্ব করবেন, কতখানি উজাড় ক'রে দেবেন ভেবে 
কুলকিনারা! করতে পারতেন না । নবম শতাব্দীর 
রাজা পরাস্তক চোল তে। ব্লতেন-আমি 
পুরান্তক নটরাঁজের চরণে শ্রমবস্বরূপ? । তাই 
তিনি যখন কর্থুদেশ১ জয় ক'রে অপধাপ্ত সোনা- 
রূপা মণিমাণিক্য আহরণ করলেন, তখন তার 
প্রথম কাজ হ'ল নটরাজের আবাসগৃহটি মণিমণ্ডিত 
কর।। পরাম্তকের পর কতকাল অতীত হয়েছে, 
কিন্তু নটরাজের রত্বরাশির কোন ক্ষতি হয়নি। 
ধাগ্রিক দীক্ষিতাররা আর ধর্মবিশ্বাসী দক্ষিণীর। তার 
ধনসম্পদ বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন । 
দাক্ষিণাত্যবাসী পুরুষের অনাবুত দেহে দেব- 
দর্শন করেন। স্ত্রীলোকের জন্য কোন নির্দিষ্ট 
বিধিনিষেধ নেই। দীক্ষিতাররাও সকলে অনাবৃত 
দেহে মন্দিরে বিচরণ করেন। তার! বলেন, 
জীবাত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হন, তখন 
তার কোন দেহবন্ধন থাকে ন।। স্থতরাং যতটা 
সম্ভব বাহুল্য বর্জন ক'রে ভগবানের কাছে আসাই 
উচিত। দেব্র্শনেন আগে প্রথমে মূল মন্দিরটি 
প্রদক্ষিণ করতে হয়। দক্ষিণ দিকে দক্ষিণা মৃত, 
তারপর ৬৩ জন নায়নারের মৃতি, সব শেষে 


উদ্বোধন 
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মন্দিরেধ পিছনে চত্তিকেশ্বর যৃতিটি দর্শন করতে 
হয়। চগ্ডিকেশ্বরের সামনে দীড়িয়ে তিনবার 
করতালি দিয়ে বলতে হয়-__-আমার মন পবিত্র 
কর? আমায় ভক্তি দাও”, “আমাকে দেবদর্শনের 
অনুমতি দঃ । অনুমতি নিয়ে অর্ধমণ্ডপের নিচে 
দাড়িয়ে নিরাকার আকাশলিঙ্গ ও সাকার 
নটরাজকে দর্শন করতে হয়। 
চগ্ডিকেশ্বর ছিলেন নটরাজের পরমভক্ত। তিনি 
নটরাঁজের চরণে নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করেছিলেন। 
এ-চরণে আশ্রয় লাভের জন্য ছুটে এসেছিলেন 
নায়নার নন্দনার, তিরুনীলকান্তর, মেইক গাদেবর, 
মাণিক্যবাচকর, অরুমোলিনাথর, নাপ্ধিআন্দীর- 
নানি ও আরও অনেকে । এরা সকলেই এখানে 
নশ্বর দেহ ত্যাগ কারে অটরাগ-মঙ্গে মিলিত হয়ে 
ছিলেন। এপা ভাবতেন-_ 
“ন পরং পুরমস্তি পুগ্ুরীবাৎ 
শিবগঙ্গাসদূশো ন কাপি সিন্ধু; । 
অপি হেমসভানিভ| নম গোষ্ঠী 
নটরাঁজাদধিকো ন কোহপি দেবঃ1” 
( রচনা__আগ্লায়। দীক্ষিতান ) 
সত্যিই মটরাজেপ তুল্য বিগ্রহ হয় ন|। 
অপরূপ তীর শ্রীমঙ্গের শোভ। ৷ তার অঙ্জশোভার 
পূর্ণ সৌন্দর্য দেখতে হ'লে দর্শককে যেতে হবে 
কপুারতির সময় । ক্ফটিকলিঙ্গের অভিষেকন্সান- 
শেষেই নটরাজের পৃজ। ও কপুরারতি হয়। 
সেদিন কনকসভার আসনে দেখেছিলাম নটরাজের 
আনন্দ-বিগ্রহটি ৷ স্বর্ণদীপের কোটরে প্রজলিত 
ছিল শ্বেতকপূরচুর্ণ। আরতির আবর্তনে আলোক 
বিচ্ছুরিত হচ্ছিল নটবাঁজের পান্নীঅঙ্গের উথান- 
তনে, মহ্গণ গড়নে, মন্তকের “ত্রলোক্যসার 
মণিতে, ললাটের হীরকবিভূতিচিহ্ছে, কর্ণের মুক্তা 
কুগুলে, আর 'কুষ্চিতপদে"র মণিহারে। মণপময 
বিচরণ করছিল শত স্র্ধের শত সহমত আলোক" 


১ বত্মানের কয়েম্বাটোর ও সালেম জেলা 
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রশ্মি। সহম্র রশ্মির মাঝখানে উত্ভীিত ছিলেন 
ূর্ণজ্যোতি পুরাস্তক। পুরোহিত বলেছিলেন_- 
"আমরা অবিদ্ধ/-কর্পুরে জ্ঞানের আলে। জালিয়ে 
নিয়ে দেবাদিদেবের আরতি করি। অবিদ্য। পুড়ে 
নিঃশেষ হয়, থাকে শুধু যা সত্য, যা নিত্য । 
আমার স্মৃতির মণিকোঠায় চিরন্তন সত্য নটরাঁজের 
সে অবিম্বরণীয় রূপ, আর নিত্য চলে সে 
রূপচিন্তার রোমস্থন । 

এ-মন্দিরে দিনে ছয়বার নটরাজের পৃজারতি। 
্ত্যুষে স্তোত্রপাঠের সঙ্গে দেবতার ঘুম ভাঙিয়ে 
পৃজারতির শুরু, আবার মধ্যবাত্রে ঘুমপাড়ানি গান 
শুনিয়ে পূজারতির শেষ । ছুইবারই ছুধ ভোগের 
ব্যবস্থা । ছুধ আগে নিবেদন কর! হয় শিবকে, 
তারপর সেই প্রসাদী-ছুধ শিবকামীকে । কোন 
নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাঙ্ণ শিবের সামনে প্রসাদ গ্রহণ করেন 
নাঃ মাতৃমন্দিরে দীড়িয়ে পিতাম)তার প্রসাদ 
নেন। তাঁর! বলেন, মায়ের কুপাই হ'ল আসল, 
তার অনুগ্রহ না হ'লে জগৎপিতাকে পাওয়! যায় 
না। উদ্দাহরণস্বব্ূপ উত্থাপন করেন সম্বন্ধরের 
কাহিনী-_দেবী পার্বতী স্বহন্তে সন্বদ্ধরকে দুধ পান 
করিয়েছিলেন । সেইজন্য মাত্র তিন বসর বয়সে 
তার শিবজ্ঞান হয়েছিল। তিরুজ্ঞান সম্বদ্ধরকে 
স্মরণ ক'রে আজও আকাশমহাভূতলিঙ্গম্মন্দিরে 
প্রত্যহ শিশুদের মধ্যে গ্রসাদী দুধ ও তেল বিতরণ 
করা হয়। প্রায় হাজার বছর হ'ল সেই নরলোক 
বীরনের আমল থেকে এই ব্যবস্থা প্রচলিত বয়েছে। 

প্রসঙ্গতঃ একট! কথা ব'লে রাখি দাক্ষিণাত্যের 
অনেক মন্দিরেই দর্শক ৬৩ জন নায়নারের মৃত্তি 
দেখতে পাবেন। তাদের মধ্যে তিরুজ্ঞান স্বন্ধরকে 
চিনে নিতে দর্শকজনের কোনই অস্থৃবিধা হবে না । 
কেননা তিরুজ্ঞানই একমাত্র শিশু-নায়নার। আর 
একজনকে দর্শক অনায়াসেই চিনবেন) তিনি 
হলেন কারিক্কলের আশ্মাই-_একমাত্র মহিলা 
শায়নার। কারিক্কলের মাতাঁজী এই ব্যোমমহা- 


মহাভূত মহাতীর্ঘ 
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ভূতক্ষেত্রে সিদ্ধিলাত করেছিলেন । 

এমন্দিরের আবহাওয়াতে অধ্যাত্মচিন্তা, 
স্থাপত্য বিশ্যাসের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে উন্নত 
চিন্তার অভিবাক্তি। মন্দিরের চারটি গোপুরম্ই 
সপ্ততলছন্দে তৈরি। সাতটি তলের সাত গবাক্ষ 
_স্ষুঃ কর্ণ, মাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন ও বুদ্ধির 
প্রতীক । গবাক্ষ বিন্যাসে বল! হয়েছে-_ 

ন্িয়াণি মনো বুদ্ধিরস্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে | 

এতৈধিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌।” 

( গীত।, ৩1৪০ ) 

_পঞ্চেন্দ্িয় মন বুদ্ধি কামের অধিষঠান। কাম 
জ্ঞানকে আচ্ছাদিত ক'রে দেহী জীবকে মুঢ ক'রে 
রাখে। সেইজন্য ইন্্রিয়সকলকে বশীভূত ক'রে, 
কাম পরিত্যাগ ক'রে আধ্যাত্বিকমার্গে এগিয়ে 
যেতে হবে। 

এ-মন্দিরের তিনটি দ্বারশোভ। তিন গুণের 
প্রতীক সত্ব, রজঃ আর ৩মঃ | সব্বগুণে মান্্ষ 
মনে করে 'সুখসঙ্গে আমি স্থথী আছি ।, রজোগুণে 
তার কর্মপঙ্গের তৃষ্ণ। বাড়ে । তমোগুণে জন্মায় 
তার মোহ- গ্রমা, আললম্ত আর নিদ্রা বন্ধন। 
ভগবান্‌কে পেতে হ'লে এসকল বন্ধন ছিড়ে ফেল। 
একান্তই আবশ্যক । 

বলিপীঠম্‌ আর ধ্বজস্তস্থের জন্য নতুন কোন 
দর্শনচিন্ত। নেই। ধ্বজস্তস্তের মতে| মন স্থির ক'রে 
সাধনার দ্বার কুলকু গুলিশী-পদ্মকে জাগ্রত করতে 
হবে_-এই কথাই বল। হয়েছে। “মহামণ্ডপম-এর 
১৮টি স্তম্ত অষ্টাদশ পুরাণের প্রতীক, অর্ধমণ্ডপের 
ছয়টি স্তম্ত সড়দর্শন, চিৎসভা-কনকসভার 
আচ্ছাদন ২১,৬০০ সোনার টালি মানুষের সারা- 
দিনের নিংশ্বাস-গ্রশ্বাস। এই শ্বাস-প্রশ্বাস যিনি 
নিয়ন্ত্রণ করছেন অর্থাৎ ঈশ্বর বাস করেন প্রত্যেকের 
হৃদয়ে। সেইগন্য মনুয়াদেহের ঠিক যে স্থানটিতে 
হৃদয়ের অবস্থান, মন্দিরচত্বরের ঠিক সেই অংশে 
চিৎ্সতার অবস্থান। বিমানের ২১,৬০০ সোনার 
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টালি ৭২,০০০ ্বর্ণকীলক দিয়ে গাঁথা । এই 
৭২,০০০ দ্বর্ণকীলক মানুষের শরীরের ৭২,০০০ 
নায়ুর সহি । মগ্ডপশীষের নয়টি ন্বর্ণকলস নবশক্তি। 
৬৪টি সোনার বরগা এ-জগতের ৬৪ প্রকার 
শিল্পকলা, আর গর্ভগৃহের পাঁচটি রূপার সোপান 
শিবপধ্ধাক্ষর-নমঃ শিবায়'। শৈবদের কাছে 
এই পাচটি অক্ষর পাঁচটি মহামূল্যবান্‌ রতুস্বরূপ। 
শিবপঞ্চাক্ষর যিনি হৃদয়ে ধারণ করেন, তার 
নটরাজ-দর্শনের ফললাভ হয় । শিবপঞ্চাক্ষর যিনি 
স্মরণ করেন, তাঁর নটরাজ-পুজা সাঙ্গ হয়। আবার 
বিপরীত দিকে নটরাঁজ-বিগ্রহ দর্শন করলেই শিব- 
পঞ্চাক্ষর ধারণ ও স্মরণ করা হয়। কেননা 
নটরাজের পাদদ্য়ই হ'ল "ন”, নাভিমগ্ডল "মি 
ক্ষদ্ধদ্য় “শি”, মুখমণ্ডল “বা, আর মন্তক ঘ়্ি। 
শি অক্ষরের অর্থ ঈশ্বর, বা অক্ষরের অর্থ 
অন্থগ্রহ, য় অক্ষরে আত্মাকে বোঝায়। “, 
মানে মুক্তি আর "ম' হ'ল অহঙ্কার।২ স্তবতরাং 
পঞ্চাক্ষর 'নমঃ শিবায়' হ'ল বিশ্বজীবের মুক্তিমন্ত্র। 
এই যুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ 
আগ্লার আর ক্ষুত্র শিশু তিরুজ্ঞান সম্বদ্ধর, অস্পৃ্ঠ 
আদিদ্রবিড় নন্দনার আর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আগ্লায়া 
পরম পণ্ডিত বরামলিঙ্নস্বামী আর 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তক্ব বর্ষ-_-"ম সংখা 


নিরক্ষর! নারী কারিকলের আন্মাই। এই 
মহাভূততীর্থে আর্ধ-অনার্ধের মিলন, অদ্ৈতদর্শন 
শৈবসিদ্ধান্তের লালন, প্রেম প্রত্যয় আত্মত্যাগের 
সঙ্গে শাস্ত্-মন্ত্যস্ত্রেরে বন্ধন । এখানে যেমন 
্রীযস্ত্ররে পূজা, তেমনই পঞ্চাক্ষর জপের ব্যবস্থা । 
এ-তীর্ঘে যেমন শঙ্করাচার্ধের পথান্ছমরণ, তেমনই 
মেইকান্দার-হ্ৃত্রের মাহাত্ম্য বর্ণন। এখানে যেমন 
বেদ উপনিষদের আলোচনা, তেমনই তিরুবাচকম্‌, 
তিরুমন্দিরমূ, তিরুত্তাগ্ডগমের স্তোত্রবন্দনা। এখানে 
যেমন সাকার ঈশ্বরের সাধনা, তেমনই নিরাকার 
নিরবয়বের আরাধনা, পাশাপাশি ছুটি আসনে 
ছুইরূপে তাঁর অর্চনা। এখানে সকল অপবাবিদ্ধ। 
পরাবিদ্ভার সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে নিয়ত পরিবতিত 'ও 
পরিশোধিত হচ্ছে । এখানে শাস্ত্গ্রন্থের শব্সম্ি 
তার প্রতিপাছ্য বিষয় ব্রহ্মজ্ঞানে উত্তরণ করছে। 
এখানে বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত ভক্তি-বিশ্বীন-অন্ুরাগের 
সমুক্দে বিলীন হচ্ছে। আকাশলিঙ্গ-মন্িরে 
মহাযোগী মহাত্যাগী মহীজ্ঞানী মহামানী সকল 
শ্রেণীর মানুষ সর্বকালে সর্বসময়ে মিলিত হচ্ছেন । 
এই ব্যোমমহাঁভূততীর্থ তাই ভারতবর্ষের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ ধর্মক্ষেত্র, অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শন চিন্ত। ও সংস্কৃতি- 
সভ্যতার জন্মভূমি । 


পঞ্চমহাভূততীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


মহাভূুত ক্ষেত্র শিবের না পার্বতীর নাম স্মলবৃক্ষ প্রধান তীর্থ 
ক্ষিতি কাঞ্ষীপুরম.. একামেশ্বর. অখ্িকা আম কাম্পাই | ণিবগক্গ 
অপ শরীর. জনকের. অধিলাণেশ্বরী. জন্ব. কাবেরী|শক্বরালম্‌ 
তেজ ভিরুভন্নামালাই অরুণাচলেশ্বর অপিতকুচাস্বল বকুল শিবগঙ্গ। 
মরু শ্রীকালহস্তী কালহতীনাথ জ্ঞানপুষ্কোদৈ বট ্বরযুখী নর্দী 
ব্যোম. চিদম্বরম চিদস্বরমূরহস্তমু শিবকামহুন্দরী তিল্লৈ শিবগঙ্গা 
ও নটরাজ 


শপ পি» ০ “রর. ২. 


২ তামিল স্তবপরস্থ উন্মাই বিলাক্ষম বা সত্যের প্রকাশ-_রচনা 'মানবাচন্কতস্তার। 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 
 পূরবানুবৃত্তি ] 


ইংল্যা্ 

এবার ইংল্যাণ্ড। আগেই বলেছি, অক্সফোর্ডের 
ওরিয়েন্টাল কলেজ আমাকে গীতার ওপরে কিছু 
বলবার জন্যে ডেকেছিলেন। গীতার দ্বিতীয় 
অধ্যায় রামাম্ুজাচাষধ আর শঙ্করাচাধ কিভাবে 
খাখ্যা করেছেন, তার একটা তুলনামূলক 
আলোচন। করবার জন্যে । একজন বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদী, আর একজন অদ্বৈতবাদী-_ছুজনের দৃষ্টিভঙ্গী 
একেবারে আলাদ|। এ'রা কে কিভাবে একই 
জিণিসের ব্যাখ্যা! করেছেন, ত। দেখিয়ে দিতে 
হবে আমাকে । এ বিষয়টি নাকি ধারা ওখানে 
এম. ফিল. করছেন, তাদের পাঠ্যন্চীর অন্তর্তক্ত। 
ছুটি বন্তৃতীয় আমার বক্তব্য শেষ করতে হবে। 
বালিন থেকে ১ল! নভেম্বর (১৯৮১) সকালে 
শামি লগ্নে গিয়ে পৌঁছলাম | হীথরো বিমান- 
ধ্দরে আমাকে নিতে পরিচিত ও অপরিচিত 
কয়েকজন এসেছিলেন। তার মধ্যে আমাদের 
ওখানকার কেন্দ্রের ধিনি অধ্যক্ষ_স্বামী তব্যানন্দ 
_তিমিও ছিলেন। অধ্যাপক মতিলাল আসতে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি নিষেধ করেছিলাম 
স্বামী ভব্যানন্দম আসবেন ক'লে তার আসার 
“প্রয়োজন নেই, লিখেছিলাম । হীথরে! সম্বন্ধে 
মামার খুব ভয় ছিল। ভেবেছিলাম, এখানে 
মামার পাসপোর্ট-ভিস। নিয়ে অনেক হাঙ্গীম। 
কর্পবে। 'ওথানকার লোকেরা কালে! চামড়ার 
শোক দেখলে, ধরে নেয় স্থায়ীভাবে ইংল্যাণ্ডে বাস 
করার জন্যে এসেছে, আর কাগজপত্র যা সঙ্গে 
মাছে, তা সব ভুয়ো । এমন ব্যবহার করে, যা 
ব্রিক্তিকর ও অপমানজনক । কিন্তু আমার ভাগা 
চাল, আমীর সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। 


বেশ হাসিখুশি ও ভদ্র ব্যবহার করেছে, কিন্ত 
ফেরবার বেলায় একটু অন্যরকম। আমার এ্যাটাচি 
কেস্‌ খুলতে হ'ল, আর তার মধ্যে ছোট একটা 
নিকেলের কৌটে। দেখে জিজ্ঞাসা করল : টা 
কি? আমি বললাম : আমার জপের মাল! ।, 
খোল দেখি ।, খুলে দেখালাম, তবে ছাড়ল। 
বোধ হয় ভেবেছিল, বোমা । বোমাই বটে! 
কিন্ত আবার একটু আপ্যায়িত ক'রে জিজ্ঞাসা 
করল : তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ কেন? 
বললাম : আমার হাতে সময় কম, এর মধ্যে 
অনেক জায়গায় যেতে হবে, 

ইংল্যাণ্ডে অনেকদিন থেকেই আমাদের একটা 
বেদীস্তকেন্র আছে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল 
ইংল্যাণ্ডে বেদান্ত খুব তালভাবে জেঁকে বসবে। 
আমি বলছি না যে, বোান্ত খুব জেকে বসেছে। 
তবে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে । আগে এই 
কেন্দ্র লগ্নে ছিল। এখন আছে বোন এও 
(8০016 1900 ), বাকিংহামশায়ার (89০10108- 
118181)1 ) এলাকায় । একটু পাড়ার্গী। লগ্ন 
ছেড়ে একটু পাশে আসাতে ভালই হয়েছে। 
অনেকটা জায়গা জুড়ে এখন আশ্রম। বর্তমান 
আমের বাড়ীটা হচ্ছে বিখ্যাত ইংরেজ উঁপন্ঠাসিক 
এডগার ওয়ালেসের বাড়ী। এটা হচ্ছে তার 
পল্লীভবন (০081101% 5581১ )। এই বাড়ীতে 
বসে তিনি বহু উপন্যাস লিখেছেন । যেটা তার 
পড়ার ঘর ছিল, যেখানে বসে তিনি লিখতেন, 
সেটা এখন আমাদের ঠাকুর্ঘর ৷ সুন্দর বাড়ীটি। 
বিশেষ অদলব্দল করা হয়নি। সেইভাবেই 
রয়েছে । আশেপাশে অনেক জায়গ।। স্থন্দর 
বাগানও আছে। সুঙ্গর, শীস্ত পরিবেশ । 


৩১৩ 


বু লোক আমাদের এই ব্দোস্তকেন্দ্রে 
আসে। এঁ আশ্রমের প্রধান স্বামী ভব্যানন্দও 
দেখলাম ওখানে খুব জনপ্রিয়। দেখলাম 
শুধু ইংরেজ বা! ভারতীয় নয়, ইওরোপের নানা! 
জায়গার লোক এ ব্দোস্তকেন্ত্রে আসছে । আমি 
যেদিন বেদাস্তকেন্দ্রে পৌছলাম, সেদিন ছিল 
রবিবার । প্রত্যেক রবিবার একটা বড় সভ৷ 
ওখানে হয়। ধারা আসেন তীদ্দের অনেকে 
আবার খেয়েও যান। দেখলাম, তাদের প্রত্যেকেই 
সঙ্গে কিছু খাবার নিয়ে আসেন। কেউ হয়তো 
একটু কেক নিয়ে এলেন, আর একজন হয়তো 
পুডিং বা আর একটা কিছু নিয়ে কেউ ভারতীয় 
খাবার, কেউ ইংরেজী খাবার । একসঙ্গে বসে 
সবাই ভাগ ক'রে খান। সে-রাতে আশ্রমে আর 
রাম্ন। হয় না। আমি সকালে পৌছলাম। 
আমাকে ভব্যানন্দজী বললেন : “আপনাকে আজ 
বিকেলে আমরা একটা অভ্যর্থনা ( £০০০101) ) 
দেব। সেখানে আপনাকে কিছু বলতে হবে।” 
আমি বললাম: “কি বিষয়ে বলব? উনি 
বললেন: আধ্যাত্ষিক জগতে শ্ররামকুষ্ণের 
অবদান এই বিষয়ে বলবেন বললাম। 
দেখলাম, শ্রোতাদের মধ্যে ভারতীয়, ইংরেজ, 
আবার অন্ত দেশের লোকও আছে-_যেমন, গ্রীক, 
ডাচ ইত্যাদি । ইংল্যাণ্ডের এই কেন্দ্রটি বাস্তবিক 
একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। 

আশ্রমে দেখলাম, সবাই নিজেদের কাজকর্ম 
নিজেরাই সমস্ত ক'রে নিচ্ছেন। ওখানে গৃহকর্ম 
করার লোক কেউ রাখতে পারে না। মাইনে-করা 
কাজের লোক রাখা খুব ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । 
তাই প্রত্যেকে নিজের কাজ নিজেই ক'রে 
নেয়। দেখলাম, সমস্ত সপ্তাহ ধরেই ভক্তের! 
আশ্রমে আসছেন। আগে থেকে চিঠিপত্র 
লিখে ব্যবস্থা করে তারা আসেন। আর 
এসেই তার! কাজে লেগে যান। তাদের একট! 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্__৭ম সংখ্যা 


থাকার জায়গা দেখিয়ে দেওয়া হয়। এসেই 
তীরা হয়তো কেউ ঝীট দিতে শুরু করলেন, 
কেউ রান্না করতে শুরু করলেন, কেউ কাপড় 
কাচতে লাগলেন, কেউ বা কাপড়-জাম৷ হস্ত 
করতে লাগলেন । শুধু নিজের কাজ নয়, সে- 
কাজ সকলের, সমস্ত আশ্রমের । একটা আপনার 
বোধ সবার মধ্যে। “আশ্রম শুধু সাধুদেরই নয়_ 
আমাদের সকলের আশ্রম"_এ-রকম একট! বোধ 
তাদের মধ্যে দেখলাম । দেখে খুব ভাল লাগলো । 
একজন মহিলা এসে আমাকে জিজ্ঞাস করলেন : 
“আপনার কিছু কাপড়-চোপড় ধোবার আছে? 
আমি একটু ইতস্ততঃ করছি কি বলব, কারণ 
সত্যি ধোবার আছে অনেক, তবে একজন 
অপরিচিত মহিলাকে কি ক'রে দিই? আমার 
ইতস্তত: তাৰ দেখে তিনি বললেন; আপনার 
কাপড়-চোপড় ঘরের বাইবে রেখে দেবেন, আমি 
কিছুক্ষণ পরে এসে নিয়ে যাব। লজ্জার মাথা 
খেয়ে আমি তাই করলাম। বুঝলাম, এটা 
এখানকার রীতি । তার পরদিন ব্রহ্মচারী পিটার 
আমার সমস্ত কাপড়-চোপড় পাট ক'রে নিয়ে 
গেল। পিটার আমার দেখাশোনা ক'রত। 
রোজ ভোরবেলা! আমার জন্যে চা তৈরী ক'রে 
এনে দরজায় টোক। দ্িত। প্রায় সাড়ে ছ-ছুট 
লগ্বা, আবার মোটাও তেমনি। বাড়ী কীপিয়ে 
চ'লত। পিটারের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে 
গিয়েছিল। কত বিষয়ে কথা৷ হত! আমি 
জানতে চাইলাম__কিভাবে নে এ-পথে এন। 
বললে : “আমি এবং আমার কয়েকজন বু 
ভারতীয় যোগ সম্বন্ধে খুব কৌতুহলী ছিলাম। 
দিনকতক হিপি-গিরিও করেছি। শেষে এখানকার 
খবর পেয়ে এখানে এসে গেছি। বছর কয়েক 
এখানেই আছি। কেমন লাগছে, জিজ্ঞাস 
করলাম। বললে: ধ্থুব ভাল।” স্থামীজীর 
বই কতী৷ পড়েছে জানতে চাইলাম। যোগ 
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স্বন্ধে স্বামীজীর বইগুলি পড়েছে, বললে। পিটারের 
সাধারণ শিক্ষা বেণী নেই। শ্বামী ভব্যানন্দ তাই 
তাকে সপ্তাহে দুর্দিন কোন এক কলেজে পড়তে 
পাঠান। পড়াশোনার ওপর তার যে খুব একটা 
অনুরাগ আছে, তা আমার মনে হ'ল না। 
হয়তো পড়াশোনার ভয়েই বাড়ী থেকে 
পালিয়েছে । আবার সাধু হয়েও পড়াশোনা! ! 
তার ভাল না লাগারই কথা। বাড়ীতে মা 
আছেন। ছেলে যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
না, এক ভদ্র পরিবেশে শান্ত হ'য়ে আছে, তাতেই 
মাখুশী। তবে তিনি বেদান্ত কি, বোঝেন না । 
আমি অনেকদিন থেকে শিক্ষার জগতে 
থাকায়, অনেক ছাত্র বিদেশের নান! জায়গায় 
ছড়িয়ে আছে । লগ্ডনেও শাক ছাত্র আছে, 
কিন্ত আমি তে৷ সকলের ঠিকানা জামি ন|। 
কাউকে জানাইওনি যে, আমি যাচ্ছি। কিন্ত 
আমি যখন হীথরো এয়ারপোর্টে নামলাম, তখনই 
দেখলাম, সেখানে বেশ কয়েকজন ছাত্র এসেছে 
আমার সঙ্গে দেখ। করতে । দু-একজনকে তো 
বছুদিন পরে দেখলাম । এর! বেদাস্তকেন্ত্র থেকে 
জেনেছে যে, আমি আসছি। তাই বছুদূর থেকেও 
এসেছে আমাকে অভ্যর্থনা করতে । এদের মধ্যে 
কেউ কেউ প্রায় সর্বক্ষণ গাড়ী নিষে তৈরী থাকত, 
আমাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে । 
তবে ওখানে আমি সবচেয়ে খণী ধার কাছে-_ 
তিনি হচ্ছেন ডঃ স্থৃহাসরঞ্জন দাশগুপ্ত । তিনি 
অবশ্য আমাদের ছাত্র নন। আগে আমাদের 
কলকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
এখন ইংল্যাণ্ডে আছেন। তিনি প্রত্যেকদিন 
আমার জন্তে গাড়ী নিয়ে আশ্রমে আমতেন | 
থাকতেন অনেক দুরে, ৭০1৮০ মাইল দুরে । 
একটা বড় হাসপাতালের ছ্িতীয় প্রধান । তবু ছুটি 
নিয়ে রোজ আসতেন আমার জন্যে । তাই তার 
কথাটাই আমার বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে । তার 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 
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তীর নাম রত্বা। ওঁদের ৫।৬ বছরের একটি মেয়ে 
আছে-_স্থমি। সে বাংলা-টাংল। বিশেষ জানে 
না। ইংরেজীতেই কথা বলে। মা ওকে মাঝে 
মাঝে ধমক দিয়ে বলেন : 'তুমি ইংরেজীতে কথা 
বলছ কেন? বাংলায় বলো। সঙ্গে সঙ্গে সে 
তখনকার মতে! চুপ ক'রে যাবে। আর কথা 
বলবে না। বললে ইংরেজীতেই বলবে, নাহলে 
বলবে না। কারণ, বাংল! বলতে পারে ন। ভাল । 
আর বাংল! বলতে সে অভ্যন্তও নয়৷ বাঁড়ীতেই 
বাবা-মা ছাড়! আর তো! বাংল! বলার লোক নেই। 
আর বাড়ীর বাইরে গেলেই তো! তাকে ইংরেজী 
ব্লতেই হয়। তাই মা জোর নাকরলে সে 
বাড়ীতেও বাংলা বলতে চায় না। বাস্তবিক, 
পরিবেশ ভাষ৷ শিখতে কতটা সাহায্য করে, তাকে 
দেখে বুঝলাম । আমি য্তর্দিন ওখানে ছিলাম, 
ডঃ দাশগুপ্ত আমাকে রোজই গাড়ীতে নিয়ে 
বেড়াতে বের হতেন। সঙ্গে থাকতেন ওর স্ত্রী 
আর তাদের এ ছোট মেয়েটি । ইংল্যাণ্ডের অনেক 
জায়গা আমাকে তীর ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন । প্রথম 
দিন আমরা যাচ্ছি এ মেয়েটি বুঝতে পারছে 
না, কে আমি? দেখছে, ওর বাবা-মা খুব খাতির- 
যত্ব করছেন আমাকে । ও বুঝতে পারছে না, কি 
ব্যাপার, কেন আমাকে এত খাতির-যত্ব! ও 


প্রায়ই দেখলাম খুব কৌতুহল নিয়ে আমাকে 


দেখছে । আমার চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ 
সব কিছুই তার কাছে নতুন। তাই আমাকে 
নিয়ে তার খুব কৌতুহল। এক জায়গায় গাড়ী 
থামিয়ে ওর বাবা-মা! নেমে গেছেন কিছু কেনাকাটা 
করতে । ও আর আমি গাড়ীতে বসে আছি। 
আমি সামনের সীটে, ও পেছনের সীটে । কিছুক্ষণ 
চুপচাপ থাকার পর ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাস 
করল: [99 5০৪ 5185 %10) 0০9৫ ?-তুমি 
কি তগবানের সঙ্গে থাক? আমি বললাম : ণু 
0 €০.২-আমি চেষ্ট৷ করি তীর সঙ্গে থাকতে ।, 
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ওকে হয়তো ওর বাবা-মা! বলেছিলেন যে, 
আমি সাধু বা 10019 109 জাতীয় কিছু। 
তাই বোধ হয় এই প্রশ্ন। এর কিছুক্ষণ পর 
ওর মা ফিরে এলেন। দেখলাম মার কাছে 
মেয়েটি তখন ফিস্‌ ফিস ক'রে কিছু একটা 
বলছে। কি বলছে আমি শুনতে পাচ্ছি ন। 
তবে বুঝতে পারছি আমাকে নিয়েই কিছু বলছে। 
শুনতে পাচ্ছি ওর মা আবার তাকে ধমকও দিচ্ছেন 
চাপা গলায় । আমি জিজ্জেন করছি ওর মাকে : 
“কি বলছে ও? ওর মা তো বলতে চান না। 
আমি বললাম : “আরে, বলই না কি বলছে ও?” 
তখন খুব সলজ্জভাবে, সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন : 
৪ জিজ্ঞেস করছে, ণ্$ 115 2, 1080. 01 ৪ 
₹/01081) ?”--িনি পুরুষ ন|। নারী? মামি 
বললাম : 
“আমি পুরুষও নই, নারীও নই ।” বেদান্তের দৃষ্টিতে 
আমি তো৷ আত্মা, আত্মায় তো স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। 

আমি ইংল্যাণ্ডে অনেকটা ব্রিটিশ কাউন্সিলের 
অতিথি হয়েই ছিলাম । আমাকে ওরা কিছু 
টাকাও দিয়েছিলেন হাতখরচের জন্তে। ওরা 
আমাকে সব ঘুরিয়ে দেখাবেন__কথাও ছিল। 
কিন্তু ডঃ স্থহাস দাশগুপ্ত আমার সমস্ত দায়িত্ব 
নেওয়ায় আমি আর ব্রিটিশ কাউন্সিলের ওপর 
নির্ভর করিনি। তবে একদিন দুপুরবেলা ওঁর! 
আমাকে হোটেলে নিয়ে গেলেন খেতে । আমি 
আগে থেকে বলে দিয়েছিলাম নিরামিষ খারু। 
হোটেলে নিরামিষ খাওয়! মানে যে কী ছূর্গতি, 
তা পরে বুঝলাম। প্রীয় না খেয়ে থাকতে হয়। 
কিছুই দেয় না প্রায়, একেবারে ফাকি। একট। 
ভাল আইসক্রীম দিলেও হ'ত__তাঁও না। অথচ 
মোটা 'বিল। যা হোক, একটু কফি খেলাম। 
আমার লঙ্গে ধার গিয়েছিলেন তার! সব আমিষই 


“ওকে বলে, এ] 200 106101001৮৮ 
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খেলেন। 

আমার অক্সফোর্ডে বন্তৃতা ছিল ৪ঠ আর 
৫ই নভেম্বর, কিন্ত তার আগে আমি ইংল্যাণ্ডের 
নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার খুব শখ 
ছিল লগুনের ইত্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি এ 
রেকর্ডস” দেখার | ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে সব 
ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল আগে থেকেই । এখন 
বিরাট একট নতুন বাড়ীতে “ইপ্ডিয়। অফিস 
লাইব্রেরি এণ্ড রেকর্ডস” । ভারতবর্ষের এবং 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক পুরানে! নথিপত্র 
আছে ওখানে । আর ভারতে প্রকাশিত এবং 
ভারত সম্পর্কে অসংখ্য বই-ও আছে। আমাদের 
মঠ-মিশন থেকে প্রকাশিত অনেক বই-ও সেখানে 
আছে। ইন্সটিট্যুট থেকে প্রকাশিত বইগুলিও 
আছে। এমনকি চিন্তানীয়ক বিবেকানন্দও' আছে 
ধেখলাম। আমারও একটু কৌতুহল হ'ল - 
দেখি তে। তব কথামৃতম্ঠ আছে কি ন।? বললাম 
ওদের । পাঁচ মিনিটের মধ্যে এনে আমাণে 
দেখালেন--এই যে “তব কথাম্ৃতম্। আমি 
জিজ্ঞেন করলাম: “কি ক'রে আপনার এ-সৰ 
যোগাড় করেন ? বললেন : আমাদের এজেন্সি 
আছে, তারাই সব বই পাঠায় । ওখানে অনেণ 
বাঙালী মহিল| কাজ করেন, দেখলাম । বাংল! 
বিভাগের এখন যিমি প্রধান, তিনি জনৈকা মিসেস 
বিশ্বাস । লাইব্রেরিটা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। 
আর সেখানে যে-সব কর্মী আছেন-তাদের 
ব্যবহারও খুব সুন্দর । পাঠকদের সাহায্য করবার 
জন্য সব সময় উদগ্রীব তারা৷ লাইব্রেরিতে ধারা 
কাজ করেন, তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য তো৷ এটাই 
হওয়! উচিত যে, তারাই সাহায্য করতে এগিয়ে 
যাবেন পাঠককে । পাঠক সাহায্যের জন্যে বলুন 
বা না বলুন । [ ক্রমশঃ 


স্বামী বিবেকানন্দ কি ধরনের হিন্দু ছিলেন? 


সাপ পচ পাস 
পপ পপ 


উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের 
টতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের নাম একাধিক 
গারণে ম্মরণীয়। দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার মন্ত্র 
উদগাতা, সমাজ-সংস্কারক, দীর্শনিক, শিক্ষাণ্ডরু, 
দাহিত্যশষ্ট! প্রভৃতি নানাভাবে স্বামীজীর কর্মের 
[লায়ন করা সম্ভব। কৌন কোন এঁতিহাঁসিক 


টাকে এ শতাব্দীর শেষদিকের হিন্দু-পুনরভ্াদয় 


ঘান্দোলনের প্রধান প্রবক্তা ঝলে মনে করেন, এবং 
পদের মধ্যে ধার। আবার মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে 
[তিহাসের বিচার করেন, তাদের বিবেচনায় 
্ামীজীর এই ' ধর্মগুরু? ভূমিক! ছিল মূলতঃ 
গতক্রিয়ীশীল।১ ম্বামীজীর সমসাময়িক কালে 
ক্ষণীল হিন্দুরা কিন্তু তাঁকে হিন্দুধর্মের প্রধান 
বলে শ্বীকার করেননি, কাপণ তার 
|চার-আচরণ, আহার-বিহার সব সময় সনাতন 
'ঠহ্বোর অনুসারী ছিল ন।, এবং পাশ্চাত্য দেশে 
[৫ বোধান্ত-প্রগার এই সব প্রাচীনপন্থী ব্যক্তির 
ধ্থন করতে পারেননি ।২ তাই আমাদের মনে 
জাগে, স্বামী বিবেকানন্দ কি ধরনের হিন্দু 
লেন, কোন্‌ ধর্মের পুনরভ্যুদয় তিনি চেয়েছিলেন? 
, প্রথমেই এ-কথা স্বীকার্ধ যে, হিন্দুধর্মের সঠিক 
জ। নির্ধারণ কর| অত্যন্ত কঠিন। “হিন্দু, শবের 
পত্বি ভৌগোলিক । 'মিন্কু' শব হ'তে প্রাচীন 
গ পা্মীকেরা হিন্দু, শের স্থট্টি করেছিলেন । 
ঈ নদের পূর্ব দিকের অধিবাসীদের তার! হিন্দ 
ডা এবং পরবর্তী কালে তাদের দেখাদেখি 


বক্ত 


ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 


অন্তান্য বিদেশী জাতিরাও ভারতীয়দের “হিন্ম 
বলতে আরস্তভ করেন। হিন্দুধর্ম কোন বাক্তি- 
বিশেষের দ্বারা প্রবতিত হয়মি। বৌদ্ধধর্ম, 
খ্ীটবগ বা ইসলামের মতে। হিন্দুবর্মের কোন কালে 
একজন ধর্মগুরু বা সঙ্ঘনেত!। ছিলেন না, ধার 
ধর্মব্যাখ্য। ব! অনুশাসন সর্বজনগ্রাহ ছিল। বে?কে 
হিন্দুদের সবচেয়ে প্রামাণ্য শাস্ত্র বলে গণা কৰা 
হয়, কিন্তু বেদে বা উপনিষদে “হিন্দুধর্ম বালে কোন 
ধর্মের উল্লেখ নেই, গীতাতেও নেই, এমন কি 
খনুন্থৃতিতেও নেই ৷ বেদের ছুটি প্রধান ভাগ--- 
জঞানকাণ্ড ও পর্মকাণ্ড। বৈদিক জ্ঞবানকা৭ 
উপনিষদ ব। 'বোণন্ত নামে পরিচিঠ। এই 
উপনিষরদের আবার দ্বৈওবাদদী, বিশিষ্টাদৈ ঠবাদি, 
অদ্বৈতবাদণ, অচিন্তাভেদাঁভেপবাদি গ্রভৃতি নান।- 
একম ব্যাখ্য। প্রচলিত আছে। বিভিন্ন বাখ্যার 
অন্থুবী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও হুষ্টি হয়েছে, এবং 
তাদের পারম্পরিক সম্পর্ক সব সময় বিশেষ 
প্রীতিপূর্ণ হয়নি। হিন্দু যে বিখ্যাত বড় দর্শন, 
তাদের মধ্যেও আপাতদৃষ্টিতে পরম্পরের অঙ্গে 
অসঙ্গতিপূর্ণ বু কথা বয়ে গেছে। বৈদিক কর্ম- 
কাণ্ডের অনেকটা আবার কীলক্রমে অপ্রচলিত 
হয়ে পড়েছে। যাগ-যজ্ঞ।দির অনুষ্টান আজ 
হিন্দু-শামে গভিহিত ব্যক্তিদের ধখগীবনের প্রান 
অঙ্গ নয়। অন্যদিকে বেদবাহা বছ আাচার ব্ঙমাণে 
হিন্দুধ্মীয় আচার-রূপে স্থপ্রচলিঠ। কর্মকাণের 
দিক হ'তে বিচার করলে বরমান যুগের হিন্দু 
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৩১৪ 


ধর্মকে বৈদিক হিন্দুধর্ম না বলে পৌরাণিক বা 
তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম বল! যেতে পারে, যদিও অন্পপ্রাশন, 
বিবাহ ও শ্রাদ্ব_হিন্দুর এই তিনটি প্রধান 
সংস্কারের মধ্যে কিছু কিছু বৈদিক মন্ত্র ও 
অনুষ্ঠানের স্থান আজও রয়েছে এবং ব্রাহ্ধণের 
দ্ধের যজ্ঞস্ত্র বৈদিক যুগ ও বর্তমান যুগের মধ্যে 
যোগন্থত্রের কাজ করছে । তাই স্বামী বিবেকানন্দ 
ঠিক কি ধরনের হিন্দু ছিলেন, এই প্রশ্ন স্বাভাবিক- 
ভাবেই আমাদের মনে জাগে । 

পূর্বপুরুষদের ধর্মের কথা বাদ দিলেও স্বামীজী 
যে নিজেকে হিন্দু বলেই বিবেচন। করতেন, সে 
সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই । শিকাগে! ধর্স- 
মহাসভায় (১৮৯৩) তিনি হিন্দধর্মের প্রবক্তা 
হিসাবেই যোগদান করেছিলেন, এবং তার পৰে 
আমেরিক। ও ইংলগ্ে প্রদত্ত বিতিন্ন বক্তৃতার 
মাধমে হিন্দুধষের মহত্ব ও উদারতার কথ। সম্পঈ 
ভাষায় খোধণ|। পরেছিলেন । পাশ্চাত্য জগৎ 
থেকে ভারতে গ্রত্যাবতনের পরেও স্বীমীজী তার 
বিভিন্ন বন্তৃতায় ও রচনায় হিন্দুধর্ধের নবজাগপণের 
কথা বলেছেন, যদিও পৃথিবীর কোন ধর্মের প্রতি 
তাঁর বিরূপ মনোভাব ছিল না, এবং শ্রীরামরুষ্ের 
মতে তিনিও বিশ্বাস কপতেন যে, বিভিন্ন ধনমত 
একই ঈশ্বরের কাছে পৌছাবার বিভিন্ন পথ মাত্র 
স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনা পাঠ করলে 
মনে হয় যে, তিনি পৌরাণিক বা তান্ত্রিক হিন্দু- 
ধর্মের চেয়েও বৈদিক বা বৈধান্তিক হিন্দুধর্গে 
অধিক আস্থাবান ছিলেন। মাদ্রীজে প্রদত্ত 
একটি বক্তৃতায় তিনি স্পষ্টই ধলেশ যে, “পৌরাণিক 
শাস্ত্র ও বেদের মধ্যে যেখানেই প্রভেদ লক্ষিত 
হইবে, সেখানেই পুরাণের মত অগ্রাহা করিয়া 
বেদের মত গ্রহণ করিতে হইবে ।”* “বদান্তিক 
ধরন কথাটিকে আবার স্বামীজী খুব ব্যাপক অর্থে 
গ্রহণ করেছিলেন । বৈদান্তিক ধর্মকে তিনি শুধু 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম ব্ং_-৭ম সংখা 


হিন্দুর ধর্ম ঝলে মনে করতেন না, তিনি একে 
বিশ্বজনীন ধর্মের ভিত্তি বলে গণ্য করতেন। 
তার বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর সকল স্থপ্রতিঠিত 
ধ্মমতই বৈদাস্তিক ধর্সের রূপান্তর মাত্র । পূ 
দেশ, কাল ও জাতির পার্থক্যের কারণে এক 
বৈদান্তিক মতবাদ বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। 
আবার দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটি 
মতবাদ একই বৈদান্তিক ধর্মের তিনটি বিভিন্ন 
মোপান। সাধন-মার্গে আরোহণ ক'রে একটিকে 
অতিক্রম কারে অপরটিতে যেতে হয়, এদের 
কোনটিই ত্যাজ্য শয়, প্রত্েকটিই 'প্রয়ো নী, 
এবং নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে এদের মধ্যে পার্থকা 
সাধকের কীছে সেই পাথকা 


ঢ০শঞমা নয় ১৮৯৫ শ্রীকাবের ৬হ মে তরি 


থাকলেও 
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৪ নামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন।” ( কলিকাতা, ১৯৬৩ 9), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২২। 
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প্রদত্ত এক ভাবণেও ম্বামীজী বলেন, “ব্দোন্তে 

দাবি এই যে, এই চিন্তাধার| ভারতের ও বাহিরের 

সকল ধর্মমতের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়; তবে 

কোথাও উহা পুরাণের রূপর্ককাহিনীর 

আকারে প্রকাশিত, আবার কোথাও প্রতীকের 

মাধ্যমে উপস্থাপিত ।”৬ 

শ্রীরামকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তি “যত মত তত 

পথ স্বামীজীর এই ব্যাখ্যার আলোকে যেন 

আরো গভীর এবং অর্থবহ হয়ে উঠেছে। 

পৃথিবীর সব ধর্মমতের ভিত্তি যদি বেদান্ত হয়, 

তাহলে বৈদান্তিক ধর্ঁকে আমরা বিশ্বজনীন ধর্ম 
বলে গ্রহণ করতে পারি, এবং সেক্ষেত্রে 

স্বামীজীকে সঙ্ধীর্ণ অর্থে হিন্দুধর্মের প্রবক্তা না বলে 

এক ব্যাপক বিশ্বজনীন ধর্মের প্রচারক হিসাবে 

আমরা গণ্য করতে পারি। স্বামীজী নিজেও 

সম্ভবত: এই আশ। পোষণ করতেন যে, ভবিষ্যতে 

বৈদান্তিক ধর্মই সারা পৃথিবীর ন। হলেও সভ্য 

জগতের এক বিরাট অংশের ধর্মমত) হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত হবে। তীর কোন কৌন চিঠিতে 

তিশি ম্পষ্ইই বলেছেন যে, ভারতবর্ষের জন্য 

বিশেষভাবে চিন্ত। করলেও তীর ধ্যানধারণ! 


স্বামী বিবেকানন্দ কি ধরনের হিন্দ ছিলেন ? 


৩১৫ 


ও কার্ধণলপ সারা বিশ্বের 
অনুষ্ঠিত |" 

দ্বেত, বিশিষ্টাদ্বৈত ৪ অদ্বৈত এই তিনটি 
মতবাদকে একই বৈদান্তিক -ধমের তিনটি বিভিন্ন 
সোপান বলে গণা করলেও স্বামীজীর ব্যক্তিগত 


মঙ্গলের জন্যই 


অনস্বীকা্ষ। শ্রীপামরুষ্৫দেব৪ তার মাণলিক 
গঠন লক্ষ্য করে প্রথম থেকেই তাকে 
অদ্বৈত্ববাদে বিশ্বা্মী করতে চেষ্টা! করেন এবং এ 
মতবাদের পরিপোষক 'মষ্টাবক্রসংহিতা' প্রভৃতি 
গ্রস্থ পড়তে উপদেশ দেন। ঠাকুরের আশ্চর্য 
স্পর্শে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত কালেই যুবক 
নরেন্্রনাথের অদ্বৈতউপলন্ধি হয়েছিল।”৮ এই 
'অ্বৈতবাদী সাধনার ধারা অতীতে মুষ্টিমেয় সাধু 
সন্ন্যাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং কখনই 
ব্যাপকভাবে ছনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত 
হয়নি। রাজা রামমোহন বায় অবশ্ঠ ইতিপূর্বে 
কয়েকটি উপনিষদের ইংরেজী ও বাংল। অনুবাদ 
প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন ( ১৮১৫-১৭ ), কিন্ত 
তীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এদেশে একেশ্বরবাদী ও 
নিরাকার উপাসনার ধারাকে পুষ্ট করা এবং 
মৃতিপৃজ। ও বহুদেণদেবীর পৃজাকে নস্তাৎ কব । 
কিন্তু একেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদ এক বস্ত নয়, 
এবং মহদি দেবেন্দ্রনাথের সময় ব্রাহ্মদমাজ সম্পূর্ণ 
রূপে অদ্বৈতবাকে পরিত্যাগ করে। মহমি তার 
'আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, “কিন্তু যখন উপনিষদ 
দেখিলাম, 'সোহ্হমস্মি তিনিই আমি, “তত্বমসি” 


্ 09/0019%6 ০:13 ০1 9৮81 ড1019718709 (09100162, 1963 ), ৬০1. ৬, 


0. 82. 


৬ স্বামী বিবেকানন্দ, বেদান্তের আলোকে” পৃঃ ১৩। 
৭ য্থা» “1৬9 10693 216 5018 60 %/011 06166 0 1106 1০9. 11101 1 11019”, 
1 ( 00100166 ভ/০:3, ৬, 0. 92 ) এ 66101 85 10001) 0০0 [1012 ৪5 6০ 006 ৬1011.” 


((091071669 ভ/01, ৬, 7. 95) ইত্যাদি । 


৮ স্থামী সারদাননা, '্রীীরা মরুষণলীলা প্রসঙ্গ', ঠাকুণের দিব্যভাব  নবেক্দ্রনাণ (কলিকাতা, 


১৩৮৩ দন ), পৃঃ ১৪৫১ ১৪৯। 


৩১৬ 


তিনিই তুমি, তখন আবার সেই উপনিষদের 
উপরেও নিরাশ হইয়া পড়িলাম ।”৯ এ আত্ম- 
জীবনী'রই অপর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে, 
১৭৭০ শকান্ে (১৮৪৮ শ্রী; ) তিনি যে ব্রাঙ্গধর্- 
গ্রস্থ রচন। করেন, তার দ্বারা একই সঙ্গে 
“অছৈতবাদ অবতারবাদ মায়াবাদ নিরস্ত 
হইল”।৯ৎ বিবেকানন্দ কিন্তু অদ্বৈতবাদে সম্পূর্ণ 
আস্থাবান্‌ ছিলেন, এবং শুধু সাধু-সন্নাসীদের জন্য 
নয়, গৃহীদের জন্যও অদগ্বৈতবাদের ব্যাপক 
প্রয়োগের ক্ষেত্র আছে ঝলে মনে করতেন। 
বেদাস্তের মৌলিক তত্ব__-মান্ুয ব্রদ্ষের অথবা বিশ্ব- 
সত্তার সঙ্গে এক ও অভিন্ন, এবং স্বামীজীর মতে 
সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই এই তত্বটি বিশেষ 
তাৎপর্ধপূর্ণ। মানুষে মানুষে যা পার্থক্য, তা শ্ধু 
অন্তনিহিত এশী-শক্তির প্রকাশের তারতম্যের 
জন্তই ঘটে থাঁকে। এই তত্ব যদি সত্য হয়, 
তাহলে সমাজে কোন মানুষই বিশেন স্থবিধা ভোগ 
করবার অধিকার দাবী করতে পারে না। 
ব্যক্তিগত সৃবিধা যতই ভেঙে যায়, সমাজে ততই 
জ্ঞানের দীপ্তি ও প্রগতি আসতে থাকে । ব্যক্তির 
পক্ষে যা সত্য, জীতির পক্ষে ত। অধিকতর সত্য। 
দুটি জাতির মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে স্বভাবতঃ 
উন্নততর-_ব্দোস্তিকের কাছে এই ধারণা 
একেবারে নিরর্থক । আবার, সকল জীবাত্ম। যদি 
এক অনস্ত সর্বব্যাপী আত্মার অংশ হয়, তাহলে 
প্রতিবেশীকে আঘাত করলে তার অর্থ হবে 
নিজেকেই আখথাত করা এবং প্রতিবেশীকে 
ভালবাসার অর্থ নিজেকেই ভালবাসা । শুধু নীতি- 
বোধ নয়, যথার্থ বিশ্বপ্রেমের ধারণা কেবল এই 
দৃষ্টিকোণ থেকেই সম্ভব।১১ স্বামীজী আমেরিকায় 
প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় বলেছেন, “মান্য যখন 


শশী ীস্পি তি শাশিশীশপীশিশি এ 





পঃ ১২৩-২৪। ১০ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ_৭ম সংখা 


তাহার বিকাশের উচ্চতম স্তরে উপনীত হ, 
যখন নর-নারীর ভেদ, লিঙ্গতেদ, মতভেদ, বর্ণজে, 
জাতিভেদ প্রস্তুতি কোন ভেদ তাহার শিব 
প্রতিভাত হয় না, যখন মে এই-সকল ভেদবৈনমোর 
উধের্ব উঠিয়া সর্ব মানবের মিলনভূমি মহামান্বত 
বা একমাত্র ব্রন্মদত্তীর সাক্ষাতকার লাঁভ কণে, 
কেবল তখনই সে বিশ্বত্রাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
একমাত্র এরপ ব্যক্তিকেই প্রকৃত বৈদীস্তিক ৷ 
যাইতে পারে ।”১২ বাস্তবজগতে বেদান্বের 
কার্ধকারিতা৷ সম্বন্ধে স্বামীজীর এই ব্যাখ্য! হিস 
দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। তং 
আগে আর কোন হিন্দুসন্ন্যাসী বা সাধক 
এইভাবে বনের বেদীস্তকে সাধারণ খাদের মদো 
এনে প্রতিষ্ঠা করেননি ৷ বিবেকানন্দ এই ব্যাপারে 
সত্যই অনন্য ও অনবদ্য । 

স্বামীজীর ধর্মবিশ্বাসের আরো! একটি বেশিষ্ট 
ছিল এই যে, তিনি বেদান্তের জ্ঞানমার্গের 
সঙ্গে গীতার নিষ্ষাম কর্মের যোগসাধন করে- 
ছিলেন, শুধু গৃহীর জন্য নয়, সম্ামীদের 
জন্যও--সাধনার অর্গহিসাবে। জনহিতকব 
কর্ম নিষ্কামভাবে করবার বিধান দিয়েছিলেন। 
স্বামীজী বলতেন, “বহুজনহিতায়, পহুজশনুথায 
সন্গ্যাসীর জন্ম ।.''পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবে?, 
গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্ব 
যুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তিদান 
করতে, অজ্ঞ ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের 
উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের 
দ্বারা এ্রহিক ও পারমীধিক মঙ্গল করতে এবং 
জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রন্থপ্ত ব্রহ্মসিংহকে 
জাগরিত করতে জগতে নন্্যামীর জঙ্ন 
হয়েছে ।”১০ সন্াসের এই মহান ৪ 


৯ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, “আত্মজীবনী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত ( বিশ্বভীরতী, ১৯৬২ 
তদেব, পৃঃ ১৪০। 


১১ স্বামী বিবেকানন্দ, “ব্দোস্তের আলোকে” পৃঃ ৯, ১২? ১৪5 ২৩২৫ । 


১২ তদেব, পৃঃ ১৬। 


১৩ শ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন।৮ নবম খণ্ড পৃঃ ৫৪। 


শ্রাবণ, ১৩৮৯ ] 


মংসারের প্রতি মল্গ্যাসীদের কর্তব্য, শ্বামীজীর 
আগে আর কোন হিন্দু সন্গ্যাসীর মুখে এত 


্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়নি। প্রাচীন হিন্দু সন্গ্যাসী, 


সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে রামরুষ্খ-মজ্ঘের সম্নযাসীদের 
একটি বিরাট পার্থক্য এখানে লক্ষ্য কর! যায়। 
বৌদ্ধযুগের পরে ভারতে আর কোন সন্ধ্যাসী-সঙ্ঘ 
স্বামীজীর অনুগামী সন্ন্যামীদের মতে! এত ব্যাপক 
ও বিচিত্রভাবে লৌকহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ 
করেনি। 

জ্ঞানকাণ্ডের মতো কর্মকাণ্ড বা ধর্মীয় 
আচারের দিক থেকে বিচার করলেও স্বামীজীকে 
ঠিক সনাতনপন্থী হিন্দু বলা চলে না। ইউরোপ 
ও আমেরিকায় ধর্সপ্রচারের কাজে ব্যাপৃত থাকার 
সময় তিনি তক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে শাস্বীয় বিধি-নিষেধ 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন না। ১৮৯৫ 
খীষ্টাব্বের ৯ই সেপ্টেম্বরে আলাসিঙ্গাকে প্যারিস 
থেকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী জানান : 
“1106 7601016 11] [10019 %/2100 176 10 
0161 
[0162:0 (911 0170) 10 59180 116 & ০০০1 


1660 9011015 10 বাড 31000 
011 1110176% 0110118]) 10 10691) 11171. 11119 
3119 17099519) 10100 2 10116 ০0? 198] 
1610 70215 116 180.৮১* বেলুড় মঠে 
শিক্ষক শরচ্চন্দ্র চক্রবতীকে ম্বামীজী বলেন : 
“অন্ভূতিই হচ্ছে সার কথা। হাজার বৎসর 
গঙ্গা্নান কর, আর হাজার বৎসর মিরামিষ খা 
ওতে যদি আত্মবিকাশের সহায়তা না হয়, তবে 
জানবি সর্বেধ বৃথা হ'ল। আর আচার-বজিত 
হয়ে কেউ যদি আত্মদর্শন করতে পারে, তবে সেই 
অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার।”১* আর এক জায়গায় 


১৪ 007001666 ৬1015, ৬০]. ৬, 7), 95, 


১৬ বাণী ও রচনা” পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৮। 
১৮ তদের, পৃঃ ৭৫1 


স্বামী বিবেকানন্দ কি ধরনের হিন্দু ছিলেন? 


৩১৯৭ 


স্বামীজী তীব্র বিদ্ধপ ক'রে বলেছেন, “আমার্দের 
ধর্ম এখন রান্নাঘরে । ভাতের হাড়ি আমাদের 
ঈশ্বর ।."যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী 
ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেকেই 
পাঁগলা-গাখদে যাইতে হইবে 1১৬ এছাড়া 
বংশাহ্ুক্রমিক জাতিভেদ প্রথ,ত কোন কোন 
এঁতিহাসিকের মতে য| হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেচ্য অঙ্গ, 
স্বামীজীর কাছে একটি নিকৃষ্ট সামাজিক আচার 
হিসাবেই গণ্য হ'ত, এবং ছৃত্মার্গ বা অস্পৃশ্ঠতার 
নিন্দায় তিনি চিরদিন মুখর ছিলেন । উত্তরপাড়ার 
রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে 
(১৮ নভেম্বর, ১৮৯৪ ) তিনি লেখেন, “ভারতের 
পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ জাতির 
চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়! দেওয়া ইহার 
ভিত্তি অপরের প্রতি স্বণা। প্রাচীন বা আধুনিক 
তাফিকগণ মিথ্য। যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া যতই 
ইহা! ঢাঁকিবাঁর চেষ্টা! করুন না কেন, অপরকে দ্ববণা 
করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া 
থাকিতে পারে না ”৯* ছুহমার্গ যে হিন্দুধর্ম নয়, 
শান্ত্রবহিভূত প্রাটীন আচারমাত্র, এ-কথাও 
তিনি নানাস্থানে বলেছেন । শুধু দেশাচার ও 
লৌকাচাঁর নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ 
শাস্ত্রীয় আচারেরও নিন্দা করেছেন। নারীদের 
বাল্যবিবাহের নিদেশ শাস্ত্রসম্মত হলেও তা পালনীয় 
নয়, একথা স্বামীী ১৮৯৫ থ্রীষ্টাবে স্বামী 
্রদ্ধানন্দকে আমেরি+| থেকে শেখা একটি চিঠিতে 
স্পষ্টই বলেছেন ।১৮ ১৮৯১ থ্রীষ্টাঝে সহবাস- 
সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে এদেশে যে আন্দোলন 
হয়েছিল, স্বামীজী তার তীব্র নিন্দা করেন ।৯১ 
অশ্বমেধাদি যাগযজ্জের স্গে সংশ্লিষ্ট কোন কোন 


১৫ “বাণী ও রচনা”, নবম খণ্ড, পঃ ১৯৬-৯৭। 
১৭ “বাণী ও রচনা” সপ্তম খণ্ড, পৃঃ 9| 


১৯ “বাণী ও রচন।” নবম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫-২৬। 


৩১৮ 


শাস্ত্রীয় অন্ুষ্ঠানেরও তিনি নিন! করেছিলেন । 
শাস্ত্রীয় বিধানগুলি যে অপরিবর্তনীয় নয়, এবং 
পরিবর্তনশীল, কালের প্রয়োজনে বারংবার এ 
বিধানগুলির পরিবর্তন যে কামা-_এ-কথা ঘোষণ! 
করতে তিনি কুপ্তিত হননি। শিষ্য শরচ্চন্্ 
চক্রবর্তীকে তিনি একবার কাঁলোপযোগী নতুন 
স্থৃতিশান্্র বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতে রচনা করবার 
নির্দেশ দেন, এবং এই প্রচেষ্টায় তাকে সাহায্য 
করবার প্রতিশ্রতিও দিয়েছিলেন,২০ কিন্তু শেষ 
পর্বস্ত তাঁর এই ইচ্ছা বাস্তবে বূপায়িত হয়নি 


২০ তদের, পৃঃ ১৫৬-৫৮। 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--"ম সংখ্যা 


উপরের আলোচন! থেকে স্পষ্টই বোবা যায় 
যে, স্বামী বিবেকানন্দকে কোন বিচারেই 'সনাতন- 
পন্থী হিন্দু বলা চলে ন|, এবং প্রচলিত হিন্দ্ধর্মের 
পুনরত্যুদ্য় কখনই তিনি কামন। করেননি । 
প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাঁর যুশের হিন্দুপমাজ থেকে 
অনেক বেশী অগ্রপর ছিলেন, এবং তার স্থদূর- 
প্রসারী দৃষ্টি অনুসরণ করবার ক্ষমত। শুধু সে-যুগে 
কেন, আজকের দিনেও বিরল। মানসিক দিক 
থেকে অন্ত বহু মহাপুরুষের মতে! তিনিও ছিলেন 
নিঃসঙ্গ ৷ 


দিশারী 


স্বামী প্রভাকরানন্দ 


এমনি সে একদিন-__ 
হিংসামত্ব-পৃথিবীর ক্রন্দনে 

এসেছিলে তুমি-_সন্গ্যাসী অমিতাভ, 
ফেলে এসেছিলে রাজ্যন্ুখ-সম্পদ | 
বলেছিলে__ছাড় এই হিংসাদেষ; 
মানুষকে ভালো বাসো-_ 

ওগো মানুহ -। 


আজও ফের দেখি হিংসার দাবানলে 
তপ্ত পৃথিবী আর্তনাদ করছে, 
নিখিলবিষ্বে চলে “খাগবদাহ”-_। 

তাই আজ তোমায় 

মনে পড়ে বেশী ক'রে। 

মনে পড়ে সেই-ত্যাগ্ের প্রেমের বাণী? 
আহ্বান জানায় অন্তরে অন্তরে, 
'রাজসন্গ্যাসী এসো ফিরে আর বার' 
পথ দেখাও আন্মক আলোক-_ 

ঘুচুক জন্ধকার, দূর হোক হিংসাদেষ। 


শ্রীরামকষ্ণ-বিভামিতা ম। সারদ! 


স্বামী বুধানন্দ 
| জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ সংখ্যার পর ] 


পক্ষী, পশু, মান্ুষ__সকলের মধ্যেই মাতৃভাবের 
কিছুটা প্রকাশ দেখতে পাওয়৷ যায়। মাতার 
হৃদয়ে শ্বাভাবিক সন্তান-বাৎ্মল্য দিয়ে ভগবান্‌ 
তাদের লালন-বর্ধনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। 
তবে মাতৃভাব রক্তের সম্পর্কে অতি ক্ষত্র গণ্ডির 
মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে । কদাচিৎ 
আমর। এ-গপ্ডির সম্প্রসারণ দেখতে পাই। 
পক্ষিণী-ম1! আর মানবী-মায়ের মধ্যে গ্রভেদ তখনই 
ষ্ট হয়, যখন কোন মাতা ঠিক নিজের সন্তানের 
মতে! অন্যের সন্তানকেও ভালবাসতে শেখেন। 
কোন কোন স্থলে এই মানবী-মায়ের বাৎসল্য 
বিস্তার যে দেখ! যায় ন।, ৩| নয়। তবে সে- 
বিস্তারের পরিধি সাধারণতঃ অঙি পরিচিত- 
পরিমি৩ গণ্তিতেই নিঃশেধিত হয়ে যায়। 
মান্ছমের মাতৃভাব আর ভগবানের মাতৃভাবে 
প্রতেদ এই যে, মানুষের মাতৃভাব সীমিত) 
ভগবানের মাতৃভাবের কোন সীম। নেই। সারা| 
যখন ছোট্টরটি, তখন থেকেই তাতে ইঙবরীয় 
মাতৃভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া গিছল। যে 
ঘটনাটি অবলম্বন ক'রে আমরা এই স্থির প্রত্যয়ে 
উপনীত হয়েছি তার বর্ণনা শ্রীমা নিজেই করেছেন : 
একবার সেখানে (জয়বামবাটী অঞ্চলে) 
কি দুভিক্ষই লাগল--কত লোক যে খেতে 
ন। পেয়ে আমাদের বাড়ি আসত! 
আমাদের আগের বছরের ধান মরাই-বাধ। 
ছিল। বাব! সেই পব ধানে চাল করিয়ে 
কলায়ের ভাল দিয়ে হাড়ি হাড়ি খিচুড়ি 
রশধিয়ে রাখতেন। বলতেন, “বাড়ির 


১০১ শ্রম! সারদ। দেবী, পৃঃ ২৬-২৭ 


সবাই এই খাবে, আর যে আসবে তাকেও 

দেবে। আমার সারদার জন্য খালি ভাল 

চালের ছুটি ভাত করবে; সে আমার 

তাই খাবে। এক একদিন এমন হন্ত, 

এত লোক এসে পণ্ড়ত যে খ্চুড়িতে 

কুলত না। তখনি আবার চড়ানে। হ'ত। 

আর সেই গরম খিচুড়ি সব যেই ঢেলে 

দিত, শীগংগির জুড়বে বলে আমি দু-হাতে 

বাতাস করতুম। আহা! থিদের জ্বালায় 

সকলে খাবার জন্যে বসে আছে। একদিন 

একটি বাগত্দী ঝ| ডোমের মেয়ে এসেছে 

মাথার চুলগ্ুলে। ঝাকড়। ঝাকড। হয়ে 

গেছে তেলের অভাবে, চোখ উন্মীদের 

মতে! । ছুটে এসে গরুর ভাবায় থে কুঁড়ে 

তভেজানে। ছিল, তাই খেতে মারস্ত করেছে! 

এত যে সকলে ডাকছে, “বাড়ির ভিতরে 

এসে খিচুড়ি খাতা আর ধৈর্ধ মানছে 

ন!। খানিকটা কুঁড়ে খেয়ে তবে কথ। 

তার কানে গেল। এমন ভীষণ ছুভিক্ষ! 

সেই বছর দুঃখ পেয়ে তবে লোকে ধান 
মরাইয়ে রাখতে আরম্ভ করলে ।” ১০১ 

এখানে আমরা বালিক। সারদার হ্ৃদয়ের 

একখানি অনবদ্য আলেখ্য পাই । বুভুক্ষ। পীড়িতদের 

জন্য তাঁর কী সুগভীর সহানুভূতি । এ ছোট্র ছুটি 

হাতে দ্রুত পাখা চালিয়ে গরম খিচুড়ি ঠাণ্ডা 

করার যে তৎপরতা, আর এ নিবিড় প্রেম-গুত 

ছোট্ট কথাটি, “আহ! ক্ষিদের জালায় সকলে 

খাবার জন্যে বসে আছে ।”--সৰকিছুর ভেতরেই 


৩২৩ 


ছিল তার সর্বজনীন শ্মুটনোম্থখ মাতৃহদয়ের 
আকুতি ! অনুভূতির দিক থেকে ভেবে দেখলে 
বোঝা যাবে, বালিকা সারধ| এরই মধ্যে গোরষঠী- 
কুটুম্বের গণ্ডি থেকে অতি সহজে বেরিয়ে এসে 
সকল আতর ব্যথায় সমভাবে ব্যথিত হ'তে 
শিখেছেন। যদিও এটি একটি আভাস মাত্র বলা 
চলে, তবু এই আভামটি একটি অতিমান্ধীর প্রাণ- 
্নন্দনের আভানল। এটি সামান্য ঘটন। নয়। 
সকলের ক্ষিদের জালাকে নিজের হ্ৃাঙ্গনে এমন 
সশ্রদ্ধ অধিষ্ঠান দান, পরবতী কালে অন্পূর্ণার 


ভাবমৃত্তিতে বিবিতিত হয়েছিল শ্রীমাতে, ধার 


কল্যাণাশ্রয়ে সকল অজ্ঞানাচ্ছন্ন কাটপ্রায় মনুয্য- 
কুলকে ঠাকুর রেখে গিছলেন দেহাবসানের পূর্বে । 

তার এই একান্ত একনিষ্ঠ স্বতঃম্পন্থিত মাতৃ- 
ভাবটি নিয়েই সার্ধা আবির্ভতা হয়েছিপেন 
দক্ষিণেখণে | এ ভবটি ঠাকুর তাকে নেখাননি। 
তার ধর্মসংস্থাপনের কর্মপ্রয়োজনে যখন ঠাকুর 
তাতে এ-ভাবটি অনুশীলন করতে উগ্যত হলেন, 
তখন দেখে আশ্চযান্থিত হলেন যে, মাতৃভাবচচার 
ব্যাপারে শ্রীমা স্বমহিমায় হপ্রতিষ্ঠিত। | 

শ্রীমায়ের এই মাতৃভাখটি তীর “অপনান'র 
সাধনায় কি স্থগভীরভাবে পুষ্টিলাত করেছিল, 
সে-বিষয়ে পূবে কিছু আলোচনা কর্ণ হয়েছে। 
নহবতপীঠে সাধনকালে লঙ্জাপটাবৃত৷ থেকেও 
শ্রীম৷ তীর একান্ত নিজন্ব ভাবের ছুর্বার সর্বগ্রাহিত। 
অনুশীলন ক'রে চলেছিলেন। এ-বিষয়ে, তিনি 
ঠাকুরের অন্থগত। থেকেও ছিলেন একান্ত স্বতন্ত্র 
ভাগবতী মাতৃভাবে স্বতঃমহিমা স্বিত| | 

দক্ষিণেশ্বরে একটি পাগলী ঠাকুরের নিকট 
ঘাতায়াত ক'রত। প্রথমে শ্রুরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য 
শকলে তাকে অপ্ররুতিস্থ গলে জেনে সহানুভূতির 
পঙ্গে আলাপারি করতেন । পরে প্রকাশ পেল 
যে, মে মধুরভাবের সাধিকা। এদিকে ঠাকুর 
ধভাবতই জগদন্গার প্রতি মাতৃভাবাপন্ন। একদিন 


উদ্বোধন 


| ৮৪তম বর্ষ-- ৭ম সংখ্যা 


পাগলী ঠাকুরের প্রতি নিজের অস্তরের মধুরভাব 
ব্যক্ত করায়, বিপরীত ভাবের সংঘাতে তিনি 
তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ ক'রে ক্ষিপ্তপ্রায় কক্ষমধ্যে 
বিচরণ করতে করতে পাগলীকে তিরস্কার করতে 
থাকেন। শ্রীমা নহবত থেকে সব শুনে পাগলীর 
অবস্থায় নিজে লজ্জিত হয়ে গোলাপ-মাকে 
বললেন : “দেখ দেখি, সে যদি অবিবেচনার কথ। 
খলেই থাকে তে। আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই 
তে! হয়! এ-ভাবে গালাগালি করা কেন” 
গোলাপ-মা দ্বার পাগলীকে ডাকিয়ে এনে 
স্নেহভরে বললেন : “বাছা, উনি তোমায় দেখে 
যখন বিরক্ত হন, তখন নাই বা গেলে সেখানে 
আমার কাছে এলেই তো পারে। ৮ 

তগবানেত্র পিতৃভাব পাগলীকে নীতিসম্মত 
তাবেই যখন নিষ্কাশিত করলে, মা_ভগব।নের 
মাতৃভাব-মৃতিমতী খা, তাকে বুন্মেহে বললেন : 
তখন শাই-বা গেলে সেখানে; আমার কাছে 
এলেই তো! পারে” অন্ুজ্ঞার সে কী এক 
মিনতি-্রু 

বালিক! পারদার ছুভিক্ষপীড়িতদের জন্য 
সর্ব-জননীভাবের যে ক্ফুরণ দেখ! গিছল, সে-ভাবটি 
নিপ্ববচ্ছিম্নভাবে স্। বর্ঘমান থেকে তার পরিণত 
বয়সে এমন একটি ভূমা-সংহিত বিশ্বাত্মক বিকাশ 
লাভ করেছিল, যার কোন তুলন| জগতের 
সাহিত্যে আছে ব'লে আমাদের জানা নেই। 

শ্রামরুষ্ণের মহাসমাধির পর শ্ররীমায়ের 
ঈশ্বরীয় মাতৃভাবের যে বিকাশ হ'ল, তাতে এসে 
মিলিত হ'ল এক অত্যাশ্চধ গুরুশক্তির গঙ্গাধারা। 
কিন্তু এই গুরুশক্তি ঈশ্বরীয় মাতৃভাবে এমনভাবে 
জারিত থাকল যে, মহাপুরুষগণ ছাড়৷ অন্তেরা 
বুঝতেই পারতেন ন|, এই সামান্যদর্শনা নারী 
নীরবে শ্রীরামকৃষ্ণের আরব্ধ ধর্মংস্থাপন ও 
জীবোদ্ধারের কর্ম অতি স্ু্চারুরূপে সম্পন্ন ক'রে 
চলেছিলেন। সংঘমাতৃকারূপে শ্রীমায়ের যে 


শ্রাবণ, ১৩৮৯ ] 


প্রজাপ্রকাশ সদ প্রবাহমান, তাও ঈশ্বরের 
মাতৃভাবের অন্যতর প্রকাশ । আর তার অস্তিত্বে 
স্রিবেণীর অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মতো : ছিল, 
জ্ঞানদায়িনীর স্বভাব ও শক্তি। 
অস্তনিহিত এই ত্রিশক্তির বোধনই তাতে কারে 
গেছেন : মাতৃশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও গুরুশক্তি। 
তিনি সর্বাগ্রে শ্রীমায়ের কর্ণে তাঁর আত্ম-পরিচিতির 
মহামস্্ব উচ্চারণ করেছিলেন : “যে মা মন্দিরে 
আছেন, তিনিই এ-শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন 
নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার 
পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আননাময়ীকূপ ব'লে 
তোমায় সর্বদা: সত্য-সত্য দেখতে পাই ।”৯০২ 
শ্ীমায়ের সম্বন্ধে ঠাকুর তাঁর অপরোক্ষান্থভৃতির 
কথাটি এমনভাবে বললেন যে, এই মন্তরার্থটি তত্ব- 
জিজ্ঞান্থর জন্য চিরকালের জন্য উজ্জ্বল হঃয়ে 
থাকল: “সাক্ষাৎ আনন্দময়ী”, “সর্বদা সত্য- 
সত্য দেখতে পাই”। এটি সর্বদা সত্য-সত্য 
সাক্ষাৎ দেখে বলা । আর শ্রীমা এই ঘোষণ। 
সুনে আশ্চর্যান্থিতা হয়েছিলেন, এমন কোন প্রমাণ 
সাহিত্যে নেই। 

ঠাকুরই পুনঃ এই শ্ুভ-শুত্র ঘোষণাটি ক'রে 
গেলেন : “ও সারদী-_সরম্বতী--জ্ঞান দিতে 
এসেছে 1৮১০৬ 

শ্রমায়ের অস্তনিহিত প্রকাশোনুখ গুরুশক্তির 
বোধন ও প্রশস্তি ক'রে ঠাকুর বললেন : “গ্যাখ, 
কলকাতার লোকগুলো ষেন অন্ধকারে পোকার 
মতে। কিলবিল করছে । তুমি তাদের দেখো।”$০৪ 
সময়াস্তরে নিজের জীবোদ্ধারে কৃত কর্মের সঙ্গে 
মায়ের ভাবী কর্মের তুলনা ক'রে বলেছিলেন, 
এ আর কি করেছে, তোমাকে এর অনেক 
বেশী করতে হবে ”১০৫ 


১০২ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৫১ 
১৯৪ তর্দেব, পৃঃ ১২৭ 


শ্রীরামকৃষ”বিভাসিতা ম! সারঙা 


৩২১ 


এই যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ূপক কলকাতা, এটি 
সর্বকালের অজ্ঞানাবৃত জীবের কলকাতা । কত 
দরদের সঙ্গে বললেন : তুমি তাদের দেখো” 
তিনটি শব্ধ, কিন্তু তাতেই বিশ্বকুটুম্বের চতুর্বর্গের 
ভার অবলীলায় ঘরোয়াভাবে শ্রীমাতে হস্তান্তরিত 
হ'ল। 
পরবর্তীকালে ঠাকুর নরেনকে দিয়েছিলেন 
জীবকে শিক্ষা দিবার চাপরাশ, আর দিয়েছিলেন 
জীবের ছুঃখ দূর করার জীবনব্রত। পরম গুরুভক্ত 
ব্রতৈকাগ্রমানম নরেন কী অপূর্ব নিষ্ঠা ও 
নিপুণতার সঙ্গে গুরুর আদেশ পালন কারে, 
মানুষের অমেয় কল্যাণলাধন ক'রে গেছেন ও 
ক'রে চলেছেন, তা স্থবিদদিত। 
নরেনকে চাপরাশ দেবার পূর্বেই ঘষে ঠাকুণ 
জীবকে অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তীর্ণ করবা4 
আপন ঈশ-দায়িত্বটি শ্রীমায়ের স্বদ্দাসীন কারে 
নিশ্চিন্ত হ'তে সচেষ্ট ছিলেন, এবং নরেনের সবটা 
জীবনব্রতই যে শ্রমায়ের স্েহাঙ্গনৈ লালিত, 
বধিত, সিদ্ধ ও সার্থক হয়েছিল, এ তথ্য ও ৩ 
বিবেকানন্দ-মহিমায় মুগ্ধ সাধারণ জনগণ ন।| 
জানলেও নরেন নিজের আত্মার অঙ্গীকারে 
তা জানতেন । 
আমেরিকা থেকে এক চিঠিতে স্বাঃ 
স্বামী শিবানন্ধকে লিখেছিলেন £ 
“-**্দাদা,। রাগ কারে। না, তোমরা 
এখনও কেউ মাকে বোঝনি | মায়ের কৃপা 
আমার উপর বাপের কপার চেয়ে লক্ষ 
গুণ বড়। ...এ মায়ের দিকে আমিও 
একটু গোৌড়া। মার হুকুম হলেই 
বীরভপ্র ভূতপ্রেত সব করতে পারে। 
তারক ভায়।, আমেরিকায় আসবার 
আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি 


১০৩ তেব পৃঃ ১২৭ 
১০৫ তর্দেব, পৃঃ ১৩৪ 


৩২২ উদ্বোধন 


লিখেছিলুম, তিনি এক আশীবাদ দিলেন, 
অমনি সুপ কারে পগার পার, এই 
বুঝ ।' ১১১০৬ 
পাশ্চাত্যে যাবার পৃৰে স্বামীজী মায়ের কাছ 
থেকে গ্রাধিত যে সর্বজয়ী আশীর্বাদ পেয়েছিলেন, 
সে আশীর্বাদের মহাশক্তিময়ী যুগাস্তরকারী 
আলোক-যৌজন। যে ঠাকুরের কাছ থেকে পাওয়! 
শ্রমায়েরই জীবনব্রতেরই সম্প্রসারণ, এটি 
অন্গধাবনীয় । 
শ্রীমাই ঠাকুরের জীধনে নিযুক্ত আলোক- 
বন্তাকে আপন সহজ-সত্তায় স্তস্তিত করে দাওয়ায় 
বসিয়ে সঝর উপযোগী অন্ন-ব্যগ্তন ভাগ কবে 
পরম ন্সেহে পরিবেশন করেছেন। অন্ধকারের 
কীট হঠাৎ বেশী আলো! সইতে পারে না । অথচ 
আলোর প্রয়োজন তারই সব চেয়ে বেশী। তার 
এই আলোক-প্রয়োজনটি সম্রদ্ধভাবে স্বীকার 
ক'রে, তাব উপযোগী তাবে, ধৈধ ধরে তাকে 
পাইয়ে-দেওয়ার সাধনায়, শ্রীমায়ের মতো! কৃতাথ 
যেআর কেহ হ'তে পারেন না-তার আন্তণ 
কারণটি শুধু এই নয় যে তার প্রশান্ত-গহন অস্তিত্বে 
মাতৃশক্তি, জানশক্তি ও গুরুশক্তি সমন্থিত ও সংহত 
হয়েছিল। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি মনে হয় 
এই যে, তীর গুরুশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, তার মাতৃ- 
শক্তিতে জারিত হয়েছিল। 
কী অভাবনীয় এই কান্ত মাতৃ-জ্ঞান-গুরু- 
শক্তির বিম্তাস ও বিস্তার! স্বামী প্রেমানন্দ 
এ-সন্বন্ধে কয়েকটি অতি সুন্দর কথ! এক পত্রে 
লিখেছিলেন £ 
..্ীশ্রমাকে কে বুঝেছে? এসবের 


[ ৮৩তম বর্ম সংখ্য। 


মা! জয় শক্তিম়ী যা! যে বিষ নিদ্বের 
হজম করতে পারছিনে, সৰ মার নিকট 


চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে 


নিচ্ছেন! অনন্ত শক্তি, অপার করুণা! 
জয় মা! আমাদের কথ! কি বলছিস? 
স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি। 
তিনিও কত বাজিয়ে, বাছাই ক'রে লোক 
নিতেন। আর এখানে_মার এখানে 
কি দেখছি? অদ্ভুত! অদ্ভুত! সকলকে 
আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের খাদ্য খাচ্ছেন, 
আর শব হজম হয়ে যাচ্ছে! মা। মা! 
জয় মা! মনে রেখো, স্থখে দৈস্টে, 
সম্পদে বিপদে, ছুভিক্ষে মহামারীতে, যুদ্ধে 
বিগ্রহে-_সর্ব বিষয়ে মায়ের সেই করুণী, 
সেই অপার করুণা! জয় মা! জয় 
ম্‌ রিনি ৭ 

“প্রীমাও একদিন ঠিক এই ভাবের কথাই 
ব্লিয়াছিলেন। তক্ত অন্থযোগ করিলেন, 
ঠাকুরের কাছে যার। যেত, তাদের কত 
ভাব, সমাধি এসব হ'ত। আপনি তো 
আমাদের সে-রকম কিছুই করছেন না।” 
মা উত্তর দিলেন, সে আর কটিকে করে- 
ছিলেন। তাও কত বেছে। তাতেই 
তার শরীর এত শীগংগির গেল। আমার 
কাছে পি'পড়ের সার ঠেলে দিয়েছেন । 
আমি যদি অমনটি করি, তরে কর্দিন এ- 
শরীর থাকবে? আমায় কত ছেলেকে 
দেখতে হচ্ছে ।”৮১০৮ 


ঠাকুর লীলাচ্ছলে কয়েকজন মহাশক্তিধর 


লেশ নাই। ঠাকুরের বরং বিস্তার এই্বরব জগদগুরু সৃষ্টি ক'রে চলে গেলেন। অগণ্য নগণ্য 


ছিল। কিন্তু মার? তার বিষ্ঠার এশ্বর্য 
লুপ্ত। একী মহাশক্তি! জয়মা! জয় ওপর। 


পিপড়ের সারির ভার রেখে গেলেন মায়ের 


শ্রম! থেকে অভিষ্গাত্মা ঠাকুর শ্রীমায়ের 


১০৬ স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড (১৩৮০), পৃঃ ৭৬-৭৭ 


১৯৭ শ্রমা সাঞ্দ। দেবী, পৃঃ ৪৯৮ 


১০৮ তদেব, পৃ ৪৯৮ 


শ্রাবগ, ১৩৮৯ ] 


মাঝে যে নিজ গুরুশক্তির পূর্ণতা প্রকট করলেন, 
তার কারণ এই যে, গুরুশক্তির মাতৃশক্তির ্রিশ্রুণ 
বিনা এ ঝন্ধি সামলানো ছুবূহ ব্যাপার । 
ঠাকুর এই নিজ গুরুশক্তির অভাবনীয় এ 
পূর্ণতাকে শ্রীমায়ের মাধ্যমেই প্রকট ক'রে কৃত- 
কৃতার্থ হলেন। অন্ধকারে কীটের মতে! কিলৰিল 
করছে এমন মান্গষগ্ডুলির জন্য ঠাকুরের অমোঘ যে 
কল্যাণচিন্তা ছিল, সে কল্যাণ-সম্তাবনাকে শ্রীম। 
রামরুষ্-সংঘমাতৃকারূপে নিজের অতন্দ্র সেবা- 
শক্তি দ্বারা লালন-বর্ধন ক'রে যুগধর্মদূপে এধরায় 
প্রতিষ্ঠা ক'রে চলেছেন। এটি অতীতের সংঘটিত 
ঘটনাই শুধু, নয়, এটি বর্তমানের ঘটনা-প্রবাহও 
বটে; উপরস্ত এ নিছক আধ্যাত্মিকতার আগামী 
তরঙ্গ। 

শ্রীম! সম্বন্ধে ঠাকুর গোলাপ-মাকে বলেছিলেন : 
”“*এবার রূপ ঢেকে এসেছে 1১০৯ 
অনন্ত আন্তর মহিম। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে 
যাবার প্রভূত সম্ভাবনা ছিল বলেই হয়তো ঠাকুর 
মায়ের সম্বন্ধে রহম্ত ক'রে বলতেন, “ছাই চাপ 
বেরাল” । 

যে-রূপ শ্রীমা ঢেকে এসেছিলেন, সে-রূপ তার 
ব্যক্তিত্বের অবিনাশী এখ্বর্ধবলে নষ্ট হ'য়ে তো 


প্রার্থনা 


৩২৩ 


অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে সৃষ্টি করেছিল এমন একখানি মন 
যা নিথিল-সৌন্দর্ষে, আর্ব-ইদার্ধে ও অনমৃকরণীয় 
আভিজাত্যে সত্যি অতুলনীয় । পূর্ণতার এমন 
একখানি শান্ত, শাশ্বত, নম্র, সুন্দর প্রকাশ 
যে ধূলির ধরায় সম্ভব, ত! শ্রীমাঘ্নের অনাবিঙাৰে 
অকল্পনীয়ই থেকে যেত। 

তাই ঠাকুরকে মায়ের স্বরূপ প্রকাশে ধর্ম- 
তৎপর হয়েও তাকে “ছাই চাপ! বেরাল” বলতে 
হয়েছে। এই “ছাই চাপা বেরালের” মহিম। 
ধ্যান' ক'রে স্তপ্তিত হ'য়ে মহাপুরুষগণ যা অল্প 
বিস্তর ব্যক্ত করেছেন, তার সামান্যাংশ স্বামীজীর 
ও ম্বামী প্রেমানন্দের উক্তিতে আমরা পেয়েছি । 
স্বামীজীর আপ্তবাকোর আলোকে এমন কি 
ঠাকুরের সন্ধ্যামী শিষাবৃন্দ শ্রিমায়ের স্বরূপ উপলব্ধি 
নতুনভাবে করতে তৎপর হয়েছিলেন 

সামান্ততার “দুরত্যয়।” মায়ার অন্তরালে 
শ্রীমাতে যে একটি মহাবিভাব হয়েছিল, সে সতত 
সংবাদের ইঙ্গিত ঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েই 
জীব ধন্য হয়েছে । ঠাকুরের নিকট জীবের অশেষ 
খণের মাঝে এখণটি অগ্রগণ্য কেন না, “পি পড়ের 
সারি” এমন সর্বদাত্রী আশ্রয় থেকে অন্রথায় 
হয়তে। বা বঞ্চিত হ'ত | 


আর যেতে পারেনি। সে-রূপ তার [ ক্রমশঃ ] 
১০৯: তদের, পৃঃ ১২৭ 
প্রার্থনা 
শ্রীন্বুবল কর 
শূন্য হৃদয়ে মম এসো! হে পূর্ণ সকল চিন্তা মোর তোমাতে বিলীন করো-_ 
হে চির পূর্ণ এসো, হে অচিস্ত্য অশেষ ! 
হে চির জ্যোতির্ময়, আনন্দ-গ্রীতি শুহ্ধ শান্ত করি পরম প্রশান্তিতে 
এ চীর-আসনে বসে! ধ্যান-সমাধিতে 
করহে ব্যক্ত মোরে অনস্ত সংগীতে এক ও অভেদ কর, কর নিঃসংশয় 
অব্যক্ত ভঙ্গিতে সকল বিশ্বময় ! 
নিত্য বজ্ঞে তব, নির্বেদ কল্যাণে পূর্ণ শূন্য ক'রে শৃন্য-পূর্ণ করো 
অসীম লোকের পানে | হে নাথ হে অনিমেষ | 


সমালোচন। 


জাতিভেদপ্রথা ও উনিশ শতকের 
বাঙ্গালী সমাজ-_অধ্যাপক অমিতাভ মুখো- 
পাধ্যায়, এম. এ. পি এইচ. ডি.) প্রকাশক : 
কে, পি, বাগচী এ্রাণ্ড কোম্পানি, ২৮৬ বি, বি, 
গাুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০*০১২। ( ১৯৮১), 
পৃঃ ৭৫4১৭ মুল্য : দশ টাকা। 

এতিহাসিক ড: অমিতাভ মুখোপাধ্যায়-প্রদত্ত 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের রাজ! রামমোহন বায় 
স্মারক বক্তৃতামাল। (১৯৭৮) একত্র সংগৃহীত 
হয়ে আলোচ্য বইটির প্রকাশ । শেষের দিকে 
মূল্যবান্‌ গ্রন্থপন্জী ও নির্ঘন্ট সংযুক্ত । শোভন 
প্রচ্ছদ, স্থচারু মুদ্রণ । 

বইটির অধ্যায়-বিভাগ-_জাতিভেদের উৎপত্তি 
ও বিবতন ; মধ্যযুগের জাতিভেদ ব্যবস্থা ) বৃত্তি, 
সামাজিক মর্যাদ। ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; 
সামাজিক আচারের পরিবর্তন; জাতি-পঞ্চায়েতের 
শাসন; উনবিংশ শতকে জাতিভেদ-বিরোধী 
আন্দোলন; নাগর সমাজের প্রসার ও জাতিতেদ 
প্রথার অবক্ষয় । 

প্রথম অধ্যায় 'জাতিভেদের উৎপত্তি ও 
বিবর্তন-এ ডক্টর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 
“বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য হ'ল বাংলাদেশে আধুনিক 
যুগের স্থচনায় জাতিতেদ প্রথা কি অবস্থায় ছিল, 
এবং ব্রিটিশ শাসন, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' এবং 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে উনবিংশ 
শতাবীতে তার কি কি পরিবর্তন হ'ল, তাই 
আলোচনা করা । এই আলোচনা পুরাতাত্বিক 
বা নৃতাত্বিক আলোচন! নয়, সামাজিক ইতিহাসের 
গণ্ডির মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ থাকবে ।” (পৃঃ ১) 
লেখক এই সীম! সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু আমাদের 
মনে হয়, প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে শীমাবন্ধ ন৷ 
থেকে আর একটু বিশদভাবে জাতিভেদপ্রথার 


বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা থাকলে বইটির গুরুত্ব 
বৃদ্ধি হ'ত। তবু এ-কথা স্বীকার্ধ যে, বাঁডীলীজীবনে 
জাতিভেদের প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের অন্পষ্ট 
ধারণ! থাকায় অতি উদারতা, অনুদারতা এবং 
সম্পূর্ণ অমনোযোগিতা-_এই তিন ধরনের মনো- 
ভাবই দেখা যায়। অমিতাভবাবুর বিষয়নিষ্ঠ 
আলোচনায় আমর] এই ভ্রিবিধ মানসিকতা থেকে 
রক্ষা পাব । 

ভারতীয় ইতিহাসে আর্ধরা বহিরাগত, এই 
কথ! মেনে নিয়েই সাধারণতঃ সমাজবিজ্ঞানের 
আলোচন। অগ্রসর হয়। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্ত 
এ জাতীয় মনোভাব স্বীকার করেননি, উল্টে 
বলেছেন--“কোন বেদে, কোন স্ুক্তে, কোথা 
দেখছ যে, আর্ধরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে 
এসেছে; কোথায় পাচ্ছ যে, তার! বুনোদেধ 
মেরে কেটে ফেলেছেন ?” (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? : 
উভয় সভ্যতার তুলনা ।) স্বামীজীর দৃষ্টিতে 
“অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ, উষ্পপ্রধান সমতল ক্ষেত্র 
--আর্সভ্যতার তীত। আধপ্রধান, নান। প্রকার 
স্থুসভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ_এ বস্ত্রের তুলো! 
এর টাঁনা হচ্ছে_ব্ণীশ্রমাচার, এর পোঁড়েন_ 
প্রাকৃতিক ছন্দ ও সংঘর্নিবারণ।” (প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য : তদেব) 

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বিজেত1 ও বিঞি৩- 
হিসাবেই উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের তেদের কারণ 
দেখার চেষ্টা করেছেন। এমন কি বর্ণ কথাটিও 
আর্দের গায়ের রঙ বা অনার্ধদের গায়ের রঙের 
দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এ জাতীয় 
ব্যাখ্যা বেশীদুর টেনে নেওয়া যায় না। বৈর্দিক 
পুরুষস্থক্ত ( থথ্থেদ ) বা গীতার অন্ুপরণে চতুরর্ণের 
ব্যাখ্যা মূলত: সহজাত বা! অঞ্জিত বিদ্যা ও সংস্কারে 
মানষের যে সব গুণ প্রধান হয়, মেই অন্লাগে 


শ্রাবণ, ১৩৮৯ ] 


সঙগালৌচন! 
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শ্রেণীবিভাগ । উনবিংশ শতাব্দীর জাতিভেদ-বিরোধী আন্ো- 
জাতিতেদের স্থচনা বৈদিক যুগে। পরবর্তী লনগ্লির তীব্রতা ততটা নেই কেন? সহমরণ, 
কালে গুণগত না থেকে এই তেদ জন্মগত হয়ে বিধবাবিবাহ, সহবাস, অসবর্ণবিবাহ প্রভৃতি 


পড়াতেই হিন্দুমাজবাবস্থার অচলায়তনের সুচনা। 
ইসলামের আবির্ভাবেও হিন্দুসমাজব্যবস্থা প্রায় 
অপরিবত্তিত থাকে৷ ইসলামধুগের শেষে বৃত্তি 
সামাজিক ব্যবস্থ৷ ও মব নব অর্থনৈতিক র্পান্তরে 
জাতিভেদের ধরন-ধারণ কিছু কিছু বদলাতে 
থাকে। ইংরেজ রাজত্বের সথচনাপর্বে বাঙালী- 
সমাজে নতুন আতিজাত্যপ্রার্থ অব্রাঙ্ষণ গোর্ঠীদের 
আন্দোলনের কিছু উদাহরণ পাওয়! যায়__এ-সব 
আন্দোলন জাতিভেদপ্রথাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই 
কিছুটা উচু "আসনের দাবী । ক্রমে ক্রমে বিবাহ বা 
যৌন-সম্বন্ধ এবং পানাহারের ক্ষেত্রেই জাতিভেদের 
অন্শাসন কঠোর থেকে কঠোরতর হ'তে থাকে । 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীসমাজের আন্দৌলন- 
প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে বাংলায় ব্রাহ্মণ ছাড়। 
আর সবাই শূত্র। ওবে কায়স্থ ও বৈচ্যেরা উচু- 
রেপ, নবশাখের। মাঝারি আর জলচল বা 
আচল শিল্পতম বর্ণের। সবচেয়ে নিচু থাকের শূদ্র। 
উন্তরপশ্চিম ভারতে কিন্ত ত্রাণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ 
_চারটি বর্ণ ই রয়েছে। কুলীনপ্রথার স্থষ্টি একদা 
সমাজনেতৃত্বের প্রয়োজনে দেখ। দিলেও এর বিষময় 
পরিণতি বাংলার ইতিহাসের একদা কলঙ্কিত 
অধ্যায় । বন্বিবাহ-প্রথার বীভৎস পরিণতির 
কথ বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বাংলাসাহিত্যে 
্ব্ণণীয় হ'য়ে আছে। জাতিভেদপ্রথার প্রশ্রয়েই 
বাল্যবিবাহ ও বাঁলবিধবার জীবনয্ত্রণ৷ সমাজের 
উচ্চবর্দের মধ্যে দেখা দিয়েছিল__এ-কথাও 
ভোলবার নয়। “সামাজিক আচারের পরিবর্তন” 
অধ্যায়ে ভঃ মুখোপাধ্যায় বাঙালীজীবনে ধীরে 
ধীরে যে-সব অবশ্স্তাবী অদল-বদল আচার- 
বিচারের ক্ষেত্রে ঘটতে থাকে, তার সরস অথচ 
তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ দিয়েছেন । 


সমস্যা এত লোককে বিচলিত করেছে, কিন্ত 
জাতিভেদের যুক্তি ও কু-যুক্তি সবকিছু নিয়ে 
রামমৌহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি যে প্রতিবাদের 
ধার! প্রবহমান, তার মধ আক্রমণের তীব্রতায় 
বিবেকানন্দের রচনাবলীর সঙ্গে তুলনীয় কিছু 
আর কোথাও মেলে না। গণশিক্ষার বিস্তারের 
মাধ্যমে জনগণের হ্বৃত মন্য্যত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার 
যে আদর্শ ম্বামীজী বারংবার বলেছেন ও 
লিখেছেন, তার আন্দৌোলমগত দিকটি বিংশ 
শতাবীতেই ভাল-মন্দ যা হোক একটা বূপ 
নিয়ে অগ্রসর । বাংল! কথাসাহিত্যে এ সমন্তার 
সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় প্রকাশ শরৎচন্দ্রের রচনা- 
বলীতে। (গ্রস্থকারও উল্লেখ করেছেন ।) তবু 
মোটের উপর উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দী অবধি 
সমাজের অগ্রগতি বিচার করলে উচ্চবর্ণের ক্ষেজে 
জাতিতেদের বিপক্ষে মৌখিক প্রতিবাদের প্রবণতা 
দেখা গেলেও জাঁতিভেদের সুযোগ গ্রহণের 
প্রবণতাই বেশী সত্য। নিষ্নবর্ণের জনসাধারণের 
উদ্ম। ও বিরক্তি যতই থাক, আজ অবধি সে- 
সজ্ঘবদ্ধতার অভাব, যার দ্বার এতকালের বঞ্চনার 
হাত থেকে যথার্থ মুক্তিলাভ ঘটে। এক্ষেত্রে 
সরকারী বৃত্তি 'ও চাকরির স্থযৌগ-স্থবিধ। আর এক 
ধরনের সুবিধাভোগী শ্রেণী স্থত করেছে। আত্ম" 
বিশ্বাসের ভিত্তিতে জাগরণ এখনও বহুদূর । তাই 
জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলনের একই সঙ্গে 
প্রগতি ও পশ্চীদ্গতি দুইই সমান সত্য। ডঃ 
মুখোপাধ্যায় নান! উদাহরণের দ্বার এ-সত্যটি 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে ফুটিয়ে তুলেছেন । 

সপ্তম অধ্যায়ের নামকরণে নাগর? কথাটিতে 
আমাদের আপত্তি। নাগরিক" শব্দটি স্থপ্রযোজ্য। 
নাগরিকতার বিস্তারে জাতিতেদের যে অপন্ব 
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ঘটে, ত! নিতান্ত বাহ্ৃ। মূলতঃ গ্রাম-নির্ভর এ 
দেশে জাতিভে্দের মূল শিকড়গুলি মানবমনম্তত্বের 
এত গতীরে প্রসারিত যে, কেবল নাগরিক জীবনের 
পরিবর্তনে জাতিভেদপ্রথার অবসান বা উন্নয়ন 
সম্ভব নয়। তবু নাগরিক জীবনের সঙ্গে জীতি- 
ভেদের সম্বন্ধ ভেবে দেখার মতো৷ প্রসঙ্গ । 

জাতিভেদ প্রসঙ্গে একধরনের আত্মতৃপ্তি 
আমাদের আছে। অনেকেই বলেন, পৃথিবীর 
সর্বত্রই একভাবে না একভাবে জাতিভেদ আছে, 
এবং থাকবে । এর উত্তরে বল! যায়, মানুষে 
মান্গুষে পার্থক্য তো আছেই, কিন্তু সে পার্থক্যের 
দরুন একদল সব সুযোগ-সুবিধা পাবে, আর 
একদল চিরকাল শোধিত হবে_ একথা নিতাস্ত 
অশ্রদ্ধেয়। স্বামীজী তাই “বর্তমান ভারত গ্রন্থে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-যুগের অবসানে ভাবী শূত্র- 
যুগের নিশ্চিত আবির্তাৰ ঘোষণা করেছেম। সে 
শুদ্রশক্তি যদি ব্রাঙ্ষণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম- 
শক্তি, বৈশ্যের অর্থসম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে পূর্ণাঙ্গ 
মনুত্তত্থের প্রতীক হ'য়ে ওঠে, তাহলেই জাতিতেদের 
অবসান সম্ভব। তানা হ'লে শুত্রেরাও আর এক 
শোষক ও অত্যাচারী শ্রেণীতে পরিণত হবে। 
সেও আর এক জাতিভেদ । 

ছোট্ট পরিসরে ডঃ মুখোপাধ্যায় এগ্ররন্থে 
অসংখ্য তথ্যসমাবেশ করেছেন এবং সঙ্গত কারণেই 
এঁতিহাসিক নিরপেক্ষত। বজায় রেখেছেন । কিন্ত 
এমন একটি জলন্ত জীবন্ত বিষয়ে তার নিজন্ব 
সমাধানসুত্রের কোন ইঙ্গিত থাকলে সমস্ত 
বিষয়টি সাম্প্রতিক জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হত। 
জাতিতেদ-প্রসঙ্গ নিয়ে ধার! চিন্তা ও কর্মে রত, 
তীঁঞ্ধের পক্ষে এগ্রস্থ বিশেষ মূলাবান্‌। গ্রন্থটির 
বহুলপ্রচার বাঙালী হিন্দুদমীজকে তার যথার্থ 
হুপাপ বুঝতে সহায়তা করবে। 

-__ডক্টর প্রণবরঞ্জন থোব 


উদ্বোধন 


[ ৮৪ বর্ধ--৭ম সংখ্য। 


সাঁজি- ডাক্তার প্যারীমোহন পাণ্ডে। 
প্রকীশক : পোনামুখী, প্রেমষনগর, পোঃ হিজলী, 
কো-অপারেটিভ, খড়াপুর, মেদিনীপুর ৷ (১৯৭৮) 
পৃষ্ঠ ৭৮) দাম-_চার টাকা । 

ডাঃ পাণ্ডের 'সাজি' সঙ্গীত পুস্তিকাটি পঞ্চাশটি 
পুষ্প দ্বার! পরিপূর্ণ ; তদুপরি অধিক একটি পুষ্প 
হ'ল- শ্রদ্ধেয় স্বামী পরমানন্দজী মহারাজের 
গ্রশস্তি, তিনি উপনিষদের ছুটি সুন্দর শ্লোক 
উদ্ধৃতি ক'রে সঙ্গীতন্প্রির ষে প্রশস্তি গেয়েছেন, 
তা ঈশ্বরের উদ্দেশে রচিত “মুগন্ধিত নির্মালা' 
স্বরূপ। ডাঃ পাণ্ডের এই পূজার আয়োজন সুধী 
পাঠকেরা উপভোগ করবেন। 

সাজিকে লেখক দুটি পর্বে বিভক্ত করেছেন, 
প্রথম পর্বে গানের অর্থগুলি সংযোজন কাবে 
সাধারণ পাঠককে উপকৃত করেছেন । এই পর্ধে- 
দুই, ছয়, ময়, সতের ও তেইশ সংখ্যক গানগুলি 
সুন্দর এবং ভাববহ ৷ এখানে দু-একটি গানের নাম 
উদ্ধৃতিতে ক্রুটি রয়েছে, কয়েকটি গানে পুনরাবৃত্তি 
খটেছে এবং শুদ্বিপত্র সত্বেও বানান ত্রুটিযুক্ত নয়। 
বলাবাহুল্য শুদ্ধিপত্রটি সবশেষে হ'লে দেখতে 
শোভন হ'ত। 

দ্বিতীয় পর্বে- আশাহত", কেন দুঃখ” 
“একাত্মতা” পাক্ষিণ্য” ও 'প্রতীক্ষা'র ন্যায় গানগুলি 
সাজির পুম্পসম্ভারকে নিঃসন্দেহে স্গদ্ধিত করেছে, 
কিন্ত কয়েকটি ক্ষেত্রে পদের যমকস্থ্টিতে অর্থহীন 
শবচয়ন কর! হয়েছে, ছন্দপতনও ঘটেছে। 
আশা করব আগামী সংস্করণে “সাজিকে সম্পূর্ণ 
ক্রটিমুক্ত করতে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে এবং 
একটি সুন্দর প্রচ্ছদে সুসজ্জিত করা হবে। 
'মাজি'__গৃহমন্দিরে আশ্রয় ক'রে নিক, এই 
প্রার্থনা । 


_ম্বামী গ্রভাকরানন 


রামকষ। মঠ ও রামক্ মিশন সংবাদ 


ত্রাণ ও পুনবাসন 
(১) গুনপুর ( উড়িস্তা) এবং মালদায় 


(পশ্চিমবঙ্গ) পুনর্বাসনকার্য সুটভাবে চলিতেছে । 


গৃহনির্মাণকার্ধ শ্রীকাকুলামে ( অন্তপ্রদেশ ) সম্পূর্ণ 
এবং নবনিমিত কলোনিটি উদ্বোধনের অপেক্ষায় । 
আরামবাগ শিবির ( পশ্চিমবঙ্গ ) ১৭ই জুন, ১৯৮২ 
হইতে বন্ধ করিয়! দেওয়া হইয়াছে । 

(২) রাজস্থানের বিধ্বংসী বন্যা (১৯৮১) : 
গত ১লা ভবন ১৯৮২ হইতে ২১শে ভন পর্যন্ত 
জয়পুর জেলার ১৮৩টি গ্রামের ১০১৫৬৩টি 


পরিবারের যথাক্রমে পুরুষ ও নাদীর মধ্যে 
২৭১২৭৫টি ধুতি এবং ২৭,৯০৩টি শাড়ী বিতরিত 


৯ ০ 
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ইয়। টঙ্ক, সয়াই-মাধোপুর এবং 
জেলাতেও ধুতি ও শাড়ী বিতরিত হয়। 

(৩) উড়িয়া ঘুর্ণিবাত্যাত্রীণ (১৯৮২) : 
গত ৫ই জুন হইতে--ঘৃধিবাত্যার অবাবহিত 
পরেই উড়িষ্যার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহের প্রাথমিক 
ত্রাণকার্ধ শুরু হইয়াছে । ২০শৈে জুন, ১৯৮২ 
পর্যন্ত জান্থুলক শিবির হইতে--শহর এলাকা 
হটতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কটক জেলার স্থননীতি 'ও 
কাণ্ডারাপাতিয়ার বড় গ্রামগুলির 
পরিবারের ৩,৩৯৬ জন দুর্গত নরনারীর মধ্যে 
১,১৮০ কিলো চিড়া, ৩৯৬ কিলো গুড়, ২৫০ 
কিলো! চাউল; হাড়ি, থালা, বাটি, গেলাস, ঘটি, 
হাত। প্রভৃতি ৫২২টি এবং শাড়ী বিতরণ কর। হয়। 

(8) পশ্চিমবঙ্গ খরাত্রাণ ( ১৯৮২ ): গত 
১২ই হইতে ২৬শে জুন, ১৯৮২ পধস্ত মালদ| 
জেলার খরাগীড়িত ৩২৩টি গ্রামের 
পরিবারের ৪৪,১২৯ জন পূর্ণবয়স্ক এবং ২৭,০২৫ 
জন নিয়বয়স্কদের মধ্যে বামনগোলা ব্লকের__ 
পাইকপাড়া, জি, পি. কলোনি ও পাকুয়াহাট 


ভরতপুর 


৫৬৬টি 


১৮১৪৩৫টি 


শিবির ) এবং হবিবপুর ব্রকের- রেহুতার! দাল্লা, 
হবিবপুর, বিজলী ও কেন্দপুকুর শিবির হইতে 
৭১১৭৫০ কিলে! চাউল এবং ৩,৪৫০ কিলে। লব্ণ 
বিতরিত হয়। 

(৫) পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিত্রীণ (১৯৮২): 
বাকুড়। জেলার শুশুনিয়! পাহাড়ের নিকট বিধ্বংসী 
অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ণিধুরিয়ার ৯৬টি বাড়ীর 
পুননিমাণকার্ষ শীদ্রই শুরু হইবে । 


ছাত্রদের কৃতিত্ব 

চেত্রাপুঞ্জী (মেঘালয়) বিদ্যালয়ের 
“মেঘালয় বোর্ড অব স্কুল এডুকেশন”-অধীন 
১৯৮২-র এইচ, এস, এল. সি. পরীক্ষায় দুইজন 
ছাত্র যথাক্রমে দ্বিতীয় ৭ নবম স্থান অধিকার 
করিয়াছে। উক্ত পরীক্ষায় প্রেরিত শতকর৷ 
একশ জন ছাত্র কৃতিত্বের সহিত উত্তীণণ। জনৈক 
আবাসিক ছাত্র রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক ভূগোলে 
সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছে। 


দেওঘত্র বিষ্যাপীঠের একটি ছাত্র নিউ 
দিল্লীর “সেপ্টটাল বোর্ড অব সেকেওারী 
এডুকেশন”-অধীন ১৯৮২-র মাধ্যমিক পরীক্ষায় 


ভ্রয়োদশস্থান অধিকার করিয়াছে । 


রাজ্যপালের আশ্রম পরিদর্শন 

চেরাপুঞ্জী (মেধালয়) রামকৃষ্ণ মিশনে 
গত ২৫শে মে ১৯৮২, রাজাপাল শ্রপ্রকাশ 
ষ্বেহরোত্র সন্ত্রীক আসিয়। প্রথমে মন্দিরে গিয়। 
প্রণাম জানান । কয়েকজন খাসিয়। ছাত্র 
মাতৃভামায় ভজন গায় এবং রাজ্যপালও ভজনে 
যোগ দেন। তীহার আশ্রমের ছুতারের কাজ, 
বয়নকর্ম, দজির কাজ ইত্যাদি অন্যান্য বিভাগেরও 
কাজকমীদি পরিদর্শন করেন। 


৩২৮ 


উদ্বোধন-সংবাদ 
সন্ধ্যারতির পর “সারদানন্দ হলে স্বামী 
নিরাময়ানন্ব প্রতি রবিবার শ্রীশ্ীরামরুষ্ণকথামৃত 
এবং প্রতি বৃহম্পতিবার গীত৷ পাঠ ও ব্যাখ্যা 
করিতেছেন। 
এই মাসে পুনর্ুক্রিত গ্রন্থসমুহের 
বিবরণ : 


বিবিধ 


নিবেদিত শিল্প পুরস্কার 

হাওড়া রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে গত ১লা 
মে অনুষ্ঠিত সতায় ব্তমান ব্খ্সরের “নিবেদিতা 
শিল্প পুরস্কার” দেওয়া হয় বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীন্থনীল 
পালকে । তিনি তাহার ভাষণে শিল্প-আন্দৌোলনে 
শ্ররামকুষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেধদিতার 
দানের কথ। উল্লেখ করেন। সভাপতিত্ব করেন 
স্বামী উমানাথানন্দ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন 
শ্রীরথীন মৈত্র । সভায় হাওড়া জেলার বিদ্যালয়- 
ছাজদের জন্য বসে আকে। প্রতিযোগিতার 
পুরস্কার দেওয়া হয়। 

হুগলী রথতল। “বিবেকানন্দ ভবনে” হুগলী- 
চুচুড়ার বিভিন্ন ভক্তপ্রতিষ্ঠান নিয্ললিখিত 
সভাগুলির আয়োজন করে : 

২রা মে ১৯৮২, সকাল ১০টায় স্বামী 
জ্যোতীরূপানন্দ শ্রীমৎ শংকরাচার্ষের জীবন ও 
কর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ১৬ই এবং ২৩শে মে 
সকাল ৮টায় যথাক্রমে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র 
এবং ছাত্রীদের মধ্যে “শ্বদেশমন্ত্রর আবৃত্তি 
প্রতিযোগিতা হয়। অনুষ্ঠিত রামরুঞ্ণ-বিবেকানন্ 
শিবিরে গত ৬ই জুন সকাল ১০ট! হইতে বৈকাল 
৫টার মধ্যে তিনটি অধিবেশন হয়। আলোচ্য 
বিষয় ছিল: শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রশ্রীম৷ এবং স্বামীজীর 
প্রধান উপদেশ কোন্টি এবং কিভাবে সেইটিকে 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ-_৭ম সংখ্যা 


শ্ররা্কৃষ। জীবনী স্বামী তেজসানন্দ, "য 
সং, পৃঃ ২০৬, মূল্য : ৬*** টাকা । 

পরমার্থপ্রসঙ্গ_ন্বামী বিরজানন্দ, ১২শ মং 
পৃঃ ১৩৭১ মূল্য £ ৪৫০ টাকা । 
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সংবাদ 
কাধে রূপায়িত করা যায়? স্বামী জ্যোতীরপা, 
নন্দজীর সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন 

ছাত্র ও যুবকবৃন্দ। 
হগলী-চু'চুড়া গত ৩০শে মে শ্রীরামরুস। 
ভক্ত সমিতি কর্তক আয়োজিত সভায় সকাপ 
নয়টায় শ্রীজয়দেব চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 
“অমুল্যনিকেতনে” “ভারতে বিবেকানন্দ” গ্রস্থাস্ত- 
গত “আমি কি শিখিয়াছি” আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করেন প্রায় ১০ জন ছাত্র ও বয়স্কব্যক্তি। 
শ্যামপুকুর ( কলিকাত। ) শ্রীরামকৃষ্ণ-সাণদা 
সংসদে গত ৬ই জুন ১৯৮২, শ্রীশ্রীরামরৃষ্ণকথামত- 
লিপির শতবর্ষপূতি উপলক্ষে উদ্বোধনী ভাষণ দেন 
স্বামী স্বতত্ত্রানন্দ। কথামৃতপাঠ, সংগীত অনুষ্ঠান 
প্রভৃতির মাধ্যমে উৎনবের সমাপ্তি ঘটে । 
পরলোকে 
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্্শিত্তা 
প্রভাবতী দেবী গত ৩১শে মে, ভোর ৪-৩৫ 
মিনিটে নৈহাটাস্থিত নিজ বাসতবনে ৭৫ বৎসর 
বয়সে করোনারি থন্বসিস রোগে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তাহার স্বামী ৬ন্থুরেশচন্দ্র ভট্টাচা 
১৯৭০ খুঃ 9৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। এই দম্পতি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দীজী 
মহারাজের নিকট ১৯২৮ খৃঃ বেলুড় মঠে 
দীক্ষাগ্রহণ করেন। 


শত্হ্াস্ধন্ন 


০ 





২য় বর্ষ। ] ১লা আষাঢ়। (১৩০৭ সাল ) | [ ৯ম সংখ্যা 1] 
শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণচকথামৃত | 
শ্রী _---_-কথিত। 


শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সিন্দুরিয়াপটা ব্রাহ্মদমাজে গমন ও শ্রীযুক্ত 
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন । ] 


কান্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি। ইংরাঁজি ২৬শে নবেশ্বর, ১৮৮৩ খুষ্টাব্ব। শ্রীযুক্ত 
মণি মল্লিকের বাটাতে সিন্দুরিয়াপটী-ব্রাঙ্মসমীজের অধিবেশন হইত। বাড়ীটা চিৎপুর রোডের 
উপর, পূর্ববধারে ; হারিসন রোডের চৌমাথা__যেখানে বেদান।, পেস্তা, আপেল এবং অন্যান্য 
মেওয়ার দোকান আছে, সেখান হইতে কয়েকখানি দোকানবাড়ীর উত্তরে । সমাজের অধিবেশন 
বাঁজপথের পার্শবন্তী ভুতীল। হলঘরে হইত। আজ সমীজের সাঙ্গৎসর্রিক ; তাই শ্রীযন্ত মণি 
মল্লিক মহোৎসব করিয়াছেন। উপাসনাগৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ পক্ষ: 
পল্পবে, নানাপুষ্প ও পুষ্পমীলাম় সুশোভিত ৷ গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়। প্রতাক্ষ7 
করিতেছেন, কখন উপাসন। হইবে। গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, অনেকেই পশ্চিখধিকের 
ছাদে বিচরণ করিতেছেন, বা যথাস্থানে স্থাপিত স্থন্দর বিচিত্র কাষ্টাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন । 
মাঝে মাঝে গৃহস্বামী ও তাহার আত্মীপগণ আসিয়। মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্তধুন্দকে আপ্যাধিত 
করিতেছেন । সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই ব্রাঙ্গভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিক়্াছেন। তীহার। আজ 
একটী বিশেষ উৎসাহে উৎসাহান্বিত। আজ শ্রশ্রীরামরুষ্ণ পরমহংসদেবের শুভাগমন হইবে। 
ব্রা্ষঘমীজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে পরমহংসদেব বড় ভালবাসেন । 
তাই তিনি ব্রাঙ্গভক্তদের এত প্রিয্ু। পরমহংসদেব হরিপ্রেমে মাতওয়ারা, তাহার প্রেম, তাহা 
জলন্ত বিশ্বাস, তাহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জন্য তাহার বাকুণ 
হইয়। ক্রন্দন, তাহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রীজাতির পূজা, তাহার বিধয়কথাবজ্জন ও তৈল-বাণ। তুলা 
নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-কথা-প্রসঙ্গ, তাহার সর্ববধন্ম সমন্বয় ও অপর ধম্মে বিদ্বেভাবদেশশৃন্যতা, তাহার 
ঈশ্বরভক্তের জন্য রোদন, এই সকল ব্যাপার ব্রাক্ষভক্তদের চিত্তাকদণ করিগাছে। তাই আজ 
অনেকে বহুদূর হইতে তীহাঁর দর্শন লীভাথে আসিয়াছেন। 

[ শিবনাথ ও সত্যকথা |] 

উপাসনার পূর্বে শ্রীরামরুষ্ণ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাঙ্মতক্তদের সহিত 
সহাম্তবদনে আলাপ করিতে লাগিলেন। সমাজ-গৃহে আলে। জাল। হইল, 'অনতিবিলঙ্গে উপাসন। 
আরম্ত হইবে। 

পরমহংসদেব বলিলেন, হ্যাগা, শিবনাথ আস্বে ন। ৮”, একজন ব্রাঙ্ধভত্ত বলিলেন, নি। 


(শ্রাবণ, ১৩৮৯, পৃঃ ৩২৯ ) 


৬ [ পুনর্খুজপ ] 


১৫৪ উদ্বোধন [ ২্য়ব্য-_নম সংখ্যা 


আজ তার অনেক কাজ আছে, আস্তে পারবেন না” । পরমহংসদেব বলিলেন, “শিবনাথকে দেখলে 
আমার বড় আনন্দ হয়, আহা, যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে; আর যাকে অনেকে গণে মানে, 
তা'তে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে-_কথার ঠিক 
নাই। আমাকে বলেছিল যে, একবার ওখানে ( দক্ষিণেশ্বরের কালী বাটীতে ) যাবে, কিন্তু যায় নাই, 
আর কোন খবরও পাঠায় নাই ; ওটা ভাল নয় । এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা । 
সত্যকে আট ক'রে ধ'রে থাকিলে ভগবান্‌ লাভ হয়। সত্যে আট ন। থাকিলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট 
হ'য়ে যায়। আমি এই ভয়ে, যদি কখনও ব'লে ফেলি যে, বাহে যাব, বাহে যদ্দি না পায়, তবুও 
একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই । ভয় এই-_-পাছে সত্যের আট যায়। আমার 
এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক'রে ঝলেছিলুম, “|! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও 
তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, 
আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা) এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও 
মা) এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দা$-যখন এই সৰ 
ব'লেছিলুম, তখন একথা বল্তে পাবি নাই, মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার 
অসত্য” । সব মাকে দিতে পাল্গুম, কিন্তু সত্য” মাকে দিতে পালুম ন।” | 
[ উপাসনা, সঙ্থীর্তন ও পরমহংসদেবের সমাধি । ] 

ব্রাহ্মপমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসন। আরম্ভ হইল । বেদীর উপরে আচাব্য, সম্মথে 
সেজ। উদ্বোধনের পর আচাধ্য পরব্রঙের উদ্দেশে বেধোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । 
্রাঙ্মভক্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আধ্য ঝধির শ্রমুখনি:ছত, তাহাদের সেই পবিত্র বসার দ্বার| 
উচ্চারিত নাম গান করিতে লাগিলেন। বলিতে পাগিশেন_-পিত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দমমূতম্‌ 
যদ্দিভাতি শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম”। এই প্রণব সংঘুক্ত ধ্বনি ভক্তদের হৃদয়াকাশে 
প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । অনেকের অন্তরের বাঁসন। নির্বাপিত প্রীয় হইতে লাঁগিল। চিত্ত 
অনেকটা স্থির হইল ও ধ্যান্প্রবণ হইতে লাগিণ। সকলেরই চক্ষু মুদ্রিত ক্ষণকালের জন্য 
বেদৌক্ত সগুণ ব্রন্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন । / 

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্র হইলেন । ম্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক্‌, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় 
বসিয়। রহিলেন। যেন আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছে ; আর দেহটা মাত্র শুন্য 
মন্দির পড়িয়! রহিয়াছে । 

সমাধির অব্যবহিত পরেই পরমহংসদেব চক্ষু মেলিয়। চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন 
_-সভাস্থ সকলেই নিমীলিত নেত্র; তখন “ত্রহ্ধ” “ব্রহ্ম” বলিয়। হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। 
উপাসনান্তে ব্রাঙ্মভক্তেরা খোল করতাল লইয়া সঙ্গীর্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে 
মত্ত হুইয়। তাহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, আর নৃত্য করিতে লাগিলেন । দে মধুর নৃত্য সকলে মুগ্ধ 
হইয়া দেখিতে লাগিলেন । শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য তক্তরাঁও তাহাকে বেড়া বেড়িয়া নাচিতে 
লাগিলেন। অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার 
তুলিয়। গেলেন। ক্ষণকালের জন্য তাহারা হরি-রস মদিরা পান করিয়। বিষগ়্ানন্দ তুলিয়া গেলেন। 


(৮৪তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৩০ ) 


আবাঢ়, ১৩০৭ | শ্রী্ীরামকৃষ্তকথামৃত ১৫৫ 


বিষয় সুখের রস তিক্তবোধ করিতে লাগিলেন। কীর্তনান্তে সকলে আসন গ্রহণ করিলেন । 
এক্ষণে পরমহংসদেব কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে ত্ীহাকে খেরিয়। বসিলেন। 
[ গৃহস্থের প্রতি উপদেশ । ] 

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়! তিনি বলিতে লাগিলেন 7; 

“নিলিপ্ত হ'য়ে সসাঁর কর! বড় কঠিন। প্রতাপ ( মন্তরমদার ) বলেছিল, “মহাশয় আমাদের 
জনক রাজার মত। জনক নিলিপ্ত হ'য়ে সংসার করেছিলেন, আমর। তাই করিব ।, আমি বল্লম, 
মননে কল্পেই কি জনক রাজ। হওয়। যায়? জনক রাজা কত তপস্য। করেছিলেন । তিনি হেটমুণ্ড 
উর্দপদ হ'য়ে অনেক বখ্সর ঘোরতর তপশ্য|। কবে তবে জ্ঞানলাভ করেছিলেন । জ্ঞানলাভ কারে, 
তবে সংসারে ফিরে গিছলেন ।, 

“তবে সংসারীর কি উপায় নাই 1 অবশ্য আছে । দিনকতক নিজ্জনে সাধন কর্তে 
হয়। নিজ্জনে সাধন কল্পে ভক্তি লাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়, ভগবানের দর্শন লাভ হয়, তারপর 
গিয়ে সংসার কর, দৌষ নাই । যখন নিজ্জনে সাধন ক'রবে, তখন সংসার থেকে একেবারে তফাতে 
যাবে, তখন যেন স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, পিতা, মাত।, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, কুটুন্ব কেহ কাছে ন| থাকে। 
নিজ্জনে সাধনের সময় ভাববে আমার কেহ নাই, ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব । আর কেদে কেঁদে তাঁর 
কাছে জ্ঞান-ভক্তির জন্য প্রার্থনা ক'রবে। 

“যি বল, কতর্দিন নির্জনে সংসার ছেড়ে থাকব ? ত| একদিন যদি এই রকম ক'রে থাক, 
সেও ভাল; তিনদিন থাকলে আরও ভাল । ব| বারদিন, একমাস, :তিনমীস, এক বৎসর, যে যেমন 
পারে। জ্ঞান-ভক্তি লাভ ক'রে, সংসার কল্লে, আর বড় বেশী ভয় নাই । 

“হাতে তেল মেখে কাটাল ভাঙ্গলে হাতে আটা লাগে না। চোর চোর যদি খেল, বুড়ী 
ছুঁয়ে ফেলে আর ভয় নাই। একবার পরশমণিকে ছুয়ে সোন। হও, সোন| হবার পর হাজ।« বত্সর 
যদ্দি মাটীতে পৌতা৷ থাক, মাটা থেকে তোলবার পর সেই সোনাই গাকবে। 

“মনটা ছুধের মত। সেই মনকে যদি সংসার-জলে রাখ, ত। হলে ছুধে জল মিশে মাঁবে, 
তাই ছুধকে নিজ্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মন-ছুধ থেকে যখন নিজ্জনে সাধন কারে জ্ঞান- 
ভক্তি রূপ মাখন তোলা হলো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার-জলে রাখ| যায়। সে মাখন 
কখনো সংসার-জলের সঙ্গে মিশে যাবে না-_সংসার-জলের উপর নিণিপ্ত হ'য়ে ভাসবে ।” 

[ বিজয়ের নির্জনে সাধন । ] 

শ্রীযুক্ত বিজয়রুষ্চ গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়! আসিয়াছেন। সেখানে অনেক দিন 
নির্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়। ছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয্াছেন। অবস্থা 
ভারী স্থন্দর, যেন সর্বদ। অন্তমু্খ । পরমহংসদেবের নিকট হেটমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া 
কি ভাবিতেছেন । 

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাহাকে বলিলেন, “বিজয় । তুমি কি বাস৷ 
পাকৃড়েছ ?” 

( শ্রাবণ, ১৩৮৯১ পৃঃ ৩৩১) 


১৫৬ উদ্বোধন [ ২য় ব্য-_৯ম সংখ্যা 


“দেখ, ছু'জন সাধু ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে একটা সহরে এসে পড়েছিল । একজন হা ক'রে 
সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখছিল, এমন সময়ে অপরটার সঙ্গে দেখা হল। তখন সে সাধুটা 
বল্পে, তুমি যে ই” করে সহর দেখছ, তলগপীতল্পা কোথায়? প্রথম সাধুটা বল্পে, আমি আগে 
বাস| পাক্ড়ে তলপীতল্পা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং 
দেখে বেড়াচ্ছি। (বিজয়ের প্রতি ) তাই তোমায় জিজ্ঞাস! কচ্ছি, তুমি কি বাস! পাকৃড়েছ ?” 

(মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি।) “দেখ, বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাঁপা ছিল, এইবার খুলে 
গেছে ।” 

| বিজয় ও শিবনাথ। নিষ্কাম কন্ম ও সকাম কন্ম।] 

শ্রীপামকুষ্ণ ( বিজয়ের প্রতি )। “দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ধাট। খবরের কাগঞ্জ লিখতে 
হয়, আর অনেক কন্ম কর্তে হর । বিষয়কম্ম কলেই অশান্তি হয়, অনেক ভাঁবন! চিন্তা জোটে 1” 

'শ্রামপ্তাগৰবতে আছে যে, অবধৃত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটা গুরু ক'রে ছিলেন। 
এক জায়গায় জেলের মাছ ধর্তে ছিল, একটা চিল এসে একট। মাছ ছৌমেরে নিয়ে গেল। কিন্ত 
মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া ক'রে গেল এবং এক সঙ্গে 
ক।ক। করে বড় গোলমাল কর্তে লাগলে। ; চিল মাছ নিয়ে যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়। 
ক'রে সেই দিকে যেতে লাগলো । দক্ষিণ দিকে চিপটা গেল, কাকগুলোও সেই দিকে গেল, 
আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্বব দিকে ও পশ্চিম দিকে 
চিল ঘুরতে লাগলে! । শেষে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘুরৃতে ঘুরুতে মাছট৷ তার কাছ থেকে পড়ে গেল। 
তখন কাকগুলে৷ চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হয়ে একট! গাছের ডালের 
উপর গিয়া বস্লে।। বসে ভাবৃতে লাগলো_এ মাছটা যত গোল ক'রেছিল। এখন মাছ 
কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম |” 

“অবধৃত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক'ল্লেন যে, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসন! থাকে, 
ততক্ষণ কম্ম থাকে, আর কম্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি । বাসন! ত্যাগ হ'লেই কন্ম ক্ষয় 
হয়, আর শাস্তি হয়।” 

তবে, নিষ্ষাম কম্ম ভাল । তাতে অশান্তি হয় না। কিন্ত নিফাম কর] বড় কঠিন। মনে 
ক'চ্চি নিষ্কাম কম্্ম কর্ছি, কিস্তু কোথ। থেকে কামনা এসে পড়ে, জান্তে দেয় না। আগে যদি 
অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ, নিষ্ধাম কণ্ম কর্থে পারে । ঈশ্বর দর্শনের পর 
নিক্ষাম কন্ম অনীয়াসে কর। যায়। ইশ্বর দর্শনের পর প্রায় কম্ম ত্যাগ হয়ঃ ছুই একজন 
(নারদাদি ) লোক-শিক্ষার জন্য কন্ম করেন। 

[সন্ন্যাসী ও সঞ্চয় 2 [86 00 07088006101 086 [110870? ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিজয়ের প্রতি )। “অবধূতের আর একটা গুরু ছিল-_মৌমাছি। মৌমাছি 
অনেক কষ্টে অনেক দিন ধ'রে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর 
একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় করতে 
নাই। লাধুর৷ ঈশ্বরের উপর যোলআনা নির্ভর ক'রবে, তাদের সঞ্চয় কর্তে নাই। 


(৮৪তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৩২) 


আষাঢ়, ১৩*৭ ] শ্ীত্রীরামরুষ্ণকথামৃত ১৫৭ 


“এটী সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন কর্তথে হয়। তাই সঞ্চয়ের 
দরকার হয়। পাখী আর দর্ষেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না, কিন্ক পাথীর ছান। হ'লে সে সঞ্চয় করে_- 
ছানার জন্য মুখে ক'রে খাবার আনে । 

“দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুটলী পাটল! থাকে, পনরট। গাটএয়াল। যর্দি কাপড় বুচংকি 
থাকে, তা"হলে তাদের বিশ্বাস কোরো না। আমি বটতলায়* এরকম সাধু দেখেছিলাম । দু'তিন 
জন বসে আছেন, কেউ ভাল বাচ্ছেন, কেউ কেউ কাপড় সেলাই কচ্ছেন, আর বড় মানুষের 
বাড়ীর ভাগ্ডারার গল্প করছেন । ব'ল্ছেন, “আরে, ও বাবুনে লাখে বূপেয়৷ খরচ কিয়া সাধুলোককো 
বহুত থিলায়া_ পুরী, জিলেবী, গেঁড়া, বরফী, মালপুয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়াথা।” (সকলের 
হাস্য )। 

বিজয় । আঙ্ঞ। যা | গয়ায় এরকম সাধু দেখেছি । গলায় লোটাওয়ালা সাধু। 

( সকলের হাস্য )। 


[ প্রেম ও কর্মত্যাগ |] 
শ্ররামরুষ্জ ( বিজয়ের প্রতি )। “ঈখরের প্রতি প্রেম আসলে কনম্মত্যাগ আপনি হ'য়ে 
যায়। যাঁদের শঈশ্বর কশ্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে-_-সব ছেড়ে 
তুমি বলো, “মন তুই গ্যাখ, আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে ।” 
এই বলিয়া ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কে মাধুর্য বর্ষণ করিতে করিতে গান 
গাইলেন :-- 
যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যাম! মাকে । 
মন তুই গ্যাখ আর আমি দেখি আর যেন কেড নাহি দেখে ॥ 
কামারদিরে দিয়ে ফাকি, আয় মন বিরলে দেখি । 
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে। 
(মাঝে মাঝে সে যেন মা ঝলে ডাকে )॥ 
কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিওনীকে| | 
জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রেখেও সে যেন সাবধ।নে থাকে । 
( খুব যেন সাবধানে থাকে )॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিজয়ের প্রতি )। “ভগবানের শরণাগত হ'য়ে এখন লজ্জা, ভয়, এ সব 
ত্াাগ কর। আমি হরিনামে যি নাচি) লোকে আমায় কি বল্বে৮এ সন ভাব ত্যাগ কর। 
[ লঙ্জী, ঘৃণা, ভয়। ] 
“লজ্জা, ঘ্বণা, ভয় ; তিন থাকতে নয় ।” লজ্জা, ঘ্বণ।, ভগ্ন, জাতি 'মভিমান, এ সব জীবের 
পাশ। এ সব গেলে তবে সংসার হ'তে মুক্তি হয় । 
“পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। ভগবানের প্রেম ছুর্লণত জিনিস। প্রথমে, স্ত্রীর যেমন 


* রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে যে পঞ্চবটা আছে, সেইখানে । 
(শ্রাবণ, ১৩৮৯, পৃঃ ৩৩৩ ) 


১৫৮ উদ্বোধন [ ২য় বর্ম সংখ্যা 


স্বামীতে নিষ্ট। আছে, সেইরূপ একটা নিষ্ট। ঈশবরেতে হয়; তবেই ভক্তি হ্য়। শ্রদ্ধাভক্তি হওয়। 
বড় কঠিন । ভ্ডক্তিতে প্রাণ-মন ঈশ্বরেতে লীন হবে ।” 

'তারপর--ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক হয়। বারুস্থির হ'য়ে যায়। আপনি কুস্তক 
হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সমর, যে ব্যক্তি গ্তপ ছোড়ে, সে বাক্যশৃন্ত হয় 'ও তার বাম 
স্থির হ'রে যায়। 

[ প্রেম ও চৈতন্যদেব। ] 

প্রেম হওয়। অনেক দূরের কথ।। চৈতন্যদেবের প্রেম হায়েছিল। উশ্বরে প্রেম হালে, 
বাহিরের জিনিস, তাও ভূল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হয়ে যায়। আর নিজের দেহ যে এত 
প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হয়ে সায় ।” এই বপিয়। পরমহ'সদেব আবার গান গাহিতে লাগিলেন £- 

সে দ্রিন কবে বা হবে? ৃ 
হরি বলিতে ধার! বেয়ে পড়বে (সে দিন কৰে বা হবে?) 
সংসার বাঁসন। খাবে (সেদিন কবে ১27) 
অঙ্গ পুলক ভবে (সেদিন কবে 222) 


সং ১ সং 


| ভাব ও কুস্তক।] 
এইরূপ কথাঁবার্ত। চলিতেছে, এমন সময়ে নিমন্ত্রিত আর কয়েকটা ব্রাঙ্গভক্ত আসিয়। উপস্থিত 
হইলেন । তন্মধো কয়েকটা পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থিত পাকম্মচ।রী ছিলেন । তীহাদের মধ্যে একজন 
শ্রীঃজনী নাগ পায়। 
পরমহংসদেব, ভাব হইলে বার স্থির ভয়, এই কগ। বলিতেছেন । আরও বলিতেছিলেন, 
'অর্থন যখন লক্ষ্য বিধেছিলেন» তখন কেপল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল-আর কোন দিকে 
দৃষ্টি ছিল ন|। এখন কি, মাছের চোখ চাঁড়। মাছের আব কোন অথ দেখিতে পান নাই। 
এইরূপ অবস্থায় বাঁযু স্থির হয়, কুস্তক হয়। 
ঈশ্বরদর্শনের একটা লক্ষণ_-ভিতর থেকে মহাবাধ় গরু গরু কাধে উঠে । উঠে মাথার দিকে 
যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয় ।” 
[ শুধু পাণ্ডিত্য । ] 
শ্রীরামকুষ্ণ ( অভ্যাগত ব্রাঙ্গভক্ত দৃষ্টে )। “ধাহারা গ্লধু পণ্ডিত, কিন্তু ভগবানে তক্তি হয় 
নাই, তীদের কথ। গোলমেলে । সামাধ্যাফী কলে এক পণ্ডিত বলেছিল, “ঈশ্বর নীরস, তোমরা 
নিজেদের প্রেম-ভক্তি দিয়ে সরস কর ।” বেদে ধাকে “রস স্বরূপ” বলেছে, তাকে কিন। নীরস 
বলে! আর এতে বোধ হচ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু, কখনও জানে নাই। তাই এরূপ 
গোলমেলে কথা। 
“একজন বলেছিল, আমার মামীর বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়। আছে” এ কথায় বুঝতে 
হবে, ঘোড়। আদপেই নাই, কেন না গোয়ালে ঘোড়। থাকে না 1” ( সকলের হাস্য )। 


(৮৪তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যাও পৃঃ ৩৩৪ ) 


আবাড, ১৩০৭]. . জলন রং 


[ এশ্বর্্য, বিভব, মান, পদ |] 

“কেউ কেউ এশখরোর অহঙ্কার করে__বিভব, মান, পদ, এই সবের অহঙ্কার করে ; কিন্ত 

এ সব ছুই দিনের জন্যে, কিছুই সঙ্গে যাবে ন!। একট গানে আছে 1 
“ভেবে গ্ভাখ মন কেউ কারে। নয়, মিছে শ্রম ভূমণ্ডলে। 
ভুলন। দক্ষিণাকীলী বদ্ধ হ'য়ে মায়াজালে ॥ 
যার জন্য মর ভেবে, সেকি তোমার সঙ্গে যাবে? 
সেই প্রেয়পী দিবে ছড়। অমঙ্গল হবে বালে ॥ 
দিন ছুই তিনের জন্যে ভবে, কত! ঝুলে সবাই মানে, 
সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কাপীকালের কন এলে ॥ 

[ অহঙ্কারের মহৌষধ ।] 

“আর টাকার অহঙ্কার করতে নাই । খাদ বল, আম ধনী, তে। ধনীর আবার তারে বাড।, 
তারে বাড়। আছে । সন্ধার পর ঘখন গোনাকি পোক। উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে 
আলে। দিচ্চি। কিন্তু নক্ষত্র যাই উগ্‌লে) অমন তার অভিমান চালে গেল। তথ্ন নক্ত্রেরা 
ভাবতে লাগলে। আমন্র। জগণ্খক আলো দিচি। কিছু গর ঈন্্র উবলো তখন নঙ্গনের। পঙ্জ।এ 
মলিন হয়ে গেল । চন্দ্র মনে কলেন) আম।র মালে।তে গন্জ হাস্ঠে, আ।মি অগ্খকে আলো দিগিি। 
দেখতে দেখতে অঞকণ উন হালে) স্ুযা ০২৯৭1 চাদ মলিন হয়ে গেল ্গাণিকঙ্খণ পরে 
অ।র দেখাই গেল ন।! 

“এই গুলি ধনীর। যদি ভবে, ৩) হালে ধনের অহক্ধার্ হয় আআ? 

“উৎসব উপলক্ষে শ্রাঘুক্ত মন মল্লিক অনেক উপাদেয় খাদ্ভ সামগ্রার আরোজন 
করিয়াছিলেন । তিমি অনেক যন্ত্র করিয়। শ্রগামকষণকে ৪ সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ কগিয। 
খাণয়াইলেন। যখন সকলে বাড়ী প্রতা।গমন করিলেন, তথন পলা অনেক হইয়াছিল; কিন্ত 
কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই ।” 


জ্বলন। 


( 097119950101।---কমবাশ্চান ) 
( বাবু মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত )। 

এ জগতে আমরা যতগ্রকার নৈষগিক বা অনৈমগিক কাযা পথাবেক্ণ করিতেছি, তন্মধ্যে 
জলন সামান্য নহে । জ্বলন ব্যাপার সকলে সর্ব্ধ। প্রত্যঞ্চ করতেছেন বটে, কিন্তু ইহার কারণ, 
স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে অনেকে নিতান্ত অজ্ঞ | এই অজ্ঞত।নিবন্ধন হত অনেকে বলিবেন যে, অগ্নির 
ভার বা ওজন এত, ব। অগ্রি- পদার্থের সুক্দ্রকণ। বিশেষ | কিম্তি আমর। দেখাহতে চে! করিব যে, 
ইই। অমূলক । অগ্নি আর কিছুই নহে, কেবল জড়পদাথের এক অবস্থাবিশেষ | 

কাষ্ঠ, লৌহ প্রভৃতি ঘে সমস্ত বস্ত দগ্ধ হয়, তাহার। অগ্নির অনুকূল পদথ, আর জল প্রভৃতি 
যে সমস্ত বস্ততে অগ্নি নির্বাপিত হয়, আমব। তাহাদিগকে অগ্নিপ্রতিকূল সংজ্ঞা দিলাম; অগ্রির অঙকৃল 


( শ্রাবণ, ১৩৮৯, পৃঃ ৩৩৫) 


:.১% | উচ্ছোধন [ ২য় বধ--জ্ম সংখ্যা 


কোন কঠিন বস্তুকে যদি উত্তপ্ত কর! যায়, তাহা হইলে আমর। দেখিব যে, ইহ! শতাঁংশিক তাপমান- 
যন্ত্রের (0601157809 ) এক নিদিষ্ট ডিগ্রি পরিমাণ ডঞ্ণতায় আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে; 
এবং আরও উত্তপ্ণ করিলে, মালোকের ভিন্তুত। দেখিতে পাইব । সকলের প্রত্যক্ষ একটী উদাহরণ 
দিতেছি :-কাখাণের পে1কানে লৌহ উন্তপ্ত হইতে মকলে দেখিয়াছেন । লৌহ প্রথমে রক্তিমাকী? 
ধারণ করে, পরে আরও 'অবিক উত্তাপ পাইলে ঈদ শ্বেতাকার ধারণ করিতে আরম্ভ কৰে। 
যত অধিক উত্তাপ পাইবে, হতই হহাও এক্তিমবণ দুর্গ হইঘ়। শেতবর্ণ হইবে ।  তৎ্পরে দ্রৰ হইবে। 

আমরা দেখিলাম, শৌহটি উত্তপ্ত হইথ। মানাবণখক্ত ভ্এ--অগ্রবক্তিমবর্ণণ অধিকবক্তিমব্ণ, 
অন্নশ্বেত, অধিকশেত ইত্যাদি । 

পূর্নেই বপিয়াছি থে, প্রুুতাক বৃ্ধ এক এক নিদ্দিগ ডিগ্রি উদ্তাপে আলোক বিকিপণ করিতে 
থাঁকিবে। ভিন্ন উন শর আলোক বিকিরণ কীপ্িবার ত।পপরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন 

লৌহটি যখন জিকা বারণ কগিতে আস্ত করিতেছিণ, তাহার পুর্ন হইতেই উহা? 
উপর বসারনিক কাথা হঠততাছিল 1 যে সময় ভইাতে হত আহপাক বিকিরণ করিতে আস্ত করিল, 


$” 


ঞ শা 


বি 6১.) , নি ১ টে পি হিতে নিরিরবযেরর দির ্ 
সে সময় হইতেই লশৌহটি দলিত আবু কারিপ, বা সেভ সময় 5555 আপন ব্যপার সংঘটিত হল, 


তাহ। হহলে নিখলাঘিত মন্দাটি আরা আল তস আনেবও। [গান যাহ গালে 2 পায়নি 


সংযোগসহল। * পয “রমন হাগগাএ। শু বুগ্তর আলোক পিপবণ কার নাম পন । । পৃ ছ 
সকল 21 '551% তি না তল এব ৭ সদ81৭ এ] পেলেই) [4] হাগশ পাগাপ সত নুটিত ১৬21 ত12, 


সহ । বনানপ। এ * ০18915 প্দ 9২600600118 12100190 1 শুপা 2» দা ০৬ এপ গর হানি 
(০8111) [10010611181 লন পি) 10 হবার চালিত কাত হাবটি অতাস্ত ডন হভস| উিগ, 
আলোক পিপিরন বাছিতত আ।তুদ। শিঙ্ধ নিলে দাগ ৪ পালকের এক সমপার াকিলে আম) 
ইহাপে জগনের আপাতত লি, নাও কাসণ এ হাদটিতে বোন গাপাযনিক ক্রিয। হইতেছে আ। | 

(১) (মূ ধন্ধ দাত! ভিতর পারমাণ নিয় করা মাছ, হাতার নাম হাপমান খখ 
(111910770170101 7. জাপান তত সা বাশহ এ 2 হাত 'ণর্চটি পারদ গাণ। পূণ বণানুঞ 
স্ঘে কাটের খল এ শর টি ভিতরকার হদ্ সকল ানে সমাযুতনবিশি? | কন্দ এ শলেশ 
কিয়দংশ পারদ দ্বাণ। পুন একি পবা উন্তপ্ত হলে অপকাধু তন হম এ শীতল হালে কুর্কিতায়*॥ 
হয়। এই নিয়মের বশপজা হতনা উদ্তাব ইমন বশত খন্কের মবাঙ্িত পারদের সঙ্গে ও বিভুতি 
হইয়। খাকে | প্পমাণ বরে, পি হইলে পাধ যে বিন্দু পধান্ত মামিয। যার, তাহার নাম 
দ্রবণাস্ক, আর ফন্ক জল নত হ বল্পে শ্খণিগিত হইলে এ শিন্দুতে ডখিত ভয় তাহার নাম স্কুল । 
এই ছুই বিন্ুর মবাছিত হাখনে কক ১৮ কেহ ১০০১ পেত বা ৮৭ অশে বিভক্ত করেন ও এ 


এক-এক অংশের শাম ভিগ্র। 
যে সবুর যন ১০০] এ একে তাত] 2৫ 
5 


হা 


নম শতাংশিক তাপমান যন্ত্র । আমর। এঠ 
গন্ধের সর্দার শ [এক 'তাপমানের উল্লেখ কিনে বুঝ [০ ভহীবে | 
(২) বিবাহাধি উত্সব অনেক সঙ্গতিসম্পন্গ লোকে খাটাতে এই প্রকার আলোক বাবস্ধ£ 
হয় দেখ| গিয়াছে | ধেখা যায়, এক কাচগালকের মধ্যে তাপের মত কি এক পধার্থ রহিরাছে। 
এই তার হইতেই আলোক বিকার্ণ হইতেছে। পূর্বোক্ত কাচপাত্রের মধ্য হইতে বাদু বাভি? 
করিয়। লওয়া হইয়াছে । 
(৮৪তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৩৬) 


শ্বাবণ, ১৩৮৯ উদ্বোধন | | 
শত বর্ষ পৃভির পরিক্রমা. 
দি ইঙিয়ান গ্রেস প্রাঃ তিঃ 


নিখু'ঞ্ফসেট ছাপার আদি ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 
৯৩এ, লেনিন লব্বণী, কলিকাত।--৭*** ১৩ 
ফোন : ২৪-৪২৬৫) ২৪-৬০৬১) ২৪-৫৯২৪ গ্রাম : “কলারপ্রি্ট” কলিকাতা 
(রেজিঃ অফিস । এলাহাবাহ ) 





জপ করতে করতে মঞ্্ হয়ে গেলে ভ্েমে ভগবানের সাক্ষাতকার হয়। 
বত এগোবে, ততই দেখবে তিমিই সব হয়েছেন--তিনিই সব করছেন। 
তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট । -্ীরামকৃষধদেব 
গ্রীরামকফ্ণ-ভাবাজ্িত 

জনৈক ভক্ত 


ঢ/%/ 6954 ০০77717751%4 1791 


[01191910195 11110159 


85/6, জজ 2০৬0 
2878091৩- -]হি) 005 
77858 8 ১ 


ভারা কিওর €( রিজিঃ) 


এ ফী কার্বাফল, লোষ, ছু ঘা, পোড়া বা 
ইট পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পাড় কেবল 
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প্__ 


উদ্বোধন 


[১৩ 


উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


" উদ্বোধন কার্ধালয় হুইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন | 





স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা] । দশ গণ্ডে সপ? 
রেক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ : (প্রতি খণ্ড--২০২ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৯৫৯ টাকা 
বৌর্ড বাধাই স্থলভ সংস্করণ : প্রতি থণ্ড--১৬২ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৫৫২ টাক! 
প্রথম খণ্ড ভূমিক! : আমাদের স্বামীজী ও তাহার বাণী নিবেদিতা, চিকাগে। বন্তৃত।, 
কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, র।জযোৌগ, পাতগ্চল যোগস্গ্জ 
দ্বিতীষ্ষ খণ্ড জানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হাতার্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ে বেদোন্ত 


তৃতীয় খণ্ড-_ ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, শনি ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 
মনোবিজ্ঞান 
চতুর্থ খণ্ড তক্তিযোগ, পর1তক্তি, ভক্তিরহস্ত, দেবা ণী, ভক্তিগ্রসঙ্গে 
পঞ্চম খণ্ড ভারতে বিবেকানন্দ, তারত-প্রসঙ্গে 
ষ্ঠ খণ্ড- ভাববার ক৭। পরিব্র/জক, প্রাচ্য ৭ পাণ্চাতা, বতমান ভারত, কীরবাণী, পহাবলী 
সপ্তম খণ্ড পত্রাবলী, কবিত। ( অন্বাদ ) 
অষ্টম খণ্ড- পত্রাবনী, মহাপুরুব-প্রসঙ্গ, গীত!-প্রসঙ্গ 
নবম খণ্ড. স্বামি-শিষা-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালঘে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন 
দশম খণ্ড আমেরিকান সংবাদপবের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে ), 
বিবিধ, উক্ভি-সঞ্চয়ন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী 
কর্মযোগ- পৃ, ১৪১, মূল্য ৫০০ ভারতে বিবেকানন্দ. ১৭শ মংঞরণ ) 
ভক্তিযোশগ-- পূ: ৯৬১ মূল্য ৩০০ পৃঃ ৪২৫) মূল্য ২০০০ 
ভক্তি-র সস পৃ. ৯৮১ মুল্য ৩৪৫ বেদান্তের আলোকে- পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫০০ 
জানযোগ-- পৃঃ ২৯০১ মূল্য ১০:৫০ দেববাঁণী-- পৃঃ ১৬০, মূল্য ৬৫০ 
বাজযোগ- পৃঃ ২১৪, মূল্য ৬৫০ শিক্ষাপ্রসঙ্গ_ গৃঃ ২৬৮, মূল্য ৪"* 
মন্ন্যাসীর গীতি-_ পুঃ ২৩, মূল্য ৮৬ কথোপকথন- পৃঃ ১৩৫, মূল্য ১২৫ 
ঈশদূত বীশুখষ্টু__ পৃঃ ২৯, মূল্য ০*৮০ মদীয় আঁচার্যদেব- পৃঃ ৬২, ম্ল্য ২২৫ 
সরল বাজযোগ- পৃঃ ৩৬, মূল্য ১:৫০ জ্বানযোগ-্প্রসঙ্গে_ পৃঃ ১৪৩, মূলা ২০০ 
পত্রাবলী : প্রথমার্ধ পৃঃ ৪০২, মুল্য ১ চিকাগো বক্তৃতা পুঃ ৫২, মূল্য ১৭৫ 
শেষার্ঘ-. পৃঃ ৪২৪, মুল্য ১০৫৭ মহাপুরুষ্রসজ-_ পৃঃ ১৩৪১ মূল্য ৬০০ 
রেক্সিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একত্রে, ( স্বামীজীর মৌলিক [ বাংলা ] রচন। ) 

শির্দেশিকাদি সহ )- মূল্য ২৭”* পরিক্রাজক-_ পৃঃ ১৩২, মূলা ৩০০ 
পওহারী বাবা_ প: ১৮, মূল্য ১২৫ শ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃঃ ১৩৩, যূল্য ৩৫, 
স্বামীজীর আহবান-__ পৃঃ ৮০, মূল্য ১২৫ ভাববার কথা পৃঃ ৬৪, মূল্য ২৩০ 
ধর্ম-সমীক্ষা__ পৃঃ ১৩০) মূল্য ৫**০ বাণী-সঞ্চযন-_ পঃ ৩১৬, মূল্য ৭**০ 
ধর্মবিজ্ঞান-__ পৃঃ ১*২, মূল্য ৫*৫* বর্তমান ভারত-_ পৃঃ ৪০) মূল্য ২৫০ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান; উদ্বাধন কার্যালয়) বাগৰাক্ার, কলিকাত-৭***৯ ৩ 


[ ১৪ ] 


উদ্বোধন 


উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
স্রীরামক্ণ-সন্বন্ীয় 


.. ।রামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ- স্বামী 
সারদানন্দ | দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : ১ম ভাগ 
পৃঃ ৮২৪১ মূলা ২৮০০ । হয় ভাগ পৃঃ ৬২৮, 
মূল্য ২২৫০ পু 

সাধারণ ১ম খণ্ড পুঃ ১৪৬, ম্লা ৫২৫ 
২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭৮০ $ ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৬৪, 
মূল্য ৮২৫7 দর্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মল্য ৯৫০) 
৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১৫০ 

প্রীরামকষ্ণের কথা ও গল্প-স্বামী 
প্রেমঘনানন্দ । পৃ: ১১২, মলা ৩"৭৫ 


শ্বাবণ, ১৩৮১ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্িক নবজাগরণ- 
স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়া 


নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বাধাই ৬০০ ; 
রেক্সিন। বোর্ড বাধাই, (শোভন ৭০০ 


শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রইন্দ্রয়াল ভষ্টাগার্য। 


পৃঃ ৩৬, মুল্য ১৬৫ 


শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র )--স্থাঈ 
বিশ্বাশয়ানন্দ | পৃঃ ৪০, মলা ৫২৫ 


হাফ. 


শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা-__অক্ষযকুমার মেন, পৃ: ১৫৮, মূল্য ৪২৭ 
শ্ীত্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ (সাধারণ বাধাই ) পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২২৫ 

রী ( কাপড়ে বাধাই ) পৃঃ » মূল্য ২৭৫ 
শ্ীত্রীরামকৃষ্ণ-পু* থি_-অক্ষয়কুমার সেন; ১০ম সং, মূল্য ৩৩০০ 
_ বীরামকৃষ্ণকথাম্বত-প্রসঙ্_্বামী ভূতেশানন্দ ) ( ২ খণ্ড ), পৃঃ ১৯১, মূল্য ৯০, 


জীঞ্ীমা-সন্বন্ধীয় 


ভীপ্রীমায়ের কথা শ্রশ্রমায়ের সন্ধ্যামী ও 
গৃহস্থ সম্তানগণের ভায়েরী হইতে । ছুই ভাগে 


মাতৃ-সান্সিধ্যে-_স্বামী ঈশানানন্দ। * 


২৫৬১ মূল্য ৬০০ 


সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭৫০) ২য় ভাগ 
পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২০০ 

শ্রীমা সারদাদেবী_ স্বামী গভীরানন্ন । 
পৃ: ৬৪২, মূলা ২০০০ 


শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিন )- 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, মুল্য ৬**৭ 
(২য় সংস্করণ ) 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয়: 


যুশনায়ক বিবেকাঁনন্দ_স্বামী গম্ভীরা- 
ন-প্রণীত স্বামীজীর প্রামানিক জীবনী 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ 9৬৪, 
মূল্য ১৬০০) ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬০০ 
৩য় খণ্ড পৃ; ৪৯২, মূল্য ১৮০০ 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ-_(দুই খণ্ড একত্রে) । 
শ্রীশরচ্চন্্র চক্রবর্তী । স্বামীজীর সহিত লেখকের 
কথোপকথন । পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭০০ 
স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি--তগিনী 
নিবেদিতা । ( অঙ্থবাঁদ : স্বামী মাধবানন্দ )। খু 
পৃঃ ৩৩৬, মূল্য ৮ ০* 


প্রচাণক ও প্রাপ্তিস্থান : উন্বোধন কার্ধালর, ১ উদ্বোধন লেন? কলিকাতা-৭১*১* ৩ 


শ্রাবণ, ১৩৮৯ 


উদ্বোধন 


| ১৫] 





উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


টছোটদের বিবেকানন্দ স্বামী নিরাময়ানন্দ | 
ৃ ৩য় মং পু ৫৮১ ম্‌ল্য ২৫০ 
শিশুদের বিবেকানন্দ ( সচিত্র) স্বামী 


বিশ্বাশ্য়ানন্দ । ৭ম সং, পু; ২৭, মূল্য ৪০৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ_ন্ব/মী বিশ্বায়ানন্ন । 
পু, ১৩৬, মুল্য ২:৫০ 

স্বামী নিবেকানন্দ- শ্রইন্্রণয়াল ভট্টাচার্য । 
পঃ ৫৭) মপ্য ২৩০ 


অন্যান্য 


প্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা -- স্বামী 
গ্তীরানন্ব । শ্রীরামরুষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী | ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূলা ১৩০০ 
২য় ভাগ পঃ ৫১২, মূল্য ১৫ ০০ 
ভারতে শক্তিপুজা- স্বামী সারদাননা | 
গু: ৮৯১ মূল্য ৩২৫ 
মহাপুরুষ শিবালন্দস্বাসী অপৃবানশণ | 
প্‌: ২৯১১ মলা ৫ ০5 
গোপালের মা 
প; ৪৪, মুল ১৫ 
আচার্য শঙ্কর--স্বামী অপুবাননদ | 
প* ২৪৬, মূল্য ৬০০ 
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র - পু; ৩৫২, 
মলা ৭৮০ 
শিবানন্দ্-বাঁণী--স্বামী অপৃবানন্দ-সংখলি৩। 
১ম ভাগ প: ১৮৫) মুলা ৫:৫০ 
২য় ভাগ পঃ ২১৮, মূল্য ৫:০০ 
স্বতিকথা- স্বামী অখণ্ানন্দ। 
মল) ৪০০ 
দিব্যপ্রসঙ্গে _ 
প* ১৯৪, মূল্য ৬৩৫ 
আরতি-স্তব-_পূঃ ৩১, ৭ম সং মূলা ১০৪ 
ৃ পুণ্যস্থৃতি-ন্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ । প: ১১৬, 
থা ৩৩০ 


সৎকথা -- স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত | 
্ ২৪৭, মুল্য ৭৫০ 


মী সারুদানন্দ । 


প: ২৪৫, 


স্বামী ধিখ্যাত্সানন্দ | 


অতীতের স্মতি--। 9থ সং) পা; 8৫৫ 
মলা ২০*০৩ 


পরমার্থ-প্রসঙ্গ -- স্বামী বিরজানন্দ। 
প2 ১৩৭, মল্য ৪৫০ 

মহাভারতের গন্স-স্বামী বিশ্বাশ্রযানন্দ | 
পু; ১২৮, ৬ শ্রেণীর জন্তা অনুমোপিত সংক্ষেপিত 
স্কুলপাঠ্য” সংঙ্করণ--পুঃ ৭৯১ মুপা ২০৩ 


ঃ 


 শঙ্গরচরিত -: শ্রহন্জদয়াপ তগ্টাচা। 

পুনয়ু রণ ( ১৩৮৮), প2 ৯) মল] ৩০০ 

দশীবতাঁর চরিত- শ্রইঞ্দয়াণ ভঙ্াচাধ। 
প ১০৮, মূলা ৩৭৫ 

সাধক ব্ামপ্রসাদ- স্বামী বাখদেণ[নন্দ | 
৮ শং) প; ১৬৪, মূলা ৬০০ 

ধর্ম প্রসঙ্গে স্বামী ব্রন্মানম্দ্__গ. ১৮৪, 
মল ৫55 

পত্রমালা--দ্বামী সাবধাণন্দ | পু; 


মূল্য ৪:০০ 


১৮২) 


গীতাতত্্র- দামী সারধানন। প. 
মূল্য ৬১৫ 
শ্ীশ্রীলাট, মহারাঁজের স্মতি-কখা-_ 
শচন্্রশেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৪০২, মুলা ১০০০ 
ভগবানলাভের পথ- স্বামী বীরেখরানন্দ। 
প: ৭৫, মূল্য ১২৫ 
রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী-_ স্বামী 
বীরেশ্বরাননা | ৮১ ৩২) যৃশ্য ০৭১ 
বিবিধ-প্রসজ-_পঃ ১২৯১ মুল্য ৩৫০ 
তিব্বতের পথে হিমালয়ে -- স্বীমী 
অথত্ীন্না, ৩য় সং, পৃঃ ১৮১৯ মূল্য ৫০০ 


১৭৬১ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা -৭* ** *৩ 








[১৬] উদ্বোধন শ্রাবণ, ১৩৮১ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুম্তকাধলী 
বেদান্তের আলোকে খ্ষ্টের স্বামী অথণ্ডানন্দের স্মতিসঞ্চয-্বা 
শৈলোপদেশ-্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, নিরাময়ানন্দ | প: ১৪২, মূল্য ৩:৩০ 
ম্‌ল্য ৪০০ 


ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর 
স্বামী বুধাননা | পৃঃ ২৯, মূল্য ১৫০ 
প্রেমানন্দের পত্রাবলী- 
পৃঃ ১৮৪১ মূল্য ৪'৫ ০ 
্স্ীমায্মের বাটা ও উদ্বোধন 
কার্ধালয়-_পৃ: ৪৪, মূল্য ০২৫ 
্হ্ষানন্দ-স্মতিকণা--্বামী 
২য় সং, পৃঃ ৭৬, মূল্য ১২৫ 
( মূল গ্রস্থ-_হাবার্ট স্পেন্সার-লিখিত ) 
অন্বাদ £ স্বামী বিবেকানন্দ (১ম সং), পৃঃ ১১২, 
ম্‌ল্য ৩৫০ 


দেবানন। 


পাঞ্চজন্য--ন্বামী চগ্ডতিকানন্দ । পাঁচশত 
সঙ্গীত । পুঃ ৩০৮, মূল্য ৬০০ 

শিব ও বুদ্ধ--ভগিনী নিবেদিত|। প 
ম্ল্য ২৫০ 


প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রীর্থনা--দা 


পরমানন্দ । পৃঃ ৩৯৪১ মূল্য ২৪*০০ 
সাধু নাগমহাশয়্--শ্রীশরচ্চন্দ্র চঞ্চুবন্ধ', 
১৪শ সং, পং ১৪৪, মূল্য ৪'০* ৫ 
ধ্যান-ন্বামী ধ্যানাননদ । (হয় 


পৃঃ ১০২১ মূল্য ৩৫০ 


সংস্কৃত 


স্তবকুন্বমাঞ্জলি-_ স্বামী গক্ীগানন্দ- 
সম্পাদিত । পৃঃ ৪০৮, মুল্য ১২৫০ 
কেনোপনিষদ্‌- বর্চারী  মেপাটচৈতনা- 


সম্পার্দিত। পৃঃ ৩২৮, মূলা ৮** 

উপনিষদ শ্রন্থাবলী-্বামী গম্ভীরাশনা- 
সম্পাদিত ২ 

১ তাগ প: ৪৫5, মূল্য ১৫:০৭ 

২য় তাগ প: 8৪৮, মূলা ১১০৪ 

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১০০ 


প্রীরামকৃষ্ণ- পুজাঁপদ্ধতি-পুঃ ৬ 
২২৫ ॥ 

প্রীপ্রীচত্ভী-ন্বামী জগদীশ্বরা নূন ও। 
সম্পাদিত | ১৫শ সং) পঃ ৪৪৮, মল্য ৮? 

গীতা স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনুদিত ৮), 
জগদানন্দ-সম্পািত । ১৫ সং, 9 
মূলা ১২৫5 

বেদান্তদর্শন-ন্বামী বিশ্ববূপানন্দ-সম্পা, 
মল্য ; প্রথম অধ্যায়ের 5থ খণ্ড ৩৩9) 
অধ্যায় ১৩০০ ৪থ অধ্যায় ৯০৩ 

গুরুতন্ব ও গুরুগীতা- স্বামী পু 
সম্পার্দিত। পুঃ ৭ন, মূল্য ২০৭ 





অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


স্বামী প্রেমাঁনস্দ--(ম্বামী শিবাননা মহাবীজ- 
লিখিত ভূমিকাসহ ), পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২০০ 

সাধন সঙ্গীত-_পৃঃ ২২৯) যূল্য ২০০০ 

শ্রীপ্রীমা সারদা -_ স্বামী নিরাময়ানন্দ | 
পৃঃ ৯০৪ মূল্য ৩০০ 

পরমহুংসদেব-ন্বামী প্রেমেশানন্দ । পৃঃ 
২৪) যুল্য ১০৯ 





শ্রীপ্রীরামকষ্জের উপদেশ রে 
পঃ ২৬৬, মূল্য ৮০৭ 

সঙ্গীত জংগ্রহ--পৃঃ ৩২০, মল ১৩" 

গল্পে বেদান্ত--স্বামী বিশ্বাশুয়ান' 
১২৮, মূল্য (সাধারণ বাধাই ) ৩:৬০ 

বীরবাণী--স্বামী বিবেকানন্দ । ৭ ? 


ম্‌ল্য ৪৪০ 


এজি 


প্রাপ্চিষ্তান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭ ****৩ 


উতরপূরুষের লাভবান হবে বলেউ 
বৃক্ষরেপন করেন... 




















ব1গগত ক্ষুদ্র সঞ্য় একান্তভাবে 
লক্ষ, কোটিতে পরিণত হয়ে 
পিয়ারলেসের অথনৈতিক ব্নিগাদ 
যে সুদঢ় করে তুলছে শুধ তাই নয়, 
সমম্টিগতভাবে সেই বিপূল সম্পদ 
আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের 
দেশগপঠনের কাজ সার্থক করে তুলতে 
সক্ষিহাভাবে সহায়ক হচ্ছে। 


এপয়ারলেস চীম' জনসেবার 
২২৬ আদর্শে উৎসগীকৃত ৷ লক্ষ লক্ষ 
্ মানুষের কাছে এপয়ারলেস' 
তাই আজ এত প্রিয়। 


যু 
৬) 


, শতাব্দী পার হয়েও 
জ্ঞানীর এই প্রবচনটি 
জও আমাদের ভবিষ্যতের 
' সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ 


। 


৬ *ম্থাতে যাদ কখনও 
দুদন আসে, তখন 
শপনি ও আপনার 
কান্ত আপনারজন 
আশ্রয় নিতে পারবেন 
আজকের সঞ্চয়ের 
শিরাপদ হত্তন্থায়ায় । 










পশ্৯৬ স্থাপিত ১৯৩২ 
(২০২০০, ইস ি 











বজিষা্ড অফিস £ পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্রানেড ইম্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯ 
ভ্রাল্পভ্েলর ল্রহুর্ভহ লল্-্যাক্কিহ এগ রিল * 
বি, জাারাররতারাররাররররাররেররাহারাররাহারাহারাররেহাতিরাহহাররহারোরারররারহাহারররাররহরাররচহারারারারাাহাহারাহট 





৮ 


ক জি ডউ-১৬ ক 


৮ ্ 
৫১৬ , ০৮ 


লে 
চা 


অলঙ্কার শিল্পে 
প. পি, সপ্রকাত এও সঙ্গ এ: 
কারিগতী আজ্মও অদ্বিতীয় । 


পিবিসরকার« 


তেয়েতনা্র্ম 
সন্‌ এগ্ড গ্রাও সঙ্গ অধ লেট বি সব্রকার 
৮৯) চৌত্রর্সা রাড, কলিকাত1-১০ গু (ফান :৪৪-৮৭৭৩ 
আমাদের কোন বা% নাই । 








2565৫ ৫ 


১৩১১১০১১১৩১ 
*০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কাঁলকাতা-৬ শ্থিত বসুশ্লী প্রেস হতে বেলুড় শ্রীরামকৃক মঠের ট্রাস্ট? 
শামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রুত ও ১ উদ্বোধন লেন, কাঁলকাতা-৩ হহতে প্রকাশিত 








১6১৫56১6858 


২০০০ -৩ পাহিতোজ খা ১৫১৭ ০ এস চে ১০ 






ভাদ্র ৯৩৮৭ 
৮৪তম বধ, ৮ম সংখা 





| উচ্দবোখচনর লিয়সণখজী 
শাঘ মাস হইতে বৎসর আরন্ত। বৎসরের প্রথম সংখ্য। হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের অন্ত 

১. (মাঘ হইতে পৌষ যাস পর্যন্ত ).গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস প্স্ত 
ষাম্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায় কিন্ত বাষিক গ্রাহক নয়; স্বাধিক্ষ সুলয সন্ডাক 
১১৪, টাকা, বাঞ্পাপিক ৯. টাকা 1 ভারঢতর বাহিরে হইল টাক", 
টাঞয়ার মেল-এ . টাক1। প্রতি সংখ্যা ১.৫* টাক1। নমুনার জন্ত ১.৫* টাকার 
“ভ্বাকটিকিট পাঠাইতে হ্য়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে আানাইবেন, আর একখানি পত্রিক! পাঠানে। হইবে ॥ তাহ র পরে চাহিলে পত্রিকা 
(লও সম্ভব হইবে না। 

রচনা 8 ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় । আক্রমণাত্মক লেখ! প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণ্ের মতামতের জন্য 
খম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবধ্ধাদদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অণুতঃ এক ইঞ্চি 
““ভাড়িয়। ম্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচজ্রাত্তর বা রচনা 2ফরত পাইঢত হুইচেল 
?  উপবুক্ত ভাকডিকিট পাটাভনা। আবশ্যক | প্রবন্ধাদি ও ৩ৎসংক্রান্ত পত্রাদি 
“.সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন । 

সমাঢলাচনার জন্য ছুইখানি পুজ্তক পাঠানো! প্রয়োজন । 

খিতগাপতেনর হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য । 

বিশেষ দ্রউবয £ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পল্রাদি লিখিবার সময় তাহারা 
যেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের প্রাহক-সংখ্য? ভচ্ল্পখ কণরন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 
৷ হুইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার । পরিবতিত 

ঠিকান। জান।ইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্বই উল্লেখ করিবেন । উদ্বোধনের চাদ। মনি- 

অর্ডারযোগে পাঠইলে ক্ুপচন পুরানাম-ভিকান। ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিক্ষার 

ক্রিয়া! ঢলখা। আবশ্যক । অফিসে টাকা জম] দিব|র সময় : সকাল ৭|।ট1 হইতে 

১১ট1) বিকাল ৩ট! হইতে ৫|টা | রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 

কাণর্ধাধক্ষ_ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০ ৩ 





্ প্রা 77 





কচমকখানি নিতভ্যসজশি বই £ 
জ্বী বিঢবকানচন্দর বালী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৯৫.০* টাক; 
্ প্রতি খণ্--২*'** টাকা, স্থলভ সংস্করণ সেট ১৫৫.০* টাকা; প্রতি খণ্ড ১৬. টাকাও 
- স্রীপ্তীরামক্কঞ্জলীলাপ্রসঙ্গ-্থামী সারদানন্দ । রাজসংস্করণ (ছুই ভাগে ১ম হইতে ৫য 
খও) : ১ম ভাগ ২৮.০* টাকা, ২য় ভাগ ২২.৫* টাক]। সাধারণ : ১ম খণ্ড ৫.২৫ টাকা, 
| ২য় খণ্ড ৭.৮* টাকা ৩য় খণ্ড .২€ টাকা, ৪র্থ খণ্ড ১.৫* টাকা, ৫ম খণ্ড ১১.৫* টাকা । 
প্রী্ীমাতয়র কথা প্রথম ভাগ ৭.৪* টাকা) ২য় ভাগ ১২.** টাকা। 
' উপনিষদ্‌ গ্রস্থাবলী-_ স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত । 
| ১ম ভাগ ১৫.** টাকা) ২য় ভাগ ১১.** টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১.** টাকা । 
ঞ্রীঞ্জীচণ্ডী-_শ্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত। ১০.৫* টাক]। 
. ক্ীমদৃভগবদ্গীতা1_শ্বামী জগদীস্বরানন্দ অনুদিত, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত। 
১২.৫* টাকা। 
উচ্ছ্ধাধল কার্ধালয়, ১ উত্দ্বাধন লন, কলিকা ত1-৭০০০০৩ 


রি 


ভাব্র, ১৩৮৯ উদ্বোধন 





ৃ সি. কে. সেন তআ্যাণ্ড কোং লিঃ 
কলিকাতা ঃ নি দিল্লী 





গু ্বাগ্াাক্সেকিক্র * 
পৃজ্যপাঁদ ম্বামী শিশুদ্ধাননাজী সম্বদ্ধে বহু প্রশংসিত ও পুজনীয় স্বামী অভয়ানন্দজীএ 
আশীর্বাণী মম্বলিত একটি অপূর্ব সংকলন । 


প্রাপ্তিস্থান : বেলুড় মঠ ( শো রুম )১ উদ্বোধন, ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং 
প্রকাশিকা১শ্রপুরবী মুখোপাধ্যায়, ৭৫ বগ্ডেল রোড, কলিকাতা-৭***১৯। 





সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


গ্রামে গাইকেল ষ্টোর, 


২১এ, আর. জি. কর রোড, 


শ্যামবাজার, কলিকাতা -৪ 
.:৫৫-৭১৩২ গ্রাম : গ্রামোসাইকেল 
". ৫৫-৭১৩৩ 


[২] উদ্বোধন ১ জর ই 





' অবস্তার লীলার অভিতীয় ও সর্বত্র প্রামাসত মূগ্র্£ 


 শ্রীশ্রীরামকৃ্কথামত 


উ্রীদ-কধিত 

(৫ খণ্ডে সমাপ্ত) ধুল্য £ প্রতি দেট ; কাপড় ৭* টাকা, বোর্ড ৬* টাকা 
শ্রীরাম়রুফের অন্তরঙ্গ পাধদ ও লীলাসহচয়, তার অমৃত-কখার তাণ্তাকী, তীনব 
ঞ্আছিস্ট” ভাগবতকার হলেন ভীম ( *মহেল্রসাথ ওপ্ত)। “কথামত” সনিয়। 
জী! বলেন প্রীম'কে--"তোমার সুখে শুনি! বোধ হইল তিনিই এ সহজ 
কথা বলিতেছেন” । গ্বামীজি উচ্ছসিততাবে বলেন, “...এখন বুঝিলাষ-..এই 
শনি ৮3:414৭ করিয়া র।থিয়াছিলেন। 
যনীধী 10708125 73911893 বলেন, “51115 01 0 01 90600880181 
€889110005. মনীষী &* 0216 বলেন, “311 1415 0110 6 0008096 0 
8086 01105 1116190815 9€1735107780015-.-ই ঘি। 


প্রকাশক £ ঞম'র ঠাকুরবাড়ী (কথামত স্ভরন) 2 
১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি-৭ **০*৬। ফোন : ৩৫-১৭৫)১। 
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উাভাধন, ভাক্র, ১৩৮৯ 


১। দিব্য বাণী শ্রীকৃষ ** ০০ ৩৩৭ 
২। কথাপ্রসঙ্গে । কৃষ্ণচরিত্র *** *** ৩৩৮ 
৩। হ্বামী অখগ্ডানন্দের স্মৃতিকণা ***: স্বামী অন্নদানম্দ সংকলিত **- ৩৪, 
৪। জগন্নাথের স্বরূপ-সন্ধানে *** স্বামী গীতানন্দ ১ ৩৪২ 
৫। বিবেকানন্দ ( কবিতা ) -**  স্রীশচীন্দ্রনাথ দরিপা ১১ ৩৪৭ 
৬। পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন --* স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ০৩৪৮ 
৭। দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় -** ডক্টর রমা চৌধুরী “১৩৫৩ 
৮। শ্রীরামকষ্ণ-বিভাসিত। মা সারদা "* হ্থামী বুধানন্দ 2৩৫৭ 
৯। বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার **- ভর প্রণবরপ্রন ঘোষ ... ৩৬১ 
ূ ও (1 220620 
না নু ৯৮5০০৩৭ 229071 
(| 25172 
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[ ৪] উদ্বোধন ভাদ্র, ১৩৮৯ 
সারদা-রামকৃষঃ শোৌরীম। 
সন্্যাসিনী শ্রীহুর্গামাতা রচিত | শ্বীরামকৃষ্ণ-শিক্যার জীবনচরিত। 
অল ইগ্ডিয়া রেডিও £ বইটি পাঠক-মনে সন্যাসিনী শ্রীহর্গামাতা রচিত। 
গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ আনন্দবাজীর পঞ্জিকা £ বাঙালী থে 


সারদাদ্দেবীর জীবন-আলেখ্যের একখানি 
প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি 
মূল্য আছে। 
অষ্টম মুদ্রণ, ছ্বিতীয় প্রকাশ, মুল্য--২০২ 
ছুর্গাম। 
শ্রীদারদামাতার 'মানসকন্যার জীবনকথা । 


'জ্ীন্ববতাপুরী দেবী রচিত। 
বেতার জগৎ? অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, 
অসাধারণ তার তপশ্চয1। '"মাছষের 
প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হ্বদরয়া৷ এমন 
মহীয়সী নারী এযুগে বিরল । 
মিডিয়াম .নাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, 
দৃশ্য বোর্ড বাধাই--১৪২ 


আজিও মধ্রিয়। যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে 


শ্রীগৌরীমা৷ তাহার জীবন্ত উদাহরণ। 
ষষ্ঠ মুদ্রণ-দ্বিতীয় গ্রকাশ, ১৩৮৩ 
মূলা--১৪৭ 
সাধন। 
দেশঃ সাধন! একখানি “অপূর্ব সংগ্রহগরস্থ। 
বেদ, উপনিষদ, গীতা"'প্রভৃতি হিন্দুশান্তে? 


ন্ুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি স্থুললিত স্তোত্র এবং [তিন 
শতাধিক"""সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 
সপ্তম সংস্করণ_-১৪ 
সাধু-চতুষ্টয় 
্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্বের 
মনৌজ্ঞ রচনা । তৃতীয় মুদ্রণ--৪২ 


শ্রীতীসারদেশ্বরী আশ্রম ২৬ গৌরীমাঁত। সরণী, কলিকাত।-৪ 
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ভাত্র, ১৩৮৪ উদ্বোধন [৫] 

১*। “কথামৃতে'র দর্পণে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমতী অভয়! দাশগুপ্ত ৩৬৫ 

১১। রুথবাত্রা ( কবিতা ) ব্্মচারিণী অজিতা ৩৭ 

১২। সমালোচনা উক্লুর তারকনাথ ঘোষ ৩৭১ 

ড্র জলধিকুমার সরকার *** ৩৭১ 

১৩। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ". ৩৭৩ 

১৪। বিবিধ সংবাদ ৩৭৬ 
১৫। উদ্বোধন ২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা পুনম” 

( আধাঁট, ১৩০৭ ; পৃঃ ১৬১-১৬৮ ) "৩৭৭ 

[7 0. : 84-4668 


আপনি কি ডায়াবেটিক 


"হলেও, হন্যাহু সিষ্টাক্স আন্ছাঙ্গনের 
আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন 


কেন? 
ডায়াবেটিকদের জন প্রস্তত 


ক্রসগোল! ফ্করসোমালাহ 
সঈসজেশপ প্রভৃতি 


কে. নি দাশের 


এসপ্লযানেডের দোকানে সব সময় 
পাওয়া যায়। 


১১, এমধ্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-১ 
ফোন £ ২৩-৫৭৯২৭ 
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[৬] উদ্বোধন তান্্র, ১৩৮৯ 
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তাত্র, ১৩০৯ | উদ্বোধন [৭] 





কে. বসাক আগ কোং 


+ জুয়েলার্স ও ব্যাঙ্কার * 
আধুনিক ডিজাইনের রূপার গহনা ও বাসনপত্রাদি বিজ্রেতা-_ 


১১০ নং বি, বি. গাঙ্গুলী ড্র (বছুবাজার )$2 কলিকাতা-১২ 


| 207/১10৭41- 720০72০00০5 


-:0910106 :-- 
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71210090001 € 111176-010619 0£ 11175 & 14106800106 
67/45, 905100 13080, 091-700007 
1980028 : 85-2850, 590৮6. 


ভাজ কাগজের হরকার থাকলে লীচের ঠিকানায় সন্ধান করুজ 
ছ্বেশী বিকেলী বছ কাখজের ভাঙার 


এইচ. কে: ঘোষ ম্যাও কো। 


২৫, লোয়ালেো! জেন, কলিকাস্ক।"১ 
টেঙ্গিফোন £ ২২-৫২০৯ 


[৮] 





রোগীর আরোগ্য এবং ডাক্তারের ক্নাম 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ উমধের উপর | আমাদের 
প্রতিষ্টান স্থপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় সবশেষ্ঠ। 
নিশ্চিত্ত মনে খাটি গুঁষধধ পাইতে হইলে আমাদের 
নিকট আন্বন । 

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
চিকিৎসা একটি অতুলনীয় পুস্তব। বন 
মূল্যবীন তথ্যসমৃদ্ধ এই বু গ্রন্থের পঞ্চপিংশ 
(২৫ নং) সংক্করণ প্রকাশিত হইল, মুলা ৩০০০ 
টাকা মাত্র। এই একটি মাত্র পুস্তকে মাপনার 
যে জ্ঞানলাভ হইবে প্রচলিত বনু পুস্তব পাঠেও 
তাহা হইবে না। আজই একখণু সংগ্রহ করুম | 
নকল হইতে সাবধান । আমাদের গরবাশিত 
পুস্তক যত্রপূর্বক দেখিয়া! লইবেন । 

পারিবারিক চিকিত্সার সংশ্ষিপ্ত দোঁড়শ 
সংস্ধরণও পাঁওয়। যায়। মুল্য টাঃ ১১০” মাত্র 


উদ্বোধন 


হোমিওপ্যাথিক ইধধ ৪ পন্তক 


ভাত, ১৩৮৯ 


বু ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া! প্রভৃতি ভাষায় 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি। ক্যাটালগ দেখুন । 


ধর্মপুস্তক 
গীতা ও চণ্ডী (কেবল মূল)--পাঠের 


জন্য বড় অক্ষরে ছাপা। মূল্য ৭'** টাকা 
ছিসাবে। 
স্তোত্রীবলী-বাছাই করা বৈদিক 


শান্তবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে তক্তিমূলক *ও 
দেশাক্বোধক সঙ্গীত। অতি শ্ুন্গর সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে রাখার মত। ৪র্থ সংস্করণ, মূল্য 
টাঃ ৪"৫০ শান্র। 

প্রীঞ্রীচণ্তী- একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা পুহতৎ্ষ পুস্তক। এমন চমৎকার পুস্তণ 
আর দ্বিতীয় নাহ । মূল্য ২৫*০* টাকা । 


এম. ভট্রাছা্ন ৭৮ “কাত পাইান্ট লিঃ 


0619--917+11].10701২ হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস্‌ এণ্ড পাবলিশার্স 800206  22-2536 
৭৩ নেতাজী সুভাষ রোড, ক লিকাঁতা-১ 





| টি হও ্‌ ভালো তো 


এ ০১১৫৯ ১৫ 1. নে পানা যাক 





চে ০১১ 


পাইওনায়ার নিটিং রা নি পাইওনীয়ার বিল্ডিংস, কলিকাতা-ং 


_ঃ পুস্তক সুন্দরভাবে বীধানর্‌ জন্য যোগাযোগ করুন £_ 


আমিনুদ্দিন' আলতাবউদ্দিন চৌধুরী এগ্ড কোং 
প্রোপ্রাইটার_হারাস -মিএ 
বুক বাইগার্স এগ অর্ভীর 'সাপ্লাইয়ার্স 
১৯ পাটওয়ার:বাগীন "লেন 
কলিকাতা-৯ 





৮৪তম বর্ন, ৮ম সংখ্যা ভা) ১৩৮৯ 


দিব্য বাণী 


শ্রীকুষণ 
'*তাহার কথা আলোচনা করা যাউক, যিনি নানাভাবে পুজিত হইয়া 
থাকেন, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাপী সকলেরই পরমপ্রিয় ইষ্টদেবতা। আমি 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই এ-কথা বলিতেছি, ভাগবতকার ধাহাকে অবতার বলিয়াই 
তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন, “এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণগ্ত ভগবান স্বয়ম্‌।৮- অন্যান্য 
'অবতার সেই ভগবানের অংশ ও কলাম্বরূপ, কিন্ত কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
যখন আমরা তাহার বিবিধভাবসমদ্বিত চরিত্রের বিষয় আলোচনা করি, 
তখন কিছ্রমান্র আশ্চর্য বোধ হয় না যে, তাহার প্রতি এপ বিশেষণ প্রযুক্ত 
হইয়াছে । তিনি একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন; তাহার মধ্যে 
বিস্ময়কর রজঃশক্তির বিকাশ দেখ। গিয়াছিল, অথচ তাহার অদ্ভুত তাগ ছিল। গীতা 
পাঠ না করিলে কৃষ্চরিত্র কখনই বুঝা যাইতে পাঁরে না; কারণ তিনি তাহার নিজ 
উপদেশের মৃতিমান্‌ বিগ্রহ ছিলেন। সকল অবতারই, তাহারা যাহ] প্রচার করিতে 
আসিয়াছিলেন, তাহার জীবন্ত উদাহরণম্মরূপ ছিলেন । গীতার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চির- 
জীবন সেই ভগবদগীতার সাকার বিগ্রহরূপে বর্তমান ছিলেন; তিনি অনাসন্তির 
মহৎ দৃষ্টান্ত ছিলেন । তিনি অনেককে রাজা করিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন না; সেই সমগ্র ভারতের নেতা ধাহাঁর বাক্যে রাজগণ নিজ নিজ সিংহাসন 
ছায়া দিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং রাজা হইতে ইচ্ছ। করেন নাই । বাল্যকালে ষে- 
শ্রীকৃষ্ণ সরলভাবে গোগীদের সহিত তরী সকল অবস্থাতেই তিনি 
সেই স্বল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ । 
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কথা প্রসঙ্গে 
কুষ্ণচরিত্র- 


ভারতের ইতিহাস ভূগোল ব্যাপ্ত করিয়। 
রহিয়াছে একটি নাম, একটি জীবন, একটি চরিজ্র-- 
যিনি ভারতকে মহাভারতে পরিণত করিয়াছিলেন, 
ধাহার নাম আজও প্রান্তে প্রান্তে উচ্চারিত, ধাহার 
ৰাণী আজও সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মনীষীকে 
-'অন্প্রাণিত করিতেছে, ধাহার জীবন যুগে যুগে 
ভারতবাধীর জীবন আলোকিত করিয়াছে-_ 
ধাহার চরিত্র কাব্য-সাহিত্যের চিরন্তন উপাদান-_ 
এরূপ একটি নাম যদি করিতে হয়,--সেই একটি 
নাম-_অবশ্ঠই “কৃষ্ণ বা শ্রীরুষ্ণ-__যিনি এই ভারতের 
প্রাণপুরুষ, আরও সংক্ষেপে যিনি ভারতপুরুষ” ! 

ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে তাহার মৃত্যু নাই 
তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সত্য; তীহার 
দেহাস্তও হইয়াছিল, তাহারও বিবরণ আছে-_ 
তথাপি বলিতে হয়, স্তাহারই ভাধায় 'অহমাত্মা- 
আমি আত্মা--জন্মমরণহীন আত্মা-_তাইতো 
ভাগবতকার চতুবিশিতি অবতারলীল! বলিতে 
বলিতে যখন শ্রীরুষ্চচরিতকথায় আসিলেন_ তখন 
থমকিয়া গেলেন, বলিলেন-_-এতক্ষণ ধাহাদের কথা 
বলিলাম, তাঁহারা ভগবানের অংশ বা কলা__ 
এখন ধাহার কথা বলিব, সেই “কুষ্ণস্ত ভগবান্‌ 
ছবয়ম-_কৃষ্ণ ভগবান্‌ ম্বয়ং! কি অপূর্ব অনুভূতি, 
কি আশ্চর্য স্বীকৃতি ! 

আর একটি চরিত্র_যাহ। ভারতীয় মনকে যুগ্ধ 
করিয়াছিল, এবং ভারতের কাব্য-সাহিত্য ও 
ইতিহাস প্রভাবিত করিয়াছে, তিনি বালীকির 
রাম। কিন্তু সেই রাঁম আগে ইতিহাসে, ন৷ 
আগে কবিমানসে, নির্ণয় কর! ছুরূহ। 'রাম ন। 
জন্মাতে রামায়ণ” এই প্রবাদ-বাক্যই সে বিষয়ে 
সাক্ষ্য দিতেছে । স্বামী বিবেকানন্দের বিচার- 
অন্থ্যায়ী : কষ্ণ-স্বন্ধে আমরা নিশ্চিত, কারণ 
তাহার বন্ধু ও শত্র-ছুই-ই ছিল, ভক্তস্তাবক ও 
নিক্দকসমালোচক ছুই-ই ছিল--আজও আছে, 


তবু সব ছাপাইয়! উঠে তাঁহার অপূর্ব জীবন ও 
অদ্ভূত চরিত্রযাহা শুনিলে বা পাঠ করিলে 
আজও মানুষ বিন্ময়ে বিমোহিত হয়। সৌন্দর্য, 
মাধুর্ধ ও এখর্ষের এ এক ঘনীভূত রূপ ! 
বাল্ীকিরই ভাষায় রাম “মর্ধাদ। পুরুষ" অর্থাৎ 
মানব চরিত্রের সীমা-মাম্থষের চরিত্র আর ইহার 
উধের্ব উঠিতে পারে না, এই দৃষ্টি হইতেই বাল্মীকি 
রামচরিত্র আকিয়াছেন; কিন্তু ব্যাস ছৰি 
আকেন নাই, তিনি একটি দুর্দমনীয় চরিত্র বর্ণনা 
করিয়াছেন--যিনি মানুষের লীমায় আবদ্ধ নন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তীহার অনবদ্য ভাষায় বলিয়াছেন, 
“অবতার অচিনে গাছ কোন জান! শোনা মাপ- 
কাঠি দিয়, ফুট ইঞ্চ সেন্টিমিটার দিয়। তাহাকে 
মাপ যায় ন।। এ অচিনে গাছ_--এ গাছের পাতা 
কেউ চেনে না, এ এক নৃতন আবির্ভাব! 
শ্রীবামরুষ। তবু নানা উপানে বৃঝাইতে চেষ্ট 
করিয়াছেন অব্তারের স্বরূপ : একটি ঘেরাটোপ। 
বাগানের দেওয়ালে ফোক্র আছে-সীমাবদ্ধ 
বাগানে চেনজান। ফুলফল গাছপাল। অনেক কিছু 
আছে, কিন্তু তাহার বাহিরে কি আছে কেহ 
দেখিতে পায় না । মাঝে মাঝে দেওয়ালে ফোকর 
আছে-সেখানে দাড়াইলে দেখা যায়-__গধারে 
সীমাহীন মাঠ, এক অজান। অসীম জগৎ! এই 
সীমাবদ্ধ জগতের অনুভুতি লইয়া! আমরা তাহার 
ধারণ] করিতে পারি না। অবতার-জীবনের মাধ্যমে 
একটা! অজান। অন্ুভৃতি আমাদের অভিভূত করে । 
অবতার-জীবনের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়--তাহ। 
বুঝিতে হইলে অবতারপুরুষের উচ্চারিত দু-ঠারিটি 
কথার মাধ্যমেই বুঝিতে হইবে সেই সব কথা 
অনেক সময় আমাদের পরিচিত ভীম| নয়-_এক- 
প্রকার মিষ্টিক ভাষা-রহস্তময় অথচ গভীর 
অনুভূতির গ্োতক এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত । “আমি « 
আমার পিত। এক”-_এই খৃষ্ঠবাণী কি মানুখ আজ 


ভাদ্র, ১৩৮৯] 


বুঝিয়াছে, বা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে? ছুঃখ 
করিয়া বল! হয়__একদিন না বুঝিয়া একদল অবুঝ 
ইছদী তীহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল ; আজও তিনি 
আবির্ভূত হইলে তাহার নামান্কিত ভক্তগণ কি 
তাঁহাকে চিনিতে পারিবে? 

কষ্চিত্র বুঝিতে গেলে আমাদের অনধাবন 
করিতে হইবে তাহার জীবন, অন্গধ্যান করিতে 
হইবে তীহার বাণী: তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন-- 
“জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম-আমার জন্ম এবং কর্ম 
প্রাকৃত নয়, দিব্য ! সেইভাবেই উহ। বুবিতে হুইবে, 
তবেই কল্যাণ। নতুবা ছিদ্রান্বেধী কৃষ্ণচরিত্রে 
অনেক ছিত্র খু'জিয়! পাইবে : কেন তিনি সতাবাদী 
ঘুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইলেন, কেন 
তিনি বীর অর্জুনকে কাপুরুষের মতে। নিরস্ত্র কর্ণকে 
মারিতে বলিতেছেন, সর্বশেষে কেন তিনি অন্যায়- 
ভাবে দপাঁ রাজ! ছুর্যোধনের উরুভঙ্গ করাইলেন ! 
কিন্ত এতগুলি অন্যায়কার্ধের তিনি কি উত্তর 
দিবেন? তিনি এতদপেক্ষ। ব্ছ অন্যায়ের সাক্ষী__ 
তিনি এতগুলি অভিযোগের একটি উত্তর দিলেন : 
কোথায় ছিল তোমার ন্যায়বুদ্ধি, যখন সভামধ্যে 
দ্রৌপদীকে অবমানিত কর! হইতেছিল? স্বীয় 
মাতুল কংসকে তিনি স্বহস্তে মারিয়াছেন, কংস 
কিকি অন্যায় করিয়াছিল, তাহার হিমাব আমর] 
কয়জন লই ! 

রুষ্ণজীবন দিয়াই কৃষ্ণচরিত্র অন্ুধ্যান করিতে 
হইবে $--বিচার নয়, কারণ অম্নগ্র জীবনটি এক 


অন্য স্তরে বিচরণ করিতেছে! সাধারণ মানুষের 
মারামারি, কাটা-কাটি বা গ্বণ-ভালবাসার 
স্তরে নয়। 


স্বামী বিবেকানন্দের একটি ব্যাবহারিক দৃষ্টাস্ত 
দিয়! বুঝাইবার চেষ্টা কর। যাক! সত্ব, রজঃ, তমঃ 
তিন গ্তণের তিনটি স্তর! সত্বগ্তণের স্তর হইতে 
ক্ষমা এবং অহিংস! পরম ধর্ম__সন্দেহ নাই । কিন্তু 
অক্ষম তমোগুণীর স্তর হইতে? কেহ তাহার 


কথা প্রসঙ্গে 


৩৩৯ 


ঘরে আগুন দিতে আসিতেছে বা তাহাকে 
হত্য। করিতে আসিতেছে__তমোগুণী ব্যক্তি 
আততায়ীকে ক্ষমা” করিয়। পলায়ন করিবে। 
রজোগুণী ব্যক্তি তাহাকে প্রতিরোধ করিবে, 
প্রয়োজন হইলে আঘাত করিবে-_ ইহাই শ্রীকৃষ্ণের 
শিক্ষা, যিনি গীতামুখে এই তিন গুণের অপূর্ব 
আলোচনা করিয়াছেন_সেই সঙ্গে করিয়াছেন-- 
দেব এবং অন্থর-প্রকৃতি মাষের বিশ্নেষণ! মানুষকে 
আগে “মানুদ হইতে হইবে, তার পর সে “দেবতা 
হইবার কল্পন। করিবে । তাহার জীবন ও চরিন্রের 


মাধামে শ্রীক্ুষ্ণ মান্থুরকে জীবনের এই কল্যাণকর 
পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। সাধারণ মান্গুষ 
দেহেন্িযের আ্তরে বাস করে--খাওয়া-পরার 
সংস্থান ও বংশবিস্তার করিতেই তাহার জীৰনশক্তি 
নিঃশেধিত হয়, অর্থাৎ জীবন রক্ষ/ করিতেই 
তাহার জীবনান্ত হয়-এ কখনও জীবনের উদ্দেশ্য 
হইতে পারে না। এইখানেই সন্ধান শুরু) 
উপনিধদের মহা অনুভূতি 'নাহমত্র ভোগ্যং পশ্ঠামি' 
--এ জগতে এভাবে জীবন যাপন করাতে আমি 
ভোগের কিছু দেখি না ! তখনই শুরু হইল উধর্বতর 
জীবনের অনুসন্ধীন--যাহার শেষে আমরা পাই 
উপনিষদের আর একটি মহাবাণী-_-ব্দোহমেতং 
পুরুষং মহান্তম-_সেই মহান্‌ পুরুষকে জেনেছি-_ 
চিনেছি'_তিনি আমারই আত্ম।। সেই মহান্‌ 
আত্ম। পরমাত্মাই দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে 
অবতরণ করেন ব। অবতীর্ণ হন, তখন মানুষ তাঁকে 
অবতার বলিয়। বরণ করে--ব্রদ্ষেতি পরমাত্মেতি 
ভগবানিতি শব্যতে? | মন্ুঘ্যশরীরে অবতীর্ণ বা 
আবিভূ'ত এই অগ্রার্ৃত পুরুষকে ভক্তেরা বলেন, 
ঘভিগবান্‌, যোগীর। “পরমাত্ম।, জ্ঞানীর! '্রদ্ধণ । 
উপনিঘদের সেই মহান পুরুষই গীতার 
'পুরুষোত্তম” । গীতামুখে তাহার ঘোষণ। : যখন 
যেখানে প্রয়োজন অন্যায় অধর্ম ধ্বংস করিয়। স্যায়ধর্ম 
স্থাপন করিব, তোমর! আমার সহায় হও । 

নররূপী অর্জুনের মাধ্যমেই নারায়ণ “কৃষণ ধর্ম- 
স্থাপন করেন, মান্গষের রূপান্তর তাই সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন; অবতারচনিত্র তথা কৃষ্ণচরিত্র-অন্ধু- 
ধ্যানের মাধ্যমেই মানুমের এই ব্নপাস্তর সহজে 


স্বামী অখগ্ানন্দের-স্মৃতিকণা 


কাজ 


৬ টা প 


অনদানন্দ সংকলিত 


১৯২৭ খৃঃ সারগাছি, শীতকাল-_কয়েকজন 
বিশিষ্ট ভক্তের অন্থুরোধে শ্রীত্রীবাব৷ চা-পানের সময় 
শ্থতিকথ! আলোচন। করিতেছেন : 

“তখন সারগাছিতে আশ্রম করবার জন্য জমির 
চেষ্টা হচ্ছে। ২২ বিঘা জমির জন্য বহরমপুর 
কালেকটারীতে ১২৬ টাকা জম! দেওয়া সত্বেও 
জমি পাওয়া গেল না, আর এক জায়গায় 
৪ বিঘ! দান-হিসাবে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু 
আশ্রমের উপচযাগী হ'ল না। শেষে এই ৫০ বিঘ 
বাৎসরিক ২০০২ টাঁকা খাজনায় কাযেমী বিলি 
বন্দোবস্ত করবার জন্য প্রস্তত। পুক্করিণী খনন, 
ইমারত গ্রস্ত, বৃক্ষ রোপণ-ছেদন আদি জমিদারের 
সমস্ত অধিকার (11819 ) বিলি করতে বাজী-- 
এই মর্মে দলিল লেখাপড়া হবে, বহরমপুরের 
উকিল বৈকুষ্ঠবাবু দলিল লিখে দেবেন। আমি 
বললাম, আমার নামে জমি নেওয়া৷ হবে না, 
এ তে। আমার নিজের কিছু নয়-__এ মিশনের__এ 
ঠাকুরের । মিশনের প্রেসিডেপ্ট স্বামী ব্রদ্মানন্দের 
নামে নেওয়া হবে।” কৈকুষ্ঠবাবুকে বেলুড় মঠ 
থেকে “মিশনের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী'র নকল 
আনতে বললাম । সব দেখেশুনে তিনি মিশনের 
প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্ধানন্দ, সম্পাদক স্বামী 
সারদানন্দ. ও আমি_এই তিনজনকে ট্রার্টি 
( অছি) ক'রে দলিল তৈরী ক'রে দিলেন । 

স্বামী ব্রক্মানন্ন তখন পুরীতে। তার কাছে 
দলিল পাঠানো হ'ল; বাৎসরিক ২০০ খাজনার 
দায়িত্ব নিতে তিনি রাজী নন, বৈকুষ্ঠবাবুকে 
বাৎসরিক খাজন! কমাবার জন্য পত্র দিলেন। 
আমাকেও লিখলেন । উপরস্ত বিহারীলাল সরকার 
গ্রভৃতি পুরীর আইনবিদ্‌রা কিছু অদল-ব্দল 
করেছিলেন । এই কথ! শুনে জমিদার অসন্তুষ্ট । 
স্বামী ব্রন্মানন্দকে সব কথা বুঝিয়ে বলবার জগ্য 
আশ্রমের এক ভক্ত-সেবককে পুরী পাঠালাম। 


গেলে, গঙ্গাধরকে আমার কাছে আসতে বলবে 
_তার মুখে সব শুনে আমার যা বলবার তাকে 
ঝলব।, স্বামী ক্রক্গানন্দ কলকাতায় এলে, 
আমি সব বলে এলাম। সেই সময় ভাগলপুরে 
রিলিফের কাজ ফেরত স্বামী শঙ্করানন্দ (অমূল্য 
মহারাজ ) স্বামী ব্রন্মানন্দের আদেশে জমি দেখতে 
সারগাছির পুরানো আশ্রমে এমে হাজির ; তিনি 
আশ্রম-স্কুলের শিক্ষক-_আমার দক্ষিণহস্তম্ববপ-_ 
কালী ভট্টাচার্কে সঙ্গে নিয়ে শিবনগর থেকে জমি 
দেখতে গেলেন । জমি দেখে পছন্দ করলেন বটে, 
কিস্তু বললেন, মহারাজ ২৫ বিঘা জমি নিন, 
৫০ বিঘ। আয়ত্তে রাখা বড় শক্ত অর্ধেকটা 
নিন।” অমূল্য মহারাজ মঠে গিয়ে সকলের সঙ্গে 
পরামর্শ ক'রে এ মর্মেই পত্র দিলেন। 
বিকালবেলা আমি পোস্টকার্ডখানি পেলাম। 
এত কাণ্ড ক'রে জমি নেবার সব ঠিকঠাক হ'ল, 
এখন যদি অর্ধেক নেবার প্রন্তাব কর। যায়__ 
তাহলে জমিদার অগ্নিমৃতি হ'য়ে উঠবে। এই 
সব অবস্থা কিভাবে দসামলানে। যাবে-_এই 
চিন্তায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম। মাঝারাত্রি কেটে 
গেল, ঘুম এল না--তারপর তন্দ্রাভাব এসেছে, 
এমন সময় স্বপ্পে দেখি_স্বামীজী, মহারাজ, হরি 
মহারাজ, এর সব এসেছেন, সঙ্গে অমূল্য 
মহারাজ_উনি দূতী কিনা! স্বামীজী এসে 
বলছেন, গ্যাঞ্জেসঠ একটু তেলমাখ! গরম মুড়ি 
আর দুটো লঙ্ক। নিয়ে আয় 1 ন্বামীজীকে দেখে 
উৎফুল্প হয়ে উঠলাম। অমূল্য মহারাঁজকে 
বললাম, যাও অমূল্য, রান্নাঘরে যাও-_লুচি, আলুর 
দম, হালুয়া_-যা যা তুমি জানো৷ ত| কর গিয়ে, 
ভাড়ারঘরে সব আছে-_যাঁও, শিগগির যাঁও।' 
স্বামীজী বললেন, গ্যাঞ্জেস, দে, মুড়ি দে, আগে 
নিয়ে আয়।, মুড়ি লঙ্কা এনে দিলাম, স্বামীজী থেতে 


ভান্্র, ১৩৮৯] 


আরম্ভ করলেন। বললেন, “হাম এক লোটা 
ভাঙ লেঙ্গে--৫* বিধার কম নেশ! হবে না। 
স্বামীজী বলছেন আর মুড়ি খাচ্ছেন--ম্বামীজীর 
মুড়ি খাওয়! হ'য়ে গেলে আমার ঘুম ভেঙে গেল। 
সব চিন্তার অবসান হয়ে গেল, সৰ মীমাংসা হয়ে 
গেল। পরদিন মঠে পত্র লিখে দিলাম স্বপ্নের কথ। 
উল্লেখ কারে । আর কোন কথা৷ উঠল না। ৫০ 
বিঘা জমিই নেওয়! ঠিক হায়ে গেল। এবার দলিল 
রেজিস্টারীরু পালা । মহারাজ (ক্রহ্গানন্দ ) তখন 
কনখলে চলে গেছেন,--দলিল প্রস্তত ক'রে সই 
করবার জন্ত মহারাজের কাছে পাঠানে। হাল । ৯০ 
দিন কেটে গেল। শেষে আমিই গেলাম কনখলে 
অন্মোক্তারনাম! (2০০ ০1 /£১160106) ) সই 
করাতে । ওটি বাংলায় লেখ৷ ছিল। উত্তরপ্রদেশে 
রেজিস্টারী করা হবে, তাই সেটি ইংরেজী করতে 
উকিলবাড়ী ছুটতে হ'ল। তারপর রুড়কীতে 
মহারাজকে নিয়ে গিয়ে রেজিস্টারী করানো হাল। 

“এখন শরৎ মহারাজের পালা । িদ্বোধনে” 
গিয়ে তাকে ধরায় তিনি বললেন, প্রন্ধানন্দ স্বামীর 
নাম আছে, আবার আমার নাম ঢুকিয়েছ কেন ? 
যাই হোক তার মত করিয়ে কলকাতায় রেজিস্টারী 
করিয়ে নিয়ে সারগাছিতে ফিরলাম । ১৯১২ খুঃ 
আগস্ট মাসে বহরমপুরে দলিল রেজিস্টারী করা 
হ'ল। 

“হাম এক লোটা৷ ভাঙ লেঙ্গে” ব্যাপারটা কি 
জানে। ?--কাশীতে চিমটাধারী একপ্রকার নাগ! 
সন্ন্যাসী গৃহস্থদের বাড়ীতে ঢুকে চিমটে পুঁতে 
দিয়ে বলেন-_-“এক লোটা ভাঙ লেঙ্গে' ;_-এক 
লোটা ভাঙ নিয়ে তবে চিমটে মাটি থেকে 
তুলবেন। এই রকম তাদের জোর জুলুম । 
স্বামীজী তাদের ভঙ্গীতে বলছিলেন। 

“দেখ, সারগাছি আশ্রমের ছাপ এখানকার 
মুসলমানদের ওপরও বেশ একটু পড়েছে। 
আশ্রমের কাছাকাছি এমন সব পরিবারও দেখা 


স্বামী অখণ্ডানন্দের শ্বতিকণ। 


৩৪১ 


যায়, যারা নিরামিষ খায় । 
“এই প্রসঙ্গে ১৯০৩ খুঃ দেখা! এক স্বপ্রের 
কথা বলি: বহরমপুরে (রামদাস সেনের 


বাড়ীতে ) গেছি, সেখানে স্বামীজী এসেছেন ) 
লম্বা দাড়ি, কোমবে লোহার শিকল, হাতে চিমটে, 
সঙ্গে তিনজন-_গোৌরবর্ণ, লম্বা, খুব চওড়া বুক, খুব 
বড় দাড়ি, হাতে খড়পা। স্বামীজীর চেহার। 


অন্যরকম হলেও ধরে ফেলেছি, ইনি স্বামীজী স্বয়ং। 
স্বামীজী বললেন, “আমি এখন অন্য শরীর ধারণ 
করেছি, আমার সঙ্গে ইরান, তুরান, খোরাসান ।" 
স্বার্মীজী বললেন, “যা, এদের গঙ্গা স্নান করিয়ে 
নিয়ে আয়। তাদের তিনজনকে নিয়ে 
বহরমপুরের বাবুদের ঘাটে গেলাম। গঙ্গাজল 
স্পর্শ ক'রে তাদের জলে নেমে শ্নান করতে ইঙ্গিত 
করাতে তীর ম্নান করলেন । তাদের ভাবভঙ্গী 
দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ন্বানান্তে তাদের নিয়ে 
স্বামীজীর কাছে ফিরলে স্বামীজী বললেন, “কেমন 
দেখলি? আমি বললাম, এর! তোমার সাব 
বিবির ওপরে গেছে ।, 

“আমি বহু জায়গায় ঘুরেছি, বহু সাধু ফকির 
সন্ন্যাসী দেখেছি । আগ্রায় দুজন মুসলমান 
ফকিরের কথা বেশ মনে পড়ে। একজন 
হাফেজ'ও ছিলেন। সমস্ত কৌরান যার মুখস্থ 
তাঁকে হাফেজ বলে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করি, “কি উপলব্ধি করেছেন? তিনি বললেন, 
'লব্ণ-সমুদ্রে এক খণ্ড কাঠ। কাঠটা জরে জরে 
মুন হয়ে গেছে । গুজরাটে আর একজন বৃদ্ধ 
মুদলমান ফকির দেখি। তখন রোজার সময়। 
বিকালে তার সঙ্গে দেখ। করতে গেছি, বুদ্ধের 
চমৎকার বর্ণ ও গঠন, লম্বা দাড়ি। ফরাসে বসে 
আছেন, হাতে সাদ। মালা । সামনে সরব্ৎ 
ইত্যার্দি রয়েছে রোজ! ভাঙবার জন্য । আমি 
রশ্রীঠাকুরের সর্ব-ধর্ম-মত-অনুযায়ী সাধন-ভজনের 
কথ! বলায় বৃদ্ধ মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। মালার কথা 
জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, আরবের মাছের 
দাতের মাল), এখন রোজার সময় সর্বদা জপ 
করতে হয়, ছাড়তে পারি না । অন্য সময় হ'লে 
আপনাকে দিতাম । এমনি তার শিষ্টাচার | স্থর্য 
ডুবু ডুবু দেখে ফকির জপ করতে লাগলেন। 
কী তীর ভাব!” 


জগনাথের স্বরূপ-মন্ধানে 
স্বামী গীতানন্দ 
[ পূর্বাহ্বৃত্তি ] 


(২) 

খগ্বেদে পুকমোন্রম এবং দাক্ষ-ত্রক্দের কথ! 
পাওয়। যায়। এই থেকে মনে হয় যে, ইতিহাসের 
আলে। যেখানে পৌছায়নি, সেই প্রাগৈতিহাসিক 
যুগ থেকেই কোন ন। কোনভাবে জগন্নীথদেবের 
পূজার প্রচপন ছিল। উড়িয়ার অধিবাপীর। 
ভগবান্‌ বিষুকে চক্রধরমাধব, ললিতমাধব, শববী- 
মাধব, নীলমাধব প্রভৃতি রূপে পূজা ক'রত। 
নীলমাধব ছিল জড় শবর-বংশের দেবত। এবং 
তাঁকেই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ বল। হ'ত। শবরের। 
তীকে 'জগনাইলে।” অর্থাৎ বিশব-্রহ্জমাণ্ডের অধীশ্বর 
বলত এবং শবর-গ্রমে এখনও এই “জগনাইলে।” 
নামই ব্যবহার কর! হয়। সম্ভবতঃ “জগনাইলো, 
থেকেই জগন্নাথ ন।মের গ্রচলন হয়েছে । 

পৌরাণিক যুগের বিভিন্ন পুরাণে শ্রীক্ষে্রের 
মাহাত্ম্য এখং মন্দির তৈরীর কথ! বয়েছে। 
এ-ছাড়াও উড়িস্তার ঞ|চীন পপ্ডিতদের লেখ পুথি 
এবং প্রচলিত কিংবদন্তী থেকেও জগন্নাথদেবের 
সম্বন্ধে অনেক কিছু জান। যায়। যদ্দিও এই সব 
লেখা এবং প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু 
পার্থক্য রয়েছে, তবু এই সব একত্রিত ক'রে একটি 
মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়। যায় । 

দ্বাপর যুগে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নাত্বত-বংশে জন্ম 
গ্রহণ করেছিলেন । বস্ত্র শবর ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের 
পিত| বন্থদেবের জ্ঞাতি-ভাই। যছু-বংশ ধ্বংস 
হয়ে যাবার পর, জড় শবরের বাণে যখন শ্রীকঙ্জের 
দেহত্যাগ হয়, তখন তার শরীর কিভাবে সৎকার 
কর! হবে, এই নিয়ে পাগ্ুৰ এবং শবরদের মধ্যে 
মতান্তর উপস্থিত হয়। অর্জুন এবং জড় শবর 
তখন শ্রীরুষ্ণের দেহ বহু দূরে এক সমুদ্রের পারে 


নিয়ে গিয়ে সৎকার করেন। সম্ভবতঃ পুরীর 
“কৈলি বৈকুষ্ঠ ( কৈবল্য বৈকৃঠ ) ছিল সেই শ্শান- 
ক্ষেত্র। সেখানে শবরের। শ্রকষ্চের প্রি ইন্্নীল- 
মণিটি পেয়ে শ্রীরুষ্ণের চিহ্ন হিসেবে সেই ইন্ত্রনীল- 
মণিটির পূজ। করতে থাকে । ইন্ত্রনীলমণি থেকেই 
নীলমাধবের পুজার প্রচলন হয়। শ্রীরুষ্ণের দেহ 
যখন আগ্তনে সৎকার কর! হচ্ছিল, তখন নেই 
অর্ধদগ্কধ দেহটিকে সমুদ্রে মক্ষেপ করবার জন্য 
ধৈববাণী শোন। গেল। সেই অর্ধদগ্ধ রুষ্ণ-দেহ 
সমুদ্রে ভাতে ভাতে দারুরূপে পুরীর রোহিণী 
কুণ্ডে এসে লাগে। এদিকে জড় শবর ন। জেনে, 
হরিণ মনে কারে আকফের প্রতি বাণ নিক্ষেপ 
করেছিল; এই ছুঃখে এবং আত্মগ্নানিতে সে 
৩খন হন্যে হয়ে শ্রীকুষের দেহাবশেব খু'জতে 
থাকে এবং রোহিণী কুণ্ডে এসে দারুরপী শ্রীকষ্ণজে 
দেহপিগড পার । জড় শবর তখন এ দাঁরু নিয়ে 
গিয়ে অতি গোপনে আদিবামাদের নিয়মান্যায" 
তাদের অতি গ্রির শ্রকুঞ্চের পূজা করতে থাকে। 
সম্ভবতঃ ধার এবং ইন্ত্রনীলমণি একই সঙ্গে রেখে 
পূজা করত। 

ব্হু বছর কেটে গেছে; জড় শবরের পর তার 
পুত্র বিশ্ববন্থও পরম ভক্তির সঙ্গে সেই দারু-ব্রগ 
নীলমাধবের পুঞ করতে থাকে ৷ এধিকে রাঙা 
ইন্্দায় ছিলেন ভগবান্‌ খিষ্ুর পরম তক্ত। তিশি 
লোকমুখে নীলমাধবের সংবাদ পেয়ে শবর-গ্রাম 
থেকে তাকে এনে নীলগিরিতে প্রতিষ্ঠা করতে 
সংকল্প করলেন। নীলমাধব যে কোথায় রয়েছেন 
বাইরের. কেউই ত। জানত ন। | রাঁজ। ইন্দরদান্ তার 
মন্ত্রী বিদ্যাপতিকে নীলমাধবের সন্ধানে পাঠালেন। 
বিগ্াপতি শবর-গ্রামে গিয়ে শবর রাজ! বিশ্ববন্থ৫ 


ভাত্র, ১৩৮৯ ] 


কন্ত।। ললিতাকে বিয়ে করবেন, ললিতার সাহায্যে 
গভীর জঙ্গলের মধ্যে নীলমাধবের সন্ধান পান। 
বিদ্যাপতি রাজাকে নীলমাধবের সংবাদ জানালে, 
ইন্রদ্যুযর শবরদের সাহায্যে সেই দার প্রচুর জাক- 
জমকের সঙ্গে নীলীচলে নিয়ে যান এবং সেই 
দারু থেকে, এখন আমর জঃম্মীথের মন্দিরে যে 
তিনটি বিগ্রহ দেখি, ঠিক সেই-রক্ম তিনটি মৃতি 
করান । বিশ্বকর্মা স্বয়ং বৃদ্ধ ছুতারের বেশে রাজার 
কাছে এসে মৃতি তৈরীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
কথা ছিল যে, যতদিন মৃতি তৈরী না৷ হবে, ততদিন 
মনিরের দরজা খোলা হবে না। কিন্তু রাঁজা 
অধৈর্ধ হ'য়ে সেই কথ! ন। মেনে নির্দিষ্ট সময়ের 
আগেই মন্দিরের দরজা খুলে ফেলেন । ফলে 
তিনটি মৃত্তিই অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। 
রাজ তখন শীরুষেরে দেহাবশেধদাক 
নিমিত সেই তিনটি মৃতিই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কারে 
জগন্নাথ, হুভদ্রা 5 ব্লরাম-্ধপে পূজা করতে 
থাকেন । 


থেকে 


কমবেশী ১২ বছর পণ পর, যে বছর মল মাস 
আধাঁঢ মাসে পড়ে, সেই পছর যখন 'নবকলেবর? 
হয় তখন আগের মৃতির বিভিন্ন অংশের মাপ এবং 
গড়ন অশ্ুযাঁয়ী নিম কাঁত দিয়ে নৃতন মৃতি তৈরী 
করা হয়। যদিও মৃতি বাল হচ্ছে, ৩বুও মৃতির 
মীপ এবং গড়ন, সেই প্রথম যে মতি তৈরী হয়েছিল, 
ঠিক সেই-রকম হুবহু পয়ে গেছে । নবধকলেখরের 
সময় পুরানো মুড থেকে ব্রিক্গকে নৃতন মতিতে 
স্থানান্তরিত ধর। হয় । নেবে মনে করেন খে, 
শ্ররুষ্ণের ইন্দ্রনীলমণি, যেটি শবরের। পৃজ। কাঁরত। 
সেইটি-ই রঙ্গ রূপে নবকলেবরের সময় নৃতন দার 
মৃতিতে স্থাপন কর। হয়। বাস্তবিক পক্ষে কি যে 
স্থানান্তরিত করা হয়, ত| কেউ-ই জানে ন|) 
কারণ যিনি ব্রদ্গকে পুরানো মৃতি থেকে বের 
ক'রে নৃতন মৃতিতে স্থাপন করেন, তার চোখ তখন 
বাধ। থাকে। 


জগম্গাথের ত্বরূপ-পদ্ধানে 


৩৪৩ 


যাই হোক, মৃত প্রতিষ্ঠার পর রাজ! ইন্দ্র 
জগন্নাথদেবের কাছে চারটি প্রার্থন। করেন : 

প্রথমতঃ, শবর রাজ! বিশ্বস্থুর বংশধরের] 
“দতপতি' নামে অভিহিত হবে এবং তার! আবর্শনূ- 
কালে (স্বানযাত্রীর পর থেকে রথযাত্রা পধন্ত ) এবং 
রথযাত্রার সময় জগম্নাথদেবের সেবা-পূজ| করবে। 

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্াপতির শবর পত্বী ললিতার 
ব্শধরের! শ্থিপকার” নামে পরিচিত হবে এবং 
বংশান্থক্রমে তারা জগন্নাথদেবের ভোগ রান 
করবে । 

তৃতীয়ত, বিদ্াপতির ব্রাঙ্গণ পত্বীর বংশধরের! 
জগন্নাথদেবের পূজারী হবে। 

ইন্দয় রাজাকে যখন তীর চতুর্থ প্রাথনার 
পথ। জিজ্ঞাস। কণ। হ'ল, তখন ঠিনি বললেন ঘে, 
তার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার বশ লোপ পেয়ে খায়) 
বারণ তার ববরেধ। হযুতে| পে গর্ব কাৰে 
পণৰে যে, এই মন্দির তাদের5 পূর্বপুরুষের। 
তৈরী করেছিল। এগন্নাথদেণ সন্তঃ হয়ে বাজার 
চারটি প্রাথনাই পূর্ণ বধরেছেন। উপণেোক্ত 
প্রার্থনানুযায়ী এখন পযন্ত মন্দিরের পিভিন্ন কাজ 
মেই সেই বংশেপ লোকেরাই ক'রে খাকে। 

যিও বিভিন্ন পুরাণ এবং প্র»পিত কাহিনীতে 
রাঁঞ| ইন্ঘ্যমকে মন্দির এবং মৃতির মিনা ৩। বল 
হয়েছে, কিন্ত ইতিহ!সে এই মন্দিরের স্গে গড়িত 
কোন ইন্দরছান্ন রাজার নাম পাওয়। যায় না। এই 
থেকে মনে হয় যে, হিন্রছ্যন্স কেশ গাজার শাম 
নয়__এইটি একটি পদবী বিশেষ। সেই জন্য 
খযাতি কেশরীকে ( দ্বিতীম ) হিজ্রছু/ষ় এবং ভোই- 
পশীয় পাজ। রামচন্দ্রধেবকে অভিনব ইন্দছ্যু় 
আখ্য। দেওয়। হয়েছে। 

মন্দিরের অসমাপ্ত মুতির দার্শনিক ব্যাখ্যায় 
কেউ কেউ বলেছেন যে, জগন্নাথদেব হচ্ছেন 
নিরাকার নিগুণ ব্রন্গের গ্রতীব | নিপাকাব নিপুণ 
ব্রদ্ধের রূপ-কল্পন। মানুষের পক্ষে যে সম্ভব নয়, 
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সেই কথাই মন্দিরের অসমাপ্ত মৃত্তিগুলিতে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। 

এই সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী রয়েছে। 
দ্বারুকাতে একদিন শ্রীকৃষ্ণের পুরনারীর! 
রোহিণী দেবীর কাছে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার কথ! 
শ্তনছিলেন। সেই সময় দরজার কাছে স্ুভত্রা 
পাহারা দিচ্ছিলেন, যাতে বাইরের কেউ সেখানে 
হঠাৎ এসে উপস্থিত না হয়। বুন্দাবনলীলার 
বর্ণনা যখন অনেকটা এগিয়েছে, সেই সময় শ্রীকষণ 
ও বলরাম অন্দর মহলে যাবার জন্ত দরজার কাছে 
আসেন। শ্রীকৃষ্ণ একদিন বলেছিলেন, “যদিও 
আমি নানা মৃত্তিতে নান! মনোহর লীলা ক'রে 
থাকি, তথাপি রাসলীলার কথা ম্মরণ হ'লে আমার 
মন যে কেমন হ'য়ে যায়, বুঝতে পারি ন1।1” 
দরজা কাছে এসে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম শুনতে 
পেলেন যে, ম| রোহিণী রাসলীলার কথাই বলতে 
আরম্ভ করেছেন। শ্তনতে শুনতে তিন্জনেই-_- 
শ্রীকৃষ্ণ স্থৃভদ্রা ও বলরাম-__মহাভাবে বিভোর 
হয়ে পড়লেন; তাদের শরীরে তখন অষ্টসাত্বিক 
বিকার দেখা দিল; হাত পা ছোট হ'য়ে গেল এবং 
মহাঁবিস্ময়ে চোখগুলি ক্রমেই বড় হ'তে লাগল। 
ঠিক এই সময় নারদ সেখানে গিয়ে তাদের 
ভাববিহবলত দেখে অভিভূত হয়ে প্রণাম ক'রে 
প্রার্থনা করলেন, যেন তারা কলিযুগের মানুষকে 
এইরূপে দর্শন দেন। নারদের ভক্তিতে সন্ত 
হ'য়ে তার! বর দেন যে, কলিকালে নীলাচলে তার! 
এই মৃতিতে আবিভূতি হবেন। অতএব বোঝা 
যাচ্ছে যে, জগম্নাথ-মন্দিবের মৃতিগুলি অতি 
উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের, মহাপ্রেমের মৃতি। 
ভগবানের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ককে 
অব্লম্বন ক'রে যদি আমরা একে অপরকে 
দেখবার চেষ্ট! করি, তাহলে সেখানে কোন দ্বন্থ 
থাকতে পারে না) একমাত্র প্রেমই সেখানে 
বিরাজ করবে। এই প্রেমের জন্যই নারদ 
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কলিষুগের মাঙ্গুষের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা 
করেছিলেন। তাই বোধ হয়, জগন্নাথদেবের 
মন্দিরে বিভিন্ন ভাবের লোকেরা নিজের নিজের 
ভাবে, ভগবানের এই প্রেমমৃত্তিকে অনুভব করবার 
চেষ্টা ক'রে থাকে। 

মন্দিরের রত্ববেদীতে জগন্নাথ, বলরাম ও স্ৃভব্র 
ছাড়াও সুদর্শন, মাধব, শ্রীদেবী ও ভূদেবীর মৃতি 
রয়েছে। সুদর্শনের আকার অনেকটা থামের 
( চ]থ) মতো। অপর তিনটি সাধারণ ছোট 
মৃতি। 

আর্ধরাঁজ ইন্তরদ্ান্ন, আর্ফেতর শবর রাজা. 
বিশ্ববস্থুর সাহীষ্যে জগন্নাথদেবের মূতি প্রতিষ্ঠা 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন । সেইজন্য ইন্দ্দা রাজা 
জগম্নাথদেবের পুজা এবং অন্যানা বিষয়ে শবরদের 
বিশেষ অধিকার দিয়ে গেছেন। এই থেকে মনে 
হয় যে, আর্ধ এবং আর্ধেতর, বৈদিক এবং অবৈদ্দিক 
জাতির ভাব ও কৃষ্টির সংমিশ্রণে অতি প্রাচীনকাল 
থেকেই জগন্নাথ-মন্দিরের উদার ভাবধারা চলে 
আসছে। এখানে বৈদিক এবং অবৈদিক-_ এই 
ছুইভাবেই বিভিন্ন সময়ে দেবতার সেবা-পৃজ| 
করা হুয়। 

শবরের| বিশ্বাস করে যে, শ্রকৃষ্ণচ থেকেই 
জগম্নাথদেবের উত্তৰ হয়েছে? শ্রীরুষ্ণই জগন্নাথ, 
এবং তারা সাত্ত-বংশোদডভূত ব'লে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
আত্মীয়তার সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই 
বিশ্ববন্থুর বংশধর দৈতপতির! ( দৈত অর্থাৎ দয়িত, 
প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণ যাদের পতি; প্রতু অর্থাৎ শবরের] ) 
এখনও জগন্নাথদেবের সেবা-পৃজা নিজেদের ভাবেই 
কারে থাকে। 

ন্নানযাত্রা থেকে রথযাত্রা পর্যন্ত এবং রথের 
কয়েক দিন, জগন্নাথদেবের পৃজ! মন্দিরের ব্রাহ্মণের 
করে না_শবরেরাই তাদের মতো পুজা করে। 
স্লানযাত্রার সময় দেবতাকে বাইরে এনে “সুনা কুয়া? 
থেকে ১*৮ ঘড়া জল তুলে ্নান করানে৷ হয়। 
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বৈদিক মতে প্রবহমান নদী, ঝরন। অথবা খোলা 
কুয়ার জল দিয়ে অভিষেক করা হয়। কিন্তু 
শবরের! বন্ধ জায়গার জল, যেখানে সুর্যের আলো 
পড়ে ন।, এমন জায়গার জলকে পবিত্র ঝলে মনে 
করে। মন্দিরের উত্তর দিকে 'ুনা কুয়া” সারা 
বছর ঢেকে রাখ! হয়; কেবল ন্ানযাত্রার সময় 
এই কুয়ার জল ব্যবহৃত হঁয়। 

ল্নানযাত্রার পর থেকে প্রায় ১৫ দিন 
জগন্নাথদেবের দর্শন বন্ধ থাকে । এই সময় দৈত- 
পতিরা নিজেদের ভাবে জগন্নাথদেবের সেবা-পৃজা 
করে। তারা শবর-প্রথা অন্ুযায়ী নান! জিনিস 
দিয়ে জগন্নাথদেবকে ক্রমাগত সাজাতে থাকে। 
বৈদিক নিয়ম মতো মন্দিরে যে ভোগের ব্যবস্থা 
পয়েছে, সেই সময় সেই ভোগও হয় না। শবরেরা 
দেবতাকে ফল দিয়ে মন্দিরের মধ্যেই তারা সেই 
ফল-প্রসাদ গ্রহণ করে। শ্রীরুষ্ণের সখারা যেমন 
প্রথমে একটু ফল খেয়ে ভাল লাগলে ত৷ শ্রকৃষ্ণকে 
খেতে দিত, শবরেরাঁও অনেক সময় তাই করে। 
জগন্নাথদেবের প্রতি এদের ভক্তি ভালবাসা কোন 
বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থাকে না স্বতংস্ফুত 
হৃদয়ের টানেই তার অভিব্যক্তি হয়। 

রথের সময় যখন জগন্নাথদেবকে মন্দির থেকে 
রথে নিয়ে যাওয়। হয়, তখন দৈতপতিরা দেবতার 
বাহুতে গাছের পাতা, শিকড় ইত্যাদি বেঁধে দেয়, 
যাতে অপদ্দেবতার দৃষ্টি তার ওপর না পড়ে। 
অতি প্রিয়জনকে যেভাবে গলায় হাত দিয়ে নানা 
গল্প করতে করতে নিয়ে যায়, জগম্নাথদেবকেও 
দৈতপতিরা ঠিক সেইভাবেই রথে নিয়ে যায়। 
আবার রথ যখন চলতে আরম্ভ করে, তখন রথের 
মারধি অঙ্লীল ভাষায় কথা বলতে থাকে। 
শবরদের বিশ্বাম যে, এতে অপদেবতারা৷ রথ ঝা 
দেবতার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের 
কাছে নানা আপদ-বিপদ্দ থেকে রথ ও দেবতাকে 
রক্ষা করাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য । 

২ 


জগন্নাথের ত্বরূপ-সন্ধানে 
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প্রভাসে যছুবংশ ধ্বংস হ'য়ে যাবার পর শ্রীকৃষ্ণ 
রাত্রির অন্ধকারে একটি গাছের নীচে বসে 
ছিলেন। জড় শবর দূর থেকে গাছের পাতার 
মধ্য দিয়ে শ্রীরুষ্ণের পাদপদ্ম দেখে, হরিণ মনে 
ক'রে তীর ছুঁড়েছিল। সেই সবনাশা রাত্রি ছিল 
আযাঢ়ের কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রি। এখনও 
আষাটের কৃষ্ণা চতুর্দশী বাত্রিতেই জগন্নাথদেবের 
নবকলেবর অনুষ্ঠান হয় এবং সেই রাক্রিতেই দৈত- 
পতির। মন্দির-সংলগ্র “কৈলি বৈকুষ্ঠে' পুরানো মৃতি 
বিসর্জন দিয়ে নিজের ১৭ দিন অশৌচ পালন 
করে। পাঁচ হাজার ধ্ছর আগে মানুষকে 
ভগবন্মখী করবার জন্য যিনি শ্রীকষ্₹-রূপে পৃথিবীতে 
এসেছিলেন, তীর সঙ্গে শবরধের কি সম্পর্ক, ত। 
ইতিহাসের মাধ্যমে জানার কোন উপায় নেই; 
কিন্ত পৌরাণিক কাহিনী এবং কিংবাস্তীর মধ্য 
দিয়ে শবরেরা এখনও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের 
আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রেখেছে। 

মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিমল। দেবীর মন্দির 
রয়েছে। তত্ত্রমতে বিমলাকে ভৈরবী এবং 
জগন্নাথদেবকে ভৈরব বল। হয়। বিমলা দেবী 
মন্দিরে দুর্গাপূজার সময় শাক্তমতে পূজ।, এমন কি 
ছাগ বলিও হয়। এই পূজার সময় মন্দিরের 
পূজারীর1 থাকে ন1। রাত্রিতে জগন্নাথদেবের 
মন্দিরের দরজ। বন্ধ হ'য়ে যাবার পর, শাক্তমতের 
পূজারীর! প্রাচীর ভিডিয়ে বিমল দেবীর মন্দিরে 
এসে পূজা, বলি, ভোগ নিবেদন ইত্যার্দি ক'রে 
ভোর হবার আগেই চলে যায় । এই থেকে মনে 
হয় যে, এক সময় এখানে অন্ত্রমতের বিশেষ 
প্রতিপত্তি ছিল এবং তাঁরই কিছু কিছু আচার- 
ব্যবহার এখনও মন্দিরে রয়ে গেছে। 

জগন্নাথ-মন্দিরের আর একটি বিশেষ জিনিস 
হচ্ছে__-ভোগের ব্যবস্থা । মন্দিরে যে ভোগ বান! 
হয়, তার মধ্যেও বিশেষত্ব রয়েছে । যেখানে ভোগ 
রান্ন। হয়, সেখানে প্রত্যেক দিন প্রথমে হোম ক'রে 
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তারপর রান্ন৷ আরম্ভ হয়। রান্না! হয়ে যাবার পর 
স্ুপকারের। বাকে করে, যা রাম্গ। হয়েছে সব 
জগম্নাথদেবের মন্দিরে নিয়ে যায়। জগন্নাথদেবের 
ভোগ নিবেদন হ'য়ে যাবার পর, সেই ভোগ 
আবার বিষ্লাকে নিবেদন কর! হয় এবং তখনই 
ত| মহাপ্রসাদে পরিণত হয়। মন্দিরে প্রত্যেক 
দিন এক লক্ষ লোকের মহাগ্রসাদ রান্নার ব্যবস্থা 
রয়েছে । মহাপ্রসাদকে অত্যন্ত পবিত্র বল হয়; 
মহাগ্রমাদদে কোন রকম ছোয়াইুয়ি এবং জাত- 
বিচারের বালাই নেই; বিভিন্ন জাতের লোক 
একই সঙ্গে বসে মহাগ্রসাদ গ্রহণ ক'রে থাকে। 
কিন্তু ভোগ নিবেদনের আগে, স্থপকার এবং 
পৃজারীরা ছাড়া যদি কেউ সেই ভোগ মন্দিরে 
আনবার সময় অসাবধানতাবশতঃ ছুঁয়ে ফেলে, 
তবে সেই সমস্ত ভোগ ফেলে দিয়ে আবার নৃতন 
কারে ভোগের ব্যবস্থ। করা হয়। একই সঙ্গে 
বৈদিক এবং অবৈদিক ভাবের মিশ্রণেই বোধ হয় 
এই-রকম প্রথা দাড়িয়ে গেছে। 

জগম্লাথদেবের মন্দিরে হিন্দুদের পাঁচটি বিশেষ 
দেবতা নারায়ণ, শিব, গণেশ, সূর্য এবং দুর্গা 
অধিষ্ঠিত আছেন। বিভিন্ন দেবদেবীর সমবায়ে 
জগন্নাথ-ভাবের ক্রমবিকাশ হওয়ার ফলে বৈষ্ণব, 
শৈব, গাণপত্য, সৌর এবং শাত্ত-_সকলের 
কাছেই জগন্নাথদেব হচ্ছেন পরম ঈশ্বর । একই 
দেবতাকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা, তাদের 
নিজেদের নিয়মানুযায়ী পুজা করবার দৃষ্াস্ত 
পৃথিবীর আর কোন মন্দিরেই পাওয়! যায় না। 

ভারতের মর্মবাণী--অপরকে লাহায্য কর, 
অপরের ভাবকে গ্রহণ কর, শাস্তি এবং মৈত্রীকে 
আশ্রয় কর-_এই বাণীই জগন্নাথের ভাবধারায় 
মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। এখানে বহু ধর্ম, বহু জাতি, 
বহু সম্প্রদায়, তাদের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার এবং 
সংস্কৃতি নিয়ে মিলিত হয়ে এমন এক নৃতন ভাব- 
ধারার হুষ্টি করেছে, য|! সকলের পক্ষেই গ্রহণীয় 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বধ--৮ম লংখ্া। 


এবং কল্যাণকর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারততীর্ঘ 
কবিতায় নকলকে আহ্বান ক'রে বলেছেন : 
এমো৷ হে আর্য, এসে। অনার্য, 
হিন্দু মুসলমান-__ 
এদো৷ এসে আজ তুমি ইংরাজ, 
এসো এসো খুষ্টান। 
এসে। ব্রাঙ্ষণ, শুচি করি মন 
ধরে হাত শবাকার 
এসে। হে পতিত, হোক অপনীত, 
সব অপমান ভার। 
কবি-মানসে বিভিন্ন জীতির মিলনক্ষেত্র ভারতের 
যে রূপ ফুটে উঠেছে, নেই সপ্রেম মিলনরূপই 
জগন্নাথক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়েছে। ছুঃখের বিষয় 
এই যে, মান্ষে মাসে বিভেদ ভুলে সকলের সঙ্গে 
প্রেমে মিলিত হবার যে আদর্শ পুরীধামে বূপায়িত 
হয়েছে, পৃথিবীর আর কোথাও এভাবে আচরিত 
হয়নি; কিন্তু তা ন। হ'লে তো মানুষের মন 
থেকে হিংসা, ছন্ব দূর হয়ে জগতে যথাথ শাস্তি 
আপবেনা। তাই জগন্নাথ-সংস্কৃতির বিস্তারের 
বিশেষ প্রয়োজন । 
বর্তমান যুগে শ্রারামকষ্জদেব বছ ধর্মমতের 
সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে বলেছেন যে, সব ধর্মই সত্য, 
সব ভাবের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়। যায় । 
শ্ররামকৃষ্দেব একক জীবনে সাধনার দ্বারা যে 
মত্য লাত করেছেন, পুরীধামে যুগ যুগ ধরে 
অসংখ্য সাধক জগন্নাথদেবকে অবলম্বন ক'রে সেই 
সত্যেরই এক-একটা দিক্‌ অন্কুতব করেছেন । তারা 
নিজেদের ভাবকে সত্য ঝলে জেনেছেন; কিন্ত 
অপরের ভাবও যে সত্য, সে-কথ। জানতে 
পারেনর্নি; কারণ তীরা কেবল মাত্র একটি ভাব 
নিয়েই সাধন করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ 
শ্ররামকঞ্জদেব সম্বন্ধে বলেছেন “সর্বধর্মনবক্বপিণে” | 
্ীরায়কৃষদেবের জীবিতাবস্থায় বিভিন্ন ভাবের 


সাধক তার কাছে এসেছেন এবং তীর। সকলেই 


ভান্ত্রঃ ১৩৮৯ ] 
শ্ররামকৃ্দেবের মধ্যে তীর্দের আদর্শকে জীবন্ত- 
রূপে দেখেছেন । “সর্বধর্মন্বর্ূপিণে” বিশেষণটি 


জগন্নাথদেবের পক্ষেও প্রযোজ্য ; কারণ অনাদি 


কাল থেকেই বৌদ্ধ, শৈব, গাক্ত, বৈষ্ণব-_মকলেই প্র 


জগক্লাথদেবের মধ্যে তাদের নিজেদের আদর্শকেই 
অনুভব করেছেন। তাই শ্ররামরুষ্ণদেবকে 
জগন্নাথদেবের দ্বিতীয় মৃতি বললে অততযুক্তি হবে ন|। 
বাস্তবিক শ্রীরামরুষ্জদেবের অনেক ভক্ত জগন্নাথ- 


বিবেকানন্দ 
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দেবের মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়েছেন। 
শবরেরা যেমন শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে করতে 
পুরীধামে এসে শ্রীকষণের দ্বিতীয় মৃত্তি, জগন্নাথ- 
দেবকে লাভ করেছিলেন, সেই ভাবেই কি 
শ্রীরামকৃষ্ণ-অন্থরাগীর৷ পুরীতে জগম্নাথদেবের মধো 
“যে রাম, যে কৃষ» সেই তাকেই দেখতে পান? 
তাহলেই প্রমাণিত হবে যে, জগন্নাথ-সংস্কৃতির 
পরিধি এখনও বেড়েই চলেছে। 


বিবেকানন্দ 
ভ্রীশচীন্্রনাথ দরিপ! 


ধেধেধেলঙ্গ রঙগ-ভ 

কে এ এলোরে কে এলো এ, 
পদ্দভরে ধর! টলমল করে 

তাতা ধৈ থৈ তা থৈ থৈ। 
বিষাণে রশিত রণ-হুঙ্কার 

কণ্ঠে উদ্ধার বাণী মাভৈঃ। 
ধে ধেধে লঙ্গ রজ-ভঙগ 

বিবেকানন্দ এসেছে এ ॥ 


হৃদয়ের রাজ আমরা তোমাকে 
হাদয়াসনে বরিয়। লই 
দীপ্ত তোমার ও দিব্য আননে 
মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রই। 
জীবে প্রেম ওরে ঈশ্বর-সেবা_ 
বন্থরূপে রাজে কে তিনি বই? 
বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদ্গ 
বিবেকানন্দ এসেছে এ। 


হর হর হর শঙ্কর তব 

ডম্বরু-নাদে চকিত হই 
গৈরিক ধ্বজ! উধের্ব উড়ালে 

চৌদিকে তার কি রৈ রৈ। 
তুমি বল দাও হে মহাতাপস 

এ ধবজা বই যে শকতি কই? 
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ 

বিবেকানন্দ এসেছে এ ॥ 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 
স্বামী লোকেস্বরানন্দ 
পূর্বাহবৃত্তি । 


লগুনে “রয়াল কমন্ওএলথ সোসাইটি ফর 
দি ব্রাইও? ( [২০৪] 0:01070115/68107 9০০1919 
(01 (01০ 73117 ) নামে একটা অন্ধদের প্রতিষ্ঠান 
আছে। সেটা আমি দেখতে গিয়েছিলাম । 
ওখানকার কর্তৃপক্ষের কয়েকজন আমাকে নামে 
জানতেন, কিন্তু কারুর সঙ্গে খুব পরিচয় ছিল ন|। 
নামে জানতেন এই কারণে যে, নরেক্দ্রপুরে 
আমাদের একটা অন্ধ-বিদ্যালয় আছে। আমি 
যখন নরেক্দ্রপুরে ছিলাম, তখন ওঁদের সঙ্গে আমার 
অনেক চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছিল, নরেন্র- 
পুরের শিক্ষকরা! তীর্দের ওখানে স্কলারশিপ নিয়ে 
ট্রেনিং-এর জন্যে গেছেন। আমাকে তীর! খুব 
আদর যত্ব করলেন, ঘুরিয়ে সব দেখালেন। 
সত্যি সুন্দর প্রতিষ্ঠান__দেখে ভাল লাগল খুব। 
এ-নব দেখাশুনার পবর একদিন কেন্বিজ ঘুরে 
এলাম। কেম্িজ অনেক দূর আমাদের আশ্রম 
থেকে। অক্মফোর্ডের অধ্যাপক মতিলাল (এ'র 
কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি) আমার কেন্বিজ 
যাবার খবর দিয়ে দিলেন ডঃ জে. জে. লিপনার 
(791. 3. 3. 14006) নামে কেখ্িজের একজন 
অধ্যাপককে, আর আমাকে বলে দিলেন : 
“আপনি কেন্িজে গিয়ে ডঃ লিপনারের সঙ্গে দেখ। 
করবেন। উনি আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখানোর 
ব্যবস্থা করবেন। শুনলাম, ডঃ লিপনার 
চেকোন্সোভাকিয়ার লোক । গুর বাবা “বাটা 
কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বোধ হয় 
বাটার “ডেপুটি ম্যানেজার ছিলেন এক-সময়। 
ডঃ লিপনার কেন্বিংজ বিশ্ববিদ্যালয়ের “ভিভিনিটি 
স্কুল” (10111) 9০1001) বিভাগে আছেন । 
আসলে, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের দর্শন বিভাগেরই নাম 


" হয়েছে “ডিভিনিটি স্কুল । আমাকে কেছিংজে 


নিয়ে গিয়েছিলেন ডঃ স্ুৃহাসরঞ্চন দাশগুগড। গুরই 
গাড়ীতে করে আমরা গিয়েছিলাম । সঙ্গে ওর 
স্ত্রী আর এ বাচ্চা মেয়েটি। “ডিভিনিটি স্কুল'-এ 
পৌঁছলে একজন আমাদের নিয়ে গেলেন 
ডঃ লিপনারের কাছে। গিয়ে দেখি ভদ্রলোক 
উপনিষদের ক্লাস নিচ্ছেন। নিজের ঘরেই ক্লাস 
নিচ্ছেন। সাদর অভ্যর্থনা করলেন তিনি। 
বললেন : “আমি খবর পেয়েছি আপনি আসছেন। 
খুব ভাল লাগছে, আপনি এখানে এসেছেন ।' 
তারপর বললেন : '্বামীজী, আপনাকে একটা 
অন্থরোধ করব যদি রাখেন খুব খুশী হব। 
আপনি আসছেন শুনে আজ বিকেল সাড়ে 
তিনটের সময় আমরা একটা সেমিনারের ব্যবস্থা 
করেছি। তাতে আমি আমাদের ছাত্রছাত্রী, 
গব্ষেক আর আমার সহকমী অধ্যাপকদের ভাকব 
_ সেখানে আপনি বেদান্ত সম্বন্ধে বলবেন। 
আমি বললাম : “বেশ তো, বলব ।' বিকেণ 
সাড়ে তিনটের সময় সেমিনার শুরু হল । বিষয় 
বে্দোস্ত। অবাক হ'য়ে গেলাম ওখানকার ছাত্র 
ছাত্রী, গবেষক এবং অধ্যাপকদের বেদীস্ত সম্পকে 
পড়াশডনো এবং জ্ঞান দেখে। এত উুস্তরের 
আলোচনা হবে, ভাবতেও পারিনি। খুব 
ভাল লাগল আমার এই সেমিনারে অংশগ্রহণ 
কারে। অনেকক্ষণ বলেছিলাম। অনেক 
প্রশ্নও ওরা আমাকে করেছিলেন। আমি য! 
বলেছিলাম, মনে হয়, গুঁদেরও ভাল লেগেছিল। 
কারণ, আলোচনার পর ভঃ লিপনার আমাকে 
বললেন : 'স্বামীজী, এর পরে আমরা ইংল্যাথের 
বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয় মিলে একটা সেমিনার 
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ক'রব। সেখানে আপনাকে ভাকব। আপনি 
আসবেন তো? আমি বললাম: “আসতে 
পারব কিনা জানি না, তবে দে তো আমার 
সম্মানের কথা--আমার লসৌভাগ্য। আমি 
নিশ্চয়ই আসতে চেষ্টা করব । 
আলোচনা হওয়ার পর ডঃ লিপনার খুব তাল 
ক'রে কেস্টিজের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখালেন। 
দেখা-টেখা হ'লে__এতক্ষণ সব কথা৷ ইংরেজীতে 
হচ্ছিল এবার হুঠাৎ তিনি পরিষ্কার বাংলায় বলে 
উঠলেন : “এইবার চলুন, স্বামীজী, আমার 
বাড়ীতে, একটু চা-টা খাবেন আমি তো 
অবাক হয়ে গেছি। বললাম: “একি, আপনি 
ৰাংলা জানেন দেখছি! উনি বললেন: 'না 
জেনে উপায় কি বলুন? আমার যে বাঙালী স্ত্ী। 
বাংল না৷ জানলে কি বাড়ীতে খাওয়া জুটবে?, 
তারপরে বললেন, কে. সি. নিয়োগীর ভাইপোর 
মেয়ে ওঁর স্ত্রী। উনি আমাকে গুর বাড়ীতে 
নিয়ে গেলেন। নিশ্চয়ই আগে থেকে ব্যবস্থা 
ক'রে রেখেছিলেন । গিয়ে দেখি চা'-এর সঙ্গে 
যে টার ব্যবস্থা হয়েছে, তা সত্যি সত্যি 
বাঙালীর “টা'। আমাকে ডঃ লিপনার আগেই 
বলেছিলেন : 'শ্বামীজী, আমার স্ত্রী একটা অপূর্ব 
জিনিস রান্না করেন, খেয়ে কিন্তু নিন্দে করতে 
পারবেন না।” আমি বললাম : “কি জিনিস? 
বললেন : পায়েস।” আমি বললাম : সেতো 
সত্যিই অপূর্ব জিনিস ৮ সেই পায়েস খেলাম__ 
সুন্দর পায়েস! ডঃ লিপনারকে দেখলাম, সেই 
অপূর্ব পায়েসটি অনেকটা খেতে । আরও অনেক 
রকম খাবার ছিল-_দেশী, বিদেশী দুই-ই । পুরো 
“ডিনার*ই হ'য়ে গেল একেবারে ! ডঃ লিপনারদের 
ছটি সন্তান, সমির বয়সের কাছাকাছি । দেখলাম 
মুহূর্তের মধ্যে স্থমির সঙ্গে তাদের ভাৰ হ'য়ে গেল। 
এতক্ষণ কথা বলতে না পারায় তার প্রায় দম বন্ধ 
হয়ে এসেছিল। কারণ তার বাবা-মা আমাকে 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 


নিয়ে ব্যস্ত, তার সঙ্গে কেউ কথা বলছিলেন ন1। 
আর কথা বলার বড় অন্তরায় ভাষ।। কারণ, 
আগেই বলেছি, তার মা চান না যে সে ইংরেজীতে 
কথা বলে। বোধ হয় তার বেণী আপত্তি আমার 
জন্যে। আমার সামনে আমরা সবাই বাঙালী 
হয়েও ইংরেজীতে কথা ব'লব তার জন্তে, এটা 
তাঁর অভিপ্রেত নয় । অথবা এমনও হ'তে পাবে 
যে, সে বাংল! বলার অভ্যাস করুক, এট তিনি 
চান। কিন্তু ফলে এই দীড়ালো যে, বেচারী 
স্থমি আদৌ কথা বলতে পারে না। তাই 
লিপনারের সন্তানদের পেয়ে তার ভয়ানক ফতি! 
তখন সে মুখরা । কত কথা যে সে তাদের বলতে 
লাগল! সে এখন তাদের অভিভাবক, তাদের 
সব শেখাচ্ছে, বোঝাচ্ছে। আমার একটা 
কৌতৃহল-_আমার সম্বন্ধে সেকি বললে! তারের | 
যাহোক, ডঃ লিপনারের বাড়ীতে চা এবং "টা, 
খেয়ে আমরা অনেক রাজ্ধে বাকিংহামশায়ারে 
আমাদের বেদীস্ত-কেন্দ্রে ফিরে এলাম। 

লগ্নে থাকতে আমি আরও কয়েকটা দর্শনীয় 
জিনিস দেখলাম এ দীশগুগ্র-পরিবারের সঙ্গে। 
আমাকে অনেকেই বলেছিলেন ওখানকার মাদাম 
তৃসে। (1419020৩ :08580৫:8 ) মিউজিয়ামের 
কথা । এই মিউজিয়ামটি বিশ্ববিখ্যাত । সেখানে 
মজা হচ্ছে নানারকম মোমের মৃত্তি রয়েছে । এমন 
সজীব সব মৃতি যে, কোন্টা মৃতি আর কোন্টা 
সত্যিকারের মাচগষ বোঝবার উপায় নেই। 
ওখানকার একজন লোক হয়তে! আমার দিকে 
চেয়ে আছে । আমি মনে করছি মৃত্তি। কিছুক্ষণ 
পরে দেখলাম যে, সে হয়তো। আমার দিকে চেয়ে 
হাসছে। তখন বোঝ গেল মৃতি নয়, মাচুষ । 
আবার যাকে মানুষ মনে করছি, সেটি হয়তো 
মৃতি। ঢুকতেই একটা জায়গায় একটা কাউণ্টার 
রয়েছে । দেখে মনে হবে, এখানে বুঝি টিকিট করতে 
হবে। আসলে নকল কাউণ্টার ;: কয়েকটি মৃতি 
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বসিয়ে রেখেছে । কিস্তু এমন সজীব মৃত্তি যে, 
দেখলে মানুষ বলে মনে হবে। সবাই এভাবে 
ঠকে এখানে । এখানে ইংল্যা্ড ও পৃথিবীর বন 
খ্যাতনাম। শিল্পী, ক্রীড়াবিদ ও রাজনৈতিক নেতার 
মৃত্তি আছে। কোন কোন মৃতি নিখুত, কিন্ত 
কোঁন কোন মৃত্তি উৎরোয়নি। ইন্দিরা গান্ধীর 
মৃত্তি দেখলাম, মোটেই তার মতো হয়নি। 
শলিউজিয়ামে একটা ঘর আছে; তার নাম “দি 
চেশ্থার অব হররস্ঠ (0৩ 0108109৩0০1 
07019 )। সেখানে দেখানো হয়েছে, মাঙ্থষকে 
কি-রম পীড়ন করা হ'ত আগেকার দিনে। 
বীভৎম সব দৃশ্য ! কিন্তু সব এতিহাসিক ঘটন। 
ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কারণে, অথবা লোভ বা 
হিংসার বশব্তী হ'য়ে মান্য মানুষকে কত কষ্ট 
দিয়েছে, তার সাক্ষ্য। আর একটা ঘর আছে_ 
সেখানে লেখা আছে, 'আই লস্ট মাই হেড? ( 
1০৪ 20$ 10590. )। এ ঘরে যে ঢোকে, 
ক্যামেরায় তার ছবি ওঠে। কিন্তু শুধু মাথার 
ছবিটা উঠবে, আর কিছু উঠবে না। আমারও 
শুধু মাথার ছবিটা তুলল। ধড় নয়, শুধু মুওুটা । 
যেন আমার মাথাট! কেউ কেটে নিয়ে দেখাচ্ছে। 
এইজন্ত এ ঘরটার নাম : “আই লস্ট মাই হেড, 
অর্থাৎ আমার মাথাটা যেন আমি সেই ঘরে ফেলে 
এসেছি । ছবিতে নিজের মাথা এভাবে দেখলে 
কি-রকম যেন একটা! অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। 
বিশেষতঃ এ “দি চেম্বার অব হররস? দেখার পর | 

এর পর আমি অক্সফোর্ডে গেলাম । ওখানে 
আমি তিন রাত্রি অক্যফোর্ড বিশ্ববিভভালয়ের অতিথি 
ছয়ে ছিলাম। অক্বফোর্ডে আমার ছুটো বন্ৃত। 
করার কথা ছিল। আমার মনে হয়, প্রথম 
বস্তায় আমি ভালই করেছিলাম। সবাই খুব 
পছ্নদ করেছিলেন; আমারও বলে তৃপ্তি 
হয়েছিল। ছ্বিতীয়টা, আমার মনে হয়, প্রথম 
বক্তৃতার মতো তত ভাল হয়নি। তবে ওরা 


উদ্বোধন 
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অবশ্ত ভালই বললেন। বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্বর 
হয়েছিল। আমার তো ভয় ছিল, হয়তো ওঁদের 
খুমী করতে পারব না । বেশ ভাল ভাল সব প্রশ্ন, 
তবে খুব কঠিন প্রশ্ন কেউ করেননি । মনে হ'ল, 
উত্তরে ওরা খুশীই হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় হল, দ্বিতীয় দিনে অক্সফোর্ডের যিনি 
সংস্কতের. অধ্যাপক-_এক ইংরেজ ভনত্রলোক-- 
তিনি আমাকে এমন কয়েকটা প্রশ্ন করলেন, 
ফেপ্তলি আমি তাঁর কাছ থেকে আশ। করিনি । 
যেমন, আমরা, সবাই জানি “সত্য” বলতে মেই 
জিনিসই বোঝায় যা কিনা নিত্য, ভিনকালেই ঘ 
সত্য। উনি সেটা মানবেন না। উনি বলছেন : 
“নিত্য হ'তে হবে কেন? এই মুহুর্তে যেটা! সত্য, 
পরমুহূর্তে সেট! সত্য নাও হ'তে পারে, কিন্তু এই 
মুহূর্তের সত্যটাও সত্য। আমি বললাম; হা, 
সত্য। তবে তা আপেক্ষিক সত্য । এইজন্য 
“আপেক্ষিক? যে, এই মুহূর্তে তা সত্য । এই মৃহূ্ 
চলে গেলে তা আর সত্য নয়। অথবা এই 
স্থানে তা সত্য, অন্ত্র নয় । স্থান-কাল নির্ভর ব| 
বস্ত-ব্যক্তি নির্ভর সত্য সত্য নয় । আমর! হিন্দুরা 
তাকে দিত্য” বলি না, বলি “আপেক্ষিক সত্য? 
কারণ, একট। বিশেষ স্থান, বিশেষ সময় ইত্যাদি 
হারা সেটা লীমাবদ্ধ।” এইসব কলে তাঁকে 
বোঝানোর চেষ্টা করলাম। দেখলাম তিনি চুপ 
ক'রে গেলেন। জানি না মানলেন কি না। 
এখানে দু-দিনই আমার বক্তৃতায় শ-খানেক 
শ্রোতা ছিল। সাধারণ শ্রোতা কেউ নন__ 
ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপকরাই শ্রোতা। 
অক্নফোর্ডের 'অল মোল্স কলেজে” (41 
90018 001৩8০ ) আমি ছিলাম । এই কলেজের 
কথা আমি আগে আমার্দের বন্ধু ভারতের প্রাক্তন 
গ্রধান বিচারপতি অজিত নাথ রায়ের মুখে অনেক 
শুনেছিলাম । উনি অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিলেন। 
কেশ্িজ আর অক্সফোর্ড দুটোই খুব ভালভাবে 
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ঘুরে ঘুরে দ্েখেছি। কিন্তু আমার মনে হ'ল 
কেখ্বি'জ ফেন তুলনায় অনেক বেশী শাস্ত জায়গ! । 
অকুফোর্ডের চেয়ে কেন্ধি'জের পরিবেশটা যেন 
আরও ভাল। আমাকে কেউ কেউ ওখানে 
বললেন : 'অক্সফোর্ডে এখন কিছু কিছু কল- 
কারখানা ঢুকে গেছে। কাজেই কিছু কিছু 
বাইরের লোক সেখানে আছেন, ধারা 
শিক্ষাগতের সঙ্গে জড়িত নন। কেন্িজে 
কিন্তু দেখলাম তা নয়। দোকান আছে, 
বাজারও আছে। কিন্তু পুরে! শহরটাই বিষ্যাচর্চার 
কেন্ত্র। শুধু কেন্দ্র নয়, পীঠস্থান। রাস্তা দিয়ে 
কত লোক যাচ্ছে__তার! হয় ছান্ত্র, নয় গবেষক 
অথব৷ শিক্ষক। একটা আলাদ1 পরিবেশ, একটা 
আলাদা জগৎ। কিন্তু অক্সফোর্ডে একটু অন্তরকম 
মনে হবে। তবুও 0/00:4 15 9%001৫) তার 
আলাদ। এঁতিহ। অক্ফোর্ডের পুরানে। গিজ। 
বিভিন্ন হুল-_এসব দেখে অবাক হ'য়ে থাকতে 
হয়। দলে দলে লোক আসে অক্সফোর্ড দেখতে । 
বিভিন্ন দেশের লোক। অনেক তারতীয়কেও 
দেখলাম । অবশ্ঠ কেন্বিজও অনেকে দেখতে 
যায়। ওর আমাকে থাকতে দিয়েছিলেন অল 
মোল্স্‌ কলেজের একজন 'ফেলো। (10019% )-4 
ঘরে। সম্পূর্ণ ঘরটাই আমাকে ব্যবহার করতে 
দিয়েছিলেন। সকালে-বিকেলে আমার চা- 
জলখাবার ঘরেই দিয়ে যেত। কিন্তু দুপুরের আর 
রাত্রের খাওয়ার জন্ত আমাকে অল সোল্সএর 
ডাইনিং হলে যেতে হ'ত। সেই হলেই সমস্ত 
অধ্যাপক, ছাত্র, গবেষক খেতে যান। তাদের 
সাজসজ্জা, আদবকায়দা দেখে প্রায় মাথ। ঘুরে 
যায়। ওখানে সকলকেই আলাদা গাউন পাে 
ঢুকতে হয়। সেট! আবশ্যিক। আমার ক্ষেত্রে 
অবশ্য গুরা ব্যতিক্রম করেছিলেন। আমাকে 
গেপয়া পোশাকেই যেতে দিয়েছিলেন। মেখানে 
খাবার পরিবেশন কর! হলেই খাওয়। শুরু কর। 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 
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যাৰে না। প্রতিদিন একজনকে হেড অব্‌ দ্য 
টেবল” করা হয়। তিনি উঠে দীড়িয়ে ল্যাটিনে 
মন্ত্র ড়বেন, তারপর সবাই খেতে শুরু করবেন। 
আমাদের ব্রন্ধার্পণম্-এর মতোই অনেকটা ব্ল! 
যেতে পারে। নানারকমের খাওয়ার ব্যবস্থা 
নানাপধায়ে খাওয়। ৷ প্রথমে টেবিলে বসে খাওয়া 
হ'ল। তারপরে মিটি খাওয়ার জন্ত আর একটা 
ঘরে যেতে হবে $ কফি খাওয়ার জন্ত আর একটা 
ঘরে, সিগার খাওয়ার জন্য আর একটা ঘরে-_এই- 
রকম ব্যবস্থা। আমি তো প্রথমে এ বিদ্ধ 
পরিবেশে অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ করছিলাম। কিন্ত 
আমাকে শুরা সবাই একটু বিশেষভাবে আদরযত্ 
করেছেন। কেন করেছেন জানি না। আমাকে 
একেবারে "হেড অব দা টেধলাএর পাশে 
বাতেন তর একজন খুব প্রাচীন বিখ্যাত 
অধ্যাপক তে! খুবই অন্ুবক্ত হ'য়ে পড়লেন আমার 
প্রতি। আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন 
তিনি। আমি ওঙখন খুব অতিভূত হায়ে 
পড়েছিলাম । স্মরণীয় এক অভিজ্ঞতা। এ হলে 
ডঃ অমত্য সেনকেও দেখলাম | অবশ্য আমার 
চেয়ে অনেকখানি দূরে ওর আদন ছিল। তাই 
খাওয়ার টেবিলে ওর নঙ্গে কথা৷ বলতে পারিনি; 
পরে কথ! হ'ল। প্রথম দিন উনি আমাকে ওখানে 
দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে গর আগে 
থেকেই পরিচয় ছিল। উনি এখন অকফোর্ডের 
অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ৷ সবাই ওঁকে 
খুব মন্মান করেন। শুনলাম উনি নাকি মোবুল্‌ 
প্রাইজ পেতে পারেন। শুনে খুব গর্ব হ'ল আমার । 
অক্সফোর্ডে একট। জিনিস লক্ষ্য করলাম: ওদের 
একটু আত্মস্তরিত। | আবার অন্যর্দিকে ছোট- 
বড় সবার সঙ্গে মেলামেশ। করার একঢ। প্রবণতাও 
আছে। যেমন এ খাওয়ার টেবিলে আমার 
পাশেই বসেছিলেন ইতিহামের এক বিখ্যাত 
অধ্যাপক । আর আমি তে| ইতিহাসের--বলতে 
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গেলে- তেমন কিছুই জানি না। বোকার মতো 
আমি তাকে ইতিহাসের দু-একটা প্রশ্ন করছি। তিনি 
কিন্তু বেশ ধৈর্ধসহকারে যথেষ্ট সন্ত্রমের সঙ্গে আমার 
কথার উত্তর দিচ্ছেন। তীকে বললাম : “আমরা 
শুনি, ভারতীয় চিন্তা গ্রীক চিন্তার ওপরে খুব 
প্রভাব বিস্তার করেছে । আবার শুনি, বৌদ্ধধর্ম 
্রষটধর্মের ওপরে প্রভাব বিস্তার করেছে । আবার 
এও শুনি যে, এক সময় ভাঁরতবর্ধের মানুষ পৃথিবীর 
বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল__এবং পৃথিবীর 
সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নানাভাবে ভারতীয় সত্যত। 
ও সংস্কৃতি গ্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছে । এ-সম্বন্ধে 
আপনার কি মত ? ভদ্রলোক বললেন : “আপনি 
যা বলছেন সব ঠিক। এগুলি এতিহাসিক সত্য । 
তাঁর বিনয়, ভদ্রতা, নিরহংকার দেখে আমি মুগ্ধ 
হলাম। আমি অক্সফোর্ডে তিনদিন ছিলাম । এই 
তিনদিনের অভিজ্ঞতা আমার সারাজীবন মনে 
থাকবে। অনেক কিছু দেখেছি এই তিনদিনে, 
শিখেছিও 'অনেক। বস্ততঃ আমার নিজের 
দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল : আমি এখানে শিখতে এসেছি। 
কি আর শেখাব? কাকে শেখাব? নান! লোকের 
সঙ্গে মিশেছি, কথাবাত বলেছি, তার ফলে 
আমিই ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছি। আমাএ 
মৌভাগ্য হয়েছিল সর্বজনশ্রদ্বেয় স্যার ইসাইয়। 
বানিন (910 [5912] 36111 )-এর সঙ্গে আলাপ 
করার। কলকাতায় ব্রিটিশ কাউদ্সিলের প্রধান 
রবিন টোয়াইট (7২০৮1 1116) তাকে চিঠি 
দিয়ে জানিয়েছিলেন আমি যাচ্ছি ঝলে। স্যার 
ইসাইয়ার জন্ম রাশিয়ায়, কিন্তু এখন ব্রিটিশ 
নাগরিক । এমন বিষয় নাকি কম আছে যা তিনি 
জানেন না। অদ্ভুত বক্তা । মৌলিক চিস্তাবীর । 
প্রায় কিংবদস্তী-পুরুষ। ভারতবর্ষে কয়েকবার 
এসেছেন; ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাও 


উদ্বোধন 
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আছে। তাঁর ঘরে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে তীর সঙ্গে 
একান্তে অনেক বিষয়ে কথাও বলেছি। এই সময়ে 
দেখলাম, অনবরত ন্লিপ আসছে গর কাছে। 
ধারা স্গিপ পাঠাচ্ছেন, তারা সব গুর দর্শনার্থী । 
কিন্কু কাউকে গুর সঙ্গে তখন দেখা করার অনুমতি 
উনি দিলেন না। এতটা সময় শুধু একা আমার 
সঙ্গেই আলাপ করলেন। সত্যি এক স্মরণীয় 
অভিজ্ঞতা হ'ল আমার । দেখলাম যেমন পাত্তিত্য, 
তেমনই উদার মন। কোনও বিষয়ে গৌড়ামি 
নেই। 

এখানে অধ্যাপক মতিলালের কথ! কিছু 
বলা প্রয়োজন । তাঁর জন্তেই আমার অক্সফোর্ডের 
আমন্ত্রণ । অক্সফোর্ডে অধ্যাপক মতিলাল 
সব সময় সঙ্গে থেকে আমার দেখাশোন। 
করতেন । তিনি শুধু একজন বিদগ্ধ পপ্তিতই মন, 
অত্যন্ত সঙ্জন ব্যক্তিও। তিনি আমাকে 
অক্পফোর্ডের যা কিছু ভ্রষ্টব্য সব ঘুরিয়ে 
দেখিয়েছেন। একদিন তীর বাড়ীতে আমার জন্তে 
এক ভোজসভার ব্যবস্থ/। করলেন। অনেক 
বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। সবার মুখে এক 
কথা : এদেশে আর থাকা চলে না, এখানকার 
লোকদের বাবহার অসহনীয় | ঠিক কথা, কিন্ত 
কি করবেন তারা? প্রথমতঃ দেশে ফিরে তীর! 
পছন্দমতো কাজ পাবেন না। পেলেও, ষে সখ ব। 
আরামের মধ্যে এখন আছেন, তা পেতে গেলে যে 
পরিমাণের উপার্জন চাই, তা দেশে তাদের হবে না 
কখনও । ছিতীয়ত:--এবং এইটিই সব চেয়ে বড় 
সম্মত! ছেলেমেয়ের এদেশে আমতে চায় না। 
তারা মাতৃভাষা! শেখেনি, আর-তাদের এদেশের 
জলবায়ু, খাওয়া-দাওয়া, সামাজিক রীতিনীতি 
কিছুই ভাল লাগে না । 

[ ক্রমশ: 


দশ বেদাত্ত-সম্প্রদায় 
ডক্টর রমা চৌধুরী 
(দশম পর্যায় ) 
“বলদেবের অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাঁদ? 


[ জ্যষ্ঠ, ১৩৮৯ সংখ্যার পর ] 


পূর্ব সংখ্যায় ( জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৯ ), ত্রত্ষের প্রধান 
সপ্তগুণের অন্তর্গত শেষগুণ, বা শ্রেষ্ঠগ্ুণ ও তীর 
অন্যান্ত সকল গুণের সমাহার “সৌন্দর্ধের অংশীভূত 
সপ্তমহাগুণের মধ্যে প্রথম ছুটি গুণ '“মাধুর্া ও 
'এশ্বর্ধ' সম্বন্ধে কিছু বল! হয়েছে । ব্তমান সংখ্যায় 
সেই সপ্তমহাগ্ডণের অবশিষ্ট চারটি গুণ সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে কিছু বলা হচ্ছে। 

ব্রন্মের শৌর্য ও বীর্য: এই সপ্ত- 
গুণের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ গুণ হ'ল “শর ও 
'বীধ। সাধারণতঃ “শোর ও 'বীর্চকে সমার্থক 
ঝলে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এন্থলে যখন এই 
দুটিকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত করা হয়েছে, তখন 
বুঝতে হবে যে, তাদের মধ্যে প্রভেদও কিছু 
আছে। সেজন্য এক্ষেত্রে 'শৌর্ষের অর্থ ধরা 
হয়েছে অন্তরের দিক থেকে মহাবীরত্ব এবং 
'বীর্ষের বাইরের দিক থেকে মহাবীরত্ব (ভার, 
১৩৮৬ দ্রষ্টব্য )। 

এ সম্বন্ধে পুমরায় নতুন ক'রে বিশদভাবে 
প্রপঞ্চন৷ নিশ্রয়োজন। কারণ ব্রক্ধ যে সর্ব- 
শক্তিমান, সে বিষয়ে সকলেই একমত। তিনি 
একমেবাদিতীয়ম” (ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌, ৬২।১) 
--এক ও অদ্বিতীয় ব'লে তিনি বাতীত আর অন্য 
কোন ব্রন্ধ ব ঈশ্বর নেই। সেজন্য তারই 
পাশাপাশি তার সমান অন্য কেহই নেই; তার 
অপেক্ষা অধিক শক্তিধর আর কোন ত্রদ্ষ, ঈশ্বর 
বা অন্য কারে! প্রশ্ন তো ওঠেই না এক্ষেত্রে। 
সেজন্যই উপনিষদে ( কঠৌপনিষদ্‌ ১1৩১১) 
বারংবার বলা হয়েছে গভীর শ্রদ্ধাভরে : 

পুক্রধান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা না৷ পর! গতি: ॥ 


পুরুষের অপেক্ষা আর শ্রেয়ঃ কিছু নেই) 
তিনিই শেষ, তিনিই পরম। গতি ॥ 
“তছু নাত্যেতি কশ্চন। এতছৈ তৎ॥? 
(এ ২২৮) 
“কেহই তাঁকে অতিক্রম করতে পারে ন। 
ইনিই সেই আত্ম! 
'তান্‌ হোবাচ--এতাবদেবাহমেতৎ পরং ত্রহ্ধ 
ব্দে। নাত: পরমস্তীতি ॥ ( গ্রশ্নোপনিষদ্‌) ৬।৭ ) 
পিক্পলাদ খমি তীদের বললেন: এই পর- 
ব্রক্ষকে আমি এই পর্বস্তই জানি। এ'র অপেক্ষ। 
শেয়ঃ আর কিছুই নেই।, 
“দিব্যে। হুমূর্ত: পুরুষ: সবাহ্যাভ্যন্তরে। হজ; | 
অপ্রাণে! হমনাঃ শুভে। হাক্ষরাৎ পরতঃ পর: ॥ 
( মুণ্ডকোপনিষদ্‌, ২১।২ ) 
“তিনিই দিব্য অমূত্ঠ পুক্রুষ। 
বাহ্াভ্যন্তরবতী জন্মবিহীন ॥ 
তিনিই প্রাণাদি-পঞ্চবাযুবজিত, ইন্দরিয়-খনহীন | 
শ্রেষ্ঠ অক্ষর থেকেও শ্রেয়: চিরদিন ।” 
'তথ। বিদ্বান্নীমন্ূপাছিমুক্তঃ পরা পরং 
পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌॥' (এ, ৩২1৮) 
প্রবহমান নদদীসমূহ যেমন, 
নামরূপ ত্যাগ ক'রে সমুদ্রে করে গ্রবেণ, 
“তেমনি নামরূপবিযুক্ত বিদ্বান্‌ 
অেষ্ঠ থেকেও শ্রেয়: পুরুষে করেন প্রবেশ ॥ 
“তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং 
তং দেব্তানাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌। 
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্‌ 
ব্দাম দেবং ভূবনেশমীড্যম্‌॥ 
( শ্বেঠাস্বতরোপনিষদ্‌১ ৬।৭ ) 


৩৫৪ 


'শ্বর মধ্যে পরমেশ্বর তিনি, 
দেবগণ মধ্যে দেবতা পরম । 
পতিগণ মধ্যে বর পতি তিনি, 
পরগণ মধ্যে তথা! পরতম ॥ 
তুবনেশ্বর তিনি ত্রিসুবনবন্দিত। 
তারেই জেনেছি আমি, অতুল্যনন্দিত ॥” 
'ন তন্ত কার্ধং করণঞ্চ বিষ্াতে 
ন তৎ্সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্ঠতে। 
পরাশ্য শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে 
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলব্রিয়া চ॥ 
তার শরীর ও ইন্দ্রিয় নেই; 
তীর সমান ও অধিক দৃষ্ট হয় না কোনদিন । 
তীর শ্রেষ্ঠ শক্তি বিবিধ ঝ'লে বণিত, 
তার জ্ঞানব্লক্রিয়া স্বাভাবিক চিরদিন ।” 
“ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে 
ন চেশিত| নৈব চ তস্য লিঙ্গম্‌। 
সকারণং করণাধিপা ধিপে! 
ন চান্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥১ ( এ ৬৯) 
“জগতে তাঁর কেহই প্রতু নেই, 
নেই কোন নিয়ন্তা, চিহ্ন অনুমান-সাধক। 
তিনিই সর্বকা রণ, সবেন্দিয়া ধিপতিরও অধিপতি, 
নেই তার জনয়িতা, অধিপতি, চালক |” 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে, শ্রীকুষ্ণ ভগবানের 
স্ব্ূপের এই অত্যাবশ্যক দিকটিকে গ্রকটিত করা 
হয়েছে ছুটি সুন্দর বিশেষণ দ্বারা_অসাম্যাতিশয়? 
এবং 'অনন্তসিদ্ধ' । যথা, শ্রীকৃষ্ণের “অসাম্যাতিশয়স্থ' 
সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে (৩1২২১) উদ্ধব 
নারদকে বলছেন : 
স্থয়স্বনাম্যা তিশয়ন্ত্ধীশ: 
স্বারাজ্য-লক্ষ্যাগুসমস্তকামঃ। 
বলিং হরপ্তিশ্চরলৌকপালৈঃ 
কিরীট-কোটাড়িতপাদপীঠ: ॥ 
এই শ্লোকের টাকায় শ্রীধর স্বামী লিখেছেন__ 
নন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য, যমপেক্ষ্যান্তন্য সাম্য- 


(এ, ৬৮) 


উদ্বোধন 


| ৮৪তম ব্য-_৮ম লংখ্য। 


মতিশয়শ্চ নান্তীত্যর্থ”- ইত্যাদি ধার সমান অথবা 
অধিক কিছুই নেই--ইত্যাদি। 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রব্তাঁও তাঁর টীকায় একই কথা 
বলেছেন: 
নন বিচ্ভতে সাম্যং কিমুতাতিশয়ো য্ত সঃ 
ইত্যাদি। 'ার সমান কেহই নেই; অধিক 
তো আরোই নেই'-_ইত্যাদি। 
অতএব উপরের স্লোকটির এরূপ অর্থ-_ 
শরীক তিনের অধীশ্বর-_অর্থাৎ, স্বর্গ-মতত্য- 
পাতাল--এই ত্রিলোকের ; চিচ্ছক্তি-জীবশক্তি- 
মায়াশক্তি__এই ত্রিশক্তির ; সত্ব-রজস্-তমস্-_এই 
ত্রিগুণের অধীশ্বর। তিনি পরমানন্দ রসঘন 
ব'লে তিনি আগুকাম, অথব! তাঁর সকল কামনাই 
আগ্যন্তকাল পূর্ণ হয়েই রয়েছে। স্থতরাং তাৰ 
সমান কেহই নেই; এবং অধিকও যে কেহই নেই-- 
ত৷ বলাই বাহুল্য ৷ অনন্তকোটি ব্রদ্ধাণ্ডের স্থটিকত। 
্রঙ্ধাগণ, স্থিতিকতা৷ বিষুগণ, সংহীরকর্তী রুদ্রগণ 
কিবীটযুক্তমন্তকে তাঁর পাদপীঠের গতি করেন । 
পুনরায়-্রীরুষ্ণ ভগবান্‌ “অনন্সিদ্ধ' অর্থাৎ 
তিনি সম্পূর্ণরূপেই স্বনির্ভপ্শীল, বিন্দুমাত্রও মুহূ্- 
মাবত্রও পরনির্ভরশীল নন। 
সেজন্য শ্রীমদভাগব্তে (১০1৪৪।১৪) ধ্ল। হয়েছে. 
“গোপ্যন্তপঃ কিমচরন্‌ য্দমুষ্য রূপং 
লীবণ্যমারমসমোধর্ব মনন্যসিদ্বম্‌। 
দৃগ.ভিঃ পিবন্ত্যন্ুসবা ভিনবং 
দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় এশ্বরস্ত ॥ 
'গোপীগণ কি অপূর্ব তপস্ত। করেছিলেন, যার 
ফলে তীরা নেত্রদ্বার। সর্বদ! শ্রীরুষ্ধের বূপস্থধ। 
পান করছেন__যে রূপ অন্যত্র -হুর্পত ; যা নিত্য 
নবরূপে বিলসিত; যা লাবণ্যের সারম্বরূপ ; যা 
অমমোধর্ব, অর্থাৎ যার সমানও নেই, অধিকও 
নেই; যা অনন্যসিদ্ধ, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। অপর 
থেকে প্রাপ্ত নয়) এবং যা এশ্বর্য যশ ও শ্রী 
একান্তধাম অর্থাৎ একমাত্র আশ্রয় | 


ভার, ১৩৮৯] 


ব্রক্মের “সৌকর্ষ* : ব্রদ্ধের “সৌকর্ধকে 
উপরে উল্লিখিত সপ্ত মহাগুণের পঞ্চম গুণরূপে 
গ্রহণ কর হয়েছে। 

“সৌকর্ষের অর্থ হ'ল- সহজ-স্থলভতা | অর্থাৎ 
ব্রদ্ধের নিকট সব কিছুই অতি সহজসাধ্য ; কোন 
কিছুর জন্যই তাঁকে প্রচেষ্টা বা পরিশ্রম করতে 
হয় না বিন্দুমাত্রও | 

আমাদের নিকট যে কোন কর্মই বু পরিশ্রম- 
সাধ্য ও গ্রচেষ্টাসাধ্- এমন কি, নিশ্বাস 
প্রশ্থাসাদির ন্যায় নিত্য কর্মও_-তাদেরও পশ্চাতে 
রয়েছে আমাদের বহুবিধ জটিল দৈহিক প্রক্রিয়াদি। 
এতদ্বাতীত সাধারণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ধের কথা 
তো আমরা জানিই। সে-সব ক্ষেত্রে রয়েছে 
লক্ষ্য ও উপায় সম্বদ্ধে কতই ন৷ চিন্তাভাবনা, 
কতই না প্রচেষ্টা-পরিশ্রম ৷ কিন্তু সর্বজ্ঞ-সর্ব- 
শক্তিমান পরমেশ্বরের ক্ষেত্রে এ সবের স্থান 
কোথায়? তিনি অনায়াসে, লীলাভরে কৃপাভরে 
আনন্দ-নহকারে প্রীতি-সহকারে নিমেষে নিমেষে 
অসংখ্য ব্রদ্ষাণ্ড অসংখ্য জীব স্থট্টি করছেন; 
তাদের ধারণ ক'রে স্থিতি করাচ্ছেন; তাদের সংহার 
ক'রে লয় ঘটাচ্ছেন; স্থির পূর্বে কর্মবাদাহথসারে 
সেই সব অসংখ্য জীবের তাদের স্বরৃত ও স্বেচ্ছাকৃত 
অসংখ্য অভুক্ত সকাম কর্মের সঙ্গে নির্ভূলভাবে 
সংযোগ স্থাপন করছেন; তার্দের সাধনান্পারে 
তাদের মুক্তিদান করছেন; তাদের যথাযোগ্য 
শামন করছেন; অসংখ্য স্থবিশাল বিশ্বব্রক্ষাগ্ুকে 
হশৃঙ্খলভাবে দৃঢ়হস্তে পরিচালিত করছেন ।-- 
ঘদিদ্ং কিঞ্চ জগণ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসতম্‌। 
মহন্তয়ং বজ্ত্রমূগ্যতং যব এতদ্বিছুরমৃতান্তে ভবস্তি | 

( কঠোপনিষদ্‌, ২৩২ ) 
'মকল চঞ্চল বস্ত প্রাণ থেকে হায়ে নিঃস্থত, 
প্রাণেই হয় স্দাকম্পিত। 
উদ্যত বন্ধের ন্তায় তিনি অতি ভয়ানক, 
যিনি এরূপ জানেন তিনি অমৃত হন নিয়ত ॥” 


দশ ব্দোস্ত-সম্প্রদ্দায় 


৩৫৫ 


'ভয়াদস্তা ঘিস্তপতি ভঙ়াত্তপতি সুর্য: | 
তয়াদিনুস্চ বাযুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম: ॥ 
(এ, ২৩৩) 
তারি ভয়ে অগ্নি হয় প্রজলিত, 
তারি ভয়ে সূর্য দেয় তাপ নিয়ত। 
তারি ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু. ও পঞ্চম মৃত্যু 
স্ব ্ব কার্ধে হয় পরিচালিত । 

এই ভাবের উল্লেখ সামান্ত পরিব্িত অন্ত 
ভাষায় পাঁওয়। যায় তৈত্তিবীয়োপনিষদেও (২1৮)-_ 

'ভীষাম্মাদ্বাতঃ পৰতে। ভীষোদেতি স্ক্যঃ | 

তীষান্মাদ ঘিশ্শেন্রশ্চ । মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম; ॥ 

সথপ্রাচীন বুহদদারণ্কোপনিষদেও (৩1৮৯) 
একই কথা বলা হয়েছে বিশদতর ভাবে-_ 

“এতন্ত বা অক্ষরশ্ত প্রশাসনে গাগি কুর্ধা- 
চন্দ্রমসৌ বিধূতৌ তিষ্ঠত- ইত্যাদি । 

“হে গাগি! এই অক্ষরের প্রশাসনে নূর্ধ ও 
চন্্র বিধৃত হয়ে রয়েছে; দ্যাবাপৃথিবী বিধৃত হ'য়ে 
রয়েছে, নিমেষ, মুত, অহোরাব্র, পক্ষ, মাস, খতু 
ও সম্বসর বিধৃত হ'য়ে রয়েছে; শ্বেত পর্বত 
থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রাচ্য নদীসমূহ যার যে দিকে 
গতি সে সেই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, মন্্যাগণ 
ব্দান্তকে প্রশংস। করছেন) দেবগণ যজমানের 
ও পিতৃগণ দর্বাহোমের অনুগত হ'য়ে রয়েছেন ।, 

এরূপে পরর্রক্গ শ্রীরুষ্ণ ভগবান্‌ বহু কঠিন 
কঠিন কার্ধও স্বীয় অনস্ত-অচিন্তা-গুণ-শক্তিবলে 
অনায়াসে সাধন করেন বলে, তিনি “লৌকর্ধ, 
গুণধারী-_সবই তার নিকট অতি সহজ সরল 
সুলভ স্থুকর। 

ব্রন্মের “সৌকুমার্য? : উপরে উদ্লিখিত, 
সপ্ত মহাগুণের মধ্যে ষষ্ঠ হ'ল “সৌকুমা্ধ। 
ঠিক পূর্বের “সৌকর্ষের মধ্যে রয়েছে 
অনেকখানি কঠিন ভাব, ভয়ের ভাব। সেই 
ভাবটিকেই যেন আমর! ব্রদ্ধের প্রধান রূপ বলে 
মনে না ক'রে বসি-সেজন্য চিরসাবধান্নী বলদেব 


৩৫৬ 


তাঁর ম্বভাবসিদ্ধ উদ্থানপতনশীল রীতির মাধ্যমে 
(ফাস্তন, ১৩৮৭ পৃঃ ৬৬) ঠিক তার পরেই 
এনে ফেললেন শ্রীভগবানের অতি কোমল, অতি 
ললিত, অতি জিপ দিকের কথা । যতই ন! হুন 
তিনি স্থকঠোর শাসক ও পরিচালক, তিনি 
অন্তরের অন্তস্তলে অতি কোমল, অতি নিকট, অতি 
আপন, অতি মধুর-_সেজন্য শেষ পর্যন্ত তার সে 
আমাদের সম্পর্ক ভীতির নয়, প্রীতির; শাসনের 
নয়। আদরের ? দূরের নয়, নিকটের। এ কথা 
পূর্বে বহুবার বল! হয়েছে । ( যথা, মাঘ, ১৩৮৮ )। 
“সৌন্দর্য সম্বন্ধে প্রথমে উল্লেখ ক'রে পুনরায় 
“সৌকুমার্ধ বিয়ে স্বতন্ত্র পুনরুল্লেখ এই কারণে 
করা হয়েছে যে, “সৌন্দর্ষের পাশাপাশি 
'এর্র্ধকেও স্মরণ কর! হয় সাধারণতঃ ( ফাল্তন, 
১৩৮৮)। কিন্ত “পৌকুমার্ধ হ'ল একেবারে 
নির্ভেজাল, খাটি, পরিপূর্ণ কোমলতা, যার পাশে 
আর অন্ত কিছুই নেই__একেবারেই। এইটিই 
বৈষ্ব-বেদান্তপম্মত ব্রদ্মের প্রধান লক্ষণ । 
ব্রদ্দের “গীভভীর্ব ; উল্লিখিত ব্রঙ্গের 
সপ্ত মহাগুণের শেষ গুণ হ'ল 'গান্তীর্-_যে 
শবটির উল্লেখ বেদোপনিষদে নেই। এর 
অর্থ অবশ্ঠ বোঝা কঠিন নয়। অর্থাৎ ত্রদ্ম স্থির 
ধীর, শান্ত সমাহিত, অচঞ্চল অবিচলিত। 
আমাদের চঞ্চল করে কি? বিচলিত করে কি? 
উদ্ধন্ত করে কি? তা হল অতি নিশ্চয়ই 
আমাদেরই অপূর্ণ বাসন|-কামন। ; স্বার্থপর সন্থী্ণ, 
কদর, তুচ্ছ, দ্বণ্য, ত্যাজ্য সাংসারিক বাসনা-কামনা। 
এরূপ বাননা-কামনার তাড়নায় আমরা অতি 
চঞ্চল হায়ে পাধিব লক্ষ্যের পশ্চাতে, বস্তুর পশ্চাতে 
মূঢৰ্থ, মত্তব্। অন্ধবৎ ধাবিত হই। কিন্ধ 
আমরা তুলে যাই যে. 
'ন জাতু কামঃ কামানামুপতোগেন শীম্যতি। 
হবিষা কষ্কবর্ত্েৰ ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ 
( মন্ত্র সৃতি, ২1৯৪) 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


কামোপভোগের ছ্বারা হয় না কাম 
কোনদিন নিবৃত্ত । 

আগুনে ঘি ঢালার মত, 
হয় তা বরং বধিত॥” 


এরূপে যে বস্ত আমাদের সুখ দেবে বলে 
আমরা ভাবি, স্বভাবতই আমর! তা লাভ 
করবার জনা সর্বক্ষণ অস্থির হ'য়ে বেড়াই। 
একই ভাবে যে বস্ত আমাদের দুঃখ দেবে ব'লে 
আমরা ভাবি, স্বভাবতই আমরা তা দূরে রাখবার 
জন্য পূর্ববৎ সর্বদা অস্থির হয়ে বেড়াই। এনপ 
নিরন্তর অস্থিরতা, চঞ্চলতা, অধৈর্য, অনাস্তি 


প্রভৃতির অপেক্ষা বিরক্তিকর, নৈরাস্ঠজনক, 
ছুঃখদায়ক আর কি হ'তে পারে? 
সেজন্য বাসনা-কামনাহীন, আগ্তকাম, 


নিত্যতৃপ্ত, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যযুক্ত শ্ভগবান্‌ 
অচঞ্চল, গম্ভীর, আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট শান্ত, 
প্রয়াসবিহীন, উদ্যোগবিহীন, লক্ষ্যবিহীন, সাধন।- 
বিহীন--কারণ এ-সবের তে! প্রয়োজনই নেই 
একেবারেই তার ক্ষেত্রে--যেহেতু তাঁর অগ্রাপ্ত 
বস্ত বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডে তে। একটিও নেই; অপৃণ 
বাসনাও নয়। এই জন্যই তার উদ্দেশে 
উপনিষদে (মীও,ক্যোপনিষদ্‌, ৭) বিশেষ শ্রদ্ধ- 
ভরে বল! হয়েছে--. 
শীস্তং শিবমদ্বৈতম্‌।” 

“তিনি শান্ত, মঙ্গলময়, দ্বৈতবিহীন 1 

এইভাবে তাঁর সমগ্র স্বরূপ নিয়ে, তার মকণ 
গুণশক্তি নিয়ে, তার সব যা কিছু আছে নিয়ে 
শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং জীবজগতে পরিণত হয়েও পন্মপত্রে 
জলের মতে! সাংসারিক-্পর্শশূন্য, সম্পর্কশূনা-- 
নিত্যগমনশীল জগতেও একমাত্র স্থির ধীর গম্ভীর । 
এই তো তার অনন্ত অচিন্ত্য মহিমা, গরিমা। 
মধুরিমা । 

[ ক্রমশ: 


শ্রীবামকঞ্-বিভাসিতা মা সারদ' 


স্বামী বুধানন্দ 
পূর্বাহ্বৃত্তি | 
যেদিন মনে হওয়া--কাউকে কিছু 
১৮ 
হি বলিনি ঠাকুর আপন! হ'তে বললেন, 
শ-মাতৃভাবে শ্রীমায়ের ধর্ম- “তোমার ভাবনা কিসের ? তোমায় এমন 
স্থাপন “িপস্‌ঃ সব রত্বছেলে দিয়ে যাব, মাথা! কেটে 


দক্ষিণেশ্বরে আসার পূর্বে জয়রামবাটী থাকা 
কালে সারদ! সহাম্ভুতি-সম্পন্না প্রতিবেশিনীদের 
দুঃখ কারে বলতে শুনতেন যে, বিবাহিত জীবনে 
সস্তানহীনা থাকা এক অতি দুর্ভাগ্যের ব। অলক্ষণের 
কথা। এমন কি শ্রীমায়ের জননী শ্ঠামানুন্দরী 
প্রায়ই অন্থশোচনা ক'রে বলতেন : “এমন পাগল 
জামাইয়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম! 
আহা ঘরসংসারও করলে না, 'ছেলেপিলেও 
হ'ল না; 'মা”-বলাও শুনলে না।৮১১০ 
শাশুড়ীর এই আক্ষেপ শুনে ঠাকুর একদিন 
বললেন ; "শাশুড়ী ঠাকরুণ, সেজন্য আপনি ছুঃখ 
করবেন না) আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে 
হবে, শেষে দেখবেন, 'মা”ডাকের জালায় আবার 
অস্থির হয়ে উঠবে ।”৯১১ 
এ-সব কথা হামেশা শুনতে শুনতে নিজ মনে 
কি ভাব উদিত হয়েছিল সে সন্ব্ধ গ্রীমা বলেছেন : 
মেয়েদের কাছে কামারপুকুরে আর 
এখানেও খালি শুনতুম, ছেলের মা না হলে 
কোন কাজই সে মেয়েমান্ষ করতে পারে 
না। বাঝ| কোন শুভ কাজে এয়ে৷ হ'তে 
পারে না। আমি তখন ছেলেমাহ্ষ 
ছিলুম। এ লব কথা শুনতে শুনতে 
আমার মনে ছুঃখু হ'ত_-তাই তে! একটা 
ছেলেও আমার হবে না? দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়ে এ কথাটা একবার মনে পড়ে। 


১১ শ্রীম। সারদা দেবী, পৃঃ ১৩৯ 
১১২ তদেব, পৃঃ ১৪০ 


তপিস্যে করে মানুষে পায় না। পরে 
দেখবে, এত ছেলে তোমায় মা বলে 
ডাকবে, তোমার সামলানো ভার হয়ে 
উঠবে |৮ ১১২ 
ঠাকুরের মহাসমাধির পরে এ শৃন্যঞ্জগতে 
একাস্ত সঙ্গীহীন! শ্রীমায়ের মনে যে ভাবের ফুট 
উঠত, সে সম্বন্ধে তিনি নিজে বলেছেন ; 

“যখন ঠাকুর চলে গেলেন, একা একা 
বসে ভাবতুম-তখন কামাবরপুকুরে রয়েছি 
ছেলে নেই, কিছু নেই, কি হবে? 
একদিন ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন, ভাবছ 
কেন? তুমি একটি ছেলে চাচ্ছ--আমি 
তোমাকে এই-মব রত্ব-ছেলে দিয়ে গেলুম | 
কালে কত লোকে ভোমাকে মামা বলে 
ডাকবে ্ 2১১৩ 

তার প্রসন্ন ঈশ-দৃ্টির দাক্ষিণ্যে ঠাকুর শ্রীমাকে 
যে সত্যি-সত্যি মা আনন্াময়ী রূপে দেখতে পেতেন, 
এবং এটিই যে তাঁর সত্যিকারের ব্যক্তিত্ব, তার 
এই দর্শনকে তিনি মানবের ভাবী ধর্মসম্তাবনার 
জন্ত এবং অধুন। ধর্মসংস্থাপনের জন্য, এত মৃল্যৰান্‌ 
বলে জেনেছিলেন যে, তার মানবীত্বের কোন 
ভাব-কুয়াশাকে তিনি আমল দেননি। বরং সাময়িক 
কুয়াশাচ্ছন্নত। থেকে উদীয়মানতাকে শ্রীমায়ের ও 
অন্যের নুযুখে উজ্জলতাবে তুলে ধরে, আপন সাধন- 
ৰলে তার শাশ্বত সত্যতাঁও প্রমাণ করেছেন। 


১১১ তদেব, পৃঃ ১৩৯-৪০ 
৯৯৩ তেব, পৃঃ ১৪০ 


৩৫৮ 


এ হিসাবে ঠাকুরকে যেমন আমরা শ্রমায়ের 
সাধনার ফলশ্রুতিরূপে পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি 
শরীমাকে ঠাকুরের সাধনার ফলশ্রুতিরূপে। তারা 
কেহই ব্যক্তিগত একক সাধনার ফল নহেন। 

এটি বুঝতে যেন আমাদের তুল না হয় যে, 
ঈশ্বরের মাতৃভাব সাধারণ নারীর জৈব মাতৃভাবের 
সীমাহীন সম্প্রসারণ নয়। ঈশ্বরের মাতৃত্ে 
জৈবভাবের কোন আষটে গন্ধ নেই। এটি হ'ল 
আত্মভাবের অধিষ্ঠানে আপাত-অসমে সমদর্শন ও 
মোক্ষবর্মে সাবিক অভিক্ণ। 

গলাকাটা! “তপিস্য করেও যে-সব রত্ব-ছেলে 
পাওয়া যায় না-তারা ও অন্ধকারে কিলবিল 
করছে এমন কীটপদৃশ লোকগুলি- সবাইকে, ঠাকুর 
শ্রমায়ের লালনাঙ্গনে, ব্রতধারিণীর অপত্যদা স্বিত্ব- 
রূপে রেখে গেলেন । এমন ঘরে নকলকে সমপ্রেমে 
আধ্যাত্মিক ক্রমবর্ধমানতায় পরিপালন কর! ও ক'রে 
চলাই ঈশ্বরের মাতৃভাৰের একটি মুখ্য প্রকাশ । 

এটি সংসারী মানবীতে সস্ভব নয়, সন্যাসি- 
নীতেও না__য| কেবল শ্রীমাতেই এতিহাসিক যুগে 
সম্ভব হয়েছিল। এই মাতৃভাবের প্রকাশ শ্রঠাকুরে 
আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এ-ভাবের পূর্ণ 
বিকাশের জন্য শ্রাঠাকুর মা-কেই চিহ্ছিত ক'রে 
রেখে গিছলেন। এর যে পৃতি শ্রীমাতে সার্থক 
হ'ল, সেটিই হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃপাধনার চরম ও 
পরম উৎকর্ষ, যাতে ক'রে “এ মানবজমিন 
আধ্যাত্মিক শশ্ত-শ্যামল হয়ে রয়েছে অনাগত 
কালের জন্যেও। কালের মাঠেমাঠে, আমর। 
সে সোনার ফসল দেখে ধন্য হবার আশ। রাখতে 
পারি। 

ঠাকুর যেহেতু 'সব রত্ব-ছেলে' রেখে গেলেন 
মায়ের অঙ্গনে, যাদের উপর সংসারে ফিরে ন। 
গিয়ে সাধন করার, শিক্ষ। দিবার ও লোকের 
১১৬১০ 


১১৪ দ্রষ্টব্য £ তদেব, পৃঃ ১৮২-৮৩ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্-_-৮ম সংখ্যা 


'আক্ষরিকভাবে সঙ্্যাসী-সংঘের ভার শ্রীমায়ের 
উপন্ন না৷ থাকলেও আত্মিকভাবে ও আধ্যাত্িক- 
ভাবে একটি নিয়ামক সম্বন্ধ বিশেষ ভাবেই 
থাকল। ক্রমে দেখ! গেল যে, যদিও বিবেকানন্দ 
প্রমুখ ক্রহ্ষজ্ঞ মহাপুরুষগণ সংঘ পরিচালন! 
করছিলেন, শ্রীমাই হলেন এর সত্যিকারের 
পরিপালয়িতা অধিকরতী ও অধিষ্ঠাত্রী। 
রামরুষ্খ-শিষ্যগণ ক্রমে আবিষ্কার করলেন যে, 
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাতে বর্তে আছেন। শ্রীমা তার 
ব্ক্তিশ্বাতস্থ্যকে এমনভাবে শ্রীরামকৃ্ণে লুপ্ত করতে 
সক্ষমা হয়েছিলেন যে, তার মাঝে জগন্মাত। ও 
শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ্ম অবস্থিতির একটি অত্যা্চ্য 
আধ্যাত্মিক তত্বরূপেও তীকে তার! পেলেন। 

অব্তীর্ণ ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপন 
করতে এসে তাঁর যন্ত্রদপে এই যে সংঘটিকে 
রেখে গেলেন, শ্রীমায়ের মাঝে বিকশিত ঈশ্বরের 
মাতৃতাবই সে সংঘটিকে লালন-পালন ক'রে 
“মানুষ, ক'রে তুলেছিলেন। এটি কাবা-কথা নয়, 
আক্ষরিকভাবে গগ্ঠ-সত্য । 

সংঘের দৈহিক, মানসিক, বৈষয়িক, আধ্যা ত্বক 
বৃদ্ধিখদ্ধি-সিদ্ধি সব কিছুতেই শ্রীমায়ের অবদান 
অমেয়। সংঘগঠন ব্যাপারে, যে-নরেনের কৃতিত্বের 
অব্ধি নেই, সে-নরেন জানতেন এই মহিমময়ী 
শ্রীমায়ের প্রজ্ঞাধারা সর্বদা সর্বথা অপ্রতিহত এবং 
তার নিজের সমগ্র জীবনী-শক্তি মাতৃ-নি্দি 
অক্ষরেখায় বিধৃত ও নিশ্চিন্ত । 

স্বামীজী ভারত-পরিব্রজ্যায় নিষ্ান্ত হবার 
প্রাককালে১১৪ এবং বিশ্বধর্মমেলায় যোগ দিবার 
জন্ত আমেরিকা যাত্রার পূর্বে, শ্রমায়ের থে 
আশীর্বাদ চেয়ে পেয়েছিলেন, তার কি রক্ষণ" 
বীক্ষণ শক্তি, বিবেকানন্দ দে সম্বন্ধে অবহিত 
ছিলেন। ধাকে মনে মনে প্রণাম ক'রে তিশি 
চিকাগোর ধর্মদভায় তাঁর ভাষণ শুরু করে ছিলেন 


ভাঙ্ু, ১৩৮৯ ] 


তিনিই হচ্ছেন শ্রীরামকুষ্ণ-বিঘোষিত জানদায়িনী 
সরন্বতী-_শ্রীম! | নহবতপীঠে তপস্যা রত] অনপূর্ণার 
নিজের: হাতে রশধা! মোটা রুটি আর ছোলার ডাল 
নরেনের সততায় কি আধ্যাত্মিক পুষ্টি সঞ্চার 
করেছিল, তার ছুরহ হিসাবের চেষ্টা না-ই ঝা 
করা গেল। 

ভগবানের মাতৃভাব কিভাবে শ্রীমায়ের লালন- 
ললিতা শক্তির মাধ্যমে এ সংঘকে পালন-বর্ধন কারে 
এসেছে, সে যেন একটি অলিখিত মহাকাব্য । 

বেহিসেবি ভগবানকে একটু হিসেব শেখানোর 
ভার সব সময়েই গিয়ে পড়ে জগাঘ্বার উপর। 
কারণ তাকেই স্থির ক্রীড়ায়নে ঘর সামলাতে 
হয়। আর ইমি তো “তাখৈয়৷ তাখৈয়া নাচে 
ভোল। ॥ 

বেগে বিচ্ছুরিত মহাঈশশক্তিকে কেন্দ্রীভূত 
অবয়ব দান কর্ণতে কিভাবে শ্রমায়ের অমোঘ 
ইচ্ছাশক্তির দ্যুতি ধ্যান-জ্ঞান-যোগ-কর্ম-তৎপর 
হয়েছিল, সেই প্প্ার্থনা-গীতিই রামকৃষ্ণ-সংঘের 
আদিকাণ্ড। 

পূর্বে উল্লিখিত এ প্রাথনায় শ্রীমা ঠাকুরকে 
বলেছিলেন : “আমার প্রার্থন।, তোমার নামে 
যারা বেরুবে : 

ক. তার্দের মোট! ভাত-কাপড়ের অভাব 
যেশ না হয়। 

খ. ওর। সব তোমাকে, আর তোমার ভাব- 
উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে। 

গ, আর এই সংসারতাপদগ্জ লোকেরা তাদের 
কাছে এসে তোমার কথা শুনে শাস্তি পাবে। 

ঘ. এই জন্যই তো৷ তোমার আসা। ওদের 
ঘুরে ঘুরে বেড়ানো! দেখে আমার প্রাণ আকুল 
ইয়ে উঠে (৮১১৪ 
_ শ্রীমায়ের এই হ্বদয়-নিংড়ানো। সরল সবল 

১১৫ তর্দেব, পৃঃ ৩৫৯-৬৭ ১১৬ 


১১৭ তৈত্তিরীয়োপনিষন্১ ৩৯. ১১৮ 


শ্রীরামকৃষ্-ব্ভাঙগিতা মা সারদা 


৩৫৯ 


প্রাঞ্জল প্রার্থনা দ্বার যুগধর্ম-সংস্থাপনার্থ যে এক 
অতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিগ্‌দর্শন মির্ণীত হ'য়ে 
রইল, এই তত্বটি সহজেই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে 
যেতে পারে। বৌদ্ধিক দিক থেকে রামকৃষ্ণ- 
আন্দোলনের 'সন্বন্ধ-পগ্রয়োজনের' কোন স্পষ্টতর 
ব্যাখ্যা আর কোথাও ব্যক্ত হয়নি, যেমন হয়েছে 
শ্রীমায়ের হৃদয়োখিত এই স্বতউদগীত প্রার্থনায় । 

সংঘের জীবন-দর্শনে ব্যাবহারিক ও পার- 
মাথিকের' এমন সম্রদ্ধ হুসমগ্রস সমম্বয়ও আর 
কোথাও পাওয়া যাবে না। “কলিতে জীৰ 
অশ্গগত প্রাণ”১১৬-_ঠাকুরের নিজের বকথা। 
বৈদিক খধিদের বাণীতে “অল্নং বহু কুবীতি”,১১ৎ 
“অন্নং ব্রন্মেতি ব্জানাৎ”,১১৮ “অন্ন ন 
নিন্দ্যাং”১১৯ এই-সব মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ায় 
তো মনে হয়, অন্নের সঙ্গে গ্রাণের সম্পর্ক 
কলিকালে স্থাপিত হয়মি, যদ্দিও কলিষুগে সম্পর্কটি 
প্রাণাস্তিক হয়েছে! কাজেই যাতে প্রাণ নিয়ে 
টানাটানি পড়ে ঘুগধর্মস্থাপনের ব্যাপারটাই মাঠে 
মার না যায়, মায়ের প্রার্থনার চতুঃস্ত্রীর প্রথম 
স্ত্র : “তার্দের মোটা, ভাত কাপড়ের অভাব 
যেন ন। হয়” 

মায়ের প্রাথনাএ দ্বিতীয় সুত্র হচ্ছে; “ওর 
সব তোমাকে, আর তোমার ভাঁব-উপদধেশ নিয়ে 
একত্র থাকবে ।” “বাউলের দল এল, নৃত্যগীত 
করলে, চলে গেল, কেউ চিনলে ন1”-এ-সব রস- 
রহস্য-কথা, শুনতে মিঠে, কিন্তু ধর্মের চিড়ে এতে 
ভেজে না । অবতার তা ভাল করেই জানেন ! 
সে-জন্যই যাবার আগে বাউলের দলের কত্তীকে 
সযত্বে হাটে হাড়িটি ভাঙতে হয়। বলতে হয় : 
এই দেখ আমি এসে গেলুম! ম| তাৎপর্যতঃ 
বললেন : বাঃ, এই এলুম, এই চন্ধুম, এসব চমক- 
চালাকি চলবে না। লক্ষমীটি, ভূলে যেও না, 


রামকৃষ্ণকথামুত, ১ম ভাগ, ১৩৮২, প্‌ ৭৭ 
তদেব, ৩২ ১১৯ তেব, ৩1৭ 


ও 


জনেক ক'রে শরীর ধারণ করতে হয়েছে, শরীর 
ধারণ ক'রে তপন্যায়_ জীবের পাপ হলাহল গ্রহণে 
অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে । এত ক'রে এসে, 
এত সহজে ঝট ক'রে তোমার কোথাও যাওয়া 
চলবে না। বিদেহ হয়েছ সে তো উত্তম কথা। 
থাকার সুবিধে । হাটে হাড়িটি ভেঙে দেহেতে 
থাঁকা মোটেই নিরাপদ নয়! কিন্তু কোথাও 
যাওয়। চলবে না। 

“গরা সব তোমাকে, তোমার ভাঁব-উপদেশ 
নিয়ে থাকবে ।” মনে পড়ে না কি, কষ্তাবতারে 
বলেছিলে : “ধাদের চিত্ত আমাতেই অপ্িত, 
ধার। মদ্গতগ্রাণ, এমন ভক্তগণ পরস্পরের মধ্যে 
জ্ঞান, বল ও বীর্ষাদিবিশিষ্ট আমার প্রসঙ্গ ও 
গুণকীর্তনার্দি কারে পরমসন্তোষলাভ করবেন । 
তাদের আর কোন অভাব থাকে ন।১ তাপ। পরম 
আনন্দ সম্ভোগ করেন ।”১ ২০ 

কিন্ত তা কি তোম! বিন। সম্ভণ? তাই 
তোমার যাওয়। হবে না। যাবে কোথায়? 
যাবে কি করে? যেতে দিচ্ছে কে? “ওর! 
তোমাকে নিয়ে থাকবে”_এ-কথার তাৎপর্য ম্পষ্ট। 
তোমাকে ওদের নিয়ে থাকতে হবে। ওরা 
তোমার ভাব-উপদেশ নিয়ে একত্র থাকবে । 
তোমার অভাবে তোমার ভাবে কি করে 
থাকবে? তুমি ওদের নিয়ে না থাকলে, তোমার 
ভাব-উপদেশের রসপ্রাণ কি ক'রে সজীব থাকবে ? 
তাই বাউলের দলের কর্তার নাচা-গাঁওয়া বন্ধ 
করলে চলবে না । এখন সে নাচা-গাওয়। ন।-হয় 
হোক -দি-বুন্দাবনে', হৃদি-দক্ষিণেশ্বরে' ;) তাতে 
আপত্তি মেই। তুমি ওদের সবাইকে নিয়ে 
থাকবে। তখনই শুধু ওদের তোমার ভাব-উপদেশ 
নিয়ে একত্র থাক সম্ভব হবে। আর এরূপ থাকা 
থেকেই উদ্ভূত হবে ধর্ম-স্থজনী-সম্পন্ন। অজেয় অমেয় 
১২০ শ্রীমদ্ভগবাগীতা, ১০ ৯ 





উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বধ--৮ম সংখা। 


সংঘশক্তি, আর এই সংঘশক্তি হবে সর্বমঙ্গল! | 
শ্রমায়ের প্রার্থনার তৃতীয় স্ুত্রেটি হচ্ছে: 
“আর এই সংসারতাপদপ্ধ লোকেরা তাদের 
কাছে এসে তোমার কথ! শুনে শান্তি পাবে ।» 
এটি শুধু আজকের নবধুগপ্রয়োজনের কথা নয়। 
যখন তুমি কষ্কাবতারে এসেছিলে তখনও এ- 
কথাটি হয়েছিল : 
“তব কথামৃতং তগ্ডজীবনং 
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহৃম্‌। 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং 
তুবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জনা:|”১১ 
“ঈশ্বর লাভ জীবনের উদ্দেশ্ট”__এ মহাবাকো 
সকলের জীবনের লক্ষ্য চিরতরে নিণীত হাথে 
আছে। যতদিন এই লক্ষ্যাভিযুখে জীবনের 
সকল চিন্ত। ও চেষ্ট। নিয়মিত ন| হয়, ততদিন 


তগ্তজীবনম্” ৷ কিভাবে সকল চিন্ত। ও বর্মকে 


এই লক্ষ্যে সংযুক্ত করতে হবে? ঠাকুর সাবধানী 
বাণী উচ্চারণ ক'রে গেছেন: “সকলের পক্ষে 
সংসার ত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই, 
তাদের সংসার ত্যাগ নয়।”১২২ এরূপ লোক 
তো! সংসারে বেশী। তারা কি করবে? ধার 
ভোগান্তে ঈশ্বরকৃপায় সংসার ত্যাগ কারে 
বস্তলাভান্তে আনন্দময় হ'য়ে যুগাবতারের লীলা! ও 
বাণীর ভারী হ'য়ে সংসারের বাইরে বিরাজ 
করছেন, তাঁদের কাছে এরা যাবে ও ঠাকুরের 
বাণীর আলোকে জীবন উদ্দীপ্ত ক'রে শান্তি পাবে। 
্রীমায়ের প্রার্থনার চতুর্থ স্থত্রটি হচ্ছে: "এহ 
জন্তই তে তোমার আসা” তোমার এই 
কারণে আসাটুকুই, আর্ড-জিজ্ঞান্-অর্থার্থী-জঞানী 
সকল জীবেরই আশা-ভরসা। তোমার আস! 
ক্ষণেকে বিদ্যুৎ চমকানো নয়) চিরকালের 
অনন্তমেয় স্থ্যোদয় । [ ক্রমশঃ. 
১২১ শ্রীমদ্ভাগবতম্‌, গোপীগীতা, 


১২২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পঞ্চম ভাগ, ১৩৭৫, পৃঃ ৩১ 


বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামরুষ্ণ-সাক্ষাৎকার 


ডক্র প্রণবরগ্রন ঘোষ 


৫ই আগস্ট, ১৮৮২--৫ই আগস্ট, ১৯৮২-- 
একশো বছর পূর্ণ হ'ল। বিশ্বমনা৷ ছুই মহামানব 
_বিষ্ঠাসাগর ও শ্রীরামরুষ্খ একশে। বছর আগে 
প্রীম বা যাস্টারমশাইয়ের শুভ প্রচেষ্টায় 
কলকাতায় বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে ওই একটি দিনই 
মিলিত হয়েছিলেন। কিন্ত লিপিকার মহেন্দ্রনাথ 
গুপ্ত সে সাক্ষাতের যে বিবরণ “কথামৃতে'র তৃতীয় 
তাগে রেখে গেছেন অন্লেখন হিসাবে তার সঙ্গে 
তুলনীয় কিছু বিশ্বাহিত্যে বিরল । দুটি মহাঁগ্রাণের 
উদাত্ত মিলনসংগীত চিরকালের মতো ধার অমর 
লেখনীতে বিধৃত, তার উদ্দেশে সর্বাগ্রে প্রণাম | 

৬101 ৬101 ৬1০1 এলাম দেখলাম, জয় 
করলাম-_এমন জয় সচরাচর ঘটে না। 
বিগ্ভাসাগরের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা এই 
জয়ীর ভূমিকা । জয়ী, কিন্তু অন্য পক্ষকে পরাজিত 
ন। ক'রে জয়ী। বিছ্ঠাসাগরের অনন্য কর্মসাধনার 
অন্তরালে যে অধ্যাত্মপ্রেরণার নিহিত সম্পর্দ, তার 
মহামূল্য সব্বন্ধে সেদিনের শ্রোতাদের (তাদের 
মধ্যে বি্ভাসাগর প্রধান), ও ভবিষ্যতের 
জিজ্ঞান্ছদের সচেতন ক'রে দিয়ে দর্শনপ্রার্থী 
শ্রীরামকৃষ্ণ এ সাক্ষাৎকারের আদি ও অস্তে অনন্য 
একক বক্তা। আর বিদ্যাসাগর--তাঁর প্রায় 
নীরব, ভদ্র, শ্রদ্ধানত আচরণে মহৎ আবির্ভাবের 
সামনে মৌন থাকার সময়োচিত মহিমায় পাঠক- 
চিত্তে আদর্শ শ্রোতা । বক্তা ও শ্রোতা-- 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর-_-এ দুর্লভ মণিকাঞ্চনযোগ 
বিশ্বমাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ, বাংলার নব- 
জাগরণের প্রতীকী ঘটন| । 

উনবিংশ শতাব্দীর ছুই বিশ্ময়কর মহা পুরুষকে 
প্রতিদিনের পরিচয়ে একান্ত সান্নিধ্যে দেখার 
সৌভাগ্য শ্রীম বা! মহেন্দ্রনাথ অর্জন করেছিলেন । 

৪ 


কালের অনন্ত প্রবাহে কচিৎ যে চিরমুহ্র্তগুলি 
রচিত হয়, তারই একা অমল হীরক শ্রারামকৃষণ- 
বিষ্াসাগরের আলাপচারী। এ ছুই. চরিত্রের 
ভাষা ও ভাব-অবলম্বনে যে নাট্যম্থ্ষমার হষ্টি শ্রীম 
করেছেন, তা কল্পিত নয় বলেই এত প্রাণবন্ত, 
অভিনয়ের প্রশ্ন নেই বলেই এমন স্বতউত্নারিত । 

শ্রীরামকষ্চ--আক্ সাগরে এসে মিললাম। 
এতদিন খাল বিল হদ্দ নর্দী দেখেছি, এইবার 
সাগর দেখছি । ( সকলের হাশ্য )। 

“বিষ্ভাসাগর (সহীন্তে)_তবে নোন। জল 
খানিকটা নিয়ে যান! (হান্ত )। 

“প্রীরামকৃষ্জ-ন। গো! নোন। জল কেন? 
তুমিতো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিভা 
সাগর ! (সকলের হান্ত )। তুমি ক্ষীর সমুদ্র! 
( সকলের হান্ত )। 

“বিষ্ভামাগর--তা বলতে পারেন বটে। 
[ বিষ্াসাগর চুপ করিয়। বহিলেন ]। |. ঠাকুর 
কথা৷ কহিতেছেন 11 

“জ্রীরামরুষ্*-_-তোমার কর্ম সাব্বিক কর্ম । সবের 
রজঃ। সত্বগ্ণ থেকে দয়! হয়। দয়ার জন্ত যে 
কর্ম কর যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে-কিস্ক এ 
রজোগুণ__সত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই 1” 

আমরা ইচ্ছে করে উপরে উদ্ধাত অংশ 
মাটকের অনুসরণে সাজিয়ে দিলাম। পাঠক যে 
মহানাটকের সংলাপ শুনছেন (বধ! পড়ছেন ) ৩1 
যেমন দীপ্তবুদ্ধির শ্ফুলিঙ্গকণ|, তেমনি ছুটি চরিত্রের 
নিজস্ব দৃষ্টিকোণের পরিচায়ক । শ্রীরামরুষণ- 
জীবনরূপ নাটকের এই বুদ্ধিসমুজ্জল দৃশ্যটির আগে 
প্রীম বিদ্যাসাগর-চরিজ্রের বৈশিষ্ট্য আলোচন। 
ক'রে পাঠকচিত্তকে এইভাবে প্রস্তত করেছেন 

(১) কামারপুকুর এবং বীরসিংহ_-এ দুটি 
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গ্রাম কাছাকাছি হওয়ায় ছোটবেলা! থেকেই 
বিষ্তাসাগরের কথ শ্রীরামকৃষ্ণ শুনেছেন। তার 
পাণ্ডিত্য ও দয়। সম্বন্ধে দক্ষিণেশ্বরে এসে বিশদভাবে 
জানতে পারেন। বিদ্যাসাগরের স্কুলেই মাস্টার- 
মশাই পড়ান জেনে বিদ্যাসাগরকে দেখার ইচ্ছে 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল হয়। 

বিষ্তাসাগরের জিজ্ঞাসার উত্তরে মাস্টারমশাই 
শ্ররামকৃষ্খ-পরিচয়ের অন্যান্ত কথার সঙ্গে বললেন, 
“কোন বাহক চিহ্ন নাই.__তবে ঈশ্বর বই আর 
কিছু জানেন না। অহনিশি তারই চিন্তা করেন।” 
শ্ীরামকৃষ্ণ-পরিচয় কারুর কাছে দিতে হ'লে এই 
সবচেয়ে বড় কথা । তারপর শ্রোতার 
মানসিকতা ও গ্রহণক্ষমতা বুঝে শ্রীরামকষ্ণপ্রসঙ্গ 
গভীরতর হ'তে পারে। তবে এই দিনটিতে 
বিচ্ভাসাগরের কাছে শ্রীরামকুষ্চ আপন প্রত্যক্ষ 
উপস্থিতি ও আলাপচারীর দ্বারাই সবচেয়ে বেশী 


আত্মপরিচয় দিয়েছেন। জশ্বর-প্রসঙ্গে সংশয়ী 
বিষ্ভানাগরের কাছে একমাত্র ঈশ্বরতন্ময় 
শ্রারামরষ্ণের আত্মপ্রকাশ ! 


(২) বিদ্যাসাগরের বাড়ীর, বিশেষ কবে 
বৈঠকখানার সবিষ্তার বর্ণনায় মানবপ্রেমিক 
দরিদ্রবান্ধব বিছ্যাসাগরসত্তীর বিছ্যাচ্গারও কিছুটা! 
আভাস । গাড়ী থেকে নেমে শ্রীরামকৃষ্ণ বুক- 
খোল। জামার দিকে ইঙ্গিত ক'রে জিজ্ঞাস 
করছেন, “বোতাম খোল! রয়েছে, এতে কিছু দোষ 
হবে না?” উত্তরে মাস্টারমশাই বোঝালেন, 
“আপনার কিছুতে দোষ হবে না|” 

(৩) শ্রীরামকষ্ণদেবের সঙ্গে বিদ্যামাগরের 
কথোপকথন শুরু হওয়ার একটু আগে শ্রম 
বিচ্ঠাসাগরের গুণবর্ণনা! করেছেন-_“বিগ্যাসাগরের 
অনেক গুণ। প্রথম বিদ্যান্থরাগ । একদিন 
মাস্টারের কাছে এই বলতে বলতে সত্য সত্য 
কেদেছিলেন, “আমার তো খুব ইচ্ছা! ছিল যে 
পড়াশুনা করি, কিন্তু কৈ তা হ'ল! সংসারে 


উদ্বোধন 


1 ৮৪তম বধ--৮ সংখ্য| 


পড়ে কিছুই সময় পেলাম না।” দ্বিতীয়_ দয়া 
সর্বজীবে। বিগ্ভামাগর দয়ার সাগর ৷ বাছুরের 
মায়ের দুধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক ব্খ্সর 
ধরিয়] দুধ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, শেষে শরীর 
অনুস্থ হওয়াতে অনেকদিন পরে আবার ধরিয়া- 
ছিলেন। গাড়ীতে চড়িতেন না--ঘোড়। নিজের 
কষ্ট বলিতে পারে না । একদিন দেখিলেন একটি 
মুটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়! রাস্তায় পড়িয়া 
আছে, কাছে 'ঝীকাটা পড়িয়া আছে। দেখিয়। 
নিজে কোলে করিয়। তাহাকে বাড়ীতে আনিলেন 
ও সেব। করিতে লাগিলেন । তৃতীয়-_স্বাধীন্ত।- 
প্রিয়ত। ৷ কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে একমত ন। হওয়াতে 
সংস্কত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের কাজ ছাড়িয়। 
দিলেন। চতুর্থ লোকাপেক্ষা করিতেন ন|। 
একটি শিক্ষককে ভালবাসিতেন ; তাহার কন্যার 
বিবাহের সময়ে নিজে আইবুড়োভাতের কাপড় 
বগলে ক'রে এসে উপস্থিত। পঞ্চম-_মাতৃভক্তি ও 
মনের বল। ম| বলিয়াছেন, ঈশ্বর তুমি যদি এই 
বিবাহে (ভ্রাতার বিবাহে ) না৷ আসে! তা হ'লে 
আমার ভারী মন খারাপ হবে,_তাই কলিকাতা 
হইতে হাটিরা গেলেন। পথে দামোদর নদী, 
নৌকা নাই, সাতার দিয় পার হইয়। গেলেন। 
সেই ভিজা কাপড়ে বীরসিংহায় মার কাছে গিয়া 
উপস্থিত! বললেন__মা, এসেছি!” 

বিচ্াসাগর-চরিত্রের যে গুণগুলি শ্রীম-কে 
সব থেকে আকুষ্ট করেছে, সেগুলির বিবরণ আমরা 
পেলাম । বিদ্ভাসাগরের কাছে আসতে আসতে 
শ্রীরামরুষ্ণের যে সব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তাও 
লক্ষণীয় | 

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী থেকে ঠিকাগাড়ীতে 
রওনা হ'য়ে শ্রীরামকুষ্ণদেব ক্রমে বাছুড়বাগানের 
কাছে এসেছেন এতক্ষণ “বালকের ন্যায় আননে 
গল্প করছিলেন গাড়ী আমহার্স স্রীটে এলে 
তার ভাবান্তর দেখা গেল। “যেন ইশ্বরাবেশ 


ভাদ্র, ১৩৮৯] 


হইবার উপক্রম 

গাড়ী যখন রামমোহন রায়ের বাগানবাড়ীর 
পাশ দিয়ে চলেছে, তখন মান্টারমশাই সেদিকে 
শ্রীরামকষ্ণদেবের দৃষ্টি আকর্ণ করার চেষ্টা 
কয়লেন, কিন্তু ভাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে বিরক্ত । 
বিষ্ভামাগরের বাড়ীতে এসে পৌছবার আগেই 
তিনি “ভাবাবিষ্ট” | 

এইবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণ- 
মানসের কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা অন্ধাবন করতে 
পারি। তীর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় 
ঈশ্বরচেতনা । তারপরেই-_-বৈশিষ্ট্য গুণগ্রাহিত৷ | 
মারা ত্যাগী ভক্ত তাদের প্রতি তীর বিশেষ 
অন্ুবীগ, আবার ধাদেরই কোন বিশেষ গুণ বা 
বৈশিষ্ট্য-_-তাদের মধ্যেও ইশ্বরের শক্তি প্রকাশিত 
_এই জানে তিনি তাদের বিশেষ প্রীতির দৃষ্টিতে 
দেখতেন । দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্ত্র, শিবনাথ শাস্তী 
_এদের সঙ্গে তিনি নিজে থেকে দেখ। করেছেন। 
বিষ্ভাসাগর এই শ্রেণীর ধর্মাঙ্গরাগী না হলেও অশেষ 
গুণের অধিকারী বলেই শ্রীরামরুষ্ণের আগমন | 

তখনকার কলকাতায় গীয়ের মাহুষের 
কালীধাট, চিড়িয়াখানা ঘুরে বিষ্যাসাগরকে দেখতে 
যেতেন। শ্রীরামরুষ্খ যখন বিষ্যাসাগরকে দেখতে 
গেলেন তখন অবশ্ঠত্রষ্টব্যের তালিকায় অনন্য 
একজনকে দেখতেই গিয়েছিলেন। কিন্তু সব- 
ক্ষেত্রেই তার লক্ষ্য ইশ্বরদর্শন__বিদ্যাসাগরের 
ক্ষেত্রেও তিনি 'ঈশ্বরাবেশে মত্ত হ'য়ে আলাপমগ্ন। 
কথাম্বতে তাঁর যত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ__তার মধ্যে একটি 
শেষ্ট প্রসঙ্গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে । 

বি্াসাগরের সঙ্গে আলোচনার আগে 
ভাবাকিষ্ট শ্রীরামরুষ্ণ কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থেকে বেঞে 
বসতে যাচ্ছেন । বিদ্যাসাগরের সাহায্যপ্রার্থী একটি 
ছোকরাকে দেখে অন্তর্ষ্টির আলোকে বলছেন, 
"মা! এ ছেলের বড় সংসারাসক্তি! তোমার 
অবিষ্যার সংসার | এ অবিষ্ভার ছেলে !” 


বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার 
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আর একটি ভক্ত ছেলের কথ শ্রীরামকষ্ণদেব 
বিষ্ভাসাগরের কাছে উল্লেখ করলেন, সামনে 
উপবিষ্ট সেই ছেলেটি সম্বন্ধে তিনি বললেন, “এ 
ছেলেটি বেশ সৎ, আর অন্তঃসার যেমন ফল্নদী, 
উপরে বালি, একটু খু'ড়লেই ভিতরে জল বইছে 
দেখা যায় !” 

লোকচরিত্রের ব্যাপারে সদসৎ-বিচার এই 
সামান্যক্ষণের মধ্যেও শ্রীরামরুষ্খদেবের দৃষ্টি এড়িয়ে 
গেল না। অন্ুক্ষণ ঈশ্বরতন্ময় শ্রীরামরুষ্ণ এবার 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। সে 
আলোচনায় যাবার আগে আমরা শ্রীরামরুষ ও 
বিদ্যাসাগরের ভাবজগতের মিল-অমিলের আরো 
কিছু দিক লক্ষ্য করতে পারি । 

বিদ্যাসাগর এবং শ্রীরা মকুষ্ণ দুজনেই মাতৃভক্ত । 
বিষ্ভাসাগর কাশীতে বাবা-মার সেবা নিয়ে ব্যস্ত 
ছিলেন। কারণটি মানবিক। কিন্ত পিতৃমাতৃ- 
সেবাকে তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ মনে করেছেন। 
এমনকি বিশ্বনাথ-অননপূর্ণাদর্শনও প্রয়োজন মনে 
করেননি । 

অপরপক্ষে শ্রীরামরু্ণদেবের দৃষ্টিতে সেই 
জগতের মা-ই জন্মদীয়িনী জননীরূপে এসেছেন । 
তাঁর সব সাধনা ও ভাবোন্মাদনাসত্বেও তিনি 
মায়ের সেবায় কখনো অমনোযোগী হননি । 
দক্ষিণেশ্বরে নিজের কাছটিতে এনে নহবতখানার 
উপরে রেখে দিয়েছেন। সহ্ধন্সিণীর দ্বারা 
সেবাযত্বের সব বন্দোবস্তই করেছেন । প্রয়াণ- 
কালে মায়ের অন্তিম কাজেও তীর সমান যত্ব। 
এই মাকে কাছে রেখেই তীর অধিকাংশ সাধনা । 

সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা-_এ ছুটি ভগবানলাভের 
আবশ্িক শর্ত ঝ'লে শ্রীরামরু্জদেবের ধারণ] । 
বিষ্ভাসাগর-চরিত্রেও অনেক পরিমাণে এ ছুটি 
গুণের সমাবেশ | তবে শ্রীরামরুষ্দেবের মতো 
অতটা একনিষ্ঠ সত্যের সাধন। তাঁর ছারা সম্ভব 
হয়নি। দক্ষিণেশ্বরে যাবেন বলেও যে যাননি? 
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সে অন্গযোগ শ্রীরামরুষ্ধদেবই করেছেন। শ্ধু 
অন্তরে নয়, বচনেও সত্যরক্ষা_এই তীর আদর্শ । 

শ্ীরামরুষ্দেব মনে করতেন, জগতের মূল 
কারণ ঈশ্বরকে জানলেই যথার্থ জীবসেবা সম্ভব। 
বিদ্যাসাগর ঈশ্বর সম্বন্ধে অনিশ্চিত, ইহজগথকে 
যথাসম্তব সর্বজনের ন্বর্গোপম ক'রে তুলতে 
আগ্রহী । তাই তার এত দয়া, এত দান। এ 
দানের পিছনে যে করুণার্র হৃদয়টি আছে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবও মে হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা্িত। 
কিন্তু শিবজ্ঞানে জীবসেবার যে-প্রেরণা তিনি 
নরেন্দ্র বিবেকানন্দকে দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে 
বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিতঙ্গীর মূলগত পার্থক্য । 

দানের ক্ষেত্রে অন্নবন্ত্রর অভাবপূরণের কথাই 
সর্বাগ্রে মনে জাগে । কিন্তু দেখা যায়-_-ওই অভাব 
পুরণ হ'য়ে গেলে মানুষের মনোজগতের নান৷ 
আঁশা-আকাজ্ষার দাবী এসে দেখা দেয়। ফলে 
যার খেয়ে পরে মানুষ হয়, তার বিরুদ্ধেই 
মান্গষের সব থেকে বেশী অভিযোগ দেখা দেয়। 
অকৃতজ্ঞতার আমল কারণ, দেহের অভাব-পৃরণ 
হ'য়ে মনের অভাব যখন দেখা দিয়েছে, তখন 
সেই দাবী পূরণ করতে না-পার।। 

তাছাড়। নিবিচার দীন গ্রহীতাকে যত ছোট 
করে, তত আর কিছুতে নয়। অন্যের সাহায্য 
নিতে নিতে নিজের পায়ে দীড়াতে মানুষ তুলে 
যায়। তখন সাহায্যকারীর কাছে ভিক্ষার বদলে 
দাবীর বহর বাড়তে থাকে । এজন্য যথার্থ 
পরোপকারী খেয়াল রাখেন,যাতে দানগ্রহণকারীর 
নিজের প্রতি শ্রদ্ধ। ও বিশ্বাস নষ্ট না হয়। যার 
আত্মবিশ্বীস জেগেছে, সে একদিন নিজের পায়ে 
ঈাড়িয়ে অন্যকেও সাহায্য করতে পারবে। তান 
হ'লে অপাত্রে দান সমাজের ক্ষতিও কম করে না । 

দাতার মনস্তত্বের দিক থেকেও দানের 
ব্যাপারটি বিচার্ষ। ইচ্ছায় ব৷ অনিচ্ছায় দানের 
ছারা অন্যের উপর প্রতৃত্ববিস্তারের আকাঙ্ষা 
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জাগে। নিফামচিত্তে দান করতে না পারলে 
দানের অহঙ্কার ক্রমে দাতার মনে মাহ্নষের কাছে 
নান! প্রত্যাশ। জাগিয়ে তোলে । আর সে-সব 
প্রত্যাশা পুরণ ন৷ হ'লে মানুষের গ্রতি অবিশ্বাস 
এসে যায় । ভেবে দেখলে খুব কম মানুষই চিরকাল 
কৃতজ্ঞ থাকতে পারে । একবার দান গ্রহণ ক'রে 
চিরকাল মাথ! হেট ক'রে থাকবে, এমন আশাও 
বাতুলতা। আমাদের অধিকাংশ দাতার মনস্তব 
কিন্তু এই । 

শ্ীরামকষ্ণদেব তাই “জীবে দয়।-র বদলে 
“জীব-সেবা, কথাটির উপর জোর দিয়েছেন। 
অন্যের সেবার অধিকার পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞ হবে, 
সেবাকে নিজের অহঙ্কার চরিতার্থ করাঁর উপায় 
মনে করবে নাঁ_এই ভাবটি মনে থাকলে সেবা- 
ধর্মই ঈশ্বর-সাধনার উপায় হয়ে ওঠে। 

দিয়া, বা “সেবা” প্রসঙ্গে শ্রীরামকষ্চ ও 
বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্যটুকু মনে রেখে 
আমর একালের ধর্মচেতনার দিক থেকেও তাদের 
সাক্ষাৎকারের বিষয়টি ভেবে দেখতে পারি । 

সেকালে হিন্দু কলেজের ছাত্রের হিন্দুধর্ম- 
বিরোধিতাকেই প্রগতির চরম ব'লে মনে করতেন । 
(অবশ্য অন্ঠান্য ধর্ম সম্বন্ধে তাদের সমালোচন। 
সমানভাবে দেখা দিলে তথাকথিত প্রগতির 
স্বরূপটি বোঝা যেত। ) একালের প্রগতিবাদীদের 
মধ্যেও ধর্মসম্বত্ধে অবজ্ঞ। বা অনীহা একটি 
আবশ্যিক লক্ষণ। বল! বাহুল্য, ধর্মাচরণ ও 
সামাজিক আচারবিচারের ছুস্তর ব্যবধানই এর 
মূলে । কেমন কারে যুক্তিবাদী মানবপ্রেমিক হয়েও 
পরমসত্যের অনুসন্ধানী সাধক হওয়] যায়, সে-কথা 
অনেকেই ভাবতে পারেন না । প্রগতি সম্বন্ধে 
গতান্গগতিক ধারণায় অবিশ্বাসী হওয়ার আদর্শ ই 
প্রাধান্ লাভ করেছে। বিদ্যামাগর সম্বন্ধে 
একালের প্রগতিবাদীদের অত্যুৎ্সাছের কারণও 
এইখানে । কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরোপকারের 
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আদর্শ এই প্রগতিবাধীরা কতট। মেনে চলেন ? 
অধিকাংশেরই বিদ্যাবুদ্ধি নিজ নিজ পরিবার- 
পরিমগ্লীর উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ । বিদ্যাসাগরের 
মতো! লব শ্রেণীর দীনছুঃখীর প্রতি এমন অকাতর 
ভালোবাসা এক বিবেকানন্দের জীবনেই প্রত্যক্ষ 
করা যায়। অথচ ঈশ্বর-চেতনার সিদ্ধনাধকরূপে 
বিবেকানন্দ এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ! 

নিফাম জীবসেবা ও সেবাযোগে সাধনা_ 
এ ছুয়ের যোগস্থুত্রটি আমর! শ্রীরামরুষ্দেব ও 
বিদ্যাসাগরের প্রভাবে বিবেকানন্দ-জীবনাদর্শেই 
মিলিত হ'তে দেখি । মানবপ্রেমিক বিদ্যামাগরের 
আদর্শকে স্বামীজী শ্রীরামকষ্ণমহিমার পরেই স্থান 
দিতেন। তার মতে, সমকালীন উত্তরভারতে 
এমন একটিও শিক্ষিত লোক ছিল না, যে 
বিদ্যাসাগরের দ্বার! প্রভাবিত হয়নি। বিদ্যা 
সাগরের মন্তয্যত্, করুণ।, কর্মশক্তি, সাহসিকতা-_ 
এ সবই বিবেকানন্দের মতো৷ মহামানবের কাছে 
দ্ধের আদর্শ। কিন্ত মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ 
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বিকাশে আত্মমত্যের উপলব্ধি না থাকলে পরোপ- 
কার বোঝা হয়ে দাড়ায়। জগতে বাসনারও 
শেষ নেই, উপকারের আশারও অন্ত নেই। 

শ্রীরামরুষ্ণসাধনার বাঁণীবিগ্রহ শ্রীশ্রীমা বলতেন, 
ভগবানের কাছে নিবালনাই চাইতে হয়। 
মানুষে? মনোজগণ্খটি কত উচ্চস্তরে উন্নীত হ'লে 
এই নির্বাসনার প্রার্থন। সম্ভব, সে-কথ। শুধু 
অন্মানই কপ] যায় । তবু দেখ! যায়, মানবজীবনের 
পূর্ণতা আকাজ্ষ। ও প্রাপ্তিতে নয়, নির্বাসনা ও 
শান্তিতে । মানুষের সেব! ও ইশ্বরের সাধন।, 
দীনদুঃখীর প্রতি দয়া আর দীনছুঃখীকে জীবস্ত 
ঈশ্বরজ্ঞানে. পূজা_-এ ছুই আদর্শের এক অপূর্ব 
সামঞ্জস্য বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত নবযুগের ধর্মাদর্শে 
নানাভাবে প্রকাশিত । 

শ্রীবামরুষ্দেবের ঈশ্বরতন্ময়তার আলোকে 
বিদ্যাসাগরকে দেখা পৃথিবীর ইতিহাসে একান্ত 
প্রয়োজনীয় ঘটনা । দিনে দিনে আমর! এ 
ঘটনার তাৎপর্য অনুভব ধরব | 


'কথাম্বতে'র দর্পণে শ্রীরামকৃষ্ণ 
গ্রীমতী অভয়! দাশ 


শ্রীরামকৃষ্চ কে? কি তীর পরিচয়? এই 
প্রশ্ন ১৩১৩ সালে স্বরাজ পত্রিকাতে ব্র্ষবাদ্ধব 
উপাধ্যায় করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 

রামকুষ।। -_রামকৃঞ্কচ কে। কে তাই 
জাণি না । এই পর্যস্ত জানি যে, এই সোনার 
বাংলায় এমন সোনার চাদ__গোরা্ঠাদের পর-_ 
আর উদয় হয় নাই। চাও কলঙ্ক আছে-_ কিন্ত 
রামকৃষণ-টাদে কলঙ্ক-রেখাটুকুও নাই। আহা 
তাহার ভাগব্তী-তঙন্গ পাবকের ন্যায় পবিভ্র ও 
নির্মল ছিল।”-এর কয়েক বছর পরে বিভিন্ন 
প্রসঙ্গে শ্রীমারদ! দেবীর মুখেও আবার শ্তনতে 
পাই: “হাজরা ঠাকুরকে বলেছিল, “আপনি 


নরেন-টরেন ওদের জন্য অত ভাবেন কেন? তারা 
আপনার মনে খাচ্ছে দাচ্ছে, আছে। আপনি 
ভগবানের চিন্তায় মনস্থির করুন। আপনার 
আবার মায়। কেন? ঠাকুর তার কথামত সব 
মায় কাটিয়ে ভগবানে মন লীন করলেন | দাড়ির 
চুল, মাথার চুল এমনি ( দেখাইয়া ) সোজ। হ'য়ে 
কাট! দিলে__কদম ফুলের মতে।। একবার ভাবো! 
দেখি, সে লোকটি কি ছিলেন।” 

এই সব উক্তি থেকে বোঝ যায়, শ্রীরামক্ক্ণ 
এক আলাদ। জাতের মান্ুষ। এই মানুষটির 
সঙ্গে পরিচয় করালেন শ্রীশ্রীরামকুষ্ণকথামূতকার 
শ্রীম” ৷ শ্রম" অথবা! “মাস্টারমশাই” এই নামেই 
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মহেশ্রনাথ গুপ্ত সর্বত্র পরিচিত। শুধুমাত্র ভারত- 
বাসীর কাছে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে 
শ্রীরামরুফের প্রকৃত রূপটি তুলে ধরেছে এই 
শ্রীমকথিত শ্রীষ্ররামরুষ্চকথামৃত। আবার 
শরশ্রমায়ের ভাষায় : “এই যে মাস্টারমশাই- 
এরা কি কম লোক গা? যত কথা সব লিখে 
নিয়েছে। কোন্‌ অবতারের ছবি আছে, বা 
কথাবার্তা এই-রকম ক'রে লেখা আছে ?” কথামত 
যেন একটি দর্পণ, এই দর্পণে আমরা! শ্রীরামকৃষ্ণকে 
দেখি, মুগ্ধ নয়নে দেখি । শ্রীম শ্রীরামরুষ্জের কোন 
জীবনী লিখে রেখে যাননি, কোন পত্র-পত্রিকাতে 
তার সম্পর্কে কোন প্রবন্ধও লেখেননি, শুধু রেখে 
গেছেন তীর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের 
দিনগুলির স্বতিলিপি । তাতে পাওয়া যাব বধ, 
তারিখ, বার, তিথি সব্৮আঁর পাওয়া যায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের অসংখ্য চিত্র, নানা ভঙ্গীতে, নানা 
অবস্থায়। এ যেন ছবিতে ঠাসা এক আর্ট 
গ্যালারী । ১৮৮২ খুঃ ফেব্রআরি মাসে প্রথম, 
শেষ সাক্ষাৎ ১৮৮৬ খুঃ আগস্টে ৷ এই অল্প সময়ের 
মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের কত ছবি তুলে রেখেছেন শ্রীম। 
আর কী সৰ সজীব ছবি! প্রথম সাক্ষাতের 
বিবরণেই পাই এর এক উজ্জ্বল নিদর্শন । 
“গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী। মা- 
কালীর মন্দির । বসস্তকাল, ইংরাজী ১৮৮২ 
ুষ্টাব্ের ফেব্রুআরি মাস। ঠাকুরের জম্মোৎসবের 
কয়েক দিন পরে ।""'সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর 
শ্রীরামকুষের ঘরে মাস্টার আসিয়া উপস্থিত। এই 
প্রথম দর্শন । দেখিলেন, এক ঘর লোক নি্তনধ 
হইয়া! তাহার কথামত পাঁন করিতেছেন। ঠাকুর 
তক্তাপোশে বসিয়! পূর্বান্ত হইয়া সহান্যবদনে 
হরিকথ| কহিতেছেন। ভক্েরা মেঝেয় বসিয়া 
আছেন। মাস্টার দীড়াইয়া অবাক হ্ইয়া 
দেখিতেছেন। ত্ীহার বোধ হুইল যেন সাক্ষাৎ 
শুকদেব ভগবৎ-কথা কহিতেছেন, আর সর্বতীর্থের 


সমাগম হইয়াছে ।'..মাস্টার অবাক হইয়া 
দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছেন, 'আহা৷ কি হন্গর 
স্বান! কি স্থন্দর মানুষ! কি স্থন্দর কথা! 
এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করছে না ৮..'মাস্টার 
ফিরিবার সময় ভাবিতে লাগিলেন, “এ সৌম্য কে? 
_্যাহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে 
_বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়?-_কি 
আশ্চর্য, আবার আপিতে ইচ্ছা হইতেছে । ইনিও 
বলিয়াছেন, “আবার এসো! কাল কি পরশ 
সকালে আসিব।” আমাদেরও মনে প্রশ্ন জাগে, 
“এই সৌম্য কে1?_কৌতুহলাক্রান্ত হ'য়ে 
কথাম্বৃতকার মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে আমরাও যেন 
সেই গঙ্গাতীরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হই আর 
শুনতে পাই এই মানুষটির আহ্বানবাণী__“আবার 
এসো ।” এমন আন্তরিক অহেতুক ভালবাসার 
আহ্বান মর্মে প্রবেশ করে। এখানেই শ্রীম'র 
কৃতিত্ব। যে সৌম্য মান্থযটি এই গ্রন্থের সুচনা, 
শরীর যোগ্য গ্রস্থনায় এবং পরিবেশনায় সেই 
সৌম্যকে যেভাবে পাই আর কোন গ্রন্থে ত৷ 
পাই না। বস্তুতঃ ভারতীয় ধর্মশান্ত্রের ইতিহাসে, 
তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীশ্রীরামকৃষণ- 
কথাম্বতের স্থান অতুলনীর। কথামৃতকার শ্রীম 
কথামুতে অবলুপ্ত। একজন লেখকের পক্ষে এ- 
সংযম দুর্লভ। কথামৃত-সৌরমণ্ুলের হুর্ শ্রীরামকৃষ্ণ 
আর সব গ্রহ যেন নিশ্রভ, কিন্তু সবচেয়ে 
মিশ্র শ্রীম নিজে ; তবে স্বেচ্ছায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণের আর একটি চিত্র পাই দ্বিতীয় 
দিনের সাক্ষাতে । শ্রীরামষ্ষচ এইদিনে 
বোঝাচ্ছেন : «'একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল । 
নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো ভালই। তবে এ 
বুদ্ধি কারো না যে-_-এইটি কেবল লত্য আর সব 
মিথ্যা । এইটি জেনে। যে, মিরাকারও সত্য আবার 
সাকারও সত্য ' তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই 
ধরে থাকবে ।, 
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“মাস্টার ছুই-ই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়। 
অবাক হইয়া রহিলেন। একথা তে তাহার 
পুথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই।.. 

“শ্ীরামরূষ*তুমি মাটির প্রতিমা পৃজা 
বলছিলে। যদি মাটিরই হয়, সে পৃজাতে প্রয়োজন 
আছে। নানারকম পুজা ঈশ্বরই আয়োজন 
করেছেন, ধার জগৎ তিমিই এসব করেছেন 
অধিকারী ভেদে। যার ঘা পেটে সয়, ম! সেইরূপ 
খাবার বন্দোবস্ত করেন ।”” শ্রীশ্ররামরুষ্কথামূত 
প্রথমভাগের আদিতেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত 
শিক্ষকের দর্প চূর্ণ ক'রে দিয়ে শ্রীরাম 
জানালেন : “ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে 
ন! জানার নামই অজ্ঞান ।” 

যে-সব কথ একদিন ছিল শুধু তত্বকথ।, শ্রীম-র 
কপায় সে-সব এখন সর্বসাধারণের স্বদয়ের কথ।। 
. শ্ীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে দক্ষিণেশ্বর-মন্দির- 
প্রাঙ্গণ এক এঁতিহাঁসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 
সেখানে ভারতের সত্যিকারের পুনরুখান শুরু 
হয়েছিল, শ্রাম-র দিনপঞ্ধী তার সাক্ষ্য। নানা 
ধারা, নানা প্রবাহ, নানা স্থর, নানা ভাব, নানা 
ছন্দ, তাদের সঙ্গমস্থলের আর এক নাম যে 
শ্ররামকৃষ্চ, এ তারই এক সাক্ষ্য । শ্ররামরুষণের 
মাধ্যমে এক নতুন শক্তির অভ্যর্থান ঘটেছে, যে- 
শক্তি শুধু তারতকে নয়, সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত 
করছে। 

শরশীরামরুষ্ককথামৃত পাঠ করতে করতে 
শ্ীরামরুষ্। সম্বন্ধে কি মনে হয়? মনে হয়, 
এই গ্রস্থের যিনি কেন্দ্রবিন্দু সেই মানুষটি কী 
সরল! একদিকে এত জ্ঞান, অপরদিকে এত 
সরল! কি করে এটা সম্ভব? সারদা দেবীর 
ভাষাতেই আবার বলতে ইচ্ছা হয়: “একবার 
ভাবে দেখি, সে লোকটি কেমন ছিলেন 1” 

পৃথিবীর ধর্মজজগতে যতগুলি সাধনপথ আছে, 
শররামকৃষণ সবগুলিরই সার্থক পথিক। শ্রীরামকৃষ্ণ 
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বিশাল, যেন সমুদ্র। যেমন আয়তন, তেমনই 
গভীরতা । একদিকে জ্ঞান, অপরদিকে প্রেম, 
ভালবাসা । কেশব সেনাদি পণ্ডিতের ভাবেন £ 
এই নিরক্ষর লোকের এত উদার ভাব কেমন 
করে হ'ল! কিআশ্চর্য! কোনরূপ বিদ্বেষভাব 
শাই! সব ধর্মাবলম্বীদের আদর করেন-__কাহারও 
সহিত বগড়! নাই।”_শ্রীরামকষ্চ গাইছেন, 
“সাকার আকার নিরাকারা ।” বললেন, “ঈশ্বরের 
ইতি করা যায় না।” শিক্ষাভিমানী বাংলা দেশের 
এক নিরক্ষর সাধক জানালেন, ভারতের সনাতন 
ধর্ম কোন মত পথকে অগ্রান্থ করেনি। ভারতবর্ষ 
চিরকাল প্রেম-তালবাসায় সকল মত গ্রহণ 
করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই করেছেন। সকলকে 
গ্রহণ করেই তিনি এক নতুন যুগ স্থষ্ট করেছেন । 
ছুই বিপরীত শক্তির সঙ্গমস্থলে শ্রীরামরুষ্ণ 
বিদ্যমান। একদিকে সে-যুগের ইংরেজী শিক্ষায় 
প্রভাবিত লোক, যাদের তখনকার পরিভাষায় 
বলা হ'ত ইয়ং বেঙ্গল”) অপরদিকে অতীতের অতি 
বিশ্বাসী “ওল্ড ফুল'। এই ছুই শক্তির সংঘর্ষের 
মধ্য দিয়ে নবযুগের স্থচন! হয়। সেই নবধুগের 
পথপ্রদর্শক এই নিরক্ষর সাধক । মত ও পথের 
সমন্বয় এই নবযুগের বৈশিষ্ট্য । শ্রীরাম এই 
সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তার সবচেয়ে বড় 
বৈশিষ্ট্-_ভাবনায়, কথায় আর ব্যবহারে মিল। 
এর তুলন! নেই। তাঁর সব কিছু একটি আদর্শের 
স্থরে ও ছন্দে গাথা) ব্যতিক্রম নেই। কোথাও 
ব্যতিক্রম ঘটলে শরীরে যন্ত্রণা অঙ্নতব করছেন। 
সমান শ্রদ্ধায় সব মত ও পথকে গ্রহণ করেছেন। 
এর বিপরীত দেখলে কষ্ট পাচ্ছেন। এই বৈশিষ্ট্য 
তার ব্যক্তিত্বের সহজ প্রকাশ । 

শরীরামরুষ্ণ সত্যের পূজারী ছিলেন। সত্যের 
জন্তে তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তত, কিন্তু 
কোন কিছুর জন্যে সত্যকে ত্যাগ করতে পারছেন 
না। বলছেন, "মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে যখন 
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সব ত্যাগ করতে লাগলাম, তখন-''এই লও 
তোমার সত্য, এই লও তোমার মিথ্যা_এ-কথ 
বলতে পারলাম না।” সব কিছু ত্যাগ করে 
একমাত্র সত্যকে তিনি আকড়ে ধরে ছিলেন 
বলেই বলতে পারছেন_মন মুখে এক করো । 
তিনি তা নিজে ক'রে দেখাচ্ছেন। আবার 
বলছেন, “ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়। 
আমি মার কাছে কেঁদেকেদে বলেছিলাম, “মা, 
যোগীরা যোগ ক'রে য! জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার 
করে যা জেনেছে-_আমায় জানিয়ে দাও__ 
আমীয় দেখিয়ে দাও ।, মা আমায় সব দেখিয়ে 
দিয়েছেন। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর কাছে কাদলে 
তিনি সব জানিয়ে দেন। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, 
তন্ত্রএসব শাস্ত্রে কি আছে, মধ তিনি আমায় 
জানিয়ে দিয়েছেন ।” শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবিদঃ 
আর ্রীশ্রীরামরুষ্জকথামূত সর্বশাস্ত্রার | 
শ্রীপ্রীরামক্চ লোকপগুরু, তাই সাধারণ 
মান্ছমের কাছে সাধারণ ভাষায় কথ। বলতেন। 
লৌকিক ভাষা, লোক-জীবনের উপমায় 
জীবনসম্পবক্ত। গল্প উপাখ্যানে তিনি ধর্মের গুঢ 
তত্ব ব্যক্ত করলেন। জীবনের সঙ্গে যুক্ত ভাষায় 
যে-কথ। তিনি বলতেন, সেই মব কথার সংকলন প্রস্থ 
“কথাম্ৃত' বাংলা গগ্যসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। 
সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের উপমার কথ৷ মনে পড়ে। 
তিনি জনগণের ভাষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সৰ 
কিছুকে যথার্থ মূল্য দেবার জন্যেই যেন জনগণের 
ভাষা, বাচনভঙ্গী সানন্দে বাবহার করেছেন। 
দেশের আপামর জনসাধারণের ভেতর ধর্মের 
মবজাগরণ আনতে হলে বাংল! গগ্যসাহিত্যের মধ্য 
দিয়েই তা সম্ভব-_-এ-সত্য যেন নিরক্ষর পৃজারী ব্রাহ্মণ 
দৃক্ষিণেশ্বরে বসে উপলব্ধি করেছিলেন । জনশিক্ষার 
প্রয়োজন, তাই গিরিশকে থিয়েটার ছাড়তে নিষেধ 
করলেন । গণবোধা মাতৃভাষাতে শাস্ত্র লোচন৷ 
না! থাকলে ভারতের সনাতন ধর্মের পুনরত্যুখান 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বধ--৮ম্ সংখ্যা 


সম্ভব নয়। এজন্যেই যেন গণভাষার আশ্রয় নিতে 
হয়েছিল। তখন সংস্কত পণ্ডিতদের এবং পাশ্চাত্য- 
ভাবে ভাবিত নেতাদের গণধর্ষের প্রতি অবজ্ঞা! 
ভারতের জনমানসকে কুসংস্কারে ডুবিয়ে রেখেছিল । 
তারা দেখেছিল অপর সম্প্রদায়ে স্বয়ং ভগবান্‌ 
পিতারূপে মানষের হৃদয়-দ্বারের কাছে এসে 
দাড়িয়েছেন। তখন মনে হয়েছিল এই পরম 
পিতাকে পেলে সাধারণ মানুষের অর্থহীন জীবন 
চরম মূল্য লাভ করে। হিন্দু জনসাধারণ এ-রকম 
এক আশ্রয় খু'ঁজছিল। ঠিক সেই চরমমুহ্তে 
এলেন কালীসাধক শ্রীরামরুষ্ণ। সাকার উপাসনা 
গণধর্মের প্রধান লক্ষণ। বাঙালী সাধারণতঃ 
মাতৃরূপে সাকারের উপাসনা করতে ভালবাসে । 
শ্রীবামরুষণ সেই কালীকে শ্বীকার করলেন, বললেন, 
কালী তার মা। জনসাধারণের মা, সকলের 
মা। তিনি শুধু শাক্ত নন, বৈষ্ব। আবার 
দেখি তিনি বেদীন্তবাদী; তাই গাইছেন, “কালী 
্রঙ্ম জেনে মর্ম ধর্মীধর্ম সব ছেড়েছি ।” কখনও ব। 
বলছেন, “তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শক্তি, তুমিই পুক্ুম, 
তুমিই প্ররুতি, তুমিই বিরাট, তুমিই স্বরাট, তুমিই 
নিত্য, তুমিই লীলাময়ী, তুমিই চতুধিংশতি তত্ব।” 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার কৰি গেয়েছিলেন : 
“ডুব দেবে মন কালী ঝলে, 
হ্বদিরত্বাকরের অগাধ জলে । 
রত্বাকর নয় শুস্ত কখন, 

দুচার ডুবে ধন না পেলে ।” 
প্রায় শতাবীর ব্যবধানে শ্রীরামকৃষ্ণের কে 
সেই গান শোন যায়। ইংরেজী না জানা এহ 
মহাপুরুষ অধিকাংশ গৃহী ও তরুণ ভক্তদের উদ্দেশ 
ক'রে বলছেন, “ডুব দিলে কুমীর ধরতে পারে, 
কিন্তু হলুদ মাখলে কুমীর ছোয় না। “হৃদি 
র্বীাকরের অগাধ জলে" কামাদি ছয়টি কুমীর 
আছে। কিন্ত বিবেক, বৈরাগ্যব্প হলুদ মাখলে 
তারা আর তোমায় ছোবে না। পাপ্তিত্য ক 


তাত্র, ১৩৮৯ ] 


লেকচারে কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না আসে। 
ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; তিনিই বস্ত আর 
সব অবস্ত) এর নাম বিবেক” এমন স্থন্দর ক'রে, 
এমন মহজ ভাষায় গানের মধ্য দিয়ে গভীর দুরূহ 
তত্বকে গণমাম্থুষের হ্দয়-দ্থারে তিনি পৌছে দিলেন। 

রীশ্রীরামরুষ্তকথামৃতের এক জায়গায় শ্রীম 
বলছেন, “শ্রীযুক্ত মহিমাচরণাদি ভক্তেরা বসিয়! 
শ্রীরবামরুষ্ণের হরিকথামৃত পান করিতেছেন। 
কথাগুলি যেন বিবিধ বর্ণের মণিরত্ব যে যত পারেন 
কুড়াইতেছেন_ কিন্তু কৌচড় পরিপূর্ণ হয়েছে, 
এত ভার বোধ হচ্ছে যে উঠা যায় না। ক্ষুদ্র কষু্ 
আধার, আর ধারণ। হয় না। স্থ্টি হইতে এ 
পর্যস্ত যত বিষয়ে মানুষের হৃদয়ে যত রকম সমস্য] 
উদয় হয়েছে, সব সমস্যা পূরণ হইতেছে। 
পল্মলোচন, নারায়ণ শাস্ত্রী, গৌরী পণ্ডিত, দয়ানন্দ 
সরস্বতী ইত্যার্দি শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতের অবাক 
হয়েছেন। দয়ানন্দ শ্রারামকষ্তকে যখন দর্শন 
করেন ও তীহার সমাধি অবস্থ। দেখলেন, তখন 
আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন, আমর। এত ব্দে- 
ব্দৌন্ত কেবন পড়েছি কিন্তু এই মহাপুরুষে 
তার ফল দেখিতেছি; একে দেখে প্রমাণ হ'ল 
যে পণ্ডিতের কেবল শাস্ত্র মন্থন ক'রে ঘোলটা 
খান, এবূপ মহাপুরুসেরা মাখনট। সমস্ত খান। 
আবার ইংরাজী পড়! কেশবচন্দ্র সেনাদি ঠাকুরকে 
দেখে অবাক হয়েছেন। ভাবেন, কি আশ্চর্য, 
নিরক্ষর ব্যক্তি এসব কথী কিরূপে বলছেন। 
এ যে ঠিক যীশুধুষ্টের মত কথা ! গ্রাম্যতাষ৷ ! 
সেই গল্প কবে ক'রে বুঝান-_যাতে পুরুষ স্ত্রী 
ছেলে সকলে অনায়াসে বুঝতে পারে। হীন 
ফাদার (পিতা) ফাদার ( পিত| ) ক'রে পাগল 
হয়েছিলেন, ইনি 'মা” “মা ক'রে পাগল 1” যখন 
তিনি বেদাস্তবাদ্দী তখন বেদাস্তই সব কিছু, আবার 
যখন “আল্লা, “আল্লা” করছেন তখন আল্লাকেই সর্বন্ 
মনে করেছেন। বর্ণনা! নৈপুণ্যে কয়েকটি কালির 


কথামুতে'র দর্পণে শ্রীরামকৃষ্ণ 


৩৬৯ 


আচড়ে শ্রীম আমাদের জনো এমনই এক-একটি 
ছবি রেখে দিলেন, যা দেখে মনে হয় আমরাও এই 
বিপুল এশ্বর্সস্ভারের উত্তরাধিকার লাভ করছি। 
ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রাচৈতম্যদেৰ যে-প্রেমের 
বাণী প্রচার করেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের কঠে আবার শোনা গেল 


সেই প্রেমের মন্ত্র। সেই প্রেম তিনি মুঠো মুঠো 
ক'রে জাতি-ধর্মনিবিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার 
মধ্যে বিতরণ করেছেন। ব্রঙ্ষাবান্ধব উপাধ্যায় 
গোরাটাদের সঙ্গে শ্রীরামকষ্ণ-রূপ সোনার 
চাদের তুলন। করেছেন । চৈতন্যদেবকে জানবার 
জন্যে শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামূত বাংলা-সাহিত্যে যেমন 
অমৃল্যগ্রস্থ, শ্রীরামরুষ্ণকে বুঝবার জন্তে ! 
কথামত সমগ্র সাহিত্জগতে, দর্শনশাঙ্সে, 
ভক্তিশান্ত্রে সেরূপ একটি অবিন্মরণীয় গ্রন্থ । সেই 
গ্রন্থে আছে : “কীর্ডনান্তে শ্রীরামরুষণ ভূমিষ্ঠ হইয। 
জগন্মাতাকে প্রণাম করিতেছেন । প্রণাম করিতে 
করিতে বলিতেছেন, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, জ্ঞানীর 
চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী 
ভক্তের চরণে, নিরাঁকারবাদদী ভক্তের চরণে প্রণাম, 
আগেকার ব্রক্গজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাঙ্গদমাজের 
ইদানীং ব্রহ্ষজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম |” এরা যেন 
সতোর এক-একটা দিক, শ্রীরামকুষ্ণ সমগ্র সত্য । 
সবশেষে বলা যায়--শ্রীরামরুষ্ণের ভাবসাধমায় 
নবযুগের যে সিংহদ্বার খুলে গেল, শ্রীপ্রীরামকৃ্ণ- 
কথামৃত গ্রন্থ তারই এতিহাপিক সাক্ষ্য বহন ক'রে 
চলেছে । শ্রীরামরুষ-বাণীর মূল-_পর্বধর্ম সমন্বয়, সর্ব- 
ভাব আদর্শ ও তত্বের সমন্বয় । শ্রীরামুফণ স্বয়ং মর্ব- 
ধর্মপার, সর্বশাস্ত্রার, চিন্তন সত্যের নানারূপকে 
নিজ জীনে আচরণ ক'রে জানিয়ে দিলেন--সব পথ 
সত্য । সব মাঞ্গষকে, পণ আদর্শকে আলিঙ্গন ও 
স্বীরুতি দিলেন। শ্রীশ্ীামরুষ্ণকথামূৃতের মাধ্যমেই 
শ্রীরামকৃষ্ণের এই উজ্জল পরিচয় পাই । গ্রস্থকারের 
বর্ণনায় নয়; শ্রীরামকুষ্ের উক্তিতেই তার পরিচয় | 
এখানেই এই গ্রন্থের অনন্ত] । অথচ গ্রন্থকার 
নুপশ্ডিত। বাগংবোগ্ঠ তার অসামান্য ; তথাপি 
তিনি নিরভিমান, মিরতংকার, আমাদের দৃষ্টির 
আড়ালে । যোগ্য গুরুর তিনি যথার্থ শি 


রথযাত্রা 
ব্রহ্মচারিণী অজিতা 


দিগন্ত বিস্তৃত নীল-সিদ্ধুতটে পুণ্যধাম, 
বিরাজেন সেথা ভক্ত-প্রিয় দেব জগম্নাথ__ 
বিশাল এ বন্থুধার নাথ 


স্থবিশীল রথখানি তার; মহীয়ান্‌ সে রথযাত্রা 


মহা-আড়ম্রে বর্ষে বর্ষে হয় ষে উৎসব 
জানে সর্বজন। কিন্ত একি এ বিস্ময় !! 


অপার জলধি কোথা? কোথা বা সে দিব্যধাম? 


কর্মকোলাহল-কল্লোলিত উত্তাল সমুদ্রে 
এই মহানগরীরই বুকে 
ঘটেছিল একদিন অপুর্ব ঘটনা_ 
'জগম্নাথের রথের রশি টেনেছিল নিজে 
জগম্মাথ-_জড় পেল গতি, 
অচেতনে দেখ! দিল চৈতম্যসধশর ; 
অর্ধমৃত পায় প্রাণ, 
অভ্যুদয় হ'ল এক নবীন যুগের । 


দেবালয় নয় ; নয় পুণ্যতীর্থ__ 

শুদ্ধসত্ব ভকত-আলয়। ছোট এক রথ, 
সংকীর্ণ প্রাঙ্গণ-__অঙ্গুলিমেয় ভক্ত কয়জন, 
__পুরোভাগ্নে আত্মভোলা পূজারী ব্রাহ্মণ । 
স্বমধুর সন্ীর্ভনে__ 

উদ্দাম নর্তনে মুখরিত সে পুণ্য-ভবন। 


একি তুচ্ছ একটি ঘটনা? 
কিংবা শুধু অতীতের নুমধুর স্মৃতি? 


চিন্তা করি যবে-_মনে হয় 
এর চেয়ে বিস্ময়ের কিছু 
ঘটেছে কি কত এই ধরা'পরে ? 
কোন কালজয়ী ঘটনার বীজ 
সেথা হ'ল অস্কুরিত? কি এর রহস্ত ? 
কে বা জানে তাহ ? যত ভাবি 
নাহি পাই দিশা, সীমা নাহি মিলে কভু তার। 


শুধু দেখি সবিশ্বয়ে, সুদূর অতীতে 

নীরবে সুচনা! যার 

আজও নহে স্তব্ধ সেই গতি । 

সদা চলমান সেই দিব্যরথখানি 

বিশ্বজুড়ে চলছে সে-_দিনে দিনে 
প্রতিক্ষণে বাড়িছে চলার বেগ, 

যে গতি অতি সংগোপনে প্রাণে জ্বেলে দেয় 
এগিয়ে চলার অনির্বাণ প্রেরণা, 

ন1 || 'তালধ্বজ”১ কিংব। “নন্দীঘোষ” নয় 
কোন পৌরাণিক অভিধায় নয় অভিহিত, 
নবধুগে অগ্থপম এই মহারথ-_ 

“রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন” _রথী ও সারথিং 
নররূপধারী নারায়ণ__ 

জগন্নাথ স্বয়ং “শ্রীরামকৃ্দেব'-_ 

প্রণাম সে দিব্য রথ-_রথীরে প্রণাম। 


১ তালধ্বজ, নন্দীঘোষ-_জগন্নীথদেব ও বলরামদেবের রথের নাম । 
২ বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রঠাকুর রথ টেনেছিলেন। এখানেই মিশনের প্রথম অধিবেশন 


হয়। রথ গতির প্রতীক । 


সমালোচনা 


অ্টা ও স্ৃপ্টিতত্ব_ প্রা অমলচেতন্ত 
ব্রদ্ষচারী। প্রকাশক : শ্রীমৎ করুণ! ব্রহ্মচারী, 
আসাম-বঙ্গীয় সারত্বত মঠ (আশ্রম বিভাগ ), 
হালিসহর, ২৪ পরগনা । ( ১৩৮৪), পৃষ্ঠা ১৩ 
+২২৪) মূল্য : দশ টাকা। 

শ্রী অনির্বাণের 'মুখবন্ধ” স্বামী সিদ্ধানন্দের 
“দু'টি কথ।” ডক্টর রম! চৌধুরীর “শুভেচ্ছা”, “নুদর্শন- 
সম্পাদক ব্রন্ষচারী শিশিরকুমারের “ভূমিকা 
এগুলি কিছুটা বিষয়বস্তর শ্বত্রন্বপ, কিছুটা বা 
লেখকের পরিচয়ার্থ অথবা উৎসাহবর্ধনের জন্য 
সন্নিবেশ করা হয়েছে। শেষের উদ্দেশ্যটি 
নিপ্রয়োজন, কেননা গ্রন্থাটতে লেখকের অধিকার 
আর প্রযত্ব ছুয়েরই প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে 
শ্রীমৎ অনির্বাণের আড়াই পৃষ্ঠার 'মুখবন্ধটি একটি 
উৎরুষ্ট রচনা । এটিতে সমর্থ আচার্ষের বিদ্যাবন্তা, 
গভীর অন্তর্ূষ্টি আর রসবোধ প্রকাশিত হয়েছে। 
তবে শুখবন্ধ-কথিত অনেক বিষয়ই মূল গ্রন্থে 
অনুপস্থিত । 

সাধক-লেখক বৈদিক ও গুপনিষদ সাহিত্য, 
সাংখ্য-যোগ-বৈশেষিক-্যায়-বেদীস্ত এই পাঁচটি 
দর্শন (পূর্বমীমাংসা অনালোচিত )১ পুব্রাণ, 
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, মন্ুসংহিত। আর তন্ত্র অবলম্বন 
ক'রে বিভিন্ন শাস্ত্রে হষ্টি আর অষ্টী কিভাবে 
বণিত হয়েছে, তার পরিচয় দিয়েছেন। লেখক 
যে বিভিন্ন আকরপগ্রস্থ স্বাধ্যায়ব সযত্বে অধ্যয়ন 
করেছেন, তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 
কেবলমাত্র তথ্যসংগ্রহ করেননি, শাস্ত্রবিশেষের 
মূল ভাবটি পরিষ্ফুট করার দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল, 
সেজন্ত গ্রয়োজন্মত গ্রহণ-বর্জনও করেছেন। 
ৃষ্াস্তস্বূপ বলা যায়, বৃহদারণ্যক, প্রশ্ন বা 
এঁতরেয় উপনিষদের হৃষ্টি-প্রকরণের পরিচয় 
দিলেও ছান্দোগ্য উপনিষদের ত্রিবুকরণ ব| 


অনুরূপ প্রণক্ষ উত্থাপন করেননি । এই অধ্যায়ে 
তিনি গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় থেকে কয়েকটি শ্লোক 
উদ্ধার ক'রে তীর বক্তব্য বিষয়কে পরিপুষ্ট করতে 
প্রয়াসী হয়েছেন, ঘর্দিও গীতাকে শিথিলভাবে 
উপনিষর্দ ব্লা হলেও বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টিতে 
শ্রুতি নয়, স্থতিমাত্র। এই অধ্যায়েই উল্লিখিত 
পঞ্চশীপ্রমুখ প্রকরণপ্রন্থও  শ্রুতিপ্রমাণের 
তুল্যমূল্য ব'লে গ্রাহ্থ হয় কি! 

স্থষ্টিপরিণামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি? গ্রস্থাটির 
উপসংহার-পদবাচ্য। এই অধ্যায়ে শাস্তরনির্ভরতা 
অতিক্রম ক'রে লেখকের সামগ্রিক দৃষ্টি আর 
স্বকীয় চেতন]! প্রকাশিত হয়েছে। বস্ততঃ 
বিষয়টি স্থবিস্তৃত-__বিশেষতঃ ভূরিপ্রমাণ শান্ত্াদির 
কথা ম্মরণ করলে একটা! প্রকাণ্ড ব্যাপার হলেও 
লেখক যেভাবে লারবস্তটি পরিবেশন করেছেন, 
তা সত্যই প্রশংসনীয় । আগ্রহী সাধারণ পাঠকের 
উপযোগী তার এই গ্রন্থটি তত্বীশ্রয়ী সাহিত্যের 
ধারায় একটি মূল্যবান সংযোজন । তত্বগ্রস্থ হলেও 
ভাষার সাবলীলতা আর অন্তনিহিত সাহিত্যরস 
্রস্থটিকে উপাদেয় ক'রে তুলেছে। কয়েকটি উদ্ধৃতির 
ক্ষেত্রে আকরপগ্রন্থের নির্দেশ থাকলে ভাল হু'ত। 

মুদ্রণ, বাধাই ইত্যাদি বহিরঙ্গ পারিপাট্য 
গ্রশংসনীয়। মুদ্রণাশ্ুদ্ধি বিরল। 

_-ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 

তন্বজ্ঞান-প্রবেশিকা-স্থরেন্দ্রনাথ সেন- 
গুপ্ত । প্রকাশক : ননীগোপাল সেনগুপ্ত, ১৮২ 
সেলিমপুর লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ | 
( ১৯৮১), পৃঃ ১৬১৭+২১) মূল্য : ৬৫ টাকা। 

এই বৃহ্দীকার গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ক। 
প্রথম খণ্ডে (১৭৬৩ পৃষ্ঠ ) ক্র সুচনা”, 
পরলোক", 'জন্াস্তরবাদ” প্রভৃতি ২৬টি প্রবন্ধ 
দ্বিতীয় খণ্ডে (৭৬৪--১৪৮০ পৃষ্ঠ! ) প্রকৃতিতে 
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্রহ্মদর্শন”, 'মায়াবাদের সগ্ুণ বরহ্থ'। “বিবর্তবাদ? 
ুযুণ্তি প্রভৃতি ২৪টি প্রবন্ধ ও তৃতীয় খণ্ডে 
( ১৪৮১--১৫*৪ পৃষ্ঠা ) ধর্ম ও জড় বিজ্ঞানের 
বিরোধ' এবং 'জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ' ২টি প্রবন্ধ 
ও উপসংহার আছে। তাছাড়। “পরিশিষ্টে 
( ১৫০৫-_-১৬১৭ পৃষ্ঠ] ) 'ব্রদ্গের অস্তিত্ব, জগতে 
দুঃখ বিপদ কেন প্রভৃতি ৮টি প্রবন্ধ আছে। 
লেখক স্থরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের চিন্তার ভিত্তি হচ্ছে 
তার গুরু গুঁরুনাথ-লিখিত তিনখানি পুস্তক, 
'ততবজ্ঞান” “দত্যধর্ম ও “সত্যামৃত” | গ্রন্থটির মূল 
উদ্দেশ্য ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে তত্বজ্ঞান হলেও 
এর অনেকখানি অংশে হ্যািতত্ব আলোচিত 
হয়েছে। এর কারণ হিসাবে লেখক ঠিকই 
বলেছেন, “ুষ্টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে 
্রন্ষ, জীব ও জগৎ ও তাহাদের সম্বন্ধ ও পার্থক্য 
হৃদয়ঙ্গম কর! অসম্ভব ।.*'সথট্টিতত্ব সম্বন্ধে স্ুম্পষ্ট 
ধারণা উৎপন্ন না হইলে দর্শনশাস্ত্রের কঠিন সম শ্যা- 
সমূহ, যথা_'আমি কে? আমি কোথা হইতে 
আসিয়াছি? “আমি কেন আসিয়াছি? “আমি 
কোথায় যাইব ? প্রভৃতির স্ুসমাধান অসম্ভব |” 

গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বিস্তৃত আলোচনা । 
লেখক নিজেই সম্ভাব্য বহু প্রশ্ন তুলে তার 
উত্তর দিয়েছেন, এবং সেই উত্তর দিতে গিয়ে 
শুধু বেদ উপনিষদ এবং অন্যান্য শাস্গরস্থই 
আনেননি, অতীত 'ও বর্তমান যুগের বহু দার্শনিক ও 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতামতও এনেছেন । এতে 
লেখকের বিরাট ও বিবিধ জ্ঞানের পরিচয় পীওয়। 
যায়, সন্দেহ নেই। কিস্তু তার ফলে, আলোচন৷ 
কখন কখন মূল বিষয়বস্তু হু'তে অনেক দূরে 
. চলে গেছে। এই সম্বন্ধে লেখকের অভিমত : 
“ পপ্রন্থে লিখিত বিষয়পমূহের সংক্ষেপ আলোচনা 
. করিতে গেলে উহার জটিলতা বৃদ্ধি পাইবে বই 
1 হ্থাস পাইবে মা । তাই সংক্ষিপ্ত আলোচন! হইতে 
বিরত হইলাম ।” বলা বাহুল্য, লেখকের এই মতের 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ধ-_-৮ম সংখ্যা 


উত্তরেও বলা যেতে পারে যে, আলোচনার বিস্তৃতি 
বেশী হলেও অনেক সময় জটিলতার স্থষ্টি হয়। 
গ্রন্থের বিষয়বস্তু এত বিরাট এবং এর 
আলোচনায় এত প্রশ্নোত্তর আনা হয়েছে ষে, 
লেখকের সব মতগুলি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য 
নাও হ'তে পারে। এই-রকম হওয়াই স্বাভাৰিক, 
কারণ ব্রহ্ম ও স্ষ্টি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের আজ 
পর্যন্ত নিবিবাদ সমাধান হয়নি, যদিও বু শান্ত্কার 
ও মনীষী এইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে গেছেন, 
পুস্তক বচন। ক'রে গেছেন এবং নিজ মতের 
গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হ্ট্ি করে গেছেন। 
উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি : 

(ক) ধর্মের প্রকৃত অর্থ নিয়মানগবতিতা 
অর্থাৎ গুরুদেব ও মহাজনদিগের উপদেশ অন্গযায়ী 
মোক্ষপ্রাপ্তির আকাঙ্ষায় যে জীবনকে নিয়মিত 
করা, তাহীকে ধর্ম বল! যাইতে পাঁরে 1 (পৃঃ ৬১) 

(খ) “জড়বাদে স্যতত্ব সত্য নহে এবং ব্রদ্মই 
জগতের স্ত্টি ও পালনকর্তা । (পৃঃ ৩২৯) 

(গ) পরলোকের অস্তিত্ব সতা, 
মহাসত্য ৷ (পৃঃ ৭৬২) 

(ঘ) “সোহহংবাদ সত্য নহে । (পৃঃ ১০৭৮) 

(ও) “শঙ্কর মতে '''মূলেই গোলমাল ।, (পৃঃ১১৬৭) 

(চ) মায়াবাদ ভিত্তিহীন (পৃঃ ১৩৪৯) 
ইত্যাদি । 

তাছাড়া গ্রস্থাটর অনেক জায়গায় লেখকের 
নিজন্ব ভক্তির আতিশয্যের জন্য যুক্তিধর্মী পাঠকের 
মানসিকতাকে আঘাত করে। 

সে যাই হোক, গ্রন্থটির বিশেষত্ব হচ্ছে, ধর্মের 
নানা দুরূহ তত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা । 
লেখকের সঙ্গে লর্ববিষয়ে পাঠক একমত ন| হ'তে 
পারেন, কিন্তু লেখকের উপনিষদ, বিভিন্ন দর্শন, 
আধুনিক ধর্মীয় মতবাদ ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি 
থাকায় আলোচনা পাত্ডিত্যপূর্ণ ও উপভোগ্য 
হয়েছে। মনে হয়, এই ধরনের উচ্চমানের 


সত্য, 


ভাজ, ১৩৮৯] 


আলোচনা খুব কম পুস্তকেই আছে, এবং এব্বপ 
আলোচনা করবার মতো জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির 
সংখ্যাও বেশী নেই। তাছাড়া সকলের পক্ষে 
ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের পুস্তক পাঠ ক'রে 
জ্ঞানলাভ করা সহজ নয়। সেজন্য বৃহদাকার 
হলেও সহজবোধ্য এই পুস্তক পাঠে সকলেরই 
নি:সন্দেহে বর্ষ, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানের 
পরিধি বেড়ে যাবে। 

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এই 
পুস্তকের পাঙুলিপি দেখে বলেছিলেন : “এই 
্রন্থখানি আমাকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছে-কেবলমীজ্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও 
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মূলাবান্‌ বিষয়বস্ত ও পাঙ্ডিত্যের জন্য নহে 
অন্তর্ূ্টির বিশাল প্রসারতার জন্য এবং আস্তর- 
রাজ্যের জলম্ত বিশ্বীসের জন্যই । গ্রন্থকারকে 
এই গ্রন্থের আশু প্রকাশ করিবার জন্য আমি 
অনুরোধ করিতেছি। মানব সভ্যতার বতমান 
কালই এই গ্রন্থের বহুল প্রচার ও প্রকাশের 
উপযুক্ত সময় ।” কিন্থু ছুঃখের বিষয়, লেখক 
অর্থাভাবে ত্বার জীবিতকালে এই গ্রন্থ ছাপাতে 
পারেননি । লেখা সম্পূর্ণ হবার প্রায় ২৩ ব্ছর 
পরে লেখকের পুত্র শ্রীননীগোপাল সেনগ্ৃপ্ত গ্রন্থাট 
ছাপাতে সক্ষম হয়েছেন । 

--ডক্টর জলধিকুমার সরকার 


রামকষ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 


ত্রাণ ও পুনর্বাসন 

(১) অন্ধ্র প্রদেশে শ্রীকাকুলাম জেলায় ১৯৮০ 
খীষ্টাবৰ্ধে বংশধার! নদীর ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত 
২০০ ছুংস্থ পরিবারের জন্ত ২০০টি পাকা বাড়ি 
তৈরীর কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে । 

(২) উড়িষ্যায় কোরাপুট জেলায় গুন্ুপুরে 
১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বংশধারা নদীর প্রবল বন্যায় 
গৃহহার! ২৫০টি নিঃস্ব আদিবানী পরিবারের জন্য 
২৫০টি পাক! বাড়ি তৈরীর কাজ দ্রুতগতিতে 
অগ্রসর হইতেছে। 

(৩) পশ্চিমবঙ্গে (ক) মালদা জেলার 
কালিয়াচক অঞ্চলে ১৯৮০ গ্রাষ্টাব্দের ব্যায় বিধ্বস্ত 
১৮০০ গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ১০০* পরিবারকে 
গৃহণির্মোণোপকরণ বিতরণ করা হইয়াছে এবং 
অবশিষ্ট কাজ চলিতেছে । 

(খ) মালদা জেলায় খরাপীড়িত হুবিবপুর ও 
বামনগোল! অঞ্চলে প্রত্যহ প্রায় ১০,০০০ লোককে 
চাউল ও লব্ণ বিতরণের মাধ্যমে প্রাথমিক 
সেবাকার্ধ শুরু হইয়াছে । 


(গ) বাঁকুড়া জেলায় অগ্নিকাণ্ডের ফলে 
ভন্ীভূত একটি আদিবাসী গ্রামে গৃহহীনদের মধ্যে 
গৃহনির্মাোণোপকরণ বিতরণের কাজ হাতে নেওয়ার 
প্রচেষ্টা চলিতেছে । 

(৪) উড়িষ্যায় ঘৃণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সমুদ্র 
উপকুলব্তী জেলাগুলিতেও প্রাথমিক সেবাকার্ধ 
চলিতেছে । 

(৫) রাজস্থানে ১৯৮১ খ্রাব্দের বন্যায় 
ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিতরণের জন্য 
রাজস্থান সরকারের নিকট হইতে পাওয়। ৪৩,৮৫০ 
খানা শাড়ী এবং ৫৫১৫৭৮ খানা ধুতি বিতরণের 
কাজ চলিতেছে । 

স্ুবর্ণজয়ুন্তী উৎসব 

রামকু্চ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ২৪শে হইতে 
৩০শে জুলাই ১৯৮২, সপ্তাহব্যাপী স্ুবর্ণজযন্তী 
উৎসব পালিত হয়। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে 
দেওয়া হইল : 

২৪শে জুলাই শনিবার সকালে বিবেকানন্দ 
চিকিৎসা-বিজঞান কেনের ( ৬1%5191)908 
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[118610906 ০0? 1601081 9০0161069 ) নবনিগিত 
ত্রিতল ভবনের একতলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ 
পূজা ও হোম অন্থষ্ঠিত হয়। সকাল দশটায় 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরা- 
ননজী মহারাজ বিবেকানন্দ চিকিৎস।-বিজ্ঞান 
কেন্দ্র ভবনটি শ্রীত্ীঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেন। 
উৎসর্গ অনুষ্ঠানে স্বামী অভয়ানন্দজী, স্বামী 
ভুতেশানন্দজী, স্বামী গন্ভীরানন্দজী, স্বামী 
রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী হিরখায়ানন্দ, স্বামী বন্দনানন্দ, 
স্বামী গহনানন্ন, স্বামী আত্মস্থানন্দ প্রভৃতি দুইশত 
সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী এবং অগণিত তক্ত নরনারী 
উপস্থিত ছিলেন। পুজনীয় প্রেসিডেণ্ট মহারাজ 
তাহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সেবাপ্রতিষ্ঠানের 
সর্ববিধ সেবাকার্ধের প্রশংসা করেন এবং পঞ্চাশ 
বছরের এই প্রতিষ্ঠানটিতে ভবিষ্যতেও যেন সেবা- 
ধর্মের প্রদীপটি উজ্জল রাখা হয়, তাহা নির্দেশ 
দেম। পৃজনীয় ম্বামী গস্তীরানন্জী বলেন, 
“শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'শালগ্রাম শিলায় ঈশ্বরের 
পৃূজ! হয়; আর মানুষে কি হয় না? মানুষের 
মধ্যে যে ঈশ্বর রয়েছেন, তার পৃজ।_দরিভ্র- 
নারায়ণ, আত্তনারায়ণের পুজাই, স্বামীজীর কার্ষে 
পরিণত বেদান্ত। ভারতের সনাতন আদর্শ সেবা 
আর ত্যাগের ভাবে উদ্বন্জ হ'য়ে আপনারা এই 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন; আজ এই শুভদিনে 
শ্রীরামকুষ্ণের আশীর্বাদ সতত এই প্রতিষ্ঠানটির 
উপর বধিত হৌক-_এই প্রার্থনা করি।” পুজনীয় 
স্বামী ভূতেশানন্জী তাহার ভাষণে বলেন, “স্বামী 
দ্য়ানন্দের প্রচেষ্টায় বকুলবাগান রোডের ছোট্ট 
শিশুমঙ্গল আজ এই বৃহৎ সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হয়েছে। আমরা অনেক পথ এসেছি আরও 
অনেক পথ বাকি আছে । সেবাভাবরূগী আদর্শের 
প্রতি লক্ষ্য ঠিক থাকলে এখানকার প্রাণ সতেজ 
থাঁকৰে এবং জগতের সামনে একটি স্মন্দর আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত হবে ।” স্বামী হিরগায়ানন্দ পুরানে। দিনের 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--৮ম সংখ্য। 


স্বৃতিচারণ করিয়া বলেন, “এই প্রতিষ্ঠানের 
জন্মলগ্ন আমি দেখিনি, কারণ আমি এক বছর পর 
মঠে যোগদান করি; তবে আগে থেকেই মঠে। 
যাতায়াত ছিল। ,৫৪-৫৫ সালে আমি এখানকার 
কর্মী হিসাবে আসি এবং বছর ছুই থাকি । ন্থাী' 
দয়ানন্দের যে কঠোর কর্মসীবন আমি দেখেছি, 
তা সত্যই বিরল। জীবের কল্যাণ-কামনাই ছিল 
তার লক্ষ্য, কোনও পাওয়ার উদ্দেশ্য তার ছিল 
না। ভবিষ্যতে এই কেন্দ্রটি মঠ-মিশনের একটি, 
সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, আমরা এই 
আশ! করি ।” স্বামী রঙ্গনাথানন্দ তাহার ভাষণে 
সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মী ও দেবিকারদদের স্বামীজীর 
“শিবজ্ঞানে জীবসেব।-ভাবে কার্য করার ভু়সী 
প্রশংসা করেন এবং ঠাকুর-ম-স্বামীজীর আশীর্বাদ 
এই প্রতিষ্ঠানের উপর সতত বধিত হোক-_এই 
প্রার্থনা করেন। 

বিকাল সাড়ে পাচটায় পূজনীয় : প্রেসিডেন্ট, 
মহারাজ একটি প্রদীপ জালাইয়। আনুষ্ঠানিকভাবে 
স্বর্ণজয়ন্তী উত্সবের উদ্বোধন করেন। সন্ধ্যার 
আহত উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে পূজনীয় প্রেসিডেট 
মহারাজ পৌরোহিত্য করেন। ব্রগ্মচারীদের 
বৈদিক মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। 
স্বামী বন্দনানন্দের স্বাগত ভাষণের পর সেবা- 
প্রতিষ্ঠানের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন স্বামী 
গহনানন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য এবং সম্মানিত অতিথি 
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পৌরমন্তরী শ্রগ্রশান্ত শূর ও 
ূর্তমন্ত্ী শ্রীযতীন চক্রবতাঁ। তিনজনই তাহাদের 
ভাষণে অন্ান্ত হাসপাতালের তুলনীয় সেবা 
প্রতিষ্ঠানের যে বৈশিষ্ট্য, তাহার উচ্ছৰনিত প্রণংসা 
করেন। রাজ্যপাল বি. ডি. পাণ্ডের লিখি 
ভাষণ পাঠ করিয়া! শোনান পরিষদীয় মন্ত্রী ও চীফ, 
হুইপ শ্রীপতিতপাবন পাঠক । সভান্তে ধন্াবা 
জ্ঞাপন করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅশৌক সেন 


ভাঞ্) ১৩৮৯ ] 


২৫শে হইতে ২৮শে জুলাই চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানীদের এক আলোচনা-সভা (5০1610670 
91110951010 ) আহৃত হয়। ২৫শে 
সকাল সাড়ে আটটায় এই আলোচনা-সভার 
উদ্বোধন-অন্ুষ্ঠান উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে 
পৌরোহিত্য করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, পৃজনীয় 
প্রেসিডেপ্ট মহারাজের আশীর্বাণী পাঠ করেন 
স্বামী বনদনানন্দ;) উদ্বোধনী বক্তৃতা দেন 
ইন্ডিয়ান কাউদ্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চের 
ডাইরেক্টর জেনারেল প্রফেসর রামলিঙ্গ স্বামী 
এবং '্বামী দয়ানন্দ-ম্মারক" বন্তৃতা প্রদান করেন 
প্রফেসর ডঃ অজিতকুমীর বন্থ। চারদিনের 
এই আলোচনা-সভাগুলিতে ভারতের বিভিন্ন স্থান 
হইতে আগত প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর। তাহাদের 
তথাসমৃদ্ধ ভাষণ দেন। ২৮শে জুলাই বিকাল 
সাড়ে চারটায় সমাপ্তি ভাবণে স্বামী ভূতেশানন্বজী 
বলেন, “শাস্ত্র বলছেন, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মলাধনম্‌” 
--তীই শরীরকে বিভিন্ন উপায়ে সুস্থ, সবল 
রাখ একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু এটি ভুলে গেলে 
চলবে না যে, শরীর আমাদের লক্ষ্য নয়, 
আমাদের লক্ষ্য পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ আর তা৷ 
লাভ করার জন্য শরীর একটি উপায় মাত্র ।” 

২৯শে জুলাই নাসিং বিদ্যালয়ের বাধিক 
পুরস্কীর-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 
প্রারস্তিক ভাষণ দেন স্বামী গহনানন্দ ; সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন এবং পুরস্কারগুলি বিতরণ 
করেন স্বামী হিরখায়ানন্দ । সন্ধ্যায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত 
9 তক্তিগীতি পরিবেশন করেন সবিতাব্রত দত্ত ও 
অধীর বাগ্‌চি। 

সবর্ণজয়স্তী উৎসব উপলক্ষে তিনটি নাটক মঞ্চস্থ 
করা হয়। ২৫শে জুলাই রহড়া রামরুষ্ণ মিশন 
বালকাশ্রমের ছাত্ররা “কৃষ্ণ সথদাম।”, ২৮শে জুলাই 
সেবাপ্রতিষ্ঠানের কগিবুন্দ “বুড়ি বাঁলামের তীরে, 
এবং ৩*শে জুলাই সেবাপ্রতিষ্ঠানের নাগিং 


রামক্ণ মঠ ও রামরুষ মিশন সংবাদ 


৩৭৫ 


বিদ্যালয়ের ছাত্রীর ও নাগিং স্টাফ. 'সারথি 
শ্রীকৃষ্ণ নাট্যাম্ষ্ঠান পরিবেশন করে । 
উদ্বোধন-সংবাদ 

১৯শে জুলাই স্বামী রামকফ্ণানন্দজী মহারাজের 
আবির্ভতাবতিথি পালিত হয়। 

২৩শে জুলাই “সারদানন্দ হলে, শ্রীত্রীরামকৃষ- 
কথাম্ৃত-লিপি আরম্তের শতবর্ষ পতি উপলক্ষে 
অনুঠিতব্য মাসিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন 
স্বামী নিরাময়ানন্দ। ডঃ প্রণবরঞ্চন ঘোষের 
প্রারস্তিক ভাষণের পর তিনি শ্ীম ও কথামৃত' 
বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। ডঃ অমিতাভ 
মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর অনুষ্ঠানের 
সমাপ্তি ঘটে। 

সন্ধ্যারতির পর “সারদানন্দ হলে" দ্বামী 
নিরাময়ানন্দ প্রতি বিবার শ্রশ্ররামরুষ্ণকথা মৃত 
এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীত পাঠ ও ব্যাখ্য। 
করিতেছেন । 
এই মাসে পুনমুর্দ্রিত গ্রন্থসমূহের 
বিবরণ : 

শিক্ষাপ্রসঙ্গ-ন্যামী বিবেকানন্দ, ৭ম সং, পৃঃ 
১৮০, মূল্য : ৫*০০ টাঁকা। 

ভারতীয় নারী-স্বামী বিবেক।ণন্া, ১৮শ সং, 
পৃঃ ৯৩, মূল্য : ৩৫০ টাক] । 

শ্শ্রীরামকুষ্চকথামৃত-প্রসঙ্গ (প্রথম ভাগ )-- 
স্বামী ভূতেশানন্দ | ২য় সং, পৃঃ ২০৮, মূল্য : ১০০০ 
টাকা । 

দেহত্যাগ 

স্বামী স্ছিতানন্দ (তিল্লাইনাথন্‌) গত ২রা 
জুলাই ১৯৮২, ৬৮ বখসর বয়সে সিঙ্ষাপুর 
হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়। বন্ধ হওয়ার ফলে 
তাহার দেহান্ত হযম়। ১৬ই জুন প্রচণভাবে হব? 
রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাকে সিঙ্গাপুর 
হাসপাতালে ভণ্তি করা হয়। তাহার বুকের 
ণহির্দেশে পেসমেকার যন্ত্র। বস।নে। হয়, সকল 


৩৭৬ 


গ্রচেষ্ট! সত্বেও ধীরে ধীরে তাহার অবস্থার আবার 
অবনতি ঘটে এবং শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন। 
তিনি তামিল, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় স্থুপপ্তিত 
ছিলেন। তিনি সিঙ্গাপুর রামকৃ্। মিশনের 
সহাধ্যক্ষ ছিলেন । 

স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি 


বিবিধ 


গ্রন্থউদ্বোধন 
হাওড় রামকৃষ্-বিবেকানন্দ আশ্রমের 
উদ্যোগে গত ১৫ই জুলাই ১৯৮২, অধ্যাপক 
শ্রীশঙ্করীগ্রলাদ বন্থ-সম্পারদিত 11,90515 9 91516] 
1ব195010, শীর্ষক গ্রন্থটির দুই খণ্ড স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দ কর্তৃক গোলপার্ক, বামরুষ্ণ মিশন 
ইন্সটিট্যুট অব কাণচারের “শিবানন্দ হলে, 


আয়োজিত সভায় আনুষ্টানিকভাঁবে প্রকাশিত 


হয়। সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন ডক্টর 
নিমাইসাধন বন্থ। তীহার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের 
পর শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছুইখানি সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন। অধ্যাপক বন্থ গ্রন্থটি প্রস্তুতির 
জন্য ধাহাদের নিকট হইতে অকু্ সহযোগিত। 
লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞত৷ জ্ঞাপন 
করিয়া! গ্রস্থাটর বিষয়বস্ত সম্বন্ধে একটি ভাষণ 
দেন। সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সংক্ষিপ্ত 
ভাষণের পর অঙ্ুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে । 
উৎসব 

ঢাকুরিয়া শ্রামকষ্ষ আশ্রমে গত ১৭ ও 
১৮ই এপ্রিল +৮২, ছুইদিনব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুর রাম- 
কৃষ্দেবের বাধিক জন্মোৎসব নিষ্ঠার সহিত পালিত 
হয়। প্রথম দিবসে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, 
বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
স্বামী লোকেশ্বরানন্স | শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রামায়ণ গান পরিবেশন করেন। দ্বিতীয্ব দিনের 
প্রভাতে শ্রীশ্রঠাকুরের প্রতিক্কতিসহ একটি শোভা- 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ম সংখ্যা 


দীক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ খৃঃ তিনি সিজাপুর 
রামকৃ্ণ মিশনে যোগদান করেন এবং ১৯৬১ 
স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সঙ্ন্যাসগ্রহণ! 
করেন। জীবনের শেষদিন পর্যস্ত সিঙ্গাপুর মিশনের 
কর্মী ছিলেন। বিনয়ী ব্যবহারের জন্য তিনি| 
সকলের প্রিয় ছিলেন । 


ংবাদ 


যাত্রা বাহির হয়, বিশেষ পুজা, হোম, চ্তীপাঠ, 
ভজন কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যান্থে প্রায়। 
১৫০০ জনের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয় । ধর্মপতাম | 
শ্রীনচিকেতা ভরদ্ধাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী € 
আদর্শ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 
সন্ধ্যারতির পর শ্রীসমীরণ দে সহশিষ্লিবৃন্দসই, 
শ্ীশীরামকৃষ্*-লীলাগীতি পরিবেশন করেন। উ্ত 
জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত বাগিক-বিবরণীত 
আশ্রমের বিবিধ কার্ধাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দে যা 
হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
বিষ্ভালয় ( বালক ও বালিকা উভয় বিভাগ ) 
পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, হোমিওপ্যাথিক) 
আলোপ্যাধিক, চক্ষুবিভাগ, মহিলা ও শিশু 
বিভাগ, ছুগ্ধ ও পাউরুটি কেন্দ্র, ছাত্রাবাস, নিত 
পাঠ ও কীর্তনের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | 

বারাসাত রামকুষ্চ শিবানন্দ আশ্রমে 
১৯শে জুলাই স্বামী রামকষ্ণানন্দ্রজী মহারাজের 
জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পৃঁজা, হোম ও রামরু 
সহম্রনাম অর্চনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। | 

ছগলী-চু'চুড়া শ্রীরামরুষ্ ভক্তদমিতির 
উদ্যোগে ২৫শে জুলাই ফ্রেগুস্‌ লাইব্রেরিতে 
আয়োজিত সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী 
রুদ্রাত্বানন্দ। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর তিনি 
স্বামীজীর বিষয় একটি ভাষণ দেন। সমাগ্চি 
ভাষণ ও. সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে অননঠানের 
শেষ হয়। 


জবা, ১৬০৭ ] জলন ১৬১ 


ইছার নাম [199811069০6০5 ( ইন্ক্যান্ডেসেক্দ )। তারটিতে কোন রাসায়নিক ক্রিয়া 
হইতেছে নাঃ ভাহার প্রমাণ এই যে, তারের কোনরূপ পরিবর্তন হইতেছে না । তাড়িতপ্রবাহ 
বন্ধকরিলেই ইহার উপলব্ধি হইবে । 1720800৩8০6০০ আর জলনের প্রতেদ এই, পূর্বোস্তাটিতে 
কোন প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না, দ্বিতীযোক্তটিতে রাপায়নিক ক্রিয়৷ হয়। প্রথমটি দ্বার 
্রব্যটির ভার বা গুণসম্বদ্ধে বা কোন বিষয়ে কোন প্রকার পরিবর্তন হয় ন।, কিন্তু শেষোক্তটিতে দ্রব্যটি 
পরিবন্তিত হয় । 

জলনে বিকীর্ণ আলোক ঘে কেবলমাত্র রক্তিমবর্ণ হইবে, তাহ। নহে, বস্ততেদে আলোকের 
ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। উদাহরণ দিতেছি : কাষ্ঠের জলনজনিত আলোক রক্তিমব্র্ণ হইতে পারে, কিন্ত 
চ3/৫10860(৯) (হাইড্রোজেন ) বঝ| উদজান নামক গ্যাস্‌ জ্লিলে ঈমৎ নীলবর্ণ আলোক বিকীর্ণ 
হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি । 

পূর্বেই বলিয়াছি, জলনব্যাপারে রাসায়নিক সংযোগ অত্যাবশ্যক ; আমর। সচরাচর যে 
সমস্ত জলন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাহাতে 0%১৮০0(২) ( অক্সিজেন ) ব| অগ্জান নামক এক 
প্রকার গ্যাসের সহিত রাসায়নিক সংযোগ হইয়। থাকে । 

এই অঙ্পজান চতুঃপার্খস্থ বামুর প্রধান উপকরণ । এই বায় হইতে পাঁস।য়নিক প্রক্রিম।এ 
সময় অগ্জান গৃহীত হইয়! থাকে । বামুযুক্ত স্থানে একটি প্রদীপ রাখিয়। 819) তাহ। জাপির। 
ধিলে জলিতে থাকিবে, কিন্তু যদি উহাকে কোন নির্ববাত স্থানে রাখ| যায়, তাহ। হইলে উহ। অচিরে 
নির্বাপিত হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া সকল জ্লনের কারণ অগ্লজান নহে। (19109 
( ক্লোরিণ) নামক গ্যাসে পরিপূর্ণ কাচ নলের মধ্যে £১0117707 ( এন্টিমনি ) নাঁমক ধাতু নিক্ষেপ 
করিলে, ইহা তৎক্ষণাৎ জলিয়। উঠে। এপ অনেক উদীহরণ দেওয়। যাইতে পারে । জ্পনে 
আলোক ও উত্তাপ উভয়ই দৃষ্ট হয় বল। গিয়াছে । উত্তাপের কারণ রাসায়নিক সংযোগ, আলোকের 
কারণ উষ্ণতার আধিক্য (13100 (57119618606 )। 

১৭৭৫ গ্রীঃ অবের পূর্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! জলনের কারণ জানিতেন ন।। তাহার। উহার 
এক বিচিত্র ব্যাখ্যা করিতেন । তাহারা বলিতেন যে, যে সকল পদার্থে 21019515601 ( ফ্লোজিষ্টন্‌) 
নামক এক প্রকার পদার্থ আছে, তাহারাই দাহ। যাহাতে অধিক 71119815691. আছে, তাহার 
অধিক পরিমাণে দাহ। কোন পদার্থ দগ্ধ করিলে [১1710515601 অংশ চলিয়া যার এবং যে 
অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম 081 ( ক্যাল্ক | এই 081» (ক্যাল্ঝ, ) ও 1১0)19015101) 
( ফ্রোজিষ্টন্‌) এর সংযোগেই দাহ পদার্থের উৎপত্তি। তাহাদের এতে দাহা বগ্ুটি 081 অপেক্ষ। 
অধিক ওজনের | কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, সকল বস্তু সম্ব্ধে এই মত প্রযুক্ত হইতে 

(১) ন৫:০৪০। (হাইড্রোজেন ) : এক প্রকার গ্যাস; ইহার বর্ণ নাই, বায়ুর ন্যায় 
ইহা অদৃশ্য । ইহা সকল গ্যাস্‌ অপেক্ষা লঘু । ইহা জলের এক প্রধান উপকরণ । এই 5 
ও 05585 বা অঙ্পজান নামক এক প্রকার গ্যাসের সংযোগে জল প্রস্তত হয়। 

(২) 0৯3৪9 বা অল্লজান : ইহ! বায়ুর এক প্রধান উপকরণ । এই গ্যাসের জন্যই 
আমর! জীবিত আছি । অল্পজান না থাকিলে আমরা! প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। নিঃশ্বাসের 
সময় আমর] বাষু হইতে অন্জান গ্রহণ করি । 

( তাত্র, ১৩৮৯) পৃঃ ৩৭৭ ) 


[ গুনমুজগ ] 


১৬২ উদ্বোধন [ ২য় বধ-_০ম লংখ্যা 


পারে না। 11858651911 ( মযান্সিসিয়ম ) মামক এক প্রকার ধাতু ৬) হইলে যে দাহাবশেষ 
থাকে, তাহা দাহ পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর ভারযুক্ত । 

জলন কি, আমাদের অনেকটা হৃদয়জম হইল। এক্ষণে এই সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় বিবৃত 
করা যাউক। কেবল মাত্র বায়ুতে যে কোন বন্ত দগ্ধ হয়, এমত নহে। 

ক্লোরিণ (হরিতক) (১) গন্ধক গ্যাস্(২) ইত্যাদি নানা গ্যাসেও জলনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 
এই নকল গ্যাসে জলনক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিয়া, ইহাদের নাম জননসম্পাদক (88192০৫৮৫০1 
0০0850190 )। কিন্তু তাহা বলিয়া, বায়ু ব। ক্লোরিণ দাহ্‌ পদার্থ নহে। অগ্লজান প্রভৃতি গ্যাস 
দহনসম্পাদ্ক ও অঙ্গার, লৌহ, উদজান প্রভৃতি বগ্ড দাহ। দহনসম্পাদক ও দাহ পদার্থে বিশেষ 
সম্বন্ধ। 

উদজানকে অশ্লজানের মধ্যে দগ্ধ করা যাইতে পারে এবং অশ্জানকেও ( যদিও ইহা দহন- 
সম্পাদক ) দাহমান উদজনক গ্যাস্‌ মধ্যে প্রজ্জলিত করা যাইতে পারে। 

এমন কতকগুলি বস্ত আছে, যাহার! দাহও নহে, দহনসম্পাদকও নহে । যেমন এমোনিয়া(*) 
গ্যাস্‌, ছ্যন্াঙ্গারক গ্যাস্(৪) (087৮01 4109%106 )। 

জলনক্রিয়ার কতিপয় নিয়ম আছে; তাহার। এই :-_- 

(ক) প্রত্যেক বন্তর দহনের এক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উষ্ণত। আছে; নিদ্দিষ্ট পরিমাণের 
অল্প হইলে জলিবে না। এই তাপপরিমাণ বগ্ডতেদে ভিন্ন। যেমন গন্ধক ২৫০ ডিগ্রি উষ্ণতায় 
জলিতে থাকে । ফস্ফরাস(*) (71950110185) ৬০ ডিগ্রি উষ্ণতায় জ্বলিতে থাকে । গন্ধক 
২৫০ ডিগ্রিতে দগ্ধ হয় বলিয়া, একই অবস্থায়, ২৪৯ ডিগ্রিতে দগ্ধ হইবে না। 

(খ) জলন গ্যাসের নিরস্তরতা৷ বা ঘনত্বের (1997$10) (*) উপরও নির্ভর করে। প্রত্যেক 
গ্যাস এক নির্দিষ্ট ঘনত্বে জলিবে। য্তই কেন উত্তাপের বুদ্ধি হউক না, এই ঘনত্বের অল্পতা 


(১) ক্লোরিণ এক প্রকার গ্যাস্। হুরিত্বর্ণ বলিয়। ইহার নাম হরিতক। এই গ্যাম্‌ 
আম্াণ রিলে নাসিকা ও গল! জ্লিতে থাকে; ইহ! দুষিত গ্যাস্। অধিক পরিমাণে ভ্রাণ করিলে 
মৃত্যুপধ্যস্ত ঘটিয়া থাকে। 

(২) গন্ধক গ্যাস্‌: গন্ধক দগ্ধ করিলে যে গ্যাস্‌ উিত হয়, তাহার নাম গদ্ধক গ্যাস্‌। 

(৩) এমোনিয়া : ইহা! একটি যৌগিক পদার্থ; যব্ক্ষারজান বা 10985, এবং 
উদজানের রাসায়নিক সংযোগে ইহার উৎপত্তি । যে স্থানে মলমৃত্র ত্যাগ করা যায়, সে স্থানে এক 
গ্রকাঁর ঝাজযুক্ত গ্যাস্‌ স্রাণ করা যায়, তাহা ( /১/10201% ) এমোনিয়! জনিত । 

(৪) ছ্ধান্াঙ্গারক গ্যাস্‌ বা 0৪7৮০ ৫1009 । ইহা এক প্রকার যৌগিক পদার্থ। 
অঙ্গার এবং অগ্পজানের রাসায়নিক সংযোগে উত্পন্ন। এই গ্যাস্‌ বামুতে প্রাপ্ত হুওয়। যায়। 

আমরা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার সময় এই গ্যাস্‌ ত্যাগ করিয়া থাকি। লেমনেড, বা সোডা ওয়াটারের 
বোতল খুলিলে দেখা যায় যে, এক প্রকার গ্যাস্‌ বহির্গত হইতেছে । ইহাই ৪:০9 :410145। 

(৫) 17709211075 : ইহ! সামান্ত উত্তাপ সংযোগেই জলিয়া৷ উঠে। দিয়াশালাইয়ের 
গাজে (যাহার উপর কাঁটিটি ঘধিত হয় তাহার উপর ) ফসফরাস আছে। 

(৬) 706281 (ঘনত্ব): সমান আয়তন ছুইটা বস্তর ওজন দি জিন সের ও 
১০ সের হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় বন্ত প্রথম অপেক্ষা! ছিগুণ ঘন। 


(৮৪তম বধ, ৮ম সংখ্যা, পৃ: ৩৭৮) 


জাষাড, ১৩৬৩ ] জ্লন রে 


ঘটিলে জলিবে না। এই কারণেই ফুৎকার দ্বারা প্রদীপ নির্ববাপিত হয়। যে গাঁস্‌ জলিতেছিল, 
তাহা ফুকার দ্বারা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়। অল্পঘন হইল; সুতরাং পূর্বকার উত্তাপ থাকিতেও 
আর প্রজলিত হইবে না। আর একটা উদাহণ দিতেছি : পূর্বের বলিয়াছি, উদজান গ্যাস্‌ অত্যন্ত 
দাহ কিন্তু একটী ঘরে ১০ মিনিট কিস্বা আধঘণ্টা কাল ধরিয়া উদজান গ্যাস্‌ পূর্ণ করিয়া, যদি একটা 
দীপশিখ! প্রজ্লিত করা যায়, তাহা হইলে গৃহস্থিত উদজনক গ্যাস্‌ জলিবে না। কিন্ব একটা 
অল্লায়তন চোঙ্গের মুখ হইতে বহির্গত অত্ন্ত ঘন উদজান সামান্য অনি প্রয়োগে গ্রজলিত হইয়। 
উঠিবে। 

(গ) দাহ পদার্থের আক্কৃতি অনেকটা জলনের পরিমাণ নির্ণয় করে। স্ুত্রাৃতি 
1198259$0 (ম্যাগনিসিয়ম্‌) (১) নামক ধাতু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খও্ ম্যাগনিসিয়ম অপেক্ষ! শীঘ্র 
জলিবে। 4১০01:8015 (২) ( এনখানাইট ) নামক এক প্রকার কঠিন অঙ্গারকে তালযুক্ত করিয়া 
বিভক্ত করিলে দগ্ধ হয় না। 

(ঘ) দহনলম্পারদক পদার্থের বিশেষ অবস্থ। অক্রসা্ে দনপ্িগার তার *মা দৃগি হয । 
4১001150116 কেবল মাত্র প্রবল বাষুতেই প্রজ্লিত হয়৷ 

(ও) দাহ পদার্থের তাপবিকিরণ করিবার ক্ষমতাও জলনের পরিমাণ নির্ণয় করে। 
এই নিয়মটি প্রথম নিয়মের অন্তর্গত। যে বস্ত শীঘ্ব শীঘ্র তাপ বিকিএণ করে, তাহার শীত্রই নির্দিষ্ট 
পরিমাণ উষ্ণতার হ্রাস হয় ও তাহা শীত্তই নির্ববাপিত হয় । 

(চ) দাহ্য পদার্থের নিকটস্থ বস্তও দহনক্রিয়ার পরিমাণ নির্ণয় করে। যেমন এক খণ্ড 
প্রজ্লিত অঙ্গীরের চতুদ্দিকে /১018010৩ রাখিয়া দাও। শহ্গারটি শীপ্তই নির্ববাণোনুখ হইবে। 
এই নিয়মটিও ১ম নিয়মের অন্তর্গত। | 

অতএব জলন ব্যাপারে উষ্ণতার নিয্লিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে কাধ্যকরী :_ 

দাহ্য পদার্থের উষ্ণতার পরিমাণ, তাপৰিকিরণ করিবার ক্ষমতা, দাহ পদার্থের দ্রবাপরিমাণ 
(71959 )(*), ইহার আকৃতি, অন্ন ব। অধিক তাপশোষকারী পদার্থের সহিত দানা পদার্থের 
সংযোগ, দাহ্যবস্ত কর্তৃক অপর বস্তর তাপ শোষণ করিবার ক্ষমতা (80501016 10০0%/৩1 ), 
দাহ পদার্থের উপরিস্থিত প্রযুক্ত ভার, দাহ পদার্থের উপকরণ, দহনসম্পাদক পদার্থের গতি 
ও স্থিতি । 


(১) এক প্রকার ধাতু । কালী পুজার সময় এক প্রকার তার বিক্রীত হয়; এই তার 
পোড়াইলে অত্যন্ত উজ্জল আলোক বিকীর্ণ হয়। এই তার ম্যাগনিসিয়ম্‌ নামক ধাতু হইতে 
গঠিত। 

২.২) 180048০75 ইহা এক প্রকার কঠিন কয়ল। ; ইহাতে অঙ্গারের ভাগ অস্থান্য 
কয়লা! অপেক্ষা বেণী । এই কয়ল! কলে ব্যবন্ৃত হয়। 

(৩) যদি এক বস্তর ওজন ৫ সের ও আর একটা বস্তুর ওজন ১০ সের হয় তাহ হইলে 
ছিতীয় ব্স্বটির পরিমাণ ব! 1853 প্রথম বস্তাটির ছিগুণ। 


( ভাত্্র, ১৩৮৯, পৃঃ ৩৭৯) 


ভালবাদা। 
(স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত ) 


(সংসারী ও উদামীর পুনন্মিলন |) 

সংসারী। সে দিন “ব্যবহারিক পারমাধিক' অনেক কথা হ'ল, কিন্তু একটা ভাষ তোমার 
এখনও বুঝতে পার্লুম না । তুমি অত নির্জনে নির্জনে থাক কেন? যদিই বা আমাদের কারুর 
সঙ্গে এলে, তবু তোমীকে যেন আমাদের মত বোধ হয় না। তোমার কি এই পৃথিবীতে ভালবাসার 
কোন জিনিষ নাই! আমরা ত ভাই, ভালবাস! নিয়েই বেচে আছি। ভালবান৷ ন| থাকলে জগতে 
আছে কি? যদি তোমার মতে ওটাও ছেড়ে দিতে হয়, তাহ'লে ত ঈশ্বরকেই একরকম ছেড়ে দেওয়। 
হ'ল। সব ধর্মেই ত বলে, ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ | 

উদাসী। যা বল্বার, সব ব'লে যাও। 

সংসারী। বল্বার আর কি; তোমার ভাবখানা কি, একবার খুলেই বল না। তুমি কি 
সত্যই পেসিমিষ্ট (7655107150)? সে দিনের কথায় ত তোমায় তাই ঠাওরালুম। 

উদ্বাপী। ঠাউরেছ__-ভালই । পেসিমিষ্ট ( 2৩551019$ ) মানে কি গা? 

সংসারী। যে কিছুই ভালবাসে না, ওর চেয়ে আরও একট! ভাল কথা; বল্তে পার! যায় 
মিসান্থেশপ (11581001006 )। 

উদদাসী। আমি কি তাজানি না) আমি মূল ভালবাসার অন্বেষণ করছি। ভালবাসার 
মূল প্রত্রবণে যাবার যোগাড়ে আছি। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় পিছলে পিছলে তোমাদের ভালবাসায় 
পড়ে যাচ্ছি। তোমাদের ভালবাসাটা আমার মতে অতি অসার, হাঁড় চামড়ার ভালবামা ; 
তাই এমন গভীর; খাঁটি ভালবাসার অস্সন্ধান কচ্চি, যাতে একেবারে মজে থাকৃতে পারি। 

সংসারী। আমার ত মনে হয়, তুমি এমন একটা জিনিষের অস্থুমদ্ধান কর্‌ছ, ঘ৷ পাবার 
নয়-- আসমানে ঘর বানাবার চেষ্টায় আছ। 

উদ্দাসী। তা হবে। যার যেভাব, সেই বুঝে। আমি কিন্তু ভাই, তোমান্দেরটাকে 
ঠিক তাই বা ততোধিক মনে করি। মনে করি-_ তোমাদের ভালবাস! ইত্যাদি যেন আলেয়ার 
অনুসরণ । সত্যি করে বল দেখি, কোথাও কিছু রস কস পেয়েছ । 

সংসারী। (মাথা চুল্কাইতে চুল্কাইতে ) হা, তা যা বল্ছ, বড় মিছা! নয়। আচ্ছা, কিন্ব 
একটা কথা দেখ-_মায়ের ভালবাস! তোমাকে নি'স্বার্থ নিশ্চয়ই মান্তে হবে। 

উদদাসী। ভাই, পাগল ছাগল মান্ছষ--আমাকে কেন ঘণটাচ্ছ? আমার কথায় তোমার 
রুচি হবে না। | 

সংসারী। ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমরা য! বলি না কেন, তুমি ও সব ধরে না। 
আমি কি সত্যি সত্যি তোমার কথ খণ্ডন করি ? তা নয়, আমিও নত্য অনুসন্ধান কচ্চি। তোমাকে 
মহাজানী বলে বিশ্বাস করি--তাই তোমার সঙ্গে বেড়ান। নইলে কি আর ফমপ্তি ক্রর্বার ইয়ার 
পেতৃম না? তোমার ভেতরের ভাব আমার কাছে গোপন কোরো না। 

(৮৪তম বর্ধ। ৮ম লংখ্যা, গৃঃ ৩৮৫ ) 


জাবাচ়, ১৩০৭ ] ভালবাসা ১৬৫ 


উদ্ধাী। শুনবে, তবে শোন :_মায়ের ভালবাসাও আমার নিস্বার্থ বোধ হুয় না। 
অন্কান্ত ভালবাসার চেয়ে উচ্চ দূরের ও পবিভ্র বলতে পার বটে, কিন্ত ঠিক ঠিক ভালবাস! বাইরে 
থেকে হয় না। আপনাকে আপনি ভালবাসতে পারলে তার পর যে সর্ধভূতের “আত্মার' প্রতি 
ভালবাসা হয়, সেই ভালবাসাই ভালবাসা । তাকে ভালবাসাও বল্তে পার--বৈরাগ্যও বলতে 
পাঁর। লে অবস্থার ভাব এই রকম হয়,__ 
দাও আর ফিরে নাহি চাও, 
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল ॥ 
আমর] চাই কি জান ?--সকলে আমায় কেন ভালবাসলে ন|।। ও আমায় কেন স্ববণা 
করে-_-এই আমার অভিমান । আমি যে প্রেমিকের কথ। বল্ছি, মে রাজার বাজা__মহারাজ।। 
তার কিছু কামন! নেই_যে ছ্ুঘ! জুতে। মারে, তাকেও সে আলিঙ্গন করে । আর তুমি যে রকম 
ভালবালার কথ! বল্ছিলে তাতে কোন না কোন রকম অহ্‌ং বুদ্ধি থাকে । মা ভালবাসে-_“আমার 
ছেলে" বলে। ।আর একজনের ছেলে আস্মক, দেখি, ম। কি তারও ম। হ'তে পাবে ?--তাকেও 
ছেলে বলে কোলে টানতে পারে? মত্যি যে মাসে ম! সকলের ম,_-সকল মানুষের মা, সে মা 
পাপীর মা, পুণ্যাত্মার মাঃ সে মা পঞ্ুপক্ষীরও মা-_তীকে যে দেখে, তারই বলতে ইচ্ছা হয়-_“মা?। 
আবার সে ম। কেমন জান? ছেলের উপকারের জন্য সে ম! দরকার হু”লে, তার শিরশ্ছেদ পর্ধ্যস্ত 
করতে পারেন- আসক্তি নেই । সেই মাকে শাস্ত্রে ভগবতী বলেছে, আর সৰ অবিদ্া অংশের মা 
ভাই, রাগ করে! ন!। 
সংসারী। তোমার কথাগুলি ভাই, বড়ই প্রাণে লাগছে। 
উদ্ধাপী। তবে, আরো! বলি শোন। আসক্তিট। বড় পাজি জিনিষ_-ওই মায়া । কিন্ত 
ওকে খারাপ বলে, মায়া বলে জান্তে পাবুলেই মুষ্কিল-_-ও যে সংযত হবে। তাই মড়ার উপর 
রাশখানেক ফুল চাপিয়ে, তার কুখখসিতত্ব ঢেকে রাখবার চেষ্টার মত, সমস্ত সংসার এই আসক্তিটার 
মন্ধভাবগুলে! ঢাক্বার জন্ত, গর একট! নৃতন ভাল ভাবের নামকরণ করেছে--নাম দিয়েচে 
“ভালবাসা । * * * এই কামই নানামৃত্তি ধরে সংলারে বিচরণ করছে । কোন খানে 
ভয়ানক, কোন খানে বা উহ! একটু বেশ বদলে দেখা দেয়, কিন্তু বেশ বদ্লালে কি হবে, এ কাম। 
তাই ওকে খারাপ জেনে, 'আপনাতে আপনি থেকে। মন” করতে শিথি এস। তা হ'লেই যথার্থ 
আনঘ্ধ পাব--আর সংসার সব ভালবাসাময় হ'য়ে যাবে সংসারের অন্ধকারময় স্থানগুলো! পর্যন্ত 
আলো! হয়ে যাবে_-গব ন্বর্গ বলে বোধ হুবে। তখনই খাঁটি ফিলানথুপিক ( 71১1180071000 ) 
হবে, লোককে ভালবাম্তে পারবে । ঘতর্দিন না তা হচ্ছে, ততদিন মিসান্থেশাপ (11590000729 )। 
কোথাও পাহাড়ের গুহায় গিয়ে, কি ঝোড় জঙ্গলে গিয়ে, আপনার আসক্তিকে নাশ কর্বার জোগাড় 
'দেখিগে, এস । সংদারে এখন আমাদের স্থান নেই। 
সংসারী । ভ্বাই, অতটা এখনও পার্বে। না! এখন একটু একটু এরই ভেতর চেষ্টা করে 
দোখ। ঘাগ--কি রকম হয় । তার পরে যা! হয়, করা ঘাবে। 
. উদ্ধারী। সেই ভাল। তৰে আজ থেকেই আরন্ত করে দাও। আমার ত আছেই। 
( তান্র, ১৩৮৯, পৃঃ ৬৮১) 


রামকঞ্চ মিশন | 
নিউ ইয়্ক,। 


“নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' আমেরিকার একখানি লব্বপ্রতিষ্ঠ পত্র । গত ৪ঠ| মার্চের কাগজে 
উহাতে "স্বামী অভে্াননদ ও তাহার ছোট ছোট ছাত্র” শ্বীষক একটি চিত্র এবং একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে। নিয়ে এই প্রবন্ধের যে অঙ্থবাদ দেওয়। গেল, তন্বারা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, 
আমেরিকার মজ্জায় মজ্জায় কিরূপ বেদান্তের ভাব প্রবেশ করিতেছে-- 

“আমাদের দেশের সাধারণ লোকের ধারণা--ভারতবর্ষ উপধর্শাবলম্বী ও ভ্রাস্তদিগের দেশ । 
কিন্ত সেই ভারতবর্ষ যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রে হিন্ুধর্শের প্রচারক পাঠাইতেছেন, ইহা! আজ- 
কালকার নানা অদ্ভুত ব্যাপারের মধ্যে বড় কম আশ্চর্যের বিষয় নহে । এই নিউ ইয়র্ক সহরে 
্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী কতকগুলি হন্দর সুন্দর সন্ন্যাসী আসিয়। তাহাদের ধশ্শ ও দর্শন প্রচারের জন্ত এক 
সভা স্থাপন করিয়াছেন। উহা এত দৃঢমূল হইতেছে এবং এত শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, 
এই সহরের অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে এই ব্রার্ষণ্যধর্শে শিক্ষিত হইতেছে । তাহারা প্রতি 
সপ্তাহে পূর্বদেশীর মহাআ্সার (স্বামী অভেবানন্দ ) পদতলে বপিয়। জ্ঞানশিক্ষার জন্য এবং যাহাতে 
উত্তরোত্তর তাহাদের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও শক্তির বিকাশ হয়, তজ্জন্ত তাহাদের পিতামাতা 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়! থাকে । 

ইষ্ট ৫৫ স্টীটস্থ বেদান্ত সমাজের গৃহে প্রতি শনিবারে অপরাহে ছোট ছোট বালক বালিকার 
সম্মিলন হইয়া থাকে। তাহারা ঘণ্টাখানেক স্বামী অভেদীনন্দের সহিত কথোপকথন করিয়! 
থাকে । তাহার্দিগকে অতি মনোরমভাবে হিন্দুদর্শনের শিক্ষ। দেওয়া হয়। তাহারা অতি আগ্রহের 
সহিত উহা শ্তনিতে থাকে । ছোট ছোট ছেলে মেয়ের! প্রফুল্ল আশাপূর্ণ মুখে ব্দোস্ত সমাজের 
গৃহে আসিয়। এই হুন্বর পূর্ববদেশীয় স্বামীর চতুদ্দিকে চেয়ার টানিয়৷ বলে। স্বামী উজ্জল লোহিত 
বর্ণের পোষাক পরিয়া মধ্যস্থলে বসেন-হীতে একখানি হিতোপদেশ । হিতোপদেশ অতি প্রাচীন 
সংস্কৃত গ্রন্থ; শ্রীষ্টের ১৩০০ ব্সর পূর্ব্বে রচিত। আমাদের হীন রি যত গল্প আছে, 
সকলগুলিরই মূল__এই “হিতোপদেশ? | 

ব্দোস্তদর্শন শিক্ষা দিবার সময় যীশুগরীষ্টের জীবনী ও উপদেশের খুব সাহায্য লওয়া হইয়া 
থাকে। কোন উপদেশ ব৷ তত্ব বুঝাইবার জন্ত প্রায়ই যীশুর কোন উক্তি বা জীবনের কোন ঘটন৷ 
ব্যবস্ৃত হইয়া থাকে। কোন উপদেশের ভিতরই ইহা! ফাক যায় না। প্রতি শনিবার বৈকালে 
স্বামীজি হিতোপদেশ হুইতে একটা গল্প বাছিয়। লইয়। ছেলেদিগকে উহা শুনান। গল্প সব রাজা 
রাণী পণ্ড পক্ষী সন্বন্ধে। গল্পে ইহার অবাধে পরম্পরে কথা কছিতেছে-_এমন সব বিষয়ে কথ! 
হইতেছে, যাহা ছেলেদের বুদ্ধির সীম! ছাড়াইয়া যায়। কিন্তু ছেলের! অত্যন্ত মনোযোগের সহিত 
শুনিয়৷ থাকে, প্রত্যেক কথার জন্য ইহারা যেন হা করিয়া! থাকে । বেদের সব মত অদ্ভুত অদ্ভূত 
রা গ্রধিত-যেমন পুরর্জন্মবাদ, কর্ণ, যোগী ইত্যা্ছি। এই সকল তথ এমন 

| (৮৪তম বধ) ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৮২ ) 


আহাড়, ১৩*৭ ] রামকঞ্* মিশন ১৬৭ 


কৌশলের লহিত জ্ঞান এবং সছুপদেশ মিশাইয়া প্রদত্ত হয় যে, নিশ্চয়ই এ সকল সারাজীবন ছেলেদের 
স্মরণ থাকিবে। 

্বামীজি গল্পটা শেষ করিলেন, অমনি এ গল্প সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। প্রত্যেক 
ছেলেকে নিজে নিজে এ গল্পটা বলিতে এবং উহ হইতে কি সছুপদেশ ব| তত্ব পাইয়াছে, তাহা বলিতে 
বলা হইল। ইহার্দের মাথায় গল্পগুলি কতদূর প্রবেশ করিতেছে এবং তাহার! আরও কতদুর 
তব পাইবার জন্য ব্যাকুল, দেখিলে আশ্চর্ধ্য হইতে হয়। যে দর্শন সব ধর্মকে আলিঙ্গন করিতে 
চায়, তাহা অনেক প্রবীণ লোকের পক্ষে, একটু বেশী গোছ উদ্দার বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই 
ছোট ছোট ছেলের। বৌধ হয়, অতি আগ্রহের সহিত ইহা গ্রহণ করিয়। থাকে । 

এই ক্লাসের একটী ছোট ছেলের এতদূর অন্থরাগ যে, মে সপ্তাহের মধ্যে তাহার যে ছুটার 
দিন্টী, সেই দিনের সমুদয় আমোদ একেবারে ত্যাগ করিয়। স্বামীর নিকট হইতে জ্ঞানশিক্ষ। গ্রহণার্থ 
প্রত্যহ শনিবার প্রাতে ক্রকলিন হইতে “বেদান্ত সমাজে আইসে। (রেলে ৪* মিনিটের পথ)। 
সেখানে তাহাকে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্োষ্ঠ ছাত্র,_যাহার] স্বামী অভেদানন্দেণ নিকট উপনিষদ 
পড়িতেছে,_তাহাদের সহিত এক সঙ্গে পড়িতে দেওয়া হয়। 

যখন এই ছেলেদের ক্লাস প্রথম খোলা হয়, তখন ছেলেদের ম| খুড়ী সকলকেই অ।সিতে 
দেওয়। হইত । ক্রমশঃ দেখা গেল, ইহাতে ছেলেদের মা প্রভৃতি স্বামীজির উপদেশ শিক্ষা অদিতে 
যোগ দিতে এতদূর আগ্রহান্বিত হয় যে, তাহারাই স্বামীজির সমুদয় মনোযোগ আকষণ বে, ভেলেরা 
আর অবসর পায় না। এক্ষণে বয়োজোষ্ঠদিগকে এই ক্লাসে আর আসিতে দেওয়। হয় ন]। 
স্বামীজি এবং ছেলেরাই কেবল থাঁকিয়। ইচ্ডামত আলোচন। করেন ।” 


ভাবদা-অনাথাশ্রম, বহরমপুর । 


৯ রী 


মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুর সহরের নিকটবত্ী ভাবদ। গ্রামস্থ অন।থ- গাুমের 
অধ্যক্ষ স্বামী অথগ্ডানন্দের নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত পত্র পাইয়াছি :_ 

১৮৯৮ সালের মেমাস হইতে ১৮৯৯ সালের এপ্রেল মাস পধান্ত অনাথ-গাশ্রমের আয় 
বায বিবরণ আমর। সাধারণের সমক্ষে পূর্বের প্রকীশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি আশ্রমের ৯৯ সালের 
মে মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পধ্যন্ত এই ৮ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ নিষ্ে প্রদত্ত হইল। 


জম। 
পূর্বেকার উদ্ধত নর দি এ 
এককালীন দান *** ১৫৪৩/* 
মাসিক চাদা এ ২৪১৬২ 


পপ আপস পিপি ৩৩ ৭০ শিশাপিসপীীশিতা পি পাপা 


মোট ৫৮৬।%১৫ 


( ভাত্র, ১৩৮৯১ পৃঃ ৩৮৩ ) 


উদ্বোধম | [ ২ বর্--০জ লংখ্য 
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(৮৪তম বধ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৮৪) 


তান, ১৩৮৪ উদ্বোধন [৯] 
শত বর্ষ পুৃতির পরিক্রমায় 


দি ইয়ান (প্র প্রাঃ নিঃ 


নিখুত অফসেট ছাপার জাদি ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 

৯৩এ, লেনিন লরণী, কলিকাতা--৭***১৩ 
ফোন 2 ২৪-৪২৬৫) ২৪-৬৯৬১) ২৪-৫৯২৪ গ্রাম : "কলারপ্রিণ্ট* কলিকাত। 
( বেছি: অফিস ॥ এলাহাবাদ ) ৃ 





জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেজ ভ্রেমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়। 
বত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন--তিনিই সব করছেন । 
তিনিই গুরু, তিনিই ইস্ট। -_স্ত্রীরামকষ্চদেব 
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ভার ১৩৮৯ 


উদ্বোধন 


[ ১৩] 


উদ কাল হইত পরকাল পকালী 


[ উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন ] 





্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা । *শখণডে সপন) 


রেক্সিন নীধাই শোভন সংঙ্গরণ : প্রতি খণ্ড--২*২ টাক। : মম্প্ণ মেড ১৯৫৬ টাক। 
বোর্ড বাধাই স্থলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড-১৬২ টাকা: সম্পূণ সেট ১৫৫৭ টাক 
প্রথম খণ্ড-_ ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাহার বাণী--নিবেদি ত, চিকাগে। ব্িত। 
কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সবল াজযোগ, বাজযোগ, পাতগুল যোগস্থত্র 
দ্বিতীয় খণ্ড জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত 
তৃতীয় খণ্ড__ ধর্বিজ্ঞান, ধর্মপমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্ের আলোকে, যোগ ও 


ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহশ্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে 


তাব্বার কখ।, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ৪ পাশ্চাতা, বতমান ভাগ, বীরবানীও পর়াৰশী 


স্বমি-শিধ্-সংবাদ, শ্বামীলীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকণন 
আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে ), 


স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী 


ভারতে বিবেকানন্দ ( ১৭ণ সংগ্করণ ) 

প১ 5২৫১ মূল) ২০০০ 
বেদান্তের আলোকে--পুঃ ৮৫১ মূল্য ৫5০ 
দেববাণী--- পৃঃ ১৬০১ মল্য ৬৫০ 
শিক্ষাপ্রসঙ্গ-( ৭ম শং) পু ১৮০৯ মলা ৫:০০ 
৩২১ মূল্য ২২৫ 


মদীয় আচার্যদেব_ পৃঃ 


জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গের পু? ১৪৩, মূল্য ২০০ 
চিকাগো বন্তৃতা- পঃ ৫১, মলা ১৭৫ 
মহাপুরুষপ্রপঙ্গ রি ১৩৪১ ম্ল ২৩৩ 


( ম্বামীজীর মৌলিক [ বাংল] রচন। ) 


মনোবিজ্ঞান 
চতুর্থ খণ্ড 
পঞ্চম খণ্ড ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গে 
ষ্ঠ খণ্ড 
সপ্তম খণ্ড পত্রাবলী, কবিতা! ( অঙ্থবাদ ). 
অষ্টম খণ্ড-- পত্বাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙগ, গীত!-প্রসঙ্গ 
নবম খণ্ড 
দশম খণ্ড 
বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন 
কমযোগ-- পৃঃ ১৪১১ মূল্য ৫:০৯ 
ভক্তিযোগ_ পৃঃ ৯৬, মুল্য ৩** 
ভক্তি-রহত্য-_ পৃঃ ৯৮, মূল্য ৩৪৫ 
জ্ঞানযোৌগ- পৃঃ ২৯০১ মূল্য ১০৫০ 
বরাজযোগ- পৃঃ ২১৪১ মূল্য ৬৫০ 
সন্যাসীর গীতি--. পৃঃ ২৩, মূল্য ০৬৫ 
ঈশদুত যীশুধুষ্ট.: পৃঃ ২৯, মূল্য *৮* 
সরল বাজযোগ- পৃঃ ৩৬, মূল্য ১৫০ 
পত্রীবলী : প্রথমার্ধ₹ পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০০০ 
শেষার্- পৃঃ ৪২৪, মূলা ১০৭০ 
রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, 

নির্দেশিকাদি সহ )-- মূল্য ২৭০০ 
পওহারী বাবা গঃ ১৮, মূল্য ১২৫ 
স্বামীজীর আহ্বাঁন__ পৃঃ ৮০, মূল্য ১২৫ 
ধর্ম-সমীক্ষা_ পৃঃ ১৩০) মূলা ৫০০ 
ধর্মবিজ্ঞান-_ পৃঃ ১০২, মূলা ৫:৫০ 


পরিব্রাজক-_ পৃঃ ১৩২, মূল্য ৩:০০ 
প্রাচ্য ও ত্য. পঃ ১৩৬ মূল্য ৩৫০ 
ভাববার কথা পূ; ৬৪, মূল্য ২৩০ 
বাণী-সঞ্চয়ল-_- প; ৩১৬) ম্ল্য ৭*০০ 
বর্তমান ভারত-- প+ ৪০১ মুল্য ২৫০ 


প্রকাণক ও প্রাপ্থিস্থান ; উদ্বাধন কার্ধালয়, বাগবাঞ্জার, কলিকাত।-৭****৩ 


[ ১৪. উদ্বোধন ভাত্র, ১৩৮৯ 


উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
ম্ারামকষ-সন্বন্ধীয় 


শ্রীপ্রীরামকষ্ণচলীলাপ্রসঙ্গ--. স্বামী শ্রীরামকষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাশরণ_ 
শাগদানন্দ | দুই ভাগ, রেক্সিন সাধাই : ১ম ভাগ স্বামী নিবেধানন্দ । ( অনবাদ : খ্বামী বিশ্বাশয়। 
পৃঃ ৮২৪, মণ ২৮০০ ই ভাগ পৃঃ ৬২৮, মন্দ)। পৃঃ ২৯৬ সাধারণ বাধাই ৬০০3 হাফ 


মুল্য ২২৫০ ূ 
| রক্সিন বার্ড বাধাই, শোভন ৭-০০ 


২য় থণ্ড পৃঃ 9১৪, মূলা ৭৮০? ওর খণ্ড পৃঃ ২৬৪. শ্রীঞ্রীরামকৃষ্ণ-শরচন্দ্রয়াল. ভট্টাচাধ। 
মূল্য ৮২৫) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯৫০3 পৃ: ৩৬, মূল্য ১-৬৫ 
৫ম খণ্ড পৃঃ ৯০০১ মুল্য ১১৫০ 
প্রীরামরুষ্ঞেরে কথা ও গল্প স্বামী শিশুদের রামকুষ্ণ (সচিত্র) স্বামী 
প্রেমঘনাশন্দ | প১ ১১২, মলা ৩৭৫ বিশ্বাশ্য়ানন্দ | পু: ৪০১ মলা ৫২৫ 
আ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা-_অক্ষকুমার সেন, ১৫৮১ মল্য 3৫ 
শ্রীপ্রীরামকুষ্+-উপদেশ (সাধারণ বাধা ) পৃঃ ১৪৩, মুল্য ২২৫ 
( কাপড়ে বীধাই ) পৃঃ ৯ মল্য ২৭৫ 
শ্রীঞ্ারামকৃষ্ণ-পু থি- অক্ষয়কুমার সেন) ১০ম সং, মল্য ৩৩০৭ 
শ্ীত্রীরামকৃষ্ণকথাম্ৃত-প্রসঙ্গ _ক্বামী ভূতেশাশন্দ ) ( ২ খণ্ড), পৃঃ ১৯১, মুল্য ৯০০ 


?) ( ১ম খণ্ড ), ২য় মং, পু; ২০৮, মূল্য--১০5০ 


শ্বীশামা-সন্বন্ধীয় 


ভীঞীমায়ের কথা-শ্রখমায়ে গন্য সাও মীত-সানিধে; লামা দশানাশন্দ | ৭: 
গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে । দুই ভাগে ২৫৬, ব্য ৬০, 
রা কি ২১৬ সল/ 18০) ২য় ভাগ. শিশুদের মা দারদাদেবী (সচিন )- 
শ্রীমা সারদাদেবী-_হ্বামী গল্ভাগানন্দ। হ্ামী বিশ্বাশ্রধানদদ | পৃঃ ৪০১ মুপ্য ভা 
০০018 (২য় সংস্করণ ) 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ_ স্বামী গম্ভীর  স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াঁছি__ভগিণ 
নন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবশীগ্রন্থ। নিবেদিত! । ( অঙ্গবাঁদ : স্বামী মাধবানন্দ )। 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, 
মূল্য ১৬০০) ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬০০ ; 
৩য় খণ্ড পৃ ৪৯২১ মূল্য ১৮০০ 


পৃঃ ৩৩৬১ মুল্য ৮০০ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****৩ 


ভাদ্র, ১৩৮৯ উদ্বোধন [১৫] 
সস সস সস 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


ছোটদের বিবেকানন্দ ন্বমী নিরাসয়াননা | স্বামী বিবেকানন্দ পম বি অয়ানন্দ | 


৩য় সং, পঃ ৫৮৭ মলা ২৫০ পু ০৩৬১ মুলা ২%৩ 
শিশুদের বিবেকানন্দ ! সিএ )-প্বামী . স্বামী বিবেক নিন্দ_ শতক্রায়।ল শট1৮।ধ। 
পশ্বাশ্য়ানন্দ । ৭ম সং পু ২৭, মল্য 97০5 পৃ: ৫৭, মূল্য ২৩০ 


অন্যান্য 


প্রীরামরুষ্জ-ভক্তমাঁলিকা টি স্বামা অতী ০৩3 সমু তত (5 ১), পা: 9৫৫ 


মম্ভীরানন্দ | শ্রীরামকষের ত্যাগী ও গৃহ ভক্তদের মগ ২০০০ | 
পরমার্থ-প্রসঙ্গ _ স্বামী বিরজাননা। 


প]: ১৩৭, মলা ৪৫০ 


১ 


গীবনী। ১ম ভাগ পঃ ৫১৬, মলা ১৩০০ 

২য় ভাগ পঃ ৫১২১ মল্য ১৫ 
হরাগরাা মহাভারতের গলা নিশ্বাএসীএন। 

ভারতে লি ভিন রর প--নদ|ম ডি [ন্ধ। 

€১ ১২৮, ৬ শ্রেণীর ভগ্য 'অঠমোদিত সংক্ষেপিত 


গ: ৮৯, মলা ৩২৫ স্কণপাঃ 
স্রপপাঠা” সঞরণ - পু» ৭৯, মুলা ২০৭ 


মহাপুরুষ শিবানন্দ_হ্বামী অপ্পানন্দ | 
1: ২৯১) মণ ৫:০০ 

গোপালের মা শ্বামী সারধাননা | 
পূ 9৪, মল্য ১৫০ 

আচার্য শঙ্কর-ন্বামী 'অপ্বানপ্ | 


1, ২৪৬, মূল্য ৬০০ 


শঙ্গর-চরিত - শঠশ্রায়।ল উদ্ট।।্ৰ। 
পুনম দ্ [ ১৩০1) রি ্ 9০) টোন ৩) 

পশাবতাঁর চর্রিত--শ্তনদদয।ল ৩৪2 । 
পা ১০৮১ এলা ৩৭৫ 

সাপক বাম্রসাদ-দ্বামা নাযপণাশন্দ। 
1৮১1 ৬, রা ৮59) পা ৬০১ 

স্বামী তুরীয়ানন্দের পঞএ 7 পু: ৩৫১ পমও্াসঙ্গে স্বামী ত্রন্ানন্দ-_প- :৮৪ 
ল্[ ৭৮5 ০০৪ 


শিবানন্দ-বাঁণী-ন্বামী 'অপূবানন্ন স.কপ5| পও্মালা-খামী আরদখগ | পু. ১৮৭, 


এল 955 


? 


“ম ভাগ প১ ১৮৫১ মূল্য ৫৫5 রঃ | 
গাতাতন্র- দাম সারদাননা | গা ও 
গা ৬১৫ 


২য় ভাগ পু ২১৮১ মৃগ্য ৫:০5 
ম্মতিকথা- স্বামী অথণ্ডাননা । গু; ২০৫, 
এল] 91০৩ 
দিব্যপ্রসঙ্গে _ স্বামী দিব্যাঙ্নন। | 


/ ১৯৪, মুল্য ৬৩৫ 


আঞালাট, মহাঁগাজেএ শ্মতি-কখান 
শ্চনুশেহন উট্যোপণা।় | পুঃ ৪৮৩৭ মল। ১০০৪ 
ভগবনিলাভের পথ-ন্থানী বারেগরাশন্দ | 
4: ৭৫, অগা ১২৫ 
আরতি-স্তব__ পৃ; ৩১, গম মসলা ১০, লামকষরবশিবেকানন্দের পাণী-- স্বামী 
পুণ্যম্মতি--স্বামী জ্ঞানাত্সানন্ণ | পা ৮১৬ বীরেশর!নরশ | প; ৩২১ মণ ৭৩ 
ধলা ৩০০ বিবিধ-প্রসঙ্গ-- পু; ১২০১ খন) ৩৫ 
সতকথা -_ স্বামী সিদ্গানন্নস-গৃহ” 5 | তিব্বতের পথে হিমালয়ে - স্বামী 
+ ২৪৭, মূল্য ৭:৫০ এথগাপনা, ওয় শত: ১৮১১ ম্য ₹1 ০০ 


টিনার 
প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কণিকাতি।-৭*০৭*৩ 


উদ্বোধন 


ভার, ১৩৮৯ 





উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 





[১৬] 
বেদাস্তের আলোকে গ্ুষ্টের 
শৈলোপদেশ-স্বামী প্রভবানন্দ। পূ: ৮২, 


মূল্য ৪*০০ 

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠীকুর-- 
স্বামী বুধানন্দ | পঃ ২৯, মূল্য ১:৫০ 

প্রেমানন্দের পত্রীবলী- 

পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪৫০ 

শ্ীপ্রীমায়ের বাটা ও উদ্বোধন 
কার্ধালয--পৃঃ ৪৪, মূল্য ০*২৫ 
_ ব্রন্মানন্দ-স্বৃতিকণা--শ্বামী দেবানন্দ | 
২য় সং পৃঃ ৭৬) মূল্য ১২৫ 


শিক্ষা (মল গ্রন্থ-হাবার্ট স্পেন্সার-লিখিত ) 
অনুবাদ : ন্বাম! বিবেকানন্দ ( ১ম সং)) পঃ ১১২, 
মূল্য ৩৫০ 


স্বামী অথগ্ানন্দের স্মতিসঞ্চয়-ন্বামী 
নিরাময়ানন্দ । পুঃ ১৪২, যূলা ৩৩০ 

পাঞ্চজন্য--ন্বামী চপ্রিকানন্দ | পাঁচশতাধিক 
সঙ্গীত। পু: ৩০৮, ম্ল্য ৬০০ 

শিব ও বুদ্ধ--ভগিনী নিবেদিত । পৃঃ ৪৮, 
মূল্য ২৫০ 

প্রতিদিনের চিন্ত। ও প্রার্থনা স্বামী 
পরমানন্দ। পঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪৭০০ 

সাধু নাগমহাঁশয়- শ্রীশরচ্চন্্র চক্রবর্তী । 
১৪শী সং) পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৪"০০ 

ধ্যান--স্বামী ধ্যানানন্দ | 
পৃঃ ১০২১ মূল্য ৩৫০ 


(২য় সং), 


সংস্কৃত 


স্তবকুত্থমাঞ্জলি- স্বামী খম্ভীরাননা- 
সম্পাদিত। পুঃ ৪০৮ যুল্য ১২৫৭ 
কেনোপনিষদ্-ব্র্গচার্ী মেধাচৈতনা- 


সম্পাদিত | প্‌ ৩২৮১ মুল) ৮০৩ 

উপনিষদ গ্রন্থাবলী--স্বামী গভীরানন্দ- 
সম্পাদিত £ | 

১ম ভাগ পঃ ৪৫৪, মুপ্য ১৫*০০ 

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮; মূল ১১০০ 

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১০০ 


শ্রীরামকৃষ্ণ পুজীপদ্ধতি--পৃঃ ৬৪, মলা 
২২৫ 

শ্রীঞ্রীচত্ভী- স্বামী জগদশশ্বরানন্দ অনুধি'৩ ণি 
সম্পাদিত। ১৫শ সং) পঃ ৪৪৮) মূল্য ১০৫০ 

গীতা- স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনুপিত এবং স্বাম' 
জগদানন্দ-সম্পাদিত। ১৫শ সং পৃঃ ৫১৯, 
মূণ্য ১২ ৫০ 

বেদান্তদর্শন-ন্বামী বিশ্বরূপানন্দ শম্পা দি : 
মূল্য ১ প্রথম অধ্যায়ের ৪থ খণ্ড ৩০০ ১ ৩৭ 
অধ্যায় ১৩০০১ ৪র্থ অধ্যায় ৯:০০ 

গুরুতত্ব ও গুরুগীতা- স্বামী এখুবরানণ 
সম্পার্দিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২০০ 





অন্থন্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


স্বামী প্রেমানন্দ-_দ্বামী শিবানন্ন মহারাজ- 


লিখিত ভূমিকাসহ ), পৃঃ ১৬৬, মূল্য হ'*০ 
সাধন সঙ্গীত-পূঃ ২২০, মূল্য ২০০০ 
শ্রীপ্রীমা সারদা _ স্বামী নিরাময়ানন্দ। 
পৃঃ ৯০) মূল্য ৩০৩ 


পরমহংসদেব-্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃ: 


২৪, মূল্য ১ ০০ 


শ্রীপ্রীরবামকৃষ্ণের উপদেশ-_হরেশ দত । 
পৃঃ ২৬৬ মুল্য ৮০০ 

সঙ্গীত সংগ্রহ-_পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩০, 

গল্পে বেদাস্ত-ম্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ । ৭: 
১২৮, মূল্য (সাধারণ বীধাই ) ৩:৬০ 

বীরবাণী-_স্বামী বিবেকানন্দ । পুঃ ১১৯, 
মূল্য ৪:০০ 


55888 উর রিনীজিনি হিট টিকার িডীি তরি নারানরানারারার 
প্রাণ্থিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****৩ 


উভরপূরুষের। লাভবান তবে বালে 
তিনি বৃক্ষরোপন করেন... 
























৮ বশত ক্ষু্র সঞ্চয় এ কাভ্রতভাবে 
লক্ষ, কোটিতে পরিদত হয়ে 
পিয়ারলেসের অর্থনৈতিক বনিয়াদ 

ষে সুদ্ত করে তুলছে শুধু তাই নয়, 
সমম্টিগতভাবে সেই বিপুল সম্পদ 
আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের 
দেশগঠমের কাজ সাথক করে তুলতে 
শশ্িতক্কাভাবে সতাহাক হচ্ছে । 


বহু শতাব্দী পার হয়েও 
মহাজানীর এই প্রবচনটি 
আজও আমাদের ভবিষ্যতের 
জন্য সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ 
করে। 





'পয়ারলেস ঢীম' জনসেবার 
আদর্শে উৎসগাঁরুত । লক্ষ লক্ষ 
মানুষের কাছে "পিয়ারজেস' 
তাই আজ এত প্রিয়। 


ঙবিষ্যতে যদি কখনও 
দ্রিন আসে, তখন 
আপনি ও আপনার 
একান্ত আপনারজন 
আশ্রয় নিতে পারবেন 
আজকের সঞ্চয়ের 
নিরাপদ ছল্রছায়।য় ৷ 


মজিকটার্ড অফিস £ পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্লানেড ইম্ট, কলিকাতা-৭9০০ ০৩৪ 
* হতাল্তেল বরহু্ডঞ্ কবন্মল্্যাক্ষিৎ ্চ্ন্ল এ্রত্তিষীতন * 
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[ 
/165া67111015190110678 ৫080 ূ 
ৃ 
] 


শি পে পপি আপা পা ৩৯ সক 








সপ ০ 











পপি পা পপ পপ কপাকাাসপ্পাসাপত পাপা পাশপাশি সি্পাশীশিটি শশিশিট টিাটি শীত শাশাশ্টিট শাীশিশিটিপিশাট পিশাশপগিশিশী শশী 


[ ৮ 1 উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৩ 


সপ পপ প্স্পসপস্ ০ 


_ভোমিওপযাথিক উষধ 9 পৃন্তক 
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হয না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দুর হয়ে যায; নামেতেই 1 শুদ্ধ এবং নামেতেই 
সচ্চিদানন্দ লাভ হ'য়ে থাকে । 


_শ্রীশ্রীরামকৃফদের 
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হূ্বত্ববৃত্তশমনং তব দেবি শীলং 
বূপং তখৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ। 
বীর্ষঞ্চ হস্তু হতদেবপরাক্রমাণাং 
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়। তয়েখম্‌ ॥ 


__শুভ্রীচন্ত্ী, ৪1২১ 





৮৪তম বধ, ৯ম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৮৯ 


দিব্য বাণী 


জগৎকারণকে “মা” বলিয়া, জগদন্বা বলিয়া ডাকা একমাত্র ভারতেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। আবার বন্থকাল পবিত্র ও সংযতভাবে শক্তিপুজার ফলে ভারতের 
ধষিরাই প্রথম জ্ঞাত হইয়! প্রচার করিয়াছেন যে, জগদন্বা সগ্ণা এবং নিগুরণা উভয়ই। 
পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া বলিয়া ভারতের দর্শনকার যে ছুই পদার্থ জগতের মূল 
নির্দেশ করিয়াছেন, উহা! একই বস্তুর একই কালে বিদ্যমান ছুই বিভিন্ন ভাব বা 
প্রকাশবিশেষ। তবে দেশকালাবচ্ছিন্ন বা নামরূপাবলম্বনে সবাহ্ান্তর্জগং-উপলব্ধিকারী 
মানবমন একই কালে, একেবারে জগদম্বার এ ছুই ভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে 
অক্ষম। কারণ, মানবমন ম্বভাবতঃ এমন উপাদানে গঠিত যে, উহা! আলোকান্ধকারের 
্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি ভাবকে একত্রে একই সময়ে গ্রহণে অপারগ । সেজন্য দেশ- 
কালাবচ্ছিন্ন সগুণ ভাবের উপলব্ধির সময় সে জগদম্বার নি্ঘণ ভাব উপলব্ধি করিতে 
পারে না এবং সমাধিসহায়ে উচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া যখন সে জগন্মাতার নিপুণ 
স্বরূপের প্রত্যক্ষ করে, তখন আর তাহার নয়নে তাহার সগ্ণ ভাবের ও সগ্চণ- 
ভাবপ্রস্থত জগতের উপলব্ধি হয় নাঁ। তবে সমাধিভূমি হইতে নামিয়া পুনরায় 
সাঁধারণভাব প্রাপ্ত হইলেও তাহার সমাধিকালানুভূত জগদম্বার নিগ্তণ ভাবের যে 
কতকটা স্মৃতি থাকিয়! যায় তাহাতেই সে নিঃসংশয় বুঝিতে পারে, তিনি নিগুণা ও 
সগ্ুণা! উভয়ই । সেজন্থ জগৎকারণের স্বরূপসম্বন্ধীয় পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করিবার 
একমাত্র পথই যে নিবিকল্প সমাধিলাভ, এ-কথা ভারতের সকল খষি ও দর্শনকারই 
একবাক্যে স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন। 


স্বামী সারদানন্দ 


[ ভারতে শক্তিপৃজা, ৯ম সং, পৃঃ (১)-(২) ] 


মান্সের আহবান 


মায়ের আহ্বান_মধুর আহ্বান-_আমরা 
সকলেই শুনিয়াছি, কিন্তু ভুলিয়! গিয়াছি। এ 
ষে ম্বায়া-মিশ্রিত মহামায়ার আহ্বান! অথবা 
মহামায়ারই মায়ার খেলা ! মান্ুষের সাধ্য কি এই 
ছুরতিক্রমণীয়া দৈবী মায়া নিজ অহমিকা-কেন্দ্রিক 
ক্ুদ্রশক্তিতে পার হইবে? “যাহারা আমার 
শরণাপন্ন হয়, তাহারাই এই মায়ার পারে 
যাইতে পারে ।__গীতায় শ্রীতগবানের উক্তি। 
গীতা শ্রভগবানেরই মবাতৃব্বপ, গীতাই মুক্তিলয়িনী 
মহামায়। | 

মায়ের আহ্বান__আমরা শুনিয়াছি সেই 
শৈশবে আলো-আধারের সন্ধিক্ষণে । ঘুমন্ত শিশুকে 
মা ডাকিতেছেন, ওঠ, জাগো- বেল! হ'ল-_-আর 
ঘুমোয় না'__তন্দ্রাজড়িত শিশু নয়ন মেলিয়া দেখিল 
মায়ের হাসিমুখ_শুনিল মায়ের মধুর বাণী : “গঠ, 
জাগো? কিছুটা ইচ্ছায়, কিছুটা অনিচ্ছায় শিশু 
মায়ের ডাকে সাড়া দিল__উঠিল, জাগিল) কিন্ত 
দিনের খেলায় মত্ত হইয়া গেল! এ জাগরণ 
জগত্-লীলায়, সংসার-লীলায়,। এ তমঃ হইতে 
রজোগুণে উত্তরণ ! মা নিজেও কোথায় হারাইয়া 
গেলেন ! লীলাময়ী মনকে চোখ ঠারিয়া ধিয়াছেশ, 
“এখন খেল কর গে" । খেলার মাঝেও মাঝে 
মাঝে মায়ের আহ্বান আসে, কিন্তু কোলাহলে 
হারাইয়া যায় !_কর্মকোলাহলে ! গ্রমত্ত জীবন- 
লীলায় কে আর মাকে মনে রাখিবার সময় পায়? 

মা-ই মনে রাখেন শিশুকে ; সন্তানকে তিনি 
তো ভুলিতে পারেন না। দিনান্তে তিনি 
খুঁজিতেছেন পলাতক শিশুকে, ডাকিতেছেন-- 
ছুরস্ত সন্তানকে : খোকা তুমি কোথা ? আমি 
নীচে । সন্তান এবিষয়ে সজাগ যে,মা উপরে, 
আমি নীচে-__-অনেক দূরে । 

ওথানে কি করছ ?' 

গখেলা করছি! 


“অনেক খেলা হয়েছে, এবার ওপরে এস! 
“না, আর একটু খেলব ? 

সন্তানের ইচ্ছাধীনা৷ স্বেইময়ী জননী চুপ করিয়া 
অপেক্ষ! করেন, কিন্তু সন্তানের কল্যাণে নিজের 
শাসন শিথিল করেন না এবার দৃঢ় কণ্ঠে আহ্বান 
করেন : 

“অনেক খেল। হয়েছে । আর খেল] নয়-_ 
এবার ওপরে এস, আমার কাছে ।” “যাচ্ছি” বলিয়! 
সন্তান মায়ের স্নেহের আহ্বানে সাড়া দেয়, ছুটিয়া 
উপরে আসে, মায়ের কাছেই তার বিআাম, শান্তি 
_-মারাদিনের হিসাবনিকাশ, সুখ-দুঃখের পরি- 
পূর্ণতা । এ আর এক উত্তরণ_-রজ: হইতে সত্বে! 


খেলাশেষে আর এক জননী অপেক্ষা 
করিতেছেন। ইনি শ্রতিজননী-_গায়ন্তরীজননী, 
উপনিষদ্মুখে ইনি ডাকিতেছেন : ওঠ, জাগো 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"-এ মোহনিদ্রা হইতে ওঠ, 
কতদিন আর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকিবে? এই 
ছুঃন্বপনেগ শিত্রা হইতে জাগো । কত আর স্বপ্ন 
দেখিবে- তাও যদি সুখের স্বপ্ন হইত! এযে 
দুঃস্বপ্নের পর ছুংস্বপ্ন দেখিয়া কাদিয়া উঠিতেছ, 
চীৎকার করিতেছ--তাই বলি, ওঠ জাগো, 
স্বখছুঃখের মোহনিত্র। হইতে, জন্মমরণের দুঃস্বপ্ন 
হইতে। তুমি তো দেহ নও, মন নও, তুমি 
আত্ম-অজর অমর অব্যয় অক্ষয় আত্মা । সত্যি 
তুমি সেই-_তৎ ত্বম্‌ অসি? । 

বার বার শুনিলেও এ-কথা বিশ্বাস হয় নাঁ_ 
এ সত্য ধারণ! হয় না । কিন্তু ক্রতিজননী জানেন, 
এ ছাড়া পথ নাই : 'ান্তঃ পন্থা! বি্চতেহয়নায়_ 
অতএব এই পথেই সন্তানকে লইয়। যাইতে হইবে 
অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে, মৃত্যু হইতে অম্বতে! তাই 
বার বার শ্রুতি বলিতেছেন: আমার কথা 
অবছেল! করিও না- আমার কথা বিশ্বাস কর 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


শ্রদ্ধৎত্ব সৌম্য! আমি তোমার কল্যাণকামী 
ন্মেহময়ী জননী-_ আমার কথা অবিশ্বাস করিও না, 
সন্দেহে করিও না। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য 
তোমাকে জ্ঞান ভক্তি মুক্তির পথে লইয়। যাওয়া, 
ওঠ, জাগো, চলে! আমার সঙ্গে । 


সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে আর এক কাহিনী-__ 
উপর হইতে পড়িয়৷ গিয়৷ যাহার পা ভাঙিয়। 
গিয়াছে, সে যাইবে কি করিয়া পাহাড়ের ছুর্গম 
গহ্বরে পড়িয়া গিয়া পা জখম হইয়া গিয়াছে-_ 
যাইবার উপায় নাই। এদিকে রাত্রি আমিতেছে 
_-গদিকে নেকড়ে বাখ বাহির হইয়াছে, বিকট 
ডাকিতেছে, মেষশিশু ভয়ে কাপিতেছে-তাহারই 
মধ্যে মাঝে মাঝে মৃছুত্বরে ডাকিতেছে। আবার 
ওদিকে মেষপালকের ঘুম নাই, সেও ভাকিতেছে 
_ ধীরে ধীরে ছুই ডাক কাছাকাছি হইল, গহ্বরে 
নামিয়া মেষপালক মেষশিশুটিকে কাধে তুলিয়া 
লইয়। মায়ের কাছে আনিয়। দিল। 

কী অপূর্ব চিত্রকল্প ! আধ্যাত্মিক জীবনে পতন 
ও পরিজ্রীণের এক পরিপূর্ণ চিত্র! প্রমাণিত হইল 
পতন স্বাভাবিক, প্রমাণিত হইল পরিত্রাণের 
দায়িত্ব এক উধর্বতর শক্তির | তবে পরিষ্কারভাবে 
ফুটিয়া৷ উঠিয়াছে__হারোনো ও প্রাপ্তির মধ্যে 
এখানে যোগাযোগ শব্বশক্তির শ্রুতির, ডাকা- 
ডাকির বা পরস্পরের আহ্বানের ! 

আর এক আহ্বান! এ৪ মায়েরই আহ্বান, 
তবে মহামায়ার স্প্টিস্থিতিলয়কারিণী মহাশক্তির ! 
হি, স্থিতি, লয়--তিনই তীহার লীলা--তিনেই 
তাহার আনন্দ! তিনি চান সন্তান তার খেলার 
সাথী হউক! সন্তানও তীহার এই ত্রিবিধ 
নীলার মর্ম অবগত হইয়া! দুঃখ অতিক্রম করুক। 
ব্রিগুণকে অতিক্রম করুক। 

প্রথম লীলায় সন্তান নিদ্রাচ্ছন্ন, তাহারই মধ্যে 
সি শুরু হইয়া গিয়াছে, সুখ-দুঃখের ছন্ৰ জীবকে 


কথাপ্রসঙ্গে 
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পীড়িত করিতেছে । জীবন কখন 9 মধু, কখনও কটু 
বলিয়। বোধ হইতেছে! সুষ্টির উদাকালেই বুঝিবা 
প্রলয় হয় ! তাই পাঁলনপর। মহামায়! তামসী রূপ 
লইয়া দূরে সরিয়৷ গেলেন এবং পালনশক্তি বিরুদ্ধ 
ছবন্বভাব দূর করিয়া সাম্য স্থাপন করিলেন, যাহাতে 
পালন-লীল৷ সহজ ও সুন্দর হয়! 

কিন্তু ছুঃখের বিষয় সাম্যভাব বড়ই অস্থায়ী__ 
আবার অপাম্য আলিয়া পড়ে, আবার ছন্দ ভাব! 
এবারের দ্বন্ব দেবতা 9 অস্গুরের। দেবতা 
দেবীকে জানে তাহাদেরই অন্তনিহিত সম্মিলিত 
শক্তিব্ূপে। দেবতারা তাঁহাকে চেনে তাহাদের 
অন্তরের অন্তরতম বলয়! । অন্থর তাহাকে মনে 
করে প্রতিদ্বন্দী-তাই তাহার সহিত যুদ্ধে প্রমত্ত 
হয়, এবং পরিশেষে পরাজিত হয়। দেবীশক্তি 
সহার়ে দেবতার! স্বর্গরাজ্য ফিরিয়! পায় এবং 
মহাসমারোহে এই পালনীশক্তির পুজা করে! 
পূজা পরিতুষ্ট। দেবী এই বলিয়া অন্তহিতা হন : 

“যখনই ছুঃখ আসিবে, বিপদ্দে পড়িবে, 
আমাকে ভাকিও, সর্বদা মনে রাখিও, তোমাদের 
একজন মা! আছেন |” 

কিছুর্দিন পরে দেবপ্রক্তি সন্তান আবার 
অস্থরপ্রককতি সন্তান দ্বার নিজিত নিপীড়িত হয় ! 
তাহার্দের মাকে মনে পড়ে মাকে ডাকে । 
যোড়শীরূপা মা ছল করিয়া আসিয়৷ জিজ্ঞাস 
করেন, “তোমর! কাহাকে ভাকিতেছ, কেন? 
তহারই স্বরূপ-শক্তি আবিভূতি হইয়া বলেন, 
এরা আমারই স্তব করিতেছে, পুজা করিতেছে । 
বিপন্ন দেবগণ মাকে চিনিতে পারে “মা” বলিয়া ; 
অন্থর পারে না। অন্থর মনে করে- এ অপরূপা 
নারীরত্ব আমাদেরই ভোগ্যা,_এই প্রকার 
চিন্তাই তাহাদের মৃত্যুবীজ 

হৃষ্টিস্থিতিলয়ের লীলা চলিয়াছে, চিরকাল 
চলিবে । মা শুধু চান, সন্তান যেন তাহাকে ভুলিয়া 
নাযায়। বিপন্ন হইয়। যেন তাঁহাকেই ডাকে। 
ই তিনি আরও চান- সন্তান তীহার খেলার সাথী 
হউক । তবে যে মুক্তি চায়, সে মুক্তি পায়। 
ম! কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া খেলার সাথীদের ডাকিয়! 
যান--ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়! 


ডাক 
£বৈভব? 


আমায় ভাকতে শেখাঁও মা 
আমি যে ডাকতে জানি না! 
যে নামেতে শিশু ডাকে 
তার, একটি মাত্র চেনা মাকে 
কেদে কেদে থেকে থেকে 
ডাকে “মা, মা, মা 
যে ডাক শুনে ছুটে আসে 
কাজ ফেলে মা! ছেলের পাশে 
সে ডাকটি আজ শিখিয়ে দে-না মা! 


শিখিয়েছিলি ভুলে গেছি । 
তাই, ডাকতে পারি না! 


কতদিন আর রইবি ভুলে 
এবার নে মা কোলে তুলে 
কানে কানে “মাঃ মা” বলে 
শেষের ডাকটি শিখিয়ে দে-না মা ! 


“মা, মা” মন্ত্রে খেল! শুরু 
মাঁই জগতের মহাগুরু 
যবে, মরণ বুকে ছুরু ছুরু 
শুধু “মা, মা” বলে শেষ ডাক তুই ডেকে নে না। 
যার ডাক তুই তারে দিয়ে 
এবার, মায়ের মাঝে হারিয়ে যা না। 


সন্ন্যাসাশ্রম ও বত মান যুগে সমাজের প্রাততি 


সন্যাসীর কতবব্য' 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 


'সম্ন্যানাশ্রম ও বর্তমান যুগে সমাজের প্রতি 
সম্গাসীর কর্তব্য আজকের এই আলোচ্য 
বিময়টি বেশ শক্ত ; কারণ এতে মনে হ'তে পারে 
আমি যেন আপনাদের উপদেশ দ্িচ্ছি। তাই 
সর্বাগ্রে পরিষ্কার ক'রে বলছি যে, আমার বক্তব্য 
আপনাদের কোন রকম উপদেশ দেওয়ার 
উদ্দেশ্তে নয়__বিষয়টি সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে আমার 
মনে যা চিন্ত। এসেছে, তাই শুধু আপনাদের কাছে 
প্রকাশ করছি। বিষয়টি নিয়ে নীরবে যা ভেবেছি, 
এ যেন তারই সরব প্রকাশ । 

স্বামী বিবেকানন্দ খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের 
বলেছেন যে, প্রত্যেক জাতির এক-একটি মহান্‌ 
আদর্শ আছে এবং সেই আদর্শে পৌঁছুতে এবং 
উপলব্ধি করতে সেটিকে সযত্বে পোষণ করতে 
হয়। যতদিন সেই আদর্শ উজ্জল থাকে, ততদিন 
জাতি উন্নতি লাভ করতে থাকে, কিন্ত যখনই সেই 
আদর্শ মিম্রভ হয়ে পড়ে, তখন জাতিরও 
অবনতি ঘটে-শেষে আদশত্রষ্ট হ'য়ে সে তার 
অস্তিত্ব হাঁরায়। অন্য জাতির মতো ভারতবর্ষের 
ণিজন্ব কিছু আদর্শ আছে। ভারতবর্ধ তার 
আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে ধর্ম ও মোক্ষকে এবং 
গত চার হাজার বছর বা তারও অধিক কাল এই 
মহান আদর্শকে ভারতবর্ধ ধরে আছে। এই 
আদর্শ কখন ছিল উজ্জল, কখন স্নান, কিন্ত এই 
আদর্শকে কখনও জাতি বর্জন করেনি। 
ভারতবর্ষে নব সময়ে এমন অনেক মানুষ ছিলেন, 


ধারা চেষ্টা করেছিলেন ঈশ্বরৌপলব্ধি ও মোক্ষ- 
লাভের সাধনা দ্বারা এই আদর্শকে অক্ষপ্ন রাখতে । 
জাতির সামনে আদর্শকে এই-রকমভাবে তুলে 
ধরা হয়েছিল যে, সকলে যাতে ধীরে ধীরে এই 
দিকে অগ্রসর হ'তে পারে । ভারতবর্ষের খধিরা 
জানতেন, প্রত্যেকেই প্রথম থেকে এঁ মহাঁন্‌ 
আদর্শের যোগ্য অধিকারী নয়। তাই এই 
আদর্শলাভের জন্য বিশেষ শিক্ষার অবশ্যই 
গ্রয়োজন। আর এই শিক্ষা-কালে তাদের 
নিজ নিজ সংস্কার অন্থ্যায়ী জীবনকে উপভোগ 
করার কিছু স্বাধীনতাও তাদের দিতে হবে। 
এই উদ্দেশ্যেই সমগ্র সমাজ চতুরাশ্রমে বিভক্ত 
হয়েছিল- ব্রদ্ষচর্য, গাহ্স্থ্য, তারপর বানপ্রস্থ এবং 
সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রম। এই আশ্রমগ্ডুলির 
প্রত্যেকটির জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য নির্থারিত ছিল। 
্র্ষচ্য আশ্রমে ছাত্রদের জন্য এই-রকম সব 
কর্তব্য নির্দিষ্ট থাকত, যা তার্দের সংসার থেকে 
দূরে সরিয়ে রাখত। শিক্ষার্থীরা উন্নত-চরিত্র 
শিক্ষকের সাহচর্ষে সংসার থেকে দুরে বাম ক'রত। 
শিক্ষান্তে তারা আবার সমাজে ফিরে গিয়ে 
জনহিতকর কাজ করার অনুমতি পেত। গাহ্‌স্থা 
আশ্রমীদের বলা হ'ত--অর্থ উপার্জন করতে, 
জীবনে কিছু ভোগ ক'রে নিতে, সমাজের উন্নতি- 
সাধনে সহায়ত করতে, এবং আদর্শকে এমনভাবে 
স্বাপন! করতে, যাতে সকলেই স্থযোগ পেতে 
পারে মোক্ষরূপ এ চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর 


ক. ৪ঠ1 ডিসেম্বর ১৯৮১) :কনখল ( হরিদ্বার ) রামকফ মিশন সেবাশ্রমে আয়োজিত সঙ্ায় উপদিত হিছিত্ন 
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হ'তে ।--গাহ্‌স্থা আশ্রমের জন্য নির্দি্ট কর্তব্যই 
ছিল এই । প্রকৃতপক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রমই ছিল অন্ত 
তিন আশ্রমের প্রধান অবলম্বন এবং নির্ভর । 
গাহৃস্্য আশ্রমই ছিল সমগ্র সমাজের, সমগ্র 
জাতির স্তত্তম্বরূপ। সর্বশেষে ছিল সন্ন্যাস আশ্রম 
-যেখানে মানুষ সবকিছু পরিত্যাগ ক'রে উচ্চতম 
আদর্শ-উপলব্ির জন্য আত্মনিয়োগ ক'রত। এই 
সন্যাসীরাই ত্যাগের আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরতেন 
এবং তাদের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়েই তীর! 
মোক্ষের আদর্শকে জাতির সম্মুখে রাখতেন । 
এইভাবে তারা সমাজের সেবা করতেন তার 
লক্ষ্যের দিকে অগ্রপর হ'তে, এবং সমাজও 
বিনিময়ে খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি জীবনযাত্রার ন্যুনতম 
প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তাদের জন্য যোগাত। 
কোন অভাবের চিন্তা তাদের করতে হ'ত না। 
সমাজ সন্াসীদের সাহায্য করত জীবনধারণের 
প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যুগিয়ে, যাতে তীর! 
নিধিদ্বে সাধনা! করতে পারেন। কিন্তু এখনকার 
পরিস্থিতি আর সে-রকম নয়। সমাজ-জীবনে, 
জাতীয়-জীবনে আজ সে-শৃঙ্খলা নেই। গীতার 
প্রথমেই আমরা পড়ি--অর্গন শ্ররুষ্ণকে বলছেন, 
যুদ্ধ করা ভাল নয়, কারণ এর ফল-_-নরহত্যা 
আর পরিণামে অধর্মের বৃদ্ধি। যখনই অধর্মের 
বুদ্ধি হয়, তখন সব-রকমের অনাচার দেখ! দেয়, 
জীবনের উচ্চমূল্যবোধ তুল হ'য়ে যায় এবং সমগ্র 
মমাজ কলুষিত হয় 

ব্তমান যুগে ছুটি বিরাট বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা 
দেখতে পাই--অর্জুন যা বলেছিলেন, তা আক্ষরিক 
সত্য । সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, জীবনের 
উচ্চমূল্যবোধ নষ্ট হ'য়ে গেছে এবং মানুষ অনাচারে 
লিগ্ত। এই বিশৃঙ্খল অবস্থা শুধু ভারতবধে নয়, 
সার! বিশ্বে। আমরা চারদিকে দেখতে পাচ্ছি 
ছুঃখদায়ক দৃশ্ঠ । এই বেদনাদায়ক অবস্থায় সন্ন্যাসী 
হিসাবে আমাদের কি কর্তব্য? আমরা সঙ্গ্যাসীরা 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ম__৯ম সংখ্যা 


একটা সঙ্কা অবস্থার সম্মুখীন । এ সমন্য। সমাধান 
করার মাত্র ছুটি পথ আমাদের আছে : যেমন 
এতকাল চলে আসছে-_-সমাজ থেকে নিজেদের 
বিচ্ছিন্ন রাখতে পারি, যেন আমাদের কিছুই 
করণীয় নেই সেখানে । অথবা, একাস্ত আপন- 
বোধে সমাজের দুঃখকষ্টকে অনুভব ক'রে সাধারণ 
মানুষের স্তরে গিয়ে, তাদের সঙ্গে একযোগে 
সমাজের জন্য উন্নয়নের কাজ কপতে পারি। আমি 
মনে করি, দ্বিতীয় পথটির উপরই বেশী জোর 
দেওয়! উচিত। কারণ, আমর! যদি সমাজ থেকে 
দুরে সরে থাকি এবং জনসাধারণের সঙ্গে না মিশি, 
তাহলে আমাদের মন্ধ্যাস আশ্রম বিপন্ন হবে এবং 
ক্রমে তা সব দিক থেকেই শক্তিহান হ'য়ে পড়বে । 
আমি যতদুর জানি, প্রায় সব সন্ত্যাসী-সজ্ঘেই 
ত্যাগী কর্মীর অভাব। আমার তল হ'তে পারে, 
কিন্তু এটা ুম্পষ্ট যে, আদর্শ সন্্যামীর সংখ্যা 
ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। কেন? কারণ, সমাজে 
সাধারণত: ত্যাগের আদর্শ এখন নেই। আমরা 
সন্গ্যাসীর! স্বর্গ থেকে আসিনি-এসেছি সমাজ 
থেকে । নৈতিক স্বাস্থ্যবান্‌ ও দৃঢ় চরিজ্রবলসম্পন্ 
সমাজই মাত্র পারে আদর্শ সন্ন্যাসী স্থষ্টি করতে। 
যি আমর! সাধারণের সঙ্গে না মিশি এবং তাদের 
মধ্যে কাজ ন| ক'রে এড়িয়ে চলি, তাহলে তারা 
কেমন ক'রে নিজেদের সংশোধন করবে এবং ঠিক 
পথে চলবে? যদি তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি না হয়, তাহলে আমরাও বা কেমন কারে 
মেই সমাজ থেকে তেজন্বী ত্যাগী ছেলেদের পাব! 
আর যদি এই-রকম দুর্বল মমাজ থেকে ছেলেরা 
আসে মাধু হবার জন্ত, তাঁরা হবে_যেমনশ্রীধর 
স্বামী তীর গীতার টাকায় বলেছেন, 'পিশুনা: 
কলহোৎ্স্কা£--মব সময় পরের দৌষ-অন্বেধী 
এবং ঝগড়াটে। হৃতরাং আমাদের নিজেদের স্বাথে 
আমাদের কর্তব্য জনসাধারণের কাছে গিয়ে 
তাদের নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


করা। অধিকস্ত সাধু হিসাবে সমাজের কাছে 
আমাদের খণও রয়েছে । কেন-ন। এতদিন আমরা 
সমাজের কাছে সেবা পেয়ে এমেছি। তাই 
জনপাধারণের অবস্থার উন্নতির চেষ্ট। ক'রে এবং 
উন্নততর ভিত্তির উপর সমাজ-পুনর্গঠনে তাদের 
সাহায্য ক'রে আমাদের সেই খণ অবশ্যই 
পরিশোধ করা৷ উচিত। 

প্রশ্ন উঠতে পারে, সাধুর এই-রকম উন্নয়ন- 
মূলক কাজ কিভাবে করবে । আমার মনে হয়, 
আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের মূলে রয়েছে শিক্ষা- 
পদ্ধতি। প্রচলিত যে-শিক্ষাব্যবস্থা, তা আদৌ 
শিক্ষা” নামেরই যোগ্য নয়। এ শিক্ষা 
নেতিবাচক । বতমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে নীতি 
ব| ধর্মের কোন স্থান নেই। আমাদের শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানগুলি ছেলেদের মধ্যে যথার্থ শুভসংস্কারকে 
জাগাতে মোটেই পারছে না। যদি শিক্ষাব্যবস্থা 
খারাপ হয়, তাহলে আমরা আশ! করতে পারি 
ন| যে, এর মধ্য থেকে যোগ্য লোক বেরিয়ে এসে 
জাতির দায়িত্ব নেবে এবং জনগণের উন্নতির জন্য 
সাহায্য করবে। সুতরাং এই শিক্ষাব্যবস্থ।র 
আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সত্যকার 
শিক্ষা হবে যেমন স্বামীজী বলেছেন, মানুষ 
তৈরি” করার উপযোগী । শিক্ষার ভার নিতে 
হবে সন্্যাসীদেরই, ওবেই শিক্ষাব্যবস্থাকে 
আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর টাড় করানো যেতে 
পারে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এই-রকম 
শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। সেই সময়ে লৌকিক বিষয়ের 
সঙ্গে আধ্যাত্মিক দিকটার উপর খুব জোর দেওয়া 
হ'ত। নারদের সেই গল্পটি আমার মনে 
পড়ছে--নারদ্ধ একবার খাষি সনৎকুমারের কাছে 
গিয়ে বললেন, 'সমগ্র বেদ প্রভৃতি শাস্তগরন্থ পড়েছি, 
মনে শাস্তি পাচ্ছি না। গুরু সনৎকুমীর বললেন, 
আচ্ছা, তুমি এটা ওটা অনেক জেনেছ, কিন্তু তুমি 
কি সেই সত্যকে জানো, যা জানলে সবকিছু জান। 


সঙ্গ্যাসাশ্রম ও বঙমান যুগে সমাজের প্রতি সন্ন্যার্সীর কর্তব্য 


৩৯১ 
যায়? নারদ উত্তর দিলেন, না” । এই গল্পের 
তাৎপধ- ধর্মের ভিত্তি ছাড়! আমাদের শিক্ষা 
অর্থহীন। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ফলে যতই 
আমরা চন্দ্র ঝ৷ মগল প্রভাত গ্রহে ঘা ওর।৭ জন্য 
গর্ব বৌধ করি না কেন, এতে আমরা আমাদের 
আদর্শে পৌছুতে পারি না । 

এইখানেই আমাদের সাধুমমাজ “ইতি'-বাচক 
কিছু করতে পারেন। যখন স্কুণ এবং শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানগুলি ছেলেদের চরিত্রগঠনের শিক্ষা দিতে 
পারছে না, তখন আমাদের সন্!সীদেরই একান্ত 
কর্তব্য শিক্ষার কাজটিকে হাতে তুলে নেওয়া এবং 
আমাদের ছেলেমেয়েদের যথার্থ শিক্ষ! দেওয়ার 
চেষ্টা করা । একমাত্র ধনসম্পদ মান্ষকে রক্ষা 
করতে পারে নাযেমন কথায় বলে 'মানুষ শ্ধু 
ভাতরুটি খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে মা।” তার 
বেঁচে থাকার জন্য আরে! কিছুর প্রয়োজন এবং 
সেই আরে। কিছু" হ'ল জীবনের উচ্চতর মুল/বোধ। 
এই মূল্যবোধ জাগাতে আমাদের সাধুসঘাজকে 
গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রত্যেক খানুবকে শেখাতে 
হবে- একদিকে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এবং 
চরিত্রগঠনমূলক বিজ্ঞান) অপরদিকে কুঁটিরশিল্প 
এবং স্বাস্থ্যবিধি। আমাদের দেশের অর্ধেক মানুষ 
দারিদ্র্যসীমার নীচে । সেইজন্য কেবলমাত্র ধর্মীয় 
শিক্ষায় খুব বেশী কাজ হবে না। সর্বাগ্রে তাদের 
সাহাষ্য করতে হবে দারিত্র্য থেকে মুক্ত হ'তে, 
যেমন শ্রীরামকৃষ্চ বলতেন, খালিপেটে ধর্ম 
হয় নী । 

স্বঙরাং আমাদের সাধুর! বিশ্বের মাহুষের 
কাছে গিয়ে, মানুষে মানুষে যে অস্বাভাবিক ভেদ 
এবং জাতিভেদ-কুসংস্কারজনিত অসাম্য, তা দূর 
ক'রে নতুন সমাজবব্যবস্থা গঠনে সাহায্য করতে 
পারেন। তীদের উচিত_ আরো বেশী স্কুল-কলেজ 
খোলা, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা শিখবে লৌকিক 
বিষয়ের সঙ্গে ভারতীয় জীবনের মূল্যবোধ । এতে 


৩৯২ 


সাধুদের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠতার সুযোগ 
আরো! বেণী হবে। আমর! সম্গাসীরা সবাই যদি 
জনসাধারণের সঙ্গে এই-রকম সম্পর্ক রাখতাম, 
তাহলে আমাদের অনেক ভাই-বোনের অন্যধর্ম 
গ্রহণের যে ছুঃখজনক ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে, তা 
হয়তো আদৌ ঘটত না। অবশ্য এর থেকেও 
এখন আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত, এবং 
সমাজে সমস্ত শ্রেণীর মান্থৃষের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন 
করতে আমরা যেন সক্রিয় হ'য়ে উঠি। লৌকিক 
বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষের আদর্শ 
উপলব্ির জন্যও তাদের প্রস্তত করতে হবে। 
আমরা তাদের মোক্ষের আদর্শ শিখিয়ে আসছি 
ঠিক, কিন্তু খালিপেটে সে-শিক্ষা হ'তে পারে 
না। হ্ুতরাং আমাদের সাধুসমাজের সদস্যদের 
অবশ্যই উচ্চস্থান থেকে নেমে এসে জনগণের সঙ্গে 
মিশতে হবে, তাদের শিক্ষা দিয়ে উন্নত করতে 
হবে__অর্থ নৈতিক, শারীরিক, মানসিক এবং 
সাংস্কৃতিক দিক থেকে । যখন সব দিক থেকে 
উন্নতি হয়, তখনই মানুষ ধর্মের দ্রিকে আসতে 
পারে। যখন সমাজে এই-রকম স্তস্থ পরিবেশের 
সৃষ্টি হবে, তখন আমরা জাগতিক কাজকর্ম 
থেকে বিরত হ'য়ে আমাদের আশ্রমে ঝ 
অরণ্যে বিরাম নিতে পারব এবং পূর্বের মতো 
সাধনভক্জন ক'রে জীবন কাটাতে পারি। আমি 
মনে করি, এইটাই স্বামীজীর আদর্শের অনুযায়ী 
ভাব। 


আশঙ্কা হচ্ছে, আমি আমার সীম! ছাড়িয়ে 


উদ্বোধন 
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গিয়েছি কিন।, কিন্তু বিশ্বাম করুন, আমি কোনও 
রকম উপদেশ দেওয়ার জন্য এই কথাগুলি বলিনি। 
অনুগ্রহ করে আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন 
না। আমার কোন অধিকার নেই সাধুমমাজের 
মহাত্মাদের উপদেশ দেওয়ার । শুধু আমি যেটা 
চিন্তা করেছি, সেটাই আপনাদের কাছে উচ্চন্বরে 
ব্ললাম। এইভাবে আমি এক-রকম আত্মবিশ্লেষণই 
করলাম। ইদানীং সব সময় আমি এই চিন্তাই 
ক'রে আসছি যে, আমর! সন্নাসীরা সমাজের 
জন্য কি করতে পারি, এবং এট সেই চিস্তারই 
একটু বহিঃপ্রকাশ__তা-ছাড়া৷ আর কিছুই নয়। 

এর মানে এই নয় যে, শুধু সন্যাসীরাই 
এই-সব কাজ করবেন। গৃহী ভক্তর্দেরও এই 
কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত। বিশেষ ক'রে 
শ্রীরামরুষ্জ ও স্বামীজীর গৃহী ভক্তদের কর্তব্য 
গ্রামে গ্রামে গিয়ে দরিদ্র, অবহেলিত মানুষের 
অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির 
জন্য সাহায্য করা। তবেই তার! রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দের ভক্ত ক্লে নিজেদের পরিচয় 
প্রদানের যোগ্য হবেন। | 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজী তাদের আশীর্বাদ বরণ 
করুন যেন আমর। এই* সঙ্কট অতিক্রম করতে 
পারি; কেবলমাত্র ভারতেই নয়, সারা বিশ্বে 
যেন এক নবীন সমাজের. অভ্যুদয় হয়, যেখানে 
মানুষ ধর্মপথে চলবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবে এবং 
শান্তিতে থাকবে, তীদের শ্রীচরণে এই-ই আমা 
প্রার্থনা । 
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সতী ও উম. 


ম্থামী শ্রদ্ধানন্দ 


সুরথ-রাজা মেধস-মুনিকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“আপনি ধাহাকে মহামায়া বলিলেন, সেই দেবী 
কে? কি ভাবে তিনি উৎপন্ন! হন, আর তাহার 
কর্মই বা কি প্রকার?” মুনির উত্তর: “সেই 
.মহামায়! নিত্যা, তীহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, 
তিনি জগদ্রূপিণী, যাহা কিছু দেখিতেছ, তিনি 
সকলকে ব্যাপিয়। বিরাজ করিতেছেন । তবুও 
দেবতাদের কাধসিদ্ধির জন্য তিনি কখনও কখনও 
মৃতি পরিগ্রহ করেন। তখন লৌকিকভাবে 
তাহাকে 'উৎপন্না বল! হয়। এই প্রকার জন্ম 
তাহার বহুবার হইয়াছে । আমি বলিয়া যাই, 
স্তন” ( চত্তী ১/৬০১ ৬৪-৬৬ ) 

খধষি পর পর মহামায়ার তিনটি অবতরণের 
কথা বর্ণনা করিলেন। চণ্তীগ্রন্থে দেবীর সেই 
সব কীতিকলাপের কথা পড়িয়া আমরা রোমাঞ্চিত 
হই, যিনি অমৃতা-_সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী ব্র্মশক্তি 
তিমি শরীর ধারণ করিয়া কী বীর্ধ প্রকাশ করেন, 
স্বর্গে মতে নানা অশ্তত সম্কট দুর করিয়া কী 
কল্যাণ ও শাস্তি বিকীর্ণ করেন, তাহা শুনিয়। 
আমাদের বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ় হয়। 'মা' মা? 
বলিয়া আমর! দেবীর স্বতি করি, তাহার কৃপাভিক্ষা 
কৰি। 


চণ্তীতে নাই-_অন্যান্ত পুরাণগ্রস্থে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে, মহামায়ার অপর এমন ছুটি জন্ম ও কর্ম- 
বৃত্তান্ত যুগ যুগ ধরিয়া ভক্তের হৃদয়ে অঙ্পম 
মাধুর্য সিঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। লতী-মা এবং 
উমা-মায়ের কাহিনী। শুনিতে শুনিতে আমরা 
বিশবয়ে স্তব্ধ হই, কীদিয়া উঠি, আবার আনন্দে 
আগ্ুত হই। 
লোকপিতামহু ব্রদ্গার মানসপুত্রদের মধ্যে 
চ 


প্রজাপতি দক্ষ শৌর্ষ-বীর্ষ-মেধ-পরা ক্রমে ত্রিলোক- 
মান্য হইয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলি কন্ত। 
ছিল। সর্বকনিষ্ঠা সতী। জগজ্জননী মহামায়াকে 
কন্যারূপে পাইবার জন্য দক্ষ অনেক তপস্যা 
করিয়াছিলেন। মহামায়া তুষ্ট হইয়া তাহার 
প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন এবং তাহার কনিষ্া কন্যা- 
রূপে জন্ম লইলেন। এই কন্যাই সতী । বালিকার 
অসাধারণ রূপগুণ এবং চরিত্রমাধূর্য তাহাকে 
সকলের সমাদৃতা এবং স্নেহপাত্রী করিয়াছিল। 
পিত। দক্ষের সে ছিল নয়নমণি। ক্রমশঃ বালিকা 
বিবাহযোগ্যা হইলে পিতামহ ব্রহ্মা দক্ষের নিকট 
প্রস্তাব করিলেন, সতীকে শিবের হাতে সমর্পণ 
কর। পরম শান্ত সর্বভূতাত্মদর্শী যোগীশ্বর 
দেবতীশ্রেষ্ঠ শিবের অপেক্ষা স্তীর উপযুক্ত পাত্র 
আর কে আছে? 

শিবের তখনও বিবাহ হয় নাই, কৈলাসে 
একান্ত বাম করিতেছেন। মহাদেবের উপর 
প্রজাপতি দক্ষের ধারণ! বড় ভাল.ছিল ন|, কেননা 
যদিও তিনি অশেষ সাত্বিক দৈব এই্বর্ষে বিভূষিত 
এবং সর্বজীবম্পর্শী উদার প্রেম, ধের্য ও ক্ষমার জন্য 
সকলের বরণীয়, তবুও তাহার জীবন-চর্যার অনেক 
কিছু সভ্যসমীজের অনুগামী ছিল ন|। যাহ 
হউক লোকপিতামহের নির্দেশে অগ্রাহহ কর! 
যায় না, অতএব দক্ষ বিবাহে সম্মতি দিলেন। 
বড় ঘটা করিয়া শিব-ঠাকুরের সহিত সতীর পরিণয় 
হইয়া গেল । 

কৈলামে শিবের সংসারে গৃহস্থালীর কোনও 
ব্যবস্থা ছিল না। আজন্ম এশ্বর্য ও প্রাচুর্ের 
মধ্যে পরিপালিতা দক্ষকন্য। শিবের পরিচর্যায় 
লাগিয়া গেলেন। কাজের সাহায্যের জন্য দীস-. 
দাপী নাই আছে অবশ্য এক পাল বেয়াড়। 


৩৯৪ 


'শিব-অন্ুচর, কিন্তু তাহাদের দিয়া গোছগাছ 
অসম্ভব। করার মতো না আছে তাহাদের 
সময়ের বা! ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্ঞান, না আছে পরিচ্ছন্নতার 
অভ্যান। বনে 'বাদদাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে 
মাঝে ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ রবে গলা ফাঁটাইয়। চিৎকার 
করে। তবে সতীকে দেখিলে তাহাদের সকল 
উন্নত্ততা নিমেষে থামিয়া যাঁয়। শিবগেহিনীর 
চরণ ছুটির দিকে চাহিয়া তাহারা করজোড়ে 
গদ্গদ স্বরে বলিয়া উঠে, মা, মা, জয় মা । সতী 
হাত তুলিয়া সন্মিত দৃষ্টিতে তাহাদের আশীর্বাদ 
করেন । মহাদেব ধ্যানের আধনে বসিয়া সব 
দেখেন, বড় প্রীতি লাভ করেন। 

এদিকে কোনও এক তর্ধ্বলোকে গ্রজাপতিদের 
এক মহৎ যজ্ঞের উদ্যোগ চলিতেছে । দেবতারা 
উপস্থিত আছেন, অনেক খষি মুনি ব্রাঙ্মণগণও। 
যজ্জের পূর্বে সভা বসিয়াছে। লোকপিতামহ 
্ন্ধা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট। দেবতার! যে ধাহার 
স্থানে আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন। প্রজাপতি 
দক্ষের আসিতে একটু দেরী হইয়াছে। তিনি 
সুর্যের ন্যায় তেজে চারিদিক উত্ভীসিত করিয়া 
সভায় প্রবেশ কবিলেন। সকলেই উঠিয়া ত্বাহাকে 
অভ্যর্থনা করিলেন। ব্রদ্মা উঠিলেন না - কেনন। 
তিনি সকলের গরিষ্ঠ, তাহার কাহীকেও মান 
দিবার কথ! নয়। কিন্ত শিব উঠিলেন না৷ কেন? 
তিনি চুপ করিয়া বসিয়৷ রহিলেন। ইহা সকলেরই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দক্ষও দেখিলেন এবং 
নিজেকে দারুণ অপমানিত বোধ করিলেন। তাহার 
মুখ রাঙা হইয়া উঠিল । যাহা হউক তিনি ব্রন্মাকে 
প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। শিব 
নিধিকার বসিয়। আছেন 

দক্ষের ক্রোধান্সি হঠাৎ জলিয়া উঠ্ঠিল। তিনি 
বলিতে লাগিলেন, “হে মহধিগণ, দ্বেবগণ, অগ্রিগণ__ 
আপনার! দেখিলেন, শিব আমার জামাতা হইয়াও 
কি নির্শজ্জভাবে আমার অপমান করিল। তাহার 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বধ _০ম লংখ্য। 


আচরণ সাধুজন-বিগহিত। হইবেই না কেন? 
সে যে কত বড় অসভ্য, তাহা! তে। সকলেই জানে । 
কেশ আলুথালু, সর্বাঙ্গে চিতাভম্ম। কখনও হাসে, 
কখনও কাদে। ভূতপ্রেতগণের সহিত উন্মাদের 
ন্যায় শ্শানে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহার নাম শিব, 
ব্ততঃ এ নিজে অশিব। ইহার হাতে আমার 
আদরিণী কন্যাকে দিবার আমার আদৌ ইচ্ছ। 
ছিল না । কেবল পিতামহের আদেশে দিয়াছি। 
এখন আমার বড়ই আফসোস হইতেছে ।” 

সভায় তুমুল বার্দ-প্রতিবাদ আরন্ত হইল। 
দক্ষের অন্থগামী খত্তিক্‌ ত্রাহ্মণগণ দক্ষের পক্ষ 
লইয়া শিবের সমালোচন! করিতে লাগিলেন, 
মহধি ও দেবগণের অনেকে দেবদেব মহাদেবের 
গরিম। কীত্তন করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার 
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দক্ষের ক্রোধ শান্ত হইল 
না। তিনি শিবকে অভিশাপ দিলেন--“দেবতাদের 
যজ্ঞ-সময়ে এই দেবাধম শিব ইন্দ্রাদি দেবগণের 
সহিত যেন যজ্ঞভাগ ন1 পায়।” দক্ষ ক্রোধভরে 
সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন ॥। শিব কিন্তু শ্বশুর 
দক্ষের কটু কথায় এবং অভিশীপে একটুও রুষ্ট 
হন নাই। ধীরে ধীরে উঠিয়া সভাস্থান হইতে 
চলিয়। গেলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত, ৪1২) 

রী সু রং 

কৈলামে শিবের সাহচর্ধে শিবের সেবায় 
পরমানন্দে সতীর দিন কাটিতেছে। কখনও 
কখনও মন ধ্যানের গভীরে চলিয়া যায়__নিজের 
শাশ্বত স্বরূপকে স্পর্শ করে। কে আমি? 
কে আমি ?-এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। উত্তর 
পান-আমি সেই সনাতন ব্রহ্ষশক্তি। শিব 
সাধারণ দেবতামাত্র নন--তিনি সাক্ষাৎ পরত্রঙ্থ । 
আমি তীহার শক্তি। তীহারই কাজে যুগে যুগে 
নৃতন কলেবর ধারণ করিয়৷ অবতীর্ণ হই। এবার 
দক্ষ প্রজাপতির গৃহে তাহার দুহিতারূপে আমার 
জন্স। এই জন্মের নিশ্চয়ই কোন সার্থকতা 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


আছে। উহা কি তাহা এখন জানিবার 
প্রয়োজনই বা কি? ধ্যান ভাঙে। সতীর মন 
আবার প্রাত্যহিক জগতে ফিরিয়া আসে। 
বিশ্বসংসারের যিনি বিধাত্রী তিনি বধূবেশে শিবের 
দ্র সংসারের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়। দেন । 

একদিন নারদ-মুনি বীণ! বাজাইয়! শ্রীহরির 
নাম গাহিতে গাহিতে টৈলাসপুরীর দরজায় 
উপস্থিত। হরিনাম শুনিয়া ধ্যানস্থ মহাদেবের 
স্বাঙ্গে শিহরণ দেখ! দিল। মন উচ্চ ভূমি হইতে 
নীচে নামিয়া আসিল। নারদ তাহার পাদম্পর্শ 
করিয়া করজোড়ে দীড়াইয়া রহিলেন। শিৰ 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সংবাদ মুনিবর ?” 
নারদ বলিলেন, “একটা বিশেষ সংবাদ দিতে 
আসিলাম। লোকপিতামহ ব্রক্ধ। প্রজাপতি দক্ষকে 
সকল প্রজাপতির আধিপত্যে স্থাপন করিয়াছেন। 
এই সম্মানলাভে দক্ষ এক বিরাট যজ্ঞোৎ্সবের 
আয়োজন করিয়াছেন ৷ যাবতীয় দেবতা, পিতৃগণ, 
খষিগণ, গন্ধর্গণ--তীহাদের কামিনীগণ সহ এই 
উপলক্ষে দক্ষালয়ে সমবেত হইতেছেন। 

শিব কহিলেন, “কই, আমার তো নিমন্ত্রণ 
আমে নাই।” নারদ চুপ করিয়া রহিলেন। সতী 
কিন্তু মাতিয়৷ উঠিয়াছেন। পিতৃগৃহে এত বড় 
উতৎসব। কত দিন পিতামাতাকে ও ন্সেহমষী 
ভগিনীদের দেখেন নাই, তাহাকে যাইতেই হইবে। 
হৃদয়ের আতি ভণ্তীকে জানাইলেন। বলিলেন, 
“পিতা দক্ষ তো৷ তোমার মিজের খশ্তর। এত 
বড় উত্সবের ব্যস্ততায় তোমাকে নিমন্ত্রণ পাঠাইতে 
তুলিয়া! গিয়া থাকিবেন। তুমি ও আমি গেলে 
নিশ্চয়ই তিনি সখী হইবেন। আপনার লোকের 
গৃহে যাইতে নিমন্ত্রণের কি গ্রয়োজন ?” 

মহাদেব কহিলেন, “তুমি জান ন! দেবি, 
তোমার পিতা আমার প্রতি অকারণে কিরূপ 
বিদ্বেপরায়ণ। বিছ্যা, তপস্থা, বিত্ত, দেহ, বয়স 
ও কুল-__এইগুলি যেমন মর্ধাদার হেতু তেমনি 


সতী ও উমা 


৩৭৯৫ 


অহঙ্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিতে এইগুলি দোৌষরূপে পরিণত 
হয়। প্রজাপতিদের সভায় তিনি প্রবেশ করিলে 
আমি তীহাকে অভ্যর্থনার জন্য আসন হইতে উঠি 
নাই বলিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমি 
তাহাকে অবজ্ঞ। করিয়াছি এবং সেই জন্য আমাকে 
কত কটু কথা বলিয়। অভিশাপ দিয়াছিলেন, 
তাহ। তে। তুমি জানো । জ্ঞানী বাক্তি সকলের 
ভিতর পরম্বাত্মীকে দেখিয়। মনে মনে নকলকে 
সম্মান করেন। তীহাদের পক্ষে লোক-দেখানে। 
শিষ্টাচীরের প্রয়োজন হয় না। আমিও তোমার 
পিতাকে মানসে নমক্কারাদি করিয়াছিলাম, তাহার 
প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করি নাই। কিস্ত 
এশবর্ব ও ক্ষমতা তাহার বৃদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়াছে । 
আমাকে তিনি শক্র মনে করেন। এখন তুমি 
যদি অনাহত হইয়া! পিতৃগৃহে যাও, তুমি তাহার 
আদরিণী কন্যা হইলেও আমার সহিত তোমার 
সম্পর্ক বশত: দক্ষ তোমার সমাদর করিবেন না। 
তুমি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইবে। অতএব তু 
পিতৃগৃহে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর।” 

কিন্ত সতীর মন তখন পিতামাতা এবং 
ভগিনীদের সহিত সাক্ষাতের জন্য এত উতলা 
হইয়াছে যে, মহাদেবের সছুপদেশ তীহার কানে 
গেল না। তিনি একাই দক্ষালয়ের উদ্দেশে 
রওন| হইলেন । বহুপংখ্যক শিবাচর দেবীকে 
রক্ষ। করিবার জন্য তাহার পিছনে পিছনে যাইতে 
লাগিল। তাহারা দেবীকে অঙ্কন করিয়া 
শিবের বাহন বৃমেন্দ্রের পিঠে উঠাইয়! দিল । 

সতী পিত্রালয়ে পৌছিলেন। চারিদিকে 
উৎসব-সঙ্জ। এবং মহাঁযজ্জের নানা আয়োজন । 
কিন্তু দক্ষ সতীকে দেখিয়া কোনও আদর অভ্যর্থনা 
করিলেন ন।। সতী জননী ও ভগিনীগণ ভিন্ন 
কেহই দক্ষের ভয়ে তীহাকে সমাদর দেখাইল ন।। 
সতী বুঝিলেন, পিতা দক্ষ দেবদেব রুদ্রকে অবজ্ঞা 
করিয়াছেন। তাহার ক্রোধান্সি জলিয়া উঠিল। 


৩৯৬ 


খনে হইল সেই তেজে সমস্ত লোক পুড়িয়। ছাই 
হইয়। যাইবে। সতীর ক্রোধাবেশ হইবামাত্র 
তৎক্ষণাৎ কতকগুলি ভূত দক্ষের বিনাশের 
জন্য উথথিতি হইল। মতী নিজ তেজ দ্বারা 
তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তাহার পর তিনি 
যজ্ঞশালায় গিয়। সমবেত দেবত|১ খধি, মুনি, যক্ষ, 
বিদ্ঞাধর, কিন্গুর, ব্রাঙ্ষণ প্রভৃতি সকলের সমক্ষে 
প্রজাপতি দক্ষকে কহিলেন, “পিতঃ ইহলোকে 
ধাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, ধাহার প্রিয় বা 
অপ্রিয় কিছু নাই, যিনি দেহধারী সকলের 
অন্তরা, কাহারও সহিত ধাহার বিরোধ নাই, 
আপনার ন্যায় ধাস্তিক ব্যতীত কে সেই দেবদেব 
মহাদেবের প্রতিকূলত। করিতে পাপে? ধাহার 
নাম “শিব-_এই দুইটি অক্ষর শুধু একবার মাত্র 
উচ্চারণ করিলে মানুষের সকল পাপ তৎক্ষণাৎ 
বিনষ্ট হয়, ধাহার কীতি অতি পবিত্র, ধাহার শাসন 
কাহারও লঙ্যনীয় নয়, আপনি সেই বিশ্ববন্ধু 
শিবের বিদ্বেষ করিতেছেন। আপনি ভগবান্‌ 
নীলকণ্ঠের নিন্নাকারী, আপন৷ হইতে আমার এই 
যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহ! আমি আর ধারণ 
করিব না ।” 

পিতার প্রতি এ ভথ্সন! প্রয়োগ করিয়া 
দাক্ষায়ণী সতী মৌনাবলম্বনপূর্বক উত্তরমুখী হইয়া 
ভূমিতে বসিলেন এবং যোগস্থা হইয়! সর্ধাঙ্গে 
বায়ুকে রুদ্ধ করিলেন। তাহার চিত্ত জগদগুরু 
শিবের পাদপন্মে নিবিষ্ট হইয়। সমাধিস্থ হইল। 
সমাধিপ্রন্ছত যোগাগ্নি প্রজ্ঘলিত হইয়া তাহার 
নিষ্পাপ দেহকে দগ্ধ করিল। আকাশ ও পৃথিবীতে 
মহান্‌ হাহারব উঠিল। সকলে সন্তপ্ত হইয়া 
কহিতে লাগিল--“কী খেদের বিষয়! সর্বজনপুজ্য 
দেবাদিদেব মহেশ্বরের অর্ধাঙ্গিনী সতীদেবী পিতার 
শিবছেষ সহ করিতে ন। পারিয়া প্রাণ পরিত্যাগ 
করিলেন । দক্ষ কী কঠিনহৃদয় এবং ্রহ্মব্রোহী 1” 

শিবান্চর প্রমথগণ, যাহার জননী সতীদেৰীর 


উদ্বোধন 
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সহিত আসিয়াছিল, বিষম ক্ষুব্ধ হইয়া! উঠিল এবং 
নিজ নিজ যুদ্ধান্ত্র লয় দক্ষকে বধ করিতে উচ্যত 
হইল। যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত মহতি ভৃ্ 
মন্ত্র বার তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন । 

দেবধি নারদ সতীর আত্মবিস্জনের মর্মান্তিক 
সংবাদ কৈলাসে পৌছাইয়! দিলেন। রুপের 
ক্রোধ জবলিয়৷ উঠিল। তিনি ওট্ঠদ্বয় দংশন করি 
জটা হইতে একটি কেশ উৎপাটন করিলেন । এ 
কেশ বিদ্যুৎ ও অগ্রিশিখার ন্যায় উগ্রভাবে দীপি 
পাইতে লাগিল। শিব গম্ভীর শব্দে হাসিতে 
হাসিতে কেশটি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন । তখন 
সেই কেশ হইতে এক মহাকায় পুরুষের আবিভাব 
হইল। ইনি শিবাংশ বীরভদ্র। মেথের গ।! 
কৃষ্ণবর্ণ তীহার সহম্্র বাহু। ক্র্ষের ন্যায় জলন্থ 
তিনটি চক্ষু, দংই। অতি করাল, কেশভার আগুনে? 
হ্যায় জাজ্ল্যমান। তাহার গলায় নরকপালে 
মাল! এবং হাতে মানাপ্রকার শস্ত্র। বীরভদ্র 
শিবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “প্রভূ, আদেশ 
করুন, কি করিতে হইবে ।” 

শিব বলিলেন, “যাও, যজ্ঞপহ দক্ষকে ধ্বংস 
কর।” 

মহাদেবের আদেশে তাহার পাধধদগণও 
সিংহনাদ করিতে করিতে বীরভদ্রের অন্ুগাম' 
হইল। দক্ষের যজ্ঞমভায় তুমুল বিপর্ধয় উপস্থিঃ 
হইল। রুদ্রান্ছচরগণ যজ্ঞশালার তোরণ, স্তস্ত এ৭ং 
আশে-পাশের বাড়ীঘর ভাঙিয়৷ চুরমার করিল। 
কেহ কেহ যজ্ঞপাত্র ভগ্ন করিল, কেহ বা অগ্নি নঃ 
করিয়া ফেলিল। খত্বিক সভাসদ গভৃতি প্রঃ 
হইতে লাগিলেন। বীরভদ্র দক্ষের মন্তক ছেদন 
করিয়! অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন । 

শিব তখন স্বয়ং যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইলেশ। 
দক্ষপত্বীর কাতর ক্রন্দনে এবং দক্ষপিত। ব্রার 
অনুরোধে মহাদেব দক্ষকে প্রাণ দান করিলেন, 
কিন্তু শিবনিন্দা-কলুধিত তাহার মুণ্ডের পরিবঙ্ে 
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একটি ছাগমুণ্ড তীহার দেহে বসাইয়। দিলেন। 
সতীর প্রাণহীন দেহ ভূমিতে লুটাইয়া। 
ধীরে ধীরে শোকাকুল মহাদেব সেই নিষ্পাপ দেহ 
কাধে তুলিয়া লইয়া ভীষণ তাগবনৃত্য আবন্ত 
করিলেন। ত্রিলোক কাপিয়া৷ উঠিল। তখন 
স্ঠি ধ্বংস হইবার উপক্রম দেখিয়! বিষণ তাহার 
চক্র দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত 
করিলেন। মোট একান্নটি খণ্ড পুণাভূমি ভারত- 
বর্ষের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষিপ্ত হইল । যেষে স্থানে 
দেবীর দেভাংশ পড়িয়াছিল, উহার একান্ন মহাপীঠ 


শিব-গোরী 


৩৪৯৭ 


নামে পরে খ্যাত হইয়াছে । 
হরিদ্বারের কনখলে ফে-স্থানে দক্ষষজ্ঞ এবং 
সতীর আত্মবিসজন ঘটিয়াছিল সে-স্থান আজ 
মহাতীর্ঘথ হইয়াছে । শত সহম্র নরনারী সতী- 
মায়ের মন্দিরে তাহার পাবন মৃত দর্শন করিয়। 
এবং তাহার অতাদ্ভুত চরিত্রের অন্ধ্যান 
করিয়া ধন্য হয়। পাতিব্রত্যের উজ্জল আদর্শ 
এবং দেবদেব মহাদেবের লোকোত্তর মাহাত্ম্য 
প্রকট করিবার জন্যই মহামায়ার সতী-লীলা । 
| ক্রমশঃ ] 


শিব-গৌরী 
শ্রীদীনেশচন্দ্র শান্তর 


সেখানে সবার শেষগতি জেনে 
শ্বশানে নিয়েছে ঠাই, 

ভন্মেতে শেষ পরিণতি তাই 
অঙ্গে মেখেছে ছাই। 


মৃত্যুর দূত কৃষ্ণগরল 
কণ্ে ধরেছে তায়, 

ভীষণভূষণ কাল-তুজঙ্গ 
সকল অঙ্গে ছায়। 


জ্ঞানের বহি ললাটে জ্লিয়া 
প্রলয়ের গীতি গায়, 

প্রেমের ইন্দু শেখরে নামিয়। 
শাস্ত করিছে তায়। 


আত্মধ্যানের জ্ঞানের মূর্তি 
শিবের স্বভাব জানি, 

তার অনুরাগী বিশ্ব-বিরাগী 
হ'তে চাঁবে কোন প্রাণী? 


এ-কথা বুঝিয়া বিশ্ব জননী 
বিশ্ব-জীবের লাগি, 

রাজ-নন্দিনী শক্তি-রূপিনী 
শিবে হ'ল অনুরাগী । 


প্রলয়ের কোলে স্গ্টি বসিল 
শিবের ক্রোড়েতে শক্তি, 

ত্যাগের শ্মশানে হলাদিনী বিরাজে 
জ্ঞানের আগুনে ভক্তি । 


শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে সঙ্গীত 


স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


প্রাকৃকখন 

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস বিরাট-_বিপুল। 
আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত কালজয়ী হ'য়ে 
সঙ্গীত ও তার অনুশীলন বেচে আছে, তবে তার 
রূপ, ধার! ও প্রকাশতঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন। 

আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য সঙ্গীতের 
অন্ুীলন ও আদর্শকে অধ্যাত্মসাধনার অভিমুখী 
করা। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এধরনের 
নিদর্শনের অতাব নেই। সমাজের সকল-কিছু 
পরিবেশে ও অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের আমরা অনুশীলন 
করি, কিন্তু সঙ্গীতের লক্ষ্য ও যথার্থ আদর্শ অঙ্গ 
থাকে, যদি সঙ্গীত মানুষের জীবনে আনে ঈশ্বরের 
প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রেরণা এবং 
সমন্যাময় জীবনে আনে শাশ্বত শাস্তি, সাত্বনা 
ও আনন্গময় অনুভূতি । 
২/ব্মান উনবিংশ-বিংশ সমাজের সন্দেহ- 
সমাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে শ্রীরামকষ্ণদেবের 
হয়েছিল অত্যযদ্গয়। তিনি অতীতের সকল-কিছুকে 
পরিত্যাগ ও বর্জন না ক'রে সংস্কারসাধন 
করলেন সকল ধর্ম-মতের ও পথের মৈত্রী-মিলনের 
এক অভিনব ও অপরূপ তত্ব এবং সেই তত্বের 
উদার উত্তি্ম আলোকে পরিপূর্ণ ও চিরম্াত হ'ল 
বিশ্বের সকল জাতির সকল-কিছু ধর্মবিশ্বাস ও 
সাধনা জীবনের পরম ও চরম আদর্শকে নির্দেশ 
ক'রে ও সার্থক কারে। 

সাধক রামপ্রসাদ;, কমলাকাস্ত ও রাজা 
রামকষ্ণের মতো সঙ্গীতকে শ্রীরামরষ্ণ গ্রহণ 
করলেন ভার জীবনের সকল অবস্থায় এবং অধ্যাত্ম- 
সাধনায় অপাধিৰ রস-ভাব-সঞ্চারের সহায়ক- 
রূপে। প্রাণপ্রাচুর্ধে পরিপূর্ণ হ'ল তাঁর জীবন 
এবং সার্থক করলেন নকলের জীবনকে-_ধারাই 
এলেন তাঁর পুণ্যম্পর্শে। সঙ্গীতের প্রাণপ্র্দীপ 


প্রজলিত হ'ল তার জীবনসাধনার পথে, সঙ্গীত- 
তত্বরস মিলিত হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনতত্বরসের 
সঙ্গে, প্রবাহিত হ'ল ছুটি তত্বরসের ধারা একই 
লক্ষ্য ও আদর্শকে অন্থপরণ ক'রে । আজ 
আলোচনার ক্ষেত্রে সেই মর্মকথারই পরিচয় 
দেবার চেষ্টা ক'রব শ্রীরামকষ্ণেরই অপার মাধুর্- 
মহিমাকে ম্মরণ ও বরণ ক'রে। 

এবার 'ছন্দম্-সঙ্গীত-সংস্থার শিল্লিবৃন্দ পরিবেশন 
করলেন 'প্রথম-আদি তৰ শক্তি' প্রভৃতি গান । 

ভাষণ : 'প্রথম-আদি তব শক্তি_প্রভৃতি 
গানে মুখরিত হুষ্টিরই সচঞ্চল বীজময়ী মহাপ্রকৃতি। 
এই মহাপ্রক্কতি অব্যাক্কৃতিকে নিয়ে মায়োপহিত 
কিন্তু মায়াধীশ সগ্তণ-ত্রক্ধ ঈশ্বর বিশ্বস্যাউ করেন। 
্রহ্ষস্থত্রের 'জন্মাগ্যন্য যত: (১১২ )-স্থত্র সগ্তণ- 
্রক্ম ঈশ্বরের স্থষ্টির মর্মকথারই পরিচয় দিয়েছে। 
কঠোপনিষদের “যদিদং কিঞ্ক জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি 
নিঃস্থতম (২1৩২) এই মন্ত্রঁ_-আচার্ধ শঙ্কর 
এই মন্ত্রের বা উপনিষদ্বাক্যের ভাঙ্টে বলেছেন : 
'যৎ কিঞ্চেদং জগৎ সর্বং প্রাণে পরশ্মিন্‌ ব্রহ্মণি 
সতি এজতি কম্পতে। তত এৰ নিংস্থতং নির্গতং 
সৎ প্রচলতি নিয়মেন চেষ্টতে' । এভাবে যেমন 
বিশ্ব্্ষাণ্ডের স্য্ি হ'ল তেমনি বিশ্ববৈচিত্যেরই 
অন্ততম উপাদান সঙ্গীতও স্্ট হ'ল কারণশব্ধ 
নারদ ব৷ প্রণব থেকে। নাদ ঝা প্রণব শবময় 
মহাঁসঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ এ উপনিষদ্বাক্যের 
প্রসঙ্গে বলেছেন: এক মহাপ্রাণের অনন্ত 
কম্পিত বীণীতন্ত্রী হইতে এই বিপুল-বিচিত্র 
বিশ্বসঙ্গীত বন্কত শুনিতে পাই। অনস্ত প্রাণের 
মেই অনির্দেশ্ততা অনির্বচনীয়তাই আমাদের 
চিত্তকে গ্রসারিত করিয়া দেয়? । 

সঙ্গীতশান্ত্কাররাও নাদ-আদি বা প্রথম 
শব্ধ ওক্কারকে অনাহত ও আহত-ভেদে দ্ুরকম 
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বলেন। আহত-নাদ বা বৈখরী-শবৰ থেকেই 
সঙ্গীতের হ'ল স্তি। তন্ত্রে কামকলা-কুগুলিনীকেও 
মহাসঙ্গীতের কারণ বা উৎ্ন ঝুলে বর্ণনা! কর! 
হয়েছে। সঙ্গীতও রচনা কর। হয়েছে কুগ্ুলিনী- 
শক্তির উদ্দেশে-_ 

জাগো জাগে কুগুলিনী ! 

আদি-শকতি পরাবিছ্যা। নারায়ণী, 

্রন্ষদনাতনী বাগবাদিনী ॥_ প্রভৃতি । 
প্রকৃতপক্ষে আধারশক্তি কুগুলিনীর জাগরণ না৷ 
হ'লে সঙ্গীতের স্বর, সাহিত্য, ব্যঞ্জন। ও তত্ব কোন- 
কিছুরই প্রকাশ হয় ন| সার্থকভাবে। যাইহোক 
শ্ীরামকষ্জদেবের সঙ্গীতমাধনার প্রসঙ্গ থেকেই 
আমর আমাদের আলোচনার কুচনা করলাম। 
সেজন্য প্রথমেই ভক্ত-কৰি গিরিশচন্দ্র-রচিত 
গান--- 

ছুঃখিনী-ত্রাঙ্মণী কোলে, 

কে শুয়েছ আলো ক'রে 

কেরে ওরে দিগদ্বর, 

এসেছ কুটার-ঘরে । 
প্রভৃতি গান পরিবেশিত হ'ল শিল্পিগণ-কর্তৃক। 
শ্রীরামকষ্ণদেব বিভিন্ন ভক্তিদঙ্গীত ও শাক্তসঙ্গীতের 
সহায়তা নিয়েছিলেন তার অধ্যাত্মলাধনায়। 
১৭২* খ্রীষ্টাব্দে হালিসহরে জন্মগ্রহণ করেন 
সাধক রামপ্রসাদ এবং তার সমগ্র জীবনে শক্তি- 
সাধনায় শক্তিতত্বান্ুভৃতির উদ্বোধক-রূপে গ্রহণ 
করেছিলেন শাক্তসঙ্গীতকে-বিশেষভাবে যে 
সঙ্গীতগুলি রচনা করেছিলেন তিনি মিজে। 
সমগ্র বাঙলাদেশে (তার সময়ে বিহার-আসাম- 
বঙ্গদেশ ও উতৎকল বাঁ উড়িস্তাকে নিয়ে গঠিত 
ছিল “বৃহতৎ্-বঙ্গ বা বৃহ্ত্তর-বাঙলাদেশ |) সাধক 
রামপ্রসার্দের রচিত গান বা শাক্তসঙ্গীত বাঙলার 
শুধু নয়--সমগ্র ভারতের সাধকসম্প্রর্দায়ের 
আদরণীয়। সাধক রামপ্রসাদ-রচিত-_- 
ভাব কি ভেবে পরাণ গেল (মায়ের )। 


ীরামকৃষ*বিবেকানঙ্গের আলোকে সঙ্গীত 


৩৯৪৯ 


(ধার ) নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, 
তাঁর কেন কালোরপ হ'ল॥ 
কালোরপ অনেক আছে 
এ বড় আশ্চর্য কালো । 
(ধারে ) হ্ৃদ্মাঝারে রাখলে পরে 
হৃদয়পদ্ম করে আলো! ॥- প্রভৃতি । 
করুণাময়ী কালীর ভাব অনন্ত এবং সকল 
ভাবের তিনি অতীত-_-একথাই রামপ্রসাদ 
শক্তিসাধনায় বুঝেছিলেন এবং সেজন্য তীর 
জীবনসাধনায় কালীতত্বকে জপমালা ক'রে 
সংসার-সমস্তার পারে উপনীত হয়ে বলেছিলেন__ 
কালী ব্রক্ষ, জেনে মর্ম, (আমি) ধর্মাধ্ম সব 
ছেড়েছি'। সাধক রামপ্রসাদ এদিক থেকে 
ছিলেন শ্রীরামকষ্ণদেবের উত্তরস্থ্রী, কেননা পূর্বেই 
বলেছি ঘে, শ্রীরামরুষ্দেবও সাধক রামপ্রসার্দের 
মতে! বিভিন্ন তত্বের ও ভাবের সঙ্গীতকে তীর 
সাধনার সহায়-সহচর করেছিলেন । 
সাধক রামপ্রসাদের পর শাক্তসঙ্গীতের 
রচয়িতা ও উদ্গাতা-বূপে পাই সাধক কমলা- 
কান্ত, রাজ রামকৃষ্জ প্রভৃতিকে। সাধক 
কমলাকান্তের অসংখ্য গানের মধ্যে ছুটি গান-- 
(১) ম! কি আমার কালে! রে, 
লোকে বলে কালী কালো, 
আমার মন তো বলে না কালো রে। 
_ প্রভৃতি । 
(২) আপনাতে আপনি থেকে। মন 
যেও নাকে কারু ঘরে। 
য| চাবি তা বসে পাৰি, 
খোজ নিজ অন্তঃপুনে ॥ 
প্রভৃতি । 
এ-ধরনের ভাববিদগ্ধ তত্বাশ্রয়ী গান কমলাকান্ত 
রচনা করেছিলেন নিজের জন্য ও বিশ্ববাসী 
মাতৃপাধংক ও ভগবখ্সাধকরদদের জন্য । রাজা 
রামকৃষ্ণের আকুল-প্রার্থনীর গান__ 


আমার মন যদি যায় ভূলে । 
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম 
(আমার ) দিও কর্ণ মূলে ॥- প্রভৃতি । 
স্মরণ করিয়ে দেয় সাধনার সময়ে রাজা রামকৃষ্জের 
অন্তরের গোপনকথ| ! শ্রীরামরুষ্দেব এ সকল 
গান গাইতেন ভাবময় সাগরে অবগাহন কাবে। 
সঙ্গীত ছিল শ্রীরামকুষ্জদেবের জীবনে রম ও 
ভাবতত্বের উদ্বোধক-রূপে এবং শিক্ষ। দিয়েছেন 
তিনি সকল সাধককে ও বিশ্বের সকল মানুষকে 
তত্বপূর্ণ ও ভাব্দীপ্ত সঙ্গীতের সাহচর্যকে গ্রহণ 
করতে অধ্যাত্মসাধনায় ও সকল-কিছু জীবনের 
চিন্তায় ও কর্মে। সঙ্গীত শুধুই শিল্পরূপে জীবনে 
আলোচনার সামগ্রী নয়, শ্রীরামকৃষ্খদেব শিক্ষ। 
দিয়েছিলেন যে, সঙ্গীত মানুষের অন্তরে প্রস্থপ্ত 
চেতনাকে জাগ্রত ও প্রদীপ্ত করে এবং তাকে 
পরিচালিত করে বন্ধন থেকে চিরশাশ্বত মুক্তির 
পথে। 
শরশ্ররা মকুষ্ণকথা মৃতে শ্রীরামকৃষ্জদেবের বহু বাণী 
ও উপদেশই আছে । এক স্থানে তিনি বলেছেন : 
তভিক্তিই একমাত্র সার-শ্বরে ভক্তি! তারা 
( সংসারীর! ) কি ভক্তি খোজে? তা হ'লে 
তাল। ভগবান্‌ লাভ যদি উদ্দেশ্ হয়, তা হলেই 
ভাল। চন্দ্রলোক, স্থধলোক, নক্ষভ্রলোক, মহাত্ম। 
_এই নিয়ে কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজ! হয় 
না। তার পাদপ্সে ভক্তি হবার জন্য সাধন করা 
চাই, ব্যাকুল হ'য়ে ডাকা চাই। নান! জিনিস 
থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাতে লাগাতে হয়। 
এই বলিয়া! ঠাকুর রামপ্রসাদের গান ধরিলেন-_ 
মন কর কি তত্ব তারে 
যেন উন্মত্ত আধার ঘরে । 
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত 
অভাবে কি ধরতে পারে ॥৮_ প্রভৃতি । 
শ্ীরামরুষ্দেব বললেন : “আর শাস্ত্র বলো, দর্শন 
বলো, ব্দৌস্ত বলো-_কিছুতে তিনি নাই। তার 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ব-_-নম লংখ্যা 


জন্য প্রাণ ব্যাকুল না হ'লে কিছু হবে না । এই 
বলে পুনরায় তিনি গান করলেন-- 
ষড়দর্শনে ন| পায় দরশন্‌, 
আগম-নিগম-তন্ত্রপারে । 
সে যে তক্তিরসের রসিক 
সদানন্দে বিরাজ করে পুরে । 
তারপর গাইলেন_- 
আমি এ খেদে খে করি। 
তুমি মাত| থাকতে আমার 
জাগা-ঘরে চুরি ॥ 
কিন্ত জাগা-ঘরে কি চুরি হয়? হ্যা, মানু 
ঘুমে যদি অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে, তবেই চোর ঘরে 
ঢুকে চুরি করে। গানের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
ব্লার উদ্দেশ্ত এই যে, চৈতন্তময়ী শ্যামা-মা আত্মা- 
রূপে সর্বদাই হৃদয়পুরে থাকেন, তবে মানুষ যদি 
অজ্ঞানের আবরণে সেই হৃদয়ের দ্বার আবদ্ধ করে 
রাখে, তাহলে আর আত্মার অপরূপ রূপ দেখে 
জন্ম-মৃত্যু-পাঁশ ছিন্ন করবে কেমন ক'রে ! 
এভাবে কত: গান গাইতেন শ্রীরামকুষ্তদেব 
মানুষকে গানের তত্বের দিকে জাগ্রত কাদে 
অজ্ঞানের নেশ! দূর করার জন্ত। সাধকের 
অধ্যাত্সসীধনার বহুতত্বই গানের ভাবওত্বে উন্মুক্ত 
ও জাগ্রত হয়। গানের উদ্দেশ্য তাই অধ্যাত্ম- 
সাধনাকে গানের ভাবপ্রদীপ্তি দিয়ে প্রদীপ্ত কর 
ও যথার্থ-মুক্তিপথের পরিচয় লাভ কর। | গান 
সেখানে সাধন-গৃহের উজ্জল-প্রদীপ সাধককে 
সিদ্ধিপথের সন্ধান দেওয়ার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ” 
দেবের সমগ্র জীবনে গান ছিল লোকশিক্ষার জন্য, 
মান্গষের অবরুদ্ধ লক্ষ্যকে উন্মুক্ত করার জন্য ।'- 
এরপর স্বামী বিবেকানন্ব-রচিত গান হর 
হর হর ভূতনাথ পণুপতি, প্রভৃতি গানটি ছন্দমের 
শিল্পিগণ কর্তৃক পরিবেশিত হয় । 
ভাষণ : স্বামী বিবেকানন্দের ( তখন 
নরেন্রনাথ ) সঙ্গেও শ্রীরামকষ্ণদেবের প্রথম মিলন 


আঙ্মিন, ১৩৮১ | 


হয়েছিল গানে । স্বামীজী তদানীস্তন স্কটিশ-চার্চ- 
কলেজের প্রিন্সিপাল ডক্টর হেস্টি সাহেবের কাছে 
দক্ষিণেশ্বরের ঈশ্বরপাগল শ্রীরামকষ্তজদেবের কথা 
শ্ুনেছিলেন। একদিন নিজে তিনি উপস্থিতও 
হলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে । তীর 
অন্তরে আকুল পিপাসা তখন ঈশ্বরদর্শনের জন্য । 
তিনি জিজ্ঞাসা ও কণলেন শ্রীরামকুষ্ণকে __শশ্বরকে 
কি গ্যাখা যায়? উত্তরও পেলেন স্থুম্পষ্টভাবে 
_হ্্িও গ্াাখা যায়-তোমাকে যেমন আমি 
দেখছি--সেইভাবে»॥  স্বামীজী আশ্চর্যান্থিত 
হলেন তাঁর প্রশ্নের সুষ্পষ্ট উত্তর পেয়ে। 
শ্ররামরুষ্খদেবের অনুরোধে তিনি পরে আরও 
একটি গান গেয়েছিলেন__ 
যাবে কি হে দিন আমার 
বিফলে চলিয়ে ।* প্রভৃতি । 

ঠিনি সমগ্র জীবনে আকুল হ'য়ে আশা-পথ চেয়ে 
বসে আছেন-_কে তাকে সন্ধান দেবে তার 
আকাঙ্ষিত জীবনসাধনার পথে। তিমি সন্ধান 
পেলেন সেদিন তার জীবনের ৭ সাধনপথের 
পরিচালক প্রেমময় শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তিনি 
প্রণাম জানালেন সাষ্টাঙ্গে শ্রীরামকুষ্ণদেবকে | 
সেদিন সঙ্গীতই তার জীবনদেব্তার. সন্ধান দিল 
দীর্ঘ-আকুল-অন্ুন্ধানের আশ।-আকাজঙ্ষীকে পূর্ণ 
কারে। তিনি সেই জীবনসার্থকতার শ্বর্ণময্ 
স্বতিকে জাগ্রত করেই পরে শুনিয়েছিলেন 
শীরামকৃষ্তদেবকে একটি গান__ 

মন চল নিজ নিকেতনে। 

সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে 

ভ্রম কেন অকারণে ॥_ প্রভৃতি । 
ঈগ্বরদর্শন ব| আত্মান্ভৃতি যে নিজ-নিকেতন ও 
স্বদেশ এখং পরবাস ও বিদেশ ভোগ-বাসনাময় 
সংসার বা পৃথিবী-এ-কথ| তিনি মর্মে মর্মে বুঝে- 
ছিলেন সেদিন এবং বুঝিয়েছিলেন বিশ্বের সকল 
খনষকে তার জীবনের আদর্শ দিয়ে। 


শ্রীরামকুষ্ণ-বিবেকানন্গের আলোকে সঙ্গীত 


৪০১ 


স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীত শিক্ষ। করেছিলেন 
রীতিমতভাবে ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের উত্তাদদের 
কাছেই। শুধু ঞ্ুপদ নয়,_খেয়াল, ঠতরী, টগ্সা 
বিভিন্ন উচ্চাঙ্গের বাংলাগানও তিনি শিক্ষ। 
করেছিলেন । সঙ্গীতের একট গ্রন্থ তিন রচন৷ 
করেছিলেন__ যার নাম 'সঙ্গীত-কল্পতরূ | তিনি 
রচনা! করেছিলেন 'আর্ট-মিউজিক' ৩খ। ক্ল//সিকা।ল- 
সঙ্গীতের শ্রেণীতুক্ত অন্ততঃ প|চটি গান --যাদে 
মধ্যে নীম করা যেতে পারে ছুটি কালজন্নী 
গানের কথা-- 
(১) এক, রূপ-অরূপ, নাম-বরণ, 
অতীত-আগামী-কাল-হীন, 
দেশহীন, সর্বহীন, 
'নেতি নেতি' বিরাখ যায় ।--প্রভৃতি | 
(২) নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, 
নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, 
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম 
ছবি বিশ্ব-চরাচর ॥- প্রভৃতি । 
একটি শ্্টির ও অপরটি প্রলয়ের, একটি সাপি 
থেকে বুথানের ঝ। জাগরণের এ অপরটি সমাধির 
সমতলে সকল-ক্ছির বিলয়ে কখ।। তাছাড়। 
শিবপ্রসঙ্গেও তিনি ছুটি গান রচন| করেছিলেন 
শিবসমা ধিসাগপে নিমজ্জিত হয়ে 
এরপর শিল্লিগণ-কর্তৃক প্বামীজী-পচিত “এক, 
রূপ-অবূপ, নাম-বরণ' প্রভৃতি গানটি পরিবেশিত 
হয়। গানটিতে এক ও অখণ্ড এবং সর্ব-বিশেষণ- 
বিবজিত পরমসত্তার স্বরূপ অপরূপভাবে বিশ্লেসিত 
ও বগিত হয়েছে_যদিও ভাধ।, স্থর ও শব্দ দিয়ে 
এ পরম ও ছুরাবগাহী তব্বের কোন পরিচয়ই 
পাওয়া যায় ন।! এক, রূপ-অরূপ, নাম-বরণ? 
প্রভৃতি গানটির শেষচরণ “সেই হৃর্য তারি কিরণ” 
“যেই সূর্য সেই কিরণ, একান্তভাবে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ- 
পূর্ণ । গানের ছুটি কথা ধ্যানচিত্ত সাধকদের সমাজে 
এক রহন্তময় ইঙ্গিত: এখটি__বিশিষ্টাদ্বৈতবা্দী 


৪০২ 


সাধক ধার! এবং অপরটি__অদ্বৈতবাদী সাধক 
ধারা-তীদের কাছে। কি ্বামী বিবেকানন্দ, কি 
স্বামী অভেদানন্দ ও কি স্বামী সারদানন্দ এদের 
সকলেরই অভিমত ছিল যে, অদ্বৈতবাদ ও 
অছৈতসাধনা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এর 
সাধনাও “সোপানব্ৎ-ধীরে ধীরে ছ্বৈত ও 
বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনস্তরদুটিকে অতিক্রম ক'রে 
তারপর অদ্বৈতসাধনভূমিতে অবতীর্ণ হওয়া । 
দ্বৈতভূমির সাধনায়ই স্বভাবতঃ ও সাধারণ- 
ভাবে মানুষ আসক্ত | সেজন্য স্থিতপ্রজ্ঞ স্বামী 
বিবেকানন্দ স্ষ্টিমূলক : “এক, বূপ-অরূপ, নাম- 
বরণ” গানটির শেষচরণে প্রথমে বিশিষ্টাদ্ত 
সাধনার কথা “সেই স্থ্য তারি কিরণ'-ভাবের 
পরিচয় দিয়ে পরে তার পরিপূর্ণতায় অদ্বৈততত্ব- 
সাধনার মর্মকথার পরিচয় দিয়ে বলেছেন : “যেই 
স্র্য মেই কিরণ । এখানে স্য ও তার কিবুণে 
কোন ভেদ ব পার্থক্য মেই--যেমন শ্রীপামকষ্ণদেব 
বলেছেন : “মণি ও তার জ্যোতিঃ, সূর্য ও তার 
কিরণ, জল ও তরঙ্গ যেমন এক ও অভিন্ন । এ 
সম্বন্ধে আমার “বিবেকানন্দের সাধনায় মন্্ভাবন। 
ও সঙ্গীত" গ্রন্থে বিশেষভাবে আমি আলোচন। 
করেছি। 

স্বামী বিবেকানন্? ছাত্রজীবনে ও তার কিছু 
পৃব-পধন্ত তদানীন্তন ব্রা্ষদমাজে ব্রন্ষঙ্গীতও 
রীতিমতভাবে শিক্ষা করেছিলেন ৷ তার জীবনে, 
সাধনায়, অনুভূতির ক্ষেত্রে ও সঙ্গীতের শিক্ষায় 
ষথেষ্ট-কিছু ভাবের ও রীতির পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছিল। তিনি সঙ্গীত শিক্ষ। করেছিলেন, কিন্তু 
সঙ্গীতকে তার সাধনার সহচররূপে গ্রহণ করে- 
ছিলেন সঙ্গীতের আদর্শকে প্রদীপ্ত ও প্রাণময় 
করবার জন্য | 

স্বামী :বিবেকানন্দ বলেছেন-_ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্-_৯ম সংখ্যা 


বহুরূপে সম্মুখে তোমার, 
ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, 
সেই জন সেবিছে ইশ্বর | 

এই সঞ্জীবনী মহামন্ব লাভ করেছিলেন তিনি জীবনে 
তীর প্রেমময় ও জ্ঞানময় আচার শ্রীরামকুষ্জদেবের 
নিকট থেকে । গীতার ( ৬২৯) “সর্বভৃতস্থমাত্মানং 
সর্বভূতানি চাত্মনি"মন্ত্র বাস্তবে রূপাধিত হয়েছিল 
ভগবান, শ্রীরামকৃষ্জদেবের জীবনে এবং সেই 
মন্ত্র প্রাণময় ও আলোকময় করেছিল স্বামী 
বিবেকানন্দের ও শ্রীরামকৃষ্ণের সকল অন্তরঙ্গ- 
পাধদদের জীবনকে ! 

পরিশেষে বলি, সঙ্গীত যে অধ্যাত্মমাধনার 
সহ|য়ক এর নিদর্শন বাঙলাদেশ ও ভারতবধের 
ইতিহাসে বিরল নয়। নানান্‌ দিক থেকে বিচার 
ক'রে বণ্মান বিংশ শতাব্দীর যুগকে আমরা 
'রামরুষ্-বিবেকানন্দের নবযুগ” বলতে পারি। 
সঙ্গীতের প্রচলন এই বাঙলাদেশ ও ভারতবষের 
সর্বত্রই আছে, তবে এর লক্ষ্য ও আদর্শের দিক মনে 
হয় ধীরে ধীরে অবহেলিতই হচ্ছে । সেজন্য তাদের 
পুনর্জগরণ একা ন্তপক্ষে প্রয়োজন । বাঙলাদেশে 
এমন এক সময় ছিল-_যখন গ্রতিটি ছুর্গামগ্ডপে ও 
চণ্ীমগ্ডপে গ্রামের সকলে সমবেত হ'য়ে বিভিন্ন 
বিষয়ের চগাঁর ও অনুশীলনের মতে। কালীকীর্তন 
৪ কৃষ্ণকীর্তনের অনুষ্ঠানও করতেন কেবলই 
আনন্দ-বিলাসের জন্য নয়, জীবনসাধনার প্রেরণাকে 
উজ্জীবন ও প্রদীপ্ত করার জন্যও । সেজন্য বলি 
যে, এই উদ্বোধন”_মায়ের বাড়ীতে বর্তমান 
“রামকুষ্জ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য-সমারোহ” আমাদের 
জীবনে স্থষ্টি করুক নবপ্রেরণা ও অধ্যাত্বজীবনে 
সঙ্গীতের কল্যাণময়ী চেতনা-যে নবপ্রেরণা ও 
চেতনা শুধু বাঙলাদেশের সঙ্গীতসমীজেই নয়, 
সমগ্র ভারতীয় জীবনে ও সঙ্গীতসমাজে মুক্তিময় 
ও শান্তিময় জীবনাদর্শের করবে প্রতিষ্ঠা ও দেবে 
শাশ্বত আনন্দের অনুভূতি £* 


* »ই এপ্রিল ১৯৮২, উদ্বোধন কার্যালয় ভবনের «নারদানন্দ হলে' অনুষ্ঠিত রামকৃক-বিবেকানন্ব-নাহিত্য সম্মেলনে 


আলোচিত প্রবন্ধ সঃ 


“বিবেকানন্দ বোডিং হাউসে" নিবেদিতা ঃ 
একটি স্মৃতিকথ! 


অধ্যাপক শ্রীশস্করীপ্রসাদ বস্তু 


স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা যখন 
ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ প্রচারকেই প্রধান 
কর্তব্য ঝলে গ্রহণ করেছিলেন তখন প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন ক'রে বা স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, 
নিজের ভাবধারা ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে সঞ্চারিত 
করতে চেয়েছেন। এমনই একটি প্রতিষ্ঠান 
“বিবেকানন্দ বোডিং হাউদ? | 

১৯০৩ সালে স্থাপিত বিবেকানন্দ বোডিং 
হাউসের অন্যতম আবাসিক ছাত্র প্রমথরঞ্জন পাল 
বেশ কয়েকটি চিঠিতে আমার কাছে & বোডিং 
হাউন ও সেইন্ত্রে নিবেদিতার সান্লিধ্যের 
চমৎকার কথাচিত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন । 
এ বন্ছদর্শী প্রজ্ঞাবান্, নানা ভাষা ও বিদ্যায় 
বুৎপন্ন মানুষটি যখন ( ১৯৬৮-৭০ ) আমার সঙ্গে 
পত্রালাপ শুরু করেন (আমি নিবেদিতা-গবেষণায় 
লিপ্ত জেনে তিনি স্বতঃগ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে চিঠি 
লেখেন ), তখন তাঁর বয়স ৮৪, কিন্তু স্মৃতিশক্তি 
সতেজ। তিনি জানিয়েছিলেন_ উল্লিখিত 
ছাত্রাবাস ছিল ৬৪/১ মেছোবাজার স্ট্রাটে, যার 
বর্তমান নাম মহেন্দ্র শ্রীমাণী রোড । তার 
পাশেই ছিল ভিক্টোরিয়। গার্লস্‌ স্কুল। চারিদিকে 
মুসলমান বন্তী। বাড়িটি বিরাট, তবে ভূতের 
বাড়ি ঝলে ছুননাম থাকায় সামান্য ভাড়ায় পাওয়। 
গিয়েছিল। তৎকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন “প্রখর 
বাক্তিত্বশালী স্বামী সচ্চিদানন্দ”। প্রমথরপ্জন যখন 
ভত্তি হন, তখন আবাসিকের সংখ্য। প্রায় চ্লিশ। 

প্রমথরগ্জন কয়েকজন আবাসিকের নাম-ধাম 
ও পরবর্তী কর্মজীবনের পরিচয় দিয়েছেন। 
সেইসঙ্গে কোন্‌ বিখ্যাত ব্যক্তিদের তিনি ওখানে 
দেখেছেন, তাও বলেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন 


স্বামী সারদানন্দ, বিপ্রবী নেত। পি. মিন, 
টাকীর জমিদার যতীন্দরমোহন চৌধুরী । ভগিনী 
নিবেদিতা তো নিশ্চয়ই | 

প্রমথরঞ্জনের প্রথম নিবেদি ত-দর্শনের স্মৃতি 
এই প্রকার : 

"মুণিদাবাদ সিক্ধের গাউন পরিহিত ; মাথায় 
চুড়া-কর! ঘন সোনালি রঙের চুল; গলায় বড় 
রু্রাক্ষের মাল! ; শান্ত মৌম্য সমাহিত দৃষ্টি। 
তার দিকে তাকালে আপন হতেই দৃষ্টি শ্রদ্ধায় 
নত হ'য়ে আসে। এককথায় তার হাতে একটি 
বীণ। বসিয়ে দিলে সাক্ষাৎ, বীণাপাণি- ব্দ-বণিত 
দেবী উধার রূপ, অথবা! বে॥-প্রসিদ্ধ উমার মৃত্তি।” 

বোডিং হাউসের ব্যবস্থাপনা মিবেদিতার 
কি রকম সতর্ক দৃষ্টি ছিল, 'তার বিবরণ প্রমথরগ্রন 
দিয়েছেন। মিবেদিতার আবাসে তীর প্রথম 
গমনের স্বৃতিকথ। তিনি আবেগভরে লিখেছেন : 

“উনি আমাদের সকলকে তার বোসপাড়। 
লেনের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন । আমার 
দিকে চেয়ে বললেন, বিবারে এসে। আমার 
বাড়িতে ১ আমি বললাম, কিন্ধ আমি তো 
নতুন এসেছি, আপনার ধাড়ি তো চিনিনে 
উনি সহাস্যে বললেন, “এর| তোমাকে পথ 
চিনিয়ে নিয়ে যাবে । এবার আসবে তো? 
আমি বললাম, ছা? । 

“তারপর রবিবার আমপ। কয়েকজন ছেলে 
তার বোসপাড়ার বাড়িতে উপস্থিত হলাম। 
তিনি পথ দেখিয়ে বাড়ির দে। গলায় নিয়ে গেলেন । 
দৌতলায় ছুটি কি তিনটি কামর! ৷ তার একটিতে 
আমরা তাঁর অন্সরণে গিয়ে ঢুকলাম। 
কামবাটিতে আসবাবপত্র প্রায় কিছু নেই, মেঝেতে 
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শুধু একটা মোটা কম্বল পাতা । ঘরের এক 
কোণে একটি তক্তপোশ। তার উপরেই 
দেওয়ালে স্বামীগ্জীর একটি বিরাট আবক্ষ প্রতিমূততি 
[ প্রতিচ্ছবি ? ]। ভগিনী অন্গুলিনির্দেশে আমাকে 
তক্তপোশের তলাট! দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “যা 
আছে বার ক'রে নিয়ে এসে। তো! তক্তপোশের 
তলায় ঢুকে যা বার করে আনলাম ত। দেখে 
আমাদের রসন। একেবারে সিক্ত হয়ে উঠল। 
ভগিনী হেসে বললেন, “তৌমর। সবাই ভাগ ক'রে 
খেয়ে নাও এবার” বলবার আর অপেক্ষা ছিল 
ন।__বাগবাজারের প্রমাণ-সাইজের রসগোল্লাগ্ডলি 
দেখে আমর। ব্যগ্র ও উন্মুখ হয়েই ছিলাম। 
দেখতে-দেখতে বিরাট হাড়িটি শূন্য হ'য়ে গেল। 
ভগিনী কৌতুকময় দৃষ্টিতে আমাদের পর্যবেক্ষণ 
করছিলেন । খাওয়া শেষ হাতে বললেন, 
কুজোতে জল আছে, গড়িয়ে খেয়ে নাও । 

থাওয়া-দাওয়ার পর তিনি আমাদের তার 
নীচের কামরায় নিয়ে এলেন। আমরা তার সঙ্গে 
খানিক আলাপ করলাম। তিনি শ্বহস্তে চ তৈরী 
ক'রে আমাদের খাওয়ালেন। তারপর দরজা 
পর্যস্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। বললেন, “অন্যদিন 
তো তোমাদের সময় হবে না, আমিও ব্যস্ত 
থাকৰ। তোমর। রবিবার-রবিবার এখানে চলে 
আসবে। যেদিন আসতে পারবে না, সেদিন 
আগে থেকে একটা পোস্টকার্ড লিখে জানিয়ে 
দিও। আমরা তাঁকে করবদ্ধ করে নমস্কার 
জানালাম বিদায়ের প্রান্কালে। তিনিও অন্ুরূপ- 
ভাবে প্রত্যুত্তর জানালেন। আমর! পথে বেরিয়ে 
পড়লাম। 

“সবাই নিঃশবে হেঁটে চলেছি। নেই মহান্‌ 
ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসে অভিভূত হয়েছি। বিদেশী 
মহিলা যেভাবে মুহূর্তে আমাদের অন্তরঙ্গ ক'রে 
নিলেন, সেটাই বার বার মনে প'ড়ে অনাস্বাদদিত 
পুলকে আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল।” 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ম-_-৯ম সংখ্। 


গ্রমধরঞ্জন নিবেদিতার বাড়িতে আগ€ 
কয়েকটি রবিবাসরীয় অভিজ্ঞতার কথ বলেছেন । 
তাদের মধ্যে গোপালকৃষ্চ গোখলের আগমন, 
পুনার 'দার্ভেপ্টস্‌ অব ইগ্ডিয়। সোসাইটি ও তাও 
প্রাণপুরুষ মহাদেব গোবিন্দ রানাডে সম্বন্ধে তার 
বক্তৃতা, সেইন্যত্রে এদেশীয় শিক্ষাতত্বের আদর্শ 
রূপের বিবরণ ইত্যাদি রয়েছে । জগদীশচন্দ্রের 
দর্শনের কথাও ইনি বলেছেন-_ 

“ভগিনী এক রবিবাবে আমাদের সঙ্গে প্রথং 
বুদ্ধিদীপ্ত এক স্বপুকুষ ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে 
দিলেন। বললেন, “একে হয়তো তোমর! 
দেখেছ, এর সম্বন্ধে শুনেছ, কিন্তু সম্ভবতঃ এএ 
মুখের কথা! শোনোনি। ইনি বিরাট ধৈজ্ঞানিক, 
বিরাট ভ্ষ্টা, যিনি ঈশ্বরের স্থির রহন্য দর্শন 
করেছেন ।, 

“ডঃ জগদীশচন্দ্র বন্থু হাটু মুড়ে আমাদের 
পাশে বললেন। আমরা তাকে নমন্তীর করলাম। 
তিনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক । 
তিনি বললেন, “তোমরা সকলে জানো জড় ও 
চৈতন্তের পাশাপাশি অবস্থান এই ন্থ্টতে। 
চৈতন্যুক্ত বলতে আমরা বুঝি, নর, পশু, পাখী 
ইত্যাদি। আর গাছ পাথর ইত্যাদিকে জড় বলি। 
কিন্ত যাকে জড় বলি, তাদের ভিতরও 110 
(জীবন) আছে। সকলের ভিতরেই ব্রদ্ষশক্ভি ।' 

“গভীর আবেগের সঙ্গে তিনি বলছিলেন : 
তৃণ, তরু, গুল, লতা প্রভৃতির বৌধশক্তি (507565 । 
আছে। লজ্জাবতী লত৷ তোমরা দেখেছ । এদের 
মধ্যে আছে অদ্ভুত সহিষ্ণুতা, ম্পর্শবৌধ, হাসি 
কান্না। তোমর! খেজুরগাছ, তালগাছ, নারিকেল- 
গাছের গলা কেটে মিষ্ট রস বার ক'রে শিচ্ছ। 
কিন্ত তার। তবু তোমাদে ফলদীনে কার্পণা কগছে 
না। বড় অদ্ভুত এদের জীবন । 

“উনি বললেন, এ-সম্বন্ধে এখানে তোমাদের 
সবকিছু বোঝানো সম্ভব নয়। আমি ইউনিভাগিটি 
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ইনট্টিটিউটে তোমাদের পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাবে! । 
আশ! করি তোমরা সেখানে যাবে। 

“আমর! তারপর তাঁর আমন্ত্রণে একদিন সকলে 
মিলে ইউনিভাপিটি ইনস্টিটিউটে যাই। সেখানে 
তিনি যঙ্ত্রেরে মাধ্যমে পর্দার বুকে দেখালেন 
বনম্পতিধের জীবন । এক নতুন সত্য আমাদের 
সন্মুথে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।” 

স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথ! : 

“আর একটি রবিবারের ঘটনা । ভগিনীর 
বোসপাড়ার বাড়িতে আমর! উপস্থিত। নবীন 
ময়রার দোকানের হাড়িটি তত দিনে আমার 
সুপরিচিত হযে গিয়েছে। সেদিনও ভগিনীর 
্বহস্তে প্রস্তত চ। পান ক'রে আমর! পূর্ব নির্ধারিত 
ঘরে কম্বলাসনে এসে বসেছি। পাশের কামর! 
থেকে সহস। ভগিনী গৈরিক বসনধারী ইষৎ 
স্থলকায় এক সৌম্য পুরুমকে এনে আমাদের মধ্যে 
বসিয়ে দিলেন । তারপর বললেন, “তোমাদের সঙ্গে 
আমি স্বামী সারদানন্দের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। 
ইনি বেলুড় মঠের বিরাট এক সাধু। তোমরা 
এর সঙ্গে আলাপ করো । আমরা যুগপৎ সম্বস্ত 
হয়ে ও সমন্ত্রমে মবাগতকে নিরীক্ষণ করলাম। 
ইনিই তাহলে স্বামী সারদানন্ন! আমরা তীকে 
প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের বললেন, 
(তোমরা সকলে বাড়ি ছেড়ে এখানে পড়তে 
এসেছ । তোমাদের বোডিংকে তোমরা আশ্রম 
বলেই ভাববে। যে-যুগপুরুষের স্থৃতিতে তোমাদের 
বোডিও তিনি এ-ফুগের মহা খধি। তার নামে 
স্থাপিত বোডিংকে তৌমবা। নিজের বাড়ির মতোই 
আপন ক'রে নেবে।, 

“আমর। লক্ষ্য করেছি, স্বামীজীর প্রসঙ্গ 
উঠলেই ভগিনীর দৃষ্টি অশ্রসজল হয়ে উঠত, তিনি 
নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন । সারদানন্দ মহারাজ 
স্বামীজীর কথা বলতেই ভগিনীর সেই অবস্থা 
আবার লক্ষ্য করলাম। 


“বিবেকানন্দ বোডিং হাউসে, নিবেদিতা £ একটি শ্থৃতিকথা 
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“সারধানন্দ-স্বামীজী আরও বললেন, ভগীরথ 
যেন গঙ্গাকে আবাহন ক'রে এনে তাকে দুর 
বিস্তৃত ক'রে দিয়েছিলেন, তেমনি হ্বামী বিবেকানন্দও 
সনাতন হিন্দুধর্জের মূল কথাটিকে প্রাচ্য হ'তে 
প্রতী'চী পর্যন্ত বিস্তৃত ক'রে দিয়েছিলেন ।”” 

এ সকলই আনন্দের স্বৃতি। কিন্তু দুখ ও 
লজ্জার স্থৃতিও ছিল, যা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত 
প্রমথরগ্জনকে কাটার মতো বিধে থেকে হৃদয়ে 
রক্তক্ষরণ করেছে। সে স্মৃতি এই : 

“গ্রুসঙ্গক্রমে আর একটি ঘটনার কথা মনে 
পড়ছে, যার অভিজ্ঞতা আমার কাছে যেমন তিক্ত 
তেমনি বেদনাদায়ক । তা এখনে পর্ধন্ত, জীবনের 
এই শেষ গ্রান্ত পর্যন্ত, অপরাধবৌধে আচ্ছন্ন ক'রে 
রেখেছে । সেদিনকার রবিবার এই গ্লানিকর 
ঘটনা ঘটাবে জানলে, আমি কখনই আমার বাল্য- 
বন্ধুটিকে নিয়ে ভগিনীর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম 
না। আর সেইকথা আপনাদের জানিয়ে 
প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্ট। করতে হ'ত না। 

“যথারীতি সেদিন আমরা সকলে মিলে 
নিবেদিতা বাগবাজারের বাড়িতে গেছি; 
রসগোল্লার হাড়িও তার দীর্ঘ প্রতীক্ষার জীবন 
শেষ করেছে ; আমরা হাত-মুখ ধুয়ে নীচের ঘরে 
এসেছি । ইতিমধ্যে ভগিনী তীর স্বহস্তে প্রস্তত 
চ| নিয়ে এসে আমাদের সকলকে পরিবেশন করতে 
আরম্ভ করেছেন। সেদিন স্বামী সারদানন্ও 
উপস্থিত আছেন। চা পরিবেশন-রত ভগিনী 
আমার উক্ত নবাগত বাল্যবন্ধুটির দিকে এক কাপ 
চ| এগিয়ে দিয়ে শ্মিতমুখে বললেন, নাও, ধরো ॥ 

“ছেলেটি আপত্তি জানিয়ে দৃঢম্বরে ব'লল,/না ।, 

“ভগিনী বিশ্মিত হ'য়ে বললেন, “কেন, তুমি 
চা-পান করো না? 

“ছেলেটি পূর্বের মতোই কে অস্বাভাবিক 
বিকৃত দৃঢ়তা এনে বলল, ই, আমি চা-পান করি । 
কিন্তু আমি হিন্দু । 


৪০৩ 


“ভগিনীকে নিমেষে নিশ্রভ হ'তে দেখলাম। 
তার মুখে-চোখে নিদারুণ ক্ষোভ ও বিস্ময় । তাঁর 
সেই পার চেহারা এখনো আমার চোখে 
ভাসছে। ভগিনী অশ্ফুট স্বরে স্বামী সারদানন্দকে 
বললেন, শ্বামীজী ! আমি কি হিন্দু নই? তার 
কস্বরের কাতরতা ও বিন্ময় আমাদের কানে 
নিদারুণ শোনাল 

“স্বামী সারদানন্দ দৃঢ়তার সঙ্ষে বললেন, “কে 
বলল তুমি হিন্দু নও ? 

“নিবেদিতা বললেন, “এই ছেলেটি ঘে আমার 
তৈরী-করা চা পান ক'রল না।? 

“স্বামী সারদানন্দ ছেলেটির দিকে চেয়ে 
সরোষ কটাক্ষে বললেন, হিন্দু? হিন্দুকে? তুমি 
কি জানো, ভারতবর্ষ পূর্বে সিন্ধুদেশ নামে 
খ্যাত ছিল। পারমিকরা “স' উচ্চারণ করতে 
পারত ন|। তার] উচ্চারণ ক'রত “হ'। ফলে 
সিন্ধু নাম ব্দলে হ'য়ে গেল হিন্দু। সিষ্ধু-সভ্যতাকে 
তার। জানল হিন্দু-সভ্যত! ঝলে। স্থৃতরাং সে 
সময়ে সিদ্ধুদেশবাপী মাত্রকেই হিন্দু বলে ডাকা 
হ'ত। সে সময় বর্ণাশ্রম ঝলে কিছু ছিল না। 
স্থৃতরাং বুঝতে পারছ, তোমার কি মুঢ় ধারণা । 

“সারদানন্দ-ন্বামী ছেলেটির মূঢ্তাকে বিদ্ধপ 
ক'রে বললেন, এ যে জাতিভেদ-_ও-বস্ত 
বিদেশীয়দের অধিকারের পরেই আসে। গীতায় 
শ্রীকষ্ণ বলেছেন, মান্থষের গুণ ও বৃত্তির দ্বারাই 
বর্ণভেদ হয়। জন্মের দ্বারা বর্ণভেদ নয়। স্থৃতরাং 
তোমার ধারণ! একেবারে ভ্রান্ত ।' 

“লারদানন্দ-স্বামী তারপর আমাদের সকলকে 
সম্বোধন ক'রে বললেন, 'ছুতার, কামার, কুমোর, 
তাতি, ধোপা, ঝাড়ুদার__সবাই ক্রান্ষণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ঠের মতোই উত্তম হিন্দু_কাপণ সবাই সি্ু- 
নদের পরবর্তাঁ অংশের অধিবাসী । সাম্প্রদায়িকত। 
এসেছে পরে যখন বৌদ্ধ, জৈন বা মুসলমান ধর্ম 
গ্রহণ করেছে এদেশের অধিবাঁপীরা। তারপর 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ-_৯ম সংখা। 


যারা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী, অর্থাৎ যারা বো- 
উপনিষদ্‌কে গ্রহণ করেছে, পুরাণাঁদি শাস্ত্রকে মান্য 
করেছে-_তার। “হিন্দ চিহ্নিত হয়েছে ।” 

“নিবেদিতাকে সম্বোধন ক'রে তিনি বললেন, 
তুমি ছুখ পেয়ো না। ছেলেটির বোধবৃত্তি বলে 
কিছু নেই। তুমি সনাতন ধর্মের একান্ত ভক্ত, 
তুমি বৈদান্তিক। তুমি অবশ্যই আমাদের সকলের 
মতোই হিন্দু 

প্রমথরগন লিখেছেন, স্বামী সারদানন্দের 
কথায় ভগিনী নিবেদিত। সাত্বনা পেয়েছিলেন। 
প্রমথরঞ্রন নিজে কিন্তু সাত্বন1! পাননি । আমাকে 
পুনশ্চ এক পত্রে লিখেছিলেন : “আপনাকে 
অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেই ছুর্দিনের ঘটনা 
জানাচ্ছি, যদি বুকটা হালকা! হয়। সেজন্য ঘটনাটি 
বুলোকের কাছে বলেছি। তবু আজও শাস্তি 
হারাই, যখনই এ কথা মনে আসে। তগিনী 
স্বয়ং তারপর কতদিন আমাকে বুঝিয়েছেন এ 
ব্যাপারে মন খারাপ না করতে । তাঁর উচ্চ মন, 
উদার হ্বায়, তিনি দেবী-_কিন্তু আমি মাহ্থুষ |” 

স্মরণীয় এই কাহিনী । নিবেদদিতাকে তীর 
ভারত-তপন্তার সময়ে কোন্‌ মূল্য দিতে হয়েছিল, 
তা এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারি। ভালবাসায় 
ক্রুণবিদ্ধ ছিল তাঁর জীবন। অপরপক্ষে তার 
অপমানকে স্্দীর্ঘ জীবন ধরে বহন করার মতো 
স্পর্শকাতর মনও ছিল, তাঁও দেখতে পাই। 

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব-স্ত্ে 
নিবেদিতার আর একটি ছবি তিনি দিয়েছেন। 
“উক্ত দিবসে বেলুড় মঠে প্রচুর জনসমাগম হ'ত। 
গঙ্গার ঘাটে ছোটখাট মেলা বসে যেত। আমর! 
ছাত্ররা প্রায় সকলেই উৎসবে যোগদান করতাম। 
ক্যালকাট। স্টীম নেভিগেশন যাত্রী পারাপারের 
বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। বেলুড়ে অস্থায়ী জেটি 
নির্মাণ করা হ'ত। জ্টীমারের সঙ্গে গাধাবোটও 
জুড়ে দেওয়া! হ'ত অতিরিক্ত যাত্রীর জন্য। 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


কলকাতা থেকে যাওয়া-আসার মাশুল ছিল আট 
জানা। এ ছাড়াও বহু অবস্থাপন্ন ভক্ত কলকাতা 
থেকে ঘোড়ার গাড়িতে পরিজনদের নিয়ে উৎসবে 
যোগদান করতে আসতেন। তখনও মোটর 
গাঁড়ির চল নেই। স্থানীয় ভক্ত ছাড়াও হাওড় 
জেলা ও হুগলি জেল! থেকে বহু ভক্ত আসতেন। 
অপূর্ব ধর্মীয় পরিবেশের স্থট্টি হ'ত। আন্দুলের 
কালীকীত্তন সম্প্রদায় তাদের মধুর কী্নের দ্বারা 
উত্সবে উদ্দীপন! আনতেন। তীর! ঞুপদরাগে 
কীর্তন করতেন। সহতম্র-সহন্র তীর্ঘযাত্রীদের 
আপ্যায়িত করা হ'ত লুচি, তরকারি ও মোহন- 
ভোগের অঢেল ব্যবস্থায় । ঠাকুরের শিষ্যরা প্রসাদ 
পরিবেশন করতেন। সন্ত্ান্ত বংশের মহিলাব। 
প্রভৃত সংখ্যায় উত্সধে যোগদান করতেন। 
তাদের অনেকে মা! সারদাদেকীর শিল্কা! | 

“উত্সবের দিনে ভক্তিমতী নিবেদিতা একান্তে 
স্বামীজীর সমাধিমন্দিরে সমাধিস্থ হ'য়ে বসে 
থাকতেন। একজন বিদেশিণীকে এইরূপ সমাধিস্থ 
নিশ্চল দেখে স্বভাবতই অনেকে কৌতৃহলী ও 
ও বিশ্মিত হতেন। মহিলার। উৎন্থুক হ'য়ে নান। 
প্রশ্থ করতেন । অনেকে তাকে করজোড়ে নমস্কার 
করতেন। ভগিনী সকলকেই মৃদ্বকে যথাযোগ্য 
উত্তর দিতেন। কিন্তু কারে! চোখের দিকে চেয়ে 
কথ! বলতেন না। গ্রতিনমস্কারও করতেন 
মাটির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ কারে। কথাবার্তার 
মধ্যেও মনে হত, তার অন্তরাত্মা! যেন অন্য কোন 
অলৌকিক জগতে বিচরণ করছে; তীর গুরুদেবের 
নশ্বরদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হলেও তিনি তার সমস্ত 
মনগ্রাণ অধিকার ক'রে আছেন। 

আর একটি ঘটনা ও তার অন্থুস্থতির উল্লেখেই 
প্রমথরগনের শ্থৃতিকথা মোটামুটি শেষ হয়েছে। 
মিবেদিতার আবাসে ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা, 
তার সুত্রে “বিবেকানন্দ বোডিং হাউসের 
আবামিকদের সামনে নিবেধিতার অক্নিঝলকের 


“বিবেকানন্দ বোডিং হাউসে, নিবেদিতা £ একটি স্মৃতিকথা 


৪০৭ 


মতে৷ একটি ভাষণ__এবং তার শেষে আশ্চর্য এক 
উচ্চারণ__য প্রমথরঞ্নের কাছে মনে হয়েছিল 
ভবিষ্যতের ভেরীধ্বনি। নিবেদিতা এই ধরনের 
ঘটনার স্থটি হয়তে। অবিরাম করতেন, কিন্তু একটি 
তরুণের মনোজগতে তা কী অসাধারণ 
আলোড়নের স্থষ্টি করেছিল-_-ঘটন। ঘটে যাবার 
বু ব্খমর পরে লেখা স্বৃতিকাহিনী থেকে ৷ 
জানতে পেরে আশ্চধ হ'তে হয়। এর থেকে 
বুঝতে পারি, নিবেদিতা কিভাবে তরুণদের মনে 
আগুন জালাতেন। 

প্রমথরঞ্ন লিখেছেন : 

“১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বরের এক রবিবার, 
তখন বেল। প্রায় একটা, ছুটির দিন, আমর। কেহ 
নান করছি, কেহ-বা আহারে বসবার উপক্রম 
করছি, হঠাৎ ভগিনী উপস্থিত। আমর! তীকে 
দেখে সবাই খুশি। তিনি বললেন, কোন 
বিশেষ কাজে ভবানীপুর গিয়েছিলেন, কেরার 
পথে আমাদের সঙ্গে দেখ! করার উদ্দেশ্টে 
এসেছেন আমর। অনেকদিন কেন তার কাছে 
যাইনি, জিজ্ঞাসা করলেন এবং এদিন তার 
আবাসে ৰিকালে যাবার জন্য বলে গেলেন। 
আমরা ৬-৭ জন ধন্ধু মিলে তার ওখানে বেল! 
৪-৩০ নাগাদ গেলাম ।''"তার বসার খবে সবাই 
কম্বলের আসনের উপর উপবেশন করলে তিনিও 
আমাদের পাশে বসলেন । প্রথম আমাদের স্বাস্থ্য, 
লেখাপড়া, অভাব-অস্ৃবিধা ইত্যাদি খু'টিনাটির 
খবর নিলেন। আমর! কেন আসিনি জিজ্ঞাস 
করলে কেহ বলেন ( আমিও বলি ) ডন সোসাইটি 
ও ইউনিভাগিটি ইনস্টিটিউটের সভ্য হওয়ায় ওসব 
স্থানে যাওয়ার জন্য নিয়মিত আঁস। সম্ভব হয় না। 
ভন সোদাইটির সভ্য হওয়ায় তিনি অত্যন্ত 
আনন্দিত হলেন, বললেন, উক্ত সোসাইটির 
প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তারপর ..*শ্রীযুক্ত সতীশঙন্র 


৪৬৮৮ 


মুখোপাধ্যায়ের দু-একটি ধর্*-উপদেশের প্রপঙ্গ 
উঠলে ভগিনী আমাদের জিজ্ঞাস! করলেন, 
“তোমর! ধর্ম বলতে কী বোঝ ? আমর। একে- 
একে পাঁচ-ছয়জন উত্তর দিই : 

(১) ধর্ম মানে, সর্বশক্তিমান ইশ্বরের 
অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ ; 
এবং সকল অবস্থায় স্থখী ও সন্তষ্ঠ থাকা । 

“(২) ধর্স মানে, পিতামাতা, বয়োজ্ষ্টদের 
মান্ত করা); কেবল নিজের ভাইবোন, আত্মীক্ব- 
স্বজনকে ভালবাস! নয়, সকল পাড়া-গ্রতিবেশী ও 
অন্য মানুষকে ভালবাপ।। 

৩) ধর্ম মানে, শাস্ত্রে যে-সব বিধিবিধান 
আছে তাদের সযত্বে পুরোপুরি পালন কর।। 

“(৪) ধর্ম মানে, বাক্যে ও কর্মে সত্যসন্ধ ও 
বিশ্বস্ত হওয়।; প্রত্যেকের সঙ্গে ন্যায়নন্ম ত ভদ্র 
আচরণ কর।। 

(৫) ধর্ম মানে, অপরের কল্যাণ কর।, 
তার্দের সাহায্য কর! এবং তা করবার সময় কোন 
কিছুর পরোয়া না কর|_-তাঁতে যত ছুঃখ, বিপদ 
আসে আস্থক, মৃত্যুও যদি হয় হোক । 

“(৬) ধর্ম মানে, মহাভারত য| বলেছে: 
ধারণান্ধর্মমিত্যা ধর্মে! ধারবতে গ্রজাঃ। যৎ 
ধারণ। সংযুক্তমূ, স ধর্ম ইতি নিশ্চয় [ উপস্থিত 
সংস্কত কলেজের এক ছাত্র শ্োকটি ইংরেজী 
অন্গবাদ-নহ বলেন ]। 

“ভগিনী বললেন : “আমি গভীর মনোযোগের 
সঙ্গে তৌমরা ঘ। বলেছ, শুনেছি । তোমাদের 
মতামত অতি সুন্দর, আমাকে অত্যন্ত সুখী 
করেছে। ঠিক, তোমরা যাকে এখনি সনাতন 
ধর্ম বললে, তা তাই শিক্ষ। দেয়। সনাতন ধর্মের 
তাৎপর্য তাই। 

“ €কিস্তু তরুণ বালকগণ, ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের 
এই সকল জ্ঞান ও ধারণার অতিরিক্ত তোমাদের 
কিছু বালব, তোমাদের জীবনের পক্ষে য। উচ্চতর 


উদ্বোধন 


[৮৪তম ব্য__নম সংখ্য। 


মহত্তর, পবিত্রতর বন্ত--যাকে অন্ুলরণ করবার, 
জন্য, কর্মে পরিণত করবার জন্য, আমি তোমাদের 
আন্তরিকভাবে দৃঢ়ভাবে প্রণোদিত করছি__ 
তাই হোক তোমাদেঞ সর্বপ্রথম, সর্বমহান্‌, সর্ববৃহৎ 
নৈতিক কর্তব্য । 

“ তোমাদের প্রথমেই জানতে হবে তোমাদের 
মহামাতাকে--তোমাদের মাতৃভূমিকে-__ মাতা 


ভারতবষকে । তোমর। কোনমতে নিজ মাত। 
ও দেশমাতার মধ্যে কোনগ্রকার পার্থক্যবোধ 
করবে ন।। 


“তোমাদের কাছে আমার অন্থরোধ, দেশ- 
মাতাকে দর্শন করো, তার পরিক্রমণ করে।, তার 
সম্ভানদের জানো-_জানে। তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, 
ভামা, সাহিত্য, রীতি-নীতি, এতিহৃকে_এক- 
কথায় তাদের সম্পূর্ণ ইতিহানকে। তাদের 
সাক্ষাতে যাও, তাদের সঙ্গে স্যৌগ পেলেই ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে মেশে! এবং তাদের ভালবাদে। ৷ যেমন 
পুত্র বা বন্য। নিজের মায়ের একান্ত সন্নিধানে 
থাকে, মায়ের সঙ্গে যেমন তাদের শিবিড় ভাপ- 
বাসার সম্পর্ক, তেমনি হোক দেশম[তার সঙ্গেও 
তোমাদের সম্পর্ক। মাতা? মতোই তাকে 
শ্রদ্ধ। করে|) সেবা করে, পূ কে গভীর 
গভীর ভক্তিতে । ব-ন্দে-মা-ত-ত্-ম্‌ । 

“ভগিনী বিন্দেমাতরম্‌? উচ্চারণ করণেন সুম্পষ্ট 
সংস্কতে। তারপর নীরব হ'য়ে গেলেন । 

“শুধু আমি নয়, অন্য সকলেই তাকে এ সময়ে 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি-_যতক্ষণ তিনি মাতৃতমি 
ভারতমাতার মন্বক্ধে বলছিলেন, ততক্ষণ তার মুখ- 
মণ্ডল এক অনির্বচণীয় দিব্য জ্যোতিতে সমুজ্জল। 

“কিছু পরে তিনি বললেন, “তোমাদের 
বৌডিং-এ, তোমাদের আবাসে ফিরে যাও__এই 
মহত্তম মন্ত্র “বন্দেমাতরম্” এবং পবিত্র বিষয় সম্বন্ধে 
গভীরভাবে চিন্তা করো--এর উপর ধ্যান করে| 1" 

“ঘটনার কাল ১৯০৩ সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর | 
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“নেদিন এ বলে তিনি আমার্দের কাছে 
বিদায় নিলেন। অন্যান্য দিন আমাদের অন্য 
দু'চার কথ! বলতেন, সেদিন এ 'বন্দেমাতরম্ 
ছিল তার শেষ বাণী। আমাদের সকলের মনে 
কি-যেন-এক পরম পবিত্র ভাবের উদয় হ*ল।".* 
ফেরবার সময়ে আমরা পরম্পর কোন আলোচন৷ 
ন| ক'রে শুধু এ দৃশ্ঠ বা ঘটনার চিন্তায় মগ্ 
ছিলাম। তীর উদাত্ত উক্তির মধ্য দিয়ে কি 
গুরুগতপ্রাণ! ব্রহ্মবাদদিনী ভগিনী নিবেদিতা স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণীই শোনাননি, গুরুর আত্মাই 
কি প্রিয় শিষ্কার দেহাবলম্বনে দেশমাতৃকার সেবার 
শিক্ষাদান করেনি? 

“সেদিন ভগিনীর বিন্দেমাতরম্য বাণী শুনে 
ঝষি বন্ধিমচন্দ্রে অমর অবদান আননমঠের সন্ধ্যাসী 
সত্যানন্দ, জীবানন্দ প্রভৃতির কথা শ্বতিপথে 
আসে। আমি তার আগে আনন্দমঠ অভিনীত 
হ'তে দেখেছিলাম__কলকাতার স্টার থিয়েটারে 
এবং মেরধিনীপুরের হিন্দু থিয়েটারে । কিন্তু 
তাদের সঙ্গে এই দিনকার সম্বন্ধ খুঁজে পাইনি। 

“বোডি-এ ফিরে হাত-পা-মুখ ধুয়ে যে যার 
ধামরায় গেলাম । আমার কেবলই মনে পড়ছিল 
তগ্রিনীর তেজোঘৃপ্ত বাণী-_জননী জন্মভূমিশ্চ 
ব্গাদপি গরীয়সী। বন্দেমাতরম্‌। 

খাবার ঘণ্টা পড়লে খাবার ঘরে গেলাম 
ধায়-দফায় আহার হস্ত। আহারের পরে 
প্রাঙ্গণে বসে নান! বিষয়ে আলাপ-আলোচন। 
ইত। সেদিন কথাবাতার সময়ে ভগিনীর 
বাড়িতে অপরাহ্থের ঘটনার কথা উঠল। যারা 
সেদিন যায়নি, তারা অত্যস্ত কৌতুহলের সঙ্গে 
শুনতে লাগল। কয়েক দফায় ঘটনার কথ৷ 
বিবৃত কর! হ'ল। 

পরদিন অপরাহে কলেজ থেকে ফিরে আমরা 
জলখাবার নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় একজন 
তাড়াতাড়ি এসে খবর দিল যে, ভগিনী নিবেদিতার 


“বিবেকানন্দ বৌডিং হাউসে, নিবেদিতা £ একটি স্থৃতিকথা 
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গাড়ি ফটকের সামনে উপস্থিত। সাধারণতঃ 
তিনি সেকেও ক্লাস বন্ধ গাড়িতে আসতেন, তাঁতে 
রাস্তায় লোহার চাকার ঘরণধ্বনি শুনে আমর 
বুঝতে পারতাম, তিনি এসেছেন। কিন্তু সেদিন 
এলেন ফার্স্ট ক্লাস ফিটন গাড়িতে য। চৌরঙ্গীর 
ইউরো পীয়দের বাসস্থানের নিকটে ব্যবহৃত হ'ত । 
এসব গাড়ির চাক! রবার-মোড়া ব'লে শব্দ হ'ত 
না। আমরা বুঝলাম, তিনি চৌরঙ্গীর দিক 
থেকে এসেছেন ।"*" 

“ভগিনীর আগমনে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। দেখি 
যে, তিনি দারোয়ানকে গাড়ি থেকে একট। বেশ 
লম্বা প্যাকেট নামাতে বললেন। খবর পেয়ে 
ম্যানেজার শশব্যস্ত হ'য়ে এলেন।**'ভগিনী 
উপরে এলে আমরা তাঁকে অভিবাদন জানালাম। 
তিনি প্রতিনমন্ধীর করলেন। তাঁকে বাড়ির 
মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রকোষ্টে আনা হ'ল। তিনি 
একজনকে বললেন,পরিচালক-্বামীজী যদি অস্থৃবিধা 
বোধ ন। করেন,একবার যেন আমেন। তিনি এলে 
ভগিনী হাটু গেড়ে নতমস্তকে প্রণাম করলেন ।""" 

“ভগিনী ম্যানেজার-মহাশয়কে আগেই একটি 
বড় পেরেক ও হাতুড়ি আনতে বলেছিলেন । 
দারোয়ান সেগুলি আনলে ভগিনী স্বামীজীকে 
দেওয়ালে পেরেক পু'তবার অনুমতি চাইলেন। 
তারপর দীরোয়ানকে বললেন, প্যাকেটটি খুলতে । 
প্যাকেট খুললে দেখা গেল, মেটি ভারতবর্ষের 
একটি বিরাট মানচিত্র, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ফুট, প্রস্থে 
প্রীয় ৫ ফুট । খোলামাক্র ভিতর থেকে ক্যাশমেমে। 
পণ্ড়ল--ভারতব্ষের দেওয়াল-ম্যাঁপ, দাম ২৫ টাকা 
থ্যাকার ম্পি্ক আণ্ড কোং ইত্যার্দি। উপরে- 
নীচে রোলার দেওয়া, পিছনে কাপড় লাগানে৷ । 
বুঝলাম, কেন তিনি ফার্ট ক্লাস ফিটনে এসেছেন। 
মানচিত্রটি দেওয়ালে টাঙানো হ'ল । 

“ভগিনী স্বামীজী-মহারাজকে উদ্দেশ ক'রে 
বললেন : 
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“স্বামীজী, গত সন্ধ্যায় আপনার এখানকার 
কয়েকটি ছেলে আমার ওখানে গিয়েছিল। 
তাদের সঙ্গে আমার আনন্দে সময় কেটেছে। 
কথাপ্রসঙ্গে বিতর্ক দেখা গেল যখন তাদের ধ্ধর্ম 
কি” এই প্রশ্ন করলাম। তাদের সংজ্ঞ। ও ব্যাখ্যা 
মনোহারী। একজন বলল, ধর্ম মানে, নীতি 
পালন। অন্তজন ব'লল, ইশ্বর ও তীর কার্ধে 
বিশ্বাম। একজন মহাভারত থেকে শ্লোক উদ্ধৃত 
ক'রল, যার অর্থ, যা আমাদের ধারণ করে (তারই 
নাম ধর্ম। পাল [ অর্থাৎ আমি ] বলল, জীবন 
উৎসর্গ করেও দীন-দরিদ্রকে সাহায্য করার নামই 
ধর্ম। তাদের ব্যাখ্য/ আমার কাছে চিত্বীকৰক 
মনে হয়েছিল। আমি তাদের, বলেছিলাম, 
তোমরা যা বলছ, সে-সকলই সনাতন ধর্ম-সংশ্লিষ্ট। 
কিন্তু তোমরা ভারতীয় যুবক, এখন ' তোমাদের 
কাছে-ধর্ম হু'ল-_তোমাদের মাতৃভূমিকে নিজ মাতা 
জ্ঞান কর! এবং তার অর্চনা করা । 

“স্বামীজী, আপনার অন্থমতি নিয়ে এইসব 
ছেলেদের দু-একটি কথ! বলতে চাই ।, 

স্বামীজী বললেন, “সানন্দে রাজি। তখন 
ভগিনী আমাদের বললেন, "প্রিয় বালকগণ ! 
বিষ্ভালয়ে তোমরা সকলেই ভূগোল পড়েছ। 
সেখানে তোমর! কেবল ভারতের পাহাড়-পর্বত, 
নদী-হুদ, প্রান্তর, মকুতূমি-সহ প্রাকৃতিক অবস্থার 
কথাই জেনেছ। কিন্তু তোমরা এখন এই যে 
দেওয়ীলেটাঙানো৷ মানচিত্র দেখছ, এ কেবল মুক্রিত 
মস্ত আকারের একটি কাগজ নয়--এ তোমাদের 
মাতার চিত্র। কাশ্মীর থেকে কন্তাকুমারী--একট 
স্পন্দিত জীবন্ত অখণ্ড অস্তিত্ব। পাহাড়-পর্বত 
মাতার অস্থিসংস্থাম, নদ-নদী-নির্ঝরিণী তীর স্মাঘু- 
শিরা, বিস্তীর্ণ প্রান্তর নিছক মৃত্তিকাপুঞ্জ নয়, 
মাতার দেহমাংস, বৃক্ষলতা তার কেশপুণ্ত 1... 

"এই ধরনের অনেক কথাই তিনি ঝলে 
চললেন; “তোমাদের এই পুণ্যভূমি যুগে-যুগে 


উদ্বোধন 


| ৮৪তম ব্ষ-_৯ম সংখ্য। 


মহীপুরুষদের আবির্ভাৰে ধন্য হয়েছে, রচিত 
হয়েছে মহাগ্রন্থগুলি, যাদের তুলনা নেই। 
তোমাদের . পূর্বপুরুষের1__বাল্সীকি, বশিষ্ঠ, 
বিশ্বামিত্র, বেব্যাস রচনা করেছেন তোমাদের 
সংস্কতির মূল ইতিহাস। মনত, যাঁজ্ঞবন্কের 
নীতিশান্ত্র পৃথিবীতে আলোড়ন স্যন্টি করেছে। 
চাণক্যের অর্থশাস্ত্রের মৌলিকতা৷ ও বিচক্ষণতায় 
সবাই বিম্মিত, অর্থশাস্ত্রের জগতে নৃতন দিশীর 
সন্ধান দিয়েছে তা। কুরুক্ষেত্রে উচ্চারিত গীতা 
পৃথিবীতে অতুলনীয়, যে-সম্পদের জন্তয যুগ-যুগ ধরে 
ভারতবামী গর্ববোধ করতে পারে। কুস্তমেলার 
বিরাট উৎসব, যেখানে লক্ষ-লক্ষ মানুষের সমাবেশ, 
তার হৌতা এই ভারতবর্ষ । পুণ্যতোয়। নদীতে 
স্নান ক'রে ক্লেমুক্ত হওয়ার ঝি সুন্দর সামাজিক 
উত্মব। প্রতি বারো ব্ত্সরে চারটি বিশিষ্ট 
স্থানে উজ্জয়িনী, নাসিক, হরিদ্বার, প্রয়াগে এই 
উৎম হয় ম্মরণাতীত কাল থেকে । 

" এই ভারতবধেই শান্তিদূত গৌতম বুদ্ধের 
মহাশির্বাণ। ধর্মগুরু আচার্য শঙ্কর, বাঁমান্জ ও 
চৈতন্যাদেবের ঝাণী ও শিক্ষা এখানে প্রচারিত 
হ'য়ে পৃথিবীকে আলোক দিয়েছে । সাধক 
রামপ্রসাদের ভক্তিরসের শঙ্গীতগুলি আগ্রুত 
করেছে এদেশবাসীকে । নবঘুগে অবতার হয়ে 
এসেছেন শ্ররামকষ্চ। তীর সহজ সরল অনাড়ম্বর 
অথচ স্থগভীর উপদেশ দেশে-দেশে আলোড়ন 
এনেছে। তার শিয় ও মন্ত্পুত্র | স্বামী 
বিবেকানন্দ ] সর্বত্র প্রচার করেছেন এই ধর্ম 
সত্য, তিনি পৃথিবীর কাছে শতগুণে বাড়িয়ে 
দিয়েছেন এই ধর্মের মর্ধাদ]। 

« পরতুগর্ভা ভারতমাতার আরও যে-সব কৃতী 
সন্তান সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার দ্বার। দেশের 
মুখোজ্জল করেছেন, তীদের উল্লেখ ন। করলে 
বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অজন্ন তারা। 
তাদের অগ্রণী রাজ রামমোহন রায়, সতীদাহ 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


প্রথ। উচ্ছেদের জন্য তিনি চিরম্মরণীয় ; শ৩-শত 
অসহায় বিধবাকে বেঁচে থাকার অধিকার তিনি 
দিয়েছিলেন । তাতেও বিধবাদের চোখের জল 
শ্রকোয়নি। সমাজের নিষ্ঠুর বাধা, সমাজপতিদের 
বিচিত্র উন্নাসিকতার জন্য বিধবাদের জীবন 
স্থকিন যন্ত্রণায় পূর্ণ। মুক্তিমন্্র নিয়ে আবির্ভূত 
হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগর--বিধবা-বিবাহের 
প্রচলনকারী । সামাজিক প্রথার কশাধাতে 
যে-সব নিষ্পাপ নিরপরাধ ফুলের মতো মেয়ের! 
কুঁড়িতেই শুকিয়ে যেত, তাদের তিনি প্রাণভরে 
পৃথিবীর আলে। ভোগ করার স্থযোগ দিয়েছেন । 
পুনার মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, ভাঃ রঘুনাথ 
পুরুষোত্তম বাজপেয়ী, গোপালকৃষখ গোখলে, 
বাংলার জগদীশচন্দ্র বন্থ প্রমুখর! শিক্ষার ক্ষেত্রে 
নৃতন আলোকের সন্ধান দিয়েছেন। এ ছাড়াও 
আরও অনেক মনীবী আছেন, ধাদের নাম তোমর। 
ক্রমে জানবে, বিস্মিত হবে তাঁদের গভীর জ্ঞান ও 
নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে । 

“ “তামরা অবকাশ পেলেই ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করবে। ভ্রমণের দ্বারা 
মাতৃভূমির স্বরূপ বুঝতে পারবে। যে প্রাস্তেই 
যাও, সেখানকার অধিবাশীদের সঙ্গে আলাপ 
করে তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম 
ইত্যাদির বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টা 
করবে। বিচিত্র জ্ঞানের সন্ধান পেতে ভ্রমণ 


“ “তোমরা যেমন আজ তোমাদের পুর্ব 
পুরুষদের পথ অবলম্বন ক'রে চলেছ, তাদের 
শির্দেশিত পথ আজ যেমন তোমাদের উপকৃত 
করছে, ঠিক তেমনি তোমাদের উত্তরস্থ্রীর। যেন 
তোমাদের পথে চলতে পারে- এইভাবে নিজেদের 
গড়ে তুলবে । 

“ উিত্তরকালে তোমর। শিক্ষা ব| বাণিজ্যের 


“বিবেকানন্দ বোতিং হাউসে" নিবেদিত। : একটি স্থৃতিকথ 


৪১১ 


জর্শী, কিংব। দেশভ্রমণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানে যাবে। কিন্তু একটা কথ। সব সমগ্র স্মরণ 
রাখবে-যে-দেশেই যাও, ভারতমাতার মৃত্তি 
যেন তোমাদের মনে মলিন ন। হয়। তিনি যেন 
তোমাদের হৃধয়কেন্দে বিধাজ করেন ।, 

“ভাবাবেগে ভগিনীর ক রুদ্ধ হ'য়ে এল। 
তিনি নিনিমেষ নয়নে কিছুকাল ভার বধের 
মানচিত্রের দিকে চেয়ে রইলেন। আমর! 
বিভোর হ'য়ে তার কথ। শুনছিলাম। ভগিনীর 
কথায় আমাদের সংবি ফিরল তিনি 
বললেন : 

তোমরা সকলে এবার কিছুকালের জন্ 

বন্ধ করো! মানমচক্ষে ভারতমাতার 
চরণদর্শন করো! প্রণতি জানাও সেখানে । 
আর আমার সর্গে একবার কণ্ঠ মিলিয়ে বলো-_- 
বন্দেমাতরম্‌। 

“আমাদের সমবেত ড্দাত্ত ধ্বনি-_ বন্দে- 
মাতরম্-_ছাত্রাবাসের প্রাকারে প্রতিধ্বনি তুলল- 
বনো-মা-ত-র-ম্‌।” 


প্রমথরঞ্জন পালের স্থতির উদ্দেশে শ্রদ্ধ। 
জানাই। তিনি এখন লোকাম্তরিত। কিন্ত 
তার এই স্বৃতিকথা আমাদের -বুঝতে সাহায্য 
করে-নিবেদিত কোন্‌ প্রবল তাবশ্রোতে 
তরুণদের ভাসিয়ে নিষে যেতে পারতেন । 

প্রম্থরঞ্জন তীর স্মৃতিকথার শেষে ম্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন : 

“১৯০৩ সালে একটি ছাত্রাবাসের কক্ষে 
যে-পৃত শব্দটি [ বন্দেমাতরম্” ] উচ্চারিত হয়েছিল, 
তা অল্পদিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের 
মতে! ৷ নিবেদিতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তান থেকে 
মাত্মন্ত্র তুলে এনে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে 
দিয়েছিলেন ।” 


এক ও বনু ঃ বিরোধ ও মিলন 


ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী 
তুমি নিভৃত অন্ধকারের মধ্য থেকে 
দেখে! আলোকিত বৃত্তগুলিকে, 
নৈঃশব্দের অতলে থেকে তুমি রসাঁতলে মগ্ন হ'য়ে 
_ শোনে বজজনাদ কিংবা কলধ্বনি, তুলতে থাকে তরঙ্গ দোলায় 
বীজমূলে অধিষ্ঠান ক'রে 


তুমি শাদাপাতায় মন খুলে 


দেখো রূপ ও বাণীর কত রঙদাজ। নিরীক্ষণ করে ফলিত বৃক্ষকে, 


তুমি কেন্দ্রবিন্দুতে স্বস্থিত হ'য়ে 
ঘুরে বেড়াও বহুবৃত্তে । 


তুমি এক হয়ে বুকে বিচ্ছিন্ন করো 
একাত্ম হও বর আলিঙ্গনে । 


মায়ের কাছে 
শ্রীশান্তশীল দাশ 

মায়ের কাছে আছি আমি যতই আঘাত, তই ব্যাঘাত 

দিনে রাতে সকাল সাঝে__ আস্থক আমার এই জীবনে, 
এই কথাটি নিত্য যেন করবো ন] ভয়, থাকবে! অটল, 

বাজে আমার মনের মাঝে । জপবেো। আমি মনে মনে-- 
নইতো৷ আমি ব্বজনহারা, | মা আছে যার, ভয় কেন তার, 

মিছেই ঝরে নয়নধারা ভয়হারিণী মা যে আমার ; 
সবার আপন যে-জন আমার শ্রাস্তিহর! ওই চরণের 


মেজন আছে আমার কাছে। তলায় অপার শাস্তি রাজে। 


শীরামকঞ্জ-সাহিত্যে হাস্যরস £ 
বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামরুষঃ . 
___ ভন্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


“সেই দিব্যাম্ৃতবর্ষী হাসিটুকু, যতনে পেটবায় 
পুরে রেখে দিইছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরস্ত 
সম্বল গে! 1” অশ্বিনী দত্ত লিখেছিলেন প্রাণের 
তাই শ্রীমকে। “কথামৃত” প্রথম ভাগের শেষ- 
দিকে এই চিঠিটি ধারা পড়েছেন, তারা মনে 
করতেই পারেন, শ্রীরামকঞ্চদেবের মতো “মজার 
মান্থুষ' আর হয় না! 

সেই “মজার মানুষ” নতুন মাহ্ধ" শ্রীরামকৃষ 
যখন বিদ্ভাসাগরকে দেখতে এলেন, তখন উনবিংশ 
শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ ঘটন৷ অল্প কিছু লোকের 
সামনে প্রতিভাত হয়েছিল। বহুকল্পছুর্ভ এই 
সাক্ষাৎকারটি শ্রীম-র অমর লেখনীতে বিধৃত হ'য়ে 
“কথামৃতের তৃতীয় ভাগে প্রথম দিকেই 
উপস্থাপিত । 

এ সাক্ষাতের প্রথম থেকেই নির্মল গভীর স্রিপ্ধ 
বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথনে দুই মহাপুরুষ আপন 
আপন প্রতিভার নিঃ:সংশয় পরিচয় দিয়েছেন 
তাদের আলাপচারীতে। খাল বিল নদী পার 
হ'য়ে এইবার “সাগর” দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, 
উত্তরে বিদ্যাসাগর বলছেন, নোনা জল নিয়ে 
যেতে, (সাগরের জল তো৷ নোনাই হয় !), 
্রত্যুত্তরে শ্রীরামকষ্ণ বলছেন, “তুমি তো৷ অবিষ্ঠার 
সাগর নও, বিদ্যার সাগর”, “তুমি ক্ষীরসমুদ্র”। 

এই প্রথম প্রত্যুত্তরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ 
বিদ্াসাগরকে জয় করলেন, নতুন তাৎপর্ে 
উদ্ভাসিত ক'রে বিছ্ভাসাগরের জীবনসাধনাকে 
আলোকিত করলেন । কিন্তু যে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে 
তিনি উত্তরটি দিলেন, সে তীর প্রথর সজাগ বুদ্ধিরই 
প্রকাশ। বিদ্যাসাগর নিজের সম্বন্ধে এই নব- 
মূল্যায়নে শ্মিত প্রসন্নতায় স্তব্ধ । 


এরপর বিদ্যাসাগরের দয়াধর্জের অপূর্ব 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। শেষ ক'রে শ্রীরামকুষ্ণদেবের 
মন্তব্য : “আর সিদ্ধ তে। তুমি আছই।” জগতের 
শ্রেষ্ঠ ধর্মপস্থাগুলির সীধনলোকে উত্তীর্ণ পরম সিদ্ধ 
শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বিষ্ভাসাগরকে সিদ্ধ" বলছেন, 
তখন শ্রোতাদের বিন্মিত হবার পালা । 
বিচ্ভাসাগরও বিন্মিত। প্রশ্ন করছেন, “মহাশয়, 
কেমন ক'রে ?” 

“্রীরামরুঞ্চ (সহান্টে )_-আলু পটল সিদ্ধ 
হ'লে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। 
তোমার অত দয়! ! (হাস্য )। 

“বিষ্যাসাগর ( সহান্তে)--কলাই বাটা সিদ্ধ 
তো শক্তই হয়! (সকলের হাস্য )। 

“শ্ররামকৃষ্ণ__ তুমি তা নয় গো) শুধু পণ্ডিত- 
গুলে। দরকচা পড়া ! না এদিক, না ওদিক ।” 

পাপ্তিত্যসম্বন্ধে শ্রারামরুষ্জদেবের ধারণ। 
প্রচলিত চিন্তাধারার বহু উধ্র্বে। মন্ুযত্ব যদি না 
থাকে, তাহলে সে পাণ্তিত্য তার কাছে নিতান্ত 
অবজ্ঞার বন্ত। যদি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ন! খুলে থাকে, 
তাহলে পণ্ডিতের নঙ্গে শকুনির তুলনা তার মনে 
জাগে। “যান শুধু পণ্ডিত শুনতেই পাণ্ডত, কিন্ত 
তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি_শকুনির মতো 
পচা মড়া খুঁজছে ।--"দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিষ্ার 
এশ্বর্ষ ॥৮ 

বিদ্যাসাগরের দয়! শ্রীরামকষ্ণদেবের দৃিতে 
যথার্থ বিদ্যারই পরিচায়ক! বি্যাপাগর সাধারণ 
অর্থে বিদ্যার সাগর নন, করুণার সিম্ধু'বপেও 
বিষ্ভাাগর । কিন্তু লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশীর 
ভাগ সময় অহংকার এসে জোটে । তেমন 
অহংকার বিষ্ভাাগরের ছিল না॥ অথচ অমন 


৪১৪ 


পণ্ডিত দেশে তখন কজনই বা ছিলেন! তবে 
পড়াশ্ুনো৷ যতই থাক, যথার্থ আধ্যাত্সিক জ্ঞান 
আরও অনেক উঠুস্তবের ব্যাপার। সেক্ষেত্রেও 
দেখা যায়, সামান্য সাধনভজন করেই অনেকে 
নিজেদের মহাপুরুষপধায়ে উত্তীর্ণ মনে করেন ! 
মীনবমনের এই হাম্তকর দুর্বলতার কথা মনে 
করিয়ে দিয়ে শ্রীরামরুষ্ধদেব ব্রহ্গজ্ঞান প্রসঙ্গে 
বলছেন, 'ব্রদ্দ যে কি, তা মুখে বলা যায় না। 
মানুষ মনে করে, আমর। তাকে জেনে ফেলেছি । 
একটা পি"পড়ে চিনির পাহাড়ে গিছলে। । এক 
দন। থেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে 
ক'রে বাসায় যেতে লাগলো, যাবার সময় ভাবছে, 
এবার এসে ঘব পাহাড়টি লয়ে যাবো |” 

ছোট্ট পিপড়ের এই অপাধ্যসাধনের কল্পনাই 
সব পণ্ডিতের পাগ্তিতঘকামনার মর্ম কথা। 
যতক্ষণ জ্ঞান ও জ্ঞাতার পার্থক্য, ততক্ষণ ওই 
পি"পড়ের অহংকারই জগতের সবস্তরের পত্তিতদের 
পুঁজি। সব বহিমুখী পাঙ্ডিত্যের অবসানেই 
একদিন উপলব্ধির অতল সমুদ্রে লীন হওয়া । 

'লুণের ছবি ( পুতুল ) সমুদ্র মাপতে গিছলো। 
( সকলের হান্য )। কত গভীর জল তাই খপর 
দেবে। খপর দেওয়। আর হ'ল না। যাই নামা 
অমনি গলে যাওয়া । কে আর খপর দিবেক ?” 

'পিপড়ে' আর 'ছ্ুনের পুতুল'-__ছুয়েরই আপন 
্বরূপ সম্বন্ধে অন্তহীন অজ্ঞতা । আমর! সামান্য 
জ্ঞানের মাপকাঠিতে অনন্ত অপরিমেয়কে মাপবার 
জন্য ব্যস্ত। পরমজ্ঞানের পারাবারের ওপ্রান্তে 
বসে শ্রীরামরুষ্ই এ কাণ্ড দেখে হাসতে পারেন, 
সকলকে হাসাতে পাবেন! 

এরপর এলো কিথা'র কথা। মুনের পুতুল 
যদি সাগরে মিশেই যা, আর কি কথা বলার 
কেউ থাকবে? আছেন কেউ কেউ! 

একজন প্রশ্ন করলেন : “সমাধিস্থ ব্যক্তি, ধাহার 
্রক্মজ্ঞান হয়েছে, তিনি কি আর কথা কন না?” 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্--৯ম সংখ্যা 


বিষ্ভাসাগরকে উপলক্ষ কারে শ্রীবামকষ্ণদেব 
বললেন, “শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষা্ জন্য বিদ্যার 
“আঙি রেখেছিলেন। ক্র্মদর্শন হ'লে মান্ষ চুপ 
হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার । 
ঘি কাচ! যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই কলকলানি। 
পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন 
পাক! খিয়ে আবার কাচা লুচি পড়ে--তখন আর 
একবার যাক কল্‌ কল্‌ করে। যখন কাচা লুচিকে 
পাকা করে, তখন আবার চুপ হ'য়ে যায়। 
তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষ! দিবার জন্য 
আবার নেমে আসে, আবার কথা কয় ! 

“যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে, ততক্ষণ ভন্‌ 
তন্‌ করে। ফুলে বসে মধুপান করতে আরস্ত 
করলে চুপ হয়ে যায়। মধু পান করবার পর 
মাতাল হ'য়ে আবার কখনও কখনও গুন্‌ গুন্করে। 

পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় তক ভক্‌ 
শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্ধ হয় না। 
(মকলের হাস্ত) তবে আর এক কলসীতে 
যদি ঢালাঢালি হয়, তা হ'লে আবার শব হয়। 
( হাস্য )1” 

উপমার পর উপমার মাল! গেঁথে সবশেষে 
হাসির স্বরণনথত্রটি প্রকাশ্তে তুলে ধরেছেন 
শ্ররামকৃষ্দেব। লুচির 'ছ্যাক্‌ কল্‌ কল্‌” মৌমাছির 
ন্‌ ভন্‌ গুন্‌ গুন্‌, কলসীর “ভক্‌ তক এসব 
কিছুতে অস্কুকার-শব্দের মজাদার ব্যবহার এক- 
দিকে; অন্যদিকে প্রতিটি উপমার অনিবার্ধতায় 
একদিকে হরণ আর একটিকে পূরণের চাতুর্₹_ 
এসব কিছুই সেরা হাশ্যরসিকের প্রচ্ছন্ন কৌতুক- 
পরিহাসের মাধুর্ষে শ্রোতৃহবদয় পূর্ণ করার অসামান্য 
দৃষ্টান্ত । লুচি থেকে মৌমাছি, মৌমাছি থেকে 
কলসী-ধীরে ধীরে যে হাস্যরস পুঞ্িত হ'তে 
থাকে, শেষদিকে কলসীর পূর্ণ হওয়ায় আর 
কলসীর ঢাঁলাটালিতে তার সশব্ধ আত্মপ্রকাশ__ 
সকলের হাশ্য। 
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্রহ্ষজ্ঞানের শিখরচুড়ায় প্রতিফলিত শ্ররা মকৃষ্ধের 
হাশ্যরশ্মি এরপর আশ্চর্য কৌশলে অধ্যাত্মজ্ঞানের 
নানাস্তরে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে । 

বাবু ও ভগবানের উপমা-“এই জীব জগণ্ 
মন বুদ্ধি, ভক্তি বৈরাগ্য, জান--এ-সব তাঁর এশ্ব্য। 
(সহাস্তে) যে বাবুর ঘর দ্বার নাই, হয়তো 
বিকিয়ে গেলো, সে বাবু কিসের বাবু? (সকলের 
হাশ্য)। ইশ্বর বড়েমব্ষ-পূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি 
এশ্বর্ধ না থাকতো তা হলে কে মানতো। 
( নকলের হাস্য )1৮ 

শক্তির তারতম্য ণিয়ে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ-_ 

শ্রবামকৃষ্*-_“দেখ না, এই জগৎ কি 
চম্খকার । কত রকম জিনিস- চন্দ্র, স্থধ, নক্ষত্র । 
কত রকম জীব বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, কার 
বেশী শক্তি, কারু কম শক্তি। 

“বিচ্যাসাগর-_-তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, 
কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? 

'শ্রীরামরুষ্+--তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। 
পিপড়েতে পরন্ত । কিন্তু শক্তি বিশেষ। তানা 
হ'লে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, 
আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। 
আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে 
কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? 
(হাল্ত )। তোমার দয়া, তোমার বি্যা আছে__ 
।অন্তের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, 
দেখতে আসে। তুমি একথা মানো কিনা? 
বিদ্যাসাগর সৃছু মৃদু হািতেছেন 11” 

এশ্বর্য দিয়ে ঈশ্বরকে চেনার প্রসঙ্গটি আমাদের 


সেকালের ধনী বাবুমমাজের বাড়ী গাড়ী জাক- 


জমকের সঙ্গে ঈশ্বরের নানা মহিমাকে এক উপমায় 
কী সুন্দর গেঁথে তুলেছে! অথচ এই বাবুকেই 
তার আপন জনের। ভালবাসে মানুষটির কথা 
তেবে_-তখন আর বাবুকে মানার প্রশ্ন ওঠে না, 
আপন সন্বন্ধের কথাই সব এশখর্ধ ভুলিয়ে দেয়। 


শ্ররামকষ্-সাহিত্যে হস্তরস : বিদ্যাসাগর ও শ্রীরাম 


৪১৫ 


তবু এশ্বর্ই তাঁকে ঈশ্বর করেছে-তাঁকে মানার 
মূলে তীর সর্বব্যাপী শক্তি। কিন্তু এমন একটি 
তব্ব-কথাও শ্রীরামরু্:-দৃষ্টিতে মরল হান্যরসের 
উপাদান হ'য়ে উঠেছে । 

অনেকের মনে ঈশ্বরের সমধগি৩। আর সব 
মানুষের সমান শক্তি বুঝি এক ন্িনিম। সুর্যের 
আলে সব কিছুরই উপর সমান ভাবে পড়ে, 
কিন্তু তাকে গ্রহণ করার শক্তি সকলের সমান নয় । 
সেইসঙ্গে বিশেষ আধারে শক্তি বিশেষ প্রকাশ 
এ-কথাটিও ম্মরণীগ্ন। মৃদু হাশ্যরসে বিদ্যাসাগরের 
বিদ্যা! ও দয়াকে তগবধ্ধধীশ্ব্বের প্রকাশবূপে 
দেখিয়ে ধর্মক্ষেত্রেও গণতন্্রবাদের সাধারণ প্রয়োগ 
যে হাস্তরসের উপাধান ত। শ্রীরামকষ্জদেখের ওই 
স্ুম্মিত প্রশ্নটিতে পরিস্ফুট হ'শ--তোমাকেই বা 
সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বোরয়েছে 
ছুটে। ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসছেন, বিদ্যাপাগরও হাণছেন। 
ঘর্স্তদ্ধ লোকের মুখভর। হামি আমর কল্পনায় 
দেখতে পাচ্ছি। তাদের মধ্যে শ্রম একজন, ধার 
লেখায় ওই হাস চিরকাপের মতে ধর 
পড়েছে! 

কথায়. কথায় এমনি হাশ্তগসের চমক 
শ্রীামকৃষ্জবিদ্যাপাগরের আলাপচারীতে । অহং 
সহজে যীয় না _সে-কথ। বলতে গিয়ে প্রণামকৃষম্য 
উপম--(১) “অশ্থথ গাছ কেটে ধাও, আবার 
তার পন্ন দিন ফেক্ড়ি বেগিয়েছে! (নকলের 
হাস্ত )1” (২) “জীবের আমি লয়েই তো যত 
যন্ত্রণা । গরু হার্থ। হাম্বা” ( আমি আমি ) করে, 
তাই তে। অত যন্ত্রণ।। লাঙলে জোড়ে, রোদ 
বৃষ্টি গায়ের উপর দি়ে যায়, আনা কসাইয়ে 
কাটে, চামড়ায় জুতে। হয়, ঢোল হয়--তখন খুব 
পেটে। (হাম )। 

তবুও নিস্তার নাই। শেশে নাঁড়ী-ভুড়ী 
থেকে তাত তৈয়ার হয়। সেই তাতে ধুঙ্থরীর 


৪১৩৬ 


যন্ত্র হয়। তখন আর আমি” বলে না, তখন বলে 
'তৃছ' তু (অর্থাৎ “তুমি, তুমি” )। যখন তুমি? 
তুমি বলে, তখন নিন্তার ।-". 

“সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। "আমি তো 
'যাবার নয়। তবে থাক শাল! 'দাস আষি 
হয়ে” 

কত ছলেই যে অহং এসে পড়ে, তার উপমায় 
অশ্বথের “ফেক্ড়ি'-_গাছ যে কেটে ফেলেছে, তার 
বিরক্তি ও বিম্ময়কে মনে করিয়ে এক স্বত- 
উৎসারিত হান্তরসের হ্টি করে। অহং-এর 
স্বরূপটিও ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে । হাম্বা" 
হাম্বা” থেকে তু তুছ' শব্ধ নিয়ে খেলার বিচিত্র 
উদাহরণ, সেইসঙ্গে অহং থেকে শরণাগতিতে 
আত্মনিবেদনের অপূর্ব বাণীচিত্র।' ছুই ক্ষেত্রেই 
হাশ্তরসের পরিবেশন প্রত্যক্ষ, যথাযথ, উপম- 
সুন্দর | 

অনাসক্ত হ'য়ে সংসারে থাকার উদদাহরণে 
ছুটি ঘটনার সন্নিবেশ । শ্রান্ত মোহের অভিব্যক্তির 
মাধ্যমে সংসারের আসল শ্বর্ূপ চিনে নিতে 
আমাদের পরমসহায় শ্রীরামকৃষ্ণের ম্মিতহান্তমিশ্রিত 
ছুটি চিত্র(১) “বড় মানুষের বাগানের সরকার ) 
বাগান যর্দি কেউ দেখতে আসে, তা বলে এ 
বাগানটি আমাদের” “এ পুকুর আমাদের পুকুর ।” 
কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, 
তার আমের সিন্দুকট। ল'য়ে যাবার যোগ্যতা 
থাকে না; দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে 
দেয়। ( হান্য)।” 

(২) “ভগবান্‌ দুই কথায় হাসেন । কবিরাজ 
যখন রোগীর মাকে বলে, মা! ভয় কি? 
আমি তোমার ছেলেকে ভাল ক'রে দিব তখন 
একবার হাসেন; এই লে হাসেন, আমি মারছি, 
আর এ কি না বলে আমিবাচাব! কবিরাজ 
ভাবছে, আমি কর্তা, ঈশ্বর যে কর্তা, এ-কথ। ভুলে 
গেছে। তারপর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--৯ম সংখ্য। 


জায়গা ভাগ করে, আর বলে, “এ দ্িকট। আমার, 
ওদিকটা তোমার, তখন ঈশ্বর আর একবার 
হাসেন; এই মনে ক'রে হাসেন, আমার জগৎ 
ব্রদ্মাণ্, কিন্তু ওরা বলছে, “এ জায়গা আমার 
আর তোমার” |” 

এই ছুই চিত্রেই হাম্তরসের উপাদান 'আমা? 
আমার বোধ। অথচ এই কর্তৃত্ববোধটুকু আছে 
বলেই জগতের কর্তা মাস্থষের চোখের আড়ালে 
থেকে যান। শ্রীরামকষ্ণদেবের এ ছুটি উদ্ীহরণের 
আড়ালে একটু ব্যঙ্গের আমেজ আছে, কিন্ত 
লক্ষ্য এক-_তীর অমৃতহীসির উদ্ভামনে পরম 
সত্যকে প্রত্যক্ষ করানো । জগদ্ব্যাপী মায়ার 
আবরণের অন্তরালে আনন্দম্বূপের মিত্য 
অবস্থানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সজাগ কর! । 

কর্মযোগী বিদ্যাসাগর মানবমঙ্গলের নানা কর্মে 
রাত্রিদিন ব্যতিব্যস্ত । এ-কর্্যজ্জের নিজন্ব 
সার্থকতা স্বীকার করেই বলা যায়, সব কর্মের 
অন্তনিহিত শক্তি ঈশ্বরের। যে সম্পূর্ণ ঈশবর- 
তন্ময় হ'য়ে কাজ করছে, ধীরে ধীরে তার 
বাইরের কাজের বাড়াবাড়ি কমে গিয়ে অন্তরে 
ঈশ্বরসত্তীর আবির্ভাব প্রাধান্য পেতে থাকে। 
তখনই মনে হয়, তীর ইচ্ছাই তো কাজ, আর যে 
কাজ তাঁকে ভুলিয়ে রাখে, সে কাজ বন্ধনের পর 
বন্ধন স্থষ্টি ক'রে চলে। আর সব নেশার মতোই 
নেশার মুহূ্তটি পেরিয়ে গেলে মহাশৃন্তায় সে 
কাজের অর্থহীন পরিসমাপ্তি ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ এই বহিম্থী কাজের কোলাহল 
থেকে বিষ্ভাসাগরের দৃষ্টি অস্তর্পোকে ফেরাতে 
চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, বিষ্ভাসাগরের 
“অন্তরে সৌন! চাপা আছে। একটু মাটি চাপ! 
আছে।” সেই মাটিটুকু সরাতে চেয়েই 
বলেছিলেন, “জগতের উপকার মানুষে করে নাঃ 
তিনিই করছেন” বিষ্ভাসাগরের অন্তরে তিনিই 
মানুষের সেবার জন্ত দয়া সঞ্জার করেছেন। 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


তাই বিদ্যাসাগরের কর্তব্য বাইরের কাজ কমিয়ে 
অন্তরের ঈশ্বরকে অনুভব করা। 

“*-*যত তার উপর ভক্তি ভালবাস। আসবে, 
ততই তোমার কর্ম কমে যাবে । গৃহস্থের বউ, পেটে 
যখন ছেলে হয়--শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। 
যতই মাস বাড়ে, শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশ মাস 
হ'লে আদপে কর্ম করতে দেয় না, পাছে ছেলের 
কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয় ।” 

এ উপমায় উপস্থিত সকলেই হাঁস্যরোলে 
সমর্থন জানালেন । বিদ্যাসাগরকে সত্বগুণজাত 
রাজসিক কর্ম থেকে আরও এগিয়ে ক্রমে সেই 
কাঠুরের মতো! সোনার খনি, হীরের খনি-_ 
ঈশ্বরের রাজত্বে এগিয়ে যেতে আহ্বান কারে 
সবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, “নিষ্ষাম কর্ম করতে 
পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা! হয়। ক্রমে তার কৃপায় 
তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তার 
সঙ্গে কথা কওয়। যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে 
কথা  কচ্ছি!”- শ্রীরামরুষ্ণদেবের 
বাণীকূপ এই হঈশ্বরদর্শন ও শ্রবণপ্রসঙ্গ সকলকে 


তখন স্তব্ধ ক'রে রেখেছে। হাস্যরম কখন 
উপলব্ধির আলোকে মহামৌনের অন্তরালে 
পরমানন্াম্বরূপে মগ্র। 

সং নং সং 


যখন প্রথম দেখা, তখন “সাগর দেখা”_-যখন 
যাওয়ার পালা, তখন “জাহাজের, উদ্দেশে 
দক্ষিণেশ্বরের খাটে আসার আহ্বান! আসা- 
যাওয়া ছুই বাঁরেই উপমায় ও হীস্যরসে 
শ্ররামকষ্ণের একক জয়। 

অনন্ত ব্রহ্ষজ্ঞানের ভাগার উন্মুক্ত ক'রে 
বিষ্ভাসাগরের কাছে তুলে ধরেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ 
বাত হয়েছে, এবার যাওয়ার পালা । শনিবারের 
বিকেলটি ভারী সুন্দর কেটেছে সন্দেহ নেই। 
যাবার আগে পরম বিনয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 
এ য| বললুম, বলা! বাচ্ল্য, আপনি মব জানেন__ 


শ্ররামকষ্ণ-সাহিত্যে হান্তরষ : বিস্তাসাগর ও শ্রীরাম, 


৪১৭ 


তবে খপর নাই। (সকলের হাস্য )। বরুণের 
ভাগ্ডারে কত কি রত্ব আছে! ব্রুণ-বরাজার 
খপর নাই! (সকলের হাস্য )। 

“বিচ্ভাসাগর ( সহাস্তে )--৩1 আপনি বণতে 
পারেন”. ...; 
শাস্ত্রপাপ্ডিত্যের বিষ্ভাসাগণ অধ্যাতুজ্ঞ।নের 
অনন্ত বিদ্যার অধিকারীর বিশেষ অধিকার স্বীকার 
ক'রে নিলেন। তিনি জানেন এ-সব, উপলব্ধি 
করার অবসর হয়েছে কি? আবার সত্যি কি 
সবই জানেন ? শাস্ত্রে কি সব কথাই লিপিবদ্ধ? 

সহান্তে শ্রীবামকৃষ্জ আবার বললেন, হাগো) 
অনেক বাবু জানে ন! চাকর বাঁকরের নাম 
( সকলের হাশ্য )--ব! বাড়ীর কোথায় কি দামী 
জিনিস আছে ।” আপন মহিম! সম্বন্ধে উদাসীন 
বিচ্াসাগর সত্যিই জানেন না, তার অন্তরে 
চিরকালের সম্পদ নিহিত! শ্রাপামকৃষ্ণ-সাহ্লিধ্যে 
যে সম্পদ পরিপূর্ণভাবে তিনি লাভ করতে 
পারতেন, মাত্র একটি দিনে বিকেলে কিছুক্ষণের 
জন্য সেই অফুরান আনন্দ-অমৃতের পারাবারের 
একটু স্বাদ নিয়েই তীকে পরিতৃপ্ত থাকতে হ'ল। 

যাবার আগে একটি বিনম উপমায় শ্রীরামকৃষ্ণ 
নিজেকে আবৃত ক'রে, বিদ্যাসাগরের মহিম। 
উজ্জ্বল ক'রে ফোটাতে চেয়েছেন। তিনি 
“জেলেডিডি', বিগ্ভামাগর “জাহাজ । জেলেডিঙির 
আমন্ত্রণ জাহাজের উদ্দেশে-ব্দ্ভাাগর যেন 
একবার দক্ষিণেশ্বরে রাষমণির বাগান দেখতে 
যান! বিদ্যাসাগর বললেন, “আপনি এলেন, 
আমি যাবো না !” শ্রীরামকৃচ নিজের অকিঞ্চিৎ- 
করতা সম্বন্ধে নিশ্চিত_“আমার কাছে? ছি! 
ছি!” বি্ভাসাগর এর অর্থ বুঝতে চাইলে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, “আমর! জেলেডিঙি। 
(সকলের হাস্য)। খাল বিল 'াবার ব্ড় 
নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, 
কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। 


৪১৮ 


(সকলের হাস্য) বিদ্যাসাগর এ-কথার পর 
চুপ ক'রে রইলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্যোজ্জল বাক্চাতুরীর কাছে 
নীরব থাকাই শ্রেয় মনে ক'রে হয়তো এই 
নীরবতা । শ্রীরামরুষ্খই নীরবতার উত্তরে সমস্যার 
সমাধান নিয়ে এগিয়ে এলেন-_-“তার মধ্যে এ 
সময় জাহাজও যেতে পারে 1” এ সময় অর্থাৎ 
শ্রাবণ মাসে। 

বিচ্ভাসাগর সে-কথা মেনে নিয়ে সহাস্যে 
মন্তব্য করলেন, “ষ্ঠ্যা, এটি বর্ধীকাল বটে 1” পাশে 
দাড়িয়ে শ্রীমবর্ধাকালের ব্যগ্চনা দিলেন 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যত্র কথিত উপমাস্থত্রে_ 
“নবারাগের বর্ষা, নবানুরাগের সময় মান অপমান 
বোধ থাকে না বটে।” কিন্তু শেষ অবধি 
বিষ্ামীগরের আর শ্রীরামরুষ্দর্শনের সৌভাগ্য 
হয়নি। কথায় কথায় সেদিন শ্রীরামরুষ্ঃদেব 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্--৯ম সংখ্যা 


ঈশ্বর সম্বন্ধে বিষ্ভাসাগরের ধারণা কী, তা জানতে 
চেয়েছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( বিদ্যাসাগরের প্রতি সহান্তে)_- 
“আচ্ছ। তোমার কি ভাব?” বি্যামাগর মূছু 
হাসতে হাসতে সে উত্তর এড়িয়ে গেলেন--শুধু 
বললেন, “আচ্ছ। সে-কথা আপনাকে একলা একল। 
একদিন ঝলব। (সকলের হাশ্য )।” 

উপস্থিত সবাই জানতেন, ঈশ্বর সম্বন্ধে দুজনার 
দৃ্টিভঙ্গীর অনেক পার্থক্য, হয়তো তাই এই 
সম্মিলিত হাঁসি। শ্রীরামকষ্ণজদেৰ সেদিন তীর 
প্রসন্ন স্মিত হস্তে বিগ্ভাসাগরের অন্তমিহিত মানব- 
প্রেমিক সত্তার উদ্দেশে আপন সমর্থন জানিয়ে 
গেলেন। শ্রেষ্ঠ হ্শ্ববপ্রেমিক ও শ্রেষ্ঠ মানব- 
প্রেমিকের মিলনমুহূর্তের হান্সরসধারা আমাদের 
মনে করিয়ে দেয় জীবনবোধের এ ছুটি স্তর বড়ে। 
কাছাকাছি, জীবনসত্যের প্রীয় এ পিঠ ও পিঠ। 


কথামৃত-প্রবেশ 


স্বামী চেতনানন্দ 


রা মকষ্চকথামৃত” যেন মিছবির রুটি। 
সিধে করেই হোক আর আড় করেই হোক, 
যেতাবেই আম্বাদ করা যাক ন| কেন, মিষ্ট 
লাগবেই লাগবে। কথামৃতপাঠ যেখান থেকে 
খুশী আরম্ভ কর! যেতে পারে এবং শেষ করা 
যেতে পারে। এ গ্রন্থের উপক্রম থেকে উপ- 
সংহার পর্যন্ত একই ঈশ্বরীয় কথা । এ-কথা শ্রবণে 
ব! পাঠে বিরক্তি বা একঘেয়েমি আসে নাঃ কারণ 
এ নিত্য নতুন, অপূর্ব এবং অনন্তপ্রসারী। 
আনন্দময় ভগবানের কথা শুনলে কি নিরানন্দ 
আসতে পারে ? 
হিন্দুদের জনপ্রিয় দুটি গ্রন্থ : গীতা ও চণ্তী। 
দেবীমাহাজ্য বা চত্তীগ্রন্থে ওর পাঠের বিধি ও 
নিষেধের উল্লেখ আছে। গীতাশান্ত্র পাঠের 


বিধি এ গ্রপ্থেধ প্রারস্তে উল্লেখ আছে । আবার 
গীতার অগ্টার্দশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্‌ নিষেধ- 
মুখে অঙ্গুনকে বলছেন, “গীতাশাস্ত্র তপস্যাবিহীন, 
ভক্তিবজিত, শ্রবণে অনিচ্ছুক এবং আমার 
প্রতি অ্যাকারী ব্যক্তিকে কখনও বলবে না।” 
'কথামৃ কিন্তু বিধিনিষেধের বহিভূতি। এগ্রন্ে 
আপামর জনসাধারণের অধিকার । 

শ্রী-কথিত '্রিশ্ররামকুষ্চকথামৃতে'র পাঠক 
সাধারণতঃ প্রথম ভাগের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদ ব। শ্রীম'র ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণের প্রথম 
দর্শন থেকে পড়া শুরু করেন। কিন্তু আমার মনে 
হয়, পাঠক যদি শ্রীম্র রচনাশৈলীর কয়েকটা 
মূল্যবান্‌ বিষয় পূর্ব থেকে জেনে নেন; তবে আরও 
বেশী রসাম্বাদ করতে পারবেন। এই প্রবন্ধে 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


আমরা চারটি বিষয়ের আলোচন। করব : 
১। কথামুতের মঙ্গলাচরণ, ২। কথামৃতে 
প্রীরামরুষ্চচরিতামৃত, ৩। কথামুতের পরিবেশ, 
৪1 কথামুতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য । 
১। কথাম্তের মঙ্গলাচরণ 
শান্তরগ্রন্থ নিবিষ্বে পরিসমান্তির জন্য লেখক 
মঙ্গলাচরণ করেন। শ্রীম নেই সনাতনরীতি 
অনুযায়ী শ্রীমন্তাগৰতের অন্তর্গত রাসপঞ্চাধ্যায়ের 
গোপীগীতা থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি কথামৃতের 
মঙ্গলাচরণরূপে ব্যবহার করেছেন। 
তৰ কথামৃতং তপ্তজীবনং 
কবিভিরীড়িতং কল্মবাপহ্ম্‌। 
অবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং 
ভুবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জনাঃ। 
বু লেখক এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন, 
তবুও মনে হয় যেন আরও অনেক কথ। ওতে 


লুকিয়ে রয়েছে । রাসলীলাকালে গোপীর্দের 
অহংকার হয়েছিল, তাই কৃষ্ণ অন্তঠিত 
হলেন। যেখানে অহংকার সেখানে ভগবান্‌ 


নেই। তারপর শুর হ'ল কৃষ্ণের দর্শনের 
আকাঙ্ষায় বিরহবিধুর গোপীদের গীতি ও সকরুণ 
প্রার্থনা। শ্ৌকগুলি যেন তাদের হ্বদয় থেকে 
উত্পারিত এবং চোখের জলে সিক্ত । শুনলে 
পাষাণেরও হৃদয় গলে। অন্ুরাগ-অশ্রু জন্ম- 
জন্মান্তরের মনের গ্লানি ধুয়ে দেয়। নিস্তব্ধ নিশীথে 
যমুনা-সৈকতে গোপীদের হৃদয়বিদারী ব্যাকুলতাঃ 
কান্না, আস্তরিকতা৷ দেখে কৃষ্ণ পুনরায় আবির্ভূত 
হলেন। 

শ্রম এই মঙ্গলাচরণে ইঙ্গিত করছেন_-ভগবান্‌ 
পাভ করতে হ'লে গোপীদের মতো! নির্জনে 
গোপনে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে কেদে চোখের জল 
দিয়ে অহংকারকে ধুয়ে ফেল। 

'তব কথামৃতম১-_তোমার কথা৷ অমৃতস্বরূপ। 
অম্বত খেলে মান্ষ অমর হয়। কিন্তু ভগবানের 


কথামৃত-প্রবেশ 


বাচিয়ে রাখবে। 


৪১৯ 


কথ। পান করে কে অমর হয়েছে £ লোকে 
“কথামৃত" পড়ে, শোনে ; কথামুতের উপর বস্তৃতা 
দেয়, প্রবন্ধ লেখে ) কিন্তু কথামৃত' পান করতে 
জানে কয় জন? শ্রীভগবৎকথ! পান করেছিলেন 
শাপগ্রস্ত মৃত্যুপথযাত্রী পরীক্ষিৎ। তিনি শুককে 
বলেছিলেন, “গায়তঃ বিষ্কগাথ| |” শুক সাতদিন 
সাতরাত ধরে গাইলেন ভাগবতের ১৮*** শ্লোক) 
আর ত৷ প্রাণভরে পান করলেন পরীক্ষিৎ দৈহিক 
ক্ষধাতৃষ্ণা ভূলে। ভাগবতে বধিত আছে-_শুক 
কর্তৃক ভগব্থকথা শুনে রাজ! পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীবে 
কুশাসনে উত্তরমুখে বসে মহাযোগণম্পন্ন সঙ্ভরহিত 
ও সংশয়শ্হ্য ব্রদ্মন্বূপ হয়ে গেলেন। তক্ষক 
এসে তীর প্রাণহীন দেহকে কামড়াল, কিন্ধ 
তার পূর্বেই তিনি অমরত্ব লাভ করলেন । 

কথামৃতকার শ্রীম বুঝাতে চাইছেন যে, এই 
কথামত পান করলেও পরীক্ষিতের মতো 
ব্রাঙ্ষীস্থিতি: হবে। 

তপ্তজীবনম+_ভগবানের কথ। সংসারের 
জালা-যন্ত্রণা ঠাণ্ড| করে। ছাতিফাটা তৃষ্ণায় 
যেমন শীতল জল শাস্তি দেয়, তেমনি ত্রিতাপজ্ঞালায় 
দগ্ধ জীবগণের পক্ষে কথামৃত | শ্রীম'র মর্টন স্কুলে, 
কেথামৃত? পাঠ্য ছিল। ছেলেদের মধ্যে কেউ 
কেউ বলত যে, এই বই-বেচার ফিকিরে স্কুলে 
ওটা পাঠ্য করা হয়েছে। জনৈক শিক্ষকের মুখে 
সমালোচনা! শুনে শ্রীম প্রশান্তচিত্তে উত্তর দিলেন, 
“এই পড়ার ফল বুঝবে ছেলের! যখন সংসারে 
ঢুকবে। সংসার জলন্ত অনল', ঠাকুর ৰলতেন, 
আর আমরাও তা ভাল ক'রে বুঝেছি । সংসারে 
প্রবেশ ক'রে যখন ছুঃখকষ্টের পেষণে দিশেহারা 
হবে, তখন তার অমৃতময়ী কথ। মায়ের মতো 
এর একট কথাও যদি মনে 
থাকে, উহ্াই তখন সংসার-সমুদ্রে ভেলার স্তায় 
শান্তির সীমানায় পৌছে দেবে” (শ্রীম-র্শন, 
১ম থণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ১১) 


৪২০ 


কিবিভিরীড়িতম_ ্রাস্তদর্শী কবিরা শ্রীভগ- 
বানের কথার স্ততি করেন। প্রতি অবতারের 
জীবন ও বাণী উপজীব্য ক'রে স্ুষ্ট হয় নতুন 
সাহিত্য, কাব্য, গাথা, গান, স্তবস্ততি, নাটক, গল্প, 
সঙ্গীত, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য । কথামৃত অবলম্বন 
ক'রে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে ও হবে। একবার 
গিরিশচন্দ্রকে তীর বিন্বমঙ্গল নাটকের সুখ্যাতি 
করায় তিনি বলেছিলেন, “নাটক লেখা তাঁর 
(শ্রীরামকৃষ্ণের ) কাছে শেখা। নরেন্দ্র বলে, 
বিজ্ঞান তার কাছে শেখা ; মহেন্্রমাস্টীর বলেন, 
মাস্টারী শেখ। তার কাছে।” 

কিল্মধাপহম্-__কথামুত কল্পন কালিমা বা 
পাপবোধ দূর বরে দেয় মন থেকে । প্রত্যেক 
অবতারকে পতিতপাবনের ভূমিকায় অভিনয় 
করতে হয়। কথামৃত-পাঠে ও শ্রবণে দেহ- 
ইঞ্জিয়-মন শুদ্ধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথ! শুনে ও 
তীকে চিন্ত। ক'রে গিরিশচন্দ্রের কলঙ্কিত জীবনে 
রূপান্তর হয়েছিল। পরবর্তী কালে তার কাছে 
ঠীকুরের কথা শুনতে গেলে তিনি বলতেন : 
আমাকে দেখলে তোরা ঠাকুরের মহিমা আরও 
বেশী বুঝতে পারবি। ছ্যাখ, তাঁকে চিন্তা করে 
আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি । 

শ্রবণমঙ্গলম্ঠ__মঙ্গলময় ভগবানের কথ শুনলে 
মঙ্গল হবেই হবে। শ্রীম বলতেন, “ঠাকুরের 
প্রতিটি কথ! মন্ত্র।৮ জেনে বা না জেনে লঙ্কা 
খেলে ঝাল লাগে, তেমনি ঠাকুরের কথা শুনলে 
কল্যাণ হবে। 

শ্রীমৎ*_ভগবানের কথ৷ শ্রী বা এশ্বর্ষে পূর্ণ? 
সৌন্দর্যে ভর1। শ্রীরামরুষ্ণের কথা শুনবার জন্ত 
দিথিদিক থেকে লোক ছুটে যেত দক্ষিণেশ্বরে | 
তিনি নিজেই বলতেন, “কি আশ্চর্য, আমি মূর্খ ! 
--তবু লেখাপড়া ওয়ালার এখানে আসে, এ কি 
আশ্চর্য! এতে তো বলতে হবে ঈশ্বরের খেল! 1” 
( কথামৃত, ৪1২৭৫ )। 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ব--৯ম সংখা 


'আততম-তীর কথা সুদূরপ্রসারী এবং সহজ- 
প্রাপ্ত । 

বি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনা৮--ধার। ভগবানের 
কথা বিতরণ করেন, তাদের মতো দাতা আর 
নেই। অক্নদান, ভূমিদান, অর্থদান প্রভৃতি বাহ্‌। 
ভগবৎকথা-দান দাতা ও গ্রহীতাকে ধ্যাণের 
উত্তম শিখরে তুলে দেয়। এধ্যান অজ্ঞানধবংসী। 
ভূরিদা জনাঃ-র অপর অর্থ খুব উদার 
চিত্ত যার্দের। সংসারের ভোগবাসনা যাদের 
চলে গেছে, যারা কেবল ব্রদ্ধানন্দ ভোগ; 
করতে চায়, তারাই কেবল তার কথ৷ 
বলবার যোগ্য । ভগবান্‌ যাদের ইচ্ছ। করেন, 
কেব্ল তারাই তার কথ! বলতে পারে। 
আবার যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, ততক্ষণই বলতে 
পারে। 

২। কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ রিতামৃত 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী “রাহোঃশিরে'র 
হ্যায় অঙ্গীহ্নিভাবে জড়িত। একটিকে ছেড়ে 
অপরটিকে ভাবা যায় না। শ্রীণামরুষের দিব্য- 
জীবন, আত্মকথা, সাধনকথা, দর্শন, উপদেশ 
কথাম্তের পাতায় পাতায় রয়েছে, তবুও শ্রম 
ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত প্রথম ভাগের 
উপক্রমণিকাতে উল্লেখ করেছেন। এই জীবনী 
তথ্যপূর্ণ ও কবিত্বপূর্ণ। 

শ্রীম ঠাকুরের চরিতামৃতে লিখেছেন, “ঠাকুর 
জানিতেন ও বলিতেন, যিনিই পরব্রহ্ম অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দ, তিনিই মা। ঠাকুরকে জগন্মাতা 
বলিয়াছেন, “তুই আর আমি এক। তুই ভক্তি 
নিয়ে থাক--জীবের মঙ্গলের জন্য । ভক্তের 
সকলে আসবে ।* এই-সৰ ঈশ্বরনির্বাচিত 


ভক্তদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথনই 


কথামৃত। শ্রীম এ-সব অপূর্ব ভক্তদের তালিকা 
চরিতামুতে উল্লেখ করেছেন । 
শ্রম ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন ২৬শে 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


ফেব্রআরি ১৮৮২, রবিবার 1* তিনি এই দর্শনের 
কথা কথামুতে লিখেছেন, “গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে 
কালীবাড়ী। মা-কালীর মন্দির । বসন্তকাল, 
ইংরেজী ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্বের ফেব্রুয়ারী মাস। 
ঠাকুরের জন্মো্সবের কয়েকদিন পরে। শ্রীযুক্ত 
কেশৰ সেন ও শ্রীযুক্ত 09০17 ০০০. (জোসেফ 
কুক)-এর সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি 
বার ঠাকুর 9/88100-এ (জ্টীমারে ) বেড়াইয়া- 
ছিলেন_-তাহারই কয়েকদিন পরে ।” ( কথামৃত, 
১১২ )। 

শ্রীম এখানে যে জন্মোৎ্সবের উল্লেখ করেছেন, 
তার বিবরণ প্রকাশিত হয় তত্বমগ্তরীর ১০ম বর্ষের 
প্রথম সংখ্যার (বৈশাখ ১৩১৩)। এই মৃূল্যবান্‌ 
তথ্যটি শ্রীরামকুষ্চরিতের একটি বাড়তি উপাদান । 

“অগ্ঠ ঠাকুরের জন্মদিন। ফাল্গনী দ্বিতীয়া, 
শুরুপক্ষ, রবিবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ 
খীষ্টাব্ব। বেল আট ঘটিকার সময় হইতে 
ভক্তগণের দক্ষিণেখখরের বাগানে আগমন হয়। 
*্টার সময় কেদারবাবুঃ নরেন্তর ও অন্যান্য 
কয়েকজন ভক্ত তথায় পেছেন। ঠাকুর 
তৎকালে একটি বারান্দীয় সাধারণ ব্রাহ্ম” 
সমাজের কয়েকটি লোকের সহিত কথা কহিতে- 
ছিলেন। কেদারবাবু উপস্থিত হইয়! প্রণাম 
করিবামাত্র ঠাকুর এককালে স্থির সমাধিতে চলিয়া 
গেলেন। সকলে মিলিয়া কীর্তন করিলেন, কিন্তু 
কিছুতেই সমাধি ভঙ্গ হইল না। এমন সময় 
একজন পশ্চিমাঞ্চলের যোগী আসিয়া তাহাকে 
ছুই-একবার নাড়াচাড়! করিলেন, কিন্তু ঠাকুর 
তাহা জানিতেও পারিলেন না । যোগীকে ওরূপ 


শি শি তি তি পিপল ৩৩ পেশ জাগাপপ” আআ 


কথামত-প্রবেশ 


৪২১ 


অঙ্গম্পর্শ করিতে নিষেধ করা হইল। অনন্তর 
নরেন্দ্রকে “চিন্তয় মধ মানল হরি চিদ্ঘন নিরঞ্রন' 
এই গীতটি গান করিতে মন্ুরোধ কর। হইল । 
এই গানে গাকুরের সংজ্ঞ। হইল-_তিনিগ গান 
করিতে লাগিলেন। তদনম্তর আরও কয়েকটি 
গান হইল। ক্রমে সেই স্থানে ২৪২টি ভক্ত 
আপিয়া পৌীছিলেন, বেল! তখন প্রায় ১১টা 
হইবে। উপদেশের মধ্যে বশিয়াছিলেন যে, 
সংদারে জীব আহারের জন্য ঘুরিয়৷ বেড়াইলে 
হানি নাই, কিন্তু মনটা যেন সেই পরমাত্মায় 
থাকে; যেমন বালকর! যখন খুঁটি ধরিয়া ঘুরিতে 
থাকে, তখন সে অন্যান্য বাপকের সহিত কত 
প্রকার রঙ্গভঙ্গ করিয়। থাকে, কিন্ধু বাস্তবিক 
তাহার মন কোথায়? তাহার মন সেই খু'টিতে 
আছে, খু'টি ভূলিয়। যাইলে হাত পিছলিয়। পড়িয়া 
যাইবার সম্ভাবন। । 

“বেল! ছুই প্রহরের সময় অন্থমান ৫০৬০ 
জন ভক্ত মিলিয়া৷ ঠাকুর পঞ্চটা নামক স্থলে 
যাইয়। উপবেশন করিলেন। পঞ্চবটা-এইস্থানে 
ঠাকুর যোগসাধন করিয়াছিলেন । পূর্বে এইস্থানে 
একখানি পর্ণফুটীর ছিল এবং তাহার সম্মুখে বট, 
আমলকী, নিষ্ঘ, বিশ্ব ও অশ্বখ গাছ ছিল। বট 
বুক্ষটিতে মাধবী ও মালতী লতিক। বে্টত। এই 
বটবৃক্ষ অতিশয় পুরাতন, ইহার শাখা-প্রশাখা 
চতুদ্ধিকস্থ অনুমান এক বিঘ! জমি ব্যাপিয়া আছে। 
ইহার গোড়াটি ইষ্টকা্দি দ্বাধ। বাধান এবং এক 
পাশে সিঁড়ি আছে। এটস্থানে সুর্যকিরণ 
একেবারে যাইতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না, অতএব সেই বৃক্ষশাখাই চন্দ্রীতপের 


* কথামৃতে প্রথমদর্শনের তারিখ নিয়ে মতভেদ : 

১। কথামৃত, ১ম ভাগ, ১০ম সং, ১৩৩০ (শ্রীম'র জীবদ্দশায় ) : “ইংরাজী ১৮৮২ মার্চ মাস |” 
২। কথামত, ১ম ভাগ, ১৩শ সং, ১৩৪১ : “আজ রবিবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৪ই ফাঁস্কন।” 
৩। কথামৃত, ১ম ভাগ, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৬৮ £ “আজ রবিবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৫ই ফাল্গুন ।৮ 
৪। ইংরেজী গদপেলে মার্চ ১৮৮২ গ্রষ্টাব্বের উল্লেখ আছে। 


৪২২ 


কাধ্য করিয়াছিল। 

“সেইস্থানে কেবল সন্কীর্তন হইয়াছিল। এই 
সন্কীর্তন বেলা চারি ঘটিক। পর্য্যন্ত হয়। ইহার 
মধ্যে এক ঘণ্ট। ঠাকুর অন্গপস্থিত ছিলেন । ঠাকুর 
সেই সক্কীর্তনের মধাস্থলে ভাবাবেশে নৃত্য করিয়া- 
ছিলেন। এমন অদ্ভুত নৃত্য কেহ কখন দর্শন 
করেন নাই। প্রেমের লহবী চলিয়াছিল, সকলেই 
আনন্দে উন্নত্তপ্রায়। শ্রীগৌরাঙ্গের সময় যেমন 
উল্লিখিত আছে--সঙ্ীর্তনে প্রেমের প্রবাহ চলিত, 
তক্তগণ সেই শোন! কথ। অগ্থ প্রত্যক্ষ করিলেন-_ 
ভক্তেরা মনে করিলেন, মরি মরি কি শুভদিন আজ 
পোহাইয়াছিল। ভক্তবসল হরি, আজ কি 
পাপীদের উদ্ধারের জন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্য 
দিয়া প্রেম টালিয়া সকলকে হরিপ্রেমে মাতাল 
করিয়া দিলেন। ধন্য আমর! বঙ্গবাসী, এই 
ঘোর কলিকাল-যে সময়ে ধর্মের এতদূর 
অধোঁগতি, ধর্মের ভান করিয়। যে সময়ে লোকে 
কেবল নিরয়পথ পরিষ্কার করিতেছে, ভক্তি প্রেম 
মত্যলোক পরিত্যাগ করিয়াছে-এমন সময় যে 
আবার বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তিতে বঙ্গবাসীদের হায় 
পরিপূর্ণ হইবে তাহ! কাহারও মনে ছিল ন|। 
এইরূপ বোধ করি সকলের অভিপ্রায় হইয়াছিল-__ 
কেন না! সেই সময়ে এই গীতটী সকলে উন্মত্ততার 
সহিত গান করিয়াছিলেন-__ 

্থরধুনীর তীরে হরি বলে কে রে, 
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে__ 

ও তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে রে, 
নিতাই নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে রে ।, 

“পরে এই আমাদের প্রেমদাতা” এই ধুয়া ধরিয়া 
অর্দ ঘণ্টা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল। 
ঠাকুর তখন একেবারে স্থির সমাধিতে ছিলেন এবং 
মধো মধ্যে নৃত্য করিতেছিলেন। এই সময়ের 
ভাব লেখনী দ্বারা ব্যক্ত কর৷ দুঃসাধ্য । যখন 
সকলে এই ভাবে নিমগ্ন, এমন সময়ে কয়েকটি 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ব_৯ম সংখা 


ইংরাজ স্ত্রী ও পুরুষ আসিয়। উপস্থিত হইলেন । 
স্বীজাতি স্বভাবতই সরল ও কোমল, প্রেমের 
ন্নোতে তীহারা অভিভূত হইয়া অনিমেষলোচনে 
ঠাকুরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তাহাদের মুখাকতি দেখিয়। স্প্ই অনুমান হইল 
যে, তাহার। হতবুদ্ধ হইরা গিয়াছেন | পুরুষেরাও 
তদ্রপ, কিন্তু উহাদের মধ্যে একছ্গন নিকটে আসিয় 
কোন ব্যক্তিকে ্রিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ ব্যক্তির 
( ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া ) কি মরিবার পূর্ব লক্ষণ ? 
মে বলিল, ঈপ্ধরের নামে ভাব হইয়াছে। 

“এই কথা শুনিয়! চমত্কৃত হইলেন । কিয়ৎ- 
কাল (বোধ হয় অর্ধ ঘণ্টা ) অবাক হইয়া থাকিয়া 
কখন চলিয়। গিগ়্াছেন, আমরা তাহ! দেখি নাই। 
সন্বীর্ডনে নৃত্যগোপালও সমাধিতে নিমগ্ন ছিলেন। 
ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গের সঙ্গে তাহারও সমাধি 
ভঙ্গ হইল। 

“বেলা অপরাহ্থপ্রায় দেখিয়! ঠাকুর রামকে 
আহারের আয়োজন করিতে বলিলেন। পরে 
সাড়ে চারটার সময় ঠাকুর, ব্রাঙ্মণগণ, কায়স্থগণ ও 
অন্ান্ত সাম্প্রদায়িক ধাহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলে 
গ্রুতি ভোজন করিলেন। ভোজনও অতি তৃপ্তিকর 
হইয়াছিল। অনুমান আশিজন ব্যক্তি ভোজন 
করিয়াছিলেন। ইহার ব্যয় স্ুরেন্দ্রবাবু সহ 
করিয়াছিলেন । সন্ধ্যার সময়ে সকলে কেহ 
শকটারোহণে এবং কেহ নৌকাপথে যে যাহার 
স্থানে চলিয়! গেলেন |” 

৩। কথাম্বতের পরিবেশ 

কথামৃতে প্রবেশকারী পাঠককে শ্রীম একটি 
অপব্ষপ পরিবেশ পরিবেশন করেছেন। তিনি 
এই পরিবেশের নাম দিয়েছেন 'আনন্দ-নিকেতন, | 
শ্রীমর বর্ণনা : “কালীবাড়ী আনন্দ-নিকেতন 
হইয়াছে । রাধাকাস্ত, ভবতারিণী ও মহাদেবের 
নিত্যপূজা, তোগরাগারদি ও অতিথিসেবা। 
একদিকে ভাগীরঘীর বহুদুর পর্যস্ত পবিত্র দর্শন। 


আশ্বিন, ১৩৮৯ - 


আবার সৌরভাকুল সুন্দর নানাবর্ণরঞ্জিত কুন্থম- 
বিশিষ্ট মনোহর পুম্পোগ্ান। তাহাতে আবার 
একজন চেতনমান্থষয অহমিশি ঈশ্বরপ্রেমে 
মাতোয়ারা হইয়া আছেন। আনন্দময়ীর নিত্য 
উৎসব। নহব্ৎ হইতে রাগ-রাগিণী সর্বদা 
বাজিতেছে।'"'ধন্য রাণী রাসমণি! তোমারই 
স্বকৃতিবলে এই সুন্দর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
আবার এই সচল প্রতিমা-__এই মহাপুরুঘকে 
লোকে আসিয়! দর্শম ও পৃজা করিতে পাইতেছে।” 
( কথামত, ১।১।১৪-১৫) ১1১1৮ )। 
সংসার-দাবাণলে দগ্ধ ও চরঞ্চলমনা মানুষকে 
শ্রীম আনন্দ-নিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যাতে 
তারা আনন্দময়ীর নিত্যোৎ্সৰ দেখে, নহবতের 
সঙ্গীতলহ্রী শুনে এবং সচল প্রতিম। শ্রীরামরুষ্ণের 
সংস্পর্শে এসে জাগতিক জালা-যন্ত্রণ৷ ভুলতে পারে । 
অবশ্য শ্রীম'র বাস্তব বর্ণনা এখন পাঠককে ভাবচক্ষে 
দেখতে হবে। শ্ীশ্রচৈতন্তচরিতান্ততে আছে-_ 
“অগ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায় । 
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় |” 
কথামতের প্রথম ভাগে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে শ্ররামকষ্ণের অমৃতময়ী কথা শোনানর 
পূর্বে, প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীম পাঠকের মনে দৃঢ়- 
ভাবে অস্কিত করতে চান দক্ষিণেশ্ববের কালীবাড়ী 
ও উদ্যান। তীর উদ্দেশ্য তগবখগ্রসঙ্গ শোনবার 
প্বে তীর্থপরিক্রমা ক'রে মন শুদ্ধ করলে পর 
তার কথ! ভাল বোঝা যাবে। পরবতাঁ কালে 
শ্রীস ভক্তদের সঙ্গে ক'রে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন এবং 
ঠাকুরের সম্পফিত প্রতিটি স্থানের মাহাত্য, ঘটন! 
প্রভৃতি বলতেন। তীর্থে করণীয় কি--সে-প্রসঙ্গে 


শ্রম বলেছেন, “শাস্ত্রে-''পরিক্রমার কথ! আছে। 


তীর্ঘে গেলে অন্তত: তিনবার পরিক্রমা কর! উচিত । 
পরিক্রমার মানে হাল ঘুরে ফিরে দেখা । 
তাহলে ভাল ক'রে মনে থাকবে।""*একবার 
করলেও হয় কারো কারো, যাঁদের 0০০ ০1 


কথামৃত- গ্রবেশ 


৪২৩ 


96961780100 আর 16161161০16 খুব 
50016 ( অবলোকন-শক্তি আর ধারণা-শক্তি 
অতি প্রবল )।."তীর্থে গিয়ে কি কি করতে হয়? 
প্রথম, চরণামৃত নিতে হয়। দ্বিতীয়, বসতে হয় । 
তৃতীয়, গান কি স্তোত্রপাঠ ঠেঁচিয়ে ক্তে হয়। 
'**চতুর্থ» কোথাও কোথাও নাধু ও ব্রাহ্মণ ভৌজন 
করাতে হয়। "*'এ-সব করলে মনে হয় কিছু 
করলুম। এমনই আমাদের মনের 00175011110 
(গঠন )। পঞ্চম, পূজোর জন্য ফল কি মিষ্ট 
কিছু হাতে ক'রে নিয়ে যেতে হয় । ষণ, বিনুশাঠ্য 
ন| হওয়া। “বিত্ত মানে ধন, 'শাঠা” শঠতা। 
কপণতা। টাকা প়সায় ফাকি দিতে মেই।» 
(শ্রীম-দর্শন, ৪1১.৬-১৭ )। 

শ্রীম'র দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী ও উগানের 
বর্ণনা কথামৃতের প্রথম ভাগে রয়েছে, স্থতরাং 
তার পুমরুল্লেখ বাছুলামাত্র । প্রেমিকের দৃষ্টিতে 
প্রেমাম্পদের জীবশীর সামান্য ঘটনাগুলিও মধুময় ও 
মূল্যবান্। এসব পুণ্য হারানে। স্থৃতিগুলি পাঠকের 
মনে জাগিয়ে দেয় ব্যাকুলত৷ এবং জিজ্ঞাসা, “আজ 
যদি ঠাকুর স্থুল শরীরে থাকতেন ?” 

এবার আমর! শ্রম-গ্রদশিত দক্ষিণেশ্বন-তীর্ঘ 
পরিক্রমা করব এবং কখন কখন শ্রীম দর্শন, 
গ্রস্থগুলি থেকে এবং অন্তান্ত স্থান থেকে প্রত্যক্ষ- 
দশীর বিবরণ উদ্বাত কণব। পাঠখকে মনে 
রাখতে হবে শ্রীমার বণন। প্রা ১০০ বছরের 
পুর্বানো, কিন্তু তার অমর লেখনী শ্রারামকৃষ্ণকে 
জীবন্ত ক'রে রেখেছে । 

টাদনী-_কালীবাড়ীটি কলকাতা থেকে পাঁচ 
মাইল উত্তরে । ঠিক গঙ্গার উপরে । নৌক। 
থেকে নেমে চাদনী দিয়ে কালীপাড়ীতে ঢুকতে 
হয়। এখন ধারা বামে যান, তারাও গঙ্গার 
পবিত্র জল স্পর্শ ক'রে দেবদেবী দর্শনে চাদনী 
দিয়ে টঢোকেন। এই ঠাদনীর ঘাটে শ্রামকষ্ণ সান 
করতেন। পরবর্তী কালে শ্রীম ঘখশ দক্ষিণেশ্বরে 
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আসতেন তখন এই ঘাটে তোয়ালেখানা জলে 
চুবিয়ে কলকাতায় নিয়ে যেতেন এবং উপস্থিত 
ভক্তদের মাথায় এ গঙ্গাবারি সিঞ্চন করতেন। 
আপাতদৃষ্টিতে এ-সব কার্কলাপ পাগলামি ঝলে 
মনে হয়, কিন্ত ধন্য সেই ব্যক্তি যে এই দিব্য 
পাগলামির স্পর্শ লাভ করে। 

“্্রীম গঙ্গার বড় ঘাটে আসিয়াছেন। উপরের 
দিক থেকে দ্বিতীয় দৌপানে বসিলেন- উত্তর 
দিক হইতে আট হাত দক্ষিণে । বলিতেছেন, 
“এইখানে ঠাকুর এসে বসতেন কেশব সেনেরা 
এলে?1%  (প্রম-দর্শন, ৬৯০ )। পারাপারের 
কাণ্ডারী ঠাকুর বসে থাকতেন এই ঘাটে। যে 
আস্তরিকভাঁবে ভবমমুদ্র পার হ'তে চাইত, তাকেই 
পার ক'রে দিতেন। 

শ্তীঞ্লীভরতারিণী মা-কীলী--কথামৃতে 
শ্রীম মা-কাঁলীর সুতির যে অনুপম বর্ণন। দিয়াছেন, 
তাতে তার অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শান্তর পরিচয় 
পাওয়া যায়। এখন আমর! মা-কালী দর্শনে যাই। 
একটু প্রাণভরে প্রণামও করতে পারি না এবং 
চোখ চেয়ে যে মাকে একটু ভালতাবে দেখব, তাও 
হ'য়ে উঠে না। লাইনে দীড়াই, ধান্ক। খেতে 
খেতে এক দিক দিয়ে ঢুকি এবং এক ঝলক মাকে 
দেখে অন্য দিক থেকে বেরিয়ে আসি। 

যে শ্রম তৃতীয় দর্শন কালে 'মাটার প্রতিমার 
প্রসঙ্গ তুলে শ্রীরামকষ্ণের সঙ্গে তর্ক করতে 
গিছলেন, সেই শ্রীম'র কালীর বর্ণনা পড়লে মনে 
হয়, তিনি কী ভাবেই ন৷ রূপান্তরিত হয়েছিলেন ! 
মায়ের যে-সব গহনার উল্লেখ কথামৃতে আছে 
সে-সব গহনা সম্বন্ধে আধুনিক মহিলারা ওয়াকিবহাল 
আছেন কিনা সন্দেহ । ম|-কালী বর্ণনা কালে শ্রীম 
মাঝে মাঝে ঠাকুরের প্রনঙ্গ উত্থাপন করেছেন : 
*্ীপাদপন্সে নৃপুর, গুজরী, পঞ্চম, পাঁজেব, চুটকী 
আর জবাবিন্বপত্র। পাঁজেব পশ্চিমের মেয়ের! 
পরে। পরমহংসদেবের ভারী সাধ, তাই মথুরবাবু 
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পরাইয়াছেন। '.'দেওয়ালের একপার্থে চামর 
ঝুলিতেছে। ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ এ চার লইয়া 
কতবার মাকে ব্জন করিয়াছেন । '.*বেদী উঠিবার 
সোপানে রৌপ্যমর ক্ষুদ্র সিংহানোপরি নারায়ণ- 
শিল।; একপার্থে পরমহংসদেবের সন্গ্যাসী হইতে 
প্রাপ্ত অষ্টধাতুনিগ্িত রামলাল নামধারী শ্রীরাম- 
চন্দ্রের বিগ্রহমূতি ও বাঁণেশ্বর শিব ।” (কথামৃত,১।১)। 

মা ভবতারিণীর মূৃতির উচ্চত| ৩৩২ ইঞ্চি। 
এই মৃতি সম্বন্ধে শ্রীম বলেছেন, “ঠাকুরের মুখে 
শুনেছি, নবীন ভাঙ্কর সারাদিনে বেল! তিনটার 
সময় একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করতেন। 
অত সংযত হ'য়ে--অত তপশ্তা ক'রে তবে দক্ষিণে- 
শ্বরের মা-কালীকে বানিয়েছেন। তাই তো অত 
জীবস্ত। যে বানাবে তার মন এ দৈবভাবে 
একেবারে মিলে যাবে, তবে হাত দিয়ে এ ভাব 
পাথরে ফুটে উঠে |” (শ্রীমশ্ি, ৪1২০০-০১)। 
বাংলাদেশে কত কালীমৃতি আছে, কিন্তু দক্ষিণে- 
শ্বরের মৃতি দেখে সাধ মিটে না। মনে হয় যেন 
বার বার দেখি। এর কারণ ঠাকুর মাকে জাগ্রত! 
কারে গেছেন। তিনি দেবীর নাকে তুলো ধরে 
পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন মা জীবন্ত । মন্দিরশীবে 
তিনি নৃপুরপবিহিতা, আলুলাফ়িতকুন্তল। মাকে 
গঙ্গাদর্শন করতে দেখতেন) তাই তিনি যখন 
পূজারী ছিলেন ঝালীমন্দিরের পশ্চিমের দর 
খুলে দিয়ে মাকে গঙ্গাদর্শন করাতেন। 

চাতাল- নাটমন্দির ও মায়ের মান্দরে 
উঠবার সিঁড়ির মধ্যস্থলে চাতাল। “৯ 
এখানে বসিতেন কখনও একাকী, কখনও 
ভক্তসঙ্গে । ঠিক সম্মুখে মা ভরতারিণী, পিছনে 
নাটমন্দির । ঠাকুর বসিতেন নাটমন্দিরের ভিত্তি? 
অদুরে। একদিন ঠাকুর শ্রীমকে লইয়া আগিয় 
এই স্থানে বসিয়াছিলেন।""-ভব্দারা ভয়হুরা নাম 
নিয়েছি তোমার ।/ এবার তার তার না 
তার তারিণী॥_ঠাকুর এই গানটি গাহ্যি 


আইন, ১৩৮৯ ] 


শ্রীমকে মায়ের চরণে উৎসর্গ করিয়। দিয়াছিলেন।” 
( শ্রীম-দর্শন, ১২১৭৫ )। 

আর একদিন চাতাল ও নাটমন্দির সংলগ্ন পূর্ব- 
দিকের স্তম্ভের আধ হাত উত্তরে বসে ঠাকুর প্রার্থন। 
করেছিলেন, “দেহস্থুখ চাই না মা। অষ্ট সিদ্ধি 
চাই না মা। শত সিদ্ধিচাই না মা। লোকমান্য 
চাই নাম! । শরণাগতি, শরণাগতি, শরণাগতি। 
আর এই করে! যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় 
মুগ্ধ না হই” (শ্রীম-দর্শন, ৬।৯১)। 

নাটমন্দির-_"নাটমন্দিরের উপর শ্রীশ্রীমহা- 
দেব এবং নন্দী ও ভূঙ্গী। মার মন্দিরে প্রবেশ 
করিবার পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ৬মহাদেবকে হাত- 
জোড় করিয়া প্রণাম করিতেন-যেন তাহার 

লইয়। মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন” 

( কথামত, ১/১)। নাটমন্দিরের তৈরব ত্রিশূল 
নিয়ে ঠাকুরকে ধ্যানকালে পাহারা দিতেন । 

“নাটমন্দিরের উত্তর প্রান্তে এক সারি 
পিলার। তাহার দক্ষিণে আর এক সারি 
পিলার | এই দ্বিতীয় সারির বাম হাতের পিলারের 
কাছে আসিয়। শ্রীম দাড়াইলেন। সম্মুখে ম| 
ভখতারিণী। তারপর এই পিলারকে সপ্রেম 
আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়। চক্ষু মুদ্রিত করিয়। ক্ষণকাল 
রহিলেন। বলিলেন, টিতে ঠাকুরের পবিত্র 
স্পর্শ রহিয়াছে । নীলকণ্ের যাত্রাগান শুনিতে 
শুনিতে ঠাকুর ভাবাবেশে এই পিলারটিকে 
ভগবদ্ধদদ্ধিতে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন | ” 
( শ্রীম-দর্শন, ১২১৭৪ )। 

এই নাটমন্দিরে এক সন্ধ্যায় শ্রীম দেখেছিলেন, 
“ঠাকুর সেই ক্ষীণালোকের মধ্যে একাকী পাঁদচারণ 
কবিতেছেন। একাকী,_নিঃসঙ্গ। পশুরাজ 
যেন অরণ্যমধ্যে আপন মনে একাকী বিচরণ 
করিতেছেন। আত্মারাম; সিংহ একলা থাকতে, 
একলা বেড়াতে ভালবাসে! অনপেক্ষ !” 
( কথামত, ১১১০ )। 


কথামৃত-গ্রন্দ 
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ভাড়ার, ভোগঘর, অতিথিশালা, 
বলিস্থান, দপুরখানা_-“চকমিলান উঠানের 
পশ্চিম পার্খে দ্বাদশমন্দির, আর তিন পার্খে 
একতলা ঘর। পূর্বদিকের ঘরগুলির মধ্যে 
ভাড়ার, লুচিঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেষ্ঘের 
ঘর, মায়ের তোগঘর, ঠাকুরের রান্নাঘর ও 
অতিথিশাল! । নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের 
স্থান” এবং তার দক্ষিণে দপ্তরথানা৷ বা অফিস। 
( কথামত, ১1১ )। 

শ্রীম এ-সব খুটিনাটি তথ্য পরিবেশন করেছেন, 
কারণ এ হল মা জগদম্বার সংসার । তীর্থ- 
যাত্রীদের কাছে এ-সব তত প্রয়োজনীয় না হ'লেও 
সাধু, অতিথি, ভক্ত ও কাঙালদের কাছে এ-সবের 
প্রয়োজন আছে। 

দ্বাদশ শিবমন্দির-উঠানের পশ্চিমে 
দ্বাদশ শিবের মন্দির। মধ্যদেশে টাদনীর 
দেউড়ী। দ্বাদশ শিবের দ্বাদশ নাম। 
“নৌকাযাত্রীরা এই দ্বাদশ মন্দির দুর হইতে 
দেখিয়। বলিয়! থাকে, “এ রাশমণির ঠাকুরবাড়ী 1” 
( কথামত, ১১ )। 

নিবেদিতা সুন্দর লিখেছেন, “দক্ষিণেশ্বর 
মন্দির" বাণী বাসমণি কর্তৃক নিমিত হইয়াছিল । 
'"*মানবীয় দৃষ্টিতে দেখিলে, দক্ষিণেখর মন্দির 
ন1 থাকিলে আমর! শ্রণামকুষকে পাইতাম না, 
শ্রীরামকৃষ্ণ না থাকিলে স্বামী বিবেকানন্নও 
থাঁকিতেন না, এবং স্বামী বিবেকানন্দ ন। থাকিলে 
পাশ্চাত্যদেশে কোন প্রচারকার্ষও হইও না।” 
(স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি, পৃঃ ২৮৮ )। 

“শিবমন্দিরশ্রেণীর উত্তরের সোপানকুঞ্জের 
নিন হইতে দ্বিতীয় সোপানে শ্রম দীড়াইয়। 
আছেন। তারপর তৃতীয় সোপানে ললাট স্থাপন 
করিয়। প্রণাম করিলেন, উত্তর দিক হইতে আড়াই 
হাত দূরে। শ্ররামকৃ্ষ এই স্থানে সমাধিস্থ 
[ হইয়া] বনিয়াছিলেন। যে ফটো! আজকাল 


৪২৩৬ 


সর্বত্র পৃজিত হয়, সেইটি এ সময়ে এখানে 
লওয় হয় ।”* (শ্রীম-দর্শন, ১৩/২২০-২১)। 

পাঁকা উঠান-_সেই উঠান, যার উপর দিয়ে 
ঠাকুর ছেঁটে যেতেন কালীঘরে, তারপর ভাবাবেশে 
মত্ত হ'য়ে ফিরতেন ঘরে । 

শ্রম তাঁর সাংসারিক কলহ ও যন্ত্রণাকে 
ভগবানের বর রূপে গ্রহণ করে ছিলেন, কারণ তা 
তাকে নিয়ে গিছল শ্রীরামকুষ্ণের কাছে। প্রথম 
দর্শনের “সাত-আট দিন পর উঠান দিয়ে যাচ্ছেন 
ঠাকুর। মণি (শ্রীম) বলছেন ঠাকুরকে, এ-সব 
যন্ত্রণা থেকে আত্মহত্য। করাই ভাল। ঠাকুর 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম ব্ধ-_-নম সংখ্যা 


শুনেই উত্তর করলেন, ওকথ! কেন? তোমার যে 
গুরু লাভ হয়েছে । তোমার আবার ভাবনা কি? 
বললেন, গুরু যে তোমার পিছু পিছু রয়েছেন। 
যাকে কষ্ট ভাবছ তা যে তিনি ইচ্ছা! করলেই 
দুর ক'রে দিতে পারেন, সহজ কারে দেন। 
অনেক গীটওয়ালা একট] দড়ি বাজিকর কয়েক 
হাজার লোকের সামনে ফেলে দিল, কেউ একটা 
গাটও খুলতে পারলে নাঁ। কিন্তু বাজিকর হড়হড় 
ক'রে হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সবগুলি খুলে ফেলবে। 
ভাবনা কিঃ গুরু সব মোড় ফিরিয়ে দেবেন।” 
(শ্রীম-দর্শন, ১৩৪০ )। | ক্রমশঃ | 


আমাদের যতদুর জান! আছে গ্রীরানকৃষ্ণের উক্ত ফটো প্র্ীরাধাকান্তমন্দিরের বারা শ্দা; তে'লা হইয়াছিগ ,--সং 


 শ্রীমা ও গিরিশচন্দ্র 


অধ্যাপক শ্রীনলিনীরগন চট্টোপাধ্যায় 


১ 
গিরিশচন্দ্র শ্রীমায়ের প্রথম কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান । 
এমন কি শ্রীরামরুষ্ণের কৃপালাভের পূর্বেই তিনি 
পেয়েছিলেন শ্রীমায়ের আশ্রয়, অথচ সেই 

গিরিশচন্ত্রই শ্রীমাকে চিনেছেন সবশেষে । 
প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় দুবছর পরে 
১৮৭৬ খ্্রী্াবে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন 
গিরিশচন্দ্র । এই দ্বিতীয়বার বিবাহের মাস ছয়েক 
পরে তিনি দারুণ বিস্চিকা রোগে আক্রান্ত হন। 
চিকিৎমার কোন ক্রটি হ'ল না, কিন্তু চিকিৎসকদের 
সবচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে গিরিশ ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে 
এগিয়ে চললেন । আত্মীয়-স্বজনের! শেষ মুহ্ূ্তটির 
জন্য উৎকন্ঠিত অপেক্ষায়-এমন সময়ে গিরিশের 
ময্চৈতম্যে এসে দীড়ালেন এক নারীমূত্তি, হাতে 
তাঁর মহাপ্রসাদ। অভয়দাত্রী সেই মৃতি তার 
মুখে মহাপ্রসাদ দিয়ে বললেন, “তুমি ভাল হয়ে 
গেছ ।” ধীরে ধীরে চিকিৎসকদের বিশ্মিত ক'রে 
গিরিশ চেতন! ফিরে পেলেন--কিন্তু তাঁর মনে 


বিপুল বিম্ম্স। একি ন্বপ্ন  তখনে। তার মুখে 
টাটকা মহাপ্রসাদের স্বাদ) তাকেই বা অস্বীকার 
করেন ঝি কাধে! স্থস্থ হ'য়ে উঠলেন ক্রমশ: 
গিরিশচন্দ্র-তার মনের মধ্যে জাগল তীব্র 
আলোড়ন “কে এই নারী? একি তার একাদশ- 
বষে লোপান্তরিত গর্ভধারিণী জননী? কিন্তৃসে 
মুখ তো নয়!” এই রহস্যের সমাধান কিন্ত 
তখনই হ'ল না শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়লাভের 
পঞ্ তিনি আশ্বস্ত হবার চেষ্ট। করেছেন, শ্রীরাম- 
কৃষই দেবীমূতি পরিগ্রহ ক'রে তাকে আঙন্নমত্যুর 
হাত থেকে রক্ষা করেছেন, কিন্ত মাতৃরুপালাভের 
এই ঘটনা যে গিরিশের মনের ওপর ছায়াবিস্তার 
করেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

গিরিশচন্দ্র শ্রীরামরুষ্জ-সান্লিধ্যে এসেছেন 
১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্বে। তার পূর্ববতাঁ মানসিক অবস্থা 
সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তাতে দেখতে পাই-- 
প্রথম জীবনের নাস্তিকতা ও উচ্ছুঙ্খলতা থেকে 
মুক্তির জন্যে তার ব্যাকুলত। ক্রমশঃ তীব্র হ'য়ে 


আঙ্থিন, ১৩৮৯ ] 


উঠেছে-মাসিক একবার তারকেশ্বর এখং 
সাপ্তাহিক কালীঘাটের কালীমন্দিরে গমন তার এই 
তীত্র আকাজ্কারই সাক্ষা, কিন্তু আস্তিকতায় 
পুরোপুরি স্থিতি লাভ করেননি । ১৮৮৪ খ্ীষ্টাবে 
প্রহলাদচরিত্রঁ নাটক দেখার পর শ্রীরামরুষণ 
তাঁকে বলেছেন, বা! তুমি বেশ সব লিখেছে! 1” 
উত্তরে গিরিশ বলেছেন, “মহাশয়, ধারণ] কই ? 
শুধু লিখে গেছি।”১ বেলুড় মঠে একটি 
বন্তৃতায় গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, “আমি শ্রীরাম- 
কষেের পদাশ্রয় পাইবার ৪৫ দিন পরে তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “তোর কি হইল? 
তাহাতে আমি এই উত্তর করি যে, আমি আর 
কিছু ভয় করি না।৮”২ মনে রাখা দরকার 
প্রহলাদচবিভ্র মাটক দেখার দিনও 
( ১৪।১২1১৮৮৪ ) গিরিশ শ্রীরামরুঞ্জে আত্মসমপিত 
নন। সেইকালে তার মন সংশয়ে দোছুল্যমান-_ 
ভক্তিবিশ্বাসের নি:সংশয় পথটি খুঁজে পাওয়ার 
পূর্বমূহূর্ত পর্বস্ত গিরিশের আত্মসংকট ঘোচেনি, 
রামরুষ্ণে শরণাগতিতেই তিনি তয় থেকে মুক্তি 
পেয়েছেন। অথচ গিরিশচন্দ্রেরে কথা থেকেই 
জানা যায়, এই সময়ে তিনি দেবীপ্রেরণা লাভ 
করেছেন। তীর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎ্কার-কালে 
কুমুদবন্ধু সেন প্রশ্ন করেন, আপনি যে নাটক 
লেখেন, তা যে 17801961910-এ লেখেন, তা কি 
লেখবার সময় বোধ হয় ?” 

* গিরিশচন্দ্র উত্তরে বলেন, “বোধ কি হবে? 
আমি দেখেছি, আর কে যেন আমাকে লিখিয়ে 
দেয়। এই লাইনগুলো মা আমাকে হাত ধরে 
লিখিয়ে দিয়েছেন-_ 

বুঝ দেবি কলিযুগে কুপা তব কত! 
__ শুনিয়া বর্ণনা, চন্দ্রাননে 


পপ 


শ্রম ও গিরিশচন্র 


৪২৭ 


বিফল পরাণ তব, 

নাহি জানি তবে 

যবে মা” খলে তোমারে 

ডাকিবে কলির নর। 

ব্যাকুল অন্তর কৃত হবে হৈমবতি 

ধন্যযুগ, 

যাহে নাম-বলে মোক্ষধাম 

লভিবে কীটাণু নরে । 

যেবা তব শরণ লইবে, 

অমরত্ব পাবে 

মম সম হবে মৃত্যু্যয়-_ 

কোলে তুলে লবে তারে সতি-৮”ৎ 

অংশাটি “ক্ষষজ্ঞ' নাটকের (৩য় অঙ্ক, ১ম 
গর্ভাঙ্ক)_প্রথম অভিনয়ের দিন ২১ জুলাই 
১৮৮৩ অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শরণাগতির 
প্রায় দেড় বছর আগে। শ্রারামরুষ্রে সঙ্গে 
সাক্ষাতের পূর্বে, তাকে বকলমা দানের পূর্বে 
গিরিশের এই প্রেরণীদাত্রী কে, যিনি স্বয়ং তাঁকে 
“হাত ধরে” লিখিয়ে নিয়েছিলেন? এইকালে 
দৈবীপ্রেরণ। সম্পর্কে তীর মন নিঃসংশয় হয়ে 
ওঠেনি। অথচ তিনি সকলের অলক্ষ্যে অত্য্ত 
সঙ্গোপনে জীবনদাত্রী নারীমৃতিকে অন্তরের মধ্যে 
ধারণ ক'রে রেখেছেন ( গিরিশ তার স্বপ্নদর্শনের 
কথা সারদাদেখীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে কারও 
কাছে প্রকাশ করেছেন ব'লে জান! যায় না, কিন্তু 
সারদাদেবীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারার 
মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়, পনের বছর পরেও সেই 
নারীমৃতি অস্পষ্ট হয়ে যায়নি )। সেই জীবন- 
দাত্রী দেবীমৃতিই যে গিরিশচন্তরের জীবন ও 
সাহিত্যকর্মের দিশারীরূপে তার অন্তর আচ্ছন্ন 
কবে রেখেছিলেন, এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়। 


১। শ্রীশ্ররামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ, নম সং, পৃঃ ১০৬। 
২। ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চ ও স্বামী বিবেকানন্দ__-গিরিশচন্ত্র খোষ। সম্পাদনা, শঙ্করীপ্রসাদ 


বন্থ ও বিমল চন্দ্র ঘোষ, পৃঃ ১৯৬। 
৩। তদেব, পৃঃ ২১৪ । 


৪২৮ 


সেই স্বপ্নের দেবীমৃত্তি তীর কাছে প্রত্যক্ষ 
সত্য হ'য়ে দাড়াল জয়রামবাটীতে । 

সারদাদেবীর সাক্ষাৎ্থ দর্শন গিরিশ এর আগে 
কখনো পাননি, যদিও সহজ স্ুযৌগ একবার 
এসেছিল। শ্রীমা তখন বলরাম বন্থুর বাড়িতে । 
সেদিনের ঘটন। সারদাদেবী গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়! 
স্ত্রী স্বরতকুমারীর মুখে শুনেছিলেন এবং শ্রীমায়ের 
বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি: “গিরিশ 
ও তার পরিবার তাদের বাড়ির ছাদে উঠেছিল। 
আমি তখন বলরামবাবুর বাড়িতে, বিকেল বেল! 
ছাদে গেছি। গিরিশের ছাদ হ'তে তাকালে যে 
দেখ! যায়, সেট! আমি লক্ষ্য করিনি। পরে তার 
পরিবারের কাছে শুনলুম, সে গিরিশ বলেছিল, 
এ দেখ, মা ওবাড়ির ছাদে বেড়াচ্ছেন ।” গিরিশ 
একথা শুনে অমনি তাড়াতাড়ি পেছনে ফিরে 
দাড়িয়ে বলেছিল--না না) মামার পাপনেত্র, 
এমন ক'রে লুকিয়ে মাকে দেখব না ।, এই ব'লে 
নীচে নেমে গিছিল।”৪ “প্রকৃতপক্ষে তখনো 
গিরিশের মাতৃদর্শনের দৃষ্টি জাগেনি_ শ্রীমা তখনো 
তার কাছে “পরমহংসদেবের স্ত্রী” অর্থাৎ গুরুপত্বী 
মাত্র। এর পরে দ্বিতীয় দর্শনকালে শ্রীমাকে 
গুরুপত্বী হিসাবে প্রণাম করেছেন । এই দ্বিতীয় 
সাক্ষাৎকারটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক শিশুর 
ভূমিকা । গিরিশের এই পুত্রটি জন্মাবার পরই 
তীর দ্বিতীয়া স্ত্রী মারা যান। স্বাভাবিক কারণেই 
এই শিশুটি গিরিশের চৌখের মণি। এর একটা 
অন্ত কারণও ছিল। এক সময়ে তিনি 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, গিরিশকে 
সেবা করবার স্থযোগ দানের জন্যে তিনি যেন 
গিরিশের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন । শ্রীরামকৃষ্ণ 
সে প্রার্থনায় সম্মত হননি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের 
তিরোভাবের অল্পকাল পরেই শিশুটির জন্ম হ'লে 
গিরিশের ধারণা জন্মায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তার প্রার্থনা 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


পূর্ণ করেছেন। শ্রমা ও রাঁমকৃষ্ণ-সংখের 
সন্ন্যাসীদের প্রতি ছেলেটির আকধণ ছিল চোখে 
পড়ার মতো! । শ্রীমা যখন গিরিশভবনে যেতেন, 
তখন সে তার কোলে ওঠার জন্যে ব্যগ্র হয়ে 
উঠত। তিন বছর পর্যন্ত ছেলেটি কথা বলতে 
পারত না_হাব্ভাবে সব বুঝিয়ে দিত । 

সেবার শ্রীম! এসে উঠেছেন বরানগর কুঠীঘাটে 
সৌবীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়া-বাঁড়িতে (১৮৯০)। 
তিনি তখনো ভক্তজননীরূপে সর্বসমক্ষে উপস্থিত 
হননি-_অন্তরালবতিনী সারদীদেবীকে ভক্তের 
প্রণাম জানিয়ে বিদায় গ্রহণ ক'রত। গিরিশচন্ত 
শিশুপুত্রকে নিয়ে সেইভাবে প্রণাম জানাতে 
গিয়েছিলেন, কিন্তু বাদ সাঁধল দেই শিশুটি। 
সেদিনের কথা সারদাদেবীর মুখ থেকেই শোন 
যাক: 

“আমাকে দেখবার জন্যে এমন অস্থির হাল থে, 
আমি উপরে যেখানে ছিলুম-- সকলকে টেনে টেনে 
সেই দিকে ডি-উ, করে দেখিয়ে দিতে লাগন। 
প্রথমে কেউ বোঝেনি। শেষে বুঝতে পেরে 
আমার কাছে নিয়ে গেল, তখন এটুকু ছেলে, 
আমার পায়ের তলায় পড়ে প্রণাম করনে! 
তারপর নীচে নেমে গিরিশকে ধারে টানাটানি 
আমার কাছে নিয়ে আসবে ঝলে। মে তে 
হাউ হাউ ক'রে কাদে আর বলে, "ওরে, আমি 
মাকে দেখতে যাব কি--আমি যে মহাপাপী। 
ছেলে কিন্তু কিছুতেই ছাড়ে না। তখন ছেলে 
কোলে ক'রে কাপতে কাপতে, ছুচক্ষে জলধারা, 
এসে একেবারে আমার পায়ের তলায় সাষ্টার্গ হায় 
পড়ে বললে, 'মা,এ হতেই তোমার শ্রীচরণধর্শশ 
হ'ল আমার |” (শ্রীশ্রীমায়ের কথ ১ম ভাগ, 
১৩৮৩, পৃঃ ১৬) 

কিন্ত এ দর্শনও মাতৃদর্শন নয়-__গুরুপত্বী দর্শন 
মাত্র, কারণ তখনে! পর্ধস্ত সারদাদেবীর প্রকৃত 


৪। শ্রশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, (১৩৮৩), পৃঃ ১৭ 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


পরিচয় তার কাছে উদঘাটিত নয় এবং সেই স্বরূপ 
দর্শনের জন্য গিরিশচন্দ্র নিজেই খণ স্বীকার 
করছেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কাছে । 

এই সাক্ষাতের অন্ন কিছুদিন পরেই সেই শিশু- 
পুত্রটি মারা গেল। গিরিশ আপ্রাণ চেষ্ট! করেছেন 
ছেলেটিকে বাচাতে । নানারকম চিকিৎমাতেও 
যখন কোন স্থায়ী ফল হ'ল না, তখন ডাক্তারদের 
পরামর্শে পুত্রকে নিয়ে তিনি গেছেন মধুপুর, 
যদি বায়ু পরিবর্তনে কিছু ফল হয়। কিন্তু রোগ- 
নিরাময়ের কোন লক্ষণই দেখা যায়নি । শেষ 
চেষ্টা। গিরিশ স্বামীজীকে বললেন, “আমি এর 
পিতৃম্বত্ব ত্যাগ করছি, তুমি একে গ্রহণ ক'রে 
পন্্যাস মন্ত্র 831” গিবিশের আগ্রহে তার 
অন্ধরোধ রক্ষা করলেন স্বামীজী, কিন্তু সব 
চেষ্টা নিক্ষল ক'রে তিনটি বছর উত্তীর্ণ হবার 
আগেই পিতৃন্সেহের বন্ধন ছিন্ন ক'রে শিশুটি চলে 
গেল। এদিকে গিরিশচন্দ্র যখন মধুপুরে পুত্রের 
পরিচর্ধায় রত তখন পৌছল ক্ঠার কমুচ্যুতির 
সংবাদ। যে স্টার থিয়েটারে তিনি বোনাসের 
১৬০০২ হাজার টাক। এককথায় দান করে- 
ছিলেন, অন্যত্র চুক্তিবদ্ধ থাকায় ছন্পনামে নাটক 
লিখে দিয়েছিলেন, সেইখান থেকেই বরখাস্ত হলেন, 
অপরাধ-__থিয়েটারে অনিয়মিত উপস্থিতি 1 

আবার তার জীবনে ঘনিয়ে এল বিপুল 
অন্ধকার । গুরু লোকান্তরিত, যে স্ত্রীর সৌভাগ্যে 
তিনি গুরুকে পেয়েছিলেন, তিনি আজ পাশে 
নেই, যে সন্তানটিকে পেয়ে স্ত্রীর শোক তুলেছিলেন 
গুরুর আশীর্বাদরূপে যাকে হৃদয়ে ধারণ 
করেছিলেন, শত চেষ্টা সত্বেও তাকে বেঁধে রাখতে 
পারলেন না, অনেক আশা নিয়ে আত্মবিক্রয় 
ক'রে অর্থ সংগ্রহ ক'রে যে স্টার থিয়েটার গড়ে 
তুলেছিলেন, অদৃষ্টের পরিহাস, সেখান থেকেই এল 


পেশ পি 
পপ স্পা লাস আপ পপ 


্ীযা ও গিরিশচন্দ্র 


৪২৯ 


তন্ন কম্চ্যুতির পত্র | স্টার থিয়েটারের একদল 
অভিনেতা এই সময় স্টার পরিত্যাগ ক'রে “সিটি 


থিয়েটার,  খুললেন_ সেখানে গিরিশচন্দ্রেরই 
নাটক অতিনীত হ'তে শুরু হ'ল। স্টার” কর্তৃপক্ষ 


গিরিশের নামে হাইকোটে মামলা রুজু করলেন-- 
নাটকের স্বত্ব দাবী কারে। মৃত্যু, নৈরাশ্ঠ, 
ষড়যন্ত্র সব দিক দিয়ে গিরিশ একবারে নিংস্ব 
হ'য়ে গেলেন। 

মেই অন্ধকার দিনে গিরিশের সামনে আলোর 
সংকেত এনে দিলেন স্বামী নিরগুনানন্দ_ শুধু 
পরামর্শ নয়, তিনিই তাকে সঙ্গে কারে নিয়ে 
চললেন জয়বরামবাটা-_মাতৃসমীপে । গিরিশ 
ভেবেছিলেন, সব বন্ধন যখন ক্ষর হ'য়ে গেছে, 
তখন মুক্তির কাল এসে গেছে। গুরুপত্বীর কাছ 
থেকে শুধু অনুমতি নেবার যেটুকু বিলম্ব ।__ 
গিরিশ বলেছেন, “আমরাই কি আগে মাকে 
মানতুম ? পরে নিরঞ্ঁনই আমাদের চোখ খুলে 
দিলে।” নিরঞ্নানন্দকে নিষে জয়রামবাটী 
পৌছলেন গিরিশচন্দ্র। পৌছেই চলে গেলেন 
স্নান করতে- শুচি হয়ে তবে মাতৃপ্রণাম । আন 
সেরে আর্জবন্ত্রে ভূমিষ্ঠ হযে ভক্তিভরে প্রণাম 
করলেন মাকে এবং তারপরই ঘটল এক আশ্চর্য 
ঘটনা । “শ্রীমায়ের চরণে মন্তক স্পর্শ করাইয়া 
তিনি যেমন উপরের দিকে চাহিয়াছেন, অমনি 
মায়ের মুখ দেখিয়। সবিষ্ময়ে ভাবিলেন এরা, মা 
তুমি? ”* গিরিশের দৃষ্টিপথ থেকে সরে গেল 
রহন্সের যবনিক|। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯১- দীর্ঘ 
পনের বছর ধরে সেই একটি মুখ সঙ্গোপনে 
অন্তরের মধ্যে লালন ক'রে এসেছেন, রহস্য 
উন্মোচনের কত নিক্ষণ চেষ্ট। করেছেন। তীর 
সেই জীবনদাত্রী, প্রেরণাদাত্রী, গুরুপত্বী থেকে 
অকন্মাৎ জগজ্জননীরূপে তীর সামনে দীড়িয়ে। 


৫ | গিরিশচন্দ্র-অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, দে'জ সং (১৯৭৭), প; ২৫৩-৫৪ | 
৬। শ্রামা সারদা দেবী স্বামী গম্ভীরাননা, (১৯৭৭), পৃঃ ২৩৬। 


৪৩০ উদ্বোধন [ ৮৪তম বর্ষ _-৯ম সংখ্যা 


গিরিশ নিজেকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। 1 দৃঢ়ত|! বন্ক্ষণ ধরে গিরিশের সঙ্গে মায়ের 
সমস্ত ঘটন! জানিয়ে মায়ের কাছে প্রশ্ন ক'রে ' বিতর্ক চ'লল। স্বামী গ্ভীরানন্ন লিখেছেন, 
পাঠালেন, “সে কি তুমি?” উত্তর এলো মায়ের 'বুদ্ধিমান্‌ ও শব্দপ্রয়োগনিপুণ মহাকবি আধঘন্টা 
কাছ থেকে “যা, বাবা আমিই ।” ধরিয়া নানাভাবে শ্রীমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। 
গিরিশের জিজ্ঞাসার তথনে। নিবৃত্তি হয়মি-:. এই প্রখর বুদ্ধিমত্তার সম্মুখে অতি অল্প লোকই 
সরাসরি একদিন প্রশ্ন করলেন, “তুমি কি রকম 7্বমতে প্রতিষ্তিত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু বর্তমান 
মা?” ' / ক্ষেত্রে শ্রীমা স্বীয় সিদ্ধান্ত হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত 
মায়ের দ্বিধাহীন উত্তর, “আমি সত্যিকারের হইলেন না।”* 
মা। গুরুপত্বী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা গিরিশচন্দ্র পরাজিত, কিন্তু সেই পরাজয়ই তাঁর 
মা নয়-সত্য জননী ।”* শক্তির উৎ্ম। “এখন হইতে সম্পূর্ণ এক অন্থব্যক্তি 
২ হইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন এবং ঠাকুরের 
“আমি যে তোমার সত্যিমা। তোমার চোখ অলৌকিক চরিত্র ও শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া পুস্তক- 
ঢাকা রয়েছে, আমি তোমার চোখ খুলে দিতে সকলের প্রণয়নে অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করিতে 


এসেছি ।”৮ কৃতসঙ্কল্প হইলেন।”১০ সেই উপলব্ধিই ভাষা 
'শ্করাচার্ধ (১৯০৯ ) নাটকে গণপতির প্রতি পেয়েছে তীর রচনায় : 

মহামায়ার আশ্বীঘ-বাণী--গিরিশের অভিজ্ঞতারই মহাদেব মহাদেবী দিয়াছেন ভার 

অকৃত্রিম অভিব্যক্তি। পনের বছর আগে এক দেবকার্য করিব উদ্ধার 

্বপাচ্ছ্ন মুডূত্তে গিরিশের চোখ খুলে দিতেই ইথে বিদ্ধ কদাচ না হবে। 

এসেছিলেন মহামায়া । তারপর তিনি চিনেছেন ন্নেহময়ী জননী যেমতি 

গুরুকে-_ ইষ্টকে, কিন্তু মহামায়াকে চিনতে কেটে রাখেন সম্ভানে বক্ষে করিয়! ধারণ, 

গেল দীর্ঘকাল । গিরিশ আবার তার অবসিতপ্রায় সেইমত জগন্মাতা এ দীন সন্ভানে 

শক্তিকে খুঁজে পেলেন, কিন্ত সারে আর নয়। মহাশক্তি আবরণে রক্ষেন সতত । 

সারদাদেবীর কাছে তার প্রার্থনা--এবার মুক্তি দেবকার্ধে বিদ্ন অসম্ভব । 

চাই। ( শঙ্করাচার্ধ, ৩ অঙ্ক, ৪ গর্ভাঙ্ক) 


_শাঃ সে সম্ভব নয়। ঠাকুর যাকে যা কয়েকমাস জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে পরম 
কাজের ভার দিয়ে গেছেন, সেই কাজই তাকে শান্তিতে কাটিয়ে গিরিশচন্দ্র কলকাতায় ফিরে 
ক'রে যেতে হবে আমৃত্যু-সেই কাজের মধ্যে এলেন। সারদাদেবী এখন গিরিশের দৃষ্টিতে 
দিয়েই ঠাকুরের সেবা । তা থেকে লরিয়ে নেবার নতুন পরিচয়ে উদ্ভীসিত। গিরিশ মায়ের সেবার 
শক্তি কারও নেই__সেই তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র। জন্তে তৎপর হ'য়ে উঠলেন। শ্রীমা বলেছেন, 

অবগুন্টিত কোমলতার মধ্যে কী আশ্চর্য ণূ গিরিশ ] আফ্লাকে দেড় বছর রেখেছিল বেলুড়ে 


৭। তদেব। 
৮। শঙ্করাচার্ধ_৫ম অঙ্ক, ১১শ গর্ভাঙ্ক 

৯। শ্রীমা সারদা! দেবী, পৃঃ ২৩৪৯। 

১০। ভক্ত গিরিশচন্ত্র--শ্রীশচন্্ু মতিলাল, ডছ্োধন, আযাঢ ১৩২০ । 


আশ্িম, ১৩৮৯ ] 


নীলাম্বরের বাড়ি।”১১ স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রদত্ত 
বিবরণ অনুযায়ী শ্রীমা ১৩০০ সালের (ইং ১৮৯৩) 
আষাঢ় মাস থেকে কয়েকমাস বেলুড়ে নীলাম্বর 
বাবুর বাড়িতে ছিলেন--জগগ্ধাত্রী পূজার সময় 
দেশে ফিরে যান। মনে হয়, নীলাম্বর বাবুর 
বাড়িতে থাকাকালে এবং পরবর্তী সময়ে মোট 
দেড় বছর মায়ের যাবতীয় বায় নির্বাহ করেছিলেন 
গিরিশচন্দ্র; কারণ ১৮৯৪ গ্রীষ্টাবন্দে আমেরিকা 
থেকে স্বামী বিবেকানন্দ শিবানন্দ-স্বামীর কাছে 
এক পত্রে লিখছেন, “গরিশ ঘোষ মায়ের পূজা 
খুব করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য ।৮১২ 

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হ'ল গিরিশের 
'জনা”_মাতৃন্েহে ও বাৎ্লল্য রসের সর্বশ্রেষ্ঠ 
রচনা । জনৈক সমালোচক “জনা পরিচয় 
প্রসঙ্গে লিখেছেন : “পাঠক ও দর্শক বীররমণীর 
অপূর্ব প্রতিমূন্তি দেখিয়। রোমাঞ্চিত হইয়াছে, পুত্র- 
বাৎমল্যের প্রথরতা৷ দেখিয়া! বিন্ময়ান্িত হইয়াছে, 
আবার মাতৃল্সেহের অমৃতম্পর্শে দ্গিপ্ধ ও পবিত্র 
হইয়াছে ৮১০ 

'জনা”-র মূলকাহিনীর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে 
কাশীরাম দ্রাসের মহাভারত থেকে, বীররমণী রূপে 
জনার পরিকল্পনা মধুস্থদনের বীরাঙ্গনা কাব্যান্তর্গত 
“নীলধ্বজের প্রতি জন” পত্রিকার 'ওপর নিভর 
ক'রে। মহাভারতে জনার ভূমিক! পুত্র প্রবীরের 
মৃত্যুর পর থেকে-_-তখনই তার স্বামী নীলধ্বজের 
প্রতি প্রশ্ন : 

কি বা কথা কহ নরপতি | 
শত্রসঙ্গে কেমনেতে হইবে পীরিতি ॥ 

জনা স্বামীকে ধিক্কার দিয়েছে-শ্বামীর আশ্রয় 
ত্যাগ ক'রে পুত্রহুত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে 
ভ্রাতার শরণাপন্ন হয়েছে-সর্তত্র নিরাশ হ'য়ে 


১১। 
১২. । 


শ্রীমা ও গিরিশচন্দ্র 


৪৩১ 


অবশেষে তার গঙ্গাবক্ষে আত্মনিমজ্জন। মধুস্দনের 
জনা পাশ্চাত্য-কাব্য-প্রভাবে বীরাঙ্গনাক্পেই 
পরিকল্পিত । কিন্তু গিরিশচন্দ্র জনার প্রতিহিংসা- 
পরায়ণত৷ ছাড়াও আর এক রূপ আছে-_সে কপ 
মাতৃত্বের । সমালোচক এই মাতৃরূপের এবং 
বাৎসল্যরস হৃষ্টিতে নাট্যকারের স্বকীয়তার কথাই 
উল্লেখ করেছেন । “জনা” নাটক ধ্চনার পূর্বে 
গিরিশ-জীবনের ছুটি বিশেষ ঘটন! স্মরণ রাখা 
দরকার (১) সন্তান-বিয়োগের নিদারুণ যন্ত্রণ। 
লাভ। এর আগেও গিবিশের সন্তানের মৃত্যু 
হয়েছে, কিন্তু সে-মৃত্যু এত ছুঃসহ হ'য়ে ওঠেনি । 
(২) মাতৃন্েহের স্সিপ্ধ ও পবিত্র ধারায় অবগাহন | 
আজন্ম মাতৃনেহবঞ্চিতি গিরিশের কাছে 
জয়রামবাটীর দিনগুলির অভিজ্ঞত। এর পটভুমিকা | 
জনা” নীটকে বাৎসল্যরসের গামগুলি বাংলা- 
সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ । গিরিশচন্দ্র ঘরোয়। 
জীবনকে অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই তুলে এ.নছেন 
বিশেষ ক'রে একটি গানে : 
হাম। দে পলায়, পাছু ফিরে চায় 
রানী পাছে তোলে কোলে। 
রানী কুতৃহলে ধর ধর খলে 
হাম! টেনে তত গোপাল চলে ॥ 
পড়ে পড়ে যায়, ধুলা লাগে গায়, 
আব।র উঠে আবার পণান্র । 
মুছায়ে আচলে, বাণী কোলে তোপে 
ব্রজের খেলায় পাষাণ গলায় |" 
( ৪র্থ অস্ক, ৪র্থ গতাঙ্ক) 
শেষ পঙ্ক্তিতে পদকর্তার আহ্বান “প্রেমের 
ডোরে, কিশোর চোরে, / বাধবি যদি আয় গো 
তোব।”-_প্রেমের শত গ্রন্থি দিয়েও যাকে বাঁধতে 
পারেননি এ যেন সেই মন-চোর গোপালের 


শ্ীপ্রমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১১শ সং, পৃঃ ৭৫। 
বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ১ম সংঃ পৃঃ ৪৬। 


১৩। আধুনিক বঙ্গনাহিত্যে মা__জিতেন্্রলাল ধন্ত-মানসী ও মর্মবাণী, জোট ১৩২৩। 


৪6৩২ 


উদ্দেশে গিরিশের অশ্রুসিক্ত অর্ধ্য | 
ঘরে কি নাইক নবনী? 
কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস্‌ নীলমণি ? 


রাখাল মিলি, ঘন করতালি 

কাননে চলিল কানু ।.*€ ২ অঙ্ক, ৪ গর্তাঙ্ক ) 

গানছুটিতে পিতৃহৃদয়ের বেদনারই নীরৰ 
অভিব্যক্তি। এই চিত্রের পাশাপাশি প্রবীরের 
মাতৃবন্দনায় গিরিশের সমকালীন মানসিকতা 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত । আরাধ্য দেবী গঙ্গার প্রতি 
জনার উক্তি : 

বাল্যকালে মাতৃহীন। আমি 

মার কোল চিরদিন করি আকিঞ্চম ।*"" 

( ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক ) 

যেন গিরিশেরই ম্বগতোক্তি। 
জনার প্রতি প্রবীরের উক্তি : 

তব পদধূলি মাত৷ করিলে গ্রহণ, 

মহাশক্তি জাগে হৃধি-মাঝে। 

ত্রিপুরারি হন যদি অবি, 

তারে নাহি ডবি, 

মার নীম কবচ আমার । (২ অন্ক, ৪ গতীঙ্ক ) 

নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত নাঁট্যকাবরের মর্মের 
প্রতিধ্বনি । 

সেই জয়রামব|টীণ মাতৃন্সেহসিক্ত অবিম্মরণীয় 
দিনগুলি গিরিশচন্দ্র ধরে রেখেছেন সংক্ষিপ্ত 
রেখাচিত্রে, একটি ছোট গল্পে। গল্পটির নাম 
“বাঙ্গাল” । ধনীপুত্র সনে হরেন্দ্র এবং গ্রাম্য 
বালক রাধাকান্ত স্কুলের সহপাঠী । সামাজিক ও 
আঘিক বৈষম্যের জন্য স্কুল জীবনে তাদের মধ্যে 


কোন সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি । গ্রাম্যতার দরুন 


রাধাকান্ত সহপাঠীদের কাছে বাঙ্গাল নামেই 
পরিচিত। স্কুল পরিত্যাগের দীর্ঘদিন পরে 
থিয়েটারে দেখা । উচ্ছৃুপিত হরেন্দ্র স্বতঃগ্রবৃত্ত 
হয়ে রাঁধাকান্তকে থিয়েটার দেখায় এবং নিজের 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


প্রাাদোপম অট্রালিকায় নিয়ে যায়। হরেক 
ইচ্ছায় রাধাকাস্ত ২৫. টাকার বিল-সরকারী 
পরিত্যাগ ক'রে মোটা ব্তেনে হরেজ্দ্ের কর্মচারীর 
কাজ গ্রহণ ক'রে সম্ত। হোটেল ছেড়ে হরেন্ের 
গৃহে আশ্রয় নেয়। অবশেষে একদিন হরেন্দ্রে 
প্রবল আগ্রহে তাকে রাধাকান্ত নিজের গ্র।মের 
বাড়িতে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। রাধাকান্তের 
দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। 

“কিন্তু হরেন্দ্র চণ্তীমণ্ডপে যখন মাছুরে বসিয়। 
দাঁকাটা তামাক পরম তৃপ্তির সহিত টানিতে 
লাগিল, রাধাকাস্তের কতক চিন্তা দূৰ হইল। 
রাধাকান্তের মা! ছেলের বন্ধুকে ছেলের মতো যত 
করিয়া চি'ড়ে ভাজা, চাল ভাজা তেল নুন মাখিয়। 
জল খাইতে দিল।"""হরেন্দ্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত 
ভাজাভূজি, পাটালী খাইল, অতি উপাদেয় দ্রব্য 
তাহাকে এরূপভাৰে খাইতে রাধাকান্ত দেখে 
নাই। তাহার পর অন্ন, কলাইয়ের ডাল, সজিন। 
খাড়া চচ্চড়ি, আধপোড়। পোনামাছ ভাজা, উত্তম 
দ্বত, ছুগ্ধ পুত্রবৎ যত্বের সহিত রাধাকান্তের খ| 
হরেন্দ্রকে খাইতে দিল। হরেন্দ্র বাটীতে যাহা 
থাইত, তাহার দ্বিগ্তণ খাইল। তথাপি মা*.'ঘোমট। 
টানিয়া কথ। কহিয়া বলিল, “বাবা আর দুটি ভাত 
ভাঙিয়। নাও। আহা বাব এ খেয়ে জোয়ান 
বয়সে কি কবে থাকবে । এই সকল স্সেহবাক্ো 
ইরেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। রাধাকান্ত সাবান 
লইয়৷ ছিল। বালিসের ওড় বিছানা প্রভৃতি কাচিয়া 
রাখিয়াছিল।'**পরদিন প্রাতে রাধাকান্তের চাকর 
মাহিন্দর ও অন্তান্ত কষি-চাকরেরা হাতে কলিকা 
টানিতে টাঁনিতে হরেন্দ্রকে আদর করিয়া জিজ্ঞাস 
করিল, হা গ! বাবুঃ তোমার বাড়ী কিনি 
কলকাতায় ?"""মাঠে জলখাবার লইয়া যাইতে 
লোকের অভাব হইতেছিল। রাধাকান্ত সভয়ে 
শুনিল, হরেন্দ্র বাড়ীর ভিতর গিয়া বলিতেছে, 
“মা আমাকে দাও, আমি জলখাবার লইয়। যাই।' 


আই্বিন, ১৩৮৯ ] 


,**একদিনেই হরেন্দ্র ঘরের ছেলে বলিয়া বোধ 
হইয়াছিল ।**"হরেন্দ্র প্রায়ই কৃষকর্দিগকে খাওয়ায় 
ও তাহাদের সহিত খায়। সন্ধ্যার পর তাহাদের 
সহিত বৃত্যগীত করে। সীতার দেয়-_এক- 
সঙ্গে ছোটে--কখনো বা তামাক সাজিয়া 
খাওয়ায় |” 

দীর্ঘকাল পরে হরেন্ত্র নিজের জীবনের 
শূন্যতার কথা বলেছে বাধাকান্তের কাছে, “মা 
আমার নয় জানিস্, স্ত্রী আমার নয় জানিস্৮_ 
'"'যে সকল পথের ভিখারীর। আমার ধনে 
অট্রালিকায় “বাবু হইয়া বসিয়াছে,__তাহার৷ 
আমায় উপহাস করে জানিস্‌্-_-পারিষদের! 
যাহারা আমার অর্থে প্রতিপালিত হইতেছে, 
তাহারা পশ্চাতে আমাকে গালি দেয়, তাহাও 
জানিস্‌্৮_দাসদাসীরা অর্থের উপাসনা করে 
আমার শয়।*""আমার জীবন ছুঃখময়। কবে 
গুথী হইয়াছি জানিস্1?যে কয়দিন তোদের 
বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তোর মাকে “মা” বলিয়া, 
তোর বাপের চরণ-বন্দন। করিয়া, তোর চাকরদের 
সঙ্গে খেলিয়া-""মরুময় উত্তপ্ত জীবনে, কয়েকদিন 
শীতলবারি পড়িয়াছিল।৮১৪ 

জয়রামবাটী কামারপুকুরে নবশক্তি লাত 
ক'রে গিরিশচন্দ্র নতুন ক'রে মঞ্চসেবায় আত্ম- 
শিয়েগ করলেন। একমাত্র ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই 
প্রহদন সমেত তার ছখানি নাটক মঞ্চস্থ হ'ল। 
তার মধ্যে তিনখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক-_জনা” “আবু 
হোসেন?১« এবং 'ুকুল-ুগ্তরা”, একখানি পূর্ণাঙ্গ 
হরহ নাটকের অন্থবাদ মম্যাকবেখ । পুকুল- 








প্রীম। ও গিরিশচন্দ্র 


৪৩৩ 


মুগ্জরা" বর্তমানে বিশ্থৃতপ্রায়, কিন্তু ডক্টর সুকুমার 
সেনের মতে “গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ মিলনান্ত নাটক”। 
লক্ষ্য করলে দেখ! যাবে, একমাত্র নাটকের চরম 
দুভিক্ষের দিন--১৮৮১-৮২ শ্রীষ্টাব্ৰ ভিন্ন আর 
কথনে। গিরিশচন্দ্রের এক বছরে এত নতুন নাটক 
মঞ্চস্থ হয়নি এবং এরই মধ্যে আছে, গিরিশের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'জনা”, জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ 
“আবু হোসেন” সমীলোচকের কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ 
“মুকুল-মুগ্তরা» এবং সেকৃস্পীয়রের ম্যাকবেখের 
মতে। দুব্ধহ নাটকের অনুবাদ_-যা এখনো পযন্ত 
“ম্যাকবেথ” অন্থবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন | 
৩ 

কেহ নাহি আব, এ জীব্ন ভাগ, 

কত মা সহিতে পারি ॥ 

অকুল পাথার, ন1 হেরি নিস্তার, 

এ দীন শরণীগত । 

রাখ মা! আশ্রিতে, জ্ড়াও তাপিতে 

পূর্ণ কর মনোরথ ॥ 

মিনার্ভ থিয়েটারে নাটক দেখতে এসেছেন 
শ্রীমা। একাগ্র হয়ে শুনছেন দর্তীরাজার কণ্ঠে 
গিরিশেরই প্রীর্থন।। 

গিরিশই বিশেষ উদ্যোগী হয়ে এনেছেন 
শ্রীমাকে থিয়েটার দেখাতে । শ্রীমা তখন 
উদ্বোধনে” । একদিন গিরিশচন্দ্র মাকে প্রণাম 
ক'রে বললেন, “মা, অনেকদিন হ'ল থিয়েটারে 
আছি। আর ও-সব ভাল লাগে ন। ছেড়ে দেব 
মনে করছি। তবে আপনি যদি অনুমতি করেন, 
তাহলে একদিন আপনাকে আমার অভিনয় 


১৪। বাঁজাল__গিরিশ-রচনীবলী ( সংসদ-১৯৭১ ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫০-৫৩। 


১৫। অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র গ্রন্থে লিখেছেন, শুকুল-যুঞ্জরা” 


ও 'আবু হোসেন? 


স্টার থিয়েটারের জন্ত আগেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে গৃহীত হয়নি। ম্যাকবেথ 
দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য ন1 হওয়ায় “আবু হোসেন-এর অভিনয়ের ব্যবস্থা! হয়। পূর্বের ছুখানি 
নাটক ঠিক কোন্‌ সময় গিরিশচন্দ্র রচনা করেন জান! যায় না। অশ্ুমান করি, 'আবু হোসেন? ও 
টন ুগ্তরা”র খসড়া পূর্বে রচিত হলেও পূর্ণা্জ নাটকের কূপ জয়ক্ামবাটী থেখে ফেরার পরই 


গিরিশচন্্র দিয়েছিলেন। 


৪9৩৪ 


দেখাই, আর এ হবে আমার শেষ 
অভিনয় 1৮১৯ 

সেই অন্থরোধ রক্ষা করতেই মা এসেছেন 
অভিনয় দেখতে--১৯০৯ গ্রীষ্টান্দের ১২ সেপ্টেম্বর, 
রৰিবার । সেদিনের কাহিনী প্রত্যক্ষদর্শা স্বামী 
শাস্তানন্দের মুখ থেকেই শোন! যাক : 

“্রীপ্রীমায়ের আগমন উপলক্ষে থিয়েটার 
সকাল সকাল আরম্ভ হবে বলেই আমরা 
তাড়াতাড়ি বেরুবার জন্য ব্যবস্থা করতে লাগলাম । 
ডাঃ কাঞ্জিলাল ও ললিত চাটুজ্যে শ্রীশ্রীমায়ের 
যাওয়ার সব ব্যবস্থা করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীম৷ 
মাক ও মেয়েভক্তদল ললিত চাটুজ্যের গাড়িতে 
আর আমি, ললিত চাটুজ্যে, ডাঃ কাঞ্চিলাল প্রভৃতি 
অন্য গাড়িতে ক'রে একটু আগেই রওনা হলাম 
কারণ আজ সন্ধ্যে ৬টায় হবে থিয়েটার আরম্ত। 

“একটি বকে শ্রীশ্রীমা ও অন্তপাশে আমরা 
সব বসেছিলাম ঠিক শ্রশ্রীমার কাছের বক্সেই। 
সেদিন হচ্ছিল “পাগুব গৌরব ও “রঙ্গরাজ, | 
প্রথমেই পাণ্ডৰ গৌরব আবস্ত হ'ল । 

“""দৃশ্যপটে নারদের সঙ্গে কঞ্চুকীকে 
[ গিরিশচন্দ্র ] কথা বলতে দেখে শ্রীশ্রীমা বললেন, 
ও» এই বুঝি গিরিশ, তা বেশ সেজেছে তে|। 
মোটেই চেন। যাচ্ছে না কিন্তু ॥, 

“.**দেবীর সহচরী যৌগিনীগণ তখন গান 
ধরেছেন, হের হর-মনমোহিনী কে বলে রে কাল 
মেয়ে ইত্যাদি। এতক্ষণ শ্রীশ্রীমা স্থিরভাবে 
দেখছিলেন । আমি তীর দিকে চেয়ে দেখলাম, 
ঠিক এই সময়টিতে তিনি গভীরভাবে মগ্ন হয়ে 
স্থির হয়ে গেলেন। এইভাবে সমাধিতে 
অনেকক্ষণ ছিলেন ৮১৭ 


১৬। 


উদ্বোধন 


| ৮৪তম ব্ধ--নম লংখ্যা 


রাত হ'য়ে যাওয়ায় সেদিন ছিতীয় নাটকখানি 
না] দেখেই ফিরে এসেছিলেন সকলে । সমাধি- 
ভঙ্গের পরে হয়তো শ্রামায়ের অন্তরে বেজে চলেছিল 
সেই সঙ্গীতের স্বরধ্বমি-_-গিরিশের মাতৃবন্দনা, 
আপন স্বরূপ উপলব্ধির আলম্বন : 
হের হর-মনমোহিনী 
কে বলে রে কাল মেয়ে । 
আমার মায়ের রূপে ভূবন আলো, 
চোখ থাকে তো দেখন। চেয়ে ॥ 
এর আগেও গিরিশের “ক্ষযজ্ঞ নাটক দেখতে 
এসে শ্রীমায়ের ভাবসমাধি হয়েছিল-_এ-কথ। 
জাণাচ্ছেন ব্রদ্ষচারী অক্ষরচৈতন্য । “দক্ষয্ঞ। 
নাটকের কিছু অংশ যে মাতৃপ্রেরণায় রচিত 
গিরিশচন্দ্র শ্বয়ং সে-কথ। বলেছেন, আগেই ত] 
উল্লেখ করেছি। 
বিশ্বমঙ্গল' নাটক দেখেও ( ১৯০৪-০৫) ম| 
অভিভূত। এপপ্রসঙ্গে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন 
“শ্রম গিরিশবাবুর অনুরোধে: একরাতে 
বিশ্বমঙ্গল” অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন | বিজ্ব- 
মঙ্গলের একনিষ্ঠ প্রেমবর্শনে তিনি আহা” আহা? 
বলিয়! প্রশংস| করিয়াছিলেন ।৮১৮ 
হেমেকনাথ দাশগুপ্ত “জনা” নাটক দেখার কথ। 
উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সঠিক সাল তারিখ 


জানাননি। “গিরিশ একদিন মাকে 'জনা? 
অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। গিরিশ নিজে হইতেন 


বিদুষক। বিদূষক দেখিয়া ম| হাসিতে লাগিলেন। 
স্বামী সারদানন্নদ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা হাসছেন 
যে, কেমন দেখছেন ? মা উত্তর করিলেন, ঘ৷ 
দেখছি, তাতো ওরই চরিত্র। আমি তে! জানি 
ওর এরকমই বিশ্বাস, ঠাকুরকে ডাকলেই ত্রাণ 


গিরিশচন্দ্রের শেষ মঞ্চাবতরণ ১৩১৮, ৩০ আধষাঁট, বলিদান মাটকে । তবে ১৯০৯ 


্ীষ্টাব্বের ১২ সেপ্টেম্বরের পরে আর কখন “পাগুৰ গৌরবে" অভিনয় করেছিলেন ঝলে উল্লেখ পাইনি । 
১৭। শ্রীশ্রীমায়ের স্থৃতি-সঞ্চয়ন-_স্বামী শান্তানন্দ, উদ্বোধন ১৩৬৫, পৌষ। 
১৮। শ্রীম। সারদা দেবী- স্বামী গম্ভীরানন্ন, (১৩৭৫) পৃঃ ২৬০ | 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


পাওয়া যায়। আবার বকেও।”১৯ ১৩১৯ 
সালে বেলুড়ে ছুর্গে।ত্সবে মহাট্মীর রাত্রে 'জিনা"র 
অভিনয়ের ব্যবস্থা! হয়। সে অভিনয়ও দেখেছিলেন 
সারদাদেবী। 

্রন্ষচারী অক্ষয়চৈতন্য সারদাদেবীর “কালা- 
পাহাড়” নাটক দেখার সময় মনোমোহন-রঙ্গমঞ্চের 
উদ্বোধনের দিন বলে উল্লেখ করেছেন। 
মনোমোহন-রঙ্গমঞ্চ উদ্বোধিত হয় ১ সেপ্টেম্বর 
১৯১৫ | স্বামী গম্ভীরানন্দ ও ব্রক্ষচারী অক্ষয়- 
চৈতন্ত--উভয়েরই বিবরণ অনুযায়ী সারদাদেবী 
তখন কোয়ালপাড়ায়। ১৯১৬ খ্রীষ্টান্দের জুলাই 
মাসে তিনি কলকাতায় আসেন। স্থতরাং 
মনোমোহন থিয়েটারে ১৯১৬ বা পরবর্তী কোন 
সময় “কালাপাহাড়' নাটকও তিনি দেখেছিলেন । 
অবশ্য মে সময় গিরিশচন্দ্র লোকান্তরিত। 

স্তধু অভিনয় নয়, গিরিশের সঙ্গীতেও ম৷ 
তৃপ্ত । রামকরুষ্খ গিরিশের গান শুনেছিলেন-_ 
অভিভূত হ'য়ে ভাবাবেশে কখন সেই গানের 
সঙ্গে নৃত্য করেছেন, কখন ব৷ সমাধিস্থ হয়েছেন, 
কিন্তু সঙ্গীতের ম্পষ্ট সমালোচনা! করেছিলেন ঝলে 
জানা যায় না। শ্রীম! কিন্ত স্পষ্ট প্রণংসা করেছেন, 
“গিরিশবাবু এই সেদিনও২* গান শুনিয়ে গেলেন। 
সন্দর গাইতেন ।” জয়রামবাটাতে অবস্থান 


শ্রীমা '৪ গিরিশচন্দ্র _ 


৪৩৫ 


কালে গিরিশ গান গেঘ়েছেন_মস্তগালে থেকে 
শ্রীম। সে গান লিখে নিয়েছেন_-পরে ভক্তদের 
অনুরোধে মনেই গান  শুনিয়েছেন, এ-কথা 
জানিয়েছেন স্বামী গ্ভীব।নন্দ ।২১ 
৪ 

“ম। তোমার কাছে যখন আসি, তখন আমার 
মনে হয় আমি যেশ ছোট্ট শিশু, শিজ মায়ের 
কাছে যাচ্ছি।” 

আজন্ম মাতৃন্সেহবঞ্চিত গিরিশচন্দ্রের এই 
উক্তিতে তীর স্সেহপিপাসিত মনেরই পরিচয় ফুটে 
ওঠে। শ্রীরামকৃষ্চ তাকে জয় করেছিলেন 
অহেতুক ন্নেহে__সেখানেও যখন তিনি গৃহীত 
হয়েছেন, তার মাতৃন্সেহের কথাই মনে পড়েছে । 
একদিনের কথ। লিখেছেন গিরিশচন্দ্র : “দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়াছি, তাহার ভোজন শেষ হইয়াছে, আমায় 
বলিলেন_পাষেস খাও আমি খাইতে 
ব্সিয়াছি, তিনি বলিলেন--“তোমায় খাওয়াইয়! 
দি। আমি বালকের ন্যায় বসিয়া খাইতে 
লাগিলাম, তিনি কোমল হস্তে আমাকে খাওয়াইয়া 
দিতে লাগিলেন। মা যেমন চেঁটে-পুছে 
খাওয়াইয়। দেন, সেইরূপ ঠেঁচে-পুছে খাওয়াইয়া 
দিলেন। '*আমি মায়ের বালক, ম। খাওয়াইয়! 
দিতেছেন 1_-এই মনে হইল ।৮২২ 


১৯। শ্রীশ্রীরামকষ্ণদেব ও ভক্তভৈরব গিরিশচন্্র-_হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃঃ ৭৭-৭৮। 

২০। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২১ কথাগুলি সারধাদেবী বলেছিলেন অমরযবালাকে, 
১৩২১ জ্যৈষ্ঠ মাসে, তখন গিরিশচন্দ্র লোকান্তরিত। স্পষ্টই বোঝ যায় মৃত্যুর কিছুকাল আগে 
পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র মাঝে মাঝেই শ্রীমাকে গান শুনিয়েছেন। 

২১। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য আশুতোষ মিত্রের বিবৃতি অবলম্বন ক'রে জয়রামবাটীতে গিরিশের 
হামা দে পলায়' গান গাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। গানটি ১৮৯৩ খ্রীষ্াবে রচিত “জনা” নাটকের । 
গিরিশচন্দ্র ১৮৯১ শ্রীষ্টাব্ধে জয়রামবাটী গিয়েছিলেন । স্থুতরাং এ সময় তার পক্ষে গানটি গাওয়ার 
সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সংশধ দেখা দেয়। শ্রীম৷ গানটি কোনও তক্তসম্তানের পীড়াপীড়িতে গেয়ে 
শুনিয়েছিলেন ঝলে উল্লেখ কর! হয়েছে, কিন্ত তার কোন নির্দি্ই তারিখ উল্লেখ নেই । মনে হয়, 
জয়রামবাটাতে নয়, পরবর্তী কোন কালে গিরিশের মুখ থেকে অথবা নাটকের অভিনয় দেখার সময় 
শ্রম গানটি তুলে নেন এবং ভক্তকে শোনান। স্বামী গম্ভীবানন্দের গ্রন্থেও জয়রামবাটাতে গানটি 


গাওয়ার কথ। আছে। 


২২। পরমহংসদেবের শিষ্-শেহ-_গিরিশ-রচনীবলী ( সংসদ- ১৯৭৫ ), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৪ । 


৪৩৩ 


মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে সেইদদিনের ঘটন। 
বর্ণনা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, “কি আশ্চর্য 
ব্যাপার! আমি গিরিশ ঘোষ, বুড়ে। মিন্সে, কল- 
কাতার ব্দমাস্‌ গুগডার সর্দার, থিয়েটারে ভাড়ামে। 
করি,**"কিস্ত তিনি যখন বা হাত আমার কাধে 
দিয়ে ডান হাত দিয়ে আমার মুখে পায়স দিতে 
লাগিলেন, তখন আমি যেন সমস্ত ভুলে গিয়ে 
সাত-আট বরের শিশুবালক হ'য়ে গেলুম ।”২০ 

গিরিশচন্দের সেই বালকমনই এতদিনে মা খু'জে 
পেয়েছে--“সত্যিকার মা, গুরুপত্বী নয়, পাতানো 
মা নয়।” শৈশবের সঙ্গে দৌরাজ্ম্যেরও কিছু সম্পর্ক 
আছে--সে দৌরাত্ম্য কখন কখন সহ করতে 
হয়েছে সর্বংসহ! শ্রীমাকে। সেবার দেশ থেকে 
সারদাদেবী ফিরেছেন দীর্ঘদিন বাদে। ব্রদ্ধানন্ন, 
গ্রেমানন্দ প্রমুখ সন্নামী সন্তানের! হাওড়া স্টেশনে 
উপস্থিত হয়েছেন-অভ্যর্থন! ও মাতৃপ্রণামই 
উদ্দেশ্য । কিন্তু গাড়ি এলো তিন্ঘপ্টা “লেটে | 
অপেক্ষমান সন্ন্যাসীর। অগ্রসর হতেই গোলাপ-মার 
ঝাঝাল উক্তি, “হ্যা মহারাজ, তোমাদের কি একটু 
আকুল নাই? এই রোর্দে মা তেতে পুড়ে এলেন, 
আর তোমরাই যদি পেন্নাম করবার জন্যে এখানে 
এসে বিভ্রাট কর, তো অপরের আর কথা কি?” 
অপরাধীর মতো মুখ ক'রে সঙ্কুচিত মহারাজেরা 
সরে গেলেন, অন্য ভক্তেরাও। বাগবাজারে 
পৌছলেন মা, তার ঠিক পরমুহূর্তেই ঘর্মাক্ত 
কলেবরে, গায়ে সামান্য একটা জাম চড়িয়ে 
ঠাপাতে হাঁপাতে গিরিশের আবির্ভাব। মাকে 
দেখতে এসেছেন। গোলাপ-মার কানে খবরট। 
গৌছতেই তাঁর সেই অম্লমধুর গ্লেষ, “বলিহারি 
যাই, ঘোষজার এই অপূর্ব ভক্তি দেখে । বলি, 
গিরিশবাবুং মাকে তো! দেখতে এসেছ! মা তেতে 
পুড়ে এলেন-কোথায় একটু জিরোবেন, না 


২৩। 
( ওয় মুদ্রণ ), পৃঃ ২৭। 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--৯ম সংখা। 


এখানেও এলে কি না জালাতন করতে 1” কিনব 
গিরিশের শ্রধু তক্তি তে! নয়, সন্তানের অর্ধিকার-_ 
সেই সন্তানের মন নিয়েই মায়ের মনের বিচার । 
তিনি ভ্রক্ষেপমাত্র না ক'রে মহারাজদের সঙ্গে 
নিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে জবাব দিলেশ, 
“ঝাঝ! মেয়ে বলে কি না মাকে জালাতন করত 
এসেছি! কোথায় এতদ্দিন পরে এসে ছেলের 
মুখ দেখে মায়ের প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, আর ইনি 
মাতৃন্সেহে শেখাচ্ছেন।” ধারা এতক্ষণ ভয়ে 
এগোতে পারছিলেন না, তাদের সকলকে নিয়ে 
গিরিশ প্রণাম ক'রে মাতৃ-আবশীর্বাদ নিয়ে ফিরে 
গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারদাদেবীর কাছে 
গোলাপ-মার সজল অভিযোগ, “শেষে কি» 
গিরিশবাবু আমাকে এ-রকম বললে 1” ম৷ কিন্ব 
প্রশ্রয় দিলেন অবাধ্য ছেলেকেই, “তোমাকে *। 
অনেকবার বলেছি, আমার ছেলেদের সম্বন্দ 
মতামত প্রকাশ করতে যেও ন। ?”২৪ 

মায়ের ওপর গিবিশেরই দাবী যেন মবচেঘে 
বেশী সেবার নানাতীর্থ পর্যটন ক'রে দীর্ঘন 
পরে কলকাতায় ফিরে এসেছেন শ্রীম। ( ১৩১৭ )। 
বেলুড় মঠে তার অভ্যর্থনার আয়োজন । তা? 
গাড়ি এসে গৌছবার সঙ্গে সঙ্গে নটি বোম। ছুড়ে 
প্রথম আগমন-সন্কেত। শতাধিক তক্তের দুটি- 
সারির সম্মিলিত কের স্তোত্র গানের মধো দিয়ে 
সারদাদেবী পৌছলেন মঠে। দোতলার খরে 
তাঁর বিশ্রাম স্থান--নীচে কালীকীর্তনের আপর। 
অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন : 

“ঠাকুরের বাল্যভোগ হইল। শ্রীশ্রীম। উহ 
হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া! বাকী সমস্তই শীচে 
পাঠাইয়া দিলেন। শরচ্চন্দ্র চক্রবতী সেই প্রপাদের 
থাল। হাতে করিয়। নাচিতে লাগিলেন । তন্তবগ 
গিরিশচন্দ্র বলিলেন, ঠাকুরের প্রসাদ মার পপর্শে 


জ্রমৎ হ্বামী বিবেকানন্দ ম্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (৩য় খণ্ড) মহেঞ্জনাথ ৭৬ 
২৪। শ্রীম! সারদ] দেবী, (১৯৭৭), পৃঃ ২৪২ । 


আঙ্বিন, ১৩৮৯ | 


মহাপ্রমাদ হয়েছে ;॥ আমি থাকতে এ মহাপ্রসাদ 
আর কাউকে বিতরণ করতে দেব না । তিনি 
কতিপয় ভক্তকে মহাপ্রলাদ বিতরণ করিয়। থালাটি 
শরত্বাবুর হাতে ফিরাইয়। দিলেন ।” ”২& 

শুধু সন্তানের অধিকার-বোধেই নয়-_ভক্তি- 
বিশ্বাসেও গিরিশ সকলকে যেন অতিন্রম ক'রে 
যেতে চায়। স্বত্রপাত সেই জয়রামবাটা থেকেই। 
গিরিশের এই ভক্তি-বিশ্বাম দেখে একদিন 
কালীমামাই কথাট! তুললেন, “তোমরা! দিদিকে 
| জগাস্বা”, 'জগজ্জননী? ইত্যাদি কতই বলো । 
কই, আমরা এক মাতৃগর্ভে জন্মেছি-_-আমি তো 
কিছু বুঝতে পারি ন1।” অবিচলিত দৃঢ়ন্বরে উত্তর 
দিলেন গিরিশ, “কি ঝলছ ? তুমি এক পাড়ার্গেঁয়ে 
সাধারণ ব্রাহ্মণের ছেলে ; যজন-যাজ্ন, পঠন-পাঠন 
ব্রাহ্মণের কাজ ছেড়ে চাষ-বাস নিয়ে জীবন 
কাটাচ্ছ। তোমাকে যদি একটা চামের বলদ 
দেবে বলে তো তুমি তার পেছনে পেছনে অন্ততঃ 
ছ-মাস ঘুরতে থাক। আর অঘটন-ঘটন-পটীয়সী 
মহামায়া তোমাকে দিদিরূপে সমস্ত জীবন ভুলিয়ে 
রাখতে পারেন না? যাঁও, যদি ইহ ও পরজন্মে 
মুক্তি চাও তো! এখনই মায়ের পাদপদ্মে শরণ লও । 
আমি বলছি, যাও !”২৬ 

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সারদাদেবী যখন সরকারবাড়ি 
লেনের গুদামবাঁড়িতে এলেন, তখন সেখানে প্রায় 
দিনই গিরিশচন্দ্র গেছেন প্রণাম করতে । সেখান 
থেকে দেশে ফিরে যাচ্ছেন শ্রীমা। গিরিশ এসে 
স্বামী যোগানন্দকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন 
মাতৃসমীপে । তাঁকে অন্ুনরণ করলেন অন্য 
ভক্তরাও--গিরিশই যেন ছাড়পত্র। গিরিশচন্দ্র 
ভক্তিভরে সাঠ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন সারদাদেবীকে 
--সকলের দিকে তাকিয়ে ধীর গম্ভীরম্বরে 
বললেন, “ভগবান্‌ ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ 


সস অপ পাপ আপ পলাশ ৯ ০৮ পাপা পিপি শী শী পেপসি সেক 


শ্রীমা ও গিরিশচন্দ্র 


৪৩৭ 


হ'য়ে জন্মান-_এট| মানুষের পক্ষে নিশ্বাম করা 
শক্ত। তোমপ। কি ভাবতে পার যে, তোমাদের 
সামনে পল্লীবালার বেশে জগদশ্বা দীড়িয়ে 
আছেন? তোমরা কি কল্পন! করতে পার যে, 
মহামায়ী সাধারণ প্রীলোকের মতো! ঘরকন্না ও 
আর সব রকম কাজকর্ম কণছেন ? অথচ তিনিই 
জগজ্জননী, মহামায়, মহাশক্তি-_সর্বজীবের মুক্তির 
জন্য ও মাতৃত্বের আদরশস্থাপনের জনা অবির্ভৃত 
হয়েছেন রঃ ণ 

সেই শ্রীমাকেই জগদন্বারপে পূজা করলেন 
গিরিশচন্ত্র। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র দুর্গাপূজা 
করবেন বাড়িতে । নামে মাত্র দুর্গাপূজা 
গিরিশের আসল লক্ষ্য জ্যান্ত দুর্গাপূজা । 
মা তখন জয়রামবাটাতে-বেশ কিছুকাল 
ম্যালেরিয়ায় ভুগে শরীর জীর্ণ। কিন্তু গিবিশের 
আব্দার-সে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, মা! না এলে 
পূজা অর্থহীন। গিরিশের দিদি দক্ষিণাকালীর 
গভীর সঙ্কট, মা না এলে কী হবে! অগত্যা 
সারদাদেবী সেই অসুস্থ শরীরেই কলকাতায় 
এলেন-__"ক্ষিণাকাঁলী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, 
মার অন্তপস্থিতিতে পৃভ। বন্ধ হ'য়ে যেত_ ভাইয়ের 
জিদ মে তো৷ ভালই জানে । শ্রীম! এসে উঠলেন 
ব্লরাম বন্থর বাড়ি-সেখান থেকেই দৈনিক 
গিরিশের বাড়ির পুজায় উপস্থিত হন। 
যী, অপ্তমী, অষ্টমী নিধিষ্বে কেটে গেল-- 
প্রতিদিনই যথাসময়ে উপস্থিত হ'য়ে পুজা গ্রহণ 
করলেন শ্রীমা। গিরিশ পাড়া প্রতিবেশী, মঠের 
সন্গ্যাসীদের যেমন নিমন্ত্রণ করেছেন, তেমনি 
থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেতীদের সাদর 
আহ্বান জানিয়েছেন, সবাই আস্মক, মারের চরণ 
স্পর্শে পুণ্য সঞ্চয় করুক। তিনদিন সকলেই 
মাতৃপর্দে অঞ্জলি দিলেন, কিন্তু গোল বাধল 


২৫। শ্রীশ্রীসারদ৷ দেবী---্রন্ষচারী অক্ষয়চৈতত্ত, পৃঃ ২২৯। 


২৬। শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৩৮। 


২৭। তরদেব, পৃঃ ২৪০ । 


৪৩৮ 


সদ্দিপূজার সময়। গিরিশ বিশেষ ক'রে সক্ধি- 
পৃূজাতে উপস্থিত হবার জন্যে অস্ুরোধ করেছেন, 
শ্রমাও স্বীকৃতি জানিয়েছেন, কিন্তু “সন্ধ্যার সময় 
স্বামী সারদানন খবর পাঠাইলেন, মার শরীর 
অসুস্থ, তিনি সন্ষিপূজার সময় উপস্থিত হইতে 
পারিবেন না। গিরিশ উদ্দিষ্ম হইলেন, দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, “মা! আসিবেন 
ন|? তবে কি আমার পুজা সমাপন হবে না? 

“গিরিশ বিষপ্ুভাবে মাতৃনাম ধ্যান করিতে 
লাগিলেন। হঠাৎ পশ্চাৎ দিকের দরজায় 
আঘাত শুন! গেল। শব হইল “দক্ষিণা, দক্ষিণ।, 
আমি এসেছি ।” 

“দক্ষিণাকালী গিরিশচন্দ্রের নদিধি। দরজ। 
খুলিয়৷ দেওয়া হইল। খবর আদিল মা 
আসিয়াছেন? 

“গিরিশ অমনি উঠিয়া মায়ের পায়ের উপর 
সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়৷ অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিতে 
লাগিলেন, “মা, সত্যিই এসেছ মা, আমার পৃজা 
সার্থক হ'ল ।১”২৮ 

“শ্রম প্রতিমার প্রতি নিবন্ধনৃষ্টি হইয়। উত্তর- 
পশ্চিম কোণে দীড়াইয়া রহিলেন-_ভক্তগণ 
আসিয়া! তাহার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। 
নবমীপৃূজাও এইভাবেই কাটিয়। গেল-__তিনদিনই 
শ্রীমা সকলের অর্ধ্য লইলেন; গিরিশের আত্ীয়- 
স্বজন, এমন কি থিয়েটারের অভিন্তো-অভিনেত্রী, 
পরিচিত-অপরিচিত, কেহই বঞ্চিত হইল ন1।৮২৯ 

এই তক্তির টানেই সেবার সারদাদেবী 
সকলের স্পৃষ্ট মিষ্টান্ন গ্রহণ করেছেন-_-য! তাঁর 
আচরণ-বিরুদ্ধ। “মা অষ্টমীর দিন ভাবাবেশে 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম ব্য-_-৯ম সংখ্য। 


িষ্টান্নাদি খেলেন, পরদিন অনেক চেষ্ট। করেও 
তকে কিছু খাওয়ামে। গেল না । আগের দিন 
খেয়েছেন, আজ কেন খাবেন না জিজ্ঞাসা করায় 
বলেছিলেন, সেদিন আমি “আম, ছিলুম না।”৩০ 
১৩১৮ সাল। ৩০শে আমাঢ, শনিবার 
মিনার্ভ থিয়েটারে গিরিশচন্ত্রেরে শেষ অভিনয় 
রজনী। সেই সময়ই তার শেষ মাতৃবন্দন|। 
স্বামী রামকফ্ানন্দ তখন রোগশযায়-_ 
তিরোভাবের আব সামান্ত কিছুদিন বাকী। 
দেহত্যাগের পূর্বে রামকষ্তানন্বের একটি 
প্রার্থনা-_মায়ের দর্শন, কিন্তু শ্রীম। তখন জয়রাম- 
বাটীতে। ভক্তের প্রার্থনা তবু অপূর্ণ থাকেনি-.. 
সশরীরে উপস্থিত ম। হয়েও শরীয়া তাকে দর্শন 
দিলেন। রামকষানন্দ তখন আনন্দে 
আত্মহারা__পৃথিবীর বন্ধনদশা ঘুচল-_দু:খের 
রাত শেষ হ'ল। সেবাদাস লিখেছেন : 
“নিশিপ্রভাতে স্বামীজী কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ 
করিলে জনৈক ভক্তকে ( স্থগায়ক পুলিনকৃষ্ণ মিত্র) 
একটি গীত রচনা করিতে বলিলেন এবং তাহাকে 
গীতের প্রথম চরণটি বলিয়। দিলেন : “পোহাল 
দুখ রজনী ।, তিনি স্বয়ং গীতরচনা না করিয়! 
তক্তবীর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দ্বারা 
গীছটি পূর্ণ করিয়া আনিলেন, যথা__ 
পোহাল ছুখ রজনী । 
গেছে 'আমি আমি, ঘোর কুম্বপন, 
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ, 
হের জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী । 
বরাভয়-কর দিতেছে অভয় 
তোল উচ্চতান, গাও জয় জয়, 


২৮। তক্তভৈরব, পৃঃ ১০৪-০৫ ১ হেমেন্্নাথ এই ঘটন! ১৩১৮ সালের ব'লে উল্লেখ করেছেন, 
কিন্ত মায়ের একটি পত্রে স্বামী গম্ভীরানন্দের গ্রন্থ এবং অন্তান্ত আকর গ্রন্থেও ১৩১৪ সালের 


উল্লেখ আছে। 


২৯। শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ২৪৪-৪৫ | 


৩,। শ্রীশ্রীসারদা দেবী-্রদ্মচারী অক্ষয়টৈতস্ত, পৃঃ ১১০। 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


বাজাও ছুম্দুভি, শমন-বিজয়, মার নামে পূর্ণ অবনী। 

কহিছে জননী “কেঁদে না, রামকৃষ্ণ পদ দেখ না। 

নাহিক ভাবনা রবে না যাতন। | 
হের মম পাশে করুণায় ছুটি আখি ভাসে, 
ভৃবন-তারণ গুণমণি ॥৮*১ 
গানে সুরারোপ করলেন পুলিনরু্জ মিত্র। 
রামকৃষ্ণানন্দকে শোনালেন গান্খানি_ ধীরে ধীরে 
মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন স্বামী রামকফ্ণানন্দ 
৪ ভাদ্র ১৩১৮ 1৩২ 
৫ 

পাঁদপ্রদীপের আলো স্তিমিত হ'য়ে আসছে-__ 
ধীরে-ধীরে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার | 

“মার কাছে সংবাদ পাঠাব কি?” শুশমারত 
দেবেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন। 

স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন নাট্যকার-- 
তাঁবলেশহীন দৃষ্টি, আচ্ছন্নক্ঠে বললেন, “দেখ সব 
ভাল বুঝতে পাঁচ্ছিনি, কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে ।” 

আচ্ছন্নভাব ক্রমেই বেড়ে চ'লল__মাঝে মাঝে 
অন্পষ্টক সরব হ'য়ে ওঠে চলো”, “নেশা কাটিয়ে 
দাও রামকৃষ্ণ” । | 

সেই অন্ধকারের অস্পষ্টতার মধ্যেই নেমে এল 
যবনিকা_-তখন রাত ১টা ২০ মিনিট, ২৫ মাঘ 
১৩১৮ |৩৩ 

পরদিন সকালে মায়ের কাছে পৌছল 
গিরিশের মৃত্যুসংবাদ। অরূপানন্দ বললেন, 
“গিরিশবাবুও সন্ধ্যা ছটার একটু পরে যে "জয় 
রামকৃষ্ণ, চল' ঝলে শুলেন, তারপর আর তেমন 


৩১। 


৩২। সংগীত সংগ্রহ, পৃঃ ৩২৬। 


প্রীমা ও গিরিশচন্ত্র 


৪৩৪ 


ঠচৈতন্য হয় নাই।” 

“যে চিন্তাটি নিয়ে অজ্ঞান হ'ল, যেন এ 
চিন্তাটিতে ডুবে রইল। সব তাঁর কাছ থেকে 
এসেছে, তাঁর কাছে চলে যাবে” সেই পরম- 
প্রাপ্তিতেও বিষাদে আচ্ছন্ন মায়ের অন্তর ।*৪ 

চতুর্থার দিন গিরিশের বাড়ি থেকে লোক এল 
মাকে নিয়ে যাবার জন্যে । গিরিশহীন গিরিশ- 
ভবনে যেতে পারেননি সারদাদেবী। কেমন ক'রে 
যাবেন সেই অশান্ত, চঞ্চল, মাতৃনির্ভর সন্তানের 
শ্রাদ্ধবীপরে ! “সে নেই--আর কি সেখানে যেতে 
ইচ্ছে করে? আহা, একটা ইন্দ্রপাত হ'য়ে গেল! 
কি ভক্তি-বিশ্বাসই ছিল! গিরিশ ঘোষের সে-কথা 
শুনেছ?” মাতৃকষ্ঠে একে একে অতীতের 
স্বৃতিচারণ ।০৫ 

মায়ের কাছে গিরিশ এখন স্থৃতি_-ভক্তি- 
বিশ্বাসের মহৎ আদর্শের স্থৃতি! 

বিষ্ুপুরে গড়দরজায় স্বরেশ্বর মেনের বাড়ি 
এসেছেন শ্রীমা। শ্বরেশ্বর সম্প্রতি চলে গেছে 
রামকৃষ্-লোকে । 

বাড়িতে ঢুকেই শ্রীম। বললেন, “আমি এখানে 
এলে সুরেশ আমার সর্ব! জোড়হাত করে 
এখানটিতে দাড়িয়ে থাকত। কখন বারাগ্ডাটিতে 
পর্ধন্ত উঠতে চাইত নি। কি ভক্তিই ছিল তার! 
স্থুরেশ যেন দ্বিতীয় গিরিশবাবু |” 

স্বরেশ্বর দ্বিতীয়_খায়ের দৃষ্টিতে গিরিশই 
প্রথম, অনতিক্রমণীয়। তার কাছে গিরিশচন্দ্র 
ভক্তি-বিশ্বাসের গ্রতীক। 


স্বামী রামরুষ্ণানন্দ-_-সেবাদাস, তত্বমঞ্জরী, ভার ১৩১৮। 


৩৩। গিরিশচন্দ্র, পৃঃ ৪০৮-০৯। 


৩৪ । শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ +৭। 
৩৫। শ্রীশ্রমায়ের কথা, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৫। 
৩৬। মাতৃসান্নিধ্যে-_শ্বামী ঈশানানম্দ, ৩য় সং, পৃঃ ১৯০ । 


দৈৰজ্ 


অধ্যাপক শ্রীশিবশস্তু সরকার 


প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী তিনি-_চারিদিকে কত নামভাক, 
অতি স্থক্ম গণনায় কেউ কোথ। পায় নাই ফাক! 
গ্রহ-অবস্থান সঙ্গে রাশিচক্র কোষ্ঠীর বিচার__ 
কোথা কোন লগ্ন ঘিরে নক্ষত্রের ঝাকি অভিসার, 
_তাঁর মতে! গণন1 বিচার? নেই-_-নেই কেহ আর! 
তাই লোকে বসে রয় ঘণ্ট। ঘণ্টা হুয়ারে তাহার। 

সঃ গা ৬৬ 
হাত গোনাইতে চাও? কররেখা_ কপাল তোমার? 
কি লিখন আছে ভালে- গপ্তমন্ত্রে করি পক্কোছ্ধার 
শুনাইছে সে জ্যোতিষী । শুনে সেই ভাগ্যের জরিপ-_ 
কেউ দেয় তাড়। নোট--সেই সাথে করে টিপ টিপ 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম । কারে কহে ধন” কারে বলে “জয়'__ 
কারে দেয় কামধেন্ু মনোএম। ভার্ধাটি সদয়__ 
কারে! ভাগ্যে প্রমোশন, কারে! জোটে ব্যবসার ঘণাটি__ 
নক্ষত্রের চুলোচুলি মিটিয়াছে অতি পরিপাটি । 
সকলেই দেয় জয়ধ্বনি ! দৈবজ্ঞের মিষ্টি হাসি 
ছড়াইছে প্রসন্ন প্রসাদ । মৃহ্হাসে কে উদাসী 
বাড়াইল হাত তার-__কহিল সে-_বলো' হে মহান, 
এ জীবনে ভাগ্যগুণে দেখা কিগে। পাব ভগবান, ? 
দৈবজ্ঞের হাসিটি উধাও | চমকিল আর সবে! 
এমন উদ্ভট প্রশ্নে পণ্ড করে মত্ত মহোংসবে ! 
জ্যোতিষীর ক্ষিপ্ত কণ্ঠ শোনা যায়__মূঢ় এ পাগল 
কোথা হোতে এসে দেখো-_-করে দিল সব গণ্ডগোল! 
উৎকট, উল্তট প্রশ্ন, কোনকালে কুত্র শুনি নাই__ 
ধন, মান, নারী ফেলি, এ পাগল ভগবান চায়! 


অদবৈতবেদাস্তমতে সৎপদার্থের স্বরূপ 


অধ্যাপক 

যাহা বিষ্ধমান, তাহাই সৎবএই লৌকিক 
অন্গভবকে ভিত্তি করিয়াই দার্শনিক সম্প্রদায় 
সৎপদার্থের আলোচনা করিয়াছেন। যাহা 
অস্তিত্বীল, তাহ! কালভেদে অস্তিত্ববিহীন হইলেও 
সময়াস্তরে তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়-_এইপ্রকার 
মতবাদ কোন কোন দর্শনে গৃহীত হইয়াছে । 
কিন্তু অপর দার্শনিক সম্প্রদায় মনে করেন-_যাহ। 
স্বর্ূপতঃ অস্তিত্বশীল অর্থাৎ অস্তিত্বই যাহার স্বভাব, 
তাহা কখনও অনস্তিত্বস্বরূপ হইতে পারে না। 
বস্তর স্বভাব বস্তুর শ্বরূপের অনতিরিক্ত। স্থতরাং 
বস্তটি থাকিবে, অথচ তাহার ্বভাব থাকিবে 
না-_ইহা। যুক্তিবিরুদ্ধ। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে 
যে-সমস্ত দার্শনিক অস্তিত্ব বা সৎপদার্থের 
আলোচন। করিয়াছেন, তীহার্দের মতে অস্তিত্ব বা 
সত্ব। চিরন্তন । অতীত, অনাগত এবং বর্তমান 
ইহার কোন কালেই অস্তিত্ব বা সৎপদার্থের দ্বরূপ 
বিলুপ্ত হয় না । যাহা বিলুপ্ত হয় বা নষ্ট হয়, তাহ! 
কখনও সৎ বা অস্তি হইতেই পারে না। 

কেহ কেহ মনে করেন_ অস্তিত্ব বা সৎ্পদাথ 
চিরন্তন বা নিত্য হইলেও তাহার অবস্থান্তর ঘটিতে 
পারে । যেখন--একই স্বর্ণের হার,» কুগুল, 
অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থাস্তর ঘটিলেও 
আহার মৌলন্বর্প অর্থাৎ স্ুবর্ণস্বরূপ বিনষ্ট হয় 
না। জাগতিক প্রত্যেকটি পদার্থের মৌলম্বব্প 
তাত্বিক বিচারে ভিন্রম্বভাব ন| হইলেও বিভিন্ন 
অবস্থাস্তর বাস্তব বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। 
যেমন সাংখ্যদর্শনের মতে যাবতীয় জড়পদীর্থের 
মৌলম্বরূপ সত্ব, বজঃ এবং তমঃ এই ভ্রিগুণাত্মক 
হইলেও এই গ্রণত্রয় স্বরূপতঃ অবিনষ্ট থাকিয়াই 
বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। অথচ এই 
রূপান্তরের ফলে যৌলম্বরূপ গুণত্রয় নষ্ট হয় না। 
এইক্প মৃলম্বরপের বিনাশ না হইলেও সেই 
্বূপকে ভিত্তি করিয়াই বিভিন্ন অবস্থাস্তর ঘটিতে 


ভট্টাচার্য 
পারে। এই অবস্থাস্তর-প্রাপ্তির নাম পরিণাম” । 
(“অবস্থিতন্ত দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তো ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ 
পরিণাম-_ব্যাসভাম্, পাতঞ্চলদর্শন, বিভূতিপাদ, 
১৩ নংক্ুত্র )। সুতরাং লাংখ্যদর্শনের মতে যীহ। 
কালত্রয়ে অস্তিত্বণীল, তাহার অস্তিত্বের বিলুপ্তি 
না ঘটিলেও অবস্থান্তর ঘটতে পারে । ইহ। ভিন্ন 
সাংখ্যদর্শনে চৈতন্যন্বূপ পুরুষ সৎপদার্থবূপেই 
স্বীকৃত। কিন্তু এই সৎপদার্থের কোন অবস্থাতেই 
রূপান্তর ঘটে না। এইজন্যই ইহাঁবে “অপরিণীমী, 
বলা হয়। স্তুওপাং সাংখ্যরর্শনের মতে যাহ। 
কালত্রয়ে মৎ ব| অস্তিত্বশীল, তাহার ছুইটি ভাগ 
রহিয়াছে । একটি সৎ্পদাথ পবিণামশীল, 
সাংখ্যমতে ইহাকেই প্রধান" বা প্রকৃতি” বল। হয় । 
ইহাই জড়জগতের মূল উপাদান । আরও একটি 
সংপদার্থ “পুরুষ নামে অভিহিত । তাহার কখনও 
কোনও অবস্থান্তর হয় না। অতএব ইহ! অপরিণামী 
সৎপদার্থ। সাংখ্যদর্শনের এই পটভূমিকীয় অদ্বৈত- 
বেদান্তসম্মত সৎপদার্থের বিশ্লেধণ কর! প্রয়োজন । 
যাহা কালব্রয়ে অবাধিত তাহাই সৎ, সাংখ্যদর্শনের 
এই সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবেদাস্তমতেও স্বীকৃত ৷ যাহ। সৎ, 
তাহা অস্তিত্ম্বর্ূপ, তাহার কখনও বিলুপ্তি সম্ভব 
নহে। অছৈতব্দোন্তে আতির সাহায্যেই এই তথ্য 
নির্ধারিত হইয়াছে। দৃশ্যমান জগতের মৌপিক 
স্ববূপ বিশ্লেষণ করিবার জন্য ছান্দে।গে)।পনিধদে 
(৬২১) বলা হইয়াছে_স্ধেব সৌমোদমগ্র 
আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।” নামবূপাত্মঞ্ এই 
বিচিত্র জগৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল- ইহা! প্রতাক্ষ- 
সিদ্ধ। সুতরাং এই গঞ্জ তাত্বিক দৃষ্টিতে সৎ ঝ| 
চিরন্তন নহে। ইহা! বুঝাইবার জন্য এখানে 
বলা হইয়াছে যে-_নামবূপাত্মক দৃগ্তমান এই 
জগৎ উৎপত্তির পূর্বেও সৎ ছিল। জগৎ উৎপত্তি- 
বিনাশশীল। সুতরাং উৎপত্তির পূর্বেও যাহ। ছিল, 
তাহার উৎপত্তি নাই। আর যেই ভাব-পদার্ের 
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উৎপান্তি নাই, তাহার বিনাশও নাই-_ইহাও যুক্তি- 
সিদ্ধ। সথতরাঁং উৎপত্তির পূর্বে সৎ ছিল--এই 
উক্তির দ্বারাই জগতের বিনাশের পরেও স্ৎ 
থাকে-ইহা সহজেই বুঝা যায়। এই অংশে 
সাংখ্যসিদ্ধাস্তের সহিত অদ্বৈতব্দোস্তের সিদ্ধান্তগত 
পার্থক্য নাই। কিন্তু অন্য যে পার্থক্য রহিয়াছে, 
তাহা! সৎপদার্থের একত্ব এবং ছ্বিত্ব সম্বন্ধে। 
সাংখ্যমতে সৎপদ্ার্থ ছুইগ্রকার | ইহা! পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত শ্রুতির মধ্যে সৎপদার্থ- 
রূপে অভিহিত বস্তটিকে এক এবং অদ্ধিতীয় বলা 
হইয়াছে । ইহাতেই পরিষ্কার বুঝা যায়-_যাহ। 
সংপদার্থ, তাহা! যেমন কালত্রয়ে অবিনাশীরূপে 
থাকে, তেমনই অপরিণামীরূপেই থাকে । স্থতরাং 
"ৎ, পরিণামী এবং অপরিণামী-_-এই ছিবিধ 
হইতে পারে না। পরিণীমী পদার্থকে সৎ বলিলে 
অপরিণামী পদার্থ সৎ হইবে না। পক্ষান্তরে 
অপরিণামী পদার্থকেই িৎ বলিলে পরিণামী 
পদ্দার্থ সৎ হইতে পারে না। এই তত্ব নির্ধারণ 
করিবার জন্যই উল্লিখিত শ্রতিতে সৎপদার্থকে এক 
এবং অদ্বিতীয় বল! হইয়াছে। অছৈতব্দোস্তের 
এই সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে পরিণামী পদার্থকে 
সৎ বল! যায় না কেন- তাহা নির্ধারণ করা 
আবগ্ঠক | সৎপদার্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আচার্ধ শঙ্কর 
বলিয়াছেন যে, “সৎ ইতি অস্তিতামাত্রং বস্ত সুক্্ং 
নিধিশেষং সর্বগতমূ একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং 
বিজ্ঞান, যৎ অবগম্যতে সর্বব্দান্তেভ্যঃ, 
( শাঙ্করভাস্, ছান্দৌগ্যোপনিষদ, ৬২১ )। অর্থাৎ 
সংশব্ের অর্থ আস্ততামাত্র-_বিছ্যমানতা বা 
সত্তামাত্র । এই সৎপদার্থ নিবিশেষ অর্থাৎ 
কোনরূপ অবস্থা বা বিশেষণরহিত, সর্গত এক 
এবং নির্দোষ, নিরবয়ব চৈতন্যন্বদপ স্ুক্ম বস্ত। 
সমস্ত বেদাস্তশান্ত্রে ইহাই অবগত হওয়া যায়। 
আচার্য শঙ্করের ব্যাখ্যা হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা 
যায় যে, যাহা সৎ বা অস্তিত্বন্বরূপ-_তাহ! 
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গিধিশেষ--কোনও ধর্ম অবস্থা বা বিশেষণ তাহার 
নাই। এইজন্যই তাহাকে এক এবং অদ্ভিতীয় 
বলা হুইয়াছে। বস্তর ভেদটি ধর্ম ব৷ অবস্থাছ্বারাই 
সম্পন্ন হয়। যেমন প্রাণী হিসাবে সমস্ত প্রাণী 
এক হইলেও তাহা বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা 
ব্যাবর্তক ধর্মের দ্বারাই প্রাণীর বৈচিত্র্য সম্পন্ধ 
হয়। মুতরাং যেই পদীর্থের-কোনও ধর্ম অবস্থা 
বা বিশেষণ থাকে না, তাহাকে এক বলিতেই 
হইবে। অর্থাৎ সেই পদার্থের অথগুত্বের ব্যাবর্তক 
অর্থাৎ ভেদ্ব-নির্ধারক কোন ধর্মই নাই। 

কিন্ত আচার শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত 
কিনা-বিচারের সাহায্যে তাহ! নির্ধারিত না 
হইলে স্থধীজনগ্রাহথ হইতে পারে ন|। 
এখানে বুঝিতে হইবে যে, যাহ! সৎ তাহার কোনও 
অবস্থান্তর ব| পরিণাম সম্ভব কিনা । বিচারের 
দ্বারা যদি বুঝা যায় যে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও 
'সৎপদার্থ দ্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিতে পারে, 
তাহা হইলে সাংখ্যসম্মত পরিণামবাদ অস্বীকার 
কর! যাইবে না। পক্ষান্তরে সৎপদার্থের কোনও 
অবস্থান্তর ঘাটতে পারে না-ই্‌হ! যুক্তিসিদ্ধ হইলে 
সৎ্পদার্থকে অপরিণামী, কৃটস্থ, নিধিশেষ প্রভৃতি 
শব্দ দ্বার বর্ণন! কর! যাইবে। স্ৃতরাং নৎপদার্থের 
অবস্থান্তর সম্ভব কিনা_সংক্ষেপে তাহারই 
আলোচন! করা হইতেছে। 

একটি বস্ত নিজে ্বন্বরূপে বিদ্যমান থাকিবে 
অথচ তাহার পূর্বাবস্থার নিবৃত্তি হইয়৷ অন্য- 
অবস্থার আবির্ভাব ঘটিবে, ইহারই নাম “পরিণাম? । 
যেমন স্থবর্ণের পিগাকারতার নিবৃত্তি হ্ইয়া 
কুলাকার অবস্থার আবির্ভাব ঘটে। এখানে 
স্ববর্ণপিও এবং কুগুল-_এই দুইটি অবস্থার মধ্যেই 
সুবর্ণ নিজের সত্তায় অব্যাহত থাকে । অর্থাৎ কোন 
অবস্থাতেই স্থবর্ণস্বরূপের ব্যাঘাত হয় না। স্থতরাং 
সৎপদার্থের যদি পরিণাম ম্বীকার করিতে হয়, 
তাহা হইলে সৎ্পদীর্থের বিভিন্ন অবস্থা পারমাধিক 
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বলিয়াই ্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সেখানে 
প্রশ্ন এই যে, সৎপদার্থের যেই ধর্ম স্বীকার করা 
হইবে, স্বীকৃত সেই ধর্মটি সৎপদার্থের স্বাভাবিক 
কিনা । বস্তটি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই যেই ধর্ম 
বন্ততে থাকে, সেই ধর্মকেই বস্তর স্বাভাবিক ধর্ম 
বলে। যেমন অগ্নির উ্ত্ব। অগ্নি থাকিবে, কিন্তু 
উষ্ণত্ব থাকিবে না-_ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অগ্নির 
বিনাশ না হইলে উষ্ণত্বেরও বিনাশ হইতে পারে 
না। স্থৃতরাং সৎপদার্থের যেই ধর্ম স্বাভাবিক 
হইবে, সেই ধর্মের নিবৃত্তি হইলে সৎপদার্থও 
থাকিবে না। অতএব সৎপদার্থের ধর্ম যদি 
স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে এ সৎপদার্থের 
স্বাভাবিক ধর্মের নিবৃত্তি হইতেই পারে না। অর্থাৎ 
পরিণাম সিদ্ধ হয় না। আর যদি সৎপদার্থের 
আগন্তক ধর্ম স্বীকার কর! হয়, তাহ! হইলে সেই 
ধর্মটি মৎপদার্ধে কিভাবে আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে 
হইবে। যাহা অন্য কোন কারণের ফলে পদার্থে 
সংক্রমিত হয়, তাহাকেই “আগন্তক ধর্ম, বলে। 
কিন্তু পূর্বেই আমর! দেখিয়াছি যে, এই লৎপদার্থ 
এক এবং অদ্ধিতীয়। ইহাই শ্রুতির নির্দেশ। 
স্থতরাং সৎপদার্থ হইতে ভিন্ন কোন কারণ সৎ 
হইতে পারে না। অতএব যাহা সৎ নহে, এমন 
কোন কারণের ফলেই আগন্তক ধর্মের সম্ভব হইতে 
পারে। কারণাট যদি সৎ না হয়, তাহা! হুইলে 
সেই কারণ হইতে উদ্ভূত ধর্মও “সৎ হইতে পারে 
না। সৎ না হইলে কারণটিকে অসৎও বল 
যায় না, যেহেতু অনৎ শব্দের অর্থ একেবারেই 
অলীক ঝা তুচ্ছ পদার্থ। যেমন আকাশ-কুন্থম। 
এইবূপ অলীক বা অসৎ কখনও কোন কার্ষের 
জনক হুইতে পারে না । স্থৃতরাং যাহা! সৎ নহে, 
এমন কোন কারণ যদি কার্ধের জনক হয়, তাহা 
হইলে এ কারণকে আকাশ-ুস্থমের মতো আকাশ 
বা অলীকও বলা যাইবে না । অতএব দেখা যায় 
ঘষে, এক অথণ্ড সৎপদার্থে কোন আগন্ভধক ধর্ম 


অগ্বৈতবেদান্তমতে সৎপদ।৫ের স্বরূপ 
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স্বীকার করিতে হইলে সেই আগন্থক ধর্মের 
কারণকে যেমন সৎ বলা যাইবে না, তেমনই 
অসৎও বল! যাইবে না। অতএব একপ কারণ 
স্বীকার করিতে হইলে তাহা অর্থাৎ সেই কারণটি 
সৎও হইবে না, আবার একেবারে অসংও হইবে 
না। তাহাকে সৎ এবং অস্ৎ-এর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞার 
বহি্ভতি একটি কল্পিত কারণ বলিয়া! স্বীকার 
করিতে হুইবে। সেইরূপ কারণ অদ্বৈতবেদান্ত- 
মতেও স্বীকৃত হইয়াছে । ইহারই নাম অছৈতমত- 
প্রসিদ্ধ “অবিষ্ঠা" বা “মায়া, । ইহা সৎ্ও নহে, 
অমৎও নহে, কিন্তু অনির্বাচ্য। এই অনির্বাচ্য 
অবিষ্ঠার প্রভাবে একটি বস্ততে অপর ধর্মের প্রতীতি 
হইতে পারে। কিন্ত প্রতীয়মান সেই ধর্মটি বস্তুনিষ্ঠ 
অর্থাৎ, বস্তর শ্বাভাবিক ধর্ম হইবে না । প্রকৃত- 
পক্ষে এইরূপ অবিষ্ঠা-সমুদ্ভূত ধর্মকে যথার্থ-ধর্ম 
বলাই চলে না। উহা! অযথার্থ ৷ কল্পিত মান্র। 
ইহাই মিথ্যাজঞান নামে প্রসিদ্ধ। শুক্তি-রজত বা 
রজ্দব-সর্প ইহার প্রসিদ্ধ দৃষ্াস্ত | 

পূর্বে যে-সমস্ত দৃষ্টান্তের সাহীয্যে পরিণীম 
প্রদধিত হইয়াছে, বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, সেই 
ধর্ম স্বাভাবিক নহে, কিন্তু আগন্তভক। স্থবর্ণের 
পিগ্াকারতা এবং কুগ্তলাকারতা৷ এই দুইটি অবস্থ৷ 
বা ধর্ম_স্বর্ণের স্বাভাবিক ধর্ম নহে, কিন্ত ইহা 
আগন্তক ধর্ম। উহা যদি স্বর্ণের স্বাভাবিক ধর্ম 
হইত, তাহা হইলে যেখানেই স্থব্্ণ থাকিবে, 
সেখানেই এ ধর্মগ থাকিত। স্বাভাবিক ধর্ম বস্ত- 
সত্তার সমনিয়ত- অর্থাৎ বস্তুটি যতক্ষণ থাকে, 
তাহার স্বাভাবিক ধর্মও ততক্ষণ থাকিবেই। 
কিন্তু স্বর্ণ থাকিলেই তাহার পিগাকারতা বা 
কুগুলাকারতা থাকে-_ইহা। বলাই যায় না। ধাহারা 
পরিণাম স্বীকার কৰেন- তাহারা ও পরিণত-ধর্মকে 
স্বাভাবিক বলিতে পারেন না একটি ধর্মের 
নিবৃত্তি এবং অন্যধর্মের আবির্ভাবকেই পরিণাম 
ব্লা হুইয়াছে। অতএব পরিণাম স্বীকার করিয়াই 
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পরিণাম-সঞ্জাত ধর্মকে স্বাভাবিক বল। হয় নাই। 
আগন্তক ধর্ম যথার্থ নহে, ইহ! পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে। যাহা বস্ত-সমনিয়ত ধর্ম-_-একমান্্র তাহাই 
যথার্থ-ধর্ম হইতে পারে । অতএব পরিণামের দ্বারা 
বন্তম্বরূপের যথার্থ-ধর্ম কল্পনা কর! যায় ন|। 
অদ্বৈতবেদাস্তের এই সিদ্ধান্ত শ্রুতির সাহায্যেই 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে__'যথ! সৌম্য একেন মৃৎ্পিগ্ডেন 
সর্ব, মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ-_বাচারম্তণং বিকারে। 
নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম, (ছান্দোগ্যে।- 
পনিষদ১ ৬১।৪)। ইহার অর্থ এই যে, হে 
সৌম্য, যেমন একটি মৃ্পিণ্ডের ছারা সমস্ত মৃত্তিকার 
কার্ধসমূহ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, যেহেতু সমস্ত 
বিণ ঝ। কাধব্গ্ত বাগ।লখনমাত্র, মৃত্তিক।_ ইহাই 
একমাত্র সত্য। ইভার তাৎপর্য এই যে, মৃত্তিকা- 
নিশ্তিত খট, শরাব প্রভৃতি বিভিন্ন কার্ধবস্তর 
বিশ্লেঘণ করিলে দেখ! যায় যে, মৃত্তিকানিগ্িত 
সেইসমস্ত কার্ষবস্তর মৌলিক সত্তা একমাত্র 
মৃত্তিক!। অর্থাৎ সেখানে মৃত্তিকার অতিবিক্ত 
অন্ত কোন:মৌলিক বস্ত নাই-_যাহা কার্ধ ব৷ ঘট 
প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, তাহা বাগালম্বন 
অর্থাৎ প্রয়োজনানুসারে মৃত্তিকা-নামক মৃলবস্তর 


কার্ধনির্বাহক একটি আকৃতি এবং তাহার 
ব্যাবহারিক নীাম-ইহাই রহিয়াছে। কিন্ত 
সেখানে মৌলিক বস্ত একমাত্র মৃত্তিকা । এই 


ৃষ্টান্তের দ্বারাই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যাহা 
সমগ্র বস্তর মূল উপাদান, তাহা কখনও এক ভিন্ন 
ছুই হইতে পারে না। যাহীকে আমরা কার্ধ 
বলিয়া! মনে করি, তাহার অবস্থাগত ভেদ এবং এ 
ভেদবোধক বিভিন্ন নাম ব্যাবহারিক প্রয়োজনে 
গ্রচলিত থাকিলেও তাত্বিক বিচারে সমস্ত কার্ষের 
যাহ! মূল উপাদান, সেই বস্তর অতিরিক্ত কোন 
বস্তর অত্ত। কার্ধরূপে সিদ্ধ হয় না। ইহাতেই 
বুঝা যায়, যাহাকে কার্ধ বলা হয়, তাহা মূলবন্ত 
নছে। মৃলবস্ত একমাত্র উপাদান-কারণ। সেই 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


উপাদান-কারণের সাংগঠনিক একটি আকৃতি এবং 
'তাহীর ব্যাবহারিক নাম_ইহাই “কার্ধ বলিয়। 
প্রদিদ্ধ। . অতএব কার্য এবং কারণের স্বরূপ 

সৈষর্ণ করিলে ইহাই পাওয়া যায় যে, যাহা 


বি 


খল-কারণ, একমাত্র তাহাই তাত্বিক বস্ত। এ 


কারণের যাহা কার্য, তাহা অস্থায়ী একটি 
আকৃতি এবং নাম মাত্র। স্তরাং কারণসন্তার 
অতিরিক্ত কার্ধের সত্ত। নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত । 
সমগ্র বিশ্বের মূল উপাদান কি-_তাহা৷ বুঝিতে 
পারিলে অদ্বস্তর প্রকৃত ম্বূপ বুঝা যাইবে। 


সদ্বস্তর যথার্থন্বর্ূপ নিরবয়ব এবং নিধিশেষ 
বলিয়! ইন্িয়গ্রাহহ নহে এবং অন্থমান প্রভৃতি 
প্রমীণগম্যও নহে। কার্ধের দাহায্যেই সেই 
সদ্বস্তর বিশ্লেষণ করিতে হয়। বিশ্লেষণের যাহা 
ফল, তাহা এক অখণ্ড সদ্বস্তরূপেই সিদ্ধ। 
বিশ্লেষণের পদ্ধতি সংক্ষেপে এইবরূপ-- প্রত্যেকটি 
কার্ধবস্ত একটি মূল-কারণকে অপেক্ষা করে। 
যেই কারণের অস্তিত্ব ব্যতীত কার্ধাট থাকিতেই 
পারে না, এবং প্রত্যেকটি কার্ধের সঙ্গে যেই 
কারণের অস্তিত্ব অন্স্থযত হইয়া থাকে, এইরূপ 
কারণকেই মূল উপাদান-কারণ বলে। যেমন 
মৃত্তিকানিমিত ঘট গ্রতৃতি কার্ধবস্ত মৃত্তিকার 
অস্তিত্ব ভিন্ন থাঁকিতেই পারে না, এবং ঘট 
প্রভৃতি প্রত্যেক কার্ধের সাথে মৃত্তিকা অন্স্থ্যত 
বলিয়াই মৃত্তিকাই ঘটাদির উপাদান-কারণ। 
এইভাবে বিশ্বের যাবতীয় কার্ধবস্তর স্বরূপ বিশ্লেষণ 
করিলে দেখা যাইবে যে, অস্তিত্ব বা সংই সমন্ত 
কার্ধের মূল উপাদান-কারণ। অস্তিত্ববিহীন 
কোন কার্ধ হইতেই পারে না এবং প্রত্যেক 
কার্ধের সঙ্গেই অস্তিত্ব অনন্ত হয়। স্বতরাং 
অস্তিত্ব বা সংই একমাত্র উপাদান-কারণ। 
উপাদান-কারণের অতিরিক্ত কার্ধের পৃথক কোন 
সত্তা নাই_ইহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্থতরাং 
যাহা সৎ বা অস্তিত্ব, তাহার অতিরিক্ত কোন 
মৌলিক সত্ত্ব কার্ধ-নামে পরিচিত এই বিশ্ব-জগতের 
নাই। অতএব সৎ একমাত্র অখণ্ড অদ্িতীয় 
বস্ত-_ইহাই সর্বব্যাপী নিত্য এবং ইহাই “আত্মা' 
বা বক্ষ নামে বোোস্তে প্রসিদ্ধ। এ-বিযয়ে 
শ্রতি_-এতদাত্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা? । 


স্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্ম 


অধ্যাপক শ্ত্রীপ্রেমবল্পভ সেন 


বিশ্ববাসীর নিকট স্বামী বিবেকানন্দ নামটি 
অবিম্বরণীয় মহিমায় উজ্জল হইয়। দেখ! দিয়াছিল 
হিন্দুধর্মের প্রবক্তারপে এক তরুণ সন্ন্যাসী 
চিকাগে। ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত অপূর্ব প্রতিভার্দীপ্ 
ভাষণের মাধ্যমে । ১৮৯৩ খ্রীষ্টাবধে চিকাগো ধর্ম- 
মহাসভায় হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাতারূপে স্বামীজীর 
ভাষণাব্লী শ্রোতৃমগ্ডলীর মধ্যে, পণ্ডিত সমাজে 
এবং সংবাদপত্রের জগতে এক বিস্ময়কর আলোড়ন 
হি করিয়াছিল। মন্্রম্ধ শোতাদের অন্যতম 
চিকাগে। ধর্মমহাসভার বিজ্ঞানশাখার সভাপতি 
অধ্যাপক মারউইন মেরী ন্েল স্বামীজীর বক্তৃতার 
অভূতপূর্ব প্রভাবের সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলিয়া- 
ছিলেন: “হিন্দুধর্মের মতো আর কোন ধর্মই 
ধর্মমহাসভায় এবং আমেরিকার জনগণের উপর 
অন্থরূপ বিপুল প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি ।-*" 
হিন্দুধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং “নিজম্ক 
প্রতিনিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্ব, যিনি কোন 
মনোহ না! রেখেই ধর্মমহাসভার সবচেয়ে জনপ্রিয় 
ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ।...প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি 
খ্রীষ্টান বা! 'প্যাগান_-যে কোন প্রতিনিধি অপেক্ষ। 
অধিকতর উদ্দীপনার সঙ্গে গৃহীত হয়েছেন ।” 
(বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, 
পু ১১৯-২০)। 

নিউইয়র্ক হেরান্ডের ন্যায় প্রখ্যাত সংবাদপত্র 
স্বামীজীর বক্তৃতা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছিল : 
“বিবেকানন্দ নি:সন্দেহে ধর্মমহাসভার সর্বপ্রধান 
ব্ক্কিত্ব। তাঁর থা! শোনার পরে আমর! 
অনুভব করেছি-_-ার জ্ঞানী দেশের মান্্যদের 
কাছে মিশনারি পাঠানো কী মূর্খতা 1” (এ, পৃ: 
১২৩ )। 


নিউইয়র্ক ক্রিটিক পত্রিকা লিথিয়াছিল : 


“বিবেকানন্দের সংস্কৃতি, বাগ্মিতা, মোহকর ব্যক্তিত্ব 
হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের নৃতন চেতনা 
দিয়াছে ।” (এ, পৃঃ ১২৩)। 

মনীধী রোমণ রোলার ভাষায় : “তাহার 
সে ভাষণ ছিল যেন লেলিহান অগ্নিশিখা ৷ নিশ্রাণ 
তত্বালোচনার ধূসর প্রান্তরে তাহা সমবেত 
মান্থষের অগণিত আত্মায় আগুন ধরাইয়াছিল।” 
(বিবেকানন্দের জীব্ন ও বিশ্ববাণী--রোম রোল", 
খষি দাস অনুদিত, পৃঃ ৩২ )। 

কেবলমান্্র চিকাগে! ধর্মমহাসভাষ নয়, এই 
মহাসভা অনুষ্ঠিত হইবার পরে তিনি আমেরিকা 
ও ইংল্যাণ্ডের অগণিত বক্তৃতা মঞ্চে উপনিষদ 
ব্দোস্ত ও গীতার উপর অবিশ্রাস্তভাবে 
উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিয়াছিলেন। বেদ, পুরাণ ও 
রামায়ণ, মহাতারতের উপরও তিনি বহুবার বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতাবলীর জন্ই 
তিনি 0178601 ৮১ 10117 181 বা ঈশ্ববদত্ত 
অধিকারপ্রাপ্ত বাগীরূপে কীতিত হইয়াছিলেন। 
তীহার অপর নাম ছিল ০৮০101010 [71100 | 

হিন্দুধর্মের ভাস্তকারের এঁতিহাঁসিক তৃমিকায় 
স্বামীজী হিন্দুধর্মের তাঁৎপর্ধ ব্যাখ্যায় নব-ইতিহাস 
সট্টি করিয়াছিলেন । মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, 
কবীর, নানক প্রভৃতি ভক্তিবাদের প্রচারক 
ধর্মাচার্ধগণের ধর্মজগতে স্মপ্টিধ্মী আন্দোলনের 
শেষ তরঙ্গ ছত্রপতি শিবাজীর গুরু বামদাস ও 
তাহার সমসাময়িক মারাঠি সম্তদের কাল পর্যন্ত 
আগিয়। স্তিমিত হইয়া গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
গ্রাণবন্ত ধর্মান্দোলনের ধারা বিশেষ লক্ষিত হয় 
না। উনবিংশ শতাবীতে ইংরেজ আধিপত্যের 
পৃষ্ঠপোষকতায় একদিকে গ্রষটধর্ম প্রগার ও অপর- 
দিকে পাশ্চাত্য জানবিজ্ঞানের চঠাজনিত 


উদ্বোধন 


ধর্মবিমুখত। ভারতবর্ষের ধর্মজীবনকে প্রবলভাবে 
আক্রমণ করিয়াছিল ॥ এইকালে হিন্দুধর্ম এই উততয় 
ধারার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। খ্রীষ্টান 
প্রচারক ও “ইয়ং বেঙ্গল দলের স্তায় পাশ্চাতা 
শিক্ষায় প্রভাবিত ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ 
হিন্দুধর্মকে প্রধানতম আসামীর কাঠগড়ায় দাড় 
করাইয়াছিলেন। 

আলেক্জাগ্ডার ডাফ, ( 16817061701) 
প্রমুখ শ্ীষ্টান প্রচারকগণের হিন্দুধর্মের প্রতি তীব্র 
আক্রমণ এবং ইয়ং বেঙ্গল দলের হিন্দুধর্ম ও 
সংস্কৃতির প্রতি প্রচণ্ড বৈরিতা সর্বজন পরিজ্ঞাত 
তথ্য । তাহার দৃষ্টান্ত উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন । 

্ীষ্টান প্রচারকগণের স্থরে স্থর মিলাইয়া 
রামমোহুনও হিন্দুধর্মের কুৎসায় পঞ্চমুখ হই্যা- 
ছিলেন। প্রথমে সাকারপুজাকে নিম্নাধিকারীর 
পক্ষে গ্রহণীয় বলিলেও পরে ইহাকে তিনি 
ধর্মজগতের সর্বাপেক্ষা প্রধান পাপ বলিয়! উল্লেখ 
করেন । 

দেবেন্্নাথ হিন্দুর সামাজিক আচারের অনেক 
অংশকে গ্রহণ করেন বলিয়া হিন্দুর সামাজিক 
রীতিনীতির প্রতি গ্রী্ঠানী আক্রমণের বিরোধিতাও 
করেন। কিন্তু উত্তরাধিকার সুত্রে রামমোহনের 
নিকট হইতে নাকারোপাসনার প্রতি যে স্বণা তিনি 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আদি ত্রাঙ্মদমাজ হইতে 
ভারতবষয়ি ব্রাঙ্ষমাজ এবং সাধারণ ্রাঙ্মমমাজ 
পর্ধস্ত প্রবল শ্রোতেই প্রবাহিত হইয়াছিল। 
রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়। সকল ব্রাঙ্গ 
নেতাই সাকারোপাসনার প্রতি খড়গহস্ত। কেবল 
কেশবচন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া! সাকার 
পূজা সম্বন্ধে বিদ্বে-তাবকে ত্যাগ করিতে 
পারিয়াছিলেন, আর বিজয়কৃষ্ণ শ্রীরামরুফের 
সঙ্গে অস্তরঙ্গতার ফলে শেষপর্ধস্ত ক্রাক্ষসমাজই 
ত্যাগ করিয়াছিলেন । 


[ ৮৪তম বর্ষ--৯ম সংখা। 


বলিয়! প্রথমে সাকারপূজ! ও অগ্থৈতবাদের 
বিরোধী ছিলেন। গুক্ক শ্রীরামকৃষ্ণ শিষু 
নরেন্্নাথকে যখন বিবেকানন্দ পরিণত করিলেন 
(যদিও বিবেকানন্দ নামটি তিনি ঠাকুরের 
তিরোধানের পরে গ্রহণ করিয়াছিলেন ), তখন 
হিন্দুধর্মের সমগ্র ব্ধপের মধ্যে যে অতুলনীয় মহিমা 
প্রকাশিত আধুনিক যুগে তাহার শ্রেষ্ঠতম প্রবন্তা- 
রূপে বিবেকানন্দ ইতিহাসে অমরতার আসনে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। 

রাজনারায়ণ বন মহাশয় ব্রাঙ্গধর্মকেই হিন্দ- 
ধর্ম বলিয়। ঘোষণা! করিয়াছিলেন এবং ব্রন্মোপাসনা 
শ্রেষ্ঠ উপাসন! এই দাবীতে ব্রাঙ্গধর্মের শ্রেষ্ঠতা 
স্থাপনের চেগ্া করিয়াছিলেন। বস্থিমচন্ত্র 
রাজনারায়ণের এই প্রচেষ্টার ক্রটি অন্্রাস্তভাবে 
প্রদর্শন করিয়া এই উক্তি করিয়াছিলেন : 
“তিনি যে ধর্মের উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহার মূল 
হিন্দু শাস্ত্রে আছে, ইহ! যথার্থ। কিন্তু উহা 
হিন্দুধশ্মের একাংশমাত্র--অতি অল্লাংশ |." যেমন 
অঙ্ধুরীয়মধ্যস্থ হীরককে অন্ধুবীয় বলা যায় না, 
তেমনি কেবল ব্রন্ধোপাসনীকে হিন্দুধশ্ম বল! যায় 
না।” (বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৭৪ )। 

হিন্দুধর্ম সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে 
কোন বিরোধ অন্গুভৰ করে নাই। সংস্কারমূলক 
্রাহ্মধর্ম কখনও এই বিরোধের উধের্ব উঠিতে 
পারে নাই। তাই হিন্দুধর্মের কথ! বলিবার কোন 
অধিকার ব্রাঙ্ধধর্ম কোন দিন লাভ করিতে পারে 
নাই। তাই বহিবিশ্বে হিন্দুধর্মের সর্বপ্রথম এবং 
একই সঙ্গে সর্বপ্রধান প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ । 

বঙ্িমচন্দ্রও হিন্দুধর্মের মহিমা আবিষ্কারের 
পথে বহুদূর অগ্রসর হুইয়াছিলেন। বস্তুত; 
স্বামীজীর পূর্বে হিন্দুধর্মের বহুমুখী অভিব্যক্তিকে 
বঙ্কিমই লক্ষ করিতে বস পরিমাণে সফল 
হইয়াছিলেন। কিন্ধু হিন্দুধর্মের সামগ্রিক রূপটি 


নরেন্্রনাথও ব্রাক্দমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনিও সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন নাই। 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


এইজন্ই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন : “আর 
যীন্তড বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের 
ধর্প্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে 
াহাদিগের ধান্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ 
নাই। আদর্শ পুরুষ শ্রীকষ্চ গৃহী। যীশু বা 
শাক্যসিংহ সঙ্ন্যাসী--আদর্শ পুরুষ নহেন।” 
( ধর্মতত্ব__বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৯ )। 

গৃহী না হইলে কেহ আদর্শ পুরুষ হইতে পারে 
না, বন্ধিমের এই উক্তি প্রতাপ মজুমদার 
মহাশয়ের উত্থাপিত শ্রীরামকষ্জের স্ত্রীর প্রতি 
অবিচারের অভিযোগের স্বরেই যেন উচ্চারিত 
বলিয়া মনে হয়। প্রোটেস্ট্যাণ্ট খ্রীষ্ধর্ম ও 
ইহলোকসর্বস্ব পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী এক্ষেত্রে বঙ্ষিম- 
চন্্রকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছিল, ইহা! অনুমান 
করিলে বোধহয় তুল হইবে না। যাজ্জবস্ক্য হইতে 
আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য 
প্রমুখ মহাপুরুষগণকে ভারতবর্ষ চিরকাল আদর্শ 
পুরুষ বলিয়াই গণ্য করিয়াছে । 

বঙ্কিম অপেক্ষা বিবেকানন্দ যে হিন্দুধর্মের 
পূর্ণ মহিমাকে অধিকতররূপে হ্থায়ঙ্গম করিতে 
পারিয়াছিলেন তাহার অন্যতম কারণ এই যে, 
তিনি শ্রীরামকূষের মধ্যে হিন্দুধর্মের জীবন্ত ও পূর্ণ 
ক্ূপকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শ্বামীজী তাহার 
থগ্রমিদ্ধ রচনা “হিন্দধর্ম ও শ্রীরামরুষ্ প্রবন্ধে 
খলিয়াছিলেন : “*..সর্বথা-গ্রতিযোগী, আচার- 
ফুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্, স্বদেশীর ত্রান্তিস্থান ও 
বিদ্েশীর স্বাম্পদ হিন্দুধ্শ নামক যুগ-যুগান্তর- 
ব্যাপী বিখস্তিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্তত: 
বশ্ষিপ্ত ধর্মথগুসম্তির মধ্যে যথার্থ একতা 
কোথায়--এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের 
সার্বলৌকিক, নার্বকালিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ 
স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন 
ধর্মের জীবন্ত উদ্দাহরণন্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন 
করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান্‌ রামরুষ্ণ 


স্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্ম 


৪৪6৭ 


অবতীর্ণ হইয়াছেন ।” (ভাববার কথা, ৯ম সং, 
পৃঃ ৪-৫ )। ্রীরামকষ্ে।ে নিবেদিত প্রাণ 
বিবেকানন্দই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বদেশীর ভ্রান্তি ও 
বিদেশীর স্বণ! দূর করিতে সর্বপ্রথম শ্রেষ্ঠ সাফল্য 
লাভ করিয়াছিলেন । 

হিন্দুধর্মের যে বিচার-বিশ্লেসণ স্বামীজী 
করিয়াছিলেন, তাহা যেমন হিন্দুধমের চিরন্তন 
মহিমাকে উজ্জ্বলতমভাবে উদঘাটিত করিয়াছে, 
তেমনি তাহ। হিন্দুধর্ম স্বন্ধে নৃতন আলোকপাতও 
করিয়াছে । তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, 
বদ্ধ, শ্ীষ্ বা মহম্মদের ন্যায় কোন একজন প্রবর্তক 
হিন্দুধর্মের প্রবর্তন করেন নাই। 

হিন্দুধর্মের দৃষ্টিতে যে সকল ধর্মই সত্যলাতের 
পথ--এই বিশিষ্ট দুষ্টিতঙ্গীকে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি 
বলিলেন: “হিন্দুর পক্ষে সমগ্র ধর্মজগৎ 
নানারুচিবিশিষ্ট নরনারীর নান। অবস্থা ও 
পরিবেশের মধ্য দিয়া সেই এক লক্ষ্যের দিকে 
অগ্রপর হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রতোক 
ধর্মই জড়ভাবাপন্ন মানুষের চৈতন্ত-স্বরূপ-_দেবত্ব 
বিকশিত করে, এবং সেই এক চৈতত্ত-স্বরূপ ঈশ্বরই 
সকল ধর্মের প্রেরণাদাতা।” (বাণী ও রচনা, ১ম 
থণ্ড, পৃঃ ২৬)। 

হিন্দুধর্ম ভিন্ন ভিন্ন প্ররুতির মাহুসের পক্ষে 
ঈশ্বর-উপলদ্ধির বিভিন্ন পস্থ! ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতাঁকে 
অঙ্থমোদন করে-এই তত্ব উপস্থাপিত করিয়া 
তিনি বলেন: “বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্ররুতির 
ব্যবস্থা, হিন্ুগণ এই রহস্ত ধরিতে পারিয়াছেন। 
অন্যান্য ধর্দ কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ-__ 
বিধিবদ্ধ করিয়! সমগ্র সমাজকে বলপৃবক সেগুলি 
মানাইবার চেষ্টা করে। সমাজের সম্মুখে তাহারা 
এক মাপের জামা রাখিয়া দেয়; জ্যাক, জন, 
হেনরি প্রভৃতি সকলকেই এ এক মাপের জামা 
পরিতে হুইবে। যদি জনবা হেনরির গায়ে না 
লাগে, তৰে তাহাকে জাম। ন। পরিয়। খালি গায়েই 
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থাকিতে হইবে । হিন্দুগণ আবিষার করিয়াছেন : 
আপেক্ষিককে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ পরম তত্ব 
চিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব ; এবং প্রতিমা, 
ক্রুশ বাঁ চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র, আধ্যাত্মিক ভাব 
প্রকাশ করিবার অবলম্বনস্বরূপ 1” (বাণী ও রচনা, 
১ম থণ্ড, পৃঃ ২৫ )। 

হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে পৌত্বলিকতার অলীক 
অভিযোগ খগ্ডন করিয়া! শ্বামীজী সাকারোপাসনার 
মূলতত্ব প্রকাশ করিয়। বলিয়াছিলেন : “ফলেই 
বৃক্ষের পরিচয়। যখন দেখি যে ধাহাদিগকে 
পৌত্তলিক বল! হয়, তাঁহাদের মধ্যে এমন সৰ 
মানুষ আছেন, ধাহাদের মতে! নীতিজ্ঞান, 
আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম কখনও কোথাও 
দেখি নাই, তখন মনে এই প্রশ্ন উদদিত হয় : 
পাপ হইতে কি কখনও পবিভ্রতা জন্মিতে 
পারে ? ***হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, নিঃশ্বাস গ্রহণ না 
করিয়া জীবনধারণ করা যেমন অসম্ভব, চিন্তা- 
কালে মনোময় বূপ-বিশেষের সাহায্য না! 
লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসন্তব। 
ভাবানুষঙ্গ-নিয়মান্ছদারে জড়মৃত্তি দেখিলে 
মানসিক ভাববিশেষের উদ্দীপন হয়, বিপরীতক্রমে 
মনে ভাববিশেষের উদ্দীপন হইলে অন্থরূপ 
মৃতিবিশেষও মনে উদিত হয়।” (বাণী ও রচনা, 
১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩-২৪)। হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিক 
বলিয়া খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত 
ব্যক্তিগণ যে কুৎসা রটন৷ করিয়াছিল, তাহার 
উপযুক্ত উত্তর স্বামী বিবেকানন্দই দিয়াছিলেন। 
তিনি বলিয়াছিলেন : “আজকাল একটি কথ চালু 
হইয়া গিয়াছে, এবং সকলেই বিনা আপত্তিতে 
এটি স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পৌত্তলিকতা 
অন্তায়। আমিও এক সময়ে এরূপ ভাবিতাম, 
এবং ইহার শাস্তিম্ব্প আমাকে এমন একজনের 
পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, 
যিনি পুতুলপৃজা হইতে সব পাইয়াছিলেন। 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ধন সংখ্যা 


আমি রামরুষ্ষ পরমহংসের কথ! বলিতেছি। 
হিন্দুগণ, যদি পুতুলপৃজা! করিয়া এইরূপ রামকৃষ: 
পরমহংসের আবির্ভাব হয়, তবে তোমরা কি চাও! 
সংস্কারকগণের ধর্ম চাও, না পুতুলপুজ! চাও? 
আমি ইহার একটা উত্তর চাই। যদি পুতুলপুজা 
দ্বারা এইব্প রামকৃষ্চ পরমহংস স্থষ্টি করিতে 
পারো» তবে আরও হাজার পুতুলের পূজা কর।” 
( বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭ )। 

হিন্দুধর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বিবেকানন্দ 
বেদাস্তকে বিশেষ প্রাধান্ত দান করিয়াছিলেন। 
তিনি হিন্দু-শব্দের পরিবর্তে “বৈদাস্তিক, শবটি 
ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামীজী 
বেদাস্তকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, তাহা একান্ত. 
ভাবে তাহার নিজন্ব এবং বেদান্ত সম্বন্ধে তাহার 
উক্তি যথার্থই অভিনব। বেদান্তকে তিনি সর্ব 
ধর্মের উৎস বলিয় গণ্য করিতেন। ১৮১৫ 
্রীষ্টাব্বের ৬ই মে তারিখে তিনি প্রিয় শি 
আলাসিঙ্গ৷ পেরুমলকে একটি পত্রে লিখিতেছেন :| 
“এখন তোমাদের কাছে আমার নৃতন আবিষ্কারের | 
কথ। বলছি। ধর্মের য। কিছু, সব বেদান্তের 
মধ্যেই আছে, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্থেত 
বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত-__এই তিনটি স্তরে আছে, 
একটির পর একটি এসে থাকে । এই তিনটি 
মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিক।। 
এদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে। এই হাঁ 
ধর্মের সার কথা । ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার: 
ব্যবহার, মত ও বিশ্বাসে প্রয়োগের ফলে বোস্ত 
যে রূপ নিয়েছে, সেইটি হচ্ছে হিন্দুধর্ম; এর প্রথম 
স্তর অর্থাৎ দ্বৈতবাদ-_ইউরোপীয় জাতিগুপির 
ভাবের ভেতর দিয়ে হ'য়ে দীড়িয়েছে 
আর সেমেটিক জাতিদের ভেতর হয়ে দাড়িয়েছে 
মুসলমান ধর্ম) অদ্বৈতবাদ উহার যোগামুভূত্তির 
আকারে হয়ে দাড়িয়েছে বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি। এখন 
ধর্ম ৰূলতে বুঝায় বেদীস্ত ৮ ( পত্রাব্লী, ৪থ ** 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


পৃঃ ৩৩২-৩৩)। একই সঙ্গে শ্বামীজী হিন্দুধর্মের 
চিরপ্তন মহিমার ব্যাখ্যাতা এবং তাহার নবীন 
রূপের আষ্টা । এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার এ উক্তিটি 
বিশেষভাবে ম্মরণীয় : ধধর্মসভায় স্বামীজীর বন্তৃতা 
সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে-যখন তিনি বক্তৃতা 
আরম্ভ করিলেন, তখন তীহার বিষয়বস্তু ছিল 
“হিন্দুদের ধর্মভাৰ সমূহ", কিন্ত যখন তিনি শেষ 
করিলেন, তখন হিন্বধর্ম নৃতন রূপ লাভ 
করিয়াছে ।” (বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, “নিবেদিতা- 
লিখিত ভূমিকা” পৃঃ ৪০) নিবেদিতা ইহাও 
বলিয়াছিলেন যে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই প্রথম 
হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিক রূপটি শ্রেষ্ঠতম হিন্দুমনের 
বিচারের বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল। হিন্দুধর্মের 
অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিয়! স্বামীজী যখন বলিলেন: “**"হিন্দুধর্ম 
যতটা আমার, ততটা! তোমাদেরও ।*".আমর! 
মুলমানদের মসজিদে প্রার্থনা করি, পাশীঁদিগের 
অগ্জির পৃজা করি এবং ্রীষ্টানদের ক্রুশের 
সম্মুখে নতজান্থ হই।” (বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, 
'নিবেদিতা-লিখিত ভূমিকা”, পৃঃ ধ*) তখন 
আমরা হিন্দুধর্মের নৃতন পরিচয় পেলাম । কেবল 
তত্ব হিসাবে নয়, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে 
হিন্দুধর্মের সর্ব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণের 
ৃষটান্তরূপে স্বামীজী জরুস্ত্রের ধর্মাবলম্বীদের শেস 
প্রতিনিধি পাশীগণের হিন্দুদের নিকট আশ্রয় 
লাভের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন । ধর্মীচরণের 
ক্ষেত্রে শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহাত্রত প্রবর্তন 
করিয়া তিনি হিন্দুধর্মকে লোকসেবার ক্ষেত্রে একটি 
শব ভূমিকায় কার্ধকরী কূপ দিয়াছিলেন। 
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক বিবেকানন্দ কিন্তু 
হিন্দুধর্মের বিকৃতির কঠোর সমালোচক ছিলেন। 
হিন্দুর। ঘে বহু কুপ্রথা ও লোকাচাএকে হিন্দুধর্মের 
সহিত একীভূত করিয়া লইয়া! গছিত আচরণ 
করিয়াছে, এ-কথা বলিতেও তিনি কুষ্টিত ছিলেন 


্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্ম 


৪৪৯ 


না। ত্বাহার সুবিখ্যাত উক্তি £ “ধর্ম কি আর 
ভারতে আছে দাদী! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, 
যোগমার্গ__সব পলায়ন । এখন আছেন কেবল 
ছুঁত্মার্গ, আমায় ছয়োনা, আমায় ছুয়োনা ।""" 
এখন ব্রহ্ম হ্ৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, 
সর্বভৃতেও নাই, এখন ভাতের হাঁড়িতে ।” 
( পত্রাবলী, ১ম ভাগ, পূ: ৩৪০ )। 

হিন্দুর অধঃপতনের কথ! বারবার তীব্র ভাষায় 
তিনি উচ্চারণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার জন্য 
তিনি রামমোহন প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতাগণের ন্যায় 
হিন্দ্ধর্মকে দোষারোপ করেন মাই । হিন্দধর্মের 
প্রকৃত তাৎপর্য বিস্তৃত হইয়৷ কয়েকটি প্রথা ও 
আচার অনুষ্ঠানকে ধর্মের আসনে স্থাপন করার 
্রাস্তিই এই অধ:পতনের হেতু, ইহাই তিনি উল্লেখ 
করিয়াছিলেন । যে হিন্দুর শাস্ত্রে সর্বভূতে ্রহ্ম- 
দর্শন ধর্মের সার কথা, সেই হিন্দুর কার্ষে মহাভেদ- 
বুদ্ধির প্রকাশকে তিনি কঠিন তিরস্কার 
করিয়াছিলেন । 

অতএব হিন্দুধর্ম সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের 
ভূমিকা কি তাহা পর্যালোচনা করিলে আমর। 
দেখিতে পাই যে, আধুনিক যুগে তিনি হিন্দুধর্মকে 
প্রথম বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে স্থাপন 
করিয়াছিলেন । আমর! ইহাও দেখিতে পাই যে, 
তিনিই প্রথম হিন্দুধর্মের সম্পর্কে কেবল বিদেশী 
স্বণাকে নয়, স্বদেশীর শ্রান্তিকেও দুর করিয়।- 
ছিলেন। হিন্দুধর্ষের সামগ্রিক পের ঘোষণায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীপ্রচারকরূপে তিনিই এ্রথম 
প্রব্ত1 । পৃথিবীর ইতিহাসে হিন্দুধম অন্য 
ধর্মীবলম্বীকে সাদরে স্থান দিয়া যে রক্ষা করিয়াছে, 
এই এঁতিহাসিক কীত্তির প্রতি তিনি প্রথম অঙ্গুলি 
নির্দেশ করেন পাশাঁদের উল্লেখের মাধ্যমে | হিন্দু- 
ধর্মের মহিমা যে কেবল প্রস্থানত্রয়ে অর্থাৎ 
উপনিষদ, গীতা ও ব্রন্স্থত্রে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা 
যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরধাণগুলির মধ্যেও 


৪৫, উদ্বোধন [ ৮৪তম বধ-_-৯ম সংখা 


প্রকাশিত- এ-বিষয়েও তিনি সকলকে সচেতন 
করেন। হিন্দুধর্মের মর্ম-কথা ব্যাখ্যাগ্রসঙ্গে স্বামীজী 
স্বয়ং আপনার কঠোর দায়িত্ব সম্পর্কে এই উক্তি 
করিয়াছেন : “তারপর ভাব দেখি-_হিন্দুভাবগুলি 
ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা, আর শু দর্শন, 
জটিল পুরাণ ও অদ্ভূত মনৌবিজ্ঞানের মধ্য হ'তে 
এমন ধর্ম বের কর! যা একদিকে সহজ, সরল ও 
সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হবে, আবার অন্যদিকে বড় 
বড় মনীষিগণের উপযোগী হবে এ যারা চেষ্টা 
করেছে, তারাই বলতে পারে, কি কঠিন ব্যাপার । 
কুক্মম অছ্বৈত তত্বকে গ্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী, 
জীবস্ত ও কবিত্বময় করতে হবে; অসস্তবরূপ জটিল 
পৌরাণিক তত্বদকলের মধ্য হ'তে জীবন্ত প্ররূত 
চরিজ্রের দৃষ্ান্তসকল বের করতে হবে; আর বুদ্ধি- 
বিশ্রমকারী যোগশাম্ত্রের মধ্য হ'তে বৈজ্ঞানিক ও 
কার্ধে পরিণত করবার উপযোগী মনস্তত্ব বের 
করতে হবে-_আর এগ্তলিকে এমনভাবে প্রকাশ 
করতে হবে যে, একটি শিশুও তা বুঝতে পারে। 
এই আমার জীবন ব্রত। গ্রভুই কেবল জানেন, 
আমি কত দুর কৃতকার্য হবো! ।” (পত্রাবলী, ২য় 
ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ৬৬-৬৭)। ম্বামীজীর মধ্যে 
আত্মগরিমীর লেশমাত্র ছিল না বলিয়৷ তিনি 
তাহার সাফল্যের প্রতি সামান্যতম ইঙ্গিতও করেন 
নাই। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, তিনি 
আপনার সম্মখে যে অসাধ্য সাধনের দায়িত 
উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, মে অক্নিপরীক্ষায় তিনি 
মনোমুগধকররূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 

আধুনিক যুগে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ব্যাখযাতারূপে 


৬ »ই এর্খিল ১২৮২, উদ্বোধন কার্ধালয় ভবনের 
সম্মেলনে পঠিত প্বদ্ধ।-__সঃ 


স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকার পূর্ণ চিত্র অর্ধ ঘণ্টার 
পরিমিত সময়সীমীয় পঠিতব্য প্রবন্ধে সম্ভব নহে। 
উক্ত বিষয়ে তাই কয়েকটি মূলকথা উপস্থাপনের 
প্রয়াস পাইয়াছি। 

হিন্দুধর্মের দৃষ্বিতে যে কোন একটি মাত্র ধ 
নয়, সকল ধর্মই সত্য-_এ তত্বও তিনিই বিশ্বলভায় 
প্রথম প্রচার করেন। তিনি কেবল হিন্দুধর্মের 
চিরন্তন মহিমার প্রচারকই ছিলেন না। হিন্দুধর্মকে 
তিনি নবরূপেও বূপায়িত করিয়াছিলেন। ব্দোন্তের 
অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও ছ্ৈত_এই তিনটি স্তর যে 
হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্মসমূহ্র 
উৎ্সম্বরূপ__এই তত্ব তাহার নিজন্ব আবিষ্কার এবং 
এ আবিফার বেদান্তের নব মহিমার সহিত 
আমাদের পরিচয় স্থাপন করিয়াছে । শিবজ্ঞানে 
জীবসেবার মহীব্রতের প্রবর্তন করিয়া হিন্দুধর্মের 
কর্মযোগের মধ্যে তিনি একটি নব দিগন্থের 
উন্মোচন করিয়াছেন। 

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভরান্তদৃষ্টির ফলে হিন্দুমমাজে 
যে সকল কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল, ধর্মের মেই 
বিকৃতি-সাধনের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর আঘাত 
হানিয়াছিলেন। তাহা হিন্দুধর্মকে মলিনতার 
ধূমজীল হইতে মুক্ত হইতে বিশেষ সহায়ত! ধান 
করিয়াছে। 

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ফলে হিন্দ 
হৃত মর্যাদা ফিরিয়া পাইয়াছে ও নব বলে 
বলীয়ান হইয়া পরম গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে 
নিঃসংশয় ও অবিচলিত পদক্ষেপে যাত্রা শুরু 
করিয়াছে ।* 


'নারদাদন্দ হলে' অনুষ্ঠিত রাঁমকফ-বিবেকা নন্দ -দাহত্য 


ওড়িয়! সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাৰ 
ডক্টর বিষুপদ পাণ্া 


রামায়ণের কালৰিচার ক'রে পণ্ডিতের! এই 
অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, খ্রীষ্ট-জন্মের 
আম্মানিক তিনশ বছর আগে মহাকবি বান্মীকি 
এই মহাকাব্যটি রচনা করেছিলেন। সপ্তকাণ্ড 
রামায়ণ রচনার এই কালবিচার যুক্তিসহ কিনা ব৷ 
এই মহাকাব্যটির কতখানি অংশ প্রক্ষিগ্ত সে 
আলোচন৷ বর্তমান প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অবান্তর । 
কিন্ত এই সত্য অনন্বীকার্ধ যে, প্রায় দু-হাজার বছর 
ধরে রামায়ণ এই দেশের সমস্ত প্রার্দেশিক সা হিত্য- 
গুলিকে প্রভাবিত ক'রে এসেছে। 

'রামকাহিনী” পরবতীঁকালে 'যোগবা শিষ্ঠ 
রামায়ণ “অধ্যাত্ম রামায়ণ “অদ্ভূত রামায়ণ, প্রতৃতি 
নানা নামে নানা ভাষ়ে প্রচারিত হয়। প্রাদেশিক 
সাহিত্যগুলির ইতিহাস পর্যালোচন। ক'রে দেখা 
যায় যে, বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিভাধর কবির! আপন 
আপন রুচি অন্থ্যায়ী রামকাহিনী সংগ্রহ ক'রে তার 
মধ্যে প্রয়োজনীয় বূপাস্তর ঘটিয়ে প্রাদেশিক ভাষা- 
গুলিতে “রামকাব্য রচনা করেছেন। কাহিনীর 
রূপান্তর ঘটেছে মূলতঃ সমাজরুচির প্রয়োজনে । 
বলাবাহুল্য এই রুচি সর্বতোভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস- 
নির্ভর । এর ফলে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত বাঁম- 
কাৰাগুলি বিভিন্ন অঞ্চলের জনজীবনের সঙ্গে 
অভিন্নত। লাভ করেছে । আঞ্চলিক সংস্কৃতিধারার 
উপর রামায়ণের প্রভাব এত গভীর যে, শুধু শিল্প- 
সাহিত্যেই নয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনেও 
রামায়ণ অঙ্গীকৃত। 

রামায়ণ-অন্সারী কাব্যরচনার ক্ষেত্রে কিছু 
কবি যেষন স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন, তেমনি কিছু 
কৰি মৃলরচনার প্রতি অন্থগত থেকে তার 
আক্ষরিক অন্থবাদও করেছেন বিভিন্ন গ্রাদদেশিক 
ভাষায়। মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যে রামকাব্য 


এবং রামায়ণের অস্থবাদ একটি মৃলাবান্‌ শাখা । 
আধুনিক যুগে অর্থাৎ উনবিংশ শতক থেকে রামায়ণ- 
নির্ভর কাব্রচনার ধার! স্তিমিত হ'য়ে আসে, কিন্ত 
রামায়ণ-বণিত কাহিনীগুলি কাব্য-কবিতা এবং 
বিচার-বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধের বিষয়বন্ত হ'য়ে পড়ে । 
সেই সঙ্গে রামায়ণের কয়েকটি চরিত্র বূপকের 
পর্যায়ে উন্নীত হ'য়ে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় 
ব্যবহৃত হ'তে থাকে । বিংশ শতাবীর প্রায় মধ্যভাগ 
থেকে রাম।য়ণের নবশূল্যায়ন ও আন্তর্জাতিক স্তরে 
রাযা়ণ নিয়ে আলোচন। এবং গবেষণ। শুরু হয়। 
রামায়ণাশ্র্দী এই বিচার-বিশ্লেষণ এখন যথেষ্ট গুরুত্ব 
অর্জন করেছে। 

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যধারার মধ্যে 
অভারতীয় ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটলেও দেশজ 
স্প্রাচীন ধারার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কখনই হাস 
পায়নি। প্রকৃতপক্ষে এই উভন্ন ধারার সার্থক 
সমন্বয়ের পথেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য তার 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। রামায়ণ মহাভারতের 
সঙ্গে ইলিয়াড অডিসিরও স্বাঙ্গীকরণ ঘটেছে। 

উড়িষ্যার শিল্প-সাহিত্যের জগৎ এর ব্যতিক্রম 
নয়। এখানেও রামায়ণের সমান্তরাল ক্ষেত্রে 
রয়েছে ভারতীয় প্রাগার্য সংস্কৃতি এবং অভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রভাব। ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, লোকাচার 
সমস্ত ক্ষেত্রেই এই ত্রিবিধ ধারার সমন্বয় উড়িস্যার 
বৈশিষ্ট্য । 

উড়িস্যার নদরন্দী ও পর্বতমালা৷ এবং সেই সঙ্গে 
কিছু স্থান-নামের সঙ্গে রামায়ণের স্থৃতি জড়িগনে 
আছে। সেই সঙ্গে আরও আছে মঠ$-মন্দিরগুলিতে 
নিত্য আরাধনার জন্যে বিগ্রহ । সব মিলিয়ে 
উড়িহ্য।র সংস্কৃতিচেতনায় রামায়ণ যে প্রাচীন কাল 
থেকেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার 
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প্রমাণ হুম্পষ্ট। 

এই প্রর্দেশের আঞ্চলিক সাহিত্য স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এই প্রদেশবাসী সংস্কৃত 
পণ্ডিতদের রচনায়ও রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য কর! 
যায়। অষ্টম শতকে মুরারি মিশর-রচিত “অনর্থ 
রাঘব নাটক, একাদশ শতকে পণ্ডিত নারায়ণ 
সংকবির 'রামকাব্য ও বিশ্বনাথ কবিরাজের “বাঘব- 
বিলাস" এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় | 

ওড়িয়া সাহিত্যের আদিধুগে পরম শক্তি ও 
ভক্তিমান্‌ লেখক সারল! দাসের আবির্ভাব একটি 
স্মরণীয় ঘটন1 | ওড়িয়া ভাষায় প্রথম মহাভারত 
রচনা ক'রে এই প্রতিভাধর লেখক ভাষাকে শুধু যে 
সাহত্যেণ মর্ঝধ।র প্রতিঠিত করেছেন তা নয়, 
ওড়িয়৷ ভাষার মধ্যে অভাবনীয় প্রাণ ও গতি 
সঞ্চার করেছেন। পঞ্চদশ শতকের পূর্বার্ধে 
সারল! দান একটি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন। প্রথাসিদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রায় কোন 
ন্নযোগই তাঁর ছিল না, তবুও তার উচ্চ শ্রেণীর 
সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় তার সম্পর্কে নানা- 
প্রকার জনশ্রুতি স্থপতি করেছে। প্রথম জীবনে 
ইনি গজপতি কপিলেন্ত্র দেবের সৈশ্যবাহিনীতে 
যোগ দিয়ে উড়িস্তার দক্ষিণাঞ্চলে কয়েকটি যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ করেন। এই সৈম্তজীবনের স্মৃতি এবং 
উড়িস্যার ভৌগোলিক ও জনজীবন সংক্রান্ত ব্যক্তি- 
গত অভিজ্ঞত৷ সারল৷ দাসের মহাভারত ও অন্যান্য 
রচনাকে উড়িয্যার জাতীয় সাহিত্যের স্তরে উন্নীত 
করেছে। বলাবাহুল্য যে, ইনি সংস্কৃত মহাভারতের 
অঙ্থবাদ করেনমি। মহাভারতীয় কথাবস্তকে 
উড়িন্যার জনমানসের উপযোগী ক'রে তোলার 
অভিনব প্রচেষ্টায় মূল বিষয়বস্তর সঙ্গে উড়িস্ার 
সংস্কতি-চেতনাকে অঙ্গীভূত করেছেন। মূলতঃ এই 
কারণেই পঞ্চদশ শতকে রচিত সারল! দাসের 
মহাভারত ুগোত্তীর্ঁণ সাহিত্যের মর্ধাদায় 
সথপ্রতিষ্িত। 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ব-_৯ম সংখা 


সারল। দানের মহাভারতের মধ্যে ব্নপবে 
জোট্ঠপাওব যুবিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে মার্কতেয় মুনি 
রামচন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করান । সেখানে 
মার্কত্েয় মুনি বলেছেন-_ 

এহি পঞ্চবটী বন মার্কগু বইলে। 
খম্শৃঙ্গ মুনি এখি যজ্জ করিণিলে | 
বাবু দশরথ রজ। অপুত্রক থিল|। 
খস্বশৃঙ্গ যোগ” চারিপুত্র সে পাইল! ॥ 

(মার্ক বললেন, এ হ'ল সেই পঞ্চবটা বন। 
এখানেই খত্তশৃক্গ মুনি যজ্ঞ করেছিলেন । রাজ 
দশরথ ছিলেন অপুত্রক | খত্তশৃঙ্গ মুনির সহায়তায় 
তিনি চারজন পুত্রের পিতা হন । ) 

কিছু দুর বর্ণনার পর স্বয়ং রামচন্দ্রের বিন 
ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কত্ডেয় মুনি 
বলেছেন__- 

যাগ খি তাড়কাকু করিঅছ হত। 
চরণ লগাই নারী কল যে মুকত। 
শিব্ধন্ু ভাঙ্গিবারু জানকীর তাত । 
নিজ কনা সমপিলে হই আনন্দিত ॥ 

( তুমি অর্থাৎ রামচন্দ্র তাড়কাকে হত্য। ক'রে 
যজ্ঞ রক্ষা করেছ এবং তোমার চরণম্পর্শে একটি 
নারীকে মুক্ত করেছ। শিবধন্ধু ভর্গ করার 
পুরস্কার ত্ব্প জানকীর পিতা আনন্দিত হ'য়ে 
আপন কন্তাকে তোমার হাতে সমর্পণ 
করেছিলেন ।) 

সারল! দাস-রচিত “বিলঙ্ক। রামায়ণ একটি 
অপূর্ব রচনা । বনবাস-জীবন শেষ ক'রে অযোধ্যা- 
প্রত্যাগত রামচন্দ্র কিঞ্চিৎ অহ্মিকার সঙ্গে বাঝা- 
বধের বিষয়টি বর্ণনা করছিলেন সমাগত মুশি- 
খধিদের কাছে। সীতা রামচন্দ্রকে সবিনয় 
জানান যে, রাবণ নিহত হওয়ার পটভূমিতে তার 
ভূমিকাটিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নিজের গৌরব- 
হানিকর এই উক্তি রামচন্ত্র স্বীকার করতে অসশ্মত 
হ'লে সীতা বিলঙ্কার রাজ। সহশ্রবা্থ রাবণকে 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


হত্য। ক'রে আপন শৌর্ষের প্রমাণ দিতে অনুরোধ 
জানান। বিলঙ্কার রাবণের কাছে রাম পরাজিত 
হন এবং পরে সীতার সহায়ত! নিয়ে তাঁকে 
হত্যা করতে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে সীতাদেবীর 
গৌরবময় ভূমিকার 'ও অলোকসামান্ত শক্তির 
মাহাত্ম্য প্রচারই এই বৈশিষ্টযপূর্ণ রামায়ণ-রচনার 
একমাত্র উদ্দেশ্ট | 

কৰি সারলা দাসের তণিতায় একখানি 
'অধ্যাত্ম রামায়ণ'ও দেখ! যায়; কিন্তু তার ভাষা 
ও বর্ণনীভঙ্গী অত্যন্ত দুর্বল। ওড়িয়। সাহিত্যের 
সমালোচকেরা এটিকে সারল! দাসের রচন। 
ব'লে স্বীকার করেন ন। | 

পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে কবি মার্কগ দাস 
'মহাভাধ” নামক একখানি রামায়ণ রচনা করেন । 
ইনি কেশব কোইলী প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্যের 
এচয়িতা হিসেবেও পরিচিত। এই শতকের 
শেষার্ধের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বলরাম দাস সর্ব- 
স্বীকুত। প্রায় সমকালীন যে পাঁচজন কৰি 
'পঞ্চসখা” নামে শ্রদ্ধার স্থান অধিকার ক'রে 
আছেন, তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেন বলরাম 


ওড়িয়। সাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব 
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দাঁস। উল্লিখিত আছে যে, ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের 
কাছ থেকে পীক্ষাগ্রহণ করেন। দাশ্ী-বৃত্তেক 
রূচিত এর “জগমোহন রামায়ণ উড়িস্যায় 'াত্তী 
রামায়ণ” নীমেই স্থপরিচিত। অবশ্য বলরাম 
দাসের ব্যবহৃত ছন্দে মাত্রাবিভাগ তার পূর্বস্থরী 
সারল! দাসের মতে। অনিয়মিত নয় । 

বলরাম দাসকৃত জগমোহন রামায়ণে'র 
ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, মাত্র তিরিশ বছর 
বয়সে তিনি এই রচনাটি সমাপ্ত করেন। এষে 
যথেষ্ট শক্তির পরিচাষ়ক সে-বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশমাত্র নেই। বলরাম দাসের ভণিতায় 
দক্ষিণী রামায়ণ নামে আর একখানি রামায়ণ 
পাওয়া যায়, কিন্তু এখানি 'জগমোহন রামায়ণেরই 
অন্থুলিপি। অন্থুলেখক বইটির নামকরণ ভিন্- 
ভাবে করেছেন, কিন্তু কোথ।ও বিষয়বস্তর কোন 
পরিবর্তন করেননি । 

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বলরাম দাসের 
ছন্দোবিভাগ বুল পরিমাণে স্থমংহত। কিন্ত 
বিরাট আয়তনের এই রামায়ণখানির স্ুত্রপাত 
থেকে মমাপ্তির মধ্যে কৌথাও কোন অধ্যায় বা 


* একটি বাক্যের অর্থ সমাপ্তির জন্য যতখানি দৈর্ঘ্য এসে পড়ে অবিরৃতভাবে সেইটিকে 
ব্যবহার করার পদ্ধতিকে পাার্ডী-বৃত্ত' বলা হয়েছে। সাঁরল! দাসের মহীভারতে তার অপূর্ব 
উদাহরণ দেখা যায়। '“বনপর্বে, এক জায়গায় অর্জুন বলছেন 


অর্জুন বোইলে দেব মোহর সত্যবাণী 

স্বরলোক নাগলোক নরলোক অস্তথ্রলৌক মু সমস্ত পারই জিনি। 
সর্বদা ভগতি মোর শ্রীজগন্নাথস্ক পার্দগতে 

কেশবর নিন্দ। মু ন সহই কদাশ্চিতে। 

গাণ্ডীব ধঙ্গ মোহর করে থাই যেতে বেলে 

যেকাদশ রুদ্র জিনি পারই মুই অবহেলে । 

কেশবর নামকু গানণ্তীব ধনুকু অক্ষয় যে তৃণকু ভো দেব পাশুপত শরকু 
যেহ নিন্দা করই অবশ্ঠ মুহি নাশ করই য়েহাঙ্কু। 


(অর্জন বললেন, এ আমি সত্য কথাই বলছি যে, আমি চতুর্পোক অনায়াসে জয় করতে 
পারি। আমি ্রীজগন্নাথের পাদপদ্ম তক্তিভাবে স্মরণ করি এবং শ্রীকৃষের নিন্দা কদাচ সহ করি 
না। হাতে গাণ্ডীব ধন্থ থাকলে আমি একাদশ রুদ্রকে জয় করতে পারি। শ্রীকুষ্ণ, গাণ্ডীব ধনু, 
অফ তুদীর ব| পাণ্তপত অগ্র যে নিন্দ। করে, আমি তাকে অবশ্থই ধ্বংদ করি। ) 
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'কাণ্ড-বিভাগ নেই। পরবর্তী কালে মুস্্রণের 
সময় সম্পাদকের রচনাটিকে বিষয়বস্তর বিচারে 
বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছেন। 

রামচন্দ্র বালীরাজাকে মারাত্মকভাবে আঘাত 
করার পর মৃত্যুর পূর্বমুহর্তে বালী বলছেন-_- 

ছাল হাড় মাউস ঘিনিলে কিন কর্ম । 

অবিচার পণ তোর জানিলুই আজ ॥ 

পুরাণ বেদ আগম শাস্ত্র শুনি নাহি। 

মোতে তুহি অকারণে বিজ্কুলুটি যহ"। 

পঞ্চনখিয়! যে পুন পাঞ্চজস্ত খাই । 

আবর যে পাঞ্চজীব তক্ষিন! যোগাই ॥ 

গজ ব্যান মর্কট যে মনন কুস্তীর | 

এই পাঞ্চজন্ত পুন ন ভক্ষন্তি নর। 

গধি নকুল শশা যে গণ্ড বি্ক খাই । 

মোৌতে যে বধিলু কেবন গুণ পাই ॥ 

(হাড় মাংস আর চামড়া গায়ে থাকলেই 
কেউ মাচ্ছুষ হয় না, তুই যে বিচারবুদ্ধিহীন 
আজ তার প্রমাণ পেলাম, অকারণে আমাকে 
তীরবিদ্ধ কর! থেকেই বুঝতে পারছি, বেদ পুরাণ 
্রসৃতি শাস্ত্র তুই কিছুই পড়িসমি। পাঁচাট নখ- 
বিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে পাঁচটি ভঙ্ষ্য, পাঁচটি 
অতক্ষ্য । হাতী, বাঘ, বানর, মানুষ আর কুমীর 
এই গাচট প্রাণী মান্থষের খা নয়। গোসাপ, 
নেউল, খরগোশ, গণ্ডার আর সজারু এই পাচ 
গ্রাণী অবশ্যই তাদের খাস্ভ। তুই আমাকে হত্য। 
করলি কোন কারণে?) 

'জগমোহন রামায়ণেরই প্রায় ছবছু অন্থকরণে 
রচিত ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন কবির ভণিতায় একটি 
রচন। পাওয়া যায়। এটির নাম “বিলঙ্ক। রামায়ণ, 
এবং ভণিতায় পাওয়৷ যায় জনৈক বারানিধি 
দামের নাম। ভাষা ও ছন্দোরীতিতে 'জগমোহন 


০৭০ শশী পপ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 


রামায়ণ, ও “বিলঙ্কা রামায়ণের মধ্যে কোন 
পার্থক্য নেই, যেটুকু পার্থকা আছে তা একান্তই 
কথাবন্তর দু-একটি ক্ষেত্রে। এই রামকাব্যটির 
কাহিনীতে দেখা যায়, লঙ্কায় রাঁবণকে হত্যা ক'রে 
সীত| উদ্ধারের পর রামচন্দ্র যখন অধোধ্যা 
প্রত্যাবর্তনের জন্তে প্রত্তত হচ্ছেন, ঠিক তখনই 
বন্ধুবর বিভীষণ তাঁকে বিলঙ্কাবাসী প্রবল প্রতাপান্থিত 
সহম্রশির রাবণকেও হত্যা! করবার অনুরোধ 
জানান। রামচন্ত্র এই রাব্ণকে ব্শ্তা স্বীকার 
করবার জন্তে অন্থরোধ জানান, কিন্তু সহন্রশীধ 
রাবণ আপন পুত্র গুমনি শূরকে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের জন্তেই পাঠান । যুদ্ধে গুমনি শৃূর নিহত হন 
এবং পরে সহন্শীর্য রাবণও নিহত হন । উড়িস্যার 
রাজ্াপ্রদর্শশালার পুঁধি-বিভাগে একখানি পুথিতে 
বলরাম দাস ও বারানিধি দাসের ভণিত। পাওয়। 
যায়। অতএব বারানিধি দাস নামে কোন কৰি 
যে ছিলেন মে প্রশ্নের অবকাশ আছে। 
“পঞ্চলখা”র অন্ততম কবি এবং শ্রীচৈতন্যদেবের 
আশিসপুষ্ ভাগবতবৃত্বের মধ্যমণি “অতিবড়? জগন্নাথ 
দাস তার ভাগবতের নবম, দশম এবং একাদশ 
অধ্যায়ে হুরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞ এবং রাঁমচন্দ্রের উপাখ্যান 
বর্ণনা ক'রে উৎকলীয় সাহিত্যচর্চায় রামায়ণের 
প্রভাবটিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন । ভাষা, অলঙ্কার- 
প্রয়োগ এবং ছন্দোবিচারে জগন্নাথ দাসের রচনা 
মনোরম। সমকালীন অন্ত একজন কবি হলেন 
অঞ্জুন দাস। প্রখ্যাত গবেষক ডঃ আতবল্লভ 
মহাস্তীর* মতে অর্জুন দাস সারল| দাসের অর্ধ- 
শতক পরে কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। 
কিল্পলতা” অর্জুন দাসের প্রখ্যাত রচনা। 
রামায়ণ*অনুসারী যে কাব্য ইনি রচন1 করেন, তার 
নাম 'রাম-বিভা+ | অর্জুন দাস কোন রচনার মধো 


গড; মহান্তী কটক শহরে প্রাচী লমিতি নামে নাহিত্য-গবেষণার জন্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন 


করেন এবং স্বয়ং অনেকগুলি গ্রন্থ সম্পাদনা! ক'রে গবেষণামূলক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান 


অধিকার করেন। 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


আত্মজীবনীমূলক কোন তথ্য রেখে যাননি, তাই 
তার কালবিচার নির্ভূলভাবে করা কঠিন । 

সপ্তদশ শতকের যে-সব উৎকলবাসী কৰি 
রামায়ণের কাব্যিক এঁতিহা অন্থদরণ করেছেন 
এবং সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণে গড়িয়া! কাব্যধারায় 
ূর্বনূরীদের ভাষা, ছন্দ ও কাহিনীবৈশিষ্ট্য অঙ্গীকার 
করেছেন, তারা হলেন ধনগ্ুয় ভঞ্জ, মহেশ্বর দাস, 
হলধর দাস এবং কাহুদাস প্রভৃতি কবি। 

রিঘুনাথ-বিলাস শীর্ষক রামকাব্যরচয়িতা 
ধনগ্জয় ভণ্গের আলোচন৷! প্রসঙ্গে যে বিশেষ কথাটি 
উদ্লেখযোগ্য তা৷ এই যে, ওড়িয়! সাহিত্যের উৎকর্ষ- 
বিধানে এই প্রদেশের রাজবংশগুলির অবদান 
অসামান্য । ধনপ্য় ছিলেন ঘুমসর রাজোর 
অধিপতি । বর্তমান প্রবন্ধে ধনঞ্য়ের পৌত্র কৰি- 
সমাট উপেন্দ্র ভঞ্জের আলোচনা ছাড়াও অন্যান্য 
কয়েকজন নৃপতিবংশীয়ের উল্লেখ এবং আলোচন৷ 
পাওয়। যাবে। 

ধনগ্রয়ের কবিপ্রতিভা ছিল উন্নত শ্রেণীর । 
অলঙ্কারবন্থল এ'র রচনা একদিকে অত্যন্ত স্থখপাঠ্য 
অন্যদিকে শৃঙ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন রসের পরিবেশনায় 
এ রচনা হ্বদয়লংবেছ্ । সীতার বেণী ব্্ণন! 
করতে গিয়ে কবি লিখেছেন__ 

ধন্য রমণী কুটিল বেণী নিন্দে ভ্রমরশ্রেণী। 

কি অব! কামদেবর রম্য নীলকেতন জিনি ॥ 

কি অব মুখচন্দ্রকু গ্রাি রহিছি ঘোর তম। 

রোষেণ পুচ্ছ লগাই অছি দিশই অন্গপম ॥ 

কি অবা নিজ অতি আশারে অছি রজনী বহি। 

তারকা সপতনীর পাশে ন যিব নিশ। সাই ॥ 

কি অব যুবা নেত্র চাতক অমৃতদদানী সে্থ 

কি অবা যুবা-জননয়ন কামতিমির এন্। 

কি অবা৷ রতিনাথ রথর নীল চামর শোভা । 

দেখিলে হর হারিব ধৃতি জগতজনলোতা ॥ 

কিসে কালন্দী তরঙ্গশ্রেণী গ্রায়েক মনোহর | 

সীমস্তে শোভ। সিন্দুর রবিস্থতা কিপাশে তার। 


গড়িয়া সাহিত্যে রাঙগায়ণের প্রভাব 


৪৫৫ 


( ভাগ্যবতী এই রমণীর অপূর্ব সুন্দর বঙ্ছিম 
এবং কৃষ্ণবর্ণ বেণী ভ্রমরশ্রেণী বা কামদেবের 
রমণীয় নীলকেতন অপেক্ষাও সুন্দরতর। মনে 
হয় যেন কৃষ্ণবর্ণ কেশগুচ্ছ এই রমণীর মুখচন্দ্রকে 
গ্রাম করবার জন্যে সপুচ্ছ রানুর মতে ক্রোবান্বিত 
কলেবরে শীর্ষদেশ ঘিরে রয়েছে । যেন ঘনান্ধকার 
রাত্রি সপত্বী তারকাদের এড়িয়ে এখানেই স্থির 
হয়ে রয়েছে। যেন এই কৃষ্ণবর্ণ কেশদাম 
যুবকদের মনোহারী এবং কামনা-উদ্রেককারী 
শোভ। ধারণ করেছে । এর দর্শনে মনের মধ্যে 
কামদেবের রথশোভাকর ঘননীলবর্ণের চামরের 
কথাই উদ্দিত হয়। প্রতিটি মানুষের মনোহরণ- 
কারী এই দৃশ্ত হ্বযং মহাদেবেরও বৈর্ষচাতি ঘটাতে 
পারে। কালিন্দী নদীর তরঙ্গের মতে। ভঙ্গীযুক্ত 
কুষ্চিত কেশদামের মধ্যবতাঁ সিথিতে সিন্দুরবিনদু 
অপূর্ব শোভ। ধারণ করেছে । ) 

কবি মহেশ্বর দাসের রচনায় বলরাম দাসের 
অন্ুকৃতি ুম্পষ্ট । মধ্য-সপগ্ুদশ শতকের এই কৰি 
সপ্তকাণ্ড রামায়ণকে সংক্ষেপে “ীক। রামায়ণ'-মামে 
একটি কাব্যের মধ্যে তুলে ধরেছেন। 'অধ্যাত্ম 
রামায়ণে"র ওডউয়। ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদে 
উৎ্মাহী হয়েছিলেন সর্বপ্রথমে হলধর দাঁস। 
সমালোচকদের মতে ১৬৮২ গ্রীষ্টাব্দে এর অন্ুবাদ- 
কর্ম সমাপ্ত হয়। কাহ,দ্রাসের “গামরসামৃত সিন্ধু 
সরল ওড়িয়া ভাষায় রচিত রামকাব্য । ভাষার 
প্রসাদগুণই এই কাব্যটির জনপ্রিয়তার একমাত্র 
কারণ। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্যটির রচন৷ 
সমাপ্ত হয়। 

অষ্টাদশ শতকে যে-সব উত্কলবাসী কৰি 
রামায়ণ অবলম্বন করে কাব্যরচনায় ব্রতী 
হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মহাদেব দাস, কবিসম্াট 
উপেন্দ্র ভঞ্জ, বিশ্বনাথ খু'টিয়া, শিশু ঈশ্বর দাস, 
অরক্ষিত গোবর্ধন দাস, নরেন্দ্র মঙ্গরাজ, গোপীনাথ 
পাত্র কবিভূষণ, গোপাল তেলঙ্গা, বালক রামদাস, 


৪৫৬ 


নরহরি কবিচন্ত্র, বিপ্র জনার্দন দাস, বিপ্র লক্ষমীধর 
দস, ছবিজ ঈশ্বর দাস, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি বহু 
কবির নামই উল্লেখযোগ্য | 
মধ্য ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত 
উড়িস্যায় সাহিত্য স্সর্টর ঘুগকে 'রীতিযুগ' ব'লে 
চিহ্নিত কর! হয়েছে । এই যুগের প্রধান লক্ষণ 
ব্যাপকভাবে শূঙ্গার-রসের বর্ণনা । সেইসঙ্গে এই 
কালসীমার অন্তর্বতাঁ কবির অলঙ্কারের বন্ল 
প্রয়োগে আপন আপন কাব্যগুলিকে সৌন্দর্ধম্তিত 
ক'রে তুলেছেন। স্মরণীয় যে আলোচ্য রামকাব্য- 
গুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। যেগুলি আক্ষরিক 
অনুবাদ নয়, সেখানেই কবির যুগধর্মের প্রতি 
তাদের প্রবণতা! দেখিয়েছেন। 
রামায়ণ-অন্ুসারী কাব্যরচনার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ 
শতকের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কৰি উপেন্দ্র ভঞ্জ “বৈদেহীশ- 
বিলাস” 'রামলীলামৃত” 'অবনারসতরঙ্গ ও “ষোল 
পো নামে চারটি রামকাব্য রচনা করেন। এ 
চারটির মধ্যে “বৈদেহীশ-বিলাস” সম্পর্কে অনেক 
সমালোচকের মতে-_এই রচনাটির মধ্যে পিতামহ 
ধনঞ্জয় তঞ্জ-রচিত রঘুনাথ-বিলাস” কাব্যখানির 
ছায়া স্ুম্পষ্ট। “ষোল পো কাব্যখানির রচনা- 
রীতি নিম্ব্ূপ-_ 
শুন সজনে বিচিত্র কৌতু+ শাস্ত্গ্রস্থ রাীয়ণ 
রামায়ণ । 
কলে বাম রামায়ণ নাম রামায়ণ শিব কহস্তি 
পার্বতী ॥ 
শান্তর আগে বালমিক সিদ্ধ বালমিক পুরাণ- 
পরসিদ্ধি। 
নাম অটে-ষোল পোহঈ পদ ষোল পোঈ ষোল 
পোঈবে সমস্ত বিধি ॥ 
কৰি বীরবর পদ্বীরবর বীরবর পদে বীরবর । 
ভগ্ত ভঞ্জ উপইন্ত্র ভঞ্জ উপইন্দ্র উপইন্দর ইন্দ্র 
ইন্্রসার ॥ 


কবিভাংশটির টীকা নিশ্রয়োজন। একই 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--নম সংখ্যা 


শবকে বারবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ ক'রে কৰি 
যে রচনাচাতুর্ষধের পরিচয় দিয়েছেন, উৎকল 
সাহিত্যের কাব্যশীখায় তার দৌসর ছুর্নভ। শু 
মাত্র যমক অলঙ্কারের ব্যবহার বলে একে চিহ্নিত 
করলে এই রচনার যথো চিত মূল্যায়ন হয় না। 

অষ্টাদশ শতকের বিশ্বনাথ খু'টিয়া-রচিত “বিচিত্র 
রামায়ণ, ব “বিশী রামায়ণ, শিশু ঈশ্বর দাসের “নল- 
রামচরিত' অরক্ষিত গোবর্ধন দাসের 'পচিশ পো, 
নরেন্দ্র মঙ্গরাজের “সীতান্ুুচিন্তা চৌতিশা+, গোগী- 
নাথ পাত্র কবিভূষণের 'রামচন্ত্রবিহার', গোপাল 
তেলঙ্গার “অধ্যাত্ম রামায়ণ, বিপ্র জনার্দন দাসের 
'রাঘব-চরিতামৃত”, বিপ্র লক্ষ্মীধর দাসের “অঙ্গদ 
চিটাউ”, বঘুনাথ দাসের 'রামলীলা”, সাধুচরণ 
দীসের “রামগীতা” মাগুণী পট্টরনায়কের “রামচন্দ্র 
বিহার” বৈশ্য সদাশিবের “রামলীলা”, অনুগ্ডল রাজ- 
বংশীয় কবি ব্রজবন্ধু সামন্ত সিংহারের “রামলীলামৃত,, 
চৈতত্থাগুরুর “বিলঙ্কা-রসামৃত' ও চিন্তামণি দাস- 
রচিত 'পীতাবিবাহ' প্রভৃতি রামকাব্যগুলি 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা উড়িস্তার কোন কোন 
সমালোচকের প্রবন্ধে পাওয়া যায়। রাজ্য- 
প্রদর্শশালার পুঁথি-বিভাগের তত্বাবধায়ক পঞ্ডিত 
নীলমণি মিশ্র-রচিত “গড়িয়া রামকাব্য শীর্ষক 
পুস্তিকাটি এই বিষয়ের অন্ুসন্ধিৎ্সা দ্র করা 
পক্ষে একটি মূল্যবান্‌ রচনা । 

সংস্কতে রচিত অন্ত কবির রামচরিতমূলঞ 
রচনার ওড়িয়া অন্থবাদ যারা করেছেন, তাদের 
মধ্যে অষ্টাদশ শতকের উল্লেখযোগ্য অন্থবাদক 
হলেন বালক রাম্দাস এবং বনমালী দাস। 
এদের মধ্যে রামদাস আপন গুরু ভক্তরাম 
দীসের “রামভক্তি বত্বাবলীর” এবং বনমালী দাস 
ভোজরাজ ও লক্ষণ শুরী-রচিত “রামায়ণ চম্পৃ'র 
ওড়িয়া অনুবাদ করেন। অবশ্য বনমালী দীস 
আক্ষরিক অন্তুবাদ করেননি, রচনার বনু জায়গায় 
আপন বর্ণনাশক্তির পরিচয় রেখেছেন। 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


গোপীনাথ পাত্র কবিভূষণের নাম পূর্বেই 
উল্লিখিত হয়েছে । ইনি পার্লাকিমেদীর রাজা 
গজপতি জগন্নীথ নারায়ণ দেবের সভাকবি ছিলেন । 
গোপীনাথ তীর “রামচন্দ্র-বিহার” কাব্যখানির 
রচনাশৈলীতে কবিসমরাট উপেন্ত্র ভঞ্গকেই অনুসরণ 
করেছেন । তার রচনার অংশ বিশেষ 

কেতে বেলে চারু অরুণ হবি দিগরে দিশে । 
কুরুবক কুন্থমমাল ঘেনি অছি কি কেশে। 
কান্ত আগম আশরে কি প্রাচী স্ুনারী তোষে। 
কুঙ্কুম কি অঙ্গে বলিছি রসে স্থবেশ বশে ॥ 

(এক সময় কৃষ্ণদিগন্তে উদ্দিত হন স্র্ধ। মনে 
হয় তিনি কুরুবক ফুলের মাল! আপন কেশে 
জড়িয়ে নিয়েছেন। পূর্বাকাশ-হুন্দরী কান্তের 
সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্কায় সুসজ্জিত হ'য়ে 
আপনার সর্ধদেহে কুঙ্কুম লেপন করেছে বলেই 
অনুমিত হয় ।) 

গোপাল তেলঙ্গা অন্যপ্রদেশবাসী মানুষ, কিন্তু 
সম্বলপুরের রাজা অজিতসিংহের রাজদরবারে 
চাকরী গ্রহণ করার পর গড়িয়। ভাষায় অভূতপূর্ব 
দক্ষতা অর্জন করেন এবং অধ্যাত্ম রামায়ণের 
অঙ্বাদ করেন। অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুবাদক 
হিসেবে অষ্টাদশ শতকের কবি হ্ূর্যমণি চ্যাউ 
পট্টনায়ক (১৭৭৩-১৮২৮) এবং নূরহরি কবিচন্দ্রের 
মাম পাওয়া যায়। এই শতকের কবি দ্বিজ ঈশ্বর 
দাসের 'রামলীলামৃত' কাব্যখানির মধ্যে গড়িয়। 
এবং বাংলাভাষার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। 

রামায়ণের প্রভাব উমিশ শতকের কাবাধারার 
মধ্যে অত্যন্ত গ্রত্যক্ষ। রাঁজবংশীয় কবি বালুক্কেশ 
শচন্দনের রামপীতার বিবাহকালীন মাঙ্গলিক 
ক্রিয়াকলাপের বর্ণনামূলক কাব্য গঙ্গল গীত” 
ভিখারী পট্টনায়কের লঙ্কাদলন নাটক” কৃষ্ণচরণ 
পট্রনায়কের বান্নীকি রামায়ণের আক্ষরিক 
অঙ্থবাদ, বিক্রম নরেন্দ্র 'রামলীলা”, যছুমণি 
মহাপাত্রের 'রাঘব-বিলাস” বাধাচরণ নায়কের 

১০ 


ওড়িয়। সাহিত্যে রামায়ণের গুভাব 


৪৫৭ 


'রসরামায়ণ-মঞ্জরী', কৃপাসিন্কু দাসের 'সিঙ্ক 
রামায়ণ, কেশব পট্টনায়কের “নৃত্য রামায়ণ, বা 
'রামলীলা+, গঙ্গাপাণি মহাপাত্রের “রামাশবমেধ 
যজ্ঞ, রাজবংশীয় কবি বখুনাথ সিংহের “রামলীলা?, 
তববনেশ্বর কবিচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী রামচন্দ্র-বিলাপ)” 
'রামায়ণ-চুড়ামণি” ও “সীতেশ-বিলাপ”, সুকুন্দ 
পট্টনায়কের “অশ্বমেধ যাগ", বিশ্বেস্তর রাজেন্দ্র 
ছুখানি রামকাব্য রঘুনাথ-বিলাপ, এবং বীর 
রামচন্দ্র-বিলাস+, কেশব ত্রিপাঠীর “পূর্ণ বামায়ণ', 
গেবার্দাসের 'রামরাহাস পদ্ভাবলী', কপিলেশ্বর 
বিদ্যাভৃষণক্ুত বান্সীকি রামায়ণের অনুবাদ, 
সীতাচরণ দাসের কাব্যত্রয়ী “ভক্তিরসার্ণব রামায়ণ” 
রামগ্ুণসাগর” এবং পামরসামূত রামায়ণ” 
গঙ্গাধর প্রধানের “রামলীলা” গোপীনাথ কর-রচিত 
“বিচিত্র বিলঙ্ক! রামায়ণ” রামকৃষ্ণ রথের লিবকুশ 
উপাখ্যান” প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 

কৰি মধুন্থদন দাস ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম 
'রামচরিত-মানসে*র ওড়িয়। অনুবাদ করেন। এর 
পদাঙ্ক অন্ুপরণ ক'রে পরব্তাঁ কালে অন্য দু-এক 
কৰি তুলসী রামায়ণের ওড়িয়্। অঙ্বাদ করেছেন । 
সেবাদাসের 'রামরাহাস পগ্যাবলী” রাধাকৃষজের 
রাসলীলার অনুকরণে সরয-ন্দীর কুলে রামসীতার 
লীলাবর্ণনা করেছেন। কবি কেশব ত্রিপাীর 
পূর্ণ রামায়ণে'র বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি রামায়ণের 
কাহিনীকে দশটি কাণ্ডে বিভক্ত গেছেন । এ 
প্রসঙ্গে তীর বক্তব্য-- 

প্রারস্ত, জন্মকাণ্ড, বিভা, শ্ররাহাস। 

আরম্ত, সি্ধুকাণ্, যুদ্ধ, অভিষেক ॥ 

অশ্বমেধ যাগ, ব্র্গারোহণ । 

এইরূপে দশকাও করিব শ্রবণ ॥ 

উনবিংশ শতকের অন্ত্যভাগ থেকেই ওড়িয়! 
সাহিত্যে আধুনিকতার ুত্রপাত। নবীন ভাবধারা 
স্বাঙ্গীকরণের পরেও উড়িষ্তার কৰি ও 
সাহিত্যিকেরা রামায়ণের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা 


৪৫৮ 


বিশ্বত ছননি। এই যুগের যাত্রাগানে, কবিতায় 
এবং প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনায় এ জাতীয় মহাঁকাব্যের 
কিছু প্রভাব থেকে গেছে । জগন্নাথ পাণি, বৈষ্ঞব- 
চরণ পাণি, বালকৃষ্ণ মহাস্তী, রামচন্দ্র সোয়াই, 
কষপ্রসাদ বন্ধ, ক্ষেত্রমোহন পাণিগ্রাহী, অশ্বিনী- 
কুমার ঘোষ, কবিচন্দ্র ডঃ কালীচরণ পষ্টনায়ক, 
নাট্যাচার্ধ রঘুনাথ পণ্ড প্রভৃতির নাটক রচনায় 
বামায়ণের প্রত্তি তাদের সশ্রদ্ধ আম্ুগত্য 
গ্রকাশিত। 
সাম্প্রতিক কালের ওড়িয়া কাব্যধারার 
আধুনিকতাপন্থী চিন্তার প্রায় সমাস্তর]লে ক্ষেত্রে 
রয়েছে প্রাচীন মহাকাব্যগুলির প্রতি আস্তরিক 
আকর্ষণ । এর ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, বহির্তারতীয় 
বিভিন্ন ভাষাশ্রয়ী বিচিত্র ভাবসমূহের প্রতি দৃষ্টি 
দেওয়ার পরেও রামায়ণের প্রতি আকধণ ক্ষুণ্ন 
হয়নি । তাই বিশ শতকের কবি গোবিন্দ দাসের 
রচনায় “অর্কবংশীবতংস” গোকুলানন্দ পট্টনায়কের 
'জানকীবল্লভ-বিলাসে”, কবি গঙ্গাধর মেহের রচিত 
“তপর্থিনী” ও হিনুমতী'তে, কানাইলাল বস্থর 
“বৈদেহী-বিলাপে”, নারায়ণচন্ত্র ব্রিপাঠীর “বৈদেহী- 
বিলাসে”, হুরিহর মর্দরাজ-রচিত “সীতাবিবাহ, 
কাব্যে, কৰি নীলকণ্ রথ-রচিত শ্রীরাম রাসোৎসব 
এবং 'সীতাপ্রেম তরঙ্গিনী” কাব্যদ্ঘয়ে, মধুন্থদন রাও- 
রচিত 'সীতাবনবাশ” নামক কাব্যে, মোমনাথ 
ষড়ঙ্গী-রচিত '্রীরামসীত চম্পু, নামক কাব্যে, 
কৰি রাধানাথ রায়ের দশরথ-বিয়োগে' শীর্ষক 
কবিতায় রামায়ণ-পরম্পরা অনুস্থযত। প্রখ্যাত 
কৰি নন্দকিশোর বলের 'লীতাবনবাস, এবং 
মাধবচন্দ্র মিশরের “সতীচনক্দ্রিকা” শীর্ষক রচনাগুলিও 
এপপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
কৰি রাধামোহন গড়নায়ক একালের অন্যতম 
প্রতিভাধর জরষ্টা। তাঁর “বিভীষণ উঠ, আগো 
পাধাণী' “উগ্মিলা” 'জটায়ু; প্রভৃতি কবিতা প্রাীন 
রার প্রতি এ'র শ্রন্ধাবোধেরই প্ররুঃ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ€---৯ম লংখ্য। 
প্রাণ রামায়ণের নবমূল্যায়ন শুরু হয়েছে। 
রামায়ণের কা হিনীটিকে শুধুমাত্র ভক্তিবাদী দৃষ্টিতে 


না দেখে এ-কালে বৈজ্ঞানিকের যুক্তিবাদী দৃষ্টি 
দিয়ে দেখা হচ্ছে । তার প্রমাণ রামায়ণ-সম্পকিত 
আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা ও বন্ধ চিন্তামূলক 
প্রবন্ধাবলী। রামায়ণের পুনর্মুল্যায়নে উড়িস্যাবাসী 
বিদগ্ধ সমাজের অব্দান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্ে 
স্বীকৃতি লাভ করেছে। অতএব এ-কথা 
অসঙ্কোচেই বলা! যায় যে, জাতীয় মহাকাব্য 
রামায়ণের প্রভাব উড়িস্তার শিল্প-সাহিত্য ও 
সংস্কৃতিকে বিপুল পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। 

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, শুধু শিল্পে ব৷ 
সাহিত্যেই নয়__-এই প্রদেশে রামায়ণের প্রভাব যে 
স্তপ্রাচীন তার প্রমীণ নদ-নদী পর্বত আব 
অরণ্যানীর নামকরণের মধ্যে পাওয়া যায়। 
ফুলবানী জেলার “রামগিরি” পর্বত, কেওঞ্চর জেলার 
“সীতাপরী”-নদী এবং 'লক্ষ্মণাপা”, “সীতাবিত্ী, 
প্রভৃতি স্থাননাম এই প্রভাবস্থৃতিকে প্রাচীন 
কাল থেকেই বহন ক'রে চলেছে । এছাড়। আছে 
বহু মঠ-মন্দির যেখানে গুহা বা মন্দিরগাত্রে খোদিত 
চিত্রশিল্পে এবং বিগ্রহ-মৃত্তিতে রামায়ণের বহু 
কাহিনী ও চরিত্র জীবন্ত হয়ে আছে। লক্ষ্মণেশ্বর, 
ভরতেশ্বর ও শক্রপ্নেশ্বর মন্দির (৬ষ্ঠ ও ৭ম শতক ), 
স্বর্জলেশ্বর-মন্দির (৮ম শতক) এবং বারাহী- 
মন্দির (১ম শতক ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
ভুবনেশ্বরের উপকণ্ঠে প্রসিদ্ধ গুহাগুলির প্রাচীর- 
গাত্রে রামায়ণ-কাহিনীর কিছু কিছু ভাক্কর্ষের 
গ্রতিরূপ দেখা যায়। বারাহী-মন্দিরের চিত্রকলাও 
অপূর্ব । 

ওড়র্গ। ও কটকের রথুনাথ-মন্দির, কালাহাণ্ডির 
রামন্বামী মঠ এবং পার্লাকিমেদীর রামস্বামী 
মঠে রাম, লক্ষণ ও সীতার যে মূত্তি পুঁজিত 
হয় শিল্পসৌষ্ঠবের বিচারে সেগুলি অত্যন্ত 
উচ্চমানের ৷ পুরী ও অন্যান্ত স্থানের বহু মঠে 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


এই ধরনের স্থন্দর বিগ্রহমূতি দেখা যায়। 
অতি সম্প্রতি তববনেশ্বরে যে রাম-মন্দির স্থাপিত 
হয়েছে, তার বিগ্রহগ্লিও উচ্চশ্রেণীর শিল্পকলার 
পরিচয় দেয়। 

রামায়ণের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
“পিতার প্রতি পুত্রের বস্তা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার 
আত্মত্যাগ, পতিপত্বীর মধ্যে পরম্পরের প্রতি নিষ্ঠা 


পূজাঙগনে শ্রীরামকৃষ্ণ 


৪৫৯ 


ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর যাইতে 
পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে।, প্রকৃতপক্ষে 
রামায়ণের প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে 
অত্যন্ত গভীর । শাস্তি ও শক্তির উৎন হিসেবেও 
রামীয়ণের একটি পৃথক্‌ মর্ধাদা আছে। মূলতঃ 
বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যে এই নিগুঢ প্রভাবেরই 
পরিচয় স্ুম্পষ্ট। 


পূজানে শ্রীরামকৃষ্ণ 
ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 
এক এগারট। পর্বস্ত। সেই উপাসনার সময়ে তিনি 
১৮৮২-র ২২শে অক্টোবর, রবিবার--বিজয়! দুর্গাপূজার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বললেন, 
দশমী তিথি। সকাল নটা।১ যদি মাকে পাওয়া যায়--যদি ম। ছুর্গাকে কেউ 


দক্ষিণেশ্বরের কাঁলীবাড়িতে শ্রীরামরুষ্ তীর 
ঘরে ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করছেন। মাস্টার 
মশায় (শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) মেজেতে বসে 
আছেন। শ্রশ্ররামকৃষ্ণকথাম্তের বর্ণনায় তিনি 
'ম্ণি-নামে আত্মগোপন করেছেন। ণঁ 

শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেছেন, “তোমার পূজার 
ছুটি হয়েছে? 

“আজ্ঞা ই 1৮ মাস্টার এই বলেই ক্ষান্ত হন- 
মি। জানিয়েছেন, “আমি সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী 
পূজার দিনে কেশব সেনের বাড়িতে গ্রত্যহ 
গিছলাম ।, 

বল কিগেো !, 

“ুর্গাপূজার বেশ ব্যাখ্যা শুনেছি? 

এই কথা জানাতেই মাস্টার আগ্রহী । 
শীরামরু্ণ বলেছেন, কি বল দেখি), 

মাস্টার বিবরণ দিয়েছেন ।-:“কেশব সেনের 
বাড়িতে রোজ সকালে উপাসন! হয়, দশটা 


১ প্রীশ্ীরামকষ্ণকথামৃত, ৩৩1১। 


হৃদয়মন্দিরে 'আনতে পারে-তাহলে লক্ষ্মী, 
সরস্বতী, কাতিক, গণেশ আপনি আসেন । লক্ষ্মী 
অর্থাৎ এশ্বর্য, সরস্বতী অর্থাৎ জান, কাতিক অর্থাৎ 
বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিদ্ধি_-_এ-সব আপনি হয়ে 
যায়, _মা যর্দি আসেন । 

এই বর্ণনার শেষাংশ কমলাকাস্তের জবানিতে 
বঙ্ধিমচন্দ্রের সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমায় জননী 
জন্মভূমিকে দর্শন করার কথা৷ মনে করিয়ে দেয়। 
বস্কিমচন্দ্রের বর্ণনার কিছু অংশ২-. 

“রত্বমপ্ডিত দশ ভূজ--দশ দিক_দশ দিকে 
প্রসারিত, তাহাতে নান। আমুধন্ধপে নানা শক্তি 
শোভিত) পদতলে শক্র বিমদ্দিত, বীরজনকেশরী 
শক্রনিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মৃতি এখন দেখিব না 
--আজি দেখিব না, কাল দেখিব না__কালম্রোত 
পার ন! হইলে দেখিব না_কিস্ত একদিন দেখিব-- 
দিগভূজা, নানাপ্রহরণধা রিণী, শক্রমন্দিনী, বীরেন্দ্র 
ৃষ্ঠবিহারিণী_দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে 


২ কমলাকান্তের দণ্ডর, “আমার দুর্গোথ্সব । 


৪৬৪ 


বিদ্ভাবিজ্ঞানমুতিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কাতিকেয়, 
কার্ধসিদ্ধিরপী গণেশ, আমি সেই কালন্রোতো মধ্যে 
দেখিলাম, এই স্থব্ণমরী বঙ্গপ্রতিমা !” 

বঙ্িমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর*-এর বেশির 
ভাগ অংশই ১২৮০-৮২ সালের “বঙ্গদর্শন” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল (পুস্তকাকারে প্রকাশ ১৮৭৫ 
খ্রীঃ: )। কেশবচন্দ্র ভিন্ন ভাবের ভাবুক, হৃতরাং 
তিনি যে বস্থিমসন্দ্রের লেখা পড়ে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন, এ সিদ্ধান্ত করা যায় না; এমন কি 
তাঁর পক্ষে আমার দুর্গোৎনব ন। পড়াও অসম্ভব 
নয়। সাহিত্যান্গুরাগী মাস্টার মশার বদ্ধিমচন্দ্রের 
লেখা পড়েছিলেন বলেই মনে হয়_ হয়তে। 
বঙ্গিমচন্দ্রের কল্পনার প্রত্যক্ষ অথণাঁ পরোক্ষ 
প্রভাবেই তিনি উপাসনার সময় কেশবের 
দুর্গাপূজার ব্যাখ্য।নে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন । 

অব্য এ আকধণের মুখ্য কারণ উনিশ 
শতকের ইংসেজীশিক্ষিত সমাজের বিশিষ্ট 
মানসিকতা । বঙ্কিম আর কেশব দুজনেই 
দেবীর এই্বর্যমূতি কল্পনা করেছেন- দেবীপ্রতিম। 
আর লহদেবতা-চতুষ্টপ়কে প্রতীকরূপে কক্পনা 
ক'রে ভাবযৌগে বর্ণনা করেছেন। কেশবের 
ভাবনায় আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ আছে, বঙ্গিমের 
ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আদর্শের শিল্পচে তনাই প্রধান । 
মাস্টার এই শিল্পরীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত 
ছিলেন; তার উপর কয়েক মাস আগে 
(ফেক্রআরি ১৮৮২) থেকে শ্রীরামরুষের সঙ্গ 
করায়. তীর অন্তরে আধ্যাত্মিক আকুতিও 
জেগেছে । কেশবের উপাসনায় এই ছুটিই থাকায় 
তা তার কাছে উপাদেয় ঝলে মনে হয়েছে। 
তিনি সাগ্রহে শ্রারামকৃষ্ণকে কেশবের ব্যাখ্যানের 
কথ। বলেছেন। 


প্রীরামকু্জ কিন্তু মাস্টার মশায়কে উৎসাহ 
৩ শ্রীশ্রীরামরুষ্কথামৃত, ২১৪1৪ । 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--৯ম সংখা। 


দেননি । তিনি সব বিবরণ শুনেছেন, মাঝে মাঝে 
কেশবের উপাসনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। 
অবশেষে বলেছেন, “তুমি এখানে ওখানে যেও 
না__এইখানেই আসবে । 
এর প্রায় দুবছর পরের কথ (২১.৯.১৮৮৪) 1 
মহেন্দ্র মুখুজেনর ময়দীর কলে শ্রীরামকষ। 
প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, হাজরা আবার বণে। 
ভগবানকে পেলে তাঁর মতো যড়েশ্বর্ধশালী হয়, 
ষড়েশ্বর্ধ থাকবে, ব্যবহার করুক আর নাই করুক ।' 
মাস্টার মশায় এদিন মন্তব্য করেছেন, “িড়েশ্বয 
হাতে থাকা চাই! 
সকলে শুনে হেসেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সহাণ্তে বলেছেন, স্থ্যাঃ হাতে থাক। 
চাই! কী হীনবুদ্ধি! যে এশবর্ধ কখনও ভোগ 
করে নাই, সেই এশর্ষ এশ্বর্ধ কারে অধৈর্য হয়। 
যে শ্ুদ্ধতক্ত মে কখনও এশ্বর্য প্রার্থম। করে না ॥ 
কেশব অবশ্যই হাজরাঁর মতো ধড়েশ্বধ হাতে 
রাখতে চাননি--তিনি মনে প্রাণে ইশ্বরপ্রেমিক। 
কিন্ত তিনি সংসারের মধ্যে আছেন। মনে হয়। 
বাসনার লুক্্ ক্রিয়া তাঁর উপাসনার মধ্যেও 
সঞ্চারিত হয়েছে । আররামকৃষ্ণের সঙ্গ করে 
মাস্টার মশায়ের মনে ধীরে ধীরে এই বোধটি 
জেগেছে যে, জগজ্জননীর কপার কাছে আর 
কিছুই কিছু নয় । 
ছুই 
শ্ীরামরুষ্খকে মান্টার মশায়ের দ্বিতীয় দর্শনের 
দিন (ফেব্রআরি-মার্চ। ১৮৮২ )18-- 
ামকষ্জ এদিন নানা গ্রশ্ন কারে তার খোজ 
নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করেছেন, “আচ্ছা তোমার 
সাকারে বিশ্বাস না নিরাঁকারে ? 
মাস্টার বলেছেন, আজ্ঞা নিরাকার, আমার 
এইটি ভালে! লাগে । 
'তা বেশ! একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হাল। 
৪ তদেব, ১১৪ । 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


নরাকাণে বিশ্বাস, তা তো ভালোই । তবে এ 
বুদ্ধি ক'রো। না যে, এইটি কেবল সত্য আর সব 
মিথ্যা । এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য 
আবার সাকারও সত্য । তোমার যেটি বিশ্বাস, 
সেইটি ধ'রে থাকবে 

মাস্টার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্নে প্রথমেই ধীধায় 
পড়েছিলেন ইশ্বর নিরাকার আবার নাকার-_- 
সেকীক'রে হয়! এখন বলেছেন, “আজ্ঞ। তিনি 
গাকার, এ বিশ্বাস যেন হ'ল) কিন্তু মাটির 
প্রতিম। তিনি তো নন !” 

মাটি কেন গো! চিন্বয়ী প্রতিমা ।, 

মাস্টার “চিন্ময়ী প্রতিমা বুঝতে পারেননি । 
বিজ্বের মতো বলেছেন, আচ্ছা, যার। মাটির 
প্রতিমা পূজী করে তাদের তে৷ বুঝিয়ে দেওয়৷ 
উচিত যে মাটির প্রতিম৷ ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার 
সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে পুজা করো; 
মাটিকে পূজা করা উচিত নয় ।, 

মাস্টারের এই প্্রজ্ঞাবাদ'-ভাষণ শুনে 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয্েঞ্জছেন। বলেছেন, “তোমাদের 
কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেকচার 
দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে 
বোঝায় তার ঠিক নাই ।, 

সার কথ। বলেছেন_-তিনি তো অন্তর্যামী। 
যদি এমাটির প্রতিম৷ পূজা করাতে কিছু তল 
হ'য়ে থাকে, তিনি কি জানেন না-_তীকেই ভাকা 
হচ্ছে? তিনি এ পুজাতেই সন্তষ্ট হন ।, 


চিন্য়ী প্রতিমা'_ মাস্টার মশায়ের কাছে এটি 
শতুন ভাব বলে তিনি কথাটি বুঝতে পারেননি । 
অবশ্ঠই কথাটির তাৎপর্য জানলেও প্রতিমাকে 
চিন্নয়ী ঝ'লে অন্ুভব বা উপলব্ধি করা সহজ নয় । 
অঙ্ুভূতি না হ'লে, প্রতিমায় দেবতা যে জাগ্রত 


পিপল ত ০০স্পিীট ০ পির শী সপ পপ 


পূজাঙ্গনে শ্রীরামকৃষঃ 


৪৬১ 


জীবন্ত এ চেতনা না হ'লে “িন্য়ী প্রতিমা” কেবল 
কথার কথা! ূ 
এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের কথ! মনে পড়ে যায়।*-_ 
্ীশ্রীম। স্বামী অরূপানন্দকে জননী শ্যামা- 
সুন্দরীর প্রথমবার জগগ্ধাত্রীপূজার বিবরণ দিয়ে 
শেষে বলেছেন__ 

“প্রতিমা-বিসর্জনের সময় ম। জগদ্ধাত্রী-মৃতির 
কানে কানে আধার বলে দিলেন, “ম| জগাই, 
আবার আর বছর এসে।। আমি তোমার জগ্ত 
সমস্ত বছর ধ'রে নব যোগাড় ক'রে রাখব।' 
পরের বছর ম৷ আমীকে বললেশ, “দেখ, তুমি কিছু 
দিও, আমার জগাইয়ের পূজা হবে ।”” 

মা জগাই! আমার অগাই” !-কী 
সোহাগের ডাক! 

দিদিমা তে! আর মাটির মৃতি দেখেননি ! 
£চিন্ুয়ী প্রতিমা” বললেও বুঝি সব বলা হয় না। 
এ যে প্রাণে প্রাণে আত্মীয়তার অনুভূতি ! 

ঠাকুমার কথাও মনে পড়ে ।*__ 

শ্ীরামরুষ্ণ গর্ভে এলে জননী চন্দাদেৰী প্রায়ই 
দেবদেবী দর্শন করেছেন । একদিন দেখেন একজন 
হাসের উপর চড়ে এসেছেন। রোদের তাপে 
তার মুখখানি “রক্তবর্ণঁ হয়েছে দেখে চন্দ্রাদেবীর 
“মন কেমন করেছে ।-_ লোহিতানন কমলযোনি 
সম্পর্কে কী অপূর্ব সিদ্ধান্ত !__-তিনি তাকে ডেকে 
বলেছেন, “গুরে বাপ হাসে-চড়। ঠাকুর, রৌদ্র 
তোর মুখখানি যে শুকাইযা গিয়াছে; ঘরে আমাশি 
পান্তা আছে, ছুটি খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়। য| 

চন্দ্রাদেবীর প্রস্তাব শুনে হাসে-চড়া ঠাকুর 
হেসে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। 

দিদিমা! ব। ঠাকুমা দেবত| ব'লে সম্রম কারে 
দুরে পরিয়ে রাখেননি-_একাস্ত আপনার জনের 
মতো প্েহসম্ভাষণ করেছেন। এই স্সেহঠ এই 


৫ জশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮৭। 
৬ ্রীশ্রীরামরুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, ওর্থ অধ্যায়। 


৪৬২ 


ভালোবাসা, এই “আপনার, বোধ দিয়েই বৃন্দাবন 
মা যশোদা, রাখালরা, গোপীর। শ্রীকষ্চকে অত 
নিবিড় ক'রে পেয়েছিলেন । 
তিন 

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থরেন্দ্রনাথ মিজ্রের ভগ্রাসনে 
্শ্রঅনপূর্ণাপৃূজা-উপলক্ষে গেছেন (১৫. ৪. 
১৮৮৩ )।  কথাম্তের বর্ণনা *__ 

নথিরেক্রেরে বাড়ির উঠানে ঠাকুর" শ্রীরামকৃষ্ণ 
সভা আলে! করিয়া বসিয়। আছেন, অপরাহ্ণ 
বেল! ছয়টা! হইল । 

উঠান হইতে পূর্বাসা হইয়া ঠাকুরদালানে 
উঠিতে হয়। দালানের ভিতর সুন্দর ঠাকুর 
প্রতিমা । সাঁর পা্দপন্মে জবা, বি্ব, গলায় পুষ্প- 
মাল! । মাও ঠাকুক্ষবণালান আলো! করিয়া বসিয়া 
আছেন ।, 

এই দালান আলো ক'রে বসে থাকা অন্গভৰ 
করার প্রেরণা মাস্টার শ্রীরামরুষ্ণের কাছ থেকেই 
পেয়েছেন। মাটি নয়-_চিন্ুয়ী প্রতিমা ! 

এদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরদীলানের সমুখের 
উঠানে কয়েকজন বৈষ্ণব প্রথমে গৌরচক্জরিকা 
পরে বৃদ্দাবনলীলা-সংকীত্তন করেছেন । শ্রীরামরুষণ 
সে সংকীর্তনে যোগ দিয়েছেন--আখর দিতে 
দিতে নৃত্য করেছেন। ন্থরেন্রের পৃজাঙ্গন এক 
অপূর্ব আনন্দে ভরে গেছে। 

রাত প্রীয় সাড়ে নটা। ভক্তের শ্রীরামকৃষ্ণের 
সঙ্গে প্রসাদ পেয়েছেন। সকলেই ঠীকুরদালানে 
শ্রীরামরুষ্ণের কাছে সমবেত হয়েছেন__ এইবার 
যে যার ঘরে ফিরে যাবেন । 

সুরেন্দ্র শ্রীরামকষ্ণকে বলেছেন, 'আজ কিন্ত 
মায়ের নাম একটিও হ'ল না! 

বিদায়ের ক্ষণে মাতৃভাবে ভাবিত ভক্ত এত 
আনন্দ সত্বেও প্রাণের অতৃপ্তির কথা না কলে 
পারেননি। 


৭ শ্রপ্নীরামরুঞ্চকথামৃত, ২1৪1১-৩ 


উদ্বোধন 


৮ তদেব).২।১৫।১, ২1১৬।১। 


[৮৪তম বর্ষ--নম সংখ্য। 
শ্রীরামরুষ দেবীর প্রতিমা! দেখিয়ে স্থরেন্্রকে 
বলেছেন, 'আহা, কেমন দালানের শোভা 
হয়েছে। মা যেন আলে৷ ক'রে বসে আছেন! 
এরূপ দর্শন করলে কত আনন্ধ হয়! ভোগের 
ইচ্ছা, শোক, এসব পালিয়ে যায় ।, 

মায়ের নাম নাই বা হ'ল, মা তো বিরাজ 
করছেন? শ্রীরামকণ্জ প্রতিমায় দিব্য আবির্ভাব 
প্রত্যক্ষ করেছেন, অন্তরক্গ ভক্তমণ্ডলীর অন্তরে 
সেই অনুভূতি সঞ্চারিত করেছেন। স্থুরেন্্, মাস্টার, 
আর সকলে অন্কুতব করেছেন--ম। সত্যসত্াই 
ঠাকুরদালান আলো ক'রে বসে আছেন ।' 

মৃন্সয়ীকে চিন্ধয়ী বলে বৌধে বোধ করার 
জীবন্ত প্রেরণ ! 

শ্রীরামকু্চ অবশ্য অন্থ্রক্ত তক্তের সাধটুকু 
মেটাবার জন্য নিজেই মায়ের নাম করেছেন । 


কথাম্বতের বিববণ থেকে পাওয়। যায় যে, 
অধরলাল সেনের বাড়ি শ্র্রদুর্গাপূজা মহোৎসব 
শ্রীরামকৃষ্ণের সপ্তমী অ্মী নবমী তিনদিনই 
নিমন্ত্র-তিনি ভক্তসঙ্গে অধরের বাড়ি 
একাধিকবার গেছেন। ১৮৮৪-তে সপ্তমী আর 
অষ্টমীর দিন যাওয়ার উল্লেখ আছে; অষ্টমীর দিন 
অধরের বাড়ি যাবার পথে রামচন্দ্র দত্তের বাড়িও 
গেছেন ।৮--১৮৮৩-র নবমীপূজার দিন অধরের 
বাড়ি ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনা কিছুটা 
বিস্তারিত। বর্ণনার কিছু অংশ*-__ 

“শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ধ্যায় আরতি দর্শন করিয়া 
ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুরদালানে দীড়াইয়৷ আছেন। 
ভাবাবিষ্ট হইয়। মাকে গান শুনাইতেছেন। 

অধর গৃহীতক্ত, আবার অনেক গৃহীভক্ত 
উপস্থিত, ভ্ত্রিতাপে তাপিত। তাই বুঝি শ্ররাম- 
কৃষ্ণ সকলের মঙ্গলের জন্য জগন্মাতাকে স্তব 
করিতেছেন। 

৯ তর্দেব, ৫1১০।১-২। 


আশ্বিন, ১৩৮৯ ] 


তার তারিণী। এবার তাবে! ত্বরিত করিয়ে, 
তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রামিত, যায় মা প্রাণী ॥'"" 

“প্রীরবামকষ্চ অধরের বাড়ির দ্বিতল বৈঠক- 
খানায় গিয়া বসিয়াছেন। ঘরে অনেক নিমন্ত্রিত 
ব্যক্তি আসিয়াছেন। 

“্বলরামের পিতা ও সারদাবাবু প্রভৃতি 
কাছে বসিয়া আছেন। 

“ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। নিমন্ত্রিত 
ব্যক্কিদের সম্বোধন করিয়! বলিতেছেন, “ও বাবুরা, 
আমি খেয়েছি; এখন তোমর! নিমন্ত্রণ খাও ।, 

"অধরের নৈবেষ্চ পৃজ! মা গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাই কি শ্্রীরামকষখ জগন্মাতার আবেশে 
বলিতেছেন, “আমি খেয়েছি, এখন"তোমর! প্রসাদ 
পাও? 

“ঠাকুর জগন্মীতাকে ভাবাবিষ্ট হইয়া 
বলিতেছেন, "মা, আমি খাব? না, তুমি খাবে? 
মা কারণানন্দকূপিণী |” 

“্্রীরামরুষ্খ কি জগন্মাতাকে ও আপনাকে 
এক দেখিতেছেন? যিনি মা তিনিই কি সম্তান- 
ব্ূপে লোকশিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়ীছেন? 
তাই কি ঠাকুর “আমি খেয়েছি' বলছেন ?” 

১৮৮৫১ ১৮ই অক্টোবর- শরীশ্রীবিজয়াদশমী | 
শ্ররামকৃষণ চিকিৎসার জন্য শ্ঠামপুকুরের বাসা- 
বাড়িতে আছেন। কথাম্বতের বর্ণনা১০-_ 

দনুরেজ্জের বাঁটাতে দুর্গাপূজা হইয়াছিল 
ঠাকুর যাইতে পারেন নাই, ভক্তদের প্রতিম। 
দর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আজ বিজয়া) তাই 
স্বরেন্দ্রে মন খারাপ হইয়াছে । 

“সথরেন্্র-_বাঁড়ি থেকে পালিয়ে এলাম। 

“শ্রীরামরুষ্ণচ ( মাস্টারকে )--তা হলেই বা। 
মা হৃদয়ে থাকুন ! 

“রেন্্র মা মা! করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশে 


১৩ তরে, ৩।২০।১ 1 


পৃজাঙ্গনে শ্রীরাম 


৪৬৩ 


কত কথ কহিতে লাগিলেন 

“ঠাকুর স্থরেন্্রকে দেখিতে দেখিতে অশ্র 
বিসর্জন করিতেছেন। মাস্টারের দিকে তাকাইয়। 
গদ্দগদস্বরে বলিতেছেন, কী ভক্তি! আহা, এর 
যা ভক্তি আছে! 

“প্রীরামকষ্খ-_কাল ৭ টা ৭ টার সময় তাবে 
দেখলাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর প্রতিমা 
রহিয়াছেন, দেখলাম সব জ্যোতির্ময় । এখানে 
ওখানে এক হ'য়ে আছে । যেন একটা আলোর 
ম্লোত ছু-জায়গার মাঝে বইছে !-_-এ বাড়ি আর 
তোমাদের সেই বাড়ি! 

“স্ুরেন্্র আমি তখন ঠাকুর দালানে মা) মা? 
বলে ডাকছি, দাঁদীরা ত্যাগ ক'রে উপরে চলে 
গেছে। মনে উঠল, মা বললেন, “আমি আবার 
আসবো ।»” 

চার 
্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে মথুরানাথের জান- 
বাজারের বাড়িতে শ্রীশ্রহর্গাপূজামহোৎসবে 
শ্রীরামরুষ্ণের অপূর্ব ভাবাবেশ 'আর অফুরন্ত 
আনন্দের বর্ণনা আছে। কিছু অংশ১১-- 

“মা-র নিকটে বালক যেমন আনন্দে আটখান। 
হইয়! নিতয়ে আবদার, অনুরোধ ও হেতুরহিত 
হাস্য-নৃত্যাদদির চেষ্টা করিয়া থাকে, নিরস্তর 
ভাবাবেশে প্রতিমাতে জগন্মাতার সাক্ষাৎ আবির্ভাব 
প্রত্যক্ষ করিয়া “বাবার” সেইরূপ ॥অপূর্ব আচরণে 
প্রতিমা বাস্তবিকই জীবন্ত জ্যোতি্য়ী হইয়া যেন 
হাসিতেছেন! আর এ প্রতিমাতে মা-র আব্বেশ 
ও ঠাকুরের দেবছুর্ণভ শরীর-মনে মা-র আবেশ 
একত্র সম্মিলিত হওয়ায় পুজার দালানের 
বাযুয়গ্ডল কি একটা অনির্বচনীয়, অনির্দেশয সাত্বিক 
ভাবপ্রকাশে পূর্ণ বলিয়৷ অতি জড়মনেরও 
অন্থভূতি হইতেছে ! দীলান জমজম করিতেছে__ 


১১ » গুরুভাব- পূর্বার্ধ। ৭ম অধ্যায়। 
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উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে! আর বাটার সর্ব 
যেন সেই অদ্ভুত প্রকাশে অপূর্ব শ্রী ধারণ 
করিয়াছে!” 

সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিনদিন পরমানন্দে 
কাঁটবার পর দশমীর দিন 'অখুরবাবুর বাটার 
সকলের মনেই যেন একুট। বিষাদের ছায়া--কিসের 
যেন একটা অব্যক্ত অপরিষ্ফুট অভীব-_যেন একটা 
হৃদয়ের অতি প্রিয় বন্ত ব! ব্যক্তির সহিত অপরিহার্য 
আশু বিচ্ছ্দোশস্কা ।' 

মথুরানাথ দেবীকে বিদর্জন দেবার কথা ষেন 
ভাবতেই পারছেন না। গ্রতিম। নিরঞ্জনের 
উদ্ভোগের আগে পুরোহিত যখন তীকে সংবাদ 
পাঠিয়েছেন, তখন মা-কে বিদায় দেবার কথ! মনে 
করতেই তিনি কাতর হয়েছেন। পুরোহিত আর 
একবার তাঁকে সংবাদ দিয়ে ডেকে পাঠালে তিনি 
বিরক্ত হয়ে বলেছেন, “আমি মা-কে বিসর্জন দিতে 
দিব না। যেমন পৃজ। হইতেছে, তেমনি পৃজা 
হইবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ বিসর্জন 
দেয় তে। বিষম বিভ্রাট হইবে খুনোখুশি পর্যন্ত 
হইতে পারে । | 

মথুরানাথ জেদীপুরু_তার অমতে কিছু 
করা যুক্তিযুক্ত নয়। সকলে তাকে বোঝাতে 
চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি অনড়। বললেন, 
«কেন? আমি মা-র নিত্যপূজা করিব। মার 
কুপায় আমার যখন সে ক্ষমতা আছে, তখন কেন 
বিসর্জন দিব? 

॥রেগে গেলে মথুরানাথের দিক্ববিদিক্‌ জ্ঞান 
থাকে না। এখন উপায়! 

কজন ভয়ে ভয়ে মথুরানাথের পত্বী জগদস্থা 
দেবীকে খবর পাঠিয়েছেন । জগদন্বা শ্রীরামকুষ্ণকে 
জানিয়ে একটা উপায় করতে বলেছেন । 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্-_-৯ম সংখ্যা 


শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরানাথের কাছে যেতেই তিনি 
বলেছেন, “বাবা, যে যাহাই বলুক, আমি মা-কে 


প্রাণ থাকিতে বিসর্জন দিতে পারিব না । বলিয়া 
দিয়াছি, নিত্যপূজা করিব। মা-কে ছাড়িয। 
কেমন করিয়া থাকিব?” 


শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরানাথের বুকে হাত বোলাতে 
বোলাতে বলেছেন, :--এই তোমার তয়? 
তা মা-কে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বলে? 
আর বিসর্জন দিলেই ব1 তিনি যাবেন কোথায়? 
ছেলেকে ছেড়ে মা! কি কখনো থাকতে পারে? 
এ তিনদিন বাইরে দালানে বসে তোমার পৃ 
নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে 
থেকে-সব্দা তোমার হ্বায়ে বসে তোমার পৃ 
নেবেন ।, 

এ প্রাণজুড়ানে! কথায় অশান্ত ভক্তের মন 
শাস্ত হয়েছে__-মথুরানাথ হ্বদয় ভরে জননীর দিব্য 
আবিভাব অনুভব করেছেন । 


ম! চিন্ময়ী ! পুজার দালানে প্রতিমায় তিশি 
মৃত্তিমতী গ্রাণময়ী এ অনুভূতি হ'লে অশেষ আনন 
হয়। পৃজাঙ্গনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গে ভক্তর|। সে 
অস্থতুতির আনন্দ প্রত্যক্ষ করেছেন, স্থন্কৃতি ব 
আধার অনুসারে নিজেরাও তার কিছুটা স্বাদ 


পেয়েছেন। হ্ায়ে যে তিনি বিরাজ করছেন, এ 
বোধটি হ'লে জননীর নিত্যসঙ্গ পাওয়ার যে * 


আনন্দ হয়, তা আরও গভীর, আরও নিবিড়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ কথাগ্রসঙ্ষে বা উপদেশক্রমে সে পরম 
আনন্দের চেতনা তক্ত আর অন্থুরাগীদের অন্তরে 
সঞ্চার ক'রে দিতে চেয়েছেন। তারাও তীর 
মধ্যে সেই দিব্য আননোর প্রকাশ প্রত্যক্ষ ক্র 
জীবন সার্ক করেছেন। 


2২ 


'আনন্দমমঠ/এর মাতৃমুরতি 


শ্রীজীবন মুখোপাধ্যায় 


সা হিত্যসআাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর ্থষ্টি 'আনন্দমঠ 
উপন্তামের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্ত্রই সর্বপ্রথম একটি 
ভৌগোলিক মীমানায় আবদ্ধ মৃন্ময় দেশের 
মধ্যে চিন্ময়ী সত্ত/ আবিষ্কার ক'রে জগৎ-সমক্ষে 
দেশের মাতৃরূপ তুলে ধরেন এবং দেশকে হিন্দু 
দেবদেবী-_জগদ্ধাত্রী, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরত্বতীর 
প্রতিমৃতি কলে ঘোষণা ক'রে দেশকে একটি 
আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করেন। আননামঠের 
সম্ন্যাসীদের কাছে দেশই হ'ল মা, দেশই তাদের 
একমাত্র উপাস্ত, তাদের “একমাত্র দেবতা” এবং 
তার! হলেন দেশমাতৃকার “সন্তান” । আনন্দমঠের 
সন্ত্যানী-সংঘের পরিচয় হ'ল “সম্তানদল-দেশ- 
মাতৃকার যুক্তিই তাদের একমাত্র কামনা, বাসন৷ 
ও সাধনা । এজন্যই তাঁরা দৃঢ়তার সংগে বলতে 
পারেন, “আমরা অন্য মা মানি না জননী 
জন্মভূমিশ্চ ্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, 
জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, 
ভাই নাই, বন্ধু নাই-স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, 
বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই স্থজলা, 
স্ফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শশ্য্যামল।-”। 
মঠাধীশ সত্যানন্দ তাই বলেন, “আমি কেবল 
দেশকে মা বলিয়াছি, আর কাহাকেও ম৷ বলি 
নাই; কেন না, সেই স্থজলা-ন্ুফল! ধরণী ভিন্ন 
আমর! অনন্যমাতৃক 

“কমলাকান্তের দপ্তর'এর অন্তর্ভুক্ত “আমার 
দুর্গোৎসব (১২৮১, কান্তিক) ও “একটি গীত 
(১২৮১, ফাল্ধন ) নামক রচনায় যা বীজ, আনন্দ- 
, মঠে তা মহীরূহ্‌ হ'য়ে জগতের সামনে দেদীপ্যমান। 


০ 


০ 


কমলাকান্তের ধ্যানে, “বন্দে মাঙরম্‌ গানে এবং 
সত্যানন্দের সাধনায় দেশের মাতৃরূপ পরিস্ফুট হয়ে 
উঠেছে। কমলাকান্তের মা, 'বন্দে মাতরম্-এর ম] 
এবং আনন্দমঠে প্রতিষ্ঠিত মাতৃমৃতি মূলতঃ এক ও 
অভিন্ন।১ বন্দে মাতরম্ সুত্র, আনন্দমঠ তার 
ব্যাখ্যা । বলা বাহুল্য, আনন্দমঠে বণিত মাতার 
ত্রিমৃতি ও “বন্দে মাতরম্‌ণ সংগীতের ওপর কিরণচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা” গীতিনাট্য (১৮৭৩), 
অক্ষয়চন্দ্র সরকারের “শমহাঁবিদ্যা, ( বঙ্গদর্শন, 
১৮৭৩/১২৮০, আশ্বিন ) এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
পপুষ্পাঞ্জলি' (১৮৭৬) গ্রন্থের অন্ততূক্ত “অধিভারতী, 
স্তোত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। পাশাপাশি ফেলে এই 
লেখাগুলি পড়লে তাদের সাদৃশ্য নজরে পড়বে।* 
কমলাকান্তের মতোই মঠাধীশ সত্যানন্দ মাতৃ- 
তি দর্শন করেছেন। জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গার 
মধ্যে তিনি দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মুত্ি 
দেখেছেন। তক্তি-বিহ্বল চিত্তে তিনি দেশের 
ওপর মাতৃত্ব ও দেবত্ব আরোপ করেছেন। 
বঙ্ছিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম জন্মভূমির ওপর দেবত্ব আরোপ 
করেন এবং জগন্মাতা৷ ও দেশমাতাকে একীভূত 
ক'রে সর্বমূরঙ্গলা, সর্বার্থ-সাধিক1, শণ্য।, ভ্র্যতকা, 
গৌরী, নারায়ণী জগন্মাতার স্তবগানে দেশমাতার 
বন্দনা করেন। বস্বিম জীনতেন যে, ভারতবাসী 
আকাশ, জল, সূর্য, চন্দ্র, বৃক্ষ প্রভৃতিকে ভগবানের 
বিভিন্ন প্রকাশ মনে ক'রে আরাধনা করে-_স্ৃতরাং 
জন্মভূমি দেশকে দেব্তারূপে আবাধন। করতে 
তাঝ। আপত্তি করবে না। মৃতিপূজায় ধারা 
আস্থাবান্‌ নন-__তারাঁও এ মৃতিকে 53709010500 


১ বিশদ আলোচনার জন্ত বর্তমান প্রবদ্ধকারের ধারাবাহিক রচনা “আননামঠ ও 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ? ষ্টব্য । নতুন ভারত--১ বধ, একাদশ সংখ্যা । 
২. বিশদ বিবরণের জন্ত “নতুন ভারত”, ১ম বর দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা ত্র; 


৯৯ 
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মাত্র মনে ক'রে দেশের প্রতীকরূপে গ্রহণ 
করবেন ।০ 

মঠাধীশ সত্যানন্দ মহেন্্রকে মাতৃমূতি দেখাতে 
নিয়ে গেলেন। মহেন্দ্র দেখলেন_-“এক অপরূপ 
সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী-মু্তি।” 
মহেন্দ্রের প্রশ্ন_-“ইনি কে?” সত্যানন্দের উত্তর-_ 
“ইনি কুঞ্জর, কেশরী প্রভৃতি বন্ত পণুসকল পদতলে 
দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাসম্থানে আপনার 
পল্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন । ইনি দর্বালঙ্কার- 
পরিভূষিতা হান্তময়ী স্বন্দরী ছিলেন। ইনি 
বালার্কবর্ণাভা, সকল এশ্বধ্যশীলিনী |” ইনি হলেন 
অতীত ভারতের মাতৃরূপ--মা! যা ছিলেন। 
অতীত ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শ্র-সমৃদ্ধি, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, আধিক সমৃদ্ধি, এশবর্য, বিদ্যা, সামরিক 
বল-সবদিকেই ভারত ছিল সবার শ্রেষ্ঠ। 
জগদ্ধাত্রী হলেন সেই অতীত গৌরবোজ্জল ভারতের 
প্রতীক। অরণ্যময় প্রদেশে গুপনিবেশিকদের 


প্রথম বসতি স্থাপন এবং তৎ্সঙ্গে দেশের স্বাভাবিক, 


শস্য-সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য দেশবাসীর আধিক 
উন্নতির চিহু প্রতিফলিত হয়েছে জগদ্ধাত্রী-মৃত্তির 
মধ্যে ।£ 

বিশ্বের কৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস ও বিবর্তনের 
পশ্চাতে যে মহাশক্কি ব্দ্যমান--জগদ্ধাত্রী, কালী, 
দুর্গা হলেন সেই শক্তিরই নানাব্পপ। বিপিনচন্্ু 
পাল স্বদেশী যুগে লিখছেন যে, যুগের প্রভাবে 
0176 ৪০-০৪116 1001809 ০1 17170031510 
13 10955108 0101081) 2 177121)09 1121057 
(01701911020, 1116 10100659 58160 16211 
110) 7381010170 (010410019, ৮1110 10161019060 
015 1005 7900181 ০ 005 17100 
£9৫৫55565 ৪9 51)9১110 ০ 1136 01661618 
8185৪ ০1 11810101581] 9৮০180101. 8958€- 


৩ বস্িমচন্ত্র, অক্ষয়কুমার দত্গুপ্ত, (১৩২৭ ), পৃঃ ৩২৫ | 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--৯ম সংখ্য। 


011907--1101716 2 1100, 1101000 1598 019 
[05085 ৮০৫ ০01 81) 61610198191 01106] 
19 208%--160165210 106 1010100611810 11) 
(015 6911 1011815-01521118 51286. 11015 
19 5855 73210101100 (21)900195 (106 17001061 
88 91)9 %88.৮& বিপিনচন্দ্র পাল ত্বার 39 
০ 10019) গ্রন্থে বলছেন. যে, বিশ্বের নিয়ামক 
মহাশক্তি পশ্চাতে থেকে জাতি ও সমাজের 
বিব্্তনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। স্যটিব 
গ্রথম পর্বে প্রকৃতির প্রবল বিক্নপতার যুগে বন্য 
পশুর আবাসস্থল গভীর অরণ্যসংকূল অঞ্চলাদি 
পরিফার ক'রে বাসস্থান নির্মাণের জন্য মানুষ যথন 
পশুদের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, 
মহাশক্তি তখনই প্রথম প্রকাশিতা হন। 
হিংসাপরায়ণ পশ্ুশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত এই যুগে 
মহাশক্তি ভয়ঙ্করী পশুণক্তি হিসাবে আবিভূতি। 
হ'য়ে বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করেছিলেন। 
হিন্দুরা মহাশক্তির এই প্রকাশকে জগদ্ধাত্রী- 
মৃত্তিতে ধরে রেখেছে । জগদ্ধাত্রী সিংহারঢা এবং 
এই সিংহ কেবলমাত্র ভয়ঙ্কর পশুশক্তিরই প্রতীক 
নয়__ভয়ঙ্কর পশুশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। 
সিংহের সম্মুখ-ভাগের থাবা রয়েছে পরাজিত 
হস্তীর ওপর এবং এই হস্তী হ'ল অধুনালুপ্ত 
ম্যামথ (বৃহ্দাকার হস্তী) এবং ম্যামথ-যুগের 
(1/19111011) 856 ) পরিচায়ক-_যে যুগে মানুষ 
নয়, বন্য পশুরাই জগতের ওপর কর্তৃত্ব ক'রত। 
এই যুগে বনের পশ্ব এবং মাঙগুষের মধ্যেকার 
পশ্ুশক্তির মধ্যে সংগ্রাম চ'ল্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে। 
এই যুগে ভূখণ্ডের আধিপত্য নিয়ে মানবগোষ্ঠী 
মধ্যে কোন লড়াই তখনও শুরু হয়নি। পণ্ড ও 
মানবের এই সংগ্রামের দিনে মানুষের আবাসস্থলে 
দেবী জগদ্ধাত্জীর সিংহাসন স্থাপিত হয়নি-_মানুষ 


৪ এ, পৃঃ ৩১৯। 


৫ 106 90১4৮ 01 100181) 80101391159 8. 0. 7281. 


আশ্বিন, ১৩৮৯] 


তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল মানুষের অনধিগম্য এমন 
একটি স্থানে, যেখানে প্রকৃতি ন্বমহিমায় ভয়ঙ্করী ও 
বন্য পশুর! পূর্ণ স্বাধীন । এই যুগ প্রবল সংগ্রামের 
যুগ, কিন্তু সে-সংগ্রাম মান্থষে মাষে নয়__মানুষে 
এবং পশ্ডতে ।* 

এরপর এক অন্ধকার স্থ্রঙ্গ পথ ধরে ব্রদ্ষচারী 
এবং মহেন্দ্র “ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, 
উপস্থিত হলেন। ক্ষীণালোকে দেখা গেল এক 
কালীমূতি--“ম যা হুইয়্াছেন।” “কালী-_ 
অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী | হ্বতসর্ববন্া, এই 
জন্য নগ্রিকা। আজি দেশে সর্বত্রই শশান__তাই 
মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার 
পদতলে দলিতেছেন 1” 

স্বৈরাচারী ব্রিটিশ শাসনাধীনে দেশের বুকে 
নেমে এসেছে অমাবন্তার ঘন অন্ধকার। সমগ্র 
দেশ অন্ধকার, হৃতসর্বস্ব। এবং নগ্রিকা । দেশ জুড়ে 
চলছে ছুভিক্ষ_দেঁশমাতা শুধু বঙ্কালমালিনীই 
নন--কঙ্কালদেহিনী । আত্মরক্ষার কোন শক্তিই 
তার নেই--অন্ত্র হিমাবে তাঁর সম্বল খেটক এবং 
খর্পর-্ঢাল ও মৃৎ্পাত্র। এতে! এক সীমাহীন 
ছুর্শারই চিত্র--ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষের 
এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হ'ল বঙ্কিম-কপ্পিত এই 
কালীমুতি। ভারতের রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, 
অর্থনীতি, বিদ্যাচর্চা-_সর্বস্তরেই সেদিন এক 
সীমাহীন দুর্দশা ও প্রবঞ্চনার চিত্র ফুটে উঠেছিল। 
শিজ বাসভূমে ভারতবাসী সেদিন পরবাঁসী। 
রাজনৈতিক অধিকার নেই, সামাজিক মর্ধাদ। নেই, 
সরকারী চাকরী মিলছে না--ভারতের সভ্যতা, 
সংস্কৃতি--এমনকি ভারতবাসীর চরিত্র, সততা এবং 
ধর্ম সম্পর্কেও বিদেশী শাসকদের মনে তীব্র ঘ্বণা ও 
অবজ্ঞা | ভারতবাসীর প্রাণের কোন মূল্য 
নেই--তাদের লাথি মেরে মেরে ফেললেও কোন 





“আনন্দমঠ'-এর মাতৃমৃতি 


৪৬৭ 


বিচার হয় ন।। ইংরেজের স্বৈরাচারী অর্থনৈতিক 
নীতিতে স্বর্ণপ্রন্থ ভারত নেমে এসেছিল দারিদ্রের 
শে সীমায়। ধ্বংস হয়েছিল গ্রামের স্বনির্ভর 
অর্থনীতি ও কুটির-শিল্প। ইংলাগ্ডে তখন শিল্প- 
বিপ্রব সংঘটিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে 
ভারতীয় শিল্পজাত ভ্রব্যার্দির ওপর চাপানে। 
হুল করের দুঃসহ বোঝা, আর ইংল্যাপুজাত 
দ্রব্যাদি ভারতে প্রবেশ করতে লাগল বিনাশুক্কে। 
ভারত পরিণত হ'ল ইংল্যাণ্ডের খোলা বাজার ও 
কাচামাল সরবরাহের উৎসে । ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্ধে 
মণ্টগোমারী মার্টন এক সাক্ষ্যে বলেন, “গত 
পচিশ বছর ধরে আমরা ভারতকে ইংল্যাণ্ডের 
শিল্পজাত দ্রব্য গ্রহণ করতে বাধ্য করেছি। 
আমাদের পশমজাত দ্রব্য বিনাশুকে, তুলাজাত 
ত্রব্য শতকরা আড়াই ভাগ শুক্কে এবং অন্যান্য 
ত্রব্য এই অনুপাতে ভারতকে নিতে বাধ্য 
করেছি ; অথচ ঠিক এই পচিশ বছর ধরে আমর! 
ব্রিটেনে রপ্তানীকৃত ভারতীয় পণ্যের ওপর 
অত্যধিক শ্তুন্ক চাপিয়ে দিয়েছি, এই শুষ্ক ১০% 
থেকে ২১%, ৩%) ৫০96 ১০০০) ৫০০% এমনকি 
১০০০% পর্যস্ত উঠেছে”  স্থ্রাট, ঢাকা, 
মুশিদাবাদ প্রভৃতি শিল্পকেন্্রিক শহরের ছুরশা 
চরমে ওঠে । ১৭৫৭ গ্রীষ্টাবে ক্লাইভ মুশিদাবার্দকে 
লগ্ুনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ 
শাসনাধীনে সেই শহর জনহীন শ্শানে পরিণত 
হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস ট্রেতেলিয়ান 
পার্পামেপ্টারী তদন্ত কমিটির কাছে ঢাক শহরের 
অবস্থা বর্ণনা ক'রে বলেন, “ব্রিটিশ আমলে ঢাকার 
লোকসংখ্য। ১৫০১০০০ থেকে ৩০১০০০-৪০১০০০-এ 
এসে ঠেকেছে । ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে 
ইংল্যাণ্ডে মসলিন চালান যেত ৩০ লক্ষ টাকার। 
১৮১৭ গ্রীষ্টাব্দে এই চালান একেবারে বন্ধ হ'য়ে 


৬ পথও 9০৭1 0110019), 8. 0. 781 (1958 ), 2. 120-21. 


৭ '্বাধীনতার-নংগ্রামে বাঙলা” নরহরি কবিরাজ, ( ১৯৬১) পৃঃ ৫৯ 


৪৬৮ 


যায়। যুগ যুগ ধরে তাত-শিল্পের ওপর নির্ভর ক'রে 
যে হাজার হাজার কারিগর বেঁচে থাকত তার! 
নিশ্চিহ্ন হয়েছে । এককালে যে-সব পরিবার 
সঙ্গতিপন্ন ছিল, তারা আজ শহর ছেড়ে গ্রামে 
জীবিকার খোজে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে ।-"* 
এটা কেবল ঢাকা শহরের কথা নয়, সমস্ত 
জেলাতেই এই ধ্বংসের কাহিনী ।৮৮ ১৮৩৪-৩৫ 
খ্রষ্টান্খে গভর্ণর-জেনারেল বেটিঙ্ক বলছেন, 
“16 [11599 11810157109 ৪, [0218116] 11) 
2116 00763 
০? 176 ০০৫$০10-/০2৬০15 210 01620171115 
1016 1018109 ০01 11018.” ডিগবী সাহেব তীর 
1%10906095 71101517 [1019) গ্রন্থে বলছেন যে, 
বাংলা ও কর্নাটকের বিপুল ধনভাওাঁর থেকেই 
ইংল্যাণ্ডের শিল্পসমৃদ্ধির স্চনা হয়েছে। কৃষকের 
ছুর্শীর সীম-পরিসীম। ছিল ন|। অনাহারে, 
অর্ধাহীারে ও করভারে পণ্তর মতে! জীবন কাটত 
তাদের। সরকারের বাঁজস্থ বৃদ্ধির ফলে এ-ছূর্শা 
আরও চরমে ওঠে_-তার ওপরে আছে শস্যহানি, 
ছুভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও ব্ন্যা। ১৭৯৩ থ্রীষ্টাৰে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবতিত হ'ল_ পুরানো! 
জমিদারশ্রেণীর স্থলে এল ইংরেজের অন্ুগ্রহপুষ্ট 
এক ভূঁইফোড় সম্প্রদ্দায়। কৃষকের দুর্দশা বৃদ্ধি 
পেল। ১৮১৭ গ্রীষ্টাকে বোস্বাই প্রদেশ থেকে 
৮০১০০১০০০ টাকা ভূমিকর হিসেবে আদায় হত। 
১৮২৩ খ্রীষ্টান্ে তার পরিমাণ 
১১৫০১০০১০০০ টাকা । ১৮৭২ গ্রীষ্টাকে তা হ'ল 
২১০৩,০০০০০ টাকা ।৯ এত শোষণ, এত রাজস্ব 
--তবু বাংলার ছোটলাট চার্লস ইলিয়টের কথা 
৮ এ, পৃঃ ৬০। 


[176 11151019 ০01? ০0177176106, 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ষ--৯ম লংখা। 


শুনলে আশ্চর্য লাগে যে, ভারতের কৃষিদীবী 
গ্রজার অর্ধেকও সারা বছরে একদিন পেটভরে 
খেতে পায় না--তারা জানে ন। পেটভরে খাওয়ার 
কি স্থখ।১০ এর ওপরে আছে ছুতিক্ষের ভয়াল 
রূপ। ছিয়ার্তরের মন্বস্তরের তয়াবহতার পর 
১৮০১ থেকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দশ লক্ষ, 
১৮২৫ থেকে ১৮৫০-এর মধ্যে পাঁচ লক্ষ এবং 
১৮৫০ থেকে ১৮৭৫-এর মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ 
মানুষ ব্রিটিশ ভারতে দুভিক্ষে মারা যায়।১১ 
১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের দুভিক্ষে 
২ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৬৫-৬৬-তে 
উড়িস্তা, বাংলা, বিহার ও মান্রাজের দুভিক্ষে 
২০ লক্ষ মান্গুম মৃত্যুবরণ করে। ১৮৬৮-৭০-এ 
পশ্চিম-উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের দুভিক্ষে 
১৪ লক্ষ প্রাণ নাশ হয়। ১৮৭৬-৭৮ খ্রীষ্টান 
মাদ্রাজ, মহীশৃর, হায়দ্রাবাদ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিম- 
উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব এক ভয়াবহ দুতিক্ষের 
কবলিত হয়। এতে মহারাষ্ট্রের ৮ লক্ষ, মাব্রাজের 
২৫ লক্ষ, উত্তর প্রদেশের ১২ লক্ষ এবং মহীশৃরের 
প্রায় ২৭ শতাংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করে ।১২ 
ডিগবী সাহেব জানাচ্ছেন যে, বিগত ১৭৯৩ থেকে 
১৯০০ গ্রীষ্টাব্বে অর্থাৎ একশ” সাত বছরে সমগ্র 
পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহে মোট ৫০ লক্ষের বেশী 
লোক নিহত হয়নি-কিস্ত এ সময়ের মধ্যে 
ভারতে ৩ কোটি ৫ লক্ষ লোক অনাহারে মারা 
গিয়েছিল ।১ 

সাআজ্যবাদী শাসনাধীনে দেশের এই 
শোচনীয় হৃতসর্বস্ব অবস্থা-_শিক্ষা-সংস্কৃতি কৃণঠি- 
সত্যতা অবলুপ্ত, সীমাহীন বেকারত্ব, সরকারী 


৯ দ্রঃ "দেশের কথা” স্খারাম গণেশ দেউস্কর, (১৩৭৭ ), পৃঃ ৬৩। 


১০. এ, পৃঃ ১৪। 


১১ এ, পৃঃ ১০। 
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১৩ “দেশের কথা” পৃঃ ১১। 


আখিন, ১৩৮৯ ] 


পীড়ন, শোষণ, অপশাসন, ছুঃসহ করভার, 
দুভভিক্ষ ও রোগ মহামারীতে দেশ স্থবির-__সোনার 
দেশ শ্শানে পরিণত হয়েছে--দেশের মানসিক 
দীপ্তি নিপ্রভ-_দেশমাতৃকা তাই হ্ৃতসর্বস্া, 
নগ্নিকা, অন্ধকার-সমীচ্ছন্ন কালিমাময়ী ও কশ্কাল- 
মালিনী-নিজের শিব তাই পদতলে দলিত 
করছেন। কিরণচন্দ্রের 'ভারতমাতা” এবং অক্ষয়- 
চন্দ্রের “দশমহাবিদ্যা”-র 'ধুমাবতী দশা'-র সংগে 
মায়ের এই বর্ণনা মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। 
বিপিনচন্দ্র পাল লিখছেন-রুত্রাণী অন্ধকার- 
সমাচ্ছন্না, নৃমুণ্মালিনী কালী- সেই মুগ্ুগুলি থেকে 
রক্ত ঝরে পড়ছে-_ম৷ শিবের ওপর নৃত্যরতা । 
বন্কিমের মতে_মা যা হয়েছেন। তিনি 
কালিমাময়ী কারণ তিনি এখন নিজ স্বরূপ সম্পর্কে 
অজ্ঞ, তার গলার মুণ্ডমাল। ছুভিক্ষ ও মহামারীতে 
মৃত সন্তানদের মুণ্ডের সমষ্ট। মায়ের পাশে 
দণ্ডায়মান শৃগাল সেই মুণ-নির্ঝরিত রক্ত পান 
করছে এবং এটা হ'ল ভারতীয় সমাজজীবনের 
পতন ও ধ্বংসের গ্রতীক। ভূপতিত শিবকে 
তিনি দলন করছেন অর্থাৎ ভারতের দেবত৷ 
আজ পদলুষ্ঠিত।১% লালা লাজপৎ রায় রক্ত- 
পানরত শৃগালকে ব্রিটিশ স্বৈরাচারীদের সংগে 
তুলনা করেছেন।১* বিপিনচন্দ্র পাল তীর 
105 9০৪ ০01 [19019 গ্রন্থে বলছেন--পশ্ত ও 
মাস্থষের সংগ্রামের যুগ অতিক্রম ক'রে মানুষ 
এখন বিবর্তনের নৃতন স্তরে এসে হাজির হয়েছে। 
এটা হ'ল বিভিন্ন মানবগোরীর মধ্যে ভূখণ্ডের 
অধিকার নিয়ে লড়াইয়ের যুগ এবং কালী হলেন 
তারই প্রতিমৃতি। ভারতীয়রা কালীমৃত্তিকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছে রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে 


“আনন্দমঠ-এর মাতৃমৃতি 


9৬৪৯ 


রুদ্বাণী বেশে--তিনি ক্রোধে কালিমাময়ী কৃষ্ণবর্ণ 
এবং ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুবতায় মত্ত হয়ে জ্ঞানহারা ও 
অন্ধকার-সমাচ্ছন্না। এ সত্বেও কিন্তু তার লক্ষ্য 
নিছক হত্যা করা নয় রক্ষা করা, ধ্বংস করা 
নয়-_গড়ে তোলা, পৃথিবীকে প্রেম, সুন্দর ও শ্রীতে 
পূর্ণ করা এবং এজন্যই তিনি মঙ্গলরূপী শিবের 
ওপর দণ্ডায়মান ।১৬ 

ব্র্ষচারী এরপর মহেন্্রকে নিয়ে “দ্বিতীয় 
সথরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন ।” আরোহ্ণ-_- 
অব্তরণ নয়-_অর্থাৎ জগদ্ধাত্রী ও ছুর্গামূত্তি যে 
তলে আছেন কালীমূত্তি তারও নীচ তলে 
আছেন। সোপানশ্রেণী আরোহণ ক'রে 
্রহ্ষচারী দুর্গামূর্তির কাছে যাচ্ছেন__এর ছারা 
জাতীয় জীবনের বাধ! বিক্ন ও পতন-অত্যুদয়ের 
কথাই ব্যক্ত হচ্ছে ।১* সহসা ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রে 
“চক্ষে প্রাতঃহ্র্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হুইল । 
চারিদিক হইতে মধুকঠ পক্ষিকুল গায়িয়! উঠিল। 


/দেখিলেন, এক ম্্দরপ্রস্তরনিম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের 


মধ্যে স্থবর্ণনিম্মিতা দশভূজা প্রতিমা নবারুণ- 
কিরণে জ্যোতিশ্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন।”-- 
এই বর্ণনাটিও লক্ষণীয়। জগদ্ধাত্রী-মন্দির 
অন্ধকার না আলোকোজ্জল তার কোন উল্লেখ 
নেই--তবে মনে হয় অন্ধকার নয়। কালী- 
মন্দির “এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে 
সামান্ত আলে। আসিতেছিল।” আর দশতৃজ৷ 
মন্দির “নবারুণকিরণে” উজ্জ্বল । এও সেই জাতীয় 
জীবনের প্রতিচ্ছবি--উজ্জবল অতীত, অন্ধকার 


বর্তমান এবং আলোকদীপ্ত প্রাতঃহুর্যের রশ্মিরাশি 


গ্রভাসিত” অনাগত ভবিষ্যৎ-এর পরিচায়ক 
্রষ্ষচারী সেই মাতৃমৃতিকে প্রণাম কারে 


১৪ “05 9011 01 [1501917 90010911917, 7১91. 

১৫ ০8108 11019) [2008 ৪1, (1968 )১ 00. 161. 
১৬ শ5 9০01 91 10018, 7১৪1) 1. 122-23. 

১৭ বন্দে মাতরম্‌” জগদীশ ভট্টাচার্য, (১৯৭৮ )॥ পৃঃ ১২০। 


৪৭৩ 


বললেন, “এই ম| যা হইবেন । দশ তুজ দশ 
দিকে গ্রপারিত,__তাহাতে নানা আযুধরূপে নানা 
শক্তি শোভিত, পদতলে শক্রবিমঙ্দিত, পদাশ্রিত 
বীরকেশরী শক্রনিম্পীড়নে নিযুক্ত ।..*দিগ্‌ভৃজা-_ 
নানাপ্রহরণধারিণী, শক্রবিমদ্দিনী__ বীবেক্পৃষ্ট- 
বিহারিণী--দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যূপিণী- বামে বাণী 
বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী-_সঙ্গে বলরূপী কার্তিকের, 
কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ ।” সত্যানন্দের ধ্যানদৃষ্টিতে 
এই হ'ল আগামী দিনের ভারতব্ষ। আফিংখোর 
কমলাকাস্তও ধ্যান করছেন মায়ের এই 
গৌরবোজ্জল মৃতি। তাঁর মা হলেন_-“রত্রমণ্তিত 
দশ ভূজ--দশ দিকৃ__দৃশদিকে প্রসারিত, তাহাতে 
নান! আঘুপরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে 
শক্র-বিমদ্দিত, বীরজনকেশরী শক্রনিষ্পীড়নে 
নিযুক্ত ! '"" দিগভূজা  নানাপ্রহরণপ্রহারিণী, 
শক্রমদ্দিনী, বীরেন্পৃষ্ঠবিহারিণী-পক্ষিণে লক্ষ্মী 
ভাগ্যবূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমৃত্তিময়ী, সঙ্গে 
ব্লরূপী কান্তিকেয়, 
সত্যানন্দ ও কমলাকান্ত উভয়েই এই মাতৃমৃত্তিকে 
“সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ-সাধিকে” কলে 
প্রণাম জানাচ্ছেন । বস্তত;ঃ কমলাকান্ত ও 
সত্যানন্দের মাতৃমূতি ও সাধনার মধ্যে কোন 
পার্থক্য নেই। বঙ্ধিম-ভ্রাতুদ্পুত্র শচীশচন্তর 
লিখছেন, “কমলাকাস্ত যে প্রতিমার পৃজা 
করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, সত্যানন্দ সেই 
প্রতিমার আবাহন গাহিয়াছিলেন। উভয়ের 
মন্ত্র এক, হৃদয় এক, প্রতিমা এক। একজন 
ডাকিতেছেন মা, “মা” রবে, আর একজন 
গাহিতেছেন বন্দে মাতরম্ঠ। একজন ভক্তের 
প্রতিমা--রত্বমপ্ডিত দশ তুজ দশদিকে প্রসারিত" 
তাহাতে নানা আযুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, 
পদতলে শক্র-বিমন্দিত--পদীশ্রিত বীরজন কেশরী 
শক্রনিম্পীড়নে নিযুক্ত । ( কমলাকান্তের দপ্তর, 





উদ্বোধন 


কার্ধসিদ্ধিরপী গণেশ ।৮ 


[ ৮৪তম বর্-_৯ম সংখ্যা 


একাদশ পরিচ্ছেদ )। আর একজন তক্তের 
প্রতিমাও তাই--দশ তুজ দশদিকে প্রসারিত-_ 
তাহাতে নান! আমুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, 
পদতলে শক্র-বিমদ্দিত, পদা শ্রিত বীরকেশরী শক্র- 
নিষ্পীড়নে নিযুক্ত» ( আনন্দমঠ, প্রথম খণ্ড, 
একাদশ পরিচ্ছেদ )। একজন বলিতেছেন, “এ- 
মৃন্তি এখন দেখিব না-__আজ দেখিব না, কাল 
দেখিব নী,"'কিস্ত একদিন, দেখিব, আর 
একজন বলিতেছেন “এই মা য| হইবেন একজন 
বলিতেছেন, “এই আমার জননী জন্মভূমি 
এই মৃন্নয়ী_মৃত্তিকা ূপিণী__-অনস্তরত্বভূষিতা”_ 
আর একজন গাহিতেছেন-__মুজলাং স্ুুফলাং 
মলয়জশীতলাং শশ্তশ্যামলাং মাতরম্‌।, একজন 
যে হৃদয় লইয়। গাহিতেছেন “জয় জয় ভক্তি শক্তি- 
দায়িকেত। আর একজনের হৃদয়েও সেই স্থুর 
প্রতিধবনিত হইয়। শব্দতরঙ্গ উঠিতেছে- 
“বাহুতে তুমি মা শক্তি 
হৃদয়ে তুমি ম৷ ভক্তি, 

তাই .বলিতেছিলাম_-কমলাকান্ত ও সত্যা- 
নন্দের মন্ত্র এক, হৃদয় এক, প্রতিম। এক 1”১৮ 

বলা বাহুল্য, কমলাকান্ত হলেন সত্যানন্দের 
পূর্বস্থরী। কমলাকান্তে বঙ্কিম জাতি-প্রতিষ্ঠার 
স্বপ্ন দেখছেন এবং ভবিষ্কতের পরিকল্পন৷ 
করছেন । আনন্ধমঠে বঙ্কিম দেখাচ্ছেন কোন্‌ 
কর্মপন্ধতি অন্ুদরণ ক'রে জাতিং-গ্রতিষ্ঠ। সম্ভব । 
সত্যানন্দ বলাংশে কমলাকান্তের পদ্ধতিই অন্ুদরণ 
করেছিলেন। জাতি-প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দৎ 
হ'তে হবে। ত্যাগ করতে হবে অধর্ম, আলম্ত, 
ইন্দিয়ভক্তি ও হিংসা (আমার ছুর্গোৎ্মব) 
_জাতির এঁক্য চাই, বিষ্ত! চাই, চাই গৌরববোধ 
( একটি গীত )। আনন্দমঠের সন্তানদের কাছে 
অধর্ম, আলন্য, ইন্দ্রিয়তক্তি ছিল ধর্মবিচ্যুতির 
সামিল, তারা কমলাকাস্তের মতোই মাতৃহীন, 


১৮ বঙ্ষিম-জীবনী, শচীশচন্দ্র চটোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৯৩ । 


আশ্ষিন, ১৩৮৯ ] 


'াতৃষ্থীনের জীবনে কাজ কি ?--একটি চিরন্তন 
সত্য, জাতীয় এঁক্যে বিশ্বাসপরায়ণ ছিলেন 
তীরাঁ_“যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া 
ডাকিবে”_ সেদিনই দেখা যাবে মায়ের সেই 
জ্যোতির্ময়ী মূতি-_অনাগত ভারতকে । 
কমলাকান্ত ও সত্যানন্দের মধ্যে এত মিল 
থাকা সত্বেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট অমিল বি্যমান। 
কমলা কান্ত দুর্গার মধ্যে দেখেছেন অতীতের দেশ- 
মাতৃকাকে_যিনি “এক্ষণে কাঁলগর্তে নিহিতা। 1” 
সত্যানন্দের মা হলেন আগামী দিনের ভারতবর্ষ । 
সন্তানদলের ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে জন্ম 
নেবে নৃতন ভারত-_যা! হবে এশ্বর্ষে দীপ্ত, জ্ঞানে 
সমুজ্জল, শৌর্ষে অপরাজেয়, এবং সেখানে ধনশক্তি 
(লক্ষী), জ্ঞান্শক্তি ( সরম্বতী ), ক্ষাত্রশক্তি 
(কাঙ্জিকেয় ) ও গণশক্তির ( গণ-দেবতার ) এক 
অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হবে।১৯* বিপিনচন্দ্র পালের 
রচনাতেও এই বক্তব্য ফুটে উঠেছে ।২০ তাঁর 
মতে দুর্গা হলেন উন্নত ও সুমংবদ্ধ জাতীয়তা ও 
সামাজিক চেতনার প্রতীক ।২১ তিনি লিখছেন, 
11001880089 21855 5৮179011564 0106 
0119 15911590. 11920101191 1116 2100 ০00- 
50100050695 11) (1)6 1011610115 1111211191101) 
8110 5%11101191) ০01 000 171110015, 10019 
15 ৪ 017) 01/79/4141, 1115 18800112016 
91 ৮৪16০, 


19৬6$০15 (115 91110 01 11801011981 116 90৫ 


$/10116 (10956 1৬০ 16101692101, 


6/০10(101) 21 (106 9150 (০ 81905, 1001108 
16075861715 11)6 5217০ 50111 20110 1951 


১৯ শ্রীত্রিপুরারগ্রন সেনশাস্তরী, “বিদ্যাথ। 


'আননামঞ-এর মাতৃমৃতি 


৪৭১ 


2100 00119 6৬০1%০৫ 50286 01011811106. ২ 

আনন্দমঠে মায়ের ত্রি-মূতি ব্যতীত আরেকটি 
মৃতি আছে__বস্ততঃ সেটিই প্রথম মুতি। “অতি 
বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ” মধ্যে সেই মৃত্ি 
স্থাপিত। “এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুঞজ মুত্তি, শঙ্খ- 
চক্রগদ্দাপক্মধারী, কৌন্ততশোভিতন্বদয়, সম্মুখে 
থর্শনচক্র ধূর্ণযমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈট তন্বরূপ 
দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্তক মৃত্তি রুধিরগ্লা বিতবৎ 
চিত্রিত হইয়া! সম্মুখে রহিয়াছে । বামে লক্ষ্মী 
আলুলায়িওকুস্তলা শতলমালামণ্ডিতা তয়ত্রস্তার 
ন্যায় দাড়াইয়। আছেন । দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, 
বাগ্যনত্র মৃত্তিমান্‌ রাগ-ধাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত 
হইয়া দীড়াইয়া আছেন। বিষুুর অক্কোপরি 
এক মোহিনী মূত্তিলম্দ্মী সরম্বতীর অধিক 
সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক এশ্বরান্বিতা। 
গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, ষক্ষ, রক্ষ তাহাকে পৃজা 
করিতেছে ।:.. ্‌ 

্রঙ্ম। বিষুর কোলে কি আছে, দেখ্য়াছ? 

মহে। দেখিয়াছি। কে উমি? 

্রদ্দ। মা। 

মহে। মাকে? 

্রশ্ষচারী বলিলেন, 'আমর। যার সন্তান ।, 

মহেন্দ্র। কে তিনি?” 

সত্যিই তে। এ মাতা কে? বহু জনে এ প্রশ্ন 
তুলেছেন--নীনা অর্থও করেছেন তীর]। 
এ মাতা যে লক্ষ্মী বা সরস্বতী মন, তা আনন্দমঠের 
বণনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। এ মাতা 
“বন্দে মাতরম্-এর মীতা থেকেও পৃথক, কারণ 


রগ্ন পত্রিকা” বন্দে মাতরম্‌ শতবামিকী সংখ্যা, 


১৩৮৩১ পৃঃ ২০) বিভিন্ধ দেব-দেবীমূতির অর্থের জন্য ট118%809 ]00091) /১017021 টিএ109০, 


1971) 72. 189--203 দ্রষ্টব্য । 


২০ “৭5 90] 01 11019) 2১৪1) 101, 123-27. 


২১ এ পৃঃ ১২৪। 
২২ এ, পৃঃ ১২৭। 


৪৭২ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বধ--ন্ম লংখ্যা 


বন্দে মাতরম্এর মাতা দেশ ও সম্তানদের থেকে বন্দে মাতরম্-এর মাতা, বিষ্ুুর অক্কোপরি মাতা 


অভিন্ন, কিন্ত শবষুর অক্কোপরি” মাতা সম্তভানদের 
থেকে বহুদূরে অবস্থিতা। অধ্যাপক প্রমথনাথ 
বিশী বলছেন যে, মা যখন কালাধীন, তখন তার 
তিনমৃতি-_-জগন্ধাত্রী, কালী, ছুর্গ--তিনি তখন 
বঙ্গমাতা বা ভারতমাতা; আর যখন তিনি 
কালাতীত তখন তার এই শাশ্বত মৃ্তি__-“তিনি 
জগৎপালক বিষ্ুর অঙ্কাশ্রিতা ধরণী”--ধরণীং 
ভরণীং মাতরম্চ। সন্তানের! বিষ্তুর উপাসক-_ 
ধরণীর শক্রু মধুকৈটভকে হত্যা ক'রে বিষণ ধরণীকে 
রক্ষা করেছেন ও নিজের কোলে আশ্রয় 
দিয়েছেন।২ বিপিনচন্ত্র পাল লিখছেন, 
“115 [56 2100 0111791 টা] 0? 006 
1106161 19---10 0106 ০1৮ 0050108 ০ (৩ 
901016106. 1117 15 11617 669110781 [01809 
200 06105, [17 [71700 55109011971, 8196 
15 552160১ 10 [1715 [011১ 01 11)6 181) ০01 
বব 2992108 01 171911251511170, 1১121)951911101] 
16016961005 1116 1175 560, ৪০ 1০ 88৬, 
1) 0116 00100693 01 1116 96109] 9917 
010016176181101) ০7 [175  45০91109, 
»-ড10)11) 100 0৬10 05116, 77০9৩ 009 
11011)6 15 01701661610018160 47010141. 
9189 15 0000) [80119 2100 91791001. 
11001 001 7৬0011)01 29 01761910012060 0:01) 
900 71011125 ০৪ 016 17400016101 ৪11 
08015 (০ ০০. 7616 006 1/011)61 19 079 
11011061০01 05 0100011 101675৩, 1116 
90111 091 0091010 7০0100010179 0০011) 1)001721) 


তাহলে দেখ যাচ্ছে 


[766 15 


8170 18018-11017020,%২ ৪ 


এবং জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গার মধ্যে মূলতঃ কোন 
পার্থক্য নেই-একই ম! নান! রূপে নানা স্থানে 
বিষ্ঞমান। বিপিনচন্ত্র পাল বলছেন যে, বিষ্ণুর 
অস্কোপরি সেই মোহিনী মৃত হলেন দেশমাতা__ 
সম্তান তো তাঁর ইচ্ছামত মাতৃরূপ কল্পনা কবে 
নেবেন, তার আরাধ্যাকে বেছে নেবেন নিজ 
মানসিকতা অনুসারে । তিনি বলছেন যে, 
আনন্দমঠে বঙ্ধিমচন্ত্র দেশমাতৃকাকে মহাবিষু 
ব নাবায়ণের অঙ্কে স্থাপন ক'রে আমাদের 
দেশগ্রীতি ও ম্বদেশ সেবাত্রতকে সাধারণ মানৰ- 
প্রীতি ও বিশ্বমানবের সেবাপর্শের সংগে মিলিয়ে 
দিয়েছেন। মহাবিষণু, নারায়ণ বা বিশ্বমানবকে 
বাদ দিয়ে দেশমাতৃকার পূজে। হয় না_এট। 
আনন্দমঠের একটা প্রধান কথা। আনন্দমঠ 
আমাদের মনে প্রবল হ্বদেশগ্রীতি ও স্বাজাত্যাভিমান 
জাগিয়ে দেয়, কিন্তু সেই হ্বদেশগ্রীতি ঝ 
স্বাজাত্যাভিমান বিশ্বগ্রীতি ও বিশ্বকল্যাণ কামনা 
থেকে বিচ্ছিন্ন হ'লে যে সফলত। আহরণ অসম্ভব 
স্্যাসী-বিদ্রোহের পরিণামের মধ্য দিয়ে 
বঙ্কিমচন্দ্র তা প্রচার করেছেন ।২« তাহলে দেখা 
গেল--আনন্ধমঠের স্বদেশপ্রেমে কোন সংকীর্ণতাএ 
স্থান নেই এবং বঙ্ধিমচন্দ্র শ্বদেশগ্রীতির ওপরে 
লোকশ্রেয়কে স্থান দিয়েছেন । 

বিষুর অস্কাশ্রিত এই মাতৃমৃতি সম্পর্কে 
আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় । বঙ্গদর্শন এবং আননা- 
মঠের তৃতীয় সংস্করণ পর্যস্ত সকল সংস্করণেই-- 
“বিষ্ুর অস্কোপরি” স্থলে ছিল__“সর্ধবোপরি, 
বিষ্ুর মাথার উপরে উচ্চ মঞ্চে বহুল রত্বমণ্তিত 
আসনোপবিষ্টা এক মোহিনী মৃত্তি'''”-_অর্থাৎ 


২৩ বঙ্কিম-সরণী, প্রমথনাথ বিশী, (১৩৮৪ ), পৃঃ ১৯০ | 
২৪ 16 9001 01 1180198) 00. 119-20. 
২৫ নবযুগের বাংলা, পাল, ( ১৩৭৯), পৃঃ ১৮৫ । 


আশ্বিন ১৩৮৯ ] 
দেশমাতৃকা যে সবার ওপরে এবং দেশপ্রেমই যে 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম_এটাই বন্ধিম প্রথমে জানাতে 


চেয়েছিলেন । পরে দেশমাতৃকাকে বিষ ক্রোড়ে 
স্থাপন ক'রে দেশগপ্রীতি ও বিশ্বগ্রীতির মধ্যে 
সমন্বয় সাধন করেন। শ্রীমন্ধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখছেন, “আনন্দমঠের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা 
স্বধেশপ্রেম ৷ বন্কিমবাবুর পূর্বে আর কেহ কখনও 
' স্বদেশকে বিষ্ণুর অস্বস্থায়িনী মোহিনীমৃত্তি মাতৃরূপে 
কল্পিত করিয়া স্বদেশ ভক্তিকে এত উচ্চাসনে 
উন্নীত করিয়াছিলেন কিন! জানি ন1 1৮২৬ 

জাতীয় যুক্তি সংগ্রামের সেই বর্ণাঢ্য 
দিনগুলিতে ব্ষিম-গ্রদশিত এই মাতৃমৃত্তি আপামর 
তারতবাসীকে দেশপ্রেমের মহান্‌ আদর্শে উদ্ধন্ 
_ করেছিল। বিপিন পাল, অরবিন্দ, ব্রক্মবান্ধাব 


২৬ বঙ্গদর্শন, ১৩১৫, বৈশাখ । 


শীপ্রহ্রগান্তোত্রম্‌ 


৪৭৩ 


উপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্া, স্থতাষচন্দ্র-_সকলেই 
বাঙ্কম-কর্তৃক উদ্বন্ধ্র হয়েছিলেন। জাতীয় মুক্তি- 
সংগ্রামের এক ক্রান্তিলগ্ন স্বদেশী যুগে স্ুরেশচন্ 
সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য” পত্রিকা লিখছে, 
'বিষ্কিমচন্দ্রের ব্বদেশপ্রেম কেবল মাতৃভূমিকে দেবত্বে 
উন্নীত করিয়া সন্তষ্ট হয় নাই; লক্ষ্মী, সরস্বতী 
প্রভৃতি পৌরাণিক দেবীদের স্থানত্রষ্ট করিয়া মাতার 
সিংহাসনমঞ্চধ তদুর্ধে স্থাপিত করিয়াছেন। 
বিধাতার কৃপায় আমাদের এই উদীয়মান 
ন্যাশান্তালিজম' (জাতীয়তা ) শিক্ষিত সমাজে 
সেই ধশ্মে পরিণত হইতেছে। বঙ্ধিমচন্ত্র শুধু 
বিন্দে মীতরম্, মহামন্ত্রের খষি নহেন, এই ধণন্মের 
8005019) এ-কথা আমাদের যেন ম্মরণে 
থাকে ৮২৭ 


২৭ বীরেশ্বর গোস্বামী, “সাহিত্য”, ১৩১৪, অগ্রহায়ণ 


শীশ্রীুর্গান্তোত্রম্‌ 
স্বামী জীবানন্দবিরচিতম্‌ 


স্ষ্িম্ূপালননাশন-কারিণি শাশ্বতি মঙগলময়ি শক্ত 
মামুদ্ধর দনুজহস্ত্ি গ্রণমামি সদান্য হর্গে ত্বাম॥১। 
রম্যকান্তে সুখদাত্রি ভীষ্ণদেবরিপুনিহস্ত্ি গ্রশান্তে। 
ত্রিনেত্রদিব্যান্্রধরে শুচিভূষণাবৃতে সুপূজ্যে ॥২। 
দেশপালিনি কৃপাময়ি জনহৃদয়বাসিনি ভক্তিসন্তষ্টে ৷ 
সর্বদেবসমন্থিতে মহেশ্বরি চরণং তে বন্দে ॥৩। 


১২ 


স্বামী অখগানন্দের স্মতিকণা 


স্বামী অমনদানন্দ সংকলিত 


১৯২৭ খৃঃ জানুআরি মাসে সারগাছিতে 
সরসীলাল সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তদের 
অন্থরোধে শ্রশ্রীবাবা কিছুদিন চা-পানের পর 
তাঁহার জীবনকথা আলোচনা করিতেন । একদিন 
বলিতেছেন : “রিলিফের কাজের শেষে অনাথ 
আশ্রমটি কিছুদিন মহুলায় থাকার পর, ১৪ বৎসর 
জমিদ্দারের ( মধুস্দন বর্মণীর ) বাড়ি ছিল। এখন 
সে বাড়ির দোতলাটা পড়ে গেছে, একতলা রও 
তগ্নাবস্থা। এ বাড়ির একপাশে জমিদারের 
গোমস্তা একখানি ঘরে থাকত, আর সমস্ত 
বাড়িটাই আশ্রমের কাজে ব্যবহৃত হ'ত। ১৯১২ 
খৃঃ আশ্রমটিকে ওখান থেকে এখানে আনা হয়। 

“সারগাছি অঞ্চলে সাধারণ মানুষ আমাকে 
দীঠাকুর” 'দণ্তীবাবা” বা “বাবা, বলত। 
শোন! যায়, আমার আগে মুলা গ্রামে গঙ্গাতীরে 
এক সাধু থাকতেন। তাঁকে এ অঞ্চলের লোকেরা 
গুণ্ডীবাবা, ঝলে ডাকত। এ সঙ্্যাসীর প্রতি 
স্থানীয় লোকেদের বড়ই প্রীতি ছিল। তিনি 
দেহরক্ষা করলে গ্রামবাীরা বিশেষভাবে তীর 
অভাববোধ করেন। আমাকে পেয়ে তাদের 
সেই অভাব দূর হ'ল .ও আমাকে সেই পুরানো 
নামেই ডাকতে থাকে । 

“একবার, ১৮৯৮ খু অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে, 
এই দ্রণ্তীবাবা নাম নিয়ে বড় মজার ঘটন!| ঘটে। 
আমি তখন পুরানো আশ্রমে ( শিবনগরে )। 
আশমের জন্ত সৈয়দাবাদ অঞ্চল থেকে তিনশ, 
মন কয়লা আনতে হবে। বহু গরুর গাড়ি দরকার, 
একসঙ্গে পাওয়া কঠিন। বর্তমান আশ্রমতূমির 
জমিদার হাজিশেখ আব্দুল আজিজের বাবা 
হাঁজিশেখ মহরম আলির সাহায্য চাইলাম । তিনি 
খান পচিশ গাড়ি যোগাড় ক'রে দিলেন বটে, কিন্ত 
গাড়োয়ানরা সহরে যেতে একেবারে নারাজ। 


শেষে রফা হ'ল দণ্তীবাবাকে অর্থাৎ আমাকে 
তাদের সঙ্গে যেতে হবে, আর শেষরাজ্রে রওনা 
হ'য়ে মকালেই সৈয়দাবাদ পেশছতে হবে। রাত 
২/২।টা নাগাদ গাড়োয়ানর। গাড়ি যুতে এসে 
ডাকাডাকি করছে 'দণ্তীবাবা” দণ্ীঠাকুর” । আমি 
তখন জেগেই ছিলাম । 

“সে-সময় আমি প্রায়ই সারা রাত জাগতাম। 
রাত্রে পড়াশুনা, প্রবন্ধ লেখ৷ প্রভৃতি কাজ চ'লত। 
দিনের বেলা আশ্রমের কাজকর্ম, অনাথ বালকদের 
দেখাশ্ুনা--এতেই দিন কেটে যেত। স্থির হয়ে 
বনে লেখাপড়া! করবার সময় কোথায় ? কাজেই 
রাত্রে ছেলেরা ঘুমুলে দিনের ও সন্ধ্যার কাজকর্মের 
জের চুকে গেলে তবে ফুরসত মিলত। লিখতে 
লিখতে পড়তে পড়তে কত দিন সকাল হ'য়ে 
গেছে। এই-রকম কত রাত্রি উপরি উপরি জেগে 
কেটে গেছে। লেখবার সময় অন্তর থেকে 
কেবলই ভাব ও ভাষা জুগিয়ে আসত, অথচ 
এদিকে ফরসা হ'য়ে গেছে, বাতি টিমে হ'য়ে 
গেছে, ছেলেদের তুলতে হবে, এক-একবার ঘুমন্ত 
ছেলেদের দিকে চাইতাম, মন ব্যস্ত হ'য়ে উঠত-_ 
কাজে সব দেরী হ'য়ে যাবে। অথচ ভাব পব 
এসে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে না লিখে ফেললে, কাজ- 
কর্মে সমস্ত দিন ও সন্ধ্যার পর-_-১৬1১৭ ঘণ্ট। পরে 
আবার কি সব মনে থাকবে? এমনটি কি তখন 
বেরুবে 1 এই ভাবনা-_-আর তাড়াতাড়ি কলম 
চলছে। দিন গেছে, সন্ধ্যা গেছে, রাতও গেল, 
২৪ ঘণ্টাতেও কুলোয় নাঘুমবার ফুরসত কই? 
কাজেই ঘুম যেন নিজেই ঘুমিয়ে পণড়ত। 

“ঘুমের কথায় একটা কথা মনে পড়ছে। 
তখন স্বামীজীর সঙ্গে ঘুরছি। দুজনে একটা 
পাহাড়ের কাছে এসেছি । আমি তে পাহাড়ের 
পোকা--কথা হ'ল-_আমি পাহাড় ডিঙিয়ে উপর 


আস্থিন, ১৩৮৯ ] 


দিয়ে ওপাবে যাবো, আর স্বামীজী তল৷ দিয়ে ঘুরে 
ওপারে যাবেন-ছুজনে এক জায়গায় দেখা 
হবে। সেই মতো৷ কাজ। দুজনে ছাড়াছাড়ি 
হবার পর যখন ম্বামীজীর নিকট আবার এসে 
পেশীছলাম, স্বামীজী তখন “চোখ চেয়ে? দীড়িয়ে 
আছেন একটা ঝোপের কাছে ভাঁকতেই 
শ্বামীজী চমকে উঠলেন আমলে 
চোখ চেয়ে ঘুমতেন। 

কাপড়-চোপড় পরে ব্রেলাম । তখন গেরুয়া 
লম্বা আলখাল্লা গায়ে দিতাম, মাথায় বড় গেরুয়া- 
পাগড়ী, পায়ে কাশ্মীরী স্তাগডাল। সকালেই সব 
সৈয়দাবাদে পেৌণীছলাম। রাস্তার উপর এতগুলো 
গাড়ি গরু একসঙ্গে দাড়িয়ে থাকা অসম্ভব, তাই 
গাড়োয়ানদ্দের বললাম, গঙ্গার ধারে গিয়ে গাঁড়ি 
খুলে দাও, গরুদের খাওয়াও । আমি, কুমুদবাবু, 
ওভারসিয়ার প্রভৃতি কাশিমবাজার মহারাজের 
কর্মচারীদের কাছে গেলাম কয়লার মাপ-জোক 
আদি ব্যবস্থা করতে । কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম, 
২৩ জন গাড়োয়ান রাস্তায় এদিক ওদিক ছট্‌ ফটু 
করছে, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য । কারণ 
জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে, 'আর বাবা, নতুন 
কালেকটার সাহেবের সব মাল গঙ্গার ঘাটে এসে 
লেগেছে। চাপরাশী পুলিশ সব গাড়ি ধরছে, 
একখানা গাড়িতে মাল বোঝাই ক'রে ফেলেছে। 
আমর! এ-সব দণ্ডীবারার কয়ল! নেবার গাড়ি 
বলায় তারা বললে, “লে তেরা দণ্তী না ফণ্ডী এখন 
চল্‌” । বাবা বক্ষা কর, এই জন্যই তে। আমরা 
সহরে বাজারে আসতে চাই না, তাড়াতাড়ি 
গঙ্গার ধারে গেলাম-_এত ক'রে শেষে বুঝি তীরে 
এসে তরী ভোবে। ম্বয়ং কালেকটার সাহেবের 
মাল, যিনি জেলার সেরা, জেলার লাট্‌--তার 
লোক গাড়ি ধরছে। আমিকি করি না করি, 
তা দেখবার জন্ত আশপাশের লোক জমায়েত 


স্বামী অথগ্ডানন্দের স্থৃতিকণা 
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হ'য়ে গেছে। গাড়ির কাছে যেতেই সব পুলিশ- 
চাপরাশীরা ছুটে আমার কাছে এসে সেলাম ঠুকে 
দাড়ালো । সাহেবের বুড়ো আরদীলি আতাপ- 
জানও ছিল, সে বললে, 'ম্বামীজী আপনি? 
এ-সব আপনার গাড়ি? এর! বলছিল কে দণ্ডী- 
ফন্ত্ীর গাড়ি । স্বামীজী আপনার গাড়ি আমরা 
নেব না, আপনার গাড়ি কেড়ে নিয়েছি শুনলে 
সাহেব আমাদের উপর চটে যাবেন।' যে 
গাড়িটিতে মাল বোঝাই হয়েছিল, সেই 
গাড়োয়ানকে বললাম, “যা কুঠিতে মাল পিছে 
দিয়ে আয়, ভাড়া পাবি ওখানে- এসে আবার 
কয়লা নিয়ে যাবি-_-ডবল লাভ হবে ।* গাড়োয়ান, 
বললে, “না, দণ্ডীঠাকুর, না৷ বাব ।* আবার বললাম, 
গাড়িতে মাল সাজিয়েছে, যা আমি তোকে আট 
আন! বক্‌শিস দেব। তিন গুণ রোজকার হবে, 
গাড়োয়ান বললে, “আমার গলায় ছুরি দিলেও 
যাব না_জবাই হবো তবু সাহেবের কুঠিতে যাব 
না। বীচাও বাবাঃ দোহাই দণ্ডীঠাকুর 1 শেষ- 
পর্যস্ত গাড়ি থেকে মাল নামিয়ে নিতে হ'ল। 
গেয়োলোক কালেকটারকে এমনই ডরায়।, 
যমের বাড়ি বহুত আচ্ছা, তবু সাহেবের 
কুঠি নয়। 

“আশ্রমের ঠাকুর-ঘর ছিল না। ঠাকুরের 
ছবি তিথিপৃজার দিন নামিয়ে তাতেই পৃজ৷ অর্চনা 
হ'ত। অন্যদিন ভজনারদি হ'্ত। ঠাকুরকে 
বলেছিলাম, ঠাকুর এ অনাথ আশ্রমে বিধিপূর্বক 
তোমার সেবাপূজা করতে পারব না, তাতে 
আমার সেবা অপরাধ হবে। তাই তোমাকে 
দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি-ওখানে রেখেই 
তোমার ম্মরণমনন করি। 

4১৮৯৮ খৃঃ আমি ব্রিলিফের কাজে ব্যস্ত। 
আশ্রমের প্রথম পত্তন হয়েছে_তিনটি অনাথ 
বালকও এসে জুটেছে। এখনকার বেলুড় মঠ 
তখনও হয়নি। আলমবাজার থেকে মঠ সবে 


৪৭৬ 


বেলুড়ে নীলাম্বর মুখাজীর বাগানে উঠে এসেছে । 
স্বামীজীও সেখানে রয়েছেন। তিনি আমাকে 
ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এদিকে ঠাকুরের জন্য 
বহুরমপুরের ছানাবড়া পাঠাবার ইচ্ছা! হরিবাবুর 
(ব্নবিহারী রায় )--তিনি ময়রাকে ডেকে এক 
মন ওজনের একখানা ছানাবড়া করতে বললেন । 
কিন্তু এত বড় কড়া ন! পাওয়ায় দুখানি ছানাবড়া 
হ'ল, মোট ওজন এক মন চৌদ্দ সের। নিয়ে 
যাবার অস্থবিধার জন্য একটি টিনেই দুখানি 
ছানাবড়া পুরে নিয়ে মঠে রওনা দিলাম। 
ঠাকুরের উত্মবের দিনেই-_বালি-্টীমার জেটিতে 
নেমে সকাল দশটা নাগাদ মঠে পৌছলাম। 
সকলে শুনে অবাক । এ ছানাবড়া ছুখানি ঠাকুর- 
ঘরে দেওয়া! হ'ল। উপরি উপরি বসিয়ে আন 
হয়েছিল, তাই টিন থেকে ঢটালতেই ছানাবড়াদুখানি 
ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা 
হতেই তিনি আনন্দে বিভোর । দেখি তার 
গায়ে-কপালে ছাইয়ের দাগ-_শ্তনলাম, সেদিন 
তকে শিব সাজীনে। হয়েছিল। সেবার উৎসবের 
আয়োজন হয়েছিল “দী-দের” বাগানে । 

"মুণিদাবাদ জেলায় প্রথম ঠাকুরের উৎসব 
হয় ১৮৯৯ খুঃ। সেবার বৈকুষ্ঠবাবুর ছেলে ননী 
কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে। বৈকু্ঠবাবু সারা 
বহরমপুর সহরের লোকদের খাওয়ান। অবশ্ঠ 
ভোজে আশ্রম নিমন্ত্রিত হয়নি । হবিবাবু আমাকে 
বললেন, “ননী একদিন আশ্রমের ছেলেদের 
খাওয়াক না কেন? ননী এইকথ৷ শুনে আশ্রমের 
সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতে তৎক্ষণাৎ রাজি 
হয়। হরিবাবু আমীকে বললেন, “আপনি বলবেন, 
আশ্রমের ছেলেদের আশ্রমে এসে খাইয়ে যাক্‌।” 
কাজেই কথা হ'ল__দামনেই ঠাকুরের তিথিপৃজা, 
এদিন উত্সব হবে, আর ননীবাবুং হরিবাবু আর 
একজন আশ্রম-হিতৈষী এ দিনের খরচ বহন 


উদ্বোধন 
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করবেন। হরিবাঁবুই সেই উৎসবের সব ব্যবস্থা 
করেন। তিনি বললেন, পাড়াগেঁয়ে ধরনে মুড়ি- 
নারকেল দিয়ে জলখাবার হবে, আর একটা 
সরব । হলও -তাই। জনৈক ভক্ত তেঁতুল 
দিয়ে এমন সরব্ৎ করেছিলেন যে, সকলেই তারিফ 
করেছিল। হরিবাবু তার পাচক চোবে-ঠাকুরকে 
এনেছিলেন । ছোলার ডালের খিচুড়ি মোহাবা 
দিয়ে হবে হরিবাবু ঠিক করলেন। মহুল! গ্রামের 
একভক্ত একঘড়া৷ ঘি এ অঞ্চলে 
তখন ভাল গাওয়! থি টাকায় পাঁচপোয়া পাওয়া 
যেত। হৃরিবাবু চোবেকে ঝলে দিলেন, সব ঘিটা 
খিচুড়িতে ঢেলে দিতে_উৎসবের জন্য পাঠিয়েছে, 
এর শেষ রেখে কাজ নেই । প্রসাদ পাবার সময় 
কলাঁপাতায় ঘি আর আটকে রাখা যায় না 
ঘি ছুটেছে ডাল-ভাতের বাধন ভেঙে। চি'ড়ে- 
দই খাবার সময়, দই যদি পাঁতল! হয়, তা হ'লে 
তাকে যেমন চি'ড়ের বেড়া দিয়ে আটক রাখা যায় 
না, খিচুড়িতে ঘিয়ের দশাও তাই হ'ল। পরের 
বছর উৎসবে যখন ফর্দ হয়, তখনও সকলে 
বলেছিল, হরিবাবু যদি গত বছরের মতে! ঘি 
ছাড়েন, তা হ'লে আমরা পেরে উঠব না। 
একতান-বাজনার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন ৷ পর 
বথ্সরের উৎ্সবেও হুরিবাবু ছিলেন প্রধান পাণ্ড। 
এ বৎসর পকলে বললেন, ঠাকুর মাছ খেতেন, 
অতএব উৎসবে মাছ করতে হবে। সে বৎসর 
মাছের পোলাও-কালিয়৷ 'খুব হ'ল। হুরিবাবুর 
পাচক  হুর্ব-ঠাকুর সব রান্না করল। তখন রেল 
খোলেনি, মোটর হয়নি। ঘোড়ার গাড়িতেই 
হরিবাবুরা এসেছিলেন। আর সব সাইকেলে। 
এই ছুই বত্সর যে উৎসব হ'ল, তা বাবুদের 
(/১7919080০)-_দিরিব্রনারায়ণ প্রায় কিছুই 
ছিল না। তৃতীয় বৎসর (১৯০১) থেকে উত্বে 
সাধারণের ( দরিদ্রনারায়ণের ) আবির্ভাব হ'ল।” 


রবীজচেতনায় উপনিষত; অনিল 
কুমার যুখোপাধ্যায় সংগ্রথিত। প্রকাশক : 
৮১1১বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থ রোড, কলিকাতা - 
১৪। (১৩৮২), পৃঃ ১২+৩৮৮ মূল্য : পঁচিশ 
টাকা । 

“উপনিষদ ভারতবর্ষের ক্রহ্মজ্ঞানের বনম্পতি”_- 
এই উক্তি যিনি করেছেন সেই রবীন্দ্রনাথ 
উপনিষদের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও 
গ্রভীবিত হয়েছিলেন। উপনিষদের ভাব ও 
অনুভূতি ববীন্দ্-রচনায় অভিনব লাবণ্য পরিগ্রহ 
করেছে। তাই তিনি বলতে পেরেছেন, অতি- 
রঞ্জনের আশ্রয় না নিয়ে: 'উিপনিষদের কাছ 
থেকে আমি যে-বাণী গ্রহণ করেছি মে আমিই 
করেছি, তার মধ্যে আমারই কর্তৃত্ব জার্মান 
দার্শনিক শোপেনহাওয়ার তার শেষ জীবনের 
সাত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন উপনিষদে। মৃত্যুর 
কয়েক সপ্তাহ পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী নির্মলকুমারী 
মহলানবিশকে লেখেন : উপনিষদের “সঙ্গে আমার 
নিরাসক্ত সম্বন্ধ প্রত্যহ নিবিড় হইয়৷ আমিতেছে। 

“নিরাস্ত'- শব্দটি যথেষ্ট তাৎপর্ষপূর্ণ। তার 
কারণ মুক্তমন! রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল সংস্কারমুক্ত। 
ছৈতবা্, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাছৈতবাদ-_এই 
ধরনের কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ 
উপনিষদূকে দেখেননি । তার উপনিষদের নিরীক্ষণ 
অন্তরের আলোকে । তাই তীর উপনিষদের 
উপলব্ধি ও আলোচনার মধ্যে অত্যুজ্জল 
আধ্যাত্মিক দীপ্তি, মহৎ মানবিক বোধ, এবং 
উদার বিশ্বজনীন্তা | তাঁর গগ্চ-রচনায় নানাভাবে 
উপনিষদের প্রসঙ্গ এসেছে; এখানে বিশেষভাবে 
ধর্ম, শান্তিনিকেতন” ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ করা 
যেতে পারে। তার কাব্য স্মতব্য, বিশেষতঃ 
নৈবেছ্ক' । শেষ লেখাগুলি থেকে “রোগশয্যায়' 
কাব্যের অন্তর্গত ২৫-সংখ্যক কবিতাটির কথা৷ মনে 
পড়ে | 


মালোচনা 


_ জীবনের দুঃখে শোকে তাপে, 
খধির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে 
হয়েছে উজ্জল, 
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ । 
আলোচ্য গ্রস্থাটকে 'উিপনিষধদের রবীন্দ্রভাষ- 
রূপে বর্ণণা করা যায়। কবির নানা রচনায় 
উপনিষদ-সম্পকিত -বিভিন্ন উক্তি ও মন্তব্য বিক্ষিপ্ত 
আকারে রয়েছে; সেইগুলি একত্র ক'রে তাদের 
সুন্দরভাবে সাজিয়ে সযত্বে মাল্যাকারে সংগ্রথিত 
করেছেন শ্রীঅনিলকুমীর মুখোপাধ্যায় । বঙ্গবাণীর 
পদ্দতলে তার অপিত এই মাল্য সারস্বত 
সাধকর্দের কাছে আশীর্বাদ-স্বরূপ | 
সংকলিত অংশগুলি সম্পাদনে অনিলবাবুর 
পাণ্ডিত্য, নিষ্ঠা ও দক্ষতা আমাঁদের সপ্রশংস 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপনিষদের যে-মন্ত্গুলি 
রবীন্দ্রনাথের লেখায় ব্যবহৃত হয়েছে, সংকলক 
তাদের উপনিষদ অনুসারে ভাগ করেছেন। 
উপনিষদের উদ্ধৃতির পাশাপাশি কবির মন্তব্যগুলি 
কালামুক্রমে বিন্যস্ত । সেট! থেকে কবির চিন্তার 
ক্রমবিকাশও লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে বেশী স্থান 
জুড়ে রয়েছে “হঈশোপনিষদ্ঠ ; এটা স্বাভাবিক, 
কারণ, রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়, “এ উপনিষদ্টি 
আমার সবচেয়ে প্রিয়-_ওর মধ্যে তত্বের গভীরতা 
আশ্চর্য গভীর | (ডঃ অমিয় চক্রবতীকে লেখা 
চিঠি, ২৭ মে ১৯৩৮)। 
৯ সম্পাদকের “অবতরণিকা"টি স্থলিখিত ও 
তথ্যপূর্ণ।. তিমি যথার্থই লিখেছেন, উপনিষদের 
মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ তাহার রচনায় কোথাও অনুবাদ 
মাত্র করিয়াছেন, কোথাও বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা তাব- 
সম্প্রসারণ করিয়াছেন; আবার কোথাও কোন 
মন্ত্র অবলম্বনে তীহার নিজস্ব ভাবধারা ও 
অনুভূতিকে মূল মন্ত্রের সহিত সঙ্গত করিয়া রস- 
সার্থক ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। শেষের 
ক্ষেত্রে উপনিষদের মন্ত্র উপলক্ষ্য মাত্র হইয়াছে; 
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তাহার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, বিচিন্ধ চিন্তাশ্ক্তি 
ও গভীর রসোপলব্ধি অক প্রকাশ-গৌরবে উজ্জল 
হইয়। পরিস্ফুট হুইয়াছে। 
উপনিষদের বাইরে খথেদ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে 
এক-জাতীয় যে-সব উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথ আলোচনা 
করেছেন, সেগুলি পরিশিষ্টে সংযোজিত হ'লে ভাল 
হ'ত। উদাহরণ-ন্বরূপ 'আত্মপরিচয়, গ্রন্থের ষ্ 
অধ্যায়ে উদ্ধৃত উক্তিটির উল্লেখ কর! যেতে পারে : 
অস্তি সম্তং ন জহাতি 
অন্তি সম্ভং ন পশ্ঠতি। 
দেবন্ত পশ্য কাব্যং 
ন মমার ন জীর্যতি ॥ 
রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলির উৎস-প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্র- 
রচনাবলী'র খণ্ড ও পৃষ্ঠার উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় । 
শ্নোকের অনুক্রমর্ণিকাও আরো! বিশ করা যায়। 
দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সংগ্রথক এগুলি ভেবে 
দেখতে পারেন । 
--অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 
অবতার-ঘরনীর প্রেম ও সাধনা-__ 
দেবার্চন গোকুল বিশ্বাস। প্রকাশিকা : মায়া 
ভক্ত, তপোবন প্রকাশন, ৩৩ কলেজ রো 
কলিকাতা-৭০০০০৯। ( ১৩৮৮)১ পৃঃ ৯+ ১৬ 
মূল্য : বার টাকা । 
অবতারপুরুষেরা যখন যুগে যুগে ধর্মসংস্থাপন 
এবং ছুষ্টের দমনের জন্য আবির্ভূত হন, তখন তারা 
লীলাপুষ্টির জন্য সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন শক্তিকে | 
যুগে যুগে তাই দেখ। যায়- শ্রীরামাবতারে গীতা, 
শ্রীকষ্ণবতারে রুক্মিণী, বুদ্ধাব্তারে যশোধর! প্রভৃতি 
ধরাধামে আবিভূত হয়েছিলেন। অব্তার- 
লীলাপুটর জন্য তাদের প্রত্যেকেরই বিশেষ 
বিশেষ ভূমিকায় অংশ নিতে হয়েছিল। কিন্তু 
অবতারপুরুষদের জীবনীকারের! যেভাবে শ্রদ্ধা- 
সহকারে আবেগ-মধিত হ্বয়ে ভক্তিরসে আপ্ুত 


হয়ে অবতারপুক্রষদের জীবনচরিত বর্ণন। করেছেন, 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--৯ম সংখা 


তাদের সহুধসিণীছ্ের বেলায় সে-রকমভাবে 
করেননি । ফলে অব্তার-সহধমিণীদের জীবনধারা 
থেকে গেছে প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে । এই 
গ্রন্থের “শুভাশংসনে” ডঃ'ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী 
যথার্থই বলেছেন : সীতা, কুক্সিণী, যশোধরা, 
বিষ্ুপ্রিয়া, খদিজা, সারদা-_এই মহাশক্তিরা 
লোকলোচনের অন্তরালে অবতারপুরুষদের 
বিশ্বকল্যাণযজ্ঞে ধূপের মতো নীরবে নিজেদের 
পুড়িয়ে, বিলিয়ে দিয়েছেন। কাব্যে উপেক্ষিতার 
যায় পুরাণেতিহাসেও তারা অনেকটা অনাদৃতা |, 
তবু অব্তারপুরুষদের জীবনচরিত ব্র্ণনীর সময় 
তাদের জীবনচরিত রচয়িতাদের বর্ণনীয় যেটুকু স্থান 
পেয়েছে, তাতে তাদের চরিত্রমাধূর্যের যে ছ্যতি 
বিচ্ছুরিত হয়েছে, তার আলে৷ আমাদের চক্ষুকে 
ধাধিয়ে দেয়। সেই ক্ষণিকের আলো-বিকিরণে 
অবতার-সহধপ্রিণীদ্দের ষে-চরিত্র প্রকাশিত-_তাতে 
বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে অতি সম্রমে অবন্তমন্তকে 
তাদের প্রতি শ্রদ্ধ৷ জানাতে ইচ্ছ।৷ করে । 

বর্তমান লেখক অব্তারপুরুষদের যে-সব 
প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে, তা থেকে প্রচুর পরিশ্রম ক'রে 
অতি যত্রসহকারে উপাদান সংগ্রহ ক'রে অবতার- 
সহ্ধরিণীদের জীবনচরিত অঙ্কন করার চেষ্টা 
করেছেন। লেখকের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় । 
এই গ্রন্থের তথ্যপূর্ণ ভূমিকায় ভঃ অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন £ 'লেখক অত্যন্ত যত্ব ও 
শ্রদ্ধার সঙ্গে পৌরাণিক যুগ থেকে আধুনিক কাল 
পর্যন্ত গৃহচারিণী সহ্ধসিণী নারীর সেই বিচিত্র 
ইতিহাস অতিশয় মনৌরমভাবে আলোচন।! 
করেছেন। গ্রন্থে যে-সব অবতার-সহধমিণীর 
বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে, তা হল: 
'অন্থরাগিণী সীতা” 'প্রণয়িনী গৃহলক্মী কুক্সিণী” 
'সহধমিণী যশোধরা” “প্রেরণাময়ী খাদিজা 
“বিরহিণী বিষুপ্রিয়া” এবং 'অমূতময়ী সারদা? । 

'অমৃতময়ী সারদা, অধ্যায়ে দু-একটি তথ্যের 


আশ্বিন, ১৩৮৯] 


ভুল আছে। যেমন (১) লেখকের মতে ভৈরবী 
ব্রা্ষণীর আসার পর শান্ত্রমতে তীর কাছে 
শিক্ষালাভ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর ধ্যানযোগে 
পেলেন ইশ্বরান্ভূতির আনন্দ__লাঁভ করলেন 
সবিকল্প সমাধি। (পৃঃ ১১৫)। কিন্তু ভৈরবী 
ব্রান্*মণী আসার অনেক আগেই শ্রীরামকৃষ্ণ 
ঈশ্বরানুভৃতির আনন্দ এবং সবিকল্প সমাধি 
ভূয়োভুয়ঃ লাভ করেছিলেন । শ্রশ্রীরামকুষণলীলা- 
প্রসঙ্গের প্রথম ভাগে ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন' 
এবং “সাধনা ও দিব্যোন্বত্ততা” অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা রয়েছে । (২) শ্রীশ্রীমা 
“একটানা পাঁচ দিনের কঠোর পঞ্চতপা সাধন। 
করেছেন।” (পৃঃ ১৩৯)। বেলুড় নীলাম্বরবাবুর 
বাড়িতে শ্রীশ্রীমা পঞ্চতপা করেন। কতদিন 
করেন, তা নিয়ে মতভেদ আছে। লেখক সম্ভবতঃ 
শ্রীযুত আশুতোষ মিত্র এবং ব্রদ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 
গ্রন্থান্ুসারে পাঁচদিন তীর গ্রন্থে লিখেছেন। কিন্ত 
'শ্রমায়ের কথায় (২য় ভাগ, ৭ম সংঃ পৃঃ ২৮০ ) 


রামক্ মঠ ও রামক্চ মিশন সংবাদ 
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আছে-_শ্রীশ্রীম৷ সারদাদেবী নিজেই বলছেন যে, 
সাতদিন” পঞ্চতপানুষ্ঠান করেছিলেন। স্বামী গন্ভীরা- 
নন্দের শ্রীমা সারদাদেবী” (৫ম সং, পৃঃ ২০৬-০৭) 
এবং শ্রীমানদাশস্কর দাশগুপ্তের শ্রীম। সারদামণি দেবী, 
(১ম প্রকাশ, পৃঃ ১৪৮) গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে-_ 
সাতদিন ধরে শ্রীশ্রীম৷ পঞ্চতপানুষ্ঠান করেছিলেন। 
্রন্থশেষে শুদ্ধিপত্রের উল্লিখিত ভূল ছাঁড়াও কিছু 
মুদ্রণ-গ্রমাদ থেকে গেছে। আর একটি শবের 
বানান দু-রকম হলেও সঙ্গতি রেখে লেখা 
বাঞ্ছনীয় সামান্য কিছু কিছু ক্রটিবিচ্যুতি থাকা 
সত্বেও গ্রন্থটি পড়তে আরস্ত করলে শেষ ন| ক'রে 
থাক। যায় না। পড়তে পড়তে দুঃখে কখন চক্ষু 
অশ্রসিক্ত হয়ে ওঠে, আবার কখন আনন্দে 
হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে । প্রচ্ছদ, ছাপা ও 
বাধাই ভাল। আশ! করি, সকল বাংলাভাষী 
নরনারীর কাছে গ্রন্থটি আদরণীয় হবে। গ্রন্থটির 
বহুল প্রচার কামনা করি । 
ব্রহ্মচারী নিগুণচৈতন্য 


রামকুষ্জ মঠ ও রামকুঞ্জ মিশন সংবাদ 


(১ অগ্জীপ্রদেশ শ্রকাকুলাম জেলায় 
১৯৮০ খু বংশধার! নদীর ভয়াবহ বন্যায় ক্ষাতি গ্রস্ত 
২০০ পরিবারের জন্য ২০০টি পাক বাড়ি তৈরি 
কাজ সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে । 

(২) উড়িষ্যায় কোরাপুট জিলায় গুস্থপুরে 
১৯৮০ খুঃ বংশধার! নর্দীর প্রবল বন্যায় গৃহহারা 
২৫০টি নিংস্ব আরদিবাসী পরিবারের জন্য ২৫০টি 
পাক বাড়ি তৈরির কাজ প্রায় শেষ হইয়। 
আসিয়াছে । 

(৩) পশ্চিমবঙ্গে কে) মালদা জেলার 
কালিয়াচক অঞ্চলে ১৯৮০ খুঃ বন্যায় ১৮০০ গৃহহীন 
পরিবারের মধ্যে ১০০০ পরিবারকে গৃহনির্মাণের 
উপকরণ বিতরণ করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট কার্য 
ক্রুত অগ্রসর হইতেছে । 


(খ) মালদা জেলায় খরাপীড়িত হুবিবপুর ও 
বামনগোলা অঞ্চলে ৩০শে অগস্ট পর্যস্ত ১০০০০ 
লোককে চাউল ও লব্ণ বিতরণ কর] হইয়াছে। 

(গ) হুগলী জেলায় দামোদরপুর হাইস্কুল 
( আরামবাগ ) নবনিষিত বিবেকানন্দ ভবনের জন্য 
কিছু অর্থ এবং গৃহনির্নাণের উপকরণ মিশনের 
ভ্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের মাধ্যমে দেওয়া হয় 
এবং গত ২৫শে অগস্ট রামকুষ্জ মঠ ও মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক উক্ত বিদ্যালয়টি উদ্বোধন 
করেন। 

(ঘ) বাঁকুড়া জেলায় অগ্নিকাণ্ডের ফলে 
তন্মীভূত গিধুরিয়ার ৮নটি গৃহের গৃহনির্মাণের 
উপকরণ বিতরণের পর গত ১ল! অগস্ট উহার 
কার্ধ বন্ধ হইয়াছে । 


এ 

ছাত্রদের কৃতিত্ব 
&: লরেক্দরপুত আবা শব মহা।পদ্াপষের তিশটি 
| ১৯৮২ খ ০৮৮ম প্য মণ পরাঙ্গন যণীঞমে 
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গত ৪%| গণ, গাম এ খ্নানন্দজী মহাপাল 
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| ভাবতিথ পা শনঠ হা। অগ%, 
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উদ্বোধন / 


1 ৮৪তম বধ--ন্ম সংখ্যা 


নিধামষাণন্ৰ প্রতি রবিবাব শ্রীশ্ীরামরুঞ্চকথামৃত 
এবং প্রতি বুহম্পতিবাৰ গীত পাঠ ও ব্যাখ। 
করিতোছন । 
প্রকাশন সংবাদ 

এই মাসে নূতন গ্রন্থ : 

ততো পুনর্গঠন স্বামী বাব্কানন্দঃ তম এ 
পুঃ€৬ মলা ২০০ গাকা। 

এট মাসে পুনমু ভ্রহ এত্নগভপ বিবণন 

মাচাষ এসব স্বামী মপবাশন্দ, ৪র্থ » 
পৃঃ ২৪৭) এণ)৮ ০9711 
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স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন1 । “শখ সপ) 


রেক্সিন বাধাই শোতন সংঙ্গরণ : প্রতি খণ্ড--২০২ টাক! 


সম্পূর্ণ সেট ১৯৫২ ঢাক। 


বোর বাধাই সলভ মংঞ্চরণ : প্রতি খণ্ড--১৬২ টাক : সম্পূর্ণ সোচ ১৫৫৯ টাক। 
প্রথম খণ্ড ভূমিক। £ আমাদের স্বামীজী ও তাহার বাণী-_শিবেদিতা, চিকাগে। বক্ঠীত। 
কর্মযোগ, কর্মযোগ প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, বাজযোগ, পাতিলখো গন্ধ 


দ্বিতীয় খণ্ড_ জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গে, হাভার্ড বিশ্ববিগ্ঠালয়ে বেদাশ্ত 
ততীয় খণ্ড__ ব্বিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষ! ধর্ম, দর্শন ও সাধন।, বেদোস্তের আলোকে, যোগ ও 
মনোবিজ্ঞান 
চতুর্থ খণ্ড-_ ভক্তিষোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্ত, দেববাণী, তক্তিপ্রসঙ্গে 
পঞ্চম খণ্ড ভারতে বিবেকাশন্দ, ভারত-প্রলঙ্গে 
ষ্ঠ খণ্ড ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও প।শ্চাতা, বর্তমান ভাগত), বীওবাথা, পথাবলী 
সপ্তম খণ্ড পর্রাবলী, কবিত। € অন্থবাদ ) 
অষ্টম খণ্ড পত্রাৰলী, মহাপুরুষ-প্রসক্গ, গীত'-প্রসঙ্গ 
নবম খণ্ড স্বামি-শিযা সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথাঃ কখোপিকখন 
দশম খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তরলিপি-মবলম্বনে ) 
বিবিধ, উক্তি-সঞ্চযন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী 
কমযোগ- পৃঃ ১৪১, মূল্য ৫'** ভারতে বিবেকানন্দ--( ১৭ সংঙ্করণ ) 
ভক্তিযোগ-__ পৃঃ ৯৬; মূল্য ৩০ পু: ৪২৫১ মূল্য ২০০ 
ভাক্ত-বহশ্য-- পৃঃ ৯৮ মূল্য ৩:৪৫ বেদান্তের আলোকে পৃঃ ৮৫১ মুল্য ৫০ 
আনযোগ- পৃঃ ২৯০১ মুল্য ১০৫০ দেববাণী--- পৃঃ ১৬০ মুশ্য ৬৫০ 
পাজযোগ- পৃঃ ২১৪, মূল্য ৬৫০ শিক্ষাপ্রসঙ্গ_ (৭ম সং) পু; ১৮৭, মূল্য ৫০ 
সন্যাসীর গীতি পৃঃ ২৩, মশ্য ০৬৫ মদীয় আচার্ষদের পু; ৬২, গুল্য ২২৫ 
ঈশদূত ষীশুখুষ্টু__ পৃঃ ২৯, মূল্য ০৮০ জ্ঞানযোগ-্প্রসঙ্গে-- পৃঃ ১৪৩১ মূলা ২০০ 
সরল রাজযোগ- পৃঃ ৩৬, মূল্য ১৫০ চিকাগে। বক্তৃতা পু; ৫২, ম্ল্য ১৭৫ 
পত্রাবলী : প্রধমার্ধ_ পৃঃ ৪০২০ মূলা ১০০০ মহাপুরুষপ্রসঙ্গল. পু ১৩৪১ মুল্য ৬৯০ 
শেষার্দ_. পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০৫০ (ম্বামীজীর মৌলিক [ বাংল! ] রচনা ) 
বেঝ্িন শীধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, পরিত্রাজক-_ পু; ১৩২, মুল্য ৩55 
শিদেশিকাধি সহ) মূল্য ২৭০৮ প্রাচ্য ও পাশ্চাতয_ ৮: ১৩৬ মণ্য ৩৭৫৭ 
পওহারী বাবা পৃঃ ১৮ মুল্য ১২৫ ভাববার কথা পৃঃ ৬৪, মুলা ২৩০ 
স্বামীজীর আহ্বান-_- পৃঃ ৮০, মূল্য ১২৫ বাণী-সঞ্চযন-_ প: ৩১৬, মুলা ৭০৩ 
ধম-সমীক্ষা_ পৃঃ ১৩০, মূল্য ৫**০ বর্তমান ভারত-- পু ৪০) মু্য ২৫০ 
ধর্মবিজ্ঞবান- পৃ; ১০২, মূল্য ৫৫০ ভারতীয় লাতী--(১৮শ পণ) পু; ৯৩, মূল্য ৩৫০ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান 2 উদ্বোধন কাধালয়, বাগব।জার, কলিকাতা-৭** **৩ 


[ ১৪ ] 


উদ্বোধন 


আশ্বিন, ১৩৮৯ 
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প্রীপ্রীরামরুষ্ণজলীলাপ্রসঙ্গ__ 
সারধানন্দ। ছুই ভাগ, পেক্সিন-বাধাই : ১ম তাগ 
পৃ ৮২৪, মলা] ২৮০০ ২ম ভাগ প্‌ ৬২৮১ 


মূল্য ২২:৫০ 

সাধারণ ১ম থণ্ড পৃঃ ১৪৬, মুল্য ৫২৫) 
২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭৮০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৬৪, 
মূল্য ৮২৫) ৪র্থ খণ্ড পঃ ২৯৫, মুল্য ৯৫০ 3 
৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০১ মূলা ১১৫০ 

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প-_ন্বামী 
প্রেমধনানন্দ । পৃঃ ১১২, মূল্য ৩৭৫ 


ভ্রীরামকৃষ্ণ-সন্বন্ধীয় 
স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ-_ 


স্বামী নিরবেদানন্দ। ( অন্থবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়া- 
নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বীধাই ৬০০; হাঁফ 
রেক্সিন। বোর্ড বীধাই, শোভন ৭*০০ 
প্রীপ্রীরামকৃষ্ণ-_শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য 
পৃঃ ৩৬, মূল্য ১৬৫ 
শিশুদের রামকৃষ্জ (সচিত্র) খ্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পু: ৪০, মূল্য ৫২৫ 


শ্রীশ্রীরামকষ্-ম হিম অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪২৫ 
শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ (সাধারণ বীধাই ) পৃঃ ১৪৩, মুল্য ২২৫ 


সঃ ( কাপড়ে বাধাই ) পু » 


মূল্য ২৭৫ 


শ্রীপ্বীরামকুষ্ণ-পু* থি-_অক্ষয়কুমার সেন 7 ১ম সং মুল্য ৩৩:০০ 
শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসজ-ম্বামী ভৃতেশানন্ন ) ( ২য় খণ্ড), পৃঃ ১৯১, মুল্য ৯'০০ 


5১ 


( ১ম খণ্ড ), ২য় সং, পৃঃ ২০৮ মুল্য--১০*০৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী-স্বামী তেজসানন্দ | (৭ম সং) পৃঃ ২০৬, মূল্য ৬:০০ 


স্ীঞ্রীমা-সহ্বন্ধীয় 


শ্রীপীমায়ের কথা শ্রশ্রমায়ের সন্ধ্যাসী ও 
গৃহস্থ সন্তানগণের ভায়েরী হইতে । দুই ভাগে 
সম্পূর্ণ ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭৫০ ১ ২য় ভাগ 
পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২০০ 

শরীমা সারদাদেবী- স্বামী 
পৃঃ ৬৪২, মূল্য ২০০০ 


গম্ভীরানন্দ । 


মাতৃ-সামিধ্যে- স্বামী ঈশানানন্দ। পুঃ 
২৫৬১ মুল্য ৬ ০৩ 
শিশুদের মা! সারদাদেবী (সচিত্র )-- 
রে বিশ্বাশ্রয়ানন্দ |. পৃঃ ৪০৮ মুল্য ৬:০০ 
(২য় সংগঞ্চরণ ) 
শ্রীপ্রীমায়ের স্মৃতিকথা শ্বামী ারদেশান 
( ১ম সং) পৃঃ ২৪২, মূল্য ৭৫০ 


স্বামী বিবেকা নন্দ-সন্বন্ধীয় 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ_ স্বামী গম্তীরা- 
নন্দ-প্রণীত স্বামীজী4 প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ । 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পুঃ ৪৬৪, 
মূল্য ১৬০০১ ২য় থণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মুল্য ১৬০০ / 
৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮০০ 


স্বামীজীকে যেরূপ দেখিষ়াছি_-তগিনী 
নিবেধিতা। (অন্গবাদ : স্বামী মাধবানন্দ )। 


পৃঃ ৩৩৬, মূলা ৮০০ 





প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উত্বাধন কারধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা -৭****৩ 


আশ্বিন, ১৩৮৯ 


উদ্ধোধন 


[| ১৫ 
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ছোটদের বিবেকানন্দ--হবামী নিরাময় নন্দ | 
৩য় সং, প: ৫৮, মুল্য ২৫০ 
শিশুদের বিবেকানন্দ ( সচিত্র )--ম্বামী 


বশ্বাশ্রয়ানন্দ । ৭ম সং, পুঃ ২৭১ মূলা ৪:০৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী বিশবাশ্রয়ামন্দ । 


৮১ ১৩৬১ মুল্য ২৫০ 


স্বামী বিবেকানন্দ শ্ুঠন্্রদখাণ ভট্া্ার্ধ। 
প; ৫৭১ মুলা ২৩০ 


অন্যান্য 


প্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা -- স্বামী 
গম্ভীরানন্দ । শ্রীরামরুঞ্জের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী । ১ম ভাগ পঃ ৫১৬) মূল্য ১৩০০ 
২য় ভাগ প: ৫১২, মূল্য ১৫০০ 
ভারতে শক্তিপুজা ন্বামী সাবধীনন্দ। 
প্‌; ৮৯, মূল্য ৩২৫ 
মহাপুরুষ শিবাঁনন্দ__ন্বামী অপূর্বানন্দ। 
পৃ. ২৯১, মুল্য ৫৯০ 
গোপালের 
৮১ 89+ মুল্য ১:৫০ 
আচার্য শহ্কর-ম্বামী অপূর্বানন | 
পূ: ২৪৬, মূল্য ৬০০ 
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র __ পৃঃ ৩৫২, 
মুল্য ৭৮০ 
শিবানন্দ-বাণী_ স্বামী অপূানপ্দ-সংকপিত। 
১ম ভাগ পু; ১৮৫, যল্য ৫৫5 


মা স্বামী সারদানন্দ। 


২য় তাগ পুঃ ২১৮, মূল্য ৫:০০ 
স্মৃতিকথা-ন্বামী অখণ্ডানশ | 
মূল্য ৪:০০ 
দিব্যপ্রসঙ্গে _ 
পু ১৯৪১ মূল্য ৬৩৫ 
আরতি-স্তব--পৃঃ ৩১১ ৭ম সং, মুল্য ১০০ 
"**্ পুণ্যস্মতি- স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, 
মুল্য ৩০০ 
সংকথা -_ স্বামী সিদ্ধানন্দ -সংগৃভীত। 
পু ২৪৭) মূল্য ৭৫০ 


স্বামী দিব্যাতআ্মীনন্শ | 


€; ২৪৫, 


অতীতের স্মতি-_ (পথ সং), পুঃ ৪৫৫ 
মূল্য ২০৭ 

পরমার্থএসজ -__ স্বামী বিরজানন্ন। 
৮; ১৩৭১ মুল ৪:৫০ 

মহাভারতের গন্স_ন্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । 
পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত 
“স্কুলপাঠয” অংস্করণ-পুঃ ৭৯১ মূল্য ২০০ 

শঙ্কর-চরিত __ শ্রইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য । 
পুনমু্রিণ ( ১৩৮৮), পু: ৭*) মল্য ২৫, 

দশীবতাঁর চরিত-শ্রইঞ্জদয়।ণ ভষ্।চার্ধ। 
প; ১০৮, মূল্য ৩৭৫ 

সাধক রামপ্রনাদ-ন্বামী বামদেপনন্ন। 
৮ম সং) প; ১৬৪, মূপ্য ৬০০ 


টে 


ধ্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মীনন্দ__পু: ১৮৪, 
মলা ৫০০ 

পঞতরমালা-ন্বামী সারধাননা । প ১৮২১ 
মলা 3০5 

গীতাঁতত্ত্ গ্বামী সারদান্ | পু ১৭৬) 


মপা ৬২৫ 
প্রীঞ্লাট, মহারাজের স্মতি-কথা-- 
শ১আ্শেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৪০২) মুল/ ১০০০ 
ভগবানলাভের পথ্য পাপেখরাননা । 
পুঃ ৭৫, মল্য ১১৫ 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী-- স্বামী 
বীবেশ্বরানন্ন । 
বিবিধ-প্রসঙ্গ__প.: ১২১১ আলা ৩৫০ 
তিব্বতের পথে হিমালযে - স্বার্মী 


5 ৩২১ মল) ০৭২ 
টি £ 


| অখত্ীনন্দ, ৩য় সং) পু: ১৮১, মুল্য ৫৯৩ 


গুকক ও প্রা€স্থান £ উছ্'ধন কার্ালয়, ১ উদ্বে'ংন জেন, কলিকাতা-৭*০০*৩ 











[ ১৬] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৯ 
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বেদান্তের আলোকে খুষ্টের স্বামী অখগ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়- বান 
শৈলোঁপদেশ-ন্বামী প্রভবাণন্দ। পঃ ৮২, নিরাময়ানন্দ । পূঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০ 
09 পীঞ্চজন্য-ন্বামী চঞ্চিকানন্দ । পাঁচশতা ৭ 


ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠীকুর_ 
স্বামী বুধানন্দ । পৃঃ ২৯, মল্য ১৫০ 

জ্বামী প্পেমানন্দের পত্রাবলী- 
পৃঃ ১৮৪, মুল্য ৪৫০ 

প্রীপ্বীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন 
কার্ধালয়--পঃ ৪৪, ল্য ০'২৫ 

ত্রহ্মানন্দ-স্মৃতিকণী--স্বামী 
২য় সং, পৃঃ ৭৬, মূল্য ১২৫ 

শিক্ষা। ( মণ গ্রন্থ_হাব।ট স্পেন্সারপিখিত ) 
অন্বাধ : স্বামী বিবেকানন্দ (১ম সং), পৃঃ ১১২, 
মুল্য ৩৫০ 


দেখানন্দ। 


সঙ্গীত । পৃঃ ৩০৮১ মুল্য ৫ 

শিব ও বুদ্ধ_ভগিনী নিবেদিতা । পু ৪৮, 
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থা কিছ খে | _স্ত্ীশ্রীশিবকালী মন্দবির__ 


পুরন ্রকৃতির যোগ। 
যোগমায়!) শিব লীপুরুষ 





৭১ যশোহর রোড, কলিকাতা-২৮ 
নিচক্ষিঘ,। তার যে।গে সি 
প্রকৃতি কাজ করছেন বিশ্ববিখ্যাত বন্থুপপণ্ডিতের জন্মন্তমি শীস্কচচ্চাঃ 
চট স্থি'৯- প্রলয় করছেন। | ও দেবাচ্৮নায় কাশীতুল্য পুণ্যধাম অধুনা বাঁংলাদেশ- 
পাধাকৃষ্। মুগল মহিএ | ভুক্ত কোটালীপাঙার ন্ুপ্রসিদ্ধ তন্্রসিদ্ধ বংশে 
মানের এ। আবিভূতি শ্রীপ্্রীশিবকালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও 
___শীরামকৃষদের | সবাবাক্ষ সববজনশ্রদ্ধেয় আচাধ্য শ্রীমদ। গৌরাজ 
ভারতী ঠাকুরের প্লেহ-ধন্য, আশিস-পুঙ স্থুযোগ্য পুত্র ও ছাত্র যোগ-তন্্র 
জ্যোতি; সুধা, সামুদ্রিকাচাধ্য, প্রশ্বতান্বিক' তত্বনিধি, তান্রিকাগ্রগণ্য 
আচার্য্য গৌতম ভক্তি-সিদ্ধান্ত-ভারতী, এফ, আর? এ, এস, ( লগ্ন ), 
এল, এম, আই, এস, সি, এ, (কলিঃ) এম, এ আর, পি ( কলিঃ), 
সম্পাদক ধন্মীয়- পত্রিকা জননী খুথিক1”। 
এই অতীন্দিরপটি-শঞ্তিমান, বাকৃসিদ্ধ ও সমাকৃদশী সিদ্ধ পুরুষ বয়সে 
নবীন হইলেও জ্ঞানে প্রবীণ । এশ্বরিক শক্তিবলে এবং মাঠ-কূপালাভে 
বংশান্ুব্রমে তাহার পিতৃ পুরুষের সাধনার ধারা সম্পূর্ণ অশ্প্ রেখে এবং 
স্বকীয় অজিত আপ্াস্সিকশক্তি প্রভাবে যোগ ও হন্্ব শক্তির মাধ্যম মানাবের 
অন্থ্র্শন ও ভাগ্য-নির্ণয়ে সিদ্দহস্ত | 
দেশ-বিদেশের বু ব্রিতাপ-ক্রি্ট, ছুরারোগা, ব্যাধিগ্রস্ত। ভাগ্য-বিডন্দিত 
অসংখ্য ন4নারী ঈগ্িতফল পেয়ে তাদের অন্তরের ম্বতঃমুন্ভ কৃতজ্তা 
প্রকাশ করেছেন । ধর্্ানুাগী মানবগণের সার্বিক কলাণ-সাধনে সতত 
তিনি ব্রতী রহিয়াছেন। 
বিঃ জরঃ-পুব্বনিদ্দারিত তারিখ ও সময়মত গ্রতি শনি ও মঙ্গলবার 
বৈকাল ৪ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পযান্ত “সিদ্ধানে” বসে 
সীমিত দশনাথীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কে থাকেন। 
* সা (৬জাহনাশ এও ভখপ্রন্টের সোগন্যে * 
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বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলঙ!। 
এই ব্যাকুলতা হল তে মরুণ উদয় হল, তারপর সু উঠবেই । এই ব্যাকুলতার পরেই 
ঈীশরদর্শন। ঈশ্বরচিন্তা যত করবে, ততই সংসারে ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে। 
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প্রশ্ন পশ্বর কোথ। আছেন, তাকে রে পাপ মায়? 
উদ্তর--পখজে এত মাছে যত চাই | সংসারে গব আছেন সাধন! চাহ । 
পাওল থেনন দুহাতে রকম সপ বাজায় আগ মুখে গান কাত তে সারি হাল হানি 
হাতে কন কর, কিছ মুখে ঈশ্বরের নাম পর্দা করতে হলে ন। 
খেমুন খাপলাখাটে মায়ের পাড়ী যাপাপ নেক পথ হ রা সেরকম ভগবানের 
পথে খেতে পারা যায়| প্রত্যেক ধর্ম এক এব পথ ধেখাইয়। দিতেছে । 
ঈশ্বদীয় কথায় ইতি কণ। যার ন।-পড়ত। 


পু দশেপ নানি! পণ 


৬ম্ুরেশচজ্দ দ্ভ কর্তৃক সংগৃহীত ও মিত্র ব্রাদার [ফোন ৩৩৩৭৮, | হাইতে গাব 11শত। 
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₹19। করিত একেন | শাশরামরফদের সপর্গে আল গুহ যণ পুর বাইত তন) লি ইত এছ 
হধো ইহাই ভাদি ও সর্নপ্রথম পুস্তক । 
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ররর বর 
নিবিড় প্রানে তন শল্যে ওরা কতগুলি পল্ী লয়ে আটের রচনা, 
ওলার পা যে সায়া দিয়ে গড়ী। তাহার উ্তি ছোকে মোদের কামনা 


গ্রমুতর আস শুনিয়াছ পু, 
ূ বশসারপ্রধুর শ্রাম অঁর জন্মভূমি! 


সের অধরা এই গং ওলি, এহ বক এই টেপা কেস জ তাল । 
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পিপি াণশক্া০ আপ সপপ 


[৩৪] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৬৮৯ 


আপনার! সকলেই জানেন ছোটদের সের] কাগজ 


শকতার৷। 


কিন্ত, আপনারা কি জানেন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় পত্র-পত্রিকার 
মধ্যে শুকত রা” পাত্রকার পাঠক সংখ্যাই সর্বাধিক ? 


অপারেসন্স 'রসাচ” গুপ ও ই্ডিয়ান মাকে বিসাচ৮ ব্যুরো দ্বারা ভারতের শহ্রাঞ্চলে কৃত এবং 
১৯৭৯ সালের গোড়ায় প্রকাশিত 


ন্যাশনাল রিভারশিপ সার্ভে__২ 


এই তথ্য প্রকাশ করেছে। তদনুযায়ী নীচে পাঁরসংদযান দেওয়া হল £ 


পন্জিকার নাম মোট পাক সংখ্যা 
শুকতার। ১৬১৩৭,০০০ 
নবকলোল ৯১৪১১০০০ 


( উল্লেখযোগ্য যে, ওই সমীক্ষা ১৫ বছর ও তদধর্ব বয়সের পাঠক-পাঠিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল) 
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নবকল্লোল ) সবচেয়ে বেশী (২৬,৭৮১০০০ ) পাঠক-পাণঠিকার কাহে পেশছুয়, আমরাই তাদের 
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২১, ঝামাপুকুর লেন, কিকাতা-৭০০ ০০৯ 
[ ফোন: ৩৬-৪২৯৪, ৩৬-৪২৯৫ ] 


আশ্বিন, ১৩৮৯ উদ্বোধন | ৩৫1 


পপ আর এপ সপ পপ পাশাপাশি পাটি িপিতিস্পীিিশিশিতা শিপ পাপী পা ১৯০ বউ এ চ ০ এছ ৩৮ গাও রক না বা, ধার 59০০4 


; ব্রক্ষচারী স্বরপানন্দ ঃ 


ঠাকুর রামরুষ্টের জীবনী ও ধাণী ১২০৪ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ৪ বাণী ১২০০ 
 ব্রক্মচারী অবূপচৈতগ্য £ | 

স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও পাণী 1৮**০ ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ৭ বাণী ১৫:০০ 

£ ধাষি দাস 

রামমোহন ৮০০ শরত্চন্র ১৫:০০ মাইকেল মধুস্থধন ২০০০ বিগ্ভাসীগর ১৬০০ 

দেশবন্ধু চিন্তঞ্ন ২০০০ বাদশাখান ১২০০ বিপ্রবী অরবিন্দ ৬০০ 
অমরনাথ রায় পুরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবী 

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ৫০০ রক্তে রাও জালিয়ান ওয়ালাবাগ ৬০০ 


অশোক প্রকাশন 2 এ, ৬২, কলেজ স্ট্রীট মাকেট 22. কলিকীতা-৭০০০০৭ 


[91019 : 33-2370 


(দশবন্ধ মিষ্টান্ন ভার 


_ম্শ্িশও9ক্র স্বুল্লভ্ভি ঘ্ক্জি্ল শ্ান্বাল্- 
[)1১71/13/11)1777 11১1 /৬ 1)11/1)/1 


২২৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার, কলিকাতা-৭ 
শাখ] £ ৭৭, হাজরা! রোড, কলিকাতা -২৯ 


11177787512" 007121.1717115 091: 


4 এ ০ নাি 


০1177 4১৮৮10৮৬7৮0) 17517 00 1), 0. 5. & 1). (উড) 1)071111) 


20)00০/1191৭ 2179 0101 


11072/1006225 : টিনা ঠাপ বা 500011070810007101071 11011010017 
81777২101১6) 171ত 0515 07101, 
26) (5011666 ১1796% * €:91081019-700012 [1)10176: 34-1949] 


[৩৬ .| উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৪ 


17411. (0১! 0০1111)111116)11১ 1)1)111 


০[/১] 1১1:0001556)15 171117111) 
৭, 00118021২1011781 78 1, 
€1.৮1.00011119-10001 7 

(:/১131,1. 1 5101২1511, 11710750091-7750) 

1১110 6): 9177410, 21-1089):2172199, 
/১1017/501 117211২0017 91011২01081. 101২1155105. 51500121)1 ৯100911710৭ 

$0)0)1. 1১৯] 41111171 ১৮1171২1001 
1২1.071১111২1110) 0511111) 0 সি উ 1), 
107111) 1১0১1 0(১)71)1))10)11) 1)1 :- 
| 1১1,000: 17197 7 


৯৬100 €711107101,৯1, €:€), 
70. 7), 1২. 1. [বা 80/১1), 
(010 511২177:1) 
(10101118700 001 


তা 


রি ও তিল নি ০৯ রি হি ্ ৪৪9 ০ রহ এ এ ৫ রা 2 ্ী 
“তুমিই তোমার গজের চর্কাঠ!। কম যে শাকির সাত 912 2হ। খোমার ভি হবেই 
্ 9 
পহিঘীছে )' 
11175. 791721-1 ছাল টসে পয,£ ৮৮1 হা এ] খু 78 7242 হত লি্টার্রে, 
ম117দ-1 651117 'পৃ্কাবুদ্। ০ পাত পচা, মক ;11» 4৭ চাও পৃ ক পাব £ত। বসভশ 
7, 1 £ কা, ০৮4 তাত 
য় যার তাহ কিরিততে হয়ত তলে শ্এ। 


“সকল ভপাসনার শিনিকুদ1চিহ ভশ্ুন।| এব) সপাপুর কপ শবিন কা | 


9৯ 


7 


পাম পিবেকানন্ 


১,১1৬. 1100১111115, 
1.)/1), 1101181097২ 1২051), 
(..$ 11671 117] 48০৭ 


17111) 17051 (:01)11)11))01115 191 :- 


মিছ. 7 (৬ হও হা ৯ হিং হাহা ]), 


1100. 001৮: 14. 001010১1106, (0100017-760 017 


1১6৮১1101২1 150)৯15$৮%00৮001711৮ 2 চে 1111] ৮ 1৭100 
১১1১111২ * (1010111 58৮ ৮ আসিস) 5৯৮ 0৮ 1017৭711 


মাশ্বিন, ১৩৮৯ উদ্বোধন | ৩৭ | 








সাতার তাএ»+. ০ ০৬ -+. আর -৯৬ 


ধ্যানজপ করতে হয়। 'তাতে মনের ময়লা কাটে । পূজা, জপ, ধ্যান-_এ সব কণতে হস । 
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ভারতের সর্ববৃহৎ জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রতিষ্ঠান 


রাজজ্োতিষ মহোপাধাস ডাঃ ৬হদিশচন্দ্র শাখশী প্রতিষ্ঠিত এবং 
বে বাপ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্াাগত ৩15 এ. তষ্রাটাব, শাস্ী 
পালিত | এখানে হস্তরেখ। বিচার, কোঈা পিচার। কোগ প্রপ্থত 
প্রভ'ত সবপ্রকীর জ্যোতিষ-কাঁষ অর্থশতাব্ধী যাব সঠিকভাবে করা 
২? হছে, বিরূপ গ্রন্থ ও ভাগ্যের নিখুন্ঠ প্রতিকার কর 


ডঃ এ. ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী 


হ| উস 'অব এস্ট।ণজি ( স্থ]পি৩-১৯৩০ ) 
৪৫এ, শ্যামএসাধ মুখীজী রোড 5 কপিকা ৩২৬, 


| খেশন : 9৭-6 ৬০৩ 
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বায়ে যদি থাকে দাড়াইয়া 
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আর্বিন, ১৩৮৯ উদ্বোধন [৪১] 


আসল কে আর নকলই বা কে 


















এ প্রশ্নের ভাবাব তো অতি সোজা | যার নামে তালখিছণি (কেন - 
বিক্রী হচ্ছে তার সহ আছে কিনা পে7থূ অন । ই 
ঠকবেন না। 


সর্দি কাশি 


0৫. তালমিচরি ৰ 


৪৮ বছরের অভিজ্ঞতা নিম্য আপনাৰ 
জাতির এবং দেশের সেবায় 


প্রস্তুতকারক 


২৮৭৫ 
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[৪২] উদ্বোধন আশ্বিন)১৩৮৯ 


তোমরা আহারের দ্বারা শরীরের পুষ্ট কারতেছ-কন্তু শরীর পুষ্ট কাঁরয়া ক হইবে, 

যাঁদ উহাকে অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ কারিতে না পাণ5 তোমরা অধায়নাঁদর দ্বারা 

মনের পুষ্ট বা কাশ সাধন করিতেছ--ইহাতেই বা কি হইবে, যাঁদ ইহাকেও অপরের 
কল্যাণের জন্য উতসগ” কারতে না পার ? 

-- স্বামী বিবেকানন্দ 


আমবাড়ী গ্রুপের চা? *** 
স্বাদেঃ গন্ধে ও বর্ণে অভুলনীয় * *. 


আযবাড়ী টী কোম্পানী লি 





২৯এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট 
কলিকাতা-৭0০9০০8 


আশ্বিন, ১৩৮৯ উদ্বোধন | € 


সিকি ০ 


রস রনি ঠাপ কি গাসি রিচি 















টাইকোটিস-_ ঘন. খৌঁয়ানের আ্বারক। 


বি হোন ৬০ বছরেরও 
বদহভামে দ্রুত কাত কবে। নিমেষে বেশি 
আরাম দেয়। ৃ ঘরে ঘরে 
জনপ্রিয় 


বেন কেমিক্যাল 


(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ) 


র 
বেঙ্গল কেমিকালের আ্যাকোয়া 
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“৮৯৬০ 





[৪৪] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৯ 











“অপর কাহারও নিকট কিছ আশা কারও না। আম নিশ্িত বালতে পার, 
তোমরা যাঁদ তোমাদের জীবনের অতাতি ঘটনা স্মরণ কর, তবে দোঁখবে-তোমরা সর্বদাই 
অন্যের ন্ট সাহাধ্য পাইবার ব্‌থা সেটা কারয়াছ, কিন্তু কখনও সাহাধ্য পাও নাই ; 
যেটুকু সাহাধ্য পাইয়াছ, সব ?নজের ভিতর হইতে ।৮ 

_ক্বামশ বিবেকানন্দ 


* *ন্ুর এনামেলের বাসনপত্র 
গৃহস্থালী কাজে প্রসিদ্ধ * * 


সর এনমেল এও ষ্ট্যাম্পি? 
9য়কঙ্ লিমিটেড 


২৪ নং ডাঃ এল. এম. ভট্টাচার্য রোড 


কলকাতা--৭০০০১৪ 


পপি ৮৯ প্লাস ০ সস এ এ ক যার উরে +০০০০০০০০জল 


আশ্বিন, ১৩৮৯ উদ্বোধন [৪৫1 


“এই জগতে আমরা যে-সকল জ্ঞানলাভ কার, তাহারা কোথা হইতে আসে ? উহারা 
আমাদের ভিতরেই রাঁহয়াছে । কোন জ্ঞান কি বাইরে আছে ?- আমাকে এক বিন্দু 
দেখাও তো। জ্ঞান কখনও জড়ে ?ছল না, উহা বরাবর মানুষের ভিতরেই ছল 1৮ 

_স্বামন বিবেকানন্দ 


সুর আাইরণ এ ষ্টার কোম্পানী নিমিটেড 


১৫ কনভেম্ট রোড 
কলিকাতা--১৪ 
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ধর্ম-সাহিত্যে অনবদ্য উপাদ্দান 


প্রফ,ল্লকুমার সরকার স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 
শ্রীগোরাঙ্গ ৬'০০ রবীন্দ্র সা'হত্যে ধর্মচেতনা 00 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার শব্করীপ্রসাদ বসু 
[ববেকানন্দ চাঁরত ১৫০০ আমাদের নিবোদতা ৬০০ 
ছেলেদের 'ববেকানন্দ ৬০০ মোমাছি (বিমল ঘোষ ) 
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় রাজার রাজা ১০০০ 
কথায় কথায় ১০০০ 

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সাহিত্যের সেরা সম্পদে সমৃদ্ধ 

১৯৫৭--১৯৮২ 





আনন্দ পাবলিশার্স প্রীইভেট লিমিটেড 


৪৫ বোনিয়াটোলা লেন, কাঁলকাতা-৭০০০০৯ 
[ দরভাষণ-৩৪-৪৩৬২ 1 


1 ৪৮] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৯ 


ওরিয়েন্টের শ্রীরামক্রষ্-বিবেকানন্দের সাহিত্য ॥ 


রোমা রোলা বিরচিত জ্মচারণী অরুপচৈতন্য বিরাচিত 
রস টস অনযাদিত _. লীলাময শ্রীরামর্ণ ১৫:০০ 
রামকৃষের জ।বন ২০০০ | 
বিবেকানন্দের জীবন ২০:০০ ৰ ্রীমা সারদামাঁণ ১৫০০ 
মহামানব বিবেকানন্দ ১৬০০ 
শিশু ও কিশোর নাটক 


প্রবোধকুমার সরকার বিরচিত 
বিশ্বজয় 1ববেকানন্দ ২৫০ ! 
িশ্বন্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ ৫০০ ৃ সুবলচম্দ্র আদক 


শ্রীরামকৃষ্ণের যারা এসোঁছল সাথে ১২০০ 


বিশ্বজননী সারদামাণি ৩:৫০ | যুগাবতন রামকৃষ্ণ ২:০০ 
রোঁমা রোল বিরচিত ্‌ / 
খাঁষ দাস সম্পাদিত ূ শ্রুতিনাথ চক্রবতাঁ 
রামকৃষ্ণ-ববেকানন্দ প্রসঙ্গ ১২০০ ছোটদের বিবেকানন্দ ২০০ 


শসা পাপন পেপাল 8 
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উত্তরপুরুষের। লাভবান হবে বলেই 
ভিনি বৃক্ষরেপন করেন... 



















ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সঞ্চয় একছিতডাষে ...: 
লক্ষ, কোটিতে পরিণত হয়ে :: 
পয়ারলেসের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ : 
যে সুদ্ঢ় করে তুলছে শুধু তাই নয়, ্ 
সমস্টিগততভাবে সেই বিপূল সম্পদ রর 
আমাদের কজ্যাপকামী রাষ্ট্রের 
দেশগঠনের কাজ সার্থক করে তুলতে 
সষ্টিয়ভাবষে সহায়ক হচ্ছে। . 


বছ শতাব্দী পার হয়েও 

মহাজানীর এই প্রবচনটি 
' আজও আমাদের ভবিষাতে র 

জন্য সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ 


করে। 
গুবিষ্যতে ঘদি কখনও "পয়ারলেস ভীম' জনসেবার 
দুর্দিন আসে, তখন আদর্শে উৎ্সগীরৃত । লক্ষ লক্ষ 
আপনি ও আপনার মানুষের কাছে “পিয়ারলেস' 
' একান্ত আপনারজন ভাই আজ এত প্রিয় ॥ 
আশ্রয় নিতে পারবেন 
' আজকের সঞ্চয়ের 


নিরাপদ হয্তছায়ায়। 


ফালাক এ্যাণ্ড ইনভহ্টমেন্ট কোংলিঃ 


রাজি অফিস £ পিয়ারলেস তবন, ৩, এসপ্লানেড ইন্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯ 
. গভ্তান্পুততেল বরুজ্ভঙস ্ন্নন্যাক্িৎ সজ্্স প্রত্তিচীনন *: 
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অলঙ্কার শিল্প 


2058 


পি, বি, সরকাতত এও সন এত্র 
কারিগতী আজও অদ্বিতীয় । 


এও 





৮ ৮ 
যতযজ্নার্র্ন 
ৃ সন্‌ এও গ্র্যাও সন্স অব (লট বিসবকার 


৮৯, (চীব্রঙ্গী ব্লাড, কলিকাত।-২০ গু ফোন :৪৪-৮৭৭৩ 
আমাদের কান ব্রাঞ্চ নাই। 
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দিএসররররররসসমসসসসমারার সরস 
৮০/৬ গ্রে স্রাট, কলিকাতা-৬ স্থিত বহর প্রেম হইতে বেলুড় প্ররামক্ষ্ মঠের ট্রাহীগণের পক্ষে গা 
নিরাময়াশন্দ কক মুঁত্রত ও ১ উদ্বোধন বোন, কলিকাহা-৩ হইতে প্রকাশিত । 
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নিবেছিক ঃ 


দি টা মোটর কোম্ণানী লিমিটেড, 


কলিকাত। প্ কটক  ধানবাদ গু দিলী 


“ছুবল নস্তিক্ষ কিছু কীগতে 
পারে না; আমাদিগকে উহ! বদলাইয়। 
সবল-মস্তিকফ হইতে হইবে ধম পরে 
আপসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, 
তোমরা সবল হও -__ ইহাই তোমাদের 
প্রতি আমার উপদেশ । গীতাপাঠ 
অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের 
অধিকতর সমীপবতী হইবে। তোমাদের 
শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা। 
অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে )” 


- স্বামী বিবেকানন্দ 


সিলিগুন্ডি গু পাটন। গ গোহ।টী গ হাওড়! 





জবাকুহ্ম 


সি. কে. সেন আযাণ্ড কোং লিঃ 
কলিকাতা ঃ নিউ দিল্লী 


শক পপ পাশ 7০ তি 





সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


গ্রমে। গাইকেল ষ্টোর 


২১ আর, জি. কর রোড, 


শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪ 
রি গ্রাম : *গ্রামোসাইকেল 
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অবতার লীলার অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামান্ত মূলগ্রন্থ 


ষ্চকথামৃভ 


জ্ীম-কথিত 
€৫ খণ্ডে সমাপ্ত) মুল্য ঃ প্রতি নেট £ কাপড় ৭* টাকা, বোর্ড ৬* টাকা 


শ্ীরামরূফ্র অস্তরঙগ পাদ ও রাহ তার অমৃত-কথার ভাাক্ী, তার 
«আদি? ভাগখত্কার হলেন আম রে গুপ্ত )। “কথামৃত” শুনিয়! 
ভীম! বলেন টামাকে-পতোমার মুখে শুনিয়া বোধ হইল তিনিই এ সমন্ক 
কথা বলিং:ছেন”। আমীজি। উড বলেন, “এখন বুষিলাম-..এই 
মহান ও বিশাল কাটল ছন্য ঠাকুর আপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া রখিয়াছিলেন। 
মনীষী 2১056175 (5.3 বলে নঃ। 81 টা ৮0115 91 91200£21)19 
69011170৩. মনীষী £ত বাহ বন১ 28270075৮02 5 [70106 12 
016 ৮4055013410 ৬ [02102 2 ৃ 





প্ সপ কপা শরির ৮ এরাই 


কাক ? দু রা তা “১ (কাস ভবল ) 
:১৩/২)' গকপ্রসাদ চৌধুী। লোপ ৭5 করণ-০৯ ০৬৬ ফোন £ ৩৫-১৭৫১। 





কে, বসাক আগ কোং 


ক ভুয়েলাস ও ব্যাক্কার * 
আধুনিক ডিজাইনের রূপার গহন! ও বাসনপত্রা্দি বিজ্রেতা--- 


১১০ নং বি, বি. গাঙ্গুলী স্রট (বহুবাজার ) 2 কলিকাতা-১২ 
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7 তক, ১৩৮৯ ৃ 
উান্ভাধন, কাতি ৯ 6 80419 
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৫৭ টে রে 
টি ! চারে 
চি টা ২ ১৯১১, 
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১। দিব্য বা এ তি 1৮ 
২। কথাপ্রসঙ্গে : শুভ ৬বিজয়া ".* বা ই ই 8৮ 
'লোকে বলে কালী . উঠ না ফ০8৮২ 
৩। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের এইজ 
অপ্রকাশিত পত্র :*" ২. ৪৮৮ 
৪1 স্বামী অখপগ্ডানন্দের স্বৃতিকণা -; স্বামী অন্নদানন্দ সংকলিত ... ৪৮৯ 
৫। পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন '** স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ১৪৯৩ 
৬। কথামত-গ্রবেশ :** স্বামী চেতনানন্দ ** ৪৯৮ 
| “শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ঃ -** ডক্টর রম! চৌধুরী ০২৫৯৫ 
৮। অম- সংশোধন তি ৮০০ ৫০৮ 
উদ্বোধনের নয়মাবলী 


মাঘ মাস হইতে বত্সর মাঁপস্ত। বত্সপের গ্রাম সংখ্য। হইতে অন্থাতঃ এক বৎসরের জন্য 
(মাঘ হইতে পৌধ মাস পথন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌন মাস পর্বন্ত ধাথমাসিক 
গ্রাহকও হওয়। যায় কিন্তু বাক গ্রাহক এয; বাষেক মুল্য সডাক ১৪২ টাকা, ষাগ্নাসিক 
৯২ টাকা । ভারতের বাহিরে হইলে সি-মেল-এ ৫০২ টাকা? এয়ার মেল-এ ১২৫২ 
টাকা। প্রতি সংখ্যা ১.৫ টাকা । নমুনার জন্য ১.৫০ টাকার ভাঁকটিকিট পাঠাইতে হয়। 
পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পাশ্রকা ন। পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি 
পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাঁহিলে পজিক। দেওয়। সম্ভব হইবে না। 

রচনা! £__ধম, দর্শন, ভ্রমণ ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ণ প্রবন্ধ 
প্রকাশ কর! হয় । আক্রমণাত্মণ লেখ প্রকাশ কর। হয় ম। । লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক 
দীয়ী নহেন। প্রবদ্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠার এবং বামদিকে অন্ততঃ এক উপ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে 
লিখিবেন। পাত্রোস্তর বা রচন। ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো! 
আবশ্টক | প্রবন্ধাদি ও তৎ্সংক্রান্ত পত্রাি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমালোচনার জন্য ভুইখানি পুস্তক পাঠানে। প্রয়োজন । 

বিজ্ঞাপনের হার প্রয়োগে জ্ঞাতব্য । 

বিশেষ দ্রষ্টুর্য £- গ্রাহক্গণের প্রতি নিদ্দেন, পত্রাদি লিখিবার সময় তাহারা যেন 
অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহুক-সংখ্যা! উল্লেখ করেন। ঠিকান। পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব 
মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছ।নে। প্রকার । পরিব্তিত ঠিকান। 
জানাইবার সমর পূর্ব ঠিকানাও অধগ্ঠই উল্লেখ করিবেন উদ্বোধনের টাদা মশিঅর্ডারযোগে 
পাঠাইলে কুপনে পুর! নাম-ঠিকান। ও গ্রাহক-সংখ্য। পরিক্ষার করিয়া লেখ। 
আবন্টক। অফিসে টাক। আম] দিবার সম : সর্চাল ৭.টা হইঠে ১১০1; পিকাল ৩ট। হইতে 
৫॥টা | রবিবার অফিস বন্ধ থাকে । 

ফার্যাধ্যক্ষ_ উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩ 


৪] উদ্বোধন কাতিক, ১৩৮৯ 
সারদা-রামকৃষ্ণ গ্ৌরীমা 
সন্ন্যাসিনী শ্রদুর্গামাতা রচিত। শ্ররামকষ্ণ-শিষ্যার জীবনচরিত। 
অল ইত্ডিয়া রেডিও বইটি পাঠকমনে . . জন্ত্যাসিী ্রীছর্গামাতা রচিত। 


গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ- 
সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্যের একখানি 
প্রামাণিক দলিল হিসাবে ব্টির বিশেষ একটি 
মূল্য আছে। 

অষ্টম মুদ্রণ, দ্বিতীয় প্রকাশ, মূল্য--২০.. 


দুর্গামা 
শ্রসারদামাতার ।মানসকন্যার জীবনকথ!। 
রীনুত্রতাপুরী দেবী রচিত। 
বেতার জগ্গংঃ অপরূপ তার জীবনলেখা, 
অসাধারণ তার তপশ্র্যা। ..মাুষের 
প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ -হ্বদয়। এমন 
মহীয়সী নারী এফুগে বিরল। 
মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, 
দৃশ্য বোর্ড বাধাই--১৪২ 


আনন্দবাজার পত্রিকা? বাঙালী যে 
আজিও মধিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে 
শ্রগৌরীম। তাহার জীবন্ত উদাহরণ । 
ষষ্ঠ যুদ্রণ-_ঘ্বিভীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
মূল্য--১৪৬ 
সাধন। 
দেশঃ সাধনা একখানি :অপূর্ব সংগ্রহগ্রস্থ। 


বে, উপনিষদ, গীতা-*গ্রভৃতি হিন্দুশান্তে 
সপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি সুললিত স্তোত্র এবং তিন 


শতাধিক'''সঙ্গীত একাধারে মন্নিঝিষ্ট হইয়াছে। 
মণ্তম সংস্করণ--১৪২ 
সাধু-চতুষ্টয় 
্বামিজী-মহোদর মনীষী শ্রীমহেন্রনাথ দত্তের 
মনোজ্ঞ রচন!। তৃতীয় যুদ্রণ__৪ 


শ্রী্ীনারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাত| সরণী, কলিকা'তা-৪ 
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কাতিক, ১৩৮৯ উদ্বোধন [৫] 


৯। ব্যক্তিত্বের প্রভায় সারদামণি. *** ডক্টর জলধিকুমার সরকার --* ৫০৯ 
১*। মনসৈবেদমাপ্তব্যম্‌ *** ব্রহ্মচারী জগদীশচৈতন্যা ** ৫5১২ 
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১৭। আবেদন টি *”* ৫৩৬ 
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রোগীর আরোগ্য এবং ভাক্তাবের স্থনাম 
নির্ভর করে বিশ্বদ্ধ ধধের উপর । আমাদের 


প্রতিষ্ঠান স্থপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশ্তদ্ধতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। 
নিশ্চিন্ত মনে খাটি ওধ পাইতে হইলে আমাদের 
নিকট আহ্ন। 

হোমিওপ্যা থিক পারিবারিক 
চিকিৎসা একটি অতুলনীয় পুস্তক । বু 
মূল্যবান তথ্সমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ 
(২৫ নং) সংঞ্চরণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ৩০**০ 
টাকা মাজ। এই একটি মা পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হইবে প্রচণিত বনু পুস্তক পাঠেও 
তাহ! হইবে না । আজই একখগ্ সংগ্রহ করুন | 
নকল হইতে সাবধান। আমাদের প্রকাশিত 
পুস্তক যত্ুপূর্বক দেখিয়া লইবেন । 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষণ্ড ষোড়শ 
সংস্করণও পাওয়! যায়। মুল্য টাঃ ১১০০ মাত্র। 


উদ্বোধন 


কাতিক, ১৩৮৯ 


হোমিওপ্যাথিক উষধ ও পুন্তক 


বছ ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া! প্রভৃতি ভাষায় 
আমরা প্রকাশ কিয়াছি। ক্যাটালগ দেখুন। 
ধর্মপুস্তক 
গীতা ও চণ্ডী (কেবল মূল)__পাঠের 


জন্য বড় অক্ষরে ছাপা। মূল্য ৭০০ টাকা 
হিসাবে । 
স্তোত্রীবলী-বাছাই করা বৈদিক 


শাস্তিবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে তক্তিমূলক *ও 
দেশীত্বোধক সঙ্গীত। অতি সুন্দর সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে রাখার মত। ধর্থ সংক্করণ, মূল্য 
টাঃ ৪৫০ মাত্র । 

শ্রীপ্রীচত্তী-_একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুস্তক । এমন চমত্কার পুস্তক 
আর দ্বিতীয় নাই। মূল্য ২৫*০০ টাকা । 


এম. ভট্টাচার্য এ& কোও প্রাইাতিট জিও 
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৮৪তম বর্ঈ, ১০ম সংখা। তিক) ১৩৮৪ 
দিব্য ব'ণী 


বেদে ধাকে শ্রন্া বলেছে-তাকেই আমি ম। বলে ভাকছি । যিনিই 
নির্ঘণ, তিনিই সগ্চণ; যিনিই তরঙ্গ, তিনিই শক্তি। যখন নিক্ষির বলে বোধ হয়, 
তখন তাকে বঙ্গ বলি! যখন ভাবি স্যরি, স্থিতি, প্রলয় করছেন তখন তাকে 
আগ্যাশক্তি বলি, কালী বলি। 

শশা আর শক্তি অন্দে । যেমন অগ্নি আর দাহিকা শন্ছি, অগ্নি বললেই 
দাহিকা শক্তি বুঝা যায় ; দাঠিক্া! একি বললেক্ট অগ্ি বুঝা যাস ২ এপি মানলেই 
'আর একটিকে মানা হায়ে যায় । 

তাকেই “মা বলে ডাঙ্কা তচ্ছে। 


“মা 1১ ভালবাসার জিনিল কিনা 


নি 

ঘিনি শ্যামা, তিনিই ব্রগা। ধারই কপ, তিনিহ অরূপ। বিশি সগ্ুণ, 
তিনিই নিগুণ। ত্রন্গা শক্তি--শক্তি শ্রমা। অভেদ। 

"যা কিছু দেখছ সবই পুরুধ-্রকৃতির যোগ । শিব-কালীর অচিন [বাবর 
উপর কালী দাড়িয়ে সাছ্েন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন । কাগা [শবে দকে 
চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতির নোগ। পুরুথ নিন্রিও 51 শিব শব 
হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন । গষ্টি গ্থি'ত প্রলয় 
করছেন! রাধাকৃষ্ণ যুগল মুতির মানেও এ । এ যোগের জন্য বঙ্ছিম ভাব । 


--জী বাঁমকুষ 


| শ্রআর।মকফকথা মৃতঃ ১1৬ এবং আত 


কথা প্রসঙ্গে 


শুভ ৬বিজয়া 


শারদীয়া মহাপৃুজা পরিসমাপ্ত। বিজয়ান্তে আমর! উদ্বোধনের গ্রাহৰ_ 
গ্রাহিকা, লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, অনুরাগী, পৃষ্ঠপোষক এবং 
সংঙ্লিট সকলের উদ্দেশেই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও গ্রীতি-সম্ভাষণাদি জানাইতেছি। 
শ্রীজগদম্বার কল্যাণ-দৃষ্টি সকলকেই রক্ষা করুক- সর্বত্র শাস্তি বিরাজ করুক, 
সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হউক, ইহাই তাহার কাছে আমাদের একাস্তিক প্রার্থনা । 


«লোকে বলে কালী; 


দৃশ্তপট দিগন্তব্যাপী মাঠ। 

সময়-_গোধুলি । 

সর্দেব তখন পাটে বসিয়াছেন। পশ্চিম 
আকাশে তাহার শেষ রশ্মিজীল যেন এক আশ্চর্য 
মায়ার স্য করিয়াছে_দিঙউ্মগুল রাগ-রক্তিম। 
গোধূলির সোনালী-ধূসর ধুলিজালকে মনে 
হইতেছিল যেন কোন্‌ উধ্বলৌক হইতে ভাসিয়! 
আস! রাশি রাশি পুষ্পরেধু। ঠিক বোধ 
হইতেছিল সর্বগুণান্বিত এই পরম শোভনীয় কালে, 
মত্যভূমিতে বুঝি বা এমন কাহারও আগমন 
হইয়াছে, যাহার জন্য প্রকৃতির সর্বত্রই বিরাজমান 
প্রসম্নতা !.' "অন্ধকার আমি আসি করিয়াও 
আসিতে পারিতেছে না_যেন ধরিত্রীকে স্পর্শ 
করিতে সাহসী হইতেছে না, _দুরদিগন্তে গাছের 
মাথায় মাথায় আসিয়া জড় হইতেছে মাত্র, কিন্ত 
নামিতে পারিতেছে ন।।-.আসন্ন সন্ধ্যার এ অস্পষ্ট 
আলোতে জনহীন স্থবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝখান 
দিয় দ্রুত পায়ে আগাইয়া চলিয়াছেন জনৈকা 
নারী--আর তীহাকেই অন্থদরণ করিয়। 
চলিতেছিল, কাপড়ের পুটলিবাহী একটি 
বালক ।...চলিতে চলিতে নারীমৃতি সহসা পিছনে 
ফিরিলেন। দেঁখিলেন,_অঙ্থগামী বালকটি 
মাঝপথে দীড়াইয়া পড়িয়াছে”_যেন আর সে 
চলিতে নারাজ । পথচারিণী তাই ভাকিতেছেন,_ 
€ও কিরে, দাড়িয়ে আছিম্‌ কেন? এগিয়ে আয় ।” 


বালক নাছোড়বান্দা! প্রখর জবাব: তুমি কে 
বলতে পারে! ? উত্তর মা মিলিলে আর এক 
পদও অগ্রমর হইবে না-এই বুঝি তাহার 
জিদ্‌! 

“আমি আবার কে! আমি মানুষ **" 
বেশে সহজ সামান্ত ছেলে-ভুলানো উত্তর । 
জিজ্ঞাসা-ব্যাকুল ছেলেটি তবুও নিশ্চল,_স্থির 
দাড়াইয়। | প্রত্যয়-তীক্ষ জবাব দিয়াছিল সে_ 
“তবে যাও, এই তো বাড়ীর কাছে এসেছ। 
আমি আর যাব না» 

'-**আয় বাছ। আয় ।, 

না। বালক এক পাও নড়ে নাই। সে 
স্থাগুর মতোই অটল ছিল। “বলো, তুমি 
কে? 

ক 

খটনাটি নাটকের মতো কিন্ত নাটক নহে। 
এই মাটির পৃথিবীতে, প্রতিনিয়ত ঘটিয়৷ যাওয়া 
অজন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্যে ইহাও একটি। 
তবুও অন্য আরও দশটি ঘটনার মতো, ইহাও 
ঘটিবার পরেই শেষ হুইয়। যায় নাই, _অথবা 
নিছক স্মতিমাত্রেই পর্যবসিত হয় নাই। উপমা, 
_যেন সন্ধ্যাবেলার দুরশ্রত শঙ্খধ্বনি ' শঙ্ধের 
এঁ ধ্বনি তো একটি ধ্বনিমাত্রই নয়_-উহাতে যে 
ব্যঞনা থাকে অনাহতের। শঙ্খমিনাদ নিতান্ত 
শব্বরূপে উখ্িত হইয়াই শূন্যে বিলীন হইয়। যায় 


কাতিক, ১৩৮৯] 


না, অনন্ত গগনময় ওকষ্কারেরই স্পন্দন জাগাইয়া 
তোলে সকল হ্ৃদয়াকাশে। শতাব্দী কাল পূর্বে, 
অখ্যাত এক পল্গী-প্রান্তরের পটভূমিতে সংঘটিত 
সেদিনের এ ঘটনাটির মধ্যেও অন্ুরণন রহিয়াছে, 
মত্য মানুষের জন্য এক মহতী অমত্য বাতীার)_- 
মানব-মনের চিরন্তন এক জিজ্ঞাসার সহজ সত্য 
উত্তর । 
নঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণের আর্শনের পরে, মা-সারদা 
একবার মাঠের পথ ধরিয়া কামারপুকুর হইতে 
জয়রামবাটাতে আসিতেছিলেন। সঙ্গে তীহার 
কাপড়ের পুণ্টলি লইয়া চলিতেছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের 
্রাতুষ্পুত্র বালক শিবরাম। জয়রামবাঁটার প্রায় 
কাছাকাছি মাঠের মধো আসিয়া, শিবু হঠাৎ 
কি মনে করিয়! থমকিয়া দীড়াইয়া পড়ে। 
পিছনে ফিরিয়া, মা শিবুর এই কাণ্ড দেখিয়। বার 
বার ডাকিতে থাকেন ;--কিস্ত অদ্ভুত জিদি 
বালক একটি মাত্র শর্তেই চলিতে চাহিয়াছিল,_- 
মা যদি তাহার স্বরূপের পরিচয় নিজ মুখে প্রকাশ 
করেন, তবেই মে পথ চলিবে। মা কতই 
মিনতি করিয়। সাধারণ কথায় অবুঝ বালককে 
বুঝাইতে চেষ্টা করেন! আমি কে? আমি 
মাচুষ,_তোর খুড়ী। এদিকে বেলা তখন শেষ 
হইয়া আসিয়াছে । মাঠের পথে এমনভাবে 
অসহায়া নারীকে দীড় করাইয়া, বালকেরও 
অদ্ভুত ছল: “তবে যাও, এই তে বাড়ীর কাছে 
এসেছ । আমি আর যাবনা। অবশেষে 
মা কিন্তু না বলিয়। পারেন নাই £ “লোকে বলে 
কালী।' শিবরামের মুখে তখন বিজয়ের হাঁসি 
ফুটিয়াছিল, “তবে চল? বলিয়া! সগর্বে আবার 
পুটলিটি কাধে তুলিয়া লইয়া পথ চলিতে 
থাকে। 


সং 


“লোকে বলে কালী ।, 


কথাপ্রলঙ্গে 


৪৮৩ 


জয়রামবাটা-গ্রাম-সংলগ্ন সেই মাঠ আজও 
/ 
প্রায় তেমনই বহিয়াছে। এখনও ধূ-ধু করে,_- 
এখনও সেথায় তেমনই গোধূলি নামে । জনবিরল 
আজও । সন্ধার প্রাক্কালে প্রবহমান বাতাসের 
স্পর্শে এখনও পথিককে রোমাঞ্চ জাগাইয়া দেয় । 
বাতাসের শন্‌ শন্‌ শবে, বছু-দুরাগত কেমন যেন 
এক মিষ্ট ম্বর শুনিতে পাওয়া যায়। যে-কোন 
সজাগ সচেতন উতৎ্কর্ণ পথচারী আজও সেই 
অশরীরী স্বর অবশ্যই শুনিতে পান। মায়া-মিষ্ 
সেই কথা : 
“লোকে ধলে কালী । 
কঃ 
আর একদিন সন্গ্যার পরে। জয়রামবাটার 
সেই কুটিরে মা খাটে শ্বইয়া আছেন_-পাশে 
ঘুমন্ত রাধু। পিলম্থজের উপর প্রদীপ মিট মিট 
করিয়া জলিতেছে। সমীপে আমীন জনৈক 
সন্তানকে লক্ষ্য করিয়৷ মা সহসা বলিলেন_“এই 
যে এখানে এসেছ, একটা কিছু ভাব নিয়ে 
এসেছ) 
বিশ্মিত জিজ্ঞাস! : “তুমি কি সকলেরই মা ? 
সরল উত্তর : হা, 
“এই সব জীবজন্তরও ? 
ছা, ওদের ও ।, 
সকলেরই মাঁ_ইতর জীবজন্তরও মা। তাই 
বুঝি খুব সহজ ভাবেই সেদিন বগিয়াছিলেন__ 
“এই যে এখানে এসেছ, -একটা ভাব নিয়েই 
এসেছ । হয়তো জগন্মাতা” ভেবে এসেছ ।” 
কথার মাঝখানে কেবল ছোট একটি “হয়তো,” 
পদ বসাইয়া কি অদ্ভুত কৌশলে একথানি মায়ার 
পার্দ। টাঙাইয়। দিয়াছেন! আগেও সেই একদিন 
যেমন বলিয়াছিলেন-লোকে বলে কালী? ! 
খুব সরল হ্বীকৃতি,_তগাপি কিঞ্চিৎ মায়ার 
কুহেলিকা-_“লোকে বলে"! আশ্চ্যরূপিণী মায় ! 


নাঃ 


৪৮৪ 


'আশ্র্ষবৎ পশ্ঠতি কশ্চিৎ এনম্‌্ঠ। ব্রহ্ম 
, আশ্চর্ধ তীহার শ্রক্তিও তাই আশ্চর্য । শ্রীরামকৃষ- 
শক্তি সারদাও পরমাশ্চর্য । কখনও তাহাকে 
আশ্চর্ধময়ী দেবী মনে হয়, জগন্মাতা কালী 
মহামায়া জ্ঞান হয়,-কখনও বা তীহার 
লোকাতীত ব্যবহার, কথা, কর্ম ও আচরণ দেখিয়া 
পরম বিশ্ময়ে স্তব্ধ থাকিতে হয়--অলৌকিক অমত্ত্য 
বোধ হয়। আবার সেই তাহারই অতি সহজ 
মানবীস্থলভ ন্সেহময়ী জননী মৃত্তিখানি দেখিয়া, 
অবিকল আমাদের ঘরের মা_গর্ভধারিণী মা 
বলিয়াই অন্থুতব হইয়া থাকে । বিচিত্র তাহার 
দিব্য লীলা-কর্ম দেখিয়া শুনিয়া! শুধু রহস্যময় 
উৎকগাই বৃদ্ধি পায়,ম্পষ্ট করিয়া কিছুই বুঝা 
যায় না। এত সব জানিয়াও, এমন কি তাহার 
_ স্বমুখের নানা হ্বীরতি-বাক্য শ্রবণের পরেও 
তাহার ছুরদর্শ স্বরূপটিকে যেন কোনমতেই সঠিক 
ধারণায় আনা যায় না। মায়ার আবরণখানিকে 
_এ রহস্তময় অবগুঠনকে উন্মোচন না করিলে, 
শুধুমাত্র পাণ্ডিত্য, বিচার ব৷ সাহিত্যকর্ম দ্বারাই 
শীশ্রীমা সারদার কালীরূপকে অবধারণ করা 
দুঃসাধ্য, তাহার জগন্মাতৃত্বের কিঞ্চিৎ আভাস 
উপলব্ধি করাও অসম্ভব। মনে পড়ে তক্তশ্রেঠ 
গিরিশের সেই উক্তি £ 

'ভগবান্‌ ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ 
হ'য়ে জন্মান--এট1 বিশ্বাম কর] মানুষের পক্ষে 
শক্ত। তোমরা! কি চিস্তা করতে পার যে 
তোমাদের সামনে গ্রাম্যবধূ বেশে জগতের মা 
দাড়িয়ে আছেন! তোমরা কি কল্পনা করতে 
পার যে, যিনি আজ পাধারণ স্ত্রীলোকের মতো 
ঘরকম্না ও সংসারের আর সব কাজকর্ষ করছেন, 
তিনিই জগজ্জননী মহামায়া ও মহীশক্তি। 
সর্বঙ্জীবের মুক্তির জন্য তিনি মাতৃত্বের পরমাদর্শ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত মত্য্যে আবিভূ্তি হয়েছেন।' 

বিশ্বাম করা শক্তই বটে! প্রাস্তরচারিণী 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ব--১*ম মংখ্যা 


সেই গ্রাম্যবধৃটির মুখে ঘলৌকে বলে কালী, ; 
ঘরকন্না-রত। এক স্ত্রীলোকের 'জগন্মাতা' বলিয়া 
নিজের স্বরূপ খ্যাপন; “সকলের মা, ইতর 
জীবজন্তর ও মা” ইত্যাকার পরিচয় জ্ঞাপন শুনিতে 
যতই মধুর লাগুক, যতো কাব্যরসই ইহাতে 
থাকুক, আমাদের বুদ্ধিতে কিন্তু কিছুই ধরা 
দেয় না। তাই বলিতেছিলাম, উল্লিখিত ঘটনা- 
চিত্র-_নির্জন সন্ধ্যায় সংঘটিত সেই মাঠের মাঝের 
নাটকটি শুধুমাত্র বাস্তব তথ্যই নয়,_-একটি গভীর 
তত্বও বটে! 

পল্লীপ্রান্তে বিস্তীর্ণ সেই মাঠের মাঝখানটি 
ধরিয়া চলিতে চলিতে দুরের এ বাটবৃক্ষমূলে 
আমরাও কিছুক্ষণ শাস্তচিত্তে বসিতে ইচ্ছ! করি, 
_-অতীতের অতলে প্রায় বিলীয়মীন সেই ঘটনা- 
চিত্রের যথার্থ পটভূমিকার বিষয় একটু ভাবিবার 
জন্য । প্রবহমান বাতাস এখনও যেন কানে কানে 
বলিয়। যায়,-লোকে বলে কালী» অদুরেই 
বহিয়া চলিয়াছে ধ্বমিমুখর আমোদর নদ-_- 
তাহারও কল কল ম্বরে গুপ্ধরন শোন! যায় 
কালী কালী? । 

চু 

্শ্রীরামকৃষ্তকথামৃতে আমরা পড়িয়াছি: 
'আছগ্যাশক্তিকে মানে । ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ-__ 
যিনিই ব্রন্ধ তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহ-বুদ্ধি, 
দুটো বলে বোধ হয়। বলতে গেলেই ছু'টো। 
কেশব কালী ( শক্তি) মেনেছিল।* 

একান্তে বসিয়া মাতৃ-স্বরূপ চিন্তনের, তথা 
কাহার কালী-বূপ ভাবনার ফলশ্রুতি মোটামুটি 
এইরূপ বোধ হয়: অদ্বৈত বেদাম্তের পথরেখা 
ধরিয়া অগ্রসর হইলে বুঝ! যায় যে, নিগুণ ব্রহ্ই 
নিজ মায়াতে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিভাত হন। বর্ম 
স্বরূপত: কিন্তু নিগু'ণ--তাই নিক্ষিয়ও। শক্তির 
সাহায্য ছাড়া ব্রহ্ম স্থষ্টি করিবেন কি ভাবে? এই 
ব্রহ্ম-শক্তিকেই শাস্ত্রে আগ্যাশক্তি, মহামায়া, প্রকৃতি 


কাত্তিক, ১৩৮৯ ] 


ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় শক্তি সমস্বিত 
্রম্ষকেই আমর] বলি ঈশ্বর বা ভগবান্‌। আচার্য 
শঙ্কর তাহীর সৌন্র্ধ-লহুরীতে বেশ বলিয়াছেন-_ 
“শিব: শক্ত যুক্তো যদি ভবতি শক্ত: প্রতবিতুম্‌। 
ন চেৎ এবং দেবে! ন খলু কুশল: স্পন্দিতুমপি ॥ 
শিব অর্থাৎ নিগুণ ব্রদ্ম যদি শক্তির সঙ্গে যুক্ত 
হন, তবেই না এই স্ৃষ্টি-লীলা সম্ভব! নচেৎ 
“তাহাতে সামান্য একটু স্পন্দনও সম্ভবপর নহে। 
এই শক্তিই প্রতি । প্ররুতিযুক্ত হইলেই ব্রদ্ধ 
ঈশ্বর হন। ঈশ্বরের এই শক্তির আবার ছুই রূপ 
_-পরা প্রকৃতি এবং অপর! প্রকৃতি । পরা ও 
অপরা পরস্পরের মম্পূরক। পরা প্ররুতি 
সহায়েই ঈশ্বর সকল জীবের অন্তরস্থিত জ্ঞাতা, 
সাক্ষী, চৈতন্যবূপে প্রকাশিত ;_-আর অপরা 
প্রকৃতির সাহায্যে তিনি অনন্ত ক্রিয়া-শক্তির্ূপে 
ব্ক্ত। এককথায়, এই জগৎ ব্রদ্ষের ক্রিয়া- 
শক্তিরই বিকাশ । এই ক্রিয়া-শক্তিই নান। নামে 
ও রূপে পরিদৃশ্ঠমান জগতের যাবতীয় স্থল ও 
সুক্ষ বিষয় অহনিশ ত্জন্‌ করিয়া চলিয়াছে এবং 
নিরস্তর উহাদের পরিবর্তনও মাধিতেছে। ঈশ্বরের 
এই ছিবিধ ভাব যেন তাহাকেও দুইরূপে-_ছুইটি 
সত্তায় বা পৃথক মৃতিতে প্রকট করাইতেছে। 
আশ্চর্য তত্ব। এই তত্বেরই প্রতীক- শিব আর 
শক্তি। এক ও অভিন্ন হইয়াও যেন ছুই_- 
পরম্পর পরম্পরের পরিপূরক। শিব প্ররুতির 
সাক্ষী, দুষ্ট এবং আশ্রয় । আর শক্তি সদা ক্রিয়া- 
মিরতা। চেতন্যস্বরূপ ব্রন্মের আশ্রয় ছাড়া শক্তিকে 
চিন্তা করাও চলে না। অগ্নি হইতে আলাদা 
করিয়া যেমন তাহার দাহিকা শক্তিকে ভাবা চলে 
না। প্ররুতি বা মায়াকে তাই ঈশ্বর-শক্তি বা 
্রহ্মশন্তি বলিয়া মানিতেই হয়। শক্তিকে বাদ 
দিয়া শক্তিমান্কে আলাদ! দেখা সম্ভবপর নহে )- 
শক্তিকে শক্তিমান্‌ হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীত 
হইলেও স্বরূপতঃ কিন্তু উভয়ে কোন ভেদ 


কথাপ্রসঙ্ে 


৪৮৫ 


নাই হুর্ধালোককে স্বীকার না করিয়া, সৃর্ধকে 
জানিবার উপায় নাই। ঠিক তেমনই শক্তিকে 
ছাঁড়িয়৷ শক্তিমান শিবকে বা ব্রঙ্গকে জানিবার 
কোন পথ নাই। শক্তির ঝা প্রকৃতির সাহায্য 
ছাড়া, তাই জাগতিক অথবা আধাত্মিক কোন 
দিকেই উন্নতির আশ! কর। বুগা। আমরা যাহা 
কিছু দেখি, শুনি, ভাধি, বা বিচার করি, সবই 
শক্তির সাহায্যে । শক্তি যখন শক্তিমানে লীন থাকে 
__যেমন বীজের মধ্যে পত্র-পুশ-ফল-মপ্ডিত বিশাল 
বৃক্ষ প্রলীন থাকে, তখন স্থষ্টও নাই। চেতন 
ঈশ্বরের ইক্ষণে ব। ইচ্ছায়, তাহারই সত্বরজ:- 
তমোগ্তণাত্মিকা প্রকৃতির মাঝে চঞ্চলতা আসে 
নর্তন দেখ! যায়, এবং উহারই ফলে, এ তিন- 
গুণের তারতম্য ভেদে অসংখ্য নাম ও রূপের 
উৎপত্তি হইয়। থাকে । ইহাকেই বলা হয়, ঈশ্বরের 
হৃষ্টি-লীলা। স্থপতি মানেই শিবশক্তির খেলা। 
ধ্যান সমাহিত শিব, শান্ত নিম্পন্দভাবে বিরাজমান, 
-আর তীহীরই শক্তি বাঁ প্রকৃতি সারা বিশ্ব 
ব্রদ্দাণ্ডে অবিরাম অনুক্ষণ শ্জন-পালন-সংহারকূপ 
অপূর্ব লীলা-নৃত্য করিয়া! চলিয়াছেন। 

আবার অন্য আর এক দৃষ্টিকোণ হইতে 
দেখিলে এই একই তত্বকে নারায়ণ ও লক্ষ্মীরূপে 
প্রতিভাত হইবে। অবতার-লীলার মধ্যেও এই 
্রহ্মশক্তিরই আর একপ্রকার বিলসন, কিন্তু তত 
সেই একই। রাম-সীতা, কৃষ্-রাধা। চৈতন্য- 
বিষুপ্রিয়৷ প্রভৃতি সশক্তিক অবতার-বিগ্রহের 
রহম্যও এই একই তব্বে নিহিত। শ্রীরামরুষ্ণ 
সারদাও এই ব্র্ষ-শক্তির আধুনিকতম প্রকাশ, 
শিব-শক্তির অতি সাম্প্রতিক অবতরণ। যুগে যুগে 
শ্রীভগবানের মরদেহে অবতীর্ণ হইবার পশ্চাতে 
এই সত্যই বার বার সমধিত হইয়। আসিতেছে । 

গীতা-ভাঙ়ের ভুমিকায় আচার্য শঙ্কর 
লিথিয়াছেন-“অজো-অব্যয়ঃ ভূতানাম্‌ ইশ্বরো 
নিত্য-শুদ্ধ-বৃদ্ধ-যুক্ত-স্বভাবোহপি মন্‌ স্বমায়য়। 


৪৮৬ 


দেহবান্‌ ইব জাত ইব চ লোকাঙ্গ্রহং কুর্বন্‌ ইব 
লক্ষ্যতে " জন্মরহিত অব্যয়, সর্বভূতের ইশ্বর 
স্বয়. নিতা-শুদ্-বুদ্ধ-ুক্ত-স্বভাবের হুইয়াও, নিজ 
মায়া সহায়ে অবিকল দেহধারী মানুষের মতোই 
যেন জন্মগ্রহণ করেন, লোকাচ্ছুগ্রহই এই 
আবির্তাবের হেতু বলিয়৷ লক্ষিত হয়। হ্ট্ির 
প্রয়োজনে যুগে যুগে এইভাবেই ঈশ্বর পৃথিবীর 
মাটিতে আসিয়া ধর দিয়া থাকেন--তীহারই 
কার্ধনির্বাহিকা শক্তিকে বা মায়াকেও মৃত্তিধারিণী 
হইয়! সঙ্গে আসিতে হয়। এই মায়া-মূতিই পরম৷ 
প্রকৃতি__পরম পুরুষের অবতার-লীলায় সহায়িকা 
--অথবা সংসাধিকাও বলিতে পারা যায় । 

সমগ্র স্থষ্টিটা শিব-শক্তির দিব্য ক্রীড়া ৷ তন্ত্রের 
ভাষায় শিবশক্ঞযাত্মকং জগৎ । এই বিশ্বচরাচর 
শিব ও শক্তিরই মহামহিমময় লীলা-বিলাস মাত্র! 
তন্ত্রে এই পরমা শক্তিকেই কালী বল! হইয়াছে । 
যিনি নিধিকার সদাশিব বা মহাকাল, _সেই 
তিনিই লীলা-চঞ্চলা কালী । নিত্যে তিনি ব্রহ্__ 
নি্ডণ ও নিধিশেষ_ঠিক যেন শবপ্রায়-শবরূপে 
শিব। তখন তিনি স্বানন্দে স্বমহিমাতেই বিভোর । 
আবার যেই ক্ষণে তিনি লীলার প্রয়োজনে শক্তি- 
রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন তিনি সদা 
নৃত্যচঞ্চলা ভ্রিলোক-প্রপবিনী মহাশক্তি কালী । 
তন্ত্র দৃিতেও মহাকাল এবং মহাঁকালী এক ও 
অদ্বয় তত্বেরই দুইটি রূপ ব! নাম ভেদ মাত্র। এই 
কারণে, শিবকে শক্তির বা কালীরই লীলাস্তব্ধ 
শান্ত মৃত্ি; এবং কালীকে শিবেরই লীলা-বিক্ষুব্ 
অশান্ত বিগ্রহ বলা যাইতে পারে । অর্থাৎ লীলায় 
তিনি অশান্ত নর্তন-নিরতা । আবার নিত্যে সেই 
তিনিই শান্ত সমাহিত। লীলায় মহাশক্তি কালী 
শিবেরই বুকে নৃত্যচঞ্চলা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ যদি পরম শিব, তাহা হইলে 
্রীসারদাও যে পরমা প্রকৃতি কালী-ই্হীতে আর 
সন্দেহের অবকাশ কোথায়? একই তত্বের__ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


এক পরম সত্যের ছুই রূপ। তাহারা পরস্পর 
ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও-_তত্বতঃ কিন্ত 
অভিন্নই। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি। 
“যথাগ্নে্দাহিকা শক্তি: রামকুষ্ে স্থিত হি যা 
ইত্যাদি ভাষায় শ্রীশ্ীমা সারদার স্বতি করিয়াছেন 
হবয়ং স্বামী সারদানন্দজী। 

শ্রীমারদা-কালী! অপরূপ এই কালী-_ 
কালো নয় মোটেই। “লোকে বলে কালী ।, 


অথচ কালো নয় কমলাকাস্ত তাই বুৰি 
গাহিয়াছেন : 
“লোকে বলে কালী কালো 


আমার মন তো বলে না কালো রে! 


যদি তিনি সত্যই কালী--তবে কেন তাহাকে 
চিনিতে এত কষ্ট! কালো রওটিও এবারে 
নাই_তাই ধরা দিবার মতে। বাহক 
যে সঙ্গে রাখেন নাই। এমন অধরাঁকে ধরা, 
এই জন্যই তো এমন ছুঃসাধা সাধন। মানিতেই 
হইবে-_সেই বেচারা বালক শিবু অবশ্ই মহা 
সুরুতিমান। কালীর কালো রূপটিকে না 
দেখিয়াও সে কালীকে ধরিতে পারিয়াছিল। 

শ্ীসারদার কালীন্প তীহারই যোগমায়ার 
আবরণে সমাবৃতা, আবার আমাদের দৃষ্টিও তে! 
অবিদ্যা মায়ার ঘন আস্তরণে সমাকীর্ণ! তাই 
তিনি কালী হুইলেও, আমাদের চক্ষে তাহার 
সেই ম্বরূপটি চিরতরে আচ্ছন্নই থাকিয়া যাইতেছে । 
আমরা কখন তাঁহাকে দেখি নিরাভরণ! সহজ- 
সরল গ্রাম্য বালিকামুতিতে, আবার কখন বা 
তিনি অতি সাধারণ এক গৃহস্থ বধূ,_অথবা, 
শ্ুদ্ধাচারিণী একজন ব্রাঙ্ষণ-বিধব! মাত্র! তথাপি 
ইহাও সত্য যে, যে-কোন রূপেই তাহাকে 
দেখিনা কেন, প্সেহ-করুণার ফন্তধারাটি তাহার 
সকল বেশের আড়ালে ঠিকই প্রকট । অনন্ত 
ভালবাসায় গড়া তাহার শাশ্বত মাতৃমুতিথানি 


কাণিক, ১৩৮৯ ] 


কিন্তু সর্বাবস্থায় সকল চক্ষেই সমানভাবে 
ধরা পড়িয়। যায়। কোনপগ্রকার পরিচ্ছিন্ 
চিন্তা, বাক্য বা কলমের আচড় দিয়া কি সেই 
লোকাতীত মা-রূপটিকেও ব্যক্ত কর! সম্ভব? 
তাহার ন্বন্বরূপেরত-পরমা প্রকৃতিভাবময়ী 
কালীরূপের ইয়ত্তা কে করিবে? 
বা 

মা-কালী এখন কুলবধূ সাজিয়া, বালক সঙ্গী 
শিবুর উপর ভরস! রাখিয়া, ভয়ে ভয়ে গ্রামের 
মাঠ ভাঙিয়া বাপের বাড়ী চলিষাছেন! অভয়ার 
এত ভয় যে, শিবুকে না লইয়৷ এ পড়ন্ত বেলায় 
মাঠের পথে এক পদও চলিতে সাহস পাইতেছেন 
না! কিন্ত বালক শিবুর কচি দুইটি চক্ষতে 
নিশ্চয়ই সেদিন বাঁলকত্ব ছিল না,--ছিল শুভ্রশির 
খধির দর্শনশক্তি। তাই তো নিজের খুড়ীকে-_ 
কাকীমা-রূপী কালীকে চিনিয়া লইতে সে একটুও 
তুল করে নাই। ধন্য শিবরাম-__-ভক্তকুলের 
শিবুদা ! 

লোকে বলে কালী" শ্রীসারদার মুখে 
আত্মপরিচয় । কেন তিনি কালী,_কী সেই 
কালীতত্ব, চিন্তনীয় এখন ইহাই। কালী 
হইতেছেন কলনাত্মিকা। কলন শব্দের অর্থ 
গণন। বা গ্রহণ। অনাদি অনন্ত স্থিতির__নিত্যের 
ধারণা জীবের পক্ষে সম্ভবপর নয়। জীবের 
গণনার বা হিসাবের মধ্যে যখন তিনি আসেন, 
তখনই তিনি লীলায়িত হন--তখনই তাহাকে 
আমরা বলি কালী। 'অগ্রাহ” ব্রহ্মবস্ত যখন 
আমাদের গ্রহণের বা ধারণার গম্য হন তখনই 
তিনি কলনাত্সিকা কালী। গীতামুখে শ্রভগবান্‌ 
বলিয়াছেন -- 'কালঃ কলয়াতামহম্, __ আমিই 
গণনাযোগ্য কাল। ব্রদ্ধ বা অগণ্ডু1 অবিশেষ শিব 


কথা প্রসঙ্গে 


৪৮৭ 


যেহেতু অন্বন্ধিত, তাই তাহাতে কোন রকম 
আপেক্ষিকত্ব নাই। তিনি নিত্য অনপেক্ষ 
অদ্বিতীয় “একঃ,। তাহাকে তাই শুধু বোধমাত্র 
কর! যায়+_ভাবায় প্রকাশ করা যায় ন।। কিন্তু 
আমাদের কাছে প্রকাশিত হইবার জন্য,__তিনি 
দেশ-কালের পটভূমিতে প্রকট হন, ইহাও এত্য। 
এই দ্েশ-কালের পটভূমিকাটি মায়াতে হষ্র-_ 
ইহাই আপেক্ষিকত্তের বাজ, দ্বন্বিত জগণ্। 
গণনার শুরু এখানেই, এখান হইতেই কাঁলের 
এলাকা । নিগুণ এখানেই গুণময় সাজিয়। 
থাকেন, গুণময়ী মহাকালীকে বক্ষে ধারণ করিয়। 
শিবের বুকে নৃত্যময়ী কালী,_অচঞ্চল অনপেক্ষ 
ব্রদ্ষেরই বক্ষে দেশ-কালরূপী মারার নতম ছাড়া 
কিছু নহে। মহামায়াদ এই নৃত্যও অত্যন্ত 
ছন্দোবদ্ধতালে তালে হ্থনিয়ন্ত্রিত নিয়মেই 
চলিতেছে । শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম নাই কোথাও। 
জ্ঞানম্ববপ আত্ম। বা শিবের উপরেই নৃঙ্/রতা 
কালী প্রকট হহয়। থাকেন। তাই জ্ঞানশৃন্ত-_ 
শিবহীন কালী অসস্তভব। ব্রদ্ধাকে বাদ দিয় 
শক্তিকে যেমন ভাব। যায় না, শক্তিকে ছাড়িয়া 
দিলেও তেমনই ব্রদ্ধ অগুণ অবূপ, আমাদের 
ধ্যান-ধারণ।র অগম্য। “নিপুণ গুণমর” মানেই 
চৈতন্তময়ী কালীপ্রতিমা, সারদা-সমন্বিত বামকৃষঃ 
বিগ্রহ, ধাহার অপর যাঁছুকরী নাম ভব্তারিণী, ! 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাই শ্ধু ভতারিণীৰ পুজাই করেন 
নাই, পুজার সর্বশেষ অর্ধট শ্রীধারদার পদেই 
স্বাপন। করিয়াছিলেন। যে-কালী ভখতারিণী, 
সেই তিনিই যে জগন্তারিণী সারদা! তাহাকেই 
আমর| মি বলিয়। ডাকি,সেই তিনিই 
স্বুখে নিজ পরিচয় বলিয়াছেন, 'লোকে 
বলে কালী । 


স্বামী ব্রিগ্তণাতীতানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
[ শ্রীপূর্ণচন্ত্র শেঠকে লিখিত ] 
০ 
পুরী 
প্রিয় পূর্ণবাবু__ ১৩1১০1*২ 
বোধহয় আপনারা ভূলে জাননি। আপনাদের দয়া ও ভালবাস। আমি তো বোধহয় 
কখনও ভুলতে পারব না। শ্রীশ্রীবিজয়া উপলক্ষে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবেন। 
স্থরেনবাবু, সতীশবাবু, গোষ্টবাবুং ননীবাবু প্রভৃতি সকলকেই দিবেন। জগন্নাথক্ষেত্রে দুর্গোৎথনব 
উপলক্ষে এখানে আটকা পড়িয়া! গিয়াছিলাম। ১৫ই পরশ দিনেই লাঙ্গুল তুলিয়া! দৌড় লাগাইব। 
করুপমের (1) রাজা ৬/81191-এ তারযোগে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, সেইখানে কেবল একদিন মাত্র 
বিলম্ব হবে। তারপরেই আবার দৌড়। ইতি-_ 
শুভাকাজ্সী ত্রিগুণাতীত 
(২) 
1৬12.0195 
প্রিয় পূর্ণবাবু-_ 22. 10. 02 
গত ১৫ই অক্টোবর তাঁবিখের আপনার পত্র পাইয়। বড়ই খুশী হইলাম। মকরকুম্ভু কি 
চিঠিতে ও লিখতে হয়! আর বাকী কি রেখেছেন ?__নিজেকে অধম বলে পরিচয় দেওয়। হয়েছে; 
আমার কটাক্ষে সব হয় বলেছেন) আবার আমাকে কুপাদৃষ্টি করিতেও অস্থরোধ করেছেন ইত্যাদি 
২১ মকরকুস্ভুর আর বাকী কি বলুন? বেশবেশ! কিন্তু একটা কথা বলে রাখি_ আমি সাদ! 
কথার সাদা খাই বটে, কিন্ত মশাই যখন আবার মকরকুত্তু আমিই ধরব, তখন আপনারা যে খাই 
পাবেন না, মেটা যেন মনে থাকে । আর অধিক বলব না, যাকৃ। 
আমি অবশ্য আপনাদিগকে কখন তুলিব বলিয়া বোধহয় না। আপনার! যখন তথন সর্বদাই 
আমাকে পত্র লিখবেন_-আমার তাতে মৃল্যবান্‌ সময় নষ্ট হবে না, ভয় নেই। সত্যিই, আপনারা 
লিখবেন। আপনাদের মানপিক ও পারমাথিক অবস্থা সব খুলিয়। লিখতে পারেন। আমি অবশ্য 
কথায় সাধ্যমত সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না । এ সকল বিষয়ে কাষে সাহায্য বড় একট। কেহ 
করিতে পারে ন|। নিজেদের খেটে খুটে ক'রে কম্মে নিতে হয় ; নইলে শেষকালে পচতাতে হয় । 
এই পত্র পাইয়া যদি আমাকে লেখেন ত-_ 
0/০. 2. 9. 98101:2008101001 1790]. 
9609. ৬1৬61839180, 909০160, 
1, ৬৬. 1. 0910170০9 (09101 ) 
এই ঠিকানায় লিখবেন। আমার ভালবাসা ও অন্তরের আশীর্ববাদ জানিবেন। কে কেমন 
আছেন লিখবেন। আমি অমনি একরকম মন্দ নেই। ইতি-_ 
আপনাদের শুভাকাজ্জী ত্রিগুণাতীত 


স্বামী অখগ্ডানন্দের স্মৃতিকণ। 


স্বামী অন্নদানন্দ সংকলিত 


সারগাছিতে ১৯২৮ খুঃ একদিন দিনাজপুরের 
বিশিষ্ট ভক্ত গোপালকৃষ্ণ ঘোষকে 'রশ্রীবাবা” ৰলেন, 
“দেখ, রাস্তায় ধুলোবালি নিয়ে ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়েরা কত রকম খেল! করে । ধুলো দিয়ে ঘর 
বানাচ্ছে--তা দিয়েই রাঙ্না করছে, ধুলোর ভাত, 
ডাল, তরকারি, অশ্বল--আবার তারা ধুলোর 
ঠাকুর-ঘরে ফুল দিয়ে ঠাকুরকে সাজাচ্ছে। 
তখন সেগুলিকেই তারা সত্য মনে করে। 
তারপর তার! বড় হ'য়ে যখন সত্যিকারের ঘরকন্না 
করে, তখন তাদের কাছে আবার তখনকার 
সবকিছুই সত্য, জীবন্ত, বাস্তব হয়ে ওঠে ।-- 
বাহ্যপূজাও সেইরকম জানবে। প্রথম প্রবর্তক 
অবস্থা । তারপর যত তুমি সাধনায় এগিয়ে যাবে 
ততই ভগবানকে মনের মন, । প্রাণের প্রাণ 
জেনে তোমাকে ভাবের পুজা, প্রাণের পুজা 
করতে শিখতে হবে।” 

তখন সারগাছি আশ্রমে খু ছোট ঠাকুর- 
ঘর ছিল চালাঘরে। এ ঘরটি ছিল আশ্রমের 
পুরানো পাকা বাড়ীর দক্ষিণ দিকের খোলা 
বারান্দার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে । একদিন জনৈক 
সেবক পুম্পপাত্র ইত্যাদি সাজাইয়া পূজ! করিতে 
বসিয়াছে, এমন সময়ে শ্রীশ্রবাবা ঠাকুর-ঘরে 
প্রবেশ করিলেন। সেবকটি আসন ছাড়িয়া 
উঠিয়া 'দীাড়াইল। তিনি আসনে বসিলেন। 
রপ্রঠাকুরকে একতৃষ্টে দেখিতে দেখিতে বাবার 
চোখে-মুখে এমন ভাব ফুটিয়া উঠিল, যেন ঠাকুর 
জীবন্ত বসিয়া আছেন। কীদ কাদ হইয়া অঞ্জলি 
অঞ্জলি সচন্দন ফুল লইয়! ঠাকুরের পায়ে দিলেন। 
কোন মন্ত্র নাই, কেবল বলিতেছেন, “ঠাকুর, তুমি 
এই সব নাও, দয়া কর।” প্ররার্থনারত হইয়। 
খানিকক্ষণ বসিলেন। আধঘণ্টার মধ্যে পৃজা 
শেষ হইয়! গেল। সেবকের মনে সেদিন ভাবের 
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পূজা, প্রাণের পূজার অক্ষয়দ্থৃতি সঞ্চিত হইল। 

একদিন সকালে একটি সেবক ঠাকুর-পুজার 
জন্য উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতেছিল। বাবা 
দেখিলেন__সেবকটি গাছ শুন্য করিয়া সব ফুল 
তুলিতেছে। তিনি সেবককে বলিলেন, “ও হে, 
একেবারে গাছ শুন্ত ক'রে ফুল তুলো না, কিছু 
কিছু ফুল সব গাছেই যেন থাকে । দেখছ না 
বিরাটের পুজা নিত্য চলেছে” গাছশ্তদ্ধ ফুল 
তিনি ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়। থাকেন-_-তাহাই 
বিরাটের পৃজ|। 

সারগাছি আশ্রম শ্রশ্রীবাবার কাছে একটা 
নিরস্তর তপস্যার স্থান। প্রথম হইতে শেষদিন 
পর্যন্ত এখানে মানুষের দুঃখ দূর করার জন্য যে 
সেবা, তা তিনি ভগবানের পূজার তাবে করিয়া- 
ছিলেন। ফুল ফল সব কিছু উপচার দিয়া নিত্য 
এইভাবে জীবন্ত ঠাকুরের পৃ্| করিতেন । নৃতন 
গোলাপ ফুলের চারা লাগানো হইয়াছে। চারা 
দিন দিন বাড়িয়া উঠিত্ছে। শ্রশ্রীমায়ের 
তিথিপূজ! আগতপ্রায়। তান বলিলেন, “মনে 
মনে প্রার্থনা জানালাম, “মা, যদি ফুল হয় তো 
তোমায় সাজাবেো । বলব কি! তিথিপূজার 
কদিন আগে কুঁড়ি দেখ। দিল। ধীরে ধীরে ঠিক 
তিথিপূজার দিন ভোরে পাঁচটি ফুপ গাছ আলো 
ক'রে ফুটল, আর মনের আনন্দে মাকে নিবেন 
করলাম । মাসখানেক পরে স্বামীজীর তিথি- 
পূজা। আবার এরকম ভাবলাম । এবার সাতটি 
ফুল। ভাবলাম ঠাকুরের তিথিপূজায় আবার 
হবে কি? কি আশ্চর্য! বড় বড় বারটি ফুল। 
সে বছরের মতো! এ শেষ” ফুলগাছও কথা 
শোনে- হৃদয়ের ভাষা বোঝে । 

১৯২৯ খুঃ রামকৃষ্ণ মিশন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে 
বৈষয়িক ব্যাপারে এক অশান্তিকর পরিস্থিতির 
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উদ্ভব হয়। প্রীশ্রীবাবা তখন মঠ ও মিশনের 
সহাধ্ক্ষ। তিনি এ সময় ঠাকুরের নিকট প্রার্থন। 
করিতেন, যাহাতে মঠ ও মিশনের প্রত্যেক 
সভ্যকে শ্রীশ্রীঠাকুর সদা! সত্য পথে চালিত করেন, 
যেন এ বিপদ শীঘ্র কাটিয়। যায়। ২১শে জুলাই 
গুরুপূণিমার দিন মঠ হইতে সংবাদ আসিল সব 
বিপদ কাটিয়৷ গিয়াছে--সত্যেরই জয় হইয়াছে। 
্রীপ্রীবাবা পাঁচ সিকার বাঁতাসা আনাইলেন-- 
হরির লুট হইবে। সন্ধ্যারতির পর তিনি মন্দিরে 
আসিলেন। একটি ধৃপকাঠি জালিয়া দেওয়া 
হুইল। কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়া ঠাকুরের একটি 
স্তোত্র পাঠ করিলেন। তাহার পর ঠাকুরের 
মন্দিরের বাহিরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় 
আসিয়। নিজেই ভজন আরম্ভ করিলেন, “ওয়! 
গুরুজী, সবে বল ওয়! গুরু, ওয় গুরু, ওয় গুকজী।, 
এই কীর্ভমটির পর “জয় গোবিন্দ, জয় গোপাল, 
কেশব মাধব দীন দয়াল'_এই ভজনটি জমিয়া 
গেল। সকলেই সমন্বরে গাহিতেছে। শ্রীশ্রীবাবা 
ভাবাবেশে নীরব হুইয়। গেলেন ।__কিছুক্ষণ পরে 
শুধু “জয় রামকুষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া আথর 
দিতে লাগিলেন। কীর্তন চলিতে লাগিল-_ 
“এমন দয়াল ঠাকুর আর নাই নাই নাই রে! 
এমন দয়াল ঠাকুর আর হবে না, হবে না, 
দয়ালের শিরোমণি, এমন দয়াল দেখি নাই।” 
এইরূপ কীর্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবার সারা 


শরীর কাপিতেছে। তাহার পর কীত্ন সমাপ্তির 
বোল ধরিলেন,_ 

“বোল্‌ হরিবোল্‌, রামকৃষ্ণ বোল্‌ 

বোল্‌ হরিবোল্‌ রামকৃ্চ বোল্‌।” 


এই সময়ে কিছুক্ষণ তিনি দিব্য ভাবাবিষ্ট হইয়া 
রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে জয় দেওয়! হইল,-জয় 
শ্রগুু মহারাজজী কি জয়! জয় ভগবান্‌ 
রামকৃষ্ণদেব কি জয়! জয় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন 
ক জয় !) 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


ঠাকুরের প্রসাদী বাতানার থালা তাঁহার 
সম্মুখে ধরা হইলে তিনি কলের মধ্যে বাতাস। 
হরির লুঠ দিলেন। শেষে বলিলেন : ঠেও 
আজ আনন্দের ধুম লেগে গেছে ।' 

সারগাছিতে নৃতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
শ্শ্রীবাব৷ একদিন বলিলেন, “মনে মনে ভাবছি-_ 
ঠাকুরের মঙ্গলারতি কি করে হবে। খুব 
চিন্তিত আছি। শ্রীশ্রঠাকুরকে স্বপ্নে সাধারণতঃ 
কমই দেখি। কিন্ত এই সময়ে একদিন স্বপ্নে 
দেখলাম_-তিনি বলছেন, “বেশীকিছু করতে হবে 
না) একটি ধৃপকাঠি জেলে দিলেই হবে। 
স্পট দেখলাম মেই মৃতি, সেই দক্ষিণেশ্বরের ঘর, 
সেই খাট, সব তার জিনিস তিনিই জোগাড় 
ক'রে নেন।” 

তার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সময় থেকে একটি 
আশ্রম-বালক হিন্দস্থানী সাধুদের মতো গাথি দিয়া 
কাপড় পরিধ়। সাধুদের মতোই ভাব ও নিষ্ঠার 
সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজা, সন্ধ্যারতি ইত্যাদি 
করিয়া আপিতেছে। শ্রীশ্রীবাবা ইহা লক্ষ্য 
করিয়াও এ বিধয়ে সম্পূর্ণ উদামীন থাকিতেন। 
এবার সেবকগণের আগ্রহে আশ্রমে মহোত্সব 
হইবে। ভারপ্রাপ্ত সেবকের সর্গে পরামর্শ 
করিয়া ২রা চৈত্র ১৩৩১ সাল, মহোঁৎ্সবের দিন 
স্থির কগিলেন। আয়োজন চলিতেছে কিন্তু 
এখনও আশাহ্থরূপ কিছুই হয় নাই। অনেককে 
পত্র দ্বার| জানানে। সত্বেও ভারপ্রাপ্ত সেবকের 
অঙ্গরোধে ২রা চেত্রের পরিবর্তে ৮ই চৈত্র 
মহোত্সবের দিন স্থির করিলেন। নিমন্ত্রণ পত্রও 
ছাপানে। হইল। ২৯শে ফাল্তন বেল। বারোটার 
সময় পৃজক শ্রীশ্রীবাবাকে জানাইল, “বাবা, 
ঠাকুরের ভোগের বাতাসা ফুরিয়ে গেছে, আনিয়ে 
দেন, ভোগ দিব।” তিনি খুব বিরক্ত হুইয়। 
পূজককে বলিলেন, ্্যারে, তোর তো আচ্ছা 
আক্েল! এই ভর ছুপুরবেল! বাতাসার কথা 


কার্তিক, ১৩৮৯ ] 


বলতে এলি? যা, এখন অন্য কিছ দিয়ে ভোগ 
সেরে ফেল্‌।” পুৃজারী ছেলেটি চলিয়। গেল এবং 
বাবার নির্দেশ মতো কাজ সমাধা করিল। 
শ্রীীবাবা কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্তর্যামী ঠাকুরকে 
প্রার্থনা জানাইলেন, “ঠাকুর, তোমার যদি ঠিক 
ঠিক মিষ্টি খাবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তবে তুমি 
তার ব্যবস্থা কর।” এঁ দিনই সন্ধ্যার ট্রেনে 
ব্লরাম-মন্দির হইতে স্বামী ধীরানন্দ ( কৃষ্ণলাল 
মহারাজ ) ঠাকুরের ভোগের জন্ত আবার খাবো”, 
নবীনের রসগোল্লা, কড়াপাকের সন্দেশ প্রভৃতি 
সঙ্ষে লইয়া সারগাছি পেৌীছিলেন। ধীরানন্দ 
স্বামী বেলুড় মঠের মহোথ্সবের একজন প্রধান 
পাণ্ডা। তিনি পূর্ব পত্রান্্যাফ়ী ২র! চৈত্র 
মহোথ্সবে যোগদান করিতে এই প্রথম সারগাছি 
আমিলেন। শ্রীবাবা তাহাকে পাইয়া যুগপৎ 
আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন । বিশ্ময়ের কারণ 
প্রসঙ্গে আশ্রম-বালকের ঠাকুরপূজার কথা 
বলিলেন । তখন বাবা কুষ্ণলাল মহারাজকে 
শশ্রঠাকুরের অহেতুক কৃপার বন দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করিয়া বলেন, “ঠাকুর আমার সব প্রার্থনা পূর্ণ 
করেছেন, আমি এক গুণ চেয়েছি তো ঠাকুর 
বিশগ্ুণ দিয়েছেন । আজ সত্যই এই আশ্রমের 
বালকদের ঠাকুর-ঘরের বেদীতে ঠাকুর বসেছেন, 
আর সত্যই তার ভোগ নেবার ইচ্ছা হয়েছে। 
তিনি নিজেই এইভাবে সন্তানের প্রার্থনা পূর্ণ 
করেন।” ৮ই চৈত্র মহোৎসব স্ুসম্পন্ন দেখিয়া 
স্বামী ধীরানন্দ কলিকাত! ফিরিয়া! গেলেন। 
একবার আমের সময় (১৯২৪ খৃঃ জুন) 
্রশ্রবাবা আশ্রমবাসীরদের উৎকৃষ্ট আম পরিতোষ- 
পূর্বক খাওয়াইয়া আনন্দ করিলেন। সকলকে 
তাহার সম্মুখে বসাইয়া নিজে ছুরি দিয়া আম 
ছাড়াইয়। দিতে লাগিলেন। এই কাজ তিনি খুব 
ভ্রত ও কৌশল করিয়া করিতে পারিতেন, যাহাতে 
সমগ্র আমের খোসাটি একটি মাত্র চক্রাকারে 


স্বামী অথগ্ডানন্দের স্থৃতিকণ। 
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থসিয়া পড়িত। এইভাবে দিনের পর দিন 
আশ্রমবাসীর! অন্নগ্রহণ না৷ করিয়া আমই খাইত। 
শ্ীশ্রীবাবার সেই মাতৃবৎ সেবা যে পাইয়াছে, সে 
জীবনে তাহ। ভূলিতে পারিবে না। 

শিবরাত্রির ব্রত উদ্যাপনে নিজে উপবাসী 
থাকিয়। মকলকে উপবাস করিতে উৎসাহিত 
করিতেন । তাহার ফলে আশ্রমবাসীরা শিবরা ত্রিতে 
রাত্রি জাগরণ করিয়া ধ্যান ভজন করিত । আবার 
গঙ্গান্নান করিয়। ভন্ম মাথিয়া, গলায় রুদ্রাক্ষের 
মাল! দিয়, যখন শিবের স্তোত্রাদি পাঠ করিতেন, 
তখন মনে হইত সাক্ষাৎ শিব। ছেলেদেরও তম্ম 
মাখাইতেন। সমস্ত দিন উপবাসের পর রাত্রে 
ঠাকুর-ঘরে গিয়া! সকলের সঙ্গে হুর হর ব্যোম, হর 
হর ব্যোম' বলিয়। নৃত্য করিতেন। সকালে নিজে 
উপবাসীদের সম্মথে বাইয়া প্রাণ ঢালিয়। সেবা 
করিয়া পরম তৃপ্তিবোধ করিতেন। সকলের 
শেষে তিনি নিজে কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। 
দোলপুণিমাতেও আবির দিয়া সকলের সঙ্গে কত 
আনন্দ করিতেন। প্রসঙ্গক্রমে বরাহনগর মঠে 
তাহাদের শিবরাত্রির কথ! উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 
“একদিন আমর গিরিশবাবুর-- 

নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে তুলে, 

বববম্‌ বববম্‌ বাঁজে গালে । 

( কিবা) বজত ভূধর নিন্দি কলেবর, 

শশাঙ্ক হ্বন্দর শোভে ভালে ॥ 

প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল, 

ফণী ফন্ন ফণা জাহ্ৃবী কল কল, 

জট! মাঝে জলদজলে ॥ (সিন্ধু মি্র-_একতাল) 
-_এই গান গাইতে গাইতে ভাবোন্মত্ত হ'য়ে 
আমরা নাচতে লাগলাম। পরে স্বামীজী 
বললেন, কি রকম দেখলি? আমি বললাম, 
“শিবের নৃত্য দেখলাম 1” স্বামীজী, “ঠিক দেখেছিস 
ঝলে সমর্থন করলেন ।” 

ব্লুড় মঠে প্রথম মহাসম্মেলন হয় ১৯২৬ খুঃ 


৪৯২ 


এপ্রিল মাসে। এর পর বেলুড় মঠে একদিন 
“যাজ্ঞবন্ধ্য অভিনীত হয়। পরে, ২৯শে মে, 
শ্রীবাব৷ ছুইটি পিতৃমাতৃহীন ৫1৬ বৎসরের বালককে 
লইয়৷ সারগাছি আশ্রমে ফেরেন। সে সময়ে 
রেঙ্গুন সেবাশ্রমের জনৈক ভূতপূর্ব কর্মী সারগাছি 
আশ্রমে সেবকরূপে আমেন। আশ্রমের কার্যাবলী 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া তিনি দাতব্য চিকিৎসা- 
লয়ের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা অন্ুতব করেন। 
আশ্রমের গোয়ালঘরের পূর্বতাগে অবস্থিত 
একটি বড় চালা-ঘরে দাতব্য চিকিৎসালয় 
সাজাইয়৷ আর্ত নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হন। 
এদিকে শ্রীশ্রীবাবাও আসিবার সময় কাশীপুরস্থ 
জনৈকা আশ্রম-হিতৈষিণী প্রদত্ত এক দুগ্ধবতী 
গাভী ও একটি ভাল জাতের “বৃষ সঙ্গে আনেন ও 
এই লইয়া পল্লী অঞ্চলে গোজাতির উন্নতি সাধনে 
লাগিয়া যান। তিনি গবাদির জন্য তত্পর হুইয়। 
যান। যথা নেপিয়ার ঘাস, জাপানী মিলেট ঘাস 
ইত্যাদি চাষের প্রবর্তন তিনি করেন 3 বুষ পরি- 
পালনের জন্য মাসিক ১০২ টাক! সরকারী অন্থ্দান 
পাওয়ার ব্যবস্থ' করেন ও কৃষি সংস্থা হইতে বীজ 
সার ইত্যাদি সংগ্রহও তিনিই করিতেন। 

১৯২৬ খৃঃ নভেম্বর মাসে শ্রীশ্রীবাবা একবার 
সর্দি-কাশিতে পীড়িত হইলে, আয্েডাইড, মিক্শ্চার 


সেবনে চোখ-মুখ ফুলিয়া যায়, কোনরূপ পথ্য গ্রহণ 


ও কথ! বলাও প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। ভক্ত ও 
সেবকেরা ভীত হইয়া পড়েন, তিনি কিন্ত 
নিধিকার। একটি ঞ্সেটে লিখিয়া ভাব প্রকাশ 
করিলেন : “আমার শরীর গেলে দ্রত্তী যম 
জিন্তে যায়, দণ্তী যম জিন্তে যায়” এই কীর্তনটি 
গাইতে গাইতে যেন মুলার ঘাটে নিয়ে যাওয়। 
হয়।” অবশ্ঠ দুই-তিন দিনের মধ্যে তিনি সুস্থ 
হইয়। ওঠেন । 

আমেরিকার বেদাস্ত কেন্দ্রের বোহেমিয়। 
দেশীয় এক মন্গ্যাসী, ম্বামী যোগেশানন্দ, ১৯২৮ খুঃ 


উদ্বোধন 


, করিলেন : 


[ ৮৪তম বর্ষ--১৭ম সংখ্যা 


মে জুন মাসে বেলুড় মঠে আপিলে একবার 
্রীশ্ীবাবাকে দর্শন করিতে সারগাছি আসিয়া- 
ছিলেন। বিদেশী হইলেও বাংলার আহার ও 
জলবায়ু তাহার স্বাস্থোর বেশ অশ্ুকূল হইয়াছিল। 
বাংলায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতও বেশ পড়িতে 
পারিতেন। শ্রীশ্রীবাবার আদর আপ্যায়ন ও 
অপাঁধিব স্সেহ ভালবামা তাঁহীকে মুগ্ধ করে। 
তিনি আশ্রমের কৃষিকার্ধে স্থবিধার জন্য কলিকাতা 
হইতে একটি পাম্প ও কতকগুলি পাইপ কিনিয়া 
আনিয়া নিজেই বাগানের কাজ কিছু কিছু 
করিতেন । মাসাধিক কাল পরে ফিরিবার সময় 
তাহার কোডাক্‌ ক্যামেরাটি শ্রীশ্রীবাবার কাছে 
রাখিয়া যান । শ্রীশ্রীবাবা খুব যত্ব করিয়! উহ! ঘরের 
দেওয়াল-আলমারীতে স্বীমীজীর চিগিপত্রের বাক্সের 
উপর রাখিয়া দেন। কিছুদিন পরে ফিরিয়! 
একটিন ফটে। তুলিবার ইচ্ছা! হওয়ায় এ ক্যামেরাটি 
শরীপ্রীবাবার নিকট হইতে আনিতে যান। ঘটনাটি 
ঘটে বিকাল বেলায় । শ্রীশ্রীবাবা সন্তর্পণে উহা বাহির 
করিয়া নতজানু শ্বামী যৌগেশানন্দের হাতে দিতে 
উদ্যত, এমন সময় দেখিলেন ক্যামেরাটিতে উই 
পোকা লাগিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা শিশুর মতে৷ 
কাদিতে কাদিতে বলিলেন : “দেখ, বাবা, আমি 
খুব অন্ায় কাজ ক'রে ফেলেছি ।” বিদেশী সন্ন্যাসী 
করজোড়ে, সানন্দে, বাবার শ্রীচরণে নিবেদন 
মহারাজ, আমার জীবনের একটা 


বড় বাধা আজ দূর হ'য়ে গেল। ছবি তোলার 
প্রতি আমার আসক্তি এত প্রবল ছিল যে, অনেক 
চেষ্টা করেও তা আমি ত্যাগ করতে পারছিলাম 
না। এই বন্ধন থেকে আজ আমি মুক্ত হলাম ।” 
স্বামী যোগেশানন্দ আরও কয়েক দিন শ্রীশ্রীবাবার 
পৃতসঙ্গে বাস করিয়া তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় 
৬উত্তরকাশীতে তপন্তায় যাইবার জন্য প্রার্থনা 
জানাইলে শ্রীশ্রীবাবা অনুমতি দেন । কয়েক বতসর 
৮উত্তরকাশীতে ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিয়া 
বৈরাগ্যবান্‌ পাশ্চাত্য সন্ধ্যাসী সেখানেই দেহত্যাগ 
করেন। 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 


স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 
[ ভাদ্র, ১৩৮৯ সংখ্যার পর ] 
ফ্রান্কা সঙ্গে দেখা, সেখানে সাধারণ নাগরিক আসতে 
এরপর ফ্রান্স। ৬ই নভেম্বর অক্সফোর্ড পারে না_নিষিদ্ধ এলাকা । কিন্তু ডঃ সান্যাল 


থেকে আমি গেলাম ফ্রান্সে। প্যারিসের কাছে 
গ্রেতস্‌ (07612 )-এ আমাদের একটা বেদাস্ত- 
কেন্র আছে। প্যারিসের উপকণ্ঠে নতুন এক 
এয়্যারোড্রোম হয়েছে প্রেসিডেন্ট ভিগলের নামে । 
প্রকাণ্ড এয়্যারোড়োম । এই এয়্যারোড্রোমে 
এসে নামলাম । কথা ছিল, ডঃ বিকাশ সান্যাল 
আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করবেন। ডঃ 
সামাল এখন ইউনেস্কো-র সঙ্গে যুক্ত। 
ইউনেম্কো'র এখন একটা নতুন প্রতিষ্ঠান 
হয়েছে__ইনটারন্যাশত্যাল ইন্সটিট্যুট ফর এডুকে- 
শন্যাল প্ল্যানিং (1101602610178] [115610069 
(01 1701080101181 7১1211106 )। তিনি তার 
উপপপ্রধান। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার 
আরও উন্নতি কি ক'রে করা! যায়, সেই নিয়ে এই 
বিভাগ গবেষণা ও চিন্তা ভাবনা করে এবং 
প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন 
প্রান্তে তাকে প্রায়ই ঘোরাফেরা করতে হয়। 
সব দেশের সমন্তা একরকমের নয়। যে-দেশের 
যেমন সমস্ত, তেমন সে-দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া 
উচিত-_এই নীতি এখন সর্বজনস্বীকুত। ডঃ 
সান্যাল এ-বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন এবং 
কয়েকখানি বেশ সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ বইও 
লিখেছেন। ডঃ সাঙ্্যাল নরেন্ত্রপুরের প্রাক্তন 
ছাত্র। কিছুদিন ওখানকার কলেজে অধ্যাপনাও 
করেছেন। কলেজটি গড়ে ওঠার পেছনে তার 
অনেক অবান। এখনও নরেক্ত্রপুরের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমি প্লেন থেকে নেমে একটু 
এগুতেই দেখি সামনে ডঃ সান্াল। যেখানে তার 


ইউনেস্কোর লোক বলে তাঁর অবাধ গতি! 
যাহোক এতে আমার স্থবিধাই হ'ল। তিনি 
আমার জিনিসপত্র নিয়ে তাঁর গাড়ীতে তুললেন। 
বললেন : এখন আমার বাড়ীতে চলুন, সেখানে 
খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম ক'রে বিকেলের দিকে 
গ্রেতসএ যাবেন। আমিই আপনাকে নিয়ে 
যাব ।” 

বিকাশ সাল্ন্যাল প্যারিসের উপকণ্ঠে একটা 
ফ্ল্যাটে থাকেন । বেশ বড় ফ্্যাট। খুব সাজানো- 
গোছানো । তীর স্ত্রী প্রীতি শুধু খুব করিৎকর্মা 
মেয়েই নয়, বিছুষীও। ধর্ম সম্বন্ধে তার যে-সব 
প্রশ্ন, তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, সে এ-বিষয়েও 
অনেক পড়াশোনা করেছে, চিন্তা করেছে। 
তাদের একটি মেয়ে ও একটি ছেলে । তাদেরও 
স্থুমির মতো ভাষা নিয়ে সমস্ত । মেয়েটি বড়, 
তের-চৌদ্দ বছরের, সে ইংরেজী ভাল জানে, 
ফরাসী সামান্, বাংল! আরও কম। ইংরেজী 
ভাল জানে, কারণ একটা আমেরিকান আস্ত- 
জীতিক স্কুলে পড়ে । বাবা-মার সঙ্গে ইংরেজীতেই 
কথা বলে; কিন্তু ভাই-এর সঙ্গে ফরাসী ভানায়। 
কারণ ভাই ফরাসী ভাষা] ছাড় আর কোন ভাষা 
জানে না। এই বাড়ীতে একসঙ্গে ইংরেজী, 
ফরাসী ও বাংলা ভাষা চলে। যেন একটা 
আন্তর্জীতিক কর্মকেন্দ্র! ডঃ সাল্্যালের মেয়েটির 
ভারতগ্রীতির কথা শুনলাম। সে দেশে ফিরে 
আসতে চায়; পাশ্চাত্যদেশ তার ভাল লাগে 
না। ছুটিতে ভারতে এসে নাচ শেখে। স্কুল 
থেকে একবার তাকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ 
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লিখতে বলে। সে অনেক খেটেখুটে একটা 
গ্রবন্ধ তৈরী করে। এই প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে সে 
নিজে অনেক বই পড়ে, আবার বাবা-মাকেও 
প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। কিন্তু লেখার সময় 
কারও সাহায্য নেয়নি। সমস্ত মতামত৪ তার 
নিজের । শুনলাম, স্কুলে তার প্রবন্ধের খুব প্রশংসা 
হয়েছিল। 

ডঃ সান্ন্যাল যে-পাড়াতে থাকেন, শুনলাম খুব 
ধনী ও সন্ত্রস্ত যারা, কেবল তারাই সেই পাড়াতে 
থাকে। ডঃ সান্মাল বললেন : এখানেও এক- 
রকমের জাতিভেদ আছে। আপনি কোন্‌ 
পাড়াতে থাকেন, ত৷ থেকেই এখানকার লোকেব৷ 
আপনাকে কতটা সম্মান দিতে হবে, তা ঠিক ক'রে 
ফেলে। আগে আমি যে-পাড়ায় ছিলাম, তা 
একটা দাধারণ পাড়া । তখন আমার ততটা 
খাতির ছিল না। এই পাড়ায় আসার পর থেকে 
আমার খাতির বেড়ে গেছে ।, 

একটা কথা এখানে ন। বলে পারছি না। 
এতদিন পর্যস্ত কোথাও ভাত খাইনি । বিকাশ 
সান্ন্ালের বাড়ীতে খেতে বসে দেখি যে, ভাত! 
আমার তখন মনে পণ্ড়ল : কতদিন ভাত খাইনি ! 
বুদিন পরে একেবারে বাঙালী খাবার খেলাম। 
ভাত, মুগের ডাল, কপির তরকারী, বেগ্ুনভাজা, 
নতুন গুড়ের পায়েস ইত্যার্দি। অনেকদিন পরে 
বাঙালী-খাওয়া৷ খেয়ে খুব ভাল লাগল। বিকাশ 
সান্ন্যালের বাড়ীতে সত্যজিৎ রায়ও গেছেন। 

ডঃ সাম্ন্াল আমাকে তীর গাড়ীতে ক'রে 
গ্রেতস্এ আমাদের একটা বেদাস্তকেন্দ্রে নিয়ে 
গেলেন। প্যারিস থেকে ২৯ কি. মি. দূরে ভারি 
সুন্দর একটা! জায়গায় এই আশ্রমটি গড়ে তুলে- 
ছিলেন স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ। সেই জায়গার 
অনেকটাই অবশ্ত এখন হাতছাড়া! হ'য়ে গেছে। 
কিন্তু যতটুকু আছে সেও বেশ বড় জায়গা । 
আর বাড়ীঘরও খুব স্বন্বর। উনি কেরলের 
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ত্রিবাঙ্কুর-এর লোক ছিলেন। ফরাসী ভাষা 
খুব ভাল জানতেন। ফরাপী ভাষায় অনর্গল 
বক্তৃতা করতে পারতেন । তার কথা এখনও 
ওখানকার লোকে মনে রেখেছে। তার খুব 
প্রভাব ছিল ওখানকার সর্বপাধারণের মধ্যে। 
তাঁর মৃত্যুতে ওখানকার রেডিও থেকে সরকারী- 
ভাবে শোকপ্রকাশ কর! হয়েছিল। এতটা তার 
প্রভাব ছিল ফ্রান্সের বিভিন্ন মহলে । 

স্বামী খতজানন্দ এখন এই আঙমের প্রধান। 
তিনিও দক্ষিণ ভারতীয়। অনেকদিন ওখানে 
আছেন । ভাল ফরাসী ভামা শিখেছেন । বাংলাও 
বেশ বলতে পারেন । এক সময়ে আমরা দেওঘর 
বিছ্ধাপীঠে একসঙ্গে ছিলাম। বস্ততঃ আমাদের 
সাধুজীবনের হাঁতে-খড়ি এখানেই । বনুদিন এক 
ঘরেও ছিলাম। তখন তিনি আমার কাছে বাংলা 
শিখতেন ৷ দেখলাম এখনও বাংলা বেশ মনে 
আছে তাঁর। অবশ্য উচ্চারণের দোষ আছে। 
এতর্দিন ওদেশে আছেন। তা তো থাকা 
স্বাভাবিক । এই উচ্চারণ প্রসঙ্গে একট। ঘটনার 
কথ। মনে পড়ছে । যখন আমরা একসঙ্গে দে ওঘরে 
ছিলাম, তখন হঠাৎ একদিন তিনি আমাকে 
বললেন : 4080 0855 & 4500৮ ? (আমাকে 
একটা “স্টাউ” দিতে পার?) আমি বুঝতে 
পারি ন। (০৮ আবার কি? তিনি তখন বানান 
ক'রে বললেন : %-৮০-৭-৮ (স্টৌোভ )! 

স্বামী খতজানন্দের সহকারী যিনি আছেন 
তাঁর নাম বিগ্যাত্সানন্দ । বিগ্যাত্মানন্দ আমেরিকার 
লোক। আগে তীর নাম ছিল জন ইয়েল 
(500 স৪1৩)। বিদ্বান্‌ সাধু। বেদাস্তকেশরী, 
প্রবুদ্ধ ভারত বা আমাদের অন্যান্য বিদেশের 
পত্রিকায় মাঝে মাঝে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে 
থাকেন। তিনি বাইরের কাজকর্খ দেখাশোন। 
করেন। ফরাদী ভাষা বেশে আয়ত্ত করেছেন, 
কিন্তু বক্তৃতা লিখে পড়েন। তিনি কখনও গেরুয়া 
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পরেন, কখনও কোট-প্যাণ্ট-টাই কোট-প্যা্ট- 
টাই পরলে "তাকে সাধু বলে চেনা যায় না। 
আমি যখন গ্রথম আশ্রমে বিষ্াতআীনন্মকে দেখলাম, 
তখন সে আমাদের মতোই গেরুয়াপরা ছিল। 
কিন্ত রবিবার মীটিংএর আগে দেখছি একজন 
সাহেব বিশিষ্ট অতিথিদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে 
আসছেন । দেখে মনে হ'ল কোথায় যেন ওকে 
দেখেছি, কিন্ত ঠিক মনে করতে পারছি না। 
পরে জানলাম সে বিদ্যাত্সানন্দ। কোট-প্যান্ট- 
টাই পরার জন্যে আর চেনা যাচ্ছিল না। 
খতজানন্দজীকে দেখলাম প্যা্ট আর একটা 
গেরুয়া গাউন অথবা একটা গেরুয়া ওভারকোট 
পরতে । ওখানে এত শীত যে এদেশী পোশাক 
ব্যবহার করা খুবই অস্থ্বিধাজনক | তাই সাহেবী 
পোশাক পরতেই হয় ওর্দের। আর তাতে 
কাজেরও সৃবিধা। পোশাক-সন্বন্ধে একটা কথ! 
_শ্বীষ্টান সাধু এবং পান্্রীরাও দেখলাম আজকাল 
গৃহস্থদের মতন পোশাক পরে বেড়ান। তারা 
বলেন এতে কাজের স্থৃবিধে। তাছাড়া, সমাজকে 
বোঝা যায়, জানা যায়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে 
মিশে তাদের সমন্যা, তাদের সুখছুখ বুঝতে হবে। 
তবেই তো ঠিক-ঠিক তাদের সেবা করা যাবে! 
তাদের মতন হ'য়ে যেতে হবে, তবেই তারা মন 
খুলে কথা বলবে, নচেৎ একটু দূরত্ব থাকবেই । 
আশ্রমটি দেখলাম খুব জমজমাট । সব সময় 
লোকের ভিড়। বিশেষ ক'রে রবিবার । আশ্রমটি 
বয়ংসম্পূর্ণও। বাইরের কোন সাহায্য না 
নিলেও চলে। নিজেদের গরু আছে--ভাল ভাল 
সব গরু- প্রচুর দুধ হয়। একট! খুব বুড়ে। 
গরু আছে। বছর দুই হ'ল দুধ দেওয়া বন্ধ 
করেছে। কিন্তু কী সেবাযত্ব ডার! এখন যত 
গরু আছে, সবই তার নাতি-নাতনী। তাই 
তার এত খাতির । শুনলাম যতদিন মে বেঁচে 
থাকবে, ততদিন তার এই আদর-যত্ব চলবে। 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 
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সাধুরা আশ্রমের জমিতে চাধবাস করেন। 
জমিতে যা হয় তাতেই তাঁদের চলে যায়। 
শীতকালে জমিতে এত বরফ জমে যে, তখন 
তরিতরকারি কিছু হবার জো নেই। যা হবার 
গরমকালে হয়। সে-সব তরিতরকারি তুলে জমা 
রাখ! হয় ঠাণ্ডা ঘরে” (০014 50186-এ )। এ 
আশ্রমের প্রধান বাড়ীটির সমস্ত তলদেশ ( 94৪৩- 
11671) জুড়ে এই ঠাণ্ডা ঘর | যত রকমের খাবার 
আশ্রমের দরকার হ'তে পারে সব সাজানে। আছে 
সেখানে । কে জানে কখন কী দরকার হয়! এ 
সবকিছুর পেছনে আছে একটি মানুষের চিন্তা 
ও পরিশ্রম --কৃষ্ট। গোল্ড! । এই ভক্ত মহিলাটি 
ন্ুইজারল্যাণ্ডের লোক। তাঁর কথা আমি ওখানে 
যাবার আগেই শুনেছিলাম। এত ভাল এবং 
করিৎ্কর্মা মহল! বাস্তবিক খুব কমই দেখা যায়। 
আম খতজানন্দঈজীকে বললাম : আপনি কোথা! 
থেকে পেলেন একে ? উনি বপলেন : “ঠাকুর 
জুটিয়ে দিয়েছেন এত কাজ তিনি জানেন, 
আর এত কাজ তিনি করেন, ভাব৷ যায় না। 
ভোর পাঁটটা থেকে রাত দশটা! পর্ধন্ত গোল্ড সব 
সময়েই ব্স্ত। ভোরে উঠেই দেখ। যাবে গোল্ড। 
সাইকেলে ক'রে গোয়ালের দিকে যাচ্ছেন। দুধ 
আনতে হবে। সেখান থেকে হম্তে। বাগানে। 
তরিতরকারি আনতে হবে। এত ব্যস্ত, কিন্তু সব 
সময়ই হাসিমুখ। সত্যিই, গোল্ড। গ্রেতস্-এর 
প্রাণ। 

আশ্রমের রুটিন বড় কঠিন। ভোরে উঠে 
ঠাকুরঘরে যেতে হবে। ওখানে য৷ শীত-_আমরা 
এখানে কল্পনাও করতে পারি না। সেই শীতে 
ভোরে উঠে ঠাকুরঘরে যাওয়া খুবই কঠিন 
ব্যাপার। তখন আবার বরফ পড়তে আরস্ত 
করেছে। ওখানকার ধার! বামিন্দ__সাধু- 
ব্রহ্মচারী, কিছু তক্ত, অতিথি--তাদের প্রত্যেককে 
এ ভোরে ঠাকুরঘরে যেতেই ইবে। ভোর ছ-্টায় 
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প্রার্থনা, সাড়ে সাতটায় প্রাতরাশ। ছ-টা থেকে 
সাড়ে সাতট। পর্যন্ত সবাই ওখানে ধ্যান করে। 
তারপরে সাড়ে সাতটায় একসঙ্গে সব জলখাবার 
খায়। আশ্রমের অধ্যক্ষ এসে টেবিলে বসবেন- 
তবে খাওয়া শুরু হবে, তার আগে কেউ খাবেন 
না। অতি সাদাসিধে খাওয়া । আশ্রমে সবাই 
নিরামিষ খান। অবশ্য ডিমটা চলে। কয়েকটা 
মুরগি রেখেছেন__সেই মুরগির ডিম তারা খান। 
কিন্তু মুরগি খাওয়া! চলবে না । চীজটা থাকে । 
এই চীজটাই একমাত্র পুষ্টিকর জিনিস। ফরাসীর! 
দেখলাম “চী” খুব খায়। ফরাসীদের সম্বন্ধে 
অনেকে বলেন ;: “ওরা বেঁচে আছে চীজ খেয়ে ।, 
কত রকমের চীজ যে ওখানে পাওয়া যায় 
তার হিসেব নেই। প্রাতরাশের পর প্রত্যেকে 
কাজে লেগে যায়। বসে থাকলে চলবে না। 
অতিথিকেও খাঁজ করতে হবে। তবে অবশ্য 
আমার বেলাতে একটুখানি ব্যতিক্রম করেছিলেন 
গুরা। কাজের পর একটা শাস্ত্রের ক্লাস হয়। 
ক্লাসের পর যার যা ব্যক্তিগত প্রশ্ন থাকে 
তার উত্তর দেন স্বামীজীরা। ম্বামীজীরা 
অর্থাৎ স্বামী খতজানন্দ ও স্বামী বিষ্যাত্মানন্দ | 
তারপর দুপুরের খাওয়া । খাওয়৷ শুরুর আগে 
ব্র্ধার্পণম্ঠ হয়। ছুপুরের খাওয়ার পর এক-দেড় 
ঘণ্টা বিশ্রাম। বিশ্রামের পর আবার ক্লাস। 
তারপরে আবার কাজ। বিকেলে সামান্য 
চা-জলখাবার। এরপর একটুখানি সময় ওরা 
পায়চারি করে বেড়ান। তারপরে সম্ধ্যেবেলা 
আবার প্রার্থনা । প্রার্থনার পর রাত্রের খাওয়া । 
খাওয়ার পরে একসঙ্গে সব সমবেত হন। তখন 
কিছু ভারতীয় গান টেপে চালানো হয়। গানের 
পর একট! বই থেকে একটু পড়া হয়। তারপর 
প্রশ্নোত্তর | মাঝে মাঝে উচ্চ মানের ভারতীয় 
ছায়াছবিও দেখানে। হয়। 

গ্রেতএ আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বধ-১,ম সংখ্যা 


দেখে যে, ভক্তেরা এনে ওখানে অনেক কাজ 
করেন। আমার মাথায় বেশ বড় চুল হয়েছে_ 
আমাকে ব্দ্যাতানন্দ এসে বললেন £ “আপনার 
যদি চুল কাটার দরকার হয়, আমাদের একজন 
তক্ত আছে, সে এমে আপনার চুল কেটে দিয়ে 
যাবে একটু পরে দেখি, একটি সাহেব এসে 
বলছে: “98101]) হা 26 ৮০০] 961106. 
08) ] ৫০09 2170)106 00: ০? ] 8] 
৮০০ ৮2108 ( স্বামীজী, আমি আপনার 
সেবক। কিছু কি সাহায্য করতে পারি? আমি 
আপনার ক্ষৌরকার)। আমি টুপি খুলে 
বললাম £ “দেখ তো, আমার চুল কি খুব বড় 
হয়েছে? ও দেখে একটু হেসে ঝলল: না, 
এমন কিছু হয়নি। কাটবার দরকার নেই। 
কাটলে তোমার ঠাণ্ড। লেগে যাবে । এখন মনে 
হচ্ছে, কাটলে ভাল হ'ত। ওরা কিভাবে চুল 
কাটে দেখতাম। ওখানকার তক্তরাঁও দেখলাম 
আশ্রমকে নিজেদের বলে মনে করেন। ওখানে 
হয়তো ছুটি কাটাতে এসেছেন। কিন্তু কেউ বসে 
থাকেন না। যতদিন থাকবেন আশ্রমের কিছু 
সেবা ক'রে যাবেন। আর সাধুদের জন্য যা 
রুটিন তা-ই তারা অন্ুপরণ করবেন। একদিন 
একজন আমাকে বললেন : আপনার কাছ থেকে 
মহাপুরুষ মহারাজের কথা কিছু শুনতে চাই । 
তীর শুনেছেন যে, আমি মহাপুরুষ মহারাজকে 
দেখেছি । তীদের কাছে মহাপুরুষ মহারাজ 
সম্বন্ধে দু-চার কথা বললাম ইংরেজীতে । একজন 
ফরাসী ভাষায় সেটা অনুবাদ ক'রে দিলেন। 
আর একদিন আমাকে শুরা বেদাস্তের উপরে 
বলতে বললেন। সেদিন ছিল রবিবার। বহু 
ভারতীয় এসেছেন, আবার বেশ কিছু ওদেশীয় 
তক্তও এসেছেন। বক্তৃতার পরে প্রঙ্নোত্তর 
ভারতীয়দের মধ্যে ছু-চারজন যা প্রশ্ন করলেন, তা 
শুনে খুব খারাপ লাগল। “ভারতে কেন এত 
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দারিজ্য? কেন এত বৈষম্য ?--ইত্যাদি সব 
প্রশ্ন । এদেশের ভাবমৃত্তিটাকে এভাবে একেবারে 
নষ্ট ক'রে দেন তারা । পশ্চিম জার্মানিতে এটা 
দেখেছিলাম, এখানেও সেই একই অভিজ্ঞতা 
হাল। খুব ছুঃখের বিষয় এটা । 

ব্দোস্ত সম্বন্ধে বলবার পর শ্রোতাদের মধো 
একজন ভদ্রলোক আমাকে বললেন : “সরবোর্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি যদি ভারতীয় সভ্যতা 
সম্বন্ধে কিছু বলেন খুব ভাল হয়» তন্রলৌক 
সরবোরন বিশ্ববিালয়ের একজন অধ্যাপক-_ 
ইত্ডোলজি” বিভাগের সহ্ৃকারী প্রধান। পাশ্চাত্যের 
প্রায় প্রত্যেক বিশ্ববি্ালয়েইি আজকাল 
ইপ্ডোলজি' বা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
একটা বিভাগ আছে । সরবোন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয়েও 
আছে। সরবোর্ন শুধু ফ্রান্সেরই নয়, সারা 
ইউরোপের এক সেরা বিশ্ববিদ্ভালয়। এবার 
আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে সরবোর্ন বিশ্ববিষ্ঠালয় 
সম্মানস্থচক ডি. লিট, উপাধি দিগেছে। সরবোর্ন 
বিশ্ববিগ্ভালয় এখন চৌদ্দটা ভাগে ভাগ হয়ে 
গেছে। কয়েক বছর আগে ওখানে খুব 
গোলমাল হয়। তারপরে বিভিন্ন জায়গায় 
বিশ্ববিদ্যালয়কে ছড়িয়ে দেওয়। হয়েছে । যেখানে 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের দর্শন বিভাগ তার একটা অংশে 
ভারতীয় বিভাগ । যাই হোক, এ অধ্যাপক 
ভদ্রলোকের ব্যবস্থাপনায় সেখানে “ভারতীয় 
সভ্যতা, সম্বন্ধে আমি একদিন বললাম । সকলেই 
ইংরেজী জানেন-_অন্থবাদের কোন দরকার হ'ল 
না। তারপর যথারীতি প্রশ্নোত্তর হ'ল। বেশ 
ভাল প্রশ্ব করলেন সবাই। এখানে শ্রোতার 
খ্যা ছিল প্রায় চারশে!। সেদিন আমার 
বন্তৃতা দিয়েই ওখানকার 'ইপ্ডোলজি' বিভাগের 
পরব্তাঁ পাঠক্রম উদ্বোধন করা হ'ল। 


পাশ্চাত্য দেশে বিছুদিন 
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এরপরে প্যারিসের নানা জায়গা ঘুরে 
দেখলাম । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্যারিসের খুব একটা 
ক্ষতি হয়েছে ঝলে মনে হ'ল না। প্যারিসের 
'নটরভ্যাম' দেখলাম । কিছুক্ষণ সেখানে বসে 
প্রার্থনাও করলাম। 'ইউনেসকো”র 'ইনটার- 
ন্যাশন্যাল ইন্দিট্যুট ফর এডুকেশন্যাল প্ল্যানিং 
একটা সেমিনারের ব্যবস্থা করেছিল । শিক্ষা সম্বন্ধে 
সেমিনার । ভারত, বাংলাদেশ, চীন, কোরিয়া, 
জাপান এবং আরও নান! দেশের প্রতিনিধিরা 
সেই সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন। বন্ুদিন 
শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্তে আমিও 
ছিলাম সেই সেমিনারে একজন আমন্ত্রিত 
প্রতিনিধি। আমি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ 
ক'রে উপরূত হয়েছি। কিছু সুনির্দিষ্ট বক্তব্যও 
সেখানে রেখেছিলাম । 

আর একটা কথ এখানে বলি। ধর্মজীবন 
সম্পর্কে আমরা! কি করি? গুরুর কাছ থেকে 
দীক্ষা নিই। তারপর মাঝে মাঝে ঠেকে গেলে 
গুরুর কাছে যাই বা কোন সাধুর কাছে যাই। 
কিন্ত ওদের দেখলাম প্রতি পদক্ষেপে ব'লে দিতে 
হবে_-তুমি এই কপঞে এং করবে না। তুমি 
এইভাবে ধ্যান করবে, এইভাবে জপ করবে, 
এতক্ষণ করবে, এই-এই বই পড়বে, এই-এই 
খাবে যদি বিধিনিষেধ না থাকে তাহলে ওরা 
থুশী হবে না। বস্ততঃ সমস্ত গ্ীষ্টান ট্রাডিশনটাই 
এই বিধিনিষেধের উপরে দাড়িয়ে আছে ।--এটা 
করবে, আর এটা করবে না ছোট শিশুকে 


যেমন বলতে হয়। আমরা ভারতীয়রা বরং 
স্বাধীনত। চাই। ধর্মজীবনেও স্বাধীনভাবে গড়ে 
উঠতে চাই। ওদেশে কিন্ত সেরকম নয়। 


ওদেশে গিয়ে এই ধারণাটা আবার খুব দৃঢ় 
হ'ল। | ক্রমশঃ ] 


কথাম্বত-প্রবেশ 
স্বামী চেতনানন্দ 
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বিষুঃঘর- মায়ের মন্দিরের উত্তরে রাধা- 
কাস্তের মন্দিরে শরীপ্রীরাধারুষ্ণ-বিগ্রহ ; 
পশ্চিমান্ত। শ্রীরামকষ্চ এই মন্দিরে প্রথম 
পূজারীর কার্ষে ব্রতী হন ১৮৫৫-৫৬ 
মন্দিরের গোবিন্দ-বিগ্রহের ভগ্ন পা ঠাকুর জোড় 
লাগান। এই মন্দিরের বারান্দায় ভাগবত 
শোনার কালে ঠাকুরের “ভক্ত, ভাগবত ও 
ভগবান্‌ এক”__এই দিব্য অনুভূতি হয়। কেশব 
সেন প্রভৃতি ব্রাহ্মভক্ত সঙ্গে থাকলে, ঠাকুর 
রাধাকষ্ণ-মন্দটিরের সর্বনিষ্ন সিশড়ির মধ্যস্থলে 
গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করতেন, লোকশিক্ষার জন্য । 
(শ্রীম-দর্শন, ৪1৬৭ )। 

ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পুর্ব বারান্দা 
শ্রীম ঠাকুরকে দ্বিতীয়বার দর্শন করেন এই 
বারান্দায় । এখানে ঠাকুরের সময় কীর্তনাদি 
হ'্ত। এই বারান্দা ছিল হাজরার আড্ডাখানা । 
একটি ঘটনা : “একদিন ঠাকুর ছোট খাটে রাত্রে 
শয়ন করিয়াছেন) বাবুরাম মহারাজ পাখা 
করিতেছেন । স্বামীজী হাজরা মহাশয়ের নিকট 
পূর্বের বারান্দীয় তামাক খাইতেছিলেন। 
হীজরা মহাশয় স্বামীজীকে বলিতেছেন--তোরা 
ছেলেমান্ুষ গর কাছে যাওয়া আসা করিস, আর 
উনি তোদের সন্দেশটা আমটা খাইয়ে তুলিয়ে 
দেন । কে ধর । চেপে ধরে কিছু আদায় ক'রে 
নে। ঠাকুরের কানে এইসব কথা পৌছান 
মাত্র তিনি ধড়মড় ক'রে উঠে উলঙ্গ অবস্থায় 
এক পাটি চাট ছেচড়াতে ছেচড়াতে দরজা পর্যন্ত 
গিয়ে সজোরে বললেন--'নরেন, চলে আয়, ওখান 
থেকে চলে আয়। ওসব পাটোয়ারী বুদ্ধি 
শুনিস্নি। যারা ভিকিরি তার! "বাবু একটা 


পয়স| দাও, বাবু একটা পয়স। দাঁও ঝলে কানের 
পোকা বার করে। বাবুও “দে-_-একটা পয়সা 
দিয়ে বিদেয় ক'রে দে* ঝলে, একটা পয়সা ফেলে 
বিদেয় ক'রে দেয়। তোরা যে আপনার লোক, 
তোদের কি চাইতে হবে! আমার য। কিছু আছে 
সবই যে তোদের |” ( ঘটনাটি স্বামী শঙ্করানন্দজী 
পৃঃ বাবুরাম মহারাজের কাছে শুনেছিলেন এবং 
অধ্লানন্দজীকে ১৫1৪।১৯৩৭ এর পত্রে লেখেন )। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘব্র-_এখানে 
ঠাকুর দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন (আন্কুমানিক ১৮৬৯- 
৮৫)। ঠাকুরের ঘরের মে পুরানো মেজে আর 
নেই। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের 
শতাবাধিকী উত্সবকীঁলে লাল সিমেন্টের পরিবর্তে 
মোজাইক্র মেজে করা হয়েছে । “কথামৃতো'র 
অধকাংশ কথোপকথন এই ঘরে হয়েছে । এই 
ঘগের সঙ্গে জড়িত আছে অজন্ত্র ঘন] । 

শ্রীমর আত্মকথা £: “সিদু বললে, চল যাই 
আগ একটি বাগান আছে রাঁমমণির । ওখানে 
একটি সাধু থাকেন। আপা গেল মেইন গেট 
দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হবার আধ ঘণ্টা বাকী। 
বাগান দেখে মুগ্ধ হলুম। ফুল দেখছি, ফুল তুলছি, 
ফুপ শুকছি। আর ফুলের সৌন্দর্যের কথা 
ভাবছি। (সহাশ্তে) আমি একটু 2০৫1 
( কাব্যরসিক ) ছিলাম কিনা! শেষে ঠাকুরের 
ঘরে প্রবেশ । ঠাকুর ছোট খাটটিতে উপবিষ্ট 
ভক্তর। সব নিচে বসে। আমি কাউকে চিশি 
না। প্রথম কথা শুনলুম ঠাকুর বলছেন, যখন 
ঈশ্বরের নামে ছুনয়নে ধারা বইবে, অঙ্গে পুলক 
হবে, তখন বোঝ! যাবে কর্ম ত্যাগ হয়েছে।” 
(শ্রীম-দর্শন, ১৩৪০ )। 


কাতিক, ১৩৮৯ ] 


সিছু শ্রীমকে ঠাকুরের কাছে নিষ্ষে যার, কিন্ত 
সে আর কোনদিন ঠাকুরের কাছে গেছে বলে 
উল্লেখ নেই । ভগবানের বিচিত্র লীল! ! 

পরবর্তীকালে শ্রীম যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
ঘরে ঢুকতেন, তখন কী করতেন এবং কী বলতেন 
তা সব প্রত্যক্ষদরশাঁর বর্ণনায় রয়েছে : 

“ছোট খাটের মধ্যস্থলে শ্রীম পুনরায় প্রণাম 
করিলেন, পশ্চিমাস্ত ৷ এই স্থলে ঠাকুরের পাপোশ 
থাকিত। শ্রীম শীতকালে ঠাকুরের আদেশে এই 
পাপোশের উপর বসিতেন। এই পাপোশের 
উপর শ্রীম বসিয়াছিলেন একদিন। রাত্রি তখন 
আটটা। ঘরে আর কেহ নাই। ঠাকুর 
ভাবসমাধি হইতে বুখিত। তখনও স্বাভাবিক 
অবস্থায় আসেন নাই। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হইবে 
যেন মাতাল। শ্রীমকে জড়িত কে বলিয়াছেন, 
«কেউ যেন মনে না করে, মায়ের কাজ অসম্পূর্ণ 
থাকবে। মা এক টুকরো খড়কুটে। থেকে বড় 
বড় আচার্য স্থ্টি করতে পারেন ।”” (শ্রীম-দর্শন, 
১০/১৯১-৯২)। শ্রীম সংসার ত্যাগ করতে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু ঠাকুর তাকে বলেছিলেন গৃহে 
থেকে লোকশিক্ষা দিতে, সংসারসন্তপ্ত মানগষকে 
ভাগবত” শোনাতে । 

শ্রম বলেছেন, “দক্ষিণেশ্বরের সব দেখতে 
হয়।'..আর ঠাকুরের ঘরের সব-__ছুটি খাট, 
বিছানা, গঙ্গাজলের জালা, দেবদেবীর ছবি 
কালী, কৃষ্ণ, রাম, চৈতন্য সংকীতন, ঞুব, প্রহলাদ, 
যীন্তর ছবি--পিটার জলে ডুবে যাচ্ছে। এসবই 
দেখা উচিত। শ্বেত পাথরের বুদ্ধমৃতি-_এটি 
লালাবাবুর স্ত্রী রানী কাত্যায়নী ঠাকুরকে দিয়ে- 
ছিলেন। আর একটি ছবি আছে ঠাকুরের 
বিছানার প্রাশে পশ্চিমের দেয়ালে টাঙান, 
বাগচদেবীর ছবি) নৃতন কেউ এলে ঠাকুর এ 
ছবিখানার দিকে একবার চেয়ে নিতেন আর 
প্রীর্ঘনা করতেন, "মা, আমি মুখ ঃ তুমি এসে 


কগামৃত-প্রবেশ 


৪৯৯ 


আমার কে বস ঠাঁরপর কথ কইতেন। 

“অতি লামান্ত জিনিসটিও মনোযোগ দিয়ে 
দেখতে হয়। ভাল ক'রে দেখা থাকলে ধ্যানের 
সময় এসব মনে উঠবে। আপনার বাড়ীতে 
মশারীর নিচে বসেও একজন সারারাত 
দক্ষিণেশ্ববে কাটাতে পারে, ভাল ক'রে দেখা 
থাকলে। ইচ্ছে করলে এও ভাব! যায়, আমি 
মায়ের সামনে বসে ধ্যান করছি।” (শ্রীম-দর্শন, 
৩২-৩)। 

কত দর্শন, কত সমাধির তরঙ্গ বয়ে গেছে এই 


ঘরে। এখানকার আধ্যাত্মিক আবহাওয়। 
তুলনাহীন, অন্গতবসিদ্ধ। 
পশ্চিমেন গৌলবারান্দা _. এখানে 


ঠাকুর প্রায়ই বসে থাকতেন। কখনও দীড়িয়ে 
মা-গঙ্গাকে দর্শন ও প্রণাম করতেন। 

উত্তরে বানান্দা__একদিন এই বারান্দায় 
স্বামী বিবেকানন্দ “চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন 
নিরঞ্ন” গানটি গেয়েছিলেন । গানটি শুনে ঠাকুর 
সমাধিস্থ হ'য়ে যান। বারান্দার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ 
নির্দেশ কারে শ্রীম বলেন, “এইখানে ঠাকুর 
দাড়ান। পিছনে দেয়াল। সব স্থির--নয়ন 
পল্লবহীন। এক দিব্য আনন্দের ছটা মুখমণ্ডলে । 
শান্তি আর প্রেম যেন জমাট বেঁধে আছে ।” 
(শ্রীম-দর্শন, ৩২৪০ )। 

এ বারান্নীর বাইরে রোরাকের উত্তর-পূর্ব 
কোণ নির্দেশ কবে শ্রীম বলেন, “ঠাকুর এখানে 
দাড়িয়ে ভক্তর্দের বিদায় দিতেন ।” (শ্রীম-দর্শন, 
৩1২৪০ )। 

উত্তরের বারান্দার উত্তরের রাস্তা 
শ্রীম বলেন, “একদিন গিয়ে দেখি, ঠাকুর ঝাড়, 
দিচ্ছেন তার ঘরের উত্তর দিকের রাস্তায়। 
আমায় দেখে বললেন, মা এখানে বেড়ান। 
তাই রাস্তাটা সাফ করছি” (শ্রীম-দর্শন, 


৯১১৯ )। 


৫৪০০ 


নহবত--“এই ন'বতপীঠ নবীন শক্তিপীঠ । 
মায়ের তপোভুমি। শ্রীশ্রীমা সুদীর্ঘকাল এখানে 
বাস করেন। বারান্দার চারিদিকে দরমার বেড়! 
ছিল। প্রকোষ্ঠটি দৈর্ঘা-গ্রস্থে হাত ছয়েক হইবে। 
এখানে মা থাকিতেন যেন খাঁচায় পাখী।" 
(শ্রীম-দর্শন, ১০।১৮৫)।  দৌতলায় উঠবার 


সিড়ি নির্দেশ ক'রে শ্রীম বলেন, “মাঠাকরুন 


সারাদিন এই পিড়িতে বসে জপ করতেন। 
বদে বসে বাত হ'ল। তা আর সারাজীবন 
গেল না । এইটুকুন ঘর, সব জিনিসে পূর্ণ 
স্্রীভক্তরাও কেহ কেহ থাকতেন। আবার মাছ 
জিয়ান--কল কল শব্ধ হচ্ছে। ঠাকুরের জন্য 
ঝোল হবে। উ:, কী অমানুষিক ধের্য, সহিষ্ণুতা, 
কী সংযম, কী ত্যাগ আর সেবা!” (শ্রীম-দর্শন, 
৩1২৩৬ )। 

কথাম্বতে'র একটি ছবি : “ঠাকুর শ্রীরামকৃষঃ 
নহবতের পার্খে রাস্তায় দীাড়াইয়া আছেন। 
দেখিতেছেন নহবতের বারান্নার এক পারে 
বসিয়া, বেড়ার আড়ালে মণি গভীর চিন্তামগ্ন। 
তিনি কি ঈশ্বর চিন্তা করিতেছেন? ঠাকুর 
ঝাউতলায় গিয়া ছিলেন, মুখ ধুইয়া এখানে আসিয়া 
দড়াইলেন। 

“শ্রীরামকৃষ্*--'কিগো, এইখানে বসে! 
তোমার শীত্র হবে। একটু করলেই কেউ বলবে, 
এই এই 1৮ (২১১২)। 

পৌস্ত।- শ্রীম বলেন, “ঠাকুর মাঝে মাঝে 
পোস্তার উপর বেড়াতেন--রাত দুটো৷ তিনটের 
সময়। তখন অনাহত শব্ব শুনতে পাওয়া যায় 
বলতেন। যোগীর! শুনতে পান।” (শ্রীমর্শন, 
১২৫২)। 

পুস্পোষ্ভান--“উদ্ভানের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে 
উত্তরে বকুলতল! ও পঞ্চবটা পর্যন্ত গঙ্গার ধার দিয়া 
পথ গিয়াছে । সেই পথের ছুই পার্খে পুষ্পবৃক্ষ | 
(কথামৃত, ১/১)। শ্রীম'র বর্ণনায় আছে কুঠীর পার্শে, 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


গাঁজীতলায়, হাসপুকুরের পূর্বপার্থে ফুলবাগিচার 
উল্লেখ আছে । শ্রীম'র পুশ্পোষ্ঠানের বর্ণনা পড়লে 
মনে হয় যেন নন্দনকাননে প্রবেশ করেছি : 
“অতি প্রত্যুষে পূর্বদিক রক্তিমবর্ণ হইতে না হইতে 
যখন মঙ্গলারতির স্থ্মধুর শব হইতে থাকে ও 
সানাইয়ে প্রভাতী রাগরাগিণী বাজিতে থাকে, 
তখন হইতেই মা-কালীর বাগানে পুষ্পচয়ন আরম্ত 
হয় ।” ( কথামৃত, ১১ )। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে 
দ্যানে ঠাকুরের সময় কি কি ফুল ফুটত? শ্রীম তার 
বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন : মঙ্লিকা, মীধবী, গুলচী, 
টাপা, ঝুমকাজবা, গোলাপ, কাঞ্চনপুষ্প,অপরা জিতা।, 
জুঁই, শেফালিকা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী, গোলাপ, 
বেল, ধুতুরা, গন্ধরাজ, পন্মকরবী, কোকিলাক্ষ, 
কৃষ্ণচূড়া, জবা, পঞ্চমুখী জবা, চীন জাতীয় জব! । 

শ্রীম লিখেছেন, “মল্লিকা, মাধবী ও গুলচী ফুল 
শ্রীরামকষ্ণা বড় ভালবাসেন ।."-শ্ররামকৃষণ 
এককালে পুষ্পচয়ন করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর 
সম্মুথস্থ একটি বিশ্ববৃক্ষ হইতে বিন্বপত্র চয়ন 
করিতেছিলেন। বিন্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের 
খানিকটা ছাল উঠিয়া আমিল। তখন তঁহীর 
এইরূপ অন্থৃভৃতি হইল যে, যিনি সর্বভূতে 
আছেন তার না জানি কত কষ্ট হইল। অমনি 
আর বিশ্বপত্র তুলিতে পাবিলেন না। আর 
একদিন পুষ্পচয়ন করিবার জন্য বিচরণ করিতে" 
ছিলেন, এমন সময় কে যেন দপ, করিয়া দেখাইয়া 
দিল যে, কুন্থমিত বৃক্ষগুলি যেন এক-একটি ফুলের 
তোড়া, এই বিরাট শিবমৃতির উপর শোভা 
পাইতেছে_যেন তাহারই অহমিশি পৃজ। 
হইতেছে । সেইদিন হইতে আর ফুল তোলা 
হইল ন1।৮ ( কথামৃত, ১১)। 

বকুলতলা_নহবতের পরেই বকুলতলা ও 
বকুলতলার ঘাট । এখানে পাড়ার মেয়েরা ন্বান 
করতেন এবং শ্রীশ্রীমাও রৌজ ভোর তিনটার সময় 
সান করতেন। 


কাতিক, ১৩৮৯ ] 


শ্রীম বলেন, “এইখানে ঠাকুরের মায়ের 
অন্তর্জলী হয়। এইখানেই ঠাকুর গর্ভধারিণীর 
চরণ ধরিয়! আশ্চর্ান্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ম৷, 
তুমি কে গো আমায় গর্ভে ধারণ করেছো !, 
নিজেকে নিজে জানতেন কিনা_অবতার। তাই 
বিন্ময়ানন্দে বলতেন, “তুমি সাধারণ মা৷ নও 1১৮ 
(শ্রীম-দর্শন, ৪1৬৪ )। “এই ঘাটের দক্ষিণের 
পোষ্তায় বসিয়া নরেন্দ্র একটি আগমনী গান 
ঠাকুরকে শুনাইয়াছিলেন, গানটি নৃতন শিথিয়া- 
ছিলেন ।” (শ্রীম-দর্শন, ১০।১৮৪ )। 

বকুলতলার অদূরে অল্প উত্তরে গঙ্গীতীরে 
একটি ইটের বেদিকা আছে । শ্রীম বলেন, “এই 
আসনে এক'দন ঠাকুর সমাধিস্থ হ'য়ে বসেছিলেন |” 
“শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই উহাতে বসিয়া গলঙ্গাদর্শন 
করিতেন ।” (শ্রীম-দর্শন, ৫1১১২) ৪1৮১ )। 

পঞ্চবটী__বকুলতলার কিছু উত্তরে পঞ্চবটা। 
এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সাধনা করেছিলেন এবং 
রাত্রে কখন কখন উঠে যেতেন। অস্তগামী 
সুর্য দেখে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে বলতেন, “মা, আর 
একটি দিন চলে গেল, তবু দেখা দ্রিলিনি।” বট, 
অশ্বখ, নিম, আমলকী ও বিল্ব-_-এই পঞ্চবৃক্ষের 
সমাহারে পঞ্চবটা। শ্রীরামকষ্জ নিজের তত্বাবধানে 
রোপণ করেছিলেন, বেড়! দিয়েছিলেন, বুন্দাবনের 
রজঃ ছড়িয়েছিলেন। 

শ্রীম বলেন, “পূর্বে এইস্থানে নীলকর সাহেবরা 
থাকিত। এই বটবৃক্ষ ও বেদী তখনকার । এই 
বেদীই ঠাকুরের আদি সাধনপীঠ।” (শ্রীম- 
দর্শন, ৩২৩৭)। পপঞ্চকী ও পুরাতন 
বটবৃক্ষবেদিকার মধ্যস্থলে মাধবীলতা৷ বিদ্যমান । 
ইহা বেশ মোটা হইয়াছে। শ্রীম ইহা দেখাইয়া 
বলিলেন, “এই মাধবীলত শ্রীবৃন্াবন হ'তে আনিয়ে 
শিজ হাতে ঠাকুর রোপণ করেছিলেন | এইস্থানেই 
খোল! জায়গায় তোতাপুরী থাকতেন,” (শ্রীম- 
দর্শন) ৫1১১৩ )। 


কথামৃত-প্রবেশ 
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স্বামী স্থবোধানন্দ একদিন শ্রীমকে এই 
ঘটনাটি বলেন, “ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, তখন 
আমার উন্মাদ অবস্থা । পঞ্চবটীতে বসে বসে এক- 
দিন তৃণ বাচছি। একটি মেয়ে মাস্ুষ পেছনে এসে 
দাড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষ। ক'রে শেষে 
ব্লছে অভিমানে-_কি সাধু, আমি অতক্ষণ দীড়িয়ে 
আছি তোমার পেছনে । আর তুমি একবারও 
ফিরে চাইলে না, না একটি কথা বললে! আমি 
যে আখড়ায় গেছি সেখানে এমন একটি লোকও 
দেখি নাই যে আমার সঙ্গে কথা কয় নাই, আর 
আমায় ওখানে থাকতে বলে নাই! আহা, এই 
সাধুটি ভাল। একবারও ফিরে চাইলে না।” 
(শ্রীম-দর্শন, ৬২৯২ )। 

শ্রীম ঠাকুরের এই অপন্প দর্শনটির কথা বার 
বার বলতেন : “ঠাকুর ঝাঁউতলা৷ হইতে দক্ষিণীন্ত 
হইয়া আদিতেছেন। মাস্টার ও লাটু পঞ্চবটী- 
তলায় দীড়াইয়৷ উত্তরাশ্য হইয়া দেখিতেছেন। 

“ঠাকুরের পশ্চাতে নবীন মেঘ গগনমগ্ডল 
স্থশোভিত করিয়া জাহ্বী-জলে প্রতিবিদ্বিত 
হইয়াছে-_তাহাতে গঙ্গাজল রুষ্কবর্ণ দেখাইতেছে। 

“ঠাকুর আসিতেছেন-__যেন সাক্ষাৎ ভগবান্‌ 
দেহ ধারণ করিয়া মর্তলোকে ভক্তের জন্য 
কলুষবিনাশিনী হরিপাদান্বজসভৃতা ন্থরধুনীর 
তীরে বিচরণ করিতেছেন ! সাক্ষাৎ তিমি 
উপস্থিত ।-_তাই কি বৃক্ষ, লতা, গুল্স, উদ্যান্পথ, 
দেবালয়, ঠাকুরপ্রতিমা, সেবকগণ» দৌবারিকগণ, 
প্রত্যেক ধূলিকণা, এত মধুর হইতেছে !” ( কথামত, 
৪1১৬২ )। 

ধ্যানঘর বা সাধনকুটার-_ পঞ্চবটীর পূর্ব 
গায়ে সাধনকুটার। এখানেই শ্রীতোতাপুরী 
ঠাকুরকে বেদাস্তের চূড়ান্ত সাধন ফল নিবিকল্প- 
সমাধিলাভে সহায়তা করেন । শ্রীম বলেন, “পূর্বে 
এই কুটার/ট ছিল মু, তখনই এই ঘরে ঠাকুরের 
নিধিকল্প সমাধি হয়। পরে হয় এই ইটের ঘর; 


৫৩২ 


এঁ ঘরে তখন কিছুই ছিল না । এখন এই শিব- 


মৃতি স্থাপন করেছে। কালে কত হবে 

আর ঠাকুরের নামে চালাবে সর্বত্রই এইব্প 

হয়।” (শ্রীম-দর্শন, ৮২২ )। 
ঝাউতলা-পঞ্চটটার আরও উত্তরে 


খানিকট। গিয়ে লোহার তারের রেলিং আছে। 
এতে পা আটকে গিয়ে ঠাকুর পড়ে যান ও হাত 
ভাঙেন। ভাবে জগম্নাথকে আলিঙ্গন করতে 
গিয়েছিলেন । তার ওপারে ঝাউতল| | সারি সারি 
চারটি ঝাউ গাছ। শ্রম অনেকবার বলেছেন, 
ঠাকুর এই ঝাউতলায় দাড়িরে নিজের অবতারত্ব 
সম্পর্কে বু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। (শ্রীম-দর্শন, 
৬২২৪ )। 

বিশ্ববৃক্ষ_“ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম মহা 
সাধনপীঠ ! তন্ত্রের প্রায় যাবতীয় সাধন এইখানেই 
হইয়াছে । এইস্থানেই সেই পঞ্চমুণ্তীর আসন 
স্থাপন করিয়াছিলেন । বিশ্ববৃক্ষের চার দিকে 
একটি গোলাকার বেদী, ছুই ফুট উচ্চ। শ্রীম 
পশ্চিম-উত্তর দিকে আসিয়া তূলুন্তিত হইয়া প্রণাম 
করিলেন। এইস্থানে একদিন ভগবান্‌ শ্রীরাম- 
কৃষ্ণকে সশরীরে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলেন! শ্রম 
বেদীর উপর বসিয় ধ্যান করিতেছিলেন। হ্থদয়ে 
ধার ধ্যান করিতেছিলেন, নয়ন মেলিয়া তাঁহাকেই 
সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলেন। আহা মন্ধুষ্য জীবনে 
এই দৃশ্য কী স্ছুর্লত 1” (শ্রীয়-দর্শন, অ২৩৮)। 

হইাসপুকুর, আস্তাবল ও গোশালা-- 
পঞ্চবটার পূর্বদিকের পুক্ষরিণীর নাম হাসপুকুর | 
এঁ পুক্ষরিণীর উত্তর-পূর্ব কোণে আসন্তাবল ও 
গোশালা। বর্তমানে আন্তাবল ও গোশালা 
আর মেই। গোশালার পূর্বদিকে থিড়কী ফটক! 
এই ফটক দিয়ে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে যাওয়া যায় । 

হাসপুকুরের দক্ষিণ দিকের সি-ড়ির চাঁতালের 


* শ্রীশ্রীরামকষ্ণলীলা গুদঙ্গ ও ভন্তান্য 
( ১৮৫৫-৬৯ ) ছিলেন ।-_-সঃ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


উপর দীড়িয়ে ঠাকুর নরেন্ত্রকে বলেছিলেন, 
“গ্যাথ, আর একটু বেণী বেশী আস্বি। সবে 
নৃতন আসছিস্‌ কিনা! প্রথম আলাপের পর নৃতন 
সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নৃতন-পতি ( নবেন্দ্ 
ও মাস্টারের হাস্ত)। কেমন আসবি তে? 
নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের ছেলে, হামিতে হাসিতে 
বলিলেন, হি] চেষ্টা করবো?” ( কথাম্বত, ১১০ )। 

কুঠী__ঠাকুরবাড়ীতে আসলে রানী রাসমনি, 
মথুরবাবু প্রভৃতি এই দ্বিতল কুঠীতে থাকতেন । 
তাদের জীবদ্দশায় ঠাকুর এই কুঠীর নীচের 
পশ্চিমের ঘরে থাকতেন । শ্রীম বলেন, “এখানে 
ষোল বছর ছিলেন ঠাকুর ।* অক্ষয়ের মৃত্যুর পর 
এখানে গেলেন, এখন সেটি ঠাকুর-ঘর | ঠাকুরের 
মা শোকে আর এই ঘরে থাকতে চাইলেন না।” 
(শ্রীম-দর্শন, ৪৬৭ )। 

এই কুগীথেকে মথুরবাবু ঠাকুরের পুর্ব- 
উত্তরের বারান্দায় ভ্রমণরত ঠাকুরের মধ্যে শিব ও 
কালী দর্শন করেছিলেন । 

বাসন-মাজান ঘাট, গাঁজীতল।, সদর 
ফটক-উঠানের দেউড়ী ও কুঠীর মধ্যবর্তী যে 
পথ সেই পথ ধরে কিছু পূর্বদিকে গেলে ভান 
হাতে একট! বাঁধ। ঘাটবিশিষ্ট স্বন্দর পুক্ষরিণী। 
খা-কাঁলীর মন্দিরের ঠিক পূর্বদিকে এই পুকুরের 
একটি বাসন-মাজার খাট এবং পথের অনতিদুরে 
অর্থাৎ পুকুরের উত্তর পার্থে ঘাটের কাছে 
গাজীতলা। শ্ররামকষ্চ এখানে ইসলাম দাধনা 
করেছিলেন। এ পথ ধরে একটু এগোলেই 
সদর ফটক। কলকাতার লৌক এই ফটক দিয়ে 
কালীবাড়ী প্রবেশে করেন। শ্রীম লিখেছেন, 
“কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে 
কালীবাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন এই 
দেউড়ির দ্বারবান চাবি খুলিয়া দিত। 


আবর ৫সথ ত নুখয়ী বুঠীবাড়ীতে ঠাকুর ১৪ হসর 


কাতিক) ১৩৮৯] 


পরমহংসদেব ছারবানকে ভাকিয়া ঘরে লইয়া 
যাইতেন ও লুচি মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের প্রসাদ 
তাহাকে দিতেন” ( কথামৃত, ১/১)। 

যছু মল্লিকের বাগানবাড়ী--কালীবাড়ীর 
দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এই বাগানবাড়ী। ঠাকুর 
সেখানে কখন কখন বেড়াতে যেতেন এবং এ 
বাড়ীর বৈঠকথানার ঘরে তীর খ্ীষ্টের দর্শন হয়| 

“কথামত যে কেবল দক্ষিণেশ্বরেই সংগৃহীত 
তা নয়; এটা ব্ধপ নিষেছে বিভিম্ন পরিবেশে, 
যেমন কলকাতার বিভিন্ন ভক্তগৃহে, উৎসব ক্ষেত্রে, 
চলতি ঘোড়ার গাড়ীতে, স্টীমারে, সার্কাসে, 
ময়দানে, থিয়েটারে, শ্টামপুকুরে, কাশীপুরে। 
লোকে সাধারণতঃ ধর্»-উপদেশকে নীরস ও কঠিন 
মনে করে, কিন্তু শ্রীরামরুষ্ণের ভগবৎপ্রসঙ্গগুলি 
সরস ও সহজ। তার উপর শ্রীম £িথামৃত?কে 
কাব্যিক ও গতিশীল পরিবেশের মধ্যে ফেলে আরও 


মধুময় ক'রে তুলেছেন। 
81 কথায়তের কতিপয় বৈশিষ্ট্য 
প্ীহীরামকুষ্ণকথামুত' সম্বন্ধে অধ্যাপক 


শংকরীপ্রসাদ বস্থ “বিবেকানন্দ ও সমকালীন 
ভারতবধে (২য় খণ্ড ) একটি স্থুবিস্তত গবেষণী- 
মূলক প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করেছেন যে, এ গ্রন্থ "সর্বোচ্চ 
ধর্মসাহিত্য ও জীবনীসাহিত্য' । তিনি পৃথিবীর 
বিভিন্ন মনীধীর প্রশস্তি ও সমালোচনা উল্লেখ 
ক'রে 'কথামুতে'র অনন্ত্ব দেখিয়ে কতিপয় বিশেষ 
লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। যেমন “কথামৃতোর 
প্রাণবান্‌ ভাষ। সম্পদ, তুলনাহীন উপমা, অনবছ্য 
কাব্যিক বর্ণনা, নিতপেক্ষ ২স্ত দর্শন, নিখুত চিত্র, 
উচ্চাঙ্গের নাটকীয়তা, সরস রসিকতা, শিক্ষাঞ্ডদ 
নীতিকাঁহিনী, তদানীস্তন সমাজচিত্র, নিরাকার 
অদ্বৈততত্ব গ্লেকে সাকার উপধর্ম, সমম্থয়ের বা্ডা। 
কথামুতের মুখ্য লক্ষণ প্রসঙ্গে শংকরীবাবু 
লিখেছেন, “কথাম্তের মুখ্য লক্ষণ “রামকষ/-_ 
ক্ষণে-্ষণে বিকিরিত রামকৃষ্ণ । হাঁন্তেপরিহাঁসে, 


কথামৃত-প্রবেশ 


৪০৩ 


গভীরতায় গহনতায়, অবস্থানে প্ররস্থানে 
প্রত্যাব্তনে-_ রামকৃষ্জ। সম্মোহক বামকৃষঃ।” 
( বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ২য় খণ্ড 
১ম সং, পৃঃ ২৯৭ )। 

“কথামতে'র প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর 
প্রামীণিকতা ৷ শ্রীম এর উপকরণ সংগ্রহপ্রসঙ্গে 
বলেছেন যে, তিনি “নিজে যে দিন ঠাকুরের কাছে 
বসিয়া যাহ। দেখিয়াছিলেন ও তাহার শ্রীমুখে 
শুনিয়াছিলেন, তিনি সেই দিন বাত্রেই (ব। দিবা 
ভাগে) সেইগুলি ম্মরণ করিয়া দৈনন্দিন গিবরণে 
[01819-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ।""'বর্, তারিখ, 
বার, তিথি সমেত ।” ( কথামত, ১ম ভাগ, শ্রীয়ুখ- 
কথিত চরিতামৃত? )। 

দ্বিতীয়, “কথামুতে'র গতীরত। ও স্ৃয়গ্রা। হতা। 
শ্রীম এই প্রসঙ্গে বলেছেন, “ঠাকুর সবত্রই দেখতেন 
নারায়ণ। মানুষ দেখে কেবল বাইরের ছবিটা । 
ঠাকুর দেখতেন ভিতর বাইর ছুই-ই। সকল 
ভিতর বাইর নারায়ণ, সকল জীবের ভিতর 
বাইর নারাযণ__নারায়ণময় জীবজগণ্।। ঠাকুরের 
দৃষ্টি সর্বদা এ ৫6111 ( গভী'বে ১, এ মূলে। 
সমাঁধর পর হয় এই অবস্থ।। মন একেবারে 
বিলীন শচ্চিদানন্দ সমুদ্রে । তারপর যখন নীচে 
নামতে থাকে নাম-কূপে, তখন দেখে এ সঙ্চিদামন্জই 
এই নাম-রূপ ধারণ কণদে রয়েছেন । একে ঠাকুর 
বলতেন বিজ্ঞানীর অবস্থা । তাই ঠাকুরের ভাষা, 
তার কথা অত ৪(11991০ ( হৃদয়গ্রাহী )। 
কথামুতের 0410) ( সৌনাধ ) এইখানে । তিনি 
যা বলেছেন সব গোড়ায় বসে ধলেছেন, সকল 
ভাবেন প্রাস্তদেশে “সে বলেছেন ।' যে শোনে 
তান গ্রাণে গিয়ে প্রবেশ করে। এ শক্তি 
অবতারাদির হয়।” (শ্রীম-দর্শন, ৬১৯৯ )। 

তৃতীয়, “কথামৃতে'র জীবন্ত বর্ণনা ও 
রচনাশৈলী। শ্রম বলেন, "এমন অনেক 
রিপোর্টার আছে তার একট। ঘটনাকে এবেবারে 


৫০৪ 


ড15181150 (প্রত্যক্ষ) করিয়ে দিতে পারে। 
তদের &% (কৌশল) এমনই জীবস্ত। এট 
একটা খুব উচ্চ স্তরের শক্তি ।*"'ঠাকুরের এ শক্তি 
ছিল অতি অসাধারণ। একঞ্জন নিতে অনিচ্ছুক 
কিন্ত তিনি এমনি বর্ণনা করতেন যে বাধ্য হ'য়ে 
তাকে মনে এ ছবিকে আসন দিতে হ'ত। 
যেমন একজন বলছে, খাবে না, কিন্ত তরকারীর 
অমনি স্থগন্ধ যে সামনে ধরতেই সে এক থাল। 
ভাত খেয়ে ফেলে ।"**পেইন্টিং আবার দু'রকম 
আছ্ে-তুলি দিয়ে আর ভাষা দিয়ে। কারো 
কারে। 198115110 9০11১ ( রূপায়ণ শক্তি) এমন 
81078 (প্রবল ) যে, সমস্ত ঘটনা যেমন দেখছে 
ঠিক তেমনি পেইণ্ট ক'রে দিতে পারে তুলি দিয়ে, 
আবার ভাষাতেও তাই .হয়। ভগবান্‌ দর্শন 
হয়েছে যাদের তাদের এই 8০1) (শক্তি) 
জীবন্ত, মধুর ও হ্থদয়গ্রাহী হয়। ঠাকুরের এ 
শক্তি ছিল।” (শ্রীম-দর্শন, ৬।১৯৮-৯৯ )। 

চতুর্২_-“কথামৃতে'র মৌলিকতা ও অপূর্বতা । 
স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমকে লিখেছিলেন, “বইটি 
সত্যই অপূর্ব। আপনার প্রণালী মন্পূর্ণ মৌলিক। 
ইতিপূর্বে আর কোন জীবনচরিতকার কোন 
মহাপুরুষের জীবন ঠিক এইভাবে নিজের কল্পনায় 
কিছুমাত্র অনুরঞ্চিত না! ক'রে প্রকাশ করেনি ।” 
( বাণী ও রচনা, ৮।১৭-১৮ )। রঃ 

পঞ্চম, “কথামৃত” সৎসঙ্গের প্রতিভূ ৷ এ গ্রৃস্থের 
পাঠক স্থান কাল ভূলে অন্ুতব করেন দিব্যমানবের 
সান্লিধ্য। “কথামৃতের বর্ণনা পড়লে মনে হয়, 
উৎসব চলছে-_গান,বাজনা, নৃত্য, যাত্রা, থিয়েটার, 
হাস্যকৌতুক, বনভোজন, পূজা, ধ্যান, লমাধি। 
এতে বিন্দুমাত্র একঘেয়েমি নেই 

“কথামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণের দৈবীলীলানাট্য । এতে 
রয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ- জ্ঞানী, গুণী, 
সাধু, যোগী, পণ্ডিত, খেপা, ভণ্ড, লম্পট, মাতাল । 
এর! কেউ কম নয়। প্রত্যেকেই নিজের নিজের 


উদ্বোধন 


| ৮৪তম বর্-১০ম লংখ্য। 


ভূমিকায় অভিনয় ক'রে মূল নট শ্রীরামকৃষ্ণের 
দিব্যজীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 

ষষ্ঠ, “কথামবতে'র বাণী_সব ছেড়ে ঈশ্বরকে 
ধর। কারণ এই পথই শাস্তির পথ, আনন্দের 
পথ। গ্রীম বলেন, “ঠাকুরের উপদেশ প্রধানত; ছুই 
শ্রেণীর লোকের জন্য- পর্বত্যাগী অর্থাৎ যোগী- 
সম্যাসী, আর যোগী-ভোগী অর্থাৎ গৃহস্থ ভক্ত। 
এই ছুই শ্রেণীর উদ্দেশ্ঠ ঈশ্ববলীভ। এক শ্রেণী 
দিধে চলেছে আদর্শের দিকে । অপর শ্রেণী 
চলেছে একটু ঘুরে । কিন্তু এই শ্রেণীর লোকদের 
বলেছেন সর্ধদা প্রথম শ্রেণীর লোকদের সঙ্গ 
করতে। নইলে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা । 
( শ্রীম-দর্শন, ১০।১৫০)। 

১৯৮২ একটি শুভ বর । এ বছরে চলছে 
কথামৃতে'র শতব্ধপৃতি উৎ্মব। শ্রীম'র জীবদ্দশায় 
কথামৃতে'র বাধিক জস্মোৎ্দব পালনের প্রসঙ্গ 
উঠেছিল। যছু মল্লিকের বাড়ীতে মহেন্দ্র গোস্বামী 
ভাগবতের উতৎ্নব করতেন। ঠাকুর সেই উত্মবে 
যেতেন। শ্রম বলেন, “ঠাকুরের কথা সব ধেব- 
বাক্য । নিজে বলেছেন, “ভক্ত-ভাগবত-ভগবান্‌ 
এক ১ ভগবানের কথা ভাগবত, “কথামত তীরই 
কথা, তাই ভাগব্ত। এই কথায় আর একটি 
কথা মনে হ'ল। ছোট খাটটিতে বসে আছেন 
ঠাকুর। আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে ব্ললেন, 
দেখ, এই মুখ দিয়ে তিনি কথা কন।” (শ্রম 
দর্শন, ২।১৩৪ )। 

জনৈক ব্যক্তি শ্রীমকে বলেন, “ 'কিথামৃত' পড় 
মনে হয়, আপনি সর্বদ। ঠাকুরের সঙ্গে থাকতেন । 
এর উত্তরে শ্রীম বলেন, “না । তবে তিনি বলতেন 
'অমৃত সাগরের এক কণ। খেলেও অমর হয়, আ' 
কলসী কলমী খেলেও অমর হয়, এই ভরসা 
আমর! তীব্র এক কণা মাত্র রাখতে চেষ্ট। করেছি 
তার কথা লিখে শেষ করা যায় না (্রীম-দর্শ, 
২।১৮৭)। 


“শুদ্ধমপাপবিদ্ধমূয 
ডক্টর রমা চৌধুরী 


স্গ্রসিদ্ধা ও স্থপ্রাচীন হইশোপনিষদে 
(ল্লোক, ৮) পরব্রদ্ধকে একটি অতি স্ুম্দর, অতি 
যোগ্য, অতি মধুর বিশেষণে বিভূষিত করা৷ হয়েছে 
একটি মর্মম্পর্শী মন্ত্রের মাধ্যমে :-_ 

শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ঃ 1 

“তিনি শুদ্ধ এবং পাপের দ্বারা অনংস্পৃ্ট, অথবা 
পাপরহিত । 

এস্থলে সেই একই কথাকে দুতভাবে বল! 
হচ্ছে_-সদর্থক বা “পজিটিভ' ভাবে এবং নএ্থক 
বা নেগেটিভ" ভাবে । অর্থাৎ সদর্থক দিক থেকে 
তিনি শুদ্ধ এবং নঞর্৫থক দিক থেকে তিনি 
পাপহীন। | 

এস্থলে সাধারণ দিক থেকে আমরা শুদ্ধ 
বলতে কি বুঝি? বুঝি আমাদের সমগ্র সত্তার 
যে তিনটি অংশ অর্থাৎ দেহ মন ও আত্মার 
শুদ্ধতা ৷ 

(১) দৈহিক শুদ্ধত৷ 

প্রথমত: দেহের শ্রদ্ধতা লাভ হয় প্রাত্যহিক 
ন্নান॥ আচমনার্দি; শুদ্ধ পানাহারাদি প্রভৃতি 
থেকে । সেজন্য শুদ্ধ দেহের মধ্যেই শুদ্ধ মনের 
অস্তিত্ব সম্ভবপর ঝলে নকল লাধনের মধ্যেই 
দৈহিক শুদ্ধতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়েছে। যেমন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী স্থগ্রসিদ্ধ 
ব্দোস্তিক রামানুজ তীর প্রারস্তিক সপ্ত সাধনের 
মধ্যে সর্বপ্রথমেই নির্ভয়ে উল্লেখ করেছেন 
'বিবেকো'র।  এস্থলে “বিবেক শব্ষটির কোন 
নৈতিক অর্থ নেই-_এর অর্থ হ'ল এই : 

“বিবেকাদীনং ম্বরূপঞ্চ আহ-_জাত্যাশ্রয়- 
নিমিত্ব-দুষ্টা্দস্নাৎ কায় শুদ্ধিবিবেক ইতি । অত্র 
নির্ঘচনং--“আহারস্তদ্ধো সবশুদ্ধি, সব্শুদ্ধো 


ধরবাস্বতিঃ 1”. ( রামান্ুজের বোস্ততাষ্য 
শ্রীভান্ত- লঘুসিদ্ধাস্তঃ” ১১২৬) 

অর্থাৎ “বিবেক” প্রভৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি 
বলেছেন : জাতি, আশ্রয় ও নিমিত্ত দ্বারা দুষিত 
আহার্ধ দ্রব্য থেকে শরীরকে রক্ষা কর।; অথব 
এ প্রকার ভোজ্য বস্ত গ্রহণ না করার নামই হ'ল 
“বিবেক । এ বিষয়ে প্রমাণ হ'ল সেই শ্রুতিবাক্য 
( ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌, ৭২৬।২ ) 

'আহাবস্তদ্ধি হলে, তবেই সত্বশ্তরদ্ধি হতে 
পারে। সত্বশুদ্ধি হলে তবেই গ্রবাস্থতির উদয় 
সম্ভব ॥” 

এস্থলে ব্লা হয়েছে যে, জাতিদুষ্ট, আশয়দু্ 
এবং নিমিত্রহৃষ্ট ভোজ্যবস্ত থেকে শরীরকে রক্ষা 
করতে হবে__এক্দপে, এরই নাম 'আহারশুদ্ধি? 

প্রথমতঃ 'জাতিছুষ্ট ভোজ্যবস্তকে বলা হয় 

বিষাক্ত বাণ স্বারা নিহত পশ্তপক্ষীর 
মাংস এবং শুষ্ষ মাংসকে বলা হয় “কলঞ্ত । বলাই 
বাহুল্য যে, এরূপ মাংসার্দিভক্ষণ দেহের পক্ষে 
বিশেষ ক্ষতিকারক । 

দ্বিতীয়তঃ, “আশ্রয়ছুষ্ট, ভোজ্য বস্ত হ'ল সেই 
সকল তোজ্য বস্ত য৷ আশ্রয়ের দৌষে দুষিত হয়ে 
যায়। যথা, পাপীর অন্ন প্রভৃতি ।. 

তৃতীয়তঃ, “নিমিত্বুষ্ট ভোজ্য বস্ত হ'ল 
আগন্তক কারণে দুষিত ভোজ্য বস্ত। যথা॥ কেশ- 
নখারদ্দিমিশ্রিত অন্ন প্রভৃতি । 

অদ্বৈতবেদীস্তবার্দী শঙ্করাচার্ধ অবশ্য উপবে 
উদ্ধৃত 'আহারশ্তুদ্ধৌ সতবশুদ্ধিঃ প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের 
অর্থ সম্পূর্ণ অন্ততাবে গ্রহণ করেছেন। তার 
মতে, আহার" শব্দের অর্থ এস্থলে আহার বন্ধ 
একেবারেই নয়--“আহার, হ'ল যা! “আহরণ, কর! 


৫৪৬ 


যায়। মানব শবাদি বিষয়ের জ্ঞান আহরণ 
করেন ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে । অতএব বিষয়ো- 
পলব্ধিরূপ বিজ্ঞানও 'আহার,। রাগঘেষাঁদি 
এরূপ বিজ্ঞানের মলম্বরূপ । সেজন্য, জ্ঞান বা 
বিজ্ঞান যদি রাগঘ্েষাদিরূপ মলবিরহিত হয়, 
তাহলেই তাকে বলা যায় নির্মল, অথবা শুদ্ধ । 
শঙ্করের মতে, এই হল আহারশুদ্ধি'। 
(ছান্দোগ্যোপনিষদ*, ৭২৬২১ শঙ্করের ভাঙা 
রষ্টব্য )। 

রামান্জীয় এই 'দপ্তসাধন, হ'ল-_বিবেক: 
(উপরে দেখুন); “বিমোক:-কামানভিঘরঙ্গ 
ইতি। আরম্তণ-সংশীলনংপুনঃ-পুনরভ্যাম ইতি ।” 
« 'পঞ্চম হা যজঞনুষ্টানং শক্তিতঃ ক্রিয়াঁ ইতি।-"' 
পত্যার্জব-দয়া-দানাহিংসানভিধ্যাঃ. কল্যাণানি' 
ইতি ।".দেশ-কাল-বৈগুণ্যাৎ শোকবস্থাদা ুম্মৃতেশ্চ 
তজ্জন্তং দেম্তমভাম্বরত্থং মনসোহব্সাদঃ? 
ইতি তত্দিপর্যয়োহনবসাদ ইতি। “তদ্ধিপর্যয়জা 
তুষটিরুদ্ধধত ইতি । তদধিপর্যয়োহমুদ্বধঃ | অতি- 
সম্তোষশ্চ বিরোধীত্য্ঃ |” (শ্রীভান্ত-_লঘুসিদ্ধান্তঃ, 
১।১।২৬-২৭ )। 

অর্থাৎ “বিবেক' হ'ল অস্তদ্ধ পানাহারবর্জন | 
“বিমোক হ'ল কোনরূপ কামনা বা কাম্য বিষয়ে 
আসক্তি না থাকা । অভ্যাস হ'ল কোন শুভ 
বিষয় অবলম্বনে পুনঃ পুন: চিত্তসমাবেশ শিক্ষা! । 
ক্রিয়া হ'ল যথাশক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠান__ 
যথা £ নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ। দৌবযজ্ঞ, 
্রহ্ধযজ্ঞ। “কল্যাণ হ'ল সত্য, আর্জব বা সরলতা, 
দয়া, দান, অহিংস ও অনভিধ্যা বা 
পরদ্্ব্যে নির্লোভতা । “অনবসাদ” হ'ল এরূপ : 
দেশকালাদির বৈপরীত্য হেতু শোকবস্ত অথবা 
শোকের কারণীভূত পুত্রপৌত্রা্দিমরণজন্তি 
মনের যে দৈন্য অথব|। দৌর্ধল্য--তার নাম 
'অবদাদ* এবং এনপ অবসাদদের অভাবই হ'ল 
“অনবনাদ'-_অর্থাৎ মানসিক প্রফুল্পত। ও উৎসাহ। 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বধ-_১*ম দংখ্য। 


উক্ত তুষ্টিজনিত যে সস্তৌষ তার নাম ডিদ্ব্ণ, 
এবং এর্পপ উদ্ধষের অভাবই “অনুদ্ধর্ধ অথব৷ 
মানসিক বিষাদ ও অসম্তোষ। এরও আছে 
প্রয়োজন, যেহেতু অতিসন্তোষও উপাসনার 
অশ্কুল নয় বরং প্রতিকূল বা বিরোধী। অর্থাৎ 
দেশ-কাল প্রমুখ সহায় আমার অত্যন্ত অনুকূল 
এবং প্রিয়জনের অভাবজনিত, অথবা অন্য কোন 
কারণোডুত ছুঃখশোকও আমার একেবারেই 
নেই-_এই ভেবে মুমুক্ষু লাধক যাঁদ অত্যন্ত অধিক 
আহ্লাদিত হন, তাহলে বিষয়ে অত্যন্ত গাঢ় গ্রীতির 
ন্যায়, সেই অত্যধিক আহ্লাদও সাধকের পক্ষে 
বিশেষ ক্ষতিকর, নিংসনোছে। 

এবূপে আমরা দেখে আশ্চর্যান্বিত হই যে, 
আমাদের ক্রক্ষবাদী খধিরাও কিরূপ বাস্তববাদী 
ছিলেন; এবং সেজন্য তার! দৈহিক উৎকর্ষ ও 
পুটকে সাধনপথেও প্রারস্তিক অগ্রগণ্য স্থান 
দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হননি, বা ছিধা বোধ 
করেননি । 

হধিখ্যাত ও স্থপ্রাচীন তৈত্তিরীয়োপনিষদেও 
এরূপ বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী দেখে আমরা মুগ্ধ হই। 
যথা-যষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তম থণ্ডে উদ্দালক আরুণি 
তার পুত্র শ্বেতকেতুকে নির্দেশ দিলেন- 

হে সৌম্য! পুরুষ যৌড়শকলাধুক্ত। 
পঞ্চদশ 1ন ভোজন করো না। কিন্তু যথেচ্ছ 
জল পান করো। প্রাণ জলময়। সেজন্য 
অন্নার্দি ভোজন না করে কেবল জলপান 
করলেও প্রাণ বিয়োগ হবে না। 

তদনুসারে শ্বেতকেতু পঞ্চদশ দিন ভোজন 
করলেন না। অনন্তর পিতার নিকট গমন 
করলেন। তখন পিতা তাঁকে বললেন ছে 
সৌম্য! খক্‌, যু ও সাম মন্ত্র বলো। শ্বেতকেতু 
বললেন--এখন এ-সব কিছুই আমার নিকট 
প্রতিভাত হচ্ছে না। 

এই শ্তনে পিতা তাঁকে বললেন--এখন তুমি 


কাতিক, ১৩৮৯ ] 


ভোজন করো। অনস্তর আমার কথ! বিশেষ- 
ভাবে বুঝতে পারবে! 

তদন্থসারে শ্বেতকেতু ভোজন ক'রে পুনরায় 
পিতার নিকট আগমন করলেন। তখন পিতা 
তীকে যায! জিজ্ঞাসা করলেন, সে-সব বিষয়েই 


তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি দেখাতে সমর্থ 
হলেন। 

উচ্চতম আধ্যাত্মিক স্তরগত সত্যতা ব্রহ্ষবাদী 
খধিদের কি অপূর্ব এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী! 


আরেকটি স্থবিখ্যাত ও স্তপ্রাচীন উপনিষদের 
উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা চলে। সেই উপনিষদ্টি 
হ'ল 'তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ঠ । এই উপনিষদের বিশ্ব- 
বিশ্রুত পিঞ্চকোনতত্বে ক্রমান্বয়ে উচ্চ থেকে 
উচ্চতর, উচ্চতর থেকে উচ্চতম উপলব্ধির কথা 
অতি স্বন্দরভাবে বলা হয়েছে । যথা__ 

“অন্নং ব্রদ্ধেতি ব্জানাৎ।” (৩২) 

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্জানাৎ।” (তাও) 

“মনো ব্রঙ্দেতি ব্জানাৎ।” (৩৪) 

“বিজ্ঞানং ব্রন্মেতি ব্জানাৎ।” (৩৫) 

'আনন্দো ব্রদ্মেতি ব্জানাৎ।” (৩৬) 

তিনি জানতে পারলেন যে, অন্নই (অথবা 
অন্পপুষ্ট দেহই ) ব্রহ্ম ।” 

“তিনি জানতে পারলেন যে, মনই ব্রহ্ম ।” 

“তিনি জানতে পারলেন যে, প্রাণই ব্রহ্ম” 

“তিমি জানতে পারলেন যে, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম 1” 

তিনি জানতে পারলেন যে, আনন্দই ব্রহ্ম ॥” 

সেজন্য এই উপনিষদে প্রারভ্ে ও পরিশেষে 


রয়েছে অস্ুপম অন্নবন্ধন। : 
“অন্নাদৈ প্রজা: । যা: কাশ্চ 
পৃথিবীং ' শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। 


অধৈনদপি যন্ত্ত্ততঃ | অন্নং হি ভূতানাং জোষ্ঠম্‌। 
তন্মাৎ সর্বোষধমুচ্যতে | সর্বং বৈ তেহযমাপ্রুবস্তি। 
যেহন্গং ব্রন্ষোপাসতে। অন্নং হি ভূতানাং 
জোষ্টম্। তন্মাৎ সর্বৌষধসুচ্যতে। অক্নাভূতানি 


'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ 


৫০৭ 


জায়ন্তে। জাতান্তন্নেন বর্ধস্তে। অগ্য তেহত্তি চ 
ভূতানি। তম্মাদন্নং তছুচ্যতে ॥ ইতি ।” 
( তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌, ২২ ) 

অর্থাৎ পৃথবীতে যত প্রাণী বসবাম করছে, 
তা সবই অন্ন থেকেই জাত হয়। তৎপরে অন্ন 
দ্বারাই জীবনধারণ করে। তৎপরে অন্তকালে 
পুনরায় অন্নেই গমন করে। অন্নই সকল ভূত- 
সমূহের মধ্যে স্যোষ্ট, অথবা প্রথমজাত। দেজন্ত 
অন্নকে বলা হয় “দর্বৌোধধি” অথবা সকল প্রাণীর 
দেহের অনুখের গধধন্ববূপ। ধার! অন্নকে ব্রদ্ধ- 
রূপে উপাসনা! করেন, তারা সমুদায় অন্ন লাভ 
করেন। অব্ই সকল ভূতসমূহের মধ্যে জো 
অথব! প্রথমজাত। মেজন্য অন্নকে বলা হয় 
র্বোষধি* অথবা! সকল প্রাণীর দেহের অস্থখের 
ওষধন্বর্ূপ। অন্ন থেকে ভূতসমূহ জাত হয়। 
জাত হ'য়ে তার। অন্ধের দ্বারাই বর্ধিত হয়। সকল 
প্রাণী অন্ন ভক্ষণ করে। অন্ন সকল প্রাণীকে 
ভক্ষণ করে । সেজন্যই অন্নকে 'অন্ন' বলা হয়। 

'অন্নান্ধেৰ খহিমানি ভূতানি জায়ন্তে। 
অন্নেন জাতানি জীবস্তি। অন্নং প্রয়স্তাতি- 
সংবিশম্তীতি ৮ (এ, ৩২) 

অন্ন থেকেই এই সকল ভূত জাত হয়। জাত 
হ'য়ে তারা অল্নের দ্বারাই জীবিত থাকে । 
পরিশেষে জীবনাবসানে তারা অগ্নেই প্রতিগমন 
করে। 

সর্বাপেক্ষ৷ অধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
সাধক যখন 'আনন্ধ ব্র্ষে'র উচ্চতম স্তরে উন্নীত 
হয়েছেন, ঠিক তারপরেই তিনি সানন্দে নেমে 
আসছেন অঙ্গের স্তরে পুনরায়। বস্ততঃ 
এবূ্‌প আনন্দ ব্রদ্ষোপলদ্ধির একেবারে ঠিক পরেই 
গ্রস্থশেষে যে অত্যাশ্চর্ধ 'অন্নবন্দনাটি' আমরা পাই 
তা৷ সর্বদ্দিক থেকেই অতুলনীয়। 

“অ্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ত্রতম্।” “অল্নং ন 
পরিচক্ষীত। তদ্ব্রতম্‌।” “অন্নং বন্থ কুবাঁত। 
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তদ্রতম্।” “ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। 
তদ্ব্রতমূ। তল্মাদ্‌ যয়া কয়া চ বিধয়া বহুবন্ং 
প্রাপ্ম-্্রাথ |? (এ, ৩৭-৯) 

“অন্নকে নিন্দা করবে না । তা ব্রত। অন্নকে 
পরিত্যাগ করবে না। তা! ব্রত। অন্নকে বন্ধ 
করবে। তা ব্রত। বাসের জন্ত কাউকে ফিরিয়ে 
দেবেনা । তাব্রত। অতএব যেকোন উপায়ে 
বহু অন্ন সংগ্রহ করবে 

কি অত্যাধুনিক এই স্থপ্রাচীন মতবাদ ! এতে 
ছুটি অতি আধুনিক তত্বের কথা৷ বল! হয়েছে-_ 
[২60৪০০ 7২619111686100) বা উদ্বাস্ত 
পুনর্বাসন) এবং 400% 21015 70০9৫. 
(0810191%, “অধিক ফসল ফলাও আন্দোলন ।” 

সাধারণ ধারণ এই যে, ভারতীয় মতে 
আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক দৃষ্টিভন্ধী সম্পূর্ণরূপে 
পরম্পরবিরোধী। সেই ভ্রান্ত ধারণা ক্ষালনের 
জন্যই দৈহিক শুদ্ধির বিষয়ে এত কথা৷ বলা হ'ল। 

(২) মানসিক শুদ্ধতা 

আমাদের নিজেদের মনের মধ্যেই রয়েছে 
আমার্দের মনের অশুদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ। তা! 
হ'ল সেই কুখ্যাত “বড়, রিপুণ অথবা আমাদের 
ছয়টি দুর্ধর্ষ আস্তর “রিপুঃ বা শক্র। যথা-_কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদদ, মাধ্পর্য। এদের অর্থ 
আমরা সকলেই জানি, এবং এদের মূল হ'ল 
নিজেদেরই অজ্ঞান বা অবিষ্যা যা ক'রে রাখে 
আমাদের ব্রক্ষপ্রতিম জীবনকে আবৃত, অশুদ্ধ, 
অন্ুথী। এরপ অজ্জান-অবিষ্ঠা এবং তৎ সহচর 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ধ--১০ষ সংখ্যা 


কাম-ক্রোধাদির প্রচণ্ড প্রকোপে আমরা না পারি 
ব্হ্ষকে জানতে, না পারি জানতে নিজেদের ব্রহ্ম- 
স্বরূপ ব'লে । সেজন্য, অজ্ঞান-অবিষ্া ও কাম- 
ক্রোধাদিকে জয় ক'রে তবেই আমর! পাই 
মানসিক শ্রদ্ধত| ৷ 
(৩) আত্মিক শুদ্ধত। 

আত্মিক শুদ্ধতার কোনক্ষপ অবকাশই নেই, 
যেহেতু আত্মা ব্রন্স্বূপ, আত্ম। নিত্যপ্ুদ্ধ, নিত্য- 
বুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, নিত্যানন্দম্বপ। কেবল দেহ- 
মনের পরিপূর্ণ কল্যাণসাধনা ক'রে অথচ দেহ- 
মনের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে, আত্মা স্বীয় শাশ্বত 
উপলব্ধি ক'রে ধন্যাতিধন্য হয় । 


ব্রক্ম “শুদ্ধমপীপবিদ্ধম্‌, 

বলাই বান্ল্য যে, উপরের উদ্ধৃত দেহ-মনের 
শুদ্ধতার প্রশ্ন ত্রন্ষের ক্ষেত্রে একেবারেই নেই-_ 
তিনি নিত্যশ্তদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, নিত্যযুক্ত, 
নিত্যানন্দন্বরূপ, নিত্যামৃত নির্ঝর | 

তা সত্বেও শ্রুতিতে তাঁকে এব্সপ যত্বের সঙ্গে 
শুদ্ধ ও “অপাপবিদ্ধ' ঝলে বর্ণনা করা হয়েছে 
কেন? তার কারণ হ'ল এই যে, পরক্রদ্ষের সর্ব- 
প্রথম ও সর্বপ্রধান লক্ষণ এই যে, তিনি সকল 
সাংসারিক সকল অপবিভ্রত। এবং পাপতাপের 
বহু উধের্ব_-এ-কথ। সর্বজনবিদিত হলেও, তীয় 
শ্ুদ্ধত। ও পাপবিহীনত! সাংসারিক শ্ুদন্ধতা ও 
পাপবিহীনতা৷ থেকে স্বর্ূপগতভাবে বিভিন্ন--এই 
মহাতত্ব স্তপ্রকট করার জন্যই এই শুভ প্রয়াস। 


ভ্রম-সংশোধন 
ভাত্র, ১৩৮৯ সংখ্যায় পৃঃ ৩৫৪, প্রথমার্ধের নিয় হইতে ৭ম পঙ্ডক্তিতে “নারদকে" স্থলে 


“বিছুরকে হইবে। 


ব্যক্তিত্বের প্রভায় সারদামণি 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার 


অজ পাড়ার্গায়ের মেয়ে, দ্কুলকলেজে পড়েননি 
_শুধু তা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের মতে! নানা গুণীর 
কাছে শুনেও তাঁর জ্ঞানভাগ্ডার সমৃদ্ধ করার 
হ্থযোগ হয়নি। যিনি কলকাতায় বহু দিন বাস 
করেও কোন মহিলার পক্ষে ঘড়িতে দম দিতে 
পারাকে বিন্ময়কর কৃতিত্ব বলে মনে করতেন, 
যিনি ধান ভানা, বাসন মাজ।, ঘর নিকানোর মধ্য 
দিরেই শুধু মান্য হয়েছেন ত| নয়, জীবনের শেষ- 
দিন পর্যস্ত এই ধরনের কাজের মধ্যেই ময় হ'য়ে 
থেকেছেন, তীকেই যখন “সংঘজননী বলে 
অভিহিত হ'তে শোন। যাঁয়, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব- 
সম্পন্ন শ্বামী বিবেকানন্দকে যখন তার অভিমতের 
জন্য অপেক্ষ। ক'রে থাকতে দেখ! যায়, এমন কি 
শ্রীরামরুষণের কথার মধ্যেও যখন “ও'র সম্বন্ধে 
সসম্ত্রম উল্লেখ লক্ষিত হয়, তখন এই নারীর 
ব্যক্তিত্বের কথা ভেবে অবাক হয়ে যাই। জঙ্গে 
সঙ্গে প্রশ্ন জাগে_-ব্যক্তিত্ব' ব্যাপারটি কি? কি 
এর পরিমাপ? কোথায় এর মূল সুত্র নিহিত? 

'ভারতকোষ-এ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বল! 
হয়েছে: “দৈহিক ও মানসিক কতকগুলি 
অন্তনিহিত গুণবিশেষের সমন্বয়, এবং তাহার 
সহিত পরিবেশের পারম্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে 
ব্যক্তির যে বৈশিষ্টযপূর্ণ সত্ব সৃষ্ট হয়, তাহাকেই 
ব্ক্কিত্ব বলা যাইতে পারে। চালচলন, কথাবার্ঠী, 
মতামত, প্রবণতা, বিভিন্ন ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়। 
ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির যে আচরণ প্রকাশ পায়, 
তাহাই তাহার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক 1... শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিত্ব কেৰলমাত্র পরিবেশের সঙ্গে যথাযথ খাপ 
খাওয়ানোর কার্ধে সীমিত থাকে না, পরিবেশকে 
নিয়ন্্র। করার ব্যাপারেও যথেষ্ট কার্যকরী হইতে 
দেখা ঘায়। ইরেজী অভিধান 'ব্রিট্যানিকা ওয়ার 


ল্যাংগোয়েজ ডিক্শন্যারি (31190101008 ৬/০11 
[,01007206 10106101191 )-তে ব্যক্তিত্ব (06150- 
1191105 ) সম্বন্ধে ইংরেজীতে য| ব্ল। হয়েছে তার 
বাংল। অর্থ-য| দিয়ে ব্যক্তি তৈরী, যা তার 
গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য । অথব| 'অপাধারণ গুণসম্পন্ন 
ব্যক্তি এই-সব সহজ কথায় মোটামুটিভাবে 
বলতে পারা যায় যে, ব্যক্তিত্ব এমন জিনিস (ক) যা 
সেই ব্যক্তির চরিত্রের মধ্যে, তার ব্যবহারের মধ্যে 
প্রকাশ পায় এবং পারিপান্থিক জনসাধারণের 
কাছে অভিনব মনে হওরায়, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে, বিম্ময় ুঙ্টি করে। (খ) অনেকদিন পরেও 
যখন তারা দেখে যে, তাদের প্রাথমিক ধারণা 
মিথ্যা নয়, তখন তার কথ! মেনে নিতে আরম্ত 
করে, তাকে অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। 
নেতৃত্বের (1686191)10 ) হট এইভাবেই হয়। 

ব্যক্তি মাভ্রেরই ব্যক্তিত্ব থাকা ম্বাভাবিক। 
তবে আমরা তাদেরই ব্যক্তিত্বের কথা বলি যার! 
নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্ে পারিপান্থিক 
পরিবেশ হাতে সমুজ্জল হয়ে ওঠে। কিন্তু 
সারদামণির ব্যক্তিত্ব ওরূপ চোখ-ঝলসান দীপ্তি- 
পূর্ণ নয়, সবাইকে হাকডাক ক'রে বলে না 
“আমার দিকে তাকাও । সে ব্যক্তিত্ব স্থির, 
ধীর, সি, কিন্ত বিরাট; তার সেই ব্যক্তিত্বের 
সম্মুখীন হ'লে তাতে অজান্তে মিলিয়ে যাওয়া ছাড়া 
উপায় নেই। তবে মিলিয়ে গেলেও ডুবে যাওয়ার 
ইাসফাস তাতে নেই, থাকে আননোর আমেজ। 
সে মিলিয়ে যাওয়া যেন আনন্দসীগরে ডুবে 
যাওয়!। 

মচরাচর গারদামণির ব্যক্কিত্বেরে কথ। 
আমাদের মনেই জাগে না । আমরা ভাবি-ই না 
ঘে, কোন্‌ অন্তনিহিত শক্তির বলে তিনি দিনরাত 


৫১৭ 


ভক্তদের মুখে “মহামায়া', 'জিগদ্ধাত্রী' ইত্যাদি 
শুনে শুনে কথনও আত্মহারা হননি, নিজেকে ঘর- 
নিকানো কুটনো কোটার মধ্যেই সাধারণ নারী 
ক'রে রেখেছিলেন! তার দিনরাতের সহ্চরী 
গোলাপ-মা, যোগীন-মা, ধারা কখন সেবিকা, 
কখন গৃহকত্রী ব| পরামর্শদীত্রী, ধারা তাঁর 
জীবনের “সব অবস্থাই জানেন", তারাও কিন্ত 
সারদামণিকে একটা বিশেষ সন্ত্রমের চোখে 
দেখতেন; যে কোন কারণেই হোক তাঁকে 
মনে মনে দেবী-মানবী ঝলে ধরে নিয়েছিলেন। 
ঠাকুরের সন্তানরা কি তাঁর মধ্যে দেখে- 
ছিলেন যার জন্য নবজাত মঠ কোন সমস্যার 
সম্মুখীন হ'লে তাঁর অভিমতকেই 'হাইকোর্ট” ঝলে 
ধরে নিতেন? এটা তীরা নিশ্চয়ই তার্দের 
গুরু-পত্বী বলে করেননি ও শ্রীরামকষ্চ এ 
ধরনের কোন আদেশ রেখে গিয়েছিলেন ঝুলে 
জানা নেই। এটি চিন্তা করার বিষয় যে, কোন্‌ 
আত্মবিশ্বাসের বলে সর্বাঙ্গ ঢাঁকা, ঘোমটা-দেওয়! 
বিধবা পল্লীরমণী কলকাতায় এসে অল্প বয়সের 
শিশ্তদের সঙ্গে থাকার বিষয় নিজেই মনস্থির 
করেছেন (কেবল “সমীজ কি বলে একবার শুনতে 
হয় বলে অনেককে জিজ্ঞাসা, করেছিলেন )। 
ঠাকুরের অন্তর্ূপ অভিমত জেনেও উকিলকে 
ওকালতি “ব্যবসা বই তো নয় বলে অভয় 
দিয়েছেন, ঠাকুরকে বেশী ক'রে ছুধ খাওয়ানোর 
জন্ত বলেছেন, খাওয়ার জন্য মিথ্যা বললে দোষ 
নেই” দুপ্রবৃত্তিপরায়ণা স্ত্রীলোককেও গলদেশ বেষ্টন 
ক'রে 'এস, মা, ঘরে এম ঝলে আহ্বান করেছেন, 
রাধুকে ব্রাক্ষণকন্তা হয়েও বয়োজ্যোষ্টা কায়স্থ 
মহিলাকে প্রণাম করতে বলেছেন, শরণাগতকে 
রক্ষা না করলে ঈশ্বরেরই 'মহাপাপ' হবে বলতে 
পেরেছেন, 'আধর্শ হিসাবে যা করতে হয়, তার 
ঢের বাড়া করেছি, বলেছেন, জয়রামবাটা 
ঘাত্রাকালে পথের ধারে রাম্নার হাড়ি ভেঙে 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


যাওয়ায় চারদিকে ছড়িয়ে-পড়া ভাত হ'তে ভাত 
তুলে ঠাকুরকে ভোগ দিয়েছেন! কোন্‌ 
মানসিকতার জোরে স্বামীর সঙ্গে রাতের. পর 
রাত এক বিছানায় শুয়েও নিজেকে দেহসম্পর্কের 
উধের্ব রেখেছিলেন ? এগ্রলি ভাববার কথা । 
আবার সাধারণ অর্থে “বাক্তিত্ব বলতে যা 
বুঝায়, তারও নিদর্শন পাই নানা ক্ষেত্রে। 
কোয়ালপাড়ার মঠে মতবিরোধ হওয়ায় শ্রীমা 
এমন মনোভাব দেখিয়েছিলেন যে, মঠাধ্ক্ষ পায়ে 
ধরে মার্জনা চেয়েছিলেন; পুলিস গর্ভবতী 
স্্রীলোককে হাটিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়ায় তিনি 
অগ্নিময়ী মৃতি ধরেছিলেন ) স্ত্রীকে প্রহার করায় 
স্বামীকে তীব্র ভর্থসন! করেছেন; সর্বসমক্ষে 
নৃশংসভাবে গোহত্যায় মকলকে তীব্র প্রতিবাদ 
করতে উদ্বন্জ করেছেন; হরিশের পাঁগলামিতে 
ভয়ংকরী “নিজ মৃ্তি' ধরে তার “বুকে হাটু দিয়ে 
জিব টেনে ধরে" চড় মেরেছেন । দেখা গেছে যে, 
কোন একটা শক্তির বলে বলীয়ান হ'য়ে তিনি 
সব সময়েই নিজেকে পারিপাস্থিক পরিবেশ হ'তে 
উধের্ব রেখেছেন। সংসারের সব রকম জালা- 
যন্ত্রণা অন্থখ-বিস্থখের মধ্যে এবং রাধি ও তার 
মায়ের শত পাগলামির মধ্যে থেকেও বলছেন, 
“অশান্তি কলে তে৷ কখনো কিছু দেখলুম না 
প্রশ্ন জাগে, এই শিক্ষাবিহীন পল্লীবালার 
অসামান্য ব্যক্তিত্বের উৎম কোথায়? অলৌকিকত্ব 
ন! দেখেও এ র মধ্যে দেবত্ব থাক! সম্বন্ধে সকলের 
বিশ্বাস হ'ল কোন্‌ গুণে? তীর চরিজ্রের এই-সব 
গুণাবলীর ভিত্তি কি? এই প্রশ্ত্ের সমাধানে 
প্রথমেই মনে আসে তার মাতৃত্ব। এ মাতৃত্ব 
গর্ভজাত সন্তানের প্রতি গপ্তিবন্ধ মাতৃত্ব নয়, যা 
প্রত্যাশা রাখে, যা৷ নিজের গর্ভজাত সন্তান ছাড়া 
অন্ত সকলকে একট! গণ্তির বাইরে রাখে_এ 
সীমাহীন বিশ্বমাতৃত্ব। তিনি সকলের মা, তর 
জীব্জন্তরও', “আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই 
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আঁমজাদও” “বিলেতের লোকেরাও তো৷ আমার 
ছেলে? ব্রহ্ধাও জুড়ে সকলেই আমার সন্তান । 
তিনি ভক্ত শিশ্বকন্যার ময়লা-কর! কম্ছল নিজ হাতে 
ধুচ্ছেন! এ পাতানো মা নয়, সত্যিকারের মা) 
এ মাতৃত্বের সীমানায় শুধু ডাকাত ও ইতর জন্তই 
আসে না, হ্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পড়েন! সাধারণতঃ 
আমর! ব্যক্তিত্ব বলতে যা বুঝি, তা অন্যকে 
আকধণ করে সত্য, কিন্ত সারদামণির ব্যক্তিত্ব তার 
মাতৃত্বের আওতায় পড়ে যেন নিজস্বতা হারিয়ে 
ফেলে, লবণ যেন মযুদ্রে লীন হয়ে গেছে। 
সারদামণির সংস্পর্শে ধারা এসেছেন তারাও 
নিজেদের হারিয়ে ফেলেছেন শ্রীমীর মাতৃ. 
স্নেহের মধ্যে। মাতৃত্বের আকধণ ব্যক্তিত্বের 
আকধণের চেয়ে আরও গভীর, আরও ব্াপক। 
কিন্তু ছুটির সংমিশ্রণ হালে, তা হয় 
অতুলনীয় । 

ব্যক্তিত্বের ভিত্তি নির্ণয়ে এর পরেই আসে 
সারদামণির চারিত্রিক পবিত্রতা, যেটি পাধারণভাবে 
ব্ক্তিত্বের মূল উপাদান। ওরই শ'মানার মধ্যে 
পড়ে তার লরলতা, সত্যে নিষ্ঠা, তাগ, নির্লোভ ও 
ও নির্বাঘনা। চন্দ্রতেও কলঙ্ক আছে আমার 
মনে যেন কোন দাগ না থাকে” 'জন্মাবধি কোন 
পাপ করেছি ব'লে মনে পড়ে না” “এ-সব নিয়ে 
আছি, কই, আমার তে। কোন বামন! হয় না ।, 
শ্ীরামকষ্জকে লক্মীনারায়ণ মাড়োয়ারির দশ 
হাজার টাকা ফেরত দিতে বললেন; রামেশ্বর 
মান্দরের ধনভাগ্ডাবের মণিমুক্তা নেবার জন্য 
অন্থরুদ্ধ হয়েও স্পর্শ করলেন না। সকলেই জানেন, 
স্বামীর দেহত্যাগের পরে কামারপুকুরে কী 
শিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে (“এমন কি ভাতে লবণও 
জোটে নাই” ) থেকেও কোন সন্তানের কাছে 
তিনি অর্থসাহায্য চান্নি-ধীর স্থির ভাবে সহ্য 
করেছিলেন । চরিত্রের এই পৰবিভ্রতা থাকার 


বা্িত্বের গ্রতায় দারদামণি 
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জন্তই তিনি বলতে পেরেছেন, “এর ভিতরে ফিনি 
আছেন, যর্দি একবার ফোম করেন তো ব্রন্থা, 
বিষু মহেশ্বর, কারও সাধ্য নাই যে তোদের রক্ষা 
করে” তুই কি বুঝবি আমার স্থান কোথায় ? 
এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে শ্রীরামকষের প্রতি তাঁর 
মনৌভাব, যেন তীর নিজন্ব কোন সত্ত। নেই, 
ঠাকুরই লব। দীক্ষাদানের পর বা অন্য লময় 
দীক্ষিতদের বলতেন, ঠাকুরই গুরু” ঠাকুর” পার 
করেন, তিনি নয়; ঠাকুর তোমাকে হাত ধরে 
নিয়ে যাবেন", ঠাকুর তোমাকে রক্ষা বরবেন”। 
সকল সম্ভানকেই ঠাকুরের পায়ে ঠেলে দিছেন 
তিনি 'জগন্মাতা” “তুমিই সব” এ-সব শুনেও । 
তার এই ভাবট। নির্লোভ ও নিরহঞ্কারের মধ্যেই 
পড়ে। তিনি যেন কেউ নন। নিবেদিতা 
যথার্থ ই লিখেছেন, '্ত্রীভক্তের। মায়ের সঙ্গে বসিয়। 
যখন কথাবাতা বলিতেন, তীহার। কিছুতেই মনে 
করিতে পারিতেন না যে, ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের 
সম্বদ্ধ বা তাহার উপর মায়ের দাবি তাহার্দের 
চেয়ে বেশী ছিল। মনে করিতেন যেন তিনি 
তাহাদের মতোই ঠাকুরের আশ্রিত ও কৃপা- 
প্রার্থীদের একজন । এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 
তার প্রার্থনা_-আমার আমিত্ব যেন না আসে ।” 
ব্যক্তিত্বের সাধারণ অর্থে দেখা যাঁয় যে, আমিত্ব_- 
ব্যক্তিত্বের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ । কিন্ত সারদামণির 
ক্ষেত্রে, আমিত্বেরে বিলোপ যেন ব্যক্তিত্বকে 
মহিমান্বিত ও অন্তর্পশাঁ কারে একটি নৃতন রূপ 
দিয়েছে। 

সারদামণির ব্যক্তিত্ব কারও নজরে পড়ে না, 
কারণ তার বিরাট মাতৃত্বের আবরণে অন্য 
সবকিছু বৈশিষ্ট্য ঢাক! পড়ে গেছে, কিংব৷ তার 
সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে মিশে গেছে। সত্যি কথ৷ 
বলতে কি, মাতৃত্বের স্লেহম্পর্শ পেলে, মায়ের 
ব্যকিত্ব সথ্ঘন্ধে কে-ই বা খোজ করতে চায়! 


মনসৈবেদমাপ্তব্যম্‌ 
ব্রহ্মচারী জগদীশচৈতন্য 


সাধক-কবি গেয়েছেন, 
“মনেরও ওপারে কোথা কোন দেশ। 
শশশীতপনের নাহি পরবেশ |” 

এই যে দেশের কথা বল! হয়েছে যেখানে 
শশীতপনের প্রবেশাধিকার নেই সেই দেশই হ'ল 
জীবের পরম নিধান, পরম আশ্রয়। এ পরম 
আশ্রয় হাল “মনের ওপারে”--অর্থাৎ মন-বুদ্ধি 
দিয়ে তকে ধরা যায় না। মন-বুদ্ধি ছাড়িয়ে সে 
দেশ বা সে রাজ্য। উপনিষদও গাইছেন-_ 
“নৈব বাচা ন মনসা গ্রাণ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা 1? 
“ন তত্র চক্ষুগচ্ছিতি ন বাগগচ্ছতি নো মনঃ।” 
সেখানে চক্ষু, বাক্য বা মন কেউই যেতে 
পারে না, তিনি হলেন “অবাডমনসোগোচরম্‌-_ 
বাক্য-মনের অগোচর । এখানে মন, বাক্য বা 
চক্ষকে উপলক্ষ হিসাবে ধরাই সমীচীন। 
প্রকৃতপক্ষে কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই সেই রাজ্যে 
পৌছানো যায় না; বা সেই পরমবস্তকে পাওয়া 
যাঁয় না। কিন্তু পেতেই হবে তাকে, যেতেই 
হবে মন্রেও ওপারে । কারণ এ হ'ল জীবের 
গম্তব্যস্থল, লক্ষ্য। 

স্থুতরাং একটি সমস্থ্। : কিতাবে যাওয়। যায় 
সেই রাজ্যে। এই শরীর-__যা মন, বাক্য, 
ইন্জ্িয়াদির সমষ্টি-_ত] দিয়ে যদি পরমপ্রাপ্তি না 
ঘটে, তাহলে কিভাবে বা কোন্‌ উপায়ে তা সম্ভব? 
আবার বেদাস্ত শাস্ত্র যাকে 'জীবম্মুক্তি' বলে তা 
লাভ করতে গেলে তো এই শরীরেই লাত করতে 
হবে। যদি “অবাঙ্মনসৌগোচর” হ'ন তিনি, 
মনেরও ওপারে যদি তার দেশ হয়, তাহলে 
কেমন ক'রে দেই অবস্থালাভ করা যায়? 

সমন্যাটি নিতান্ত অমূলক নয়। কিন্তু শান্ত 
বা আচার্ষের৷ এই সন্দেহের অবকাশ রাখেননি । 


তাঁরা এর সমাধানও দিয়ে গ্েছেন। একটু নিবিষ্ট 
মনে শান্তর খু'জলে আমর। এ-লব দেখতে পাঁৰ। 

যদিও উপনিষর্দে বলা হয়েছে, “নৈব বাচা ন 
মনসা” ইত্যাদি, কিন্তু একথাও বল! হয়েছে, 

“মনসৈবেদমাপ্তব্যম্‌ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।” 
অথাৎ, মনের দ্বারাই তাঁকে পাওয়া! যায়। এ 
ফেন মনে হয় পরম্পরবিরোধী কথা। একবার 
ব্লছেন মনের দ্বার পাওয়া যায় না। যুগ যুগ 
ধরে সাধকের এ কথাই বলে আসছেন । সাধক 
কৰি রামপ্রসাদ সেন গেয়েছেন, “মন কি তত্ব কর 
তারে?” অথচ এখানে বলা হ'ল মনের দ্বারাই 
তীকে পাওয়। যাঁয়। তাহলে এখন অর্জনের 
মতো আমাদেরও বলতে হয়, 

“ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়মীব মে। 

তর্দেকং ব্দ নিশ্চিত্য যেন শ্রেযোহহমাপ্র-য়ামূ।” 

_আপনি বিমিশ্রিত বা অবিষ্পষ্ট বাক্য 
দ্বারা আমার বুদ্ধিকে যেন বিভ্রান্ত করছেন। এই 
উভয়ের একটি আমাকে নিশ্চয় ক'রে বলুন, য! 
দিয়ে আমি শ্রেয়োলাভ করতে পারি ।, 

কিন্তু “ব্যামিশ্রের” কিছুই নেই। মনের ছারা 
পাওয়া যায় বলতে কোন্‌ মনের কথ বল হয়েছে, 
এটাই বিচার্য। আর, কোন্‌ মনের দ্বার৷ পাওয়া 
যায় নাঃ তাও দেখা দরকার । 

কেনোপনিষদে আছে-_- 

“যন্সমনসা ন মন্থূতে যেনাহর্মনো মতম্‌।” 
অর্থাৎ, ধাকে মনের দ্বার! চিন্তা কর! যায় না 
কিন্তু মন ধার বিষয় হয়। এখানে মন বলতে 
ভাস্তকার বলছেন, “কামা দিবৃত্তিমৎ মন: তেন 
মনসা যচ্চৈতন্যজ্যোতির্মনসোহ্বভানকং ন মন্গতে ন 
ন্বর্নয়তি”, অর্থাৎ এ মন কামাদিবৃত্তিবিশিষ্ট মন, 
এই মন, মনেরও অবভাসক চৈতত্তজ্যোতিকে চিন্তা 


কাতিক, ১৩৮৯] 


করতে পারে ন|। 

আবার কঠোপনিষদের “মনসৈবেদমা প্ব্যম” 
প্রভৃতি মন্ত্রে মনে'র অর্থ ভাষ্যকারের ভাষায় 

“প্রাগেকত্ববিজ্ঞানাৎ আচাধাগমসংস্কৃতিন মনস। 
এব ইদং ব্রদ্ষ একরসমাপ্তব্যম্‌।” অর্থাৎ, 
্রদ্ষৈকত্ববিজ্ঞানের পূর্বে আচার্য ও শাস্ত্র উপদেশে 
স্কৃুত মনের দ্বারাই একরসব্রদ্ষকে লাভ করা! 
যায়। 

উপনিমছুক্ত ছুই মনের পার্থক্য তুলে ধরা হ'ল 
আলোচনার সুবিধার জন্য । প্রথমোক্ত মন 
কামাদিবুত্তিবিশিষ্ট অসংস্কৃত, সুতরাং এ অসংস্কৃত 
মন নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধ-মুক্তম্বতাব একরসত্রন্মকে ধরতে 
অপারগ । যদি একটি কালি-মাখানে। কাচের 
মধ্য দিয়ে স্র্কে দেখি, তবে হূর্কে ভাল 
দেখ যাবে না। কালির আবরণ হ'ল সূ্ধদর্শনের 
প্রতিবন্ধক । সেরূপ কামনা-বাসনার কালি- 
মাখানে। মনের দর্পণে আত্মস্র্যও ভাল প্রতিবিদ্বিত 
হয় না। হৃর্যদর্শনের জন্য যেমন কাচের কালির 
অপমারণ প্রয়োজন, তেমনি আত্মদর্শনের জন্য 
প্রয়োজন অশুদ্ধ মনের শুদ্ধিকরণ, কামন।-বাসনার 
নিঃশেষে বিলুপ্তি। 

অসংস্কত মনের সংস্কার পদ্ধতি দ্বিতীয়োক্ত 
মনের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে বল। হয়েছে আচাধ ও শাস্ত্রের 
উপদেশ । প্রথম, আচার্য সমীপে উপস্থিত হ'তে 
হবে। জন্মজন্ান্তরের শুভাশ্তত সংস্কারের পুণ্টলি 
মনকে নিয়ে জিজ্ঞাস্থরূপে উপস্থিত হ'তে হবে 
গুরুসমীপে । শান্ত দাস্ত' গুরুসমীপে বিনয়ের 
সঙ্গে নিবেদন করতে হবে নিজ রোগের বিবরণ । 
'বিনয়ের সঙ্গে”, কারণ বিনীতভাবেই নিজের দৌষ- 
ক্রটি অপূর্ণতাকে স্বীকার করা সম্ভব। ঠিক ঠিক 
ভাবে রোগের বিবরণ নিবেদিত হ'লে উপযুক্ত 
চিকিৎসক যথাধথ চিকিৎনাব্যবস্থ। দিতে সক্ষম 
হন এবং রোগীও সম্পূর্ণ সুস্থ হন। হ্ৃতরাং 


মনসৈবেদমাগ্ডব্যম 


৫১৩ 


বিনীতভাবে গুরুসমীপে কামাদিবৃত্তিবিশিষ্ট মনের 
বিবরণ নিবেদন করতে হবে। শুধুমাত্র নিবেদন 
করলেই হবে না, সরবান্তঃকরণে তাঁর উপদেশ সমুদয় 
_যেগুলি তার নিজ উপলদ্ধি ও শাস্ত্রপ্মত--গ্রহণ 
করতে হবে। কোনরূপে নিগমত প্রতিষ্ঠার তথা 
তর্কজালের বিস্তার করার অবকাশ থাকবে না। 
কারণ সেই পরমবস্ত হ'ল তর্কের অগম্য । 

শুধু গুরুমুখে শুনলেই হবে না, শ্রবণান্তন্ন মনন 
ও নিদিধ্যাসন প্রয়োজন। উপনিধদে তাই বলা 
হয়েছে, 'আত্ম। বা অরে শ্রোতব্য, মন্তব্য 
নিদিধ্যাসিতব্য ।” শ্রীরামকুষ্জদেৰ তীর সহজ সরল 
তাষায় বলেছেন, "শুধু শুনলেই হবে না, ধারণ! 
চাই।” এই ধারণার জন্যই সাধন । সাধন বিন। 
সাধ্যতত বোধগম্য হয় ন|। দৃষ্টান্ত দিয়ে বল! 
যায়: কোন বিজ্ঞানের ছাত্র নিত্য অধ্যাপকের 
বন্তৃতা শোনে কিন্তু অনুশীলন করে না। যদি 
গবেষণাগারে গিয়ে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের 
সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কি হয় ন। দেখে, তবে তার জ্ঞান 
যেমন অসম্পূর্ণ হয়, তেমনি শুধু শ্রবণ করলে 
শ্রেয়োবস্তর উপলব্ধিই 'তা4 জীবনে আসবে না। 
তাই চাই একান্তে সাধন। জন্মজন্মান্তরের অশুভ 
সংস্কাররাশিকে বৈরাগ্যাগ্রিতে ভন্বীভূত করতে 
হবে। তখন দেই মন হবে ব্বচ্ছ, শুদ্ধ, নির্ঁল । আর 
সেই নির্মল মনোদর্পণে আত্মার প্রতিবিম্ব হবে অতি 
স্পষ্ট। সেই শুদ্ধ, সংস্কৃত মনেরই হয় ওপারে 
যাবার অবাধ গতি । তখন “শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ 
আত্মা” এক হ'য়ে যায়৷ 

সুতরাং “মনের দ্বার| পাও়। যায়” ও “পাওয়। 
যাঁয় না” বলতে শাস্ত্র একই মনের সংস্কার-পূর্বাবস্থ। 
ও সংস্কৃত অবস্থার কথাই বলেছেন_ এ-কথ। 
নিশ্চিত। একই মন যখন অসংস্কত তখন শাস্ত্র 
বলছেন, “নৈব বাচা ন মনস।”, আর য্থন সংস্কৃত, 
তখন বলছেন, “মনসৈব্দেমাপ্তব্যম্” | 


ভক্ত বরদাঞুন্দর 
শ্রীমতী মুক্তি কর 


শ্রীরামরুষ্ণদেবের লীলাকালে তাঁর দর্শন ও 
অন্ধ্গ্রহ যে ভাগ্যবানের! লাভ করেছিলেন, আমার 
পিতা কুমিল্লার শ্রীবরদান্নন্দর পাল তাদের 
অন্যতম । শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ ) 
এবং শ্রীহরিগ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন) 
তাঁর কলেজের বন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। এরা 
একই সঙ্গে প্রঠাকুরের কাছে যেতেন এবং 
সঙ্গলাভে ধন্য হতেন । 

শ্রবরদাস্থন্দর কুমিল্লায় ১৮৬৫ খুঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। তীর পিত। শ্রীরামস্ন্দর পাল ত্রিপুরার 
মহারাজের কুমিল্লাস্থিত জমিদারীর তবাবধান 
করতেন। মাতার নাম চন্দ্রমাল। দেবী। ইনি 
কুমিল্লার কাছাকাছি বিজয়পুর-জমিদারের কন্যা | 
সেইস্থত্রে তিনি ওখানকার কিছু সম্পত্তিও লাভ 
করেছিলেন । শৈশবে ঠাকুরমাকে আহারে- 
বিহারে, আচারে-ব্যবহারে এমন কি পোশাক- 
পরিচ্ছদেও জমিদারী মেজাজসম্পন্া। দেখেছি। 
অবশ্ঠ তীর স্বামীর মৃত্যুর পর শোকে তাপে শেষ 
বয়সে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বরদা- 
স্থন্দর ছিলেন মাতৃভক্ত। দিনের প্রথমে মাতৃ- 
দেবীকে প্রণাম ন। করে তিনি কোন কাজ 
করতেন না। 

শ্রীবরদান্নন্দর তীর পিতামাতার জো 
পুত্র। ছোটবেলায় কুমিল্লা জেলাস্কুল থেকে 
সরকারী বৃত্তিলাভ ক'রে প্রবেশিক| পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হম। তারপর তাকে কলকাতায় 
উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানে। হ'ল । এবং তিনি সেণ্ট, 
জেভিয়ার্গ কলেজ থেকে যথাক্রমে এফ, এ 
এবং বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন । এই কলেজে 
পড়ার সময়েই শ্রীণৎ্চন্ত্র চক্রবতী ও শ্রীহরি প্রসন্ন 


চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। এদের 
মধ্যে শ্রীহরিপ্রসন্ন বয়সে বছর তিনেকের ছোট 
ছিলেন। এই তিন বন্ধুর সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে 
অথবা অন্যান্য স্থানে শ্রীঠাকুরের দন্দর্শনে যাওয়া 
এবং তাঁর সাহচর্ধলাভের বিবরণ আমরা স্বামী 
সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রশ্রীরামকষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে পাই ।১ 
তা থেকে জানতে পারি যে, স্বামী সারদানন্া 
বরদাস্ন্দরের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনে 
কলিকাতার শ্রীমণিমোহন মল্লিকের বাড়ীতে 
গিয়েছিলেন । সেটা ১৮৮৩ খুঃ। এই তিন 
বন্ধু প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন সেখানে 
গিয়ে জানতে পারেন যে, ঠাকুর কলকাতার 
শ্রীমণিমোহন মল্লিকের বাড়ীতে ব্রাহ্মদমাজের 
উত্নবে যাচ্ছেন। অতঃপর তারাও সেখানে 
যান এবং ঠাকুরের অপূর্ব ভাবলীলা দর্শন করেন । 
তাদের সেদিনকার অভিজ্ঞতা স্বামী সারদানন্দ 
মহারাজের ভাষায় : “অপূর্ব দৃশ্ঠ ! গৃহের ভিতরে 
স্বীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরস্রোতে প্রবাহিত 
হইতেছে); সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া 
কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কার্দিতেছে, 
উদ্দাম নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয় 
পড়িতেছে, বিহ্বল হইয়া উন্মন্তের ম্যায় আচরণ 
করিতেছে) আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের 
মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখন দ্রুতপদে 
তালে তালে সন্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার 
কখন বা এরূপে পশ্চাতে হটিয়। আমিতেছেন::'। 
তাহার হাস্তপূর্ণ আননে অদৃষটপূর্ব দিব্যজ্যোতি 
ক্রীড়। করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব 
কোমল্তা ও মাধুর্ষের সহিত সিংহের ন্যায় 
বলের যুগপঙ্খ আবির্ভাব হইয়াছে । সে এক 


১ গ্র্রীরামরুষ্ণলীলাগ্রনঙ্গ, ৫ম খও, ১০ম সং, পৃঃ ২৭-৩৭ 


কাতিক, ১৩৮৯ ] 


অপূর্ব নৃত্য--তাহাতে আড়ন্বর নাই, লক্ষন নাই, 
কক্ছুদাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গ বিকৃতি বা অঙ্গ-সংযম- 
রাহিত্য নাই; আছে কেবল আননোর অধীরতায় 
মাধুর্য ও উদ্চমের স্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক 
সংস্থিতি ও গতিবিধি! তিনি যেন আনন্দের 
সাগর''" |” 

উপরি-উক্ত অভিজ্ঞতা এবং তার ভাব- 
প্রতিক্রিয়া যে শুধু স্বামী সারদানন্দেরই হয়েছিল তা 
নয়, বরদাস্ন্দরেরও হয়েছিল, তা স্বামী সারদানন্ন 
মহারাজ উল্লেখ করেছেন : “সিছুরিয়াপটির 
মণিমোহনের বাটাতে ঠাকুরের কীর্তনানন্দ ও 
ভাবাবেশ দেখিয়া আমরাই যে কেবল আধ্যাত্মিক 
রাজ্যে অদৃষ্টপূর্ব নূতন আলোক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলাম তাহা নহে, বন্ধুবর বরদাস্থন্দরও এরূপ 
অনুভব করিয়াছিলেন এবং আবার কবে কোথায় 
আসিয়া ঠাকুর রূপে আনন্দ করিবেন, তদ্দিষয়ে 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার এরূপ 
চেষ্টা ফলবতী হইতে বিলম্ব হয় নাই। কারণ, 
উহার ছুই দিবন পরে ১৩ই অগ্রহায়ণ ইংরেজী 
২৮শে নভেম্বর, বুধবার প্রাতে তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি বলিলেন, “আজ অপরাহ্ে 
শ্রীরামরুষ্ণদেৰ কমল-কুটারে কেশববাবুকে দেখিতে 
আসিবেন এবং পরে সন্ধ্যাকালে মাথাঘম। পল্লীর 
জয়গোপাল সেনের বাটাতে আগমন করিবেন, 
দেখিতে যাইবে কী ?? ৮২ 

সেইদিন আবার এই তিনবন্ধু সেখানে গিয়ে- 
ছিলেন, অবশ্য সেদিন সেখানে সর্বসাধারণের জন্ত 
ব্যবস্থা ছিল না-_এটা তারা জানতেন না। তা 
সত্বেও ঠাকুর তাদের আগ্রহ দেখে প্রসন্ন 
হয়েছিলেন। স্বামী সীরদীনন্দ মহারাজের ভাষাই 
উদ্ধত করছি; ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ইতিপূর্বে 
অল্পকালমাত্র লাভ করিলেও তাঁহার অমৃতময়ী 


স্পা অজ উপ পলাশ পি 


২ তদের, পৃঃ ৩৮ 





ভক্ত বরধান্রন্নর 


৫১৫ 


বাণীর অপূর্ব আকপণ ন্মামরা প্রথম দিশ হইতেই 
উপলব্ধি করিয়।ছিলাম। উহার কারণ তখন 
হৃদয়ঙ্গম করিতে ন| পারিলেও এখন বুঝিতে 
পারি, তাহার উপদেশ দিবার প্রণালী কতদূর 
স্বতন্ব ছিল।”০ এই তিন বন্ধু যে সেই সময় 
প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে অথবা অন্যত্র ঠাকুরের সঙ্গ- 
লাভের আকর্ষণে যেতেন সে-কথা স্বামী বিজ্ঞানা- 
নন্দের জীবনীকার স্বামী গন্ভীরানন্দও 'শ্ারামকৃষ্ণ 
ভক্তমালিকা”য় উল্লেখ করেছেন ৪ 

্রীপ্ীরামরুঞ্জদেৰ অতি সহঞভাবেই ভক্তের 
মনের সব ছ্ন্ব, সব অবিশ্বাপকে স্বল্প ও সরল 
কথায় দূর ক'রে দিতেন, তার মঙ্গ একবার যে 
পেয়েছে সে ধন্য হরেছে। শ্রন্রদা প্লন্দরের অতীন 
সৌভাগ্য যে, তিনি ঠাকুরের এত কাছে যেতে 
পেরেছিলেন এবং তার কুপা লাভ করেছিলেন । 
যদিও তিনি আর ছুই বন্ধুর মতো মন্ন্যাসধর্ম 
গ্রহণ করতে পারেননি, তবু সেই সঞ্চয়টুকুই তার 
ভবিষ্ৎ জীবনের পাথেষ হয়েছিল । 

বি. এ পাশ করার অব্যবহিত পরেই 
বরদাস্থন্বরের পিতার হঠাৎ অপঘাতে মৃত্যু ঘটে। 
ত্রিপুরার মহারাজের যে জমিদারী তিনি তত্বাবধান 
করতেন, সেই জমিদারীর কিছু অশান্ত প্রজা 
কোন কারণে বিদ্রোহ করে এবং কাছারীতেই 
চড়াও হ'য়ে তাকে হত্যা করে । এই আকম্মিক 
বিপদে সমস্ত পরিবারটি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, ফলে 
ব্রদাসুন্দরকে সংমারের ভাপ গ্রহণ করার জন্য 
কুমিল্লায় চলে আসতে হয়। তিনি এসে কাজের 
সন্ধান করতে থাকেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই 
ফেণী উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত 
হন। এরপর তিনি ব্রাঙ্গণবাড়িয়ার অন্ন উচ্চ" 
বিদ্যালয়েও শিক্ষকত| করেন, কিন্তু তাকে বেশীদিন 
শিক্ষকতা করতে হয়নি। সেই সময় কুমিল্লার 


৩ তদেব, পৃঃ ৪৭ 


৪ শ্রীরামকুফ-ভক্ত মালিকা, ২য় ভাগ, ওয় সং, পৃঃ ৯৩ 


৫১৬ 


নবাব এস্টেট “কোর্টঅব-ওয়ার্ডসে'র তত্বাবধানে 
আসে। তীর একজন উপযুক্ত ম্যানেজারের 
থোজ করছিলেন। বরদান্ুন্দর এই কাজের 
জন্য আবেদন করেন এবং নির্বাচিত হন। এই 
কাজই তিনি শেষ পর্বস্ত ক'রে যান। 

এই সময়ে তিনি নানাপ্রকার জনহিতকর 
কাজেও লিপ্ত হন। তিনি কুমিল্লা ও নোয়াখালি 
জেলায় কো-অপারেটিভ আন্দোলনে অংশ নেন 
এবং এ অঞ্চলে প্রথম কো-অপারেটিভ সোসাইটি 
সংগঠন করতে ওখানকার তদানীন্তন জেলা- 
শাসক কে. সি. দে মহাশয়কে বিশেষ সাহায্য 
করেন। স্বীয় মহেশচন্ত্র ভট্টাচার্যের কুমিল্লা 
ঈশ্বর পাঠশালা এবং রামমাল! ছাত্রাবাস গঠন 
করতেও নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন । এইরূপ 
বিবিধ প্রকার জনহিতকর কাজের জন্য সরকার 
থেকে তাকে 'কাইজার-ই-হিন্দ পদক দেওয়! হয়। 

পিতার মৃত্যুর পর কলকাতা থেকে ফিরে 
আসার অব্যবহিতপর তিনি তাঁর মাতার আদেশে 
বিবাহ করেন। তার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী যোড়শী- 
বালা। জানি না এই লময় তার মনের অবস্থা 
কিরূপ ছিল। সতীর্থ এবং বন্ধু শরত্চঙ্ত্রের মতো 
তিনিও সংসারের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে 
শ্রীরামকষ্ণদেবের আশ্রয় নেবার কথা ভেবে- 
ছিলেন কিনা বলতে পারি না। অবশ্য অনেক 
ভক্তকে শ্রীরামকৃষ্ণদেৰ নিজেই সংসারের দায়িত্‌ 
স্বীকার করতে উপদেশ দিয়েছিলেন-__বরদী- 
স্ল্দরের বেলায় এইরকম কিছু হয়েছিল কিনা, 
তার প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। যাই হোক 
সংসারের দায়িত্ব এবং কর্তব্য ষে তিনি পরিপূর্ণ- 
ভাবে পালন করেছিলেন সে-বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। অবশ্য সংসারজীবনে তার যোগ্য 
সহধস্সিণী তাকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করে- 
ছিলেন। বোনেদের বিবাহ দেওয়া এবং ছোট 
ভাই সারদাক্গন্দরকে মানুষ করা তীর প্রধান 
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কর্তবা ছিল। এই সব কর্তব্য তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে 
পালন করেছিলেন। সারদাস্বন্দর ইঞ্জিনীয়ারিং 
পাশ ক'রে সরকারী কাজে যোগদান করেন এবং 
পরে স্থুপারিন্টেনডিং ইঞ্জিনীয়ার হন। 

আমি পিতার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা । আমার 
শৈশব কালেই আমার পিতা৷ বরদাস্থন্দর সন্ন্যাস 
রোগে আক্রান্ত হ'য়ে অচল হ'য়ে পড়েন, এমনকি 
তার জিহবাও আড়ষ্ট হয়ে যায়, তাই তাঁর মুখে 
শ্ীত্ীরামকৃষ্ণের অথবা শ্রীশ্রমায়ের কথ। শোনার 
সৌভাগ্য আমার হয়নি। মা এবং দাদা- 
দিদিদের কাছে যতট। সম্ভব জেনেছি । আমার 
বাবা সক্রিয় ও প্রত্যক্ষভাবে রামকৃষ্ণ মঠ 
মিশনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে না পারলেও 
এদের কার্ধকলাপের খবর নিয়মিত রাখতেন । 
ধীরে ধীরে যখন মঠ ও মিশনের কাজের প্রসার 
ঘটল এবং পূর্বৎঙ্গে কাজ আরম্ভ হ'ল, তখন 
সন্ক্যানীদের কেউ ও অঞ্চলে গেলে আমাদের 
বাড়ীতে আসতেন এবং বাবার সঙ্গে যোগাযোগ 
করতেন। বাবা বাড়ী তৈরীর সময় তিনতলার 
ছাতে সাধুদের থাকার জন্যে একটি ঘর তৈরী 
করেছিলেন। মঠের সন্গামীরা যখন আসতেন 
সেই ঘরে থাকতেন। অনেকেই এভাবে 
এসেছেন এবং থেকেছেন তাদের সকলের নাম 
আমার ম্মরণে নেই। কয়েকজনের কথা মনে 
আছে-যেমন। নির্বেদানন্দ মহারাজ, জ্ঞান 
মহারাজ, ইন্দ্দয়াল মহারাজ প্রভৃতি । 

বাবা বরদাস্থূন্দর বেলুড় মঠের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য 
থেকে বঞ্চিত হলেও তার হৃদয়ে ঠাকুরের আসন 
সব সময়ই পাতা ছিল, যদিও সংসারের চাপে পড়ে 
ঠাকুরের অন্তর্ধান হবার আগে তিনি কলকাতায় 
আর যেতে পারেননি, তবু পরবর্তী জীবনে যখনই 
কলকাতায় আসার সুযোগ হ'ত, অন্ততঃ একবার 
উদ্বোধনে মায়ের মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম 
করতেন এবং বন্ধুবর স্বামী সারদানন্নর সঙ্গে 
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দেখা করতেন। কোন কোন সময় আমার 
মেজদা শ্রীগ্রতিভাস্থৃন্দর এবং ছোটদ। শ্রীরণদা সুন্দর 
তাঁর সঙ্গে যেতেন। এইগ্রসঙ্গে আমার মেজদা 
গ্রতিভান্বন্দর যা বলেছেন সেট। তাঁর ভাষাতেই 
লিখছি : 

“আমি মা ও বাবার সঙ্গে একবার কলকাতায় 
উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে গিয়েছিলাম । তখন 
আমার ৮৯ বৎসর বয়স। শ্ররীম! বা! শ্রাঠাকুরের 
গুরুত্ব বা মাহাজ্ময তথন বুঝতাম না। উদ্বোধনের 
একতলায় বাবার বন্ধু শরৎ মহারাজ ছিলেন। 
দুই বন্ধুতে দেখা হওয়ামাত্র উল্লাসে দু'জন দু'জনকে 
জড়িয়ে ধরলেন-_ছু'জনের কী আনন্দ! বাবা 
শরৎ মহারাজকে “শরৎ তুই” বলেই সম্বোধন 
করছিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গল্পে জমে 
গেলেন। শরৎ মহারাজ আমাদের ওপরে মায়ের 
কাছে পাঠিয়ে দিতে বললেন। মা ও আমি 
ওপরে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, 
একটা চৌকির ওপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি সাজানো 
রয়েছে। ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে শ্রীমাকে প্রণাম 
করলাম। শ্রীমা আমাকে নিজ হাতে তেলমুড়ি 
মেখে একটা বেতের চুপড়িতে ক'রে খেতে 
দিলেন । আমি বারান্দায় বসে তা আনন্দ ক'রে 
খেলাম । ম| ও শ্রীমাতে কি কথাবার্তা হ'ল তা 
আর শুনিনি। শ্রীমাকে প্রণাম ক'রে যখন চলে 
আমি তিনি আমায় আশীর্বাদ করলেন। তার 
পরনে কোর! কালপাড় শাড়ি, হাতে বালা-_সেই 
করুণাময়ী মাতৃমৃত্তি এখনও আমার মনে জল্‌ জল্‌ 
করছে।” আর একবার আমার ছোটদা 
শ্রীরণদাস্ন্দরও বাবা ও মায়ের সঙ্গে উদ্বোধনে 
শশ্রীমায়ের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর মাত্র 
৬৭ ব্থমর বয়েস। শ্রীশ্রীমা তাঁকে ঠাকুরের 
প্রসা্দী একটি সন্দেশ খেতে দিয়েছিলেন_ এটুকুই 
তীর মনে আছে | 
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আমাদের বাড়ীতে অনেক দুস্থ আত্মীয় 
থাকতেন। কেউ পড়াশুনার গন্য, কেউ 
চিকিৎসার জন্য, কেউ বা অন্য কাজ উপলক্ষে । 
বাবার গৃহদ্ধার সকলের জন্য সদাসর্বদা উন্মুক্ত 
থাকত। বাবা বরদানুন্দর ও ম| যোড়শীবাল৷ 
সকলকে সমানভাবে দেখতেন । 

ঠাকুর বলতেন, “পরের বাঁড়ীর দাঁীর মতো 
সংসার করবি ।” বাবাকে দেখেছি যতটা পারতেন 
সেই ভাবট। ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। আমার 
মায়ের ওপরে বাবার প্রভাব নানাভাবে 
পড়েছিল। ১২ বর বয়সে মায়ের বিবাহ 
হয়। বিবাহের পূর্বে গ্রামের পাঠশালায় খুব 
সামান্যই লেখপড়ার সুযোগ পান, কিন্ত পরবরা 
জীবনে বাবার একাস্তিক চেষ্টায় মা বহু ধর্মগ্রস্থ 
পড়তে ও বুঝতে সমর্থা হয়েছিলেন । ১৯৩০ 
্রীষ্টাব্দে আমাদের বাবা তৃতীয়বার মঙ্্যাস রোগে 
আক্রাস্ত হন এবং কুমিল্লায় দেহরক্ষা করেন। 

শেষ করার আগে আর একটি ঘটমা উল্লেখ 
করছি--এটি আমার ছোটদা শ্রীরণদাছন্দরের 
কাছে শোনা । ঘটনাটি দাদার ভাষাতেই 
লিখছি : “বাবার মৃত্যুর পর আমি মাকে নিয়ে 
একবার দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। 
আমি ও মা দক্ষিণেশ্বরের চত্বর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, 
হঠাৎ একটি বিদেশী শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা এসে মাকে 
প্রণাম করেন। মা তো একেরারে হতভম্ব হয়ে 
কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। অচেনা এই 
ভদ্রমহিলা! হঠাৎ কেন তাঁকে প্রণাম করছেন, 
তা বুঝতে না পেরে খুব মন্কুচিতা হলেন। আমিও 
গ্রথমটায় কিছু বুঝতে না৷ পেরে অবাক হয়ে 
তাকিয়ে দেখি একটু দূরে স্বামী বিশ্বানন্দ সহান্য- 
ব্দনে দাড়িয়ে আছেন। আমার জিজ্ঞানু দৃষ্টি 
দেখে ম্বামীজী এগিয়ে এলেন। তার কাছে 
জানলাম ইনি প্রদিদ্ধা ভগিনী ভক্তি* যিনি 


৫১৮ উদ্বোধন [ ৮৪তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


বেলুড় মন্দির তৈরীর  জন্ত প্রচুর অর্থ দান ভক্তি সোজ। এসে মায়ের পায়ে প্রণাম করেছেন ।” 
করেছেন। স্বার্মী বিশ্বানন্দ আমার্দের মাকে এই বিদ্বেশিনীর চোখে-ঠাকুরকে সাক্ষাৎ 
আগে দেখেছিলেন 'এবং চিনতেন; তাই সেদিন দেখার পরম সৌভাগ্য ধার হয়েছে, তিনি তে 
মাকে দেখতে পেয়ে ভগিনী ভক্তিকে বলেছিলেন, ধন্য ও প্রণম্য বটেই, এমন কি তার পরিবার 
“& যে ভদ্রমহিলাকে দেখছ ওর স্বামী স্বয়ং পরিজনও ধন্য ও নমস্ত! হায়! যদি আমারও 
শ্রঠাকুরকে দেখেছিলেন এবং তীর অনুগ্রহ লাভে এই বিশ্বাসের এক কণামাত্রও থাকত, তবে 
ধন্ত হয়েছিলেন সেই কথ! শোন। মাত্র ভগিনী নিজেকে মত্যই কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করতাম । 


“শ্রীম' 
গ্রীমতী হিমানী রায় 


শুনেছি পুরাণে। 
উঠিল অমৃত ভাণ্ সমুদ্র মন্থন, 
ছলে, বলে, করি অধিকার, 
সে অমৃতপানে দেব হইল অমর; 
আর কেহ নাহি পেল কণামাত্র তার। 
হে মহান ! 
সে অমৃতের স্বাদ আনি দ্বিলে ভিন্ন রূপে মানবের ছবারে। 
আপন তপস্যালব্ধ সাধনার ধন, 
তিলে তিলে “কথামুত” করি সঞ্চয়ন, 
অমিয় গীয,ষ ধারা ঢালি দিলে সকলের তরে। 
ভগীরথ তপস্তায়, 
স্বর্গের জাহুবী-বারি আনিল ধরায়। 
আজও তাহা বহে চলে। 
তব সাধনায়, 
শতাব্দীর পার হ'তে কার কণস্বর 
নিখিল মানব মনে জাগায় চেতনা 
কতরূপে, কতভাবে, গৃহী, ভক্ত, সাধকের_ 
আনিল প্রেরণা, 
তুমি সদা রহিলে আড়ালে । 
হে কথামুতকার ! 
তুমি শুধু নহ 'ছেলেধরা' 
সার্থক লেখনী সুত্রে, ধরা পড়ে বারবার, কতশত জর, 
অভয় আশ্রয়ে আসি, নতুন জনম লভে, 
পায় নব পথের ইসারা। 
ধন্য তুমি, ধন্য তব ভক্তির সাধনা, 
জন্মজন্মাস্তর ধরে, কণামাঞ্জ মেলে যদি পুরিবে বাসনা 


নন্দাদেবী 


স্বামী পূর্ণানন্দ 
একদিন অপরাহু বেলা স্তব্ধ হ'ল সে চিন্তার শ্রোত 
আমার এ শৃন্ত মন_কি যেন খু'ঁজিতেছিল_- ঘটিল প্রমাদ_ 
কি যেন পাইতে চায়__ ঘোররূপ! ঝঞ্কারাশি আসিল ধাইয়া 
অনাবিল আনন্দের অতুল আম্বাদ-_? পৃথিবীর 'পরে, 
অথব' ধাইতেছিল কোন্‌ এক অমৃত গর্জে মেঘদল, মুহুমুহঃ অশনি সংকেত-__ 
সন্ধানে-? ধাইছে পবন মত্ত কুহস্কারে, 
কিছু নাহি বুঝি। উপাড়িয়া মহীরুহ আছড়িছে মহীতলে-_ 
তাই বসি গৃহকোণে উদাস হৃদয়ে প্রমত্ত মাতঙ্গ থা, কদলীর বনে, 
অপলক দৃষ্টি মেলি__ অথবা শার্ূল যথা ফেরুপাল মাঝে। 
দেখিতেছিলাম বাতায়ন পথে__ যেন মহাকাল রুদ্ররোষে 
লীবণ্যময়ী অপরূপা গ্রাসিছে ভৃধরে, 
অনুপমা হুঙ্কারিয়। ক্ষণে ক্ষণে 
মায়াময়ী মায়াবতী । সংহারিছে বিশ্ব ভূমগ্ুল। 
ভাবিতেছিলাম-_- অষ্রহান্তে করি আম্ষালন-_ 
আহা | কিব। রূপ নয়নাভিরাম ! তাথিয়৷ তাথিয়! মথিয়! ফিরিছে 
নাহি জানি__ নাচিছে উদ্দাম তাণ্ডবে ; 
কি যে মায়া অন্তরে তাহার শূলপাণি ঘথ। দক্ষ যজ্ঞূমে ) 
কত শক্তি সেথা আছে লুকাইয়া__ হায়, স্ষ্টি বুঝি যায় রসাতলে | 


সগীম__অসীম কিবা 

তাহাও ন৷ জানি। 

শুধু দেখি-_ 

ক্ষণেক্ষণে ধরি ভিন্নরূপ 

সাজিয়া বিবিধ দাজে 

আকর্ষণ করি মুগ্ধ মানব অন্তর 
টানি লয়ে নিজ সন্লিধানে-_ 
বাধে স্নেহ ভোরে । 


হেনকালে অকস্মাধ- 


দিনমণি অস্তাচল চড়ে__ 

ঘোর কৃষ্ণমেঘ রাহুসম গ্রাসিছে তাহারে 

বহিতেছে হিম শীঙুল বিক্ষুব্ধ পবন-__ 

তারি সাথে অবিরাম বারিপাত-_ 

স্তীক্ষ সায়কস্ম হিমশিলা প্রহার 

জর্জরিত করিছে ধরারে। 

মৃত্যুরূপা ঘোর অমানিশ! 

ধীরে ধীরে আসিছে নামিয়া 

প্রতীক্ষীয় তাহারি- স্তব্ধ করি 
নিশ্বাস-প্রশ্বাস 
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প্রহর গুণিছে যেন 
ভীতা ত্রস্তা কম্পিতা মেদিনী। 


সহসা পড়িল দৃষ্টি__ 

দূরে-_দিক চক্রবালে-_- 

যেথা নিত্যবিরাজিত৷ 
নগরানী,-মহীয়সী নন্দাদেবী। 
ধীর স্থির প্রশান্ত গম্ভীর 

অভ্রভেদী চূড়া যার 

স্পধ1 ভরে স্পর্শে নভঃস্থল। 
এতক্ষণ লুকায়ে আপনারে 

নীল নীরদ পটলে 

ছিল সে অবগুঠনে ঢাকা । 

ছিন্ন করি জলদজাল 

সাজি অপরূপ সাজে 

ত্যজি অন্তরাল-_-অন্তঃপুর হ'তে 
প্রকাশিলা দভামাঝে আচম্থিতে | 
আহ! মার মরি কী রূপ মাধুরী! 
ভাষার সাধ্য কিব। 

বর্ণে সেই ম্তুমারে। 

অত্যুজ্জল -হমকান্তি 

বিচ্ছুরিত দেহ জ্যোতি: 

উদ্ভাসিত করে দশদিকৃ 3 
হেমকর-কিরণ-আভায় 

হেমাঙ্গিনী সাঁজিয়াছে অবনীমগণ্ডল। 
অনুপম সেই রূপচ্ছট। 

নিরখিয়। বারে বারে 

মিটে নাকো আশ-_অতৃপ্ত বামনা 
বারেক ফিরে না আখি ত্যজিয়া তাহাবে 
আহা! কোথা ছিল এত রূপ-_ 
কে বা, তারে দিল এই রূপের সম্পদ 
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নিঃশেষিয়৷ ভাণ্ডার কাহার? 


স্বগীয় সুষমা, 

দেবগণ মনোলোভা-_ 

নন্দন কানন শোভ। 

কিবা ছার তার কাছে ! 

সান্থুদেশে গিরিদরী হতে 

উঠে ধূমরাশি--যেন ধুপদীপ জ্বালা__ 
বিল্লিকা ঝিল্লিছে সদ 

শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিসম পশিছে কৃহরে । 
হর্ণপ্রভ প্রভাকর পাটে বসি 
করিছেন আরতি তাহার । 

নির্ঝরী ঝর্ণার ঝর ঝর ধ্বনি 
বিহঙ্গের কলরব কলিত কাকলি 
সমন্যরে ধরিয়াছে তান 

পুরবীর সুরে 

বন্দন! গাহিছে অবিরাম | 

মেঘপুঞ্জ রাশি রাশি 

প্রদক্ষিণ করি তারে চুশ্িছে শ্রীপদ কমল, 
নিত্যস্তব করিছে তাহার। 
একপার্খে শিব অন্তর ব্রিশুল 

শোভে কাল বজ্ববিশাল, - 
অন্পার্থ প্রিয় নন্দ৷ সহচরী 

ধরি ভাসমান শুভ্র মেঘথণ্ড এক-- 
দোৌলাইছে ধবল চামর-_- 

যতনে, অতি ন্নেহভরে। 
শিরোপরি শোভে 

চন্দ্রাতপ সম ধুসর সে মেৎরাশি, 
পাদদেশে শ্বেতকায় পুঞ্জমেঘ 
স্তরে স্তরে জমিয়৷ জমিয়! 

সবুজ আসনোপরি 


কাতিক, ১৩৮৯ ] 


রচিতেছে তারি লাগি 

কোমল শয়ন_ হৃদ্ধ ফেনসম। 
নিতম্বে বেষ্টিত কৃষ্ণ মেঘশ্রেণী 
যেন কটিদেশে পরিহিত 
কৃষ্ণকান্ত মণিময় 

শৌভিছে কিস্কিণী। 

ধীরে ধীরে গেল চলি দেব মরীচিমালী, 
সন্ধ্যা দেবী আসিল তথায় 
মৌনমন্থরে, অতি সম্ভর্পণে 

টানি গোধুলি কিংখাবখানি 
অতি সঘতনে ঢাকি দিল তারে। 
ভাবিল-_ 

নিদ্বিত। হইলে দেবী__ 
জাগিবেন কাল প্রাতে 

প্রভাত পাখীর সাথে । 


ধ্যানমগ্না সেই মহাদেবী -- 

স্গ্ির আদি কাল হ'তে 

পশিয়াছে সমাধি মন্দিরে 

ওঠে নাই আজো । 

বজ্জনাদে, দিক্‌ নিনাদিত 

পদতলে মূছে জলধর, 

আছাড়িয়। পড়ে অঙ্গে স্পধিত পবন-_ 

তবু নাহি ভাঙে ধ্যান__ | 

তারকার রাশি ভক্তিভরে আপনারে, দেয় 
পুষ্পাঞ্জলি, 

শশধর সসন্ত্রমে করে প্রদক্ষিণ 

প্রভাত কিরণ আসি ধোয়ায় চরণ 

মৃহুমন্দ মলয় পবন 

স্পর্শে তারে শীতল পরশে, 


নন্দাদেবী 
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হিমবারি ঢালি শিরে করে অভিষেক, 
বিহঙ্গম গাহে সুমধুর সামগান, 

গিরি হ'তে ওঠে মহ! ও"কারের ধ্বনি, 
তবুও না জাগে সমাধিস্থ! মাতা । 
এইরূপে চলে পুজা অভিষেক-_ 
অনাদি অনস্ত কাল, যুগযুগান্তর 

পুজে সুর-নর, ষক্ষ-রক্ষ, গন্ধ-কিন্নর, 
স্থরেজ্্ পূজিত দেবী সুরধুনী মাতা-_ 
চির বিরাজিতা__ 

ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি এক 

অচল, অটল, অবাক্‌, অচিস্ত্য, অব্যয় 
_মহাসতী মগ্ন যেন মহাদেব ধ্যানে। 


স্থাবর জঙ্গম আদি প্রপঞ্চ জগতে 
জন্ম-মৃত্যু লীলাখেল! চলে অবিরাম ; 
কীট পতঙ্গ হ'তে মানব দানব 

দেব আদি যত 
জন্মে ধরাতলে ক্ণকাল তবে, 
পরক্ষণে মহাকাল অবহেলে 
নিমেষে নিক্ষেপে পুনঃ শমন সদনে”_ 
কিছুতে নাহিকো জক্ষেপ তাহার 
্রষ্টা__সাক্ষীরূপে রহে মাত্র শুধু। 
নুখ-হুংখ, অনম-মরণ_ছন্ আদি যও 
নাহি পারে পরশিতে তারে। 
হুঃখে কু উদ্বিগ্ন ন! হয়, 


: স্থুখস্পর্শ নাহি আনে আনন্দ উচ্ছাস__ 


শীতগ্রীষ্মে সমভাব, রহি নিবিকার 
নিন্দুকে নাহি দেয় অভিশাপ 
স্তাবকে করে না কু ধন্য ৰরদানে । 
ভূকম্পন, উক্কাপতন, অশনি সম্পাত 
সাধ্য কিব। টলায় তাহারে-- 
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হতশক্তি হতোগ্ঠম হ'য়ে শুধু 

ফিরে যায় লজ্জা নম্র শিরে 

ললাটে করিছে শুধু ব্যর্থ করাঘাত। 

স্রোতন্বিণী হারায় স্রোত, 

নদীতট পর্বত গহ্বর, 

সমুদ্র আকুল 

ভাঙে, গড়ে, ধরে নিত্য নব কল্পেবর ; 

জগতের নিত্য পরিবর্তন__নব নব 
ঘটনাপ্রবাহ_ 

শত আবর্তন, শত বিবর্তন-__ 


উদ্বোধন 


| ৮৪তম বর্ষ_-১০ম সংখ্য। 


বিশ্বের শত শত ঘাত-প্রতিঘাত-_- 
সাধ্য নাহি-- 

ঘটাইতে তার ধ্যানের ব্যাঘাত। 
ভবিষ্যং, অতীত, বর্তমান__ 
তিনকাল ধরি আপন মহিমায় 

সদ বিদ্যমান 

শুভ সমূজ্জল-_তুষার ধবল-_ 
উদ্ধত শিখর-শালিনী 

চির তপন্থিনী 

ধ্যান মৌন নন্দাদেবী। 


সমন্বয় সাধনে কবীর. _ 
রেজাউল করীম 


“বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এক্য ও 
সমন্বয় স্থাপন করতে হবে” ভারতবর্ষের মধ্যযুগের 
বহু সাধক, সাধুসন্ত ও মহাজনের এই ছিল একাস্ত 
কামনার বস্ত। ধারা এই এক্য ও সমন্বয়ের জন্য 
সাধন। করেছেন তারা আমাদের নমশ্ত । আজকের 
দিনে আমরা তীরের কথা বারবার ম্মরণ করি। 
যারা এইপ্রকার সমন্বয়ের সাধনা করেছেন, 
তাদের মধ্যে কবীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । আজ এই প্রবন্ধে কবীরের কথা কিছু 
ব'লব। 

মহাত্মা রামানন্দের শিষ্ঠের মধ্যে কবীর ছিলেন 
একজন উচুদরের সাধক । তিনি জীবনের রহস্যের 
গভীরে প্রবেশ করেছিলেন । এবং জীবনে এক 
স্বর্গীয় অপরিস্নান জ্যোতিঃ দেখেছিলেন । তিনি 

বাইরের জগৎ থেকে ব্যক্তি ও সমাজের 
জন্য অপূর্ব বাণী এনেছিলেন । কুটিলতা, অসত্য, 
কদর্ধতা, অসাম্য এইসব থেকে সমাজকে উদ্ধার 
করতে চেয়েছিলেন এবং একট ডচ্চতর উন্নততর 
সমাজের কথ চিন্তা করেছিলেন। তিনি এমন 
একট ধর্মাদর্শের কথা গ্রচার করলেন, যার ভিন্তি 


ছিল সত্য ও প্রেম_-যাঁর উপর মান্য স্থির হ'য়ে 
দাড়াতে পারে । এই মহান আদর্শ তিনি 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই লাভ করেন। 

তিনি কোনরূপ ইতস্ততঃ না ক'রে ৫009008 
বা অন্ধবিশ্বাম অথব! কোন গ্রন্থের বা কোন 
প্রভাবশালী ব্যক্তির নজিরের উপর জোর দেননি । 
তিনি কোন ৪811101119 (প্রামাণিকত। )-র 
কথা বলেননি । তিনি বললেন, এইসব বাহক 
ক্রিয়াকাণ্ড আচার-অনুষ্ঠান মানুষকে সত্যবস্ত 
জানতে দেয় না। এ-সবকে সরিয়ে ফেলতে 
হবে। তিনি আরও বললেন, ধর্মে ধর্মে এই যে 
বিরোধ, বাগবিতগ্ডা, তা কেবল ধর্মের বহিরঙ্গ 
নিয়ে। আর এই বহিরঙ্গ হ'ল ধর্মের খোসা 
আসল জিনিস নয়। ধর্মের এইসব খোসাকে 
নিয়ে ঝগড়া ঝঞ্কাট হ'তে দেখে তার আত্মা 
পীড়িত হ'য়ে উঠেছিল। ধর্মের নামে কোন ছলন৷ 
তিনি সন্থ করতে পারতেন না। তিনি আসল 
ঈশ্বরকে খুঁজতে লাগলেন । মনে রাখতে হবে যে, 
কবীর গৃহত্যাগী বনবাসী সাধু ছিলেন না। যারা 
সংসারের এইসব গপ্ডগোল দেখে হতাশায় গৃহত্যাগ 


কাণিক, ১৩৮৯] 


করে, অথবা গ্রহাবাসী হয় তিনি তাদের দলে 
ভিড়লেন নাঁ। অথবা তিনি সেই ধরনের 
আশাবাদী ও আদর্শবাদীও ছিলেন না, ধার! 
জগতের বকিছুকেই ভাল মনে করেন। তিনি 
বাস্তব আদর্শ দিয়ে জগতে নৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠিত 
করতে চাইলেন। এবং প্রকৃত ধর্মের সার বস্তর 
পুনঃগ্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহাস্বিত হয়ে উঠলেন। 
এবং ধর্মের নামে যে-সব ছলনা চলছে তার উপর 
আঘাত হানতে প্রস্তত হলেন। যার। যুক্তিসঙ্গত 
আচরণের বিরুদ্ধে যায়, এবং মাম্থুষের নৈতিক 
অধংপতন ঘটাতে চায়, তিনি তাদের কঠোর 
ভাষায় সাবধান বাণী শুনালেন। তিনি হয়ে 
উঠলেন অবিচলিত পথ-সন্ধানী-_এবং হিন্দ- 
মুদলিম এক্যপথের পথিক। তিনি ছিলে 
মানবধর্ষের সেই অগ্রগামী সাধক, যিনি এই শিক্ষা 
দিতে লীগলেন- নশ্বর সমগ্র মানবজাতির মধ্যে 
নিজেকে প্রকাশিত ক'রে আছেন। 

সমন্বয-সাধক এই মহাপুরুষের বাল্যজীবন 
রহশ্তজালে আবৃত। তাঁর জন্মতারিখ নিয়ে 
তর্কের অন্ত নেই। কোন কোন লেখকের 
মতে তিনি ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
আবার অপর একজনের মতে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন ১৪৪* খুষ্টাকবে আর তীর মৃত্যু হয় 
১৫১৮ খুষ্টান্ষে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 
কবীরের জন্মতারিখ নিয়ে নানাজনের নানামত। 
তাঁর জন্ম-মৃত্যু যেদিনই হউক না কেন, এটা 
অনুমান করা যায় যে, তিনি দীর্ঘদিন 
বেঁচেছিলেন। 

শৈশবে “নির নামক এক তস্তবায় ও তার 
স্বী “নিসা তাকে পুত্রবৎ পালন করেন এবং 
মুসলিম পিতামাতার গৃহে কবীরের বাল্যজীবন 
অতিবাহিত হয়। এই পিতামাত। অত্যন্ত দরিদ্র 
ছিলেন। কবীরকে তীরা রীতিমত শিক্ষা দিতে 
পারেননি । তিনি প্রথম থেকেই এই পিতার 


সমন্বয় সাধনে কবীর 
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ব্যবসায় শিক্ষ/ করেন। তবে তাঁর পিতামাতা 
কোন কিছুর জন্য তীর উপর চাপ হ্ষ্টি করেননি, 
কিন্তু তাঁরা ভরণশ্টোষণের ব্যাপারে তীর নিজস্ব 
রুচি ও শক্তিসামর্থ্যের উপর ছেড়ে দিম্নেছিলেন। 
কবীর আর কি করবেন? কিছুদিন এখানে 
ওখানে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর বারাণশীতে 
উপস্থিত হলেন। মেখানে তিনি চতুদিকের 
পরিবেশের মধ্যে কাল যাপন করতে লাগলেন । 
কবীরের ছিল একটা তীব্র অন্পন্ধানী মন। 
বারাণসীতে আমবার পূর্ব থেকেই জীবনের প্রথম 
দিকে তিনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের সঙ্গে পরিচিত 
হয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি সর্বপ্রকার 
গৌড়ামী থেকে যুক্ত ছিলেন। সংকীর্ণতা ও 
গৌড়ামী থেকে তিনি এতই মুক্ত ছিলেন যে, হিন্দু 
ও মুসলমান বালকগণ তাকে ঠিকভাবে বুঝতে 
পারত না। সেজন্য তারা তাঁকে নানাভাবে 
নির্যাতন ক'রত। তিনি ঠিক করছেন কিনা তা 
বুঝবার জন্য একজন গুরুর অনুসন্ধান করতে 
লাগলেন । তখন তিনি হিন্দু-মুনলমানের মধ্যে 
কতিপয় উৎকৃষ্ট লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, 
কিন্ত তিনি যা চাচ্ছিলেন তা পেলেন না। 
অবশেষে কোন কোন লোক তাকে একজন তীক্ষ 
প্রতিভাবান্‌ বৃদ্ধলোকের নিকট পরামর্শ নিতে 
বালল। সেই বৃদ্ধব্যক্তি হলেন রামানন্দ । তাই 
তিনি বলেন, কাশীতে আমি অন্ুপ্রেরণ। লাভ 
করি এবং রামানন্দের দ্বারা জাগরিত হই ও 
পুনজীবন লাভ করি । বস্ততঃ রামানন্দ তাঁকে হিন্দু 
মৃতান্ুযায়ী দীক্ষা দেন। তিনি তাঁর এই গুরুর 
সঙ্গে দীর্ঘ দিন কাটিয়ে দেন। এরপর তিনি 
দেশের নানাস্থানে ঘুরে বেড়ালেন। এই মমক্ব বনু 
সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ্ড হয়েছিল। তিনি 
তাঁদের সঙ্গে স্বাধীন ও মুক্ত মনে মেলামেশ। 
করেছিলন। কিছুসংখ্যক মুসলিম স্থুফীদের সঙ্গে 
তিনি কাটিয়ে ছিলেন। মানিকপুরে তিনি শেখ 
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তাকির সঙ্গে দীর্ঘকাল ছিলেন এবং তার 
উপদেশাবলীও তিনি শিক্ষালাভ করেন। দেই 
একই ধরনের শিক্ষা তিনি জেউনপুরে এবং 
এলাহাবাদের নিকট ঝুসিতেও লাভ করেন । তিনি 
মুসলিম পীর ফ্কিরদের নাম শুনলেন । এইভাবে 
বহু গণ্যমান্ত সাধক, পীর ও শিক্ষকের নিকট 
কবীর বিবিধ প্রকার শিক্ষালাভ করেছিলেন। 
তিনি যা শিখেছিলেন, তা৷ পুস্তক পড়ে নয়, বিভিন্ন 
শিক্ষকের নিকট মুখে মুখে শিক্ষালাভ ক'রে। 
কারণ তিনি বই পড়তে পারতেন না। তিনি 
ফারসী ভাষা অথবা সংস্কৃত ভাবা পড়তে 
পারতেন না, কিন্তু সুফী মতবাদ ও হিন্দু-দর্শনের 
পরিভাষাগুলি শিখেছিলেন 'ও ৩] ব্যবহার করতে 
পারতেন । যার মনে ঈশ্বরপ্রেম আছে, লেখাপড়া 
জানাটা তার নিকট প্রধান বিষয় নয়। তিনি 
লেখাপড়। ও কেতাবী বিদ্ধ(কে মুখ্য বিসয় ব'লে 
মনে করতেন না। তিনি পরাবিষ্ভা ও উচ্চতর 
জ্ঞানের অনুসন্ধানী মানব ছিলেন। তিনি জ্ঞানের 
সারাৎসার জানতে চেয়েছিলেন। আর তিনি 
বিশ্বাম করতেন যে, তিনি সে-সব বিষয় সম্যকৃভাবে 
শিখেছিলেন। 
কবীরের জীবনের বিভিন্ন অভিমতগ্রলি কিভাবে 
তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছিল, তা জানবার কোন 
উপায় নেই। তার শিক্ষানবীশের যুগ পার হ'লে 
তিনি অবশেষে শিক্ষক হিসাবে বাস্তব ক্ষেত্রে 
উপস্থিত হলেন। বারাণসীতেই তিনি বসবাস করতে 
লাগলেন। তিনি যা শিক্ষা দান করতেন, তা৷ ছিল 
অত্যন্ত ব্যাপক, তা৷ নানা বিষয় স্পর্শ করেছিল। 
ধর্মের বাহিক আচার-অনুষ্ঠান 
বা কতকগুলি বীধা-ধরা বিধি ও ব্রতপালন, 
পূজা ইত্যাদি বাহিক দিক সম্পর্কে তিনি 
স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রকাশ 
করতেন । সেজন্য রক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলিম 
নসাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা তার উপর অত্যন্ত 
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উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


বিরক্ত হয়ে উঠল। এমন কি অনেকে তাকে 
দৈহিক যন্ত্রণা দিতে প্রস্তত ছিল। নানাভাবে 
তারা তাঁকে দমন করতে চেষ্টা করেছিল। 
ইতিহাসে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
পৌরোহিত্য প্রথা, নূতন পথের ইঙ্গিত ধারা দিতে 
চান তীদেরকে দমন করতে চেয়েছিল। এই 
শ্রেণীর লোকরা তার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করতে 
লাঁগল। কিন্ত এইসব আলোচনার মধ্যে তারা 
নিজেরাই নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। কিন্ত 
তাতে তারা পরাজয় স্বীকার করল না । কবীরের 
সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে তারা রাষ্ট্রের সাহায্য 
প্রার্থনা ক'রল। রাষ্ট্রে কর্তৃপক্ষ কবীরকে কম 
নির্যাতন করেনি । কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সে- 
যুগেও ভারতবর্ষে ধর্ম ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনতা! 
ছিল। তভারতবর্ধ তো মধ্যযুগের ইউরোপ নয় যে, 
ধর্ম ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ ও প্রচার করলেই 
কাউকে অন্নিদপ্ধ করতে হবে । এই ঘুগে ইউরোপে 
কবীরের মতো! বন সাধককে ধর্ম ব্যাপারে ভিন্ন 
মতের জন্য পুড়িয়ে মেরে ফেলা হ'ত। সেইজন্য 
কবীর সমস্ত গ্কার নির্যাতন থেকে উদ্ধার পেলেন । 
ত্দানীস্তন দিল্লীর সমাট্‌ সিকেন্নীর লোদী (১৪৮৮ 
১৫১৭) কবীরের সরলতা ও আস্তরিকতা 
দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তৎকালীন 
পশ্তিত ও মৌলবীদের হাত থেকে তীকে রক্ষা 
করেন এবং তীকে সেখান থেকে স্থানীস্তরিত 
করলেন। সেই যুগে যেনুফী মতবাদ প্রচলিত 
ছিল, তার সঙ্গে কবীরের মতের অনেকটা সদৃশ 
ছিল। সেইজন্য সেকেন্দার লোদী স্থির করলেন 
যে, কবীরকে কোন দণ্ড দেওয়া হবে না। 
সুতরাং তিনি পুনরায় বারাঁণসীতে ফিরে 
এলেন। এরপর আর কেউ তার উপর 
কৌন অত্যাচার করেনি । উভয় সম্প্রদায়ের 
নিকট তিনি প্রচুর সম্মান শ্রদ্ধা লাভ করতে 
লাগলেন। শুধু তাই নয়, চতুর্দিকে তার প্রভাব 
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ছড়িয়ে পণড়ল। কৰীরের বাক্তিগত জীবন ছিল 
অত্যন্ত সরল ও আড়ম্বরহীন। তিনি সাধারণ 
গৃহস্থের মতোই অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন 
করতেন। জনৈক বৈরাগীর আশ্রমে একটি 
মেয়েকে দেখেন । লোই” ([,0$) তার নাম । 
তিনি সেই মেয়েকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে তার 
একটি পুত্র-সন্তান হয়েছিল। তার নাম কামাল। 
পরে একটি কন্ঠা-সমন্তানও হয়েছিল--তার নাম 
রাখা হয়েছিল “কামালী"। কবীর তাতের ব্যবসা 
দ্বারা জীবিকা অর্জন করতেন। ককীরের একটি 
ছবি আছে। তাতে দেখ যায় যে, তিনি তাতে 
বসে বসেই তার শিষ্যদের জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন। 
কণীরের মৃত্যুর পর তার মরদেহ কিভাবে সৎকার 
হবে_এই নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ 
আন্ত হ'ল। এই ঘটন! থেকে এটা! বোবা। যায় 
যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষ 
ছিলেন এবং তিনি নকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ 
করেছিলেন । 

কবীর কোন প্রকার জাতিতেদে ও সাম্প্র- 
দীয়িকতা স্বীকার করতেন না। হিন্দুদের 
ষড়ধর্শনকে তিনি ম্বীকার করতেন না। সে- 
যুগের ব্রাক্ষণগণ যেভাবে জীবনকে বিভক্ত ক'রে 
দেখতেন, তিনি সেভাবে জীবনকে দেখতেন না। 
তিনি বলতেন, ভক্তিহীন ধর্ম-_ধর্মই নয়। ভক্তি- 
বৈরাগ্যহীন ব্যক্তির পক্ষে ভিক্ষালন্ধ অন্্র দ্বারা 
জীবনযাপন, উপবাস, দেহকে নির্ধাতন-_এ-সব 
তীর নিকট ধর্মের প্রধান অঙ্গ নয়। তাই তিনি 
এ-সবের উপর কোন মূল্য দিতেন না। যদি 
এ-সবের সঙ্গে ভক্তিপূর্ণ উপাসনা না করা হয়, তবে 
সে-সব বহিরঙ্গগুলির দ্বারা কোন ফল হয় না। 
হিন্দু ও মুস্লমান-_এই ছুই ধর্সের কোনটার প্রতি 
তার পক্ষপাতিত্ব ছিল না। কিন্তু তিনি এমন 
সব শিক্ষ। দিতেন, যা উভয় সম্প্রদায়ের লোকই 
উপলব্ধি করত ও গ্রহণ করতে ঘ্বিধাগ্রস্ত হ'ত 


সমন্বয় সাধনে কবীর 
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না। কবীর নিভীঁপ্ভাবে তীর মনের কথা 
ব্যক্ত করতেন। শ্রোতা ও তক্তদেব খুশী 
করার জন্ত তিনি কোন কথা বলতেন না। 
কবীরের বাণী ছিল প্লেমের বাণী, যা সমস্ত দল 
উপদল 'ও মতবাদকে একত্র করতে পারত । আর 
তা করেছিল9। হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্মের 
সেইপব বৈশশষ্ট্যগুলিকে তিনি অগ্রাহ্হ করলেন, 
যা মূল সত্যের ভাববিরোধী। প্রত্যেক ব্যক্তির 
আধ্যাত্বিক মঙ্গলের জন্য যা প্রয়োজনীয় ও 
ঝাধকরী মনে করতেন, সেইসব বিষয়ের উপর 
গুরুত্ব দান কাতেন । উভয় ধর্মের মধ্যে যে-সব 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, তিনি সেইগুলিকে বেছে 
বেছে লোকের সামনে তুলে ধণতেন। তিন 
দেখিয়ে দিতেন যে, তাদের মধ্যে কিরূপ আশ্র্য 
সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। উভয় সম্প্রদায়ের 
কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেও তিনি বেশ 
কিছু সাদৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে 
সংস্কত ও ফারপী শব্দ ব্যবহার করতেন। 
এইভাবে তিনি দেখালেন যে, এইসব সাদৃশ্য প্রমাণ 
করে যে, উভয় ধর্মের মর্মমূলে আছে একটা 
আভ্যন্তরীণ এব্য ও সমতা । তারই উপর 
তিনি গুরুত্ব দান করলেন এবং উভয় ধর্মের 
বহিরঙ্গ ও লৌকিকতাকে নিন্দা করলেন । বাহ্থিক 
দিক দিয়ে ছুই ধর্মের মধ্যে যে বিভেদ দেখা যায়, 
তার তিনি নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করলেন 
এবং একটা মধ্যপস্থ। অবলম্নের জন্য উপদেশ দান 
করলেন । 

তাই কবীর বললেন, “হিন্দুর মন্নীরের আশ্রয় 
লয়, এবং মুঘলমানরা মসজিদের আশ্রয় লয়, 
কিন্ত কবীর সেইস্থানে যায়, যেখানে উভয়কে 
জানা হয়। ছুটি ধর্ম একই বৃক্ষের ছুটি শাখার 
মতো, যাঁর মধাস্থানে আছে একটি মঞ্জরী--একটি 
“কোরক*_যা উভয়কে অতিক্রম করে ।” ছুটি 
ধর্মের কতকগুলি প্রথাকে বর্জন ক'রে কৰীর একট 
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উচ্চতর পথ ধরলেন। তাই কবীর বললেন, 
তুমি যদি বলো, আমি হিন্দু, তবে তা সত্য নয়। 
আর তুমি যদ্দি বলো, আমি মুসলমান, তবে 
তাও সত্য নয়। আমার কাছে মন্ধা নিশ্চয় 
কাশীতে পরিণত হয়েছে” তিনি নির্তাঁকভাবে 
এই ধরনের কথা বলেছেন। তিনি মনে করতেন, 
এ-মব কথা প্রচার করা--তার জীবনের একটা 
ব্রত। তাঁর এই ব্রত সঘ্ন্ধে কবীর সচেতন 
ছিলেন। তিনি যে-সব শিক্ষা দিয়েছেন, ঠিক সেই 
আদর্শ অন্চসারে নিজের জীবন পরিচালিত 
করেছিলেন। কবীর ঘোষণা! করেন, “আমি 
নেই 450101৩0০90 বা! পরম ব্রহ্গের ভৃত্য |» 
আমি আমার শিয্দের রক্ষা করার জন্য 
এমেছি। উপদেশ ছলে আমি মুখে মুখে জগতের 
লোককে সেইসব বিষয় শিক্ষা দিব, যার মধ্যে 
আছে মত্যের প্রতিচ্ছবি । 

ধর্মসম্প্রদায় নিবিশেষে সকল মানুষের জন্বে 
তিনি এইসব উদার শিক্ষ! দান করেছেন। লক্ষ্য 
করলে দেখা যাবে যে, তাঁর পূর্বে ও সমসাময়িক 
কালে আরও বহু উদীরচেতা সুফীসম্ত ও মহা- 
পুরুষগণও এই ধরনের শিক্ষাই দিয়েছেন। এইসব 
উদ্দার ও অপক্ষপাত আদর্শ তদের জীবনকেও 
উজ্জীবিত করেছিল। কবি ফরিছুদ্দিন আক্তারের 
বহু কবিতার দ্বার৷ কবীর অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । 
কবীরের বিভিন্ন দৌহাগুলি পাঠ করলে স্পষ্ট বুঝা 
যায়, তিনি সুফী-সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত 
ইয়েছিলেন। কবীর বিভিন্ন ছন্দে বু দৌহা৷ রেখে 
গেছেন তিনি এইসব কবিতা বা দৌহা মুখে 
মুখে রচনা করতেন--তিনি কালিকলম স্পর্শ 
করতেন না। তার মুখে শুনে অনেকে তা মুখস্থ 
ক'রত। এইভাবে কবীরের বহু দৌহা বা কবিতা 
সর্বত্র প্রচারিত হ'ত । তার ফলে আরও অনেকে 
কবীরের রচন! ঝলে নিজের রচিত কব্তাগুলিকে 
চালিয়ে দিত। এইসব কবিতা বা দোহার মধ্যে 
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কতট| কবীরের আর কতটা অপরের তা নির্ণয় 
করা কঠিন হ'য়ে পড়েছে। আর একট! কথা 
মনে রাখতে হবে যে, যাকে বলে 90916108110 
[21011050019 বা রীতিমত দর্শন, কবীরের চিন্তা ও 
উপদেশাবলী সে ধরনের ছিল না। যখন যেমন 
প্রয়োজন হয়েছে, তখন তেমনি তিনি মুখে মুখে 
কবিত| রচন| করেছেন । কবীর একদিকে কৰি 
ও অন্যদিকে 105510 বা মরমী সাধক। তার 
ভাষাও স্থানে স্থানে অন্প্ট_সহজবোধ্য ছিল না। 
কোথাও কোথাও তার চিন্তার বিশ্লেষণ করা 
কঠিন মনে হ'ত। তবুও তীর মূল বক্তব্যগুলি 
সুষ্প্ট, সেখানে তুল বুঝার স্থান ছিল না। তাঁর 
কেন্্রগত চিন্ত। হচ্ছে ঈশ্বর _নেই ঈশ্বরকে তিনি 
নানীভাবে ও নান! নামে ব্যক্ত করেছেন ।--রাঁম, 
হরি, গোবিনা, বর্ষ, আল্লা, খালিক, খোদা 
ইত্যাদি। ঈশ্বর সম্বন্ধে তীর ধারণা অত্যন্ 
ম্প্ট। ভার মতে ঈশ্বর [18105950060 ও 
[10181610 ( জগতের অতীত ও জগতে 
অন্ুস্থাত ) নৈর্যন্তিক ও ব্যক্তিক, অসীম ও সমীম, 
নির্ভণ ও গুণাস্বিত, সত্তাহীন ও সত্তীযুক্তঃ অচেতন 
ও মচেতন-_তিনি প্রকাশ্ঠ নন, আবার গুপ্তও নন। 
তিনি একও নন, আবার ছুই বা বহু নন। তিনি 
অত্যন্তরে আছেন, আবার বাইরেও আছেন। 
তবুও তিনি পরম্পরবিরোধী সমস্ত ধারণার উরে 
অবস্থিত। 

ঈশ্বরের স্বরূপ কি, ঈশ্বর সাকার ন! নিরাকার, 
তিমি সগ্ুণ না নিগণ-এ-নব দার্শনিক বিষয় 
সম্বন্ধে কোন নুস্থির সিদ্ধান্তে কবীর উপনীত হ'তে 
পারেননি । তাই তিনি বলেছেন, “হায়, কেমন 
ক'রে সেই গুপ্ত কথাটি প্রকাশ ক'রব, হায়, 
কেমন ক'রে বলব, তিনি এটা নন, এবং তিনি 
ওর মতো। তিনি যেকি তা বলবার মতো 
ভাষা! জান! নেই।” কবীর ভারতবানীর দৃষ্টিকে 
এমন একটা! ধর্মের দিকে নিবন্ধ করতে বলেছেন, 
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যা সর্বজনীন পথ । তিনি এমন একটা পথ তুলে 
ধরলেন, যে পথে হিন্দু-মুসলমান ও অন্থান্তয ধর্ম 
সম্প্রদায় চলতে পারে । কোন হিন্দু অথবা কোন 
মুসলমান এই সর্বজনীন পথকে একেবারে বর্জন 
করতে পারে না। এটাই হ'ল কবীরের মৌল 
শিক্ষা। এই শিক্ষা হ'ল কবীরের গঠনমূলক 
প্রতিভার দিক। তিনি দেখলেন যে, আবহমান 
কাল থেকে ধর্মের নামে কতকগুলি প্রাণহীন 
আচার-অনুষ্ঠান চলে আসছে । লোকে সেইসব 
& আচারাদিকেই ধর্ম মনে করে । এবং তাই নিয়ে 
পরম্পরে ঝগড়া করে ও মারামারি করে 

তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন, তিনি যে উদার 
ধর্মের কথা! বলেছেন, তা ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা 
কঠিন কাজ। প্রাচীন পথে আবহমান কাল ধরে 
ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে যে-সব জঞ্জাল জমেছিল, 
তিনি সেগুলিকে দূর করতে বললেন। সেইজস্য 
তিনি নিভাঁকভাবে বাহক ক্রিয়াকাণ্ড ও প্রাণহীন 
আচারকে আক্রমণ করেছিলেন । তাঁর মতে এই- 
সব বাহক দিকগুলি সত্যকে আবৃত ক'রে 
রেখেছিল। এই আচারসর্বস্ব ধর্ম ভারতের 
বিভিন্ন সম্প্রদায়কে পৃথক ক'রে দিয়েছিল। এ 
বাপারে তিমি হিন্দু-যুসলমীন কাউকে ছেড়ে কথা 
বলেননি-_দেশ-প্রচলিত কোন ধর্মকে নিন্দ৷ করা 
ষ্টার উদ্দেশ্য ছিল না । তিনি প্রত্যেককে বলতেন, 
নিজ নিজ ধর্ম অন্ুপারে চলতে । তবে ধর্মের মধ্যে 
বু কুসংস্কার প্রবেশ করেছিল, তিনি সেইসব 
কুদংস্কারগুলির নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন 
_-পরব্তী যুগের তথাকথিত ধর্মসংস্কারকগণ যা 
প্রচার করেছেন, সেসবের অনেক অংশকে ত্যাগ 
করা যেতে পারে। কারণ সেসব শিক্ষার 
নিনেকগুলি এ-যুগে অপ্রঞ্নোজনীয় ও আহুষ্ঠানিক 
ব্যাপার মান্র। সে-সবের মধ্যে ধর্মের সার নেই, 
লোক-্দেখানো চটকদার কতকগুলি অনুষ্ঠান 
ব্যাতীত আর কিছুই নয়। অলৌকিক শক্তির 
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উপর বিশ্বাস কর!, তীর্ঘযাত্রা, ঈশ্বরের উপর 
একাস্তিক ভক্তি ব্যতীত ভজনালয়ে পৃজা, দান, 
জাতিভেদ প্রথায় বিশ্বাস, ব্রাক্ষণদের শ্রেষ্ঠত্বের 
একচেটিয়া অধিকার, অস্পৃশ্যতা__ এইসব 
সংস্কারকে কবীর কঠোরভাবে নিন্দা কপেছেন। 
ঠিক সেইক্ষপ ভাবে তিনি মুসলমানদের বহু সংস্কার 
ও আচার-অনুষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা করেছেন। 
তাদের তীর্থযাত্রা, অপর ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধভাব, 
অপর সম্প্রদায় হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকার 
প্রবণতা, ভক্তিহীন অনুষ্ঠানাদিকেও সেইরূপ 
কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। আউলিয়। পূজা 
ও পীর পুজারও তিনি নিন্দা করেছেন। হিন্দু- 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে লক্ষ্য ক'রে তিনি 
বলেছেন, সমস্ত জীবিত প্রাণীকে শ্রদ্ধা করতে 
হবে। সর্বপ্রকার রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে 
হবে। উচ্চ বংশের ও সামাজিক মর্যাদার অহঙ্কার 
ত্যাগ করতে হবে। পাধিব বস্তর মোহে, বিলাস 
আড়ম্বর মাত্রাধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লালসাকেও 
তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি 
আরও বলেছেন যে, প্রত্যেক মান্থষের জীবন হবে 
উৎ্সগাঁকৃত জীবন এবং জীবের কল্যাণবোধ দ্বার! 
জীবনকে করতে হবে পবিত্র । কবীর বলেন, আমি 
আমার চোখ বন্ধ করি না, আমার কান বন্ধ 
করি না, আমার দেহকে পীড়ন করি নাঁ_- 
আমি চোখ খুলে দেখি ও হাসি এবং এইভাবে 
আমি তার সৌন্দর্য সর্বক্র দেখতে পাই। আমি 
যাই করি, তা-ই সেই লীলাময় ঈশ্বরের পৃজ। 
হয়ে পড়ে । | 

কবীর এই কথাটা পুনঃপুনং বলেছেন যে» 
হিন্দু-মুসলমান একই। তারা একই ঈশ্বরের 
পূজা করে। তারা একই পিতার সম্ভান। 
তারা একই রক্ত থেকে তৈরি হয়েছে। হে 
ঈশ্বর! সমস্ত নর-নারী যারা কষ্ট হয়েছে, তার! 
তোমারই হাতের তৈরি। কবীর আল্লাহ ও 
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রামের সম্তান। সেই আল্লাহ ও রাম তীর গুরু 
ও পীর। হিন্দু ও তুকাঁর একই পথ, যা সত্য ও 
ধাটি__গুরু দেখিয়ে দিয়েছেন । হে সাধু সম্তগণ! 
শোন, আমার কথা শোন! রামই বলো আর 
খোদাই বলো, যারা বুঝে তাদের ধর্ষ একই-_ 
তারা পণ্ডিত হোন অথবা শেখ হোন, তাতে কিছু 
যায় আসে ন।। তাই কবীরের এই দেখে ব্যথা 
লাগে যে, হিন্দুরা রামকে আর মুসলমানরা 
রহিমকে ডাকে অথচ উভয়ে পরম্পরে যুদ্ধ করে, 
মারামারি বরে, পরস্পরকে হত্যা করে- কেউই 
সত্য কি জিনিশ জানে না| হিন্দু-ুনলমানকে 
পরম্পরের মধ্যে বন্ধুভাবাপন্ন ক'রে তুলবার জন্য 
সক্রিয়ভাবে তিনি কাজ করেন। ধর্মের পার্থক্য 
থাকা সত্বেও তারা যাতে পরম্পর বন্ধুভাবে 
থাকতে পারে, সেই বিষয়ে তার চেষ্টা অবশেষে 
স্মরণীয়। তিশি সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে 
ঘোষণা! করলেন, “একটা কেন্দ্রগত মূল আবর্শ 
থাক! দরকার--তা হল সকলকে একটা মধ্য- 
পশ্থার ধর্ম অবলম্বন করতে হবে।” তার এই 
আওয়াজে ভারতের নানাস্থানের মানুষ প্রচুর 
সাড়া দিল। ব্ছুলোক সাগ্রহে তার এই আদর্শ 
ও শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগল । হিন্দ্-যুসলমানের 
মধ্যে বুলোক তীর শিশ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। 
আজ সার ভারতে কবীরপন্থী লোকের সংখ্যা 
বহু। ইংরেজ আগমনের বহু পূর্বে কবীরের 
মতো মহান্‌ সাধকেরও উদ্ভব হয়েছিল ঝলে 
সে-যুগে সাম্প্রধা ধিক প্রসার লাভ করেনি। 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বধ---১০ম লংখা। 


আজও বারাণসীতে কবীরপন্থী সাধকগণ 
প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হন এবং 
কবীরের স্তবস্ততি করেন। কবীরের শিশ্দ্দের 
সংখ্যা কত, এটা প্রধান বিবয় নয়। তার 
শিক্ষার প্রভাব পাঞ্জাব, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, 
বিহার গ্রতৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই 
যে একজন অর্ধশিক্ষিত মা্ষ সর্বপ্রকার ভেদ- 
বুদ্ধির বিরুদ্ধে দীড়িয়ে এক্য ভ্রাতৃত্ব ও সর্বধর্মের 
গ্ররতি সমদ্শী মনোভাব সাফল্যের সঙ্গে প্রচার 
করেছেন-_সেটাই কবীরের জীবনের মূলকথা । 
সেটাই তাকে অমর ক'রে রাখবে। 

পরে মত্্রাট আকবর তর 'দীন-ই-ইলাহী*র 
আদর্শের দ্বারা হিন্দু-মুপলমানকে একব্র করতে 
চেয়েছিলেন। আকবরের দীন-ই-ইলাহী'র 
উপর কবীরেরও প্রভাৰ কিছু যে ছিল, তা 
অনুমান করা চলে। তার পেছনে ছিল 
আরও বহু সাধকের সাধনার ফল। ভারতের 
বুকে নানাপ্রকার সমন্বয়ের নানাপ্রকার 
ভাবধার! প্রচারিত হয়েছিল। সেগুলি ভারতের 
প্রাণের ভিতর একটা চাঞ্চল্য হ্যতি করেছিল। 
আকবরের প্রচেষ্টা তাঁরই অবশ্যস্তাবী পরিণতি 
এবং পরবতী যুগের নানাপ্রকার রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক ঘটনাবলীকে যা৷ প্রভাবিত করেছে। 
আজ কবীর প্রমুখ মহাজনদের আদর্শকে ও 
শিক্ষাকে লোকসমাজে নৃতন উদ্যমে প্রচার 
করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। সেইজন্য বলি 
যে, কবীরের জীবনদর্শন সকলের জান! উচিত। 


রামানন্দ, কবীর, দাছু, শ্রীচৈতন্ত বা নানক এবং তাহাদের সম্প্রদায়ভূক্ত 
সাধুসম্তগণ দার্শনিক বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাঁবলম্ী হইলেও মানুষের সম-অধিকার-প্রচারে 


সকলে একমত ছিলেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


যুবকদের প্রতি" 
শ্ীজৈল সিং 


রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসন্মেলনের উদ্বোধনী 
সভায় আজ. আপনাদের সকলের সঙ্গে এখানে 
মিলিত হ'তে পেরে আমি আনন্দিত। এই 
সম্মেলনের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, যেহেতু 
এতে সুচিত হচ্ছে__মিশনের ত্যাগ ও সেবা এই 
যুগ্ম আদর্শের প্রতি যুবসম্প্রদদায়ের আত্মনিবেদন । 

যুগে যুগে মহান্‌ সাধু-সম্তদের আশীর্বাদে 
ধন্য এই ভারতব্য। রামকৃষ্জ পরমহংস এবং 
তার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জাতীয় 
পুনরুখানের বীজ বপন করেছেন । রামকৃষ্ণ মিশন 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ছুটি সংস্কৃতির মধ্যে এক 
মহান্‌ সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকাননা- 
চালিত নিঃস্বার্থ ত্যাগী শিষ্দের দ্বারা সুসংগঠিত 
এই সংঘের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ পরমহংসের 'বাণী- 
প্রচার ভারতবর্ষের মৌলিক এঁদাক্চে বাস্তবে 
রূপায়িত হ'তে প্রভূত সাহাধ্য ক'রে আমছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বাণীকে সার] 
পৃথিবীময় ছড়িয়েছিলেন। তীর ধর্ম-প্রচারে 
একাস্তিকতা, তাঁর গভীর দেশপ্রেম এবং নিপীড়িত 
মান্গৃষের প্রতি তার সমবেদনার ফলশ্রুতি রূপে 
স্থাপিত এই রামরুষ্ণ মিশন, যা দেশের অগণিত 
তরুণকে ধর্ম-প্রচার এবং আত জনগণের সেবাকে 
জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে উৎসাহিত 
করেছিল । স্বামীজীর যে-বাণী এখানে বিশেষ- 
ভাবে ম্মরণীয় তা হচ্ছে: “সবার জন্য জ্ঞানের 
দ্বার খুলে দাও এবং নিপীড়িত জনগণকে পুনরায় 
তাদের প্রাপ্য অধিকার ও স্থযোগ-স্থৃবিধ। 
দাঁও।৮ ম্বামীজী বিশ্বীম করতেন, জনগণের মধ্যে 
সাংস্কৃতিক এঁক্যকে দৃঢ় ক'রে তুলতে আধ্যাত্মিক 


তাবসমৃহকে জনপ্রিয় কারে তোলা বিশেষ 
দরকার । 

গত শতাব্দীর মহান্‌ জাতীর পুনরত্র্থানের 
গ্রারস্তে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এবং জাতি- 
গঠনের জন্য রামরুষ্খ মিশন ভারতের সর্ব 
প্রদেশের বহু উৎসগাঁকৃত যুবককে অনুপ্রাণিত 
করেছিল। সংগঠিত সন্ত্যাসি-সম্প্রদায় রামকৃষ্ণ 
মিশন তার কর্মস্থচির সম্মুখে যে মমাজসেবার 
আদর্শকে স্থাপন করেছেন, তা কেবল নিছক 
পরোপকার কার্ধ নয়, পরন্ত মানুষের জাগতিক 
ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেরই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের 
উদ্দেশ্টে একটি অত্যাবশ্যক শিক্ষাপ্রণালী। 
মিশনের সমাজসেবাকার্ধ বহুবিধ-__যেমন, শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় পরিচালনা প্রভৃতি এবং 
এইরকম আরও বহু কার্য । প্রাকৃতিক ছুর্ধোগের 
সময় বিপন্ন মান্গষের জন্য রামকৃষ্জ মিশন যে 
অদ্ভূত সেবাকা ক'রে থাকেনঃ তা আমাদের 
সকলের গর্বের সঙ্গে ম্মরণার | 

রামকষ্চ মিশনের অগ্রগতির বধতমান 
পর্যায়ে যুবসম্মেলন-সংগঠন অতিশয় প্রাসঙ্গিক 
হয়েছে। যুবসম্প্রদা়কে পথ দেখাতে হবে। 
যে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সমগ্র জাতিকে ধরে 
রেখেছে, জাতি ও সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব 
হিসাবেই তাকে গ্রহণ করতে হবে। আজ 
আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত যুবকদের দিকে। 
যুবকদের প্রতি কর্তব্য-সন্বদ্ধে রামরষ্জ মিশন 
সচেতন রয়েছেন এবং তীর যুবকদের গঠনমূলক 
কাজে সংগঠিত করতে বিশেষ যত্ব নিয়েছেন, 
দেখে আমি আনন্দবৌধ করছি। স্বাধীনতার 


* ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২, নিউদিলী রাষকৃ্ণ মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যুবদশ্মেলনের 
উদ্বোধনী সভার ভারতের রাষ্ট্রপতির ভাষণ। বঙ্গানুবাদ : ব্রঙ্মগারী নিগুণচৈতন্য ।--সঃ 


৪৫৩৩ 


পর থেকে ভারতবর্ষের লক্ষণীয় অগ্রগতি 
হয়েছে। আজ ভারতব্য জাতিসংঘের এক 
বিশিষ্ট সাশ্য, কিন্তু এখনো তার অনেক সমস্থা 
আছে সমাধান করার । ভারত-সরকার অনেক 
রকম কর্মস্থচি গ্রহণ করেছে দরিদ্র অনুন্নত শ্রেণীর 
উন্নতির জন্য। রামক্চ মিশনের মতো 
স্বেচ্ছাসেবী সংঘকে, বিশেষ ক'রে তাদের যুব 
বিভাগগুলিকে সরকারের এই প্রচেষ্টার পরিপূরক 
হওয়! বাঞ্ছনীয় । এর দ্বারা দেশের অন্যান্ত 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি অনুপ্রেরণা পাবে। 

দেশের যুবকদের কাছে আমার আবেদন, তারা 
যেন দলে দলে সমাজপেবা-ব্রত গ্রহণ করে এবং 
দেশের যুবকদের লক্ষ্য ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ যা 
উপদেশ দিয়েছিলেন, তা থেকে যেন অনুপ্রেরণা 
লাত করে। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের 
ভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের বাণী দেওয়ার পর বেশ কয়েক 
বছর কেটে গেছে । আমরা আজ বিদেশী শাসন 


উদ্বোধন 


| ৮৪তম বর্--১,ম সংখ্যা 


হ'তে যুক্ত হয়েছি। যাই হোঁক, এখনো। আমাদের 
দেশে জাতিভেদ-প্রথা ও পণ-প্রথার মতে। অনেক 
সামাজিক ব্যাধি আছে, যা! আমাদের সমাজকে 
দুর্বল করছে । এখানে কাজ করার বিরাট ক্ষেত্র 
রয়েছে-_দেশের যুবকদের কাছে এটা একটা 
চ্যালেন্জ,। যুবকদের কাছে আমার আবেদন, 
তারা ষেন স্বামী বিবেকানন্দের নিয়লিখিত বাণীতে 
উদ্ধন্ধ হয় : 

“আমর। চাই এমন কিছু যুবক, যার! দেশের 
জন্য সবকিছু ত্যাগ করবে এবং জীবন উৎসর্গ 
করবে” | 

যুবসম্মেলন উদ্বোধন করতে আমাকে 
আহ্বান করার জন্য আমি রামরুষ্জ মিশনকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশা! করি, এই সম্মেলন 
ফলগ্রস্থ হবে এবং দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির 
পথে নতুন অধ্যায়ের স্থচনাকে চিহ্নিত করবে। 
জয় হিন্দ, ! 
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স্বামী কেদারানন্দ 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে 
শক্তিপূজ| বিশেষতঃ মাতৃভাবে শঞ্জিপৃজা 
প্রচলিত। সনাতনী পরমশক্তিরপী জগৎ" 
কারণকে "মা" বা জগদন্বা ব দেবী বলে ডাকার 
মধ্যে এবং সেইভাবে পূজী করার মধ্যে ভারতের 
নিজন্ব অবদান রয়েছে । যদিও এই মাতৃভাৰ 
ভিন্ন অন্ত ভাবের শক্তিপূজা অন্যান্য দেশে কিছু 
কিছু দেখা যায়। সিল্ধুসভ্যতার যুগ থেকে 
বর্তমান কাল পর্যন্ত এই শক্তিউপাসনার ধারাটি 
বিভিন্ন পায়ে বিকাশ লাভ করেছে । এই ধারার 
উৎস এবং ক্রমবিকাশ, বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 
বিষয়। 





সিন্ধুসভ্যতার যুগ্নে শক্তি-উপাসন। 

পাঁচ হাজার বছরের পূর্বে সিন্ধু নদের তীরে 
পাঞ্জাবের ( বর্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত ) 
হরগ্পা এবং সিন্ধু দেশের মহেঞ্জোদারো শহরে 
যে দেবীপৃজার প্রচলন ছিল, তার নিদর্শন এ 
শহর দুইটির ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য 
পোড়। মাটির মুন্সয়ী দেবীমূতি থেকে পাওয়। 
যায়। প্রসঙ্গত; খল! যেতে পারে যে, সিষ্ধু- 
সভ্যতার সমকালীন দক্ষিণ-ভারতেও এ ধরনের 
দেবীমূতি পাওয়া গেছে। এ মৃতিগুলি প্রকৃতি- 
দেবী বা মাতৃদেবী বলেই পরিচিত ছিল ঝলে মনে 
হয়। কারণ প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের 
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মান্ছষের মধ্যে ঈশ্বরের মাতৃভাব এবং স্বর্গীয় 
প্রকৃতির ধারণা বদ্ধমূল ছিল। সেজন্য দেখ! যায় 
সি্কুসভ্যতার যুগে অধিবাসীদের মধ্যে মাতৃদেবী 
বা প্ররুতিদেবীর উপাসনার প্রচলন। এই 
মাতৃদেবী বা প্ররুতিদেবীই ছিলেন মিন্ধুনদের 
তীরবর্তী মানুষের প্রধান উপাস্য দেবতা । তবে 
এই দেবী কুমারী না কোন পুরুষদেবতার শক্তি- 
রূপে গণ্য হতেন, তার কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া 
যায়না। যা হোক, এ থেকে আমরা সিন্ধু- 
সভ্যতার যুগের শক্তি-উপাসনার একটা আভাস 
পেতে পারি। 
বৈদিকযুগে শক্তিবাঁদ 

সিন্ধুসত্যতার যুগে যে মাতৃদেবী বা প্রকৃতি- 
দেবীর উপাসনার অস্পষ্ট ছবি আমর! দেখি, তারই 
ব্যাপক এবং শক্তিশালী রূপটি বৈদিক যুগে 
স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়ে। খথেদীয় 
দেবীস্থক্ত ও রান্রিস্থক্তে, সামবেদীয় রাত্রিস্থক্ে 
এবং কৃষ্ণযভূর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের 
নারায়ণৌপনিষদ্‌ অন্তর্গত দুর্গীস্থক্তে তার সুস্পষ্ট 
প্রশ্নাণ আছে। 

দেবীস্থৃক্তে রয়েছে মহধি অস্তধণের কন্যা 
বাক-এর কথা, যিনি ছিলেন ব্রদ্ষবিদুধী। জগৎ- 
কারণ ত্রহ্ষন্বরূপ এবং ব্রদ্ষশক্তিকে বাক স্বীয় 
আত্মরূপে উপলব্ধি করে ঘোষণ। করেন, “আমি 
রুত্রগণরূপে ও বন্থগণরূপে বিচরণ করি, আমি 
আদিত্যসমূহরূপে এবং সকল দেবরূপে বিচরণ 
করি )-..আমি ঈশ্বরী, ধন-ধান্ত প্রদাত্রী, পরত্রহ্ম- 
জ্ঞানবতী ও যজ্ঞার্গণের মধ্যে শেষটা ) ঈদৃশগুণ- 
বিশিষ্টা, গ্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা এবং বু- 
ভূতমধ্যে প্রবিষ্টা আমাকেই দেবতারা বহুদেশে 
( কর্মরূপে লম্পাদন ) করিয়। থাকেন ।"'ঈদৃশ 
স্বরূপা আমি যাহাকে যাহাকে রক্ষ। করিতে ইচ্ছা 
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করি, সেই সেই পুরুষকে সর্বশ্রেঠ করি: 
অন্থুরকে নাশ করিবার জন্ত আমি রুদ্রের 
( মহাদেৰের ) ধন্ততে জ্যা সংযুক্ত করি, আমি 
সঙ্জনের রক্ষার জন্য সংগ্রাম করি এবং আমিই 
স্বর্গ ও মত্যে অন্তর্ধযামিরূপে প্রবেশ করিয়াছি। 
যে অন্ন ভক্ষণ করে সে আমার দ্বারাই করে; 
যে দর্শন করে, শ্বীসপ্রশ্বানাদি করে, কথিত বিষয় 
শ্রবণ করে, সেও আমার দ্বারাই করে; যাহার! 
ঈদৃশা আমার বিষয়ে জানহীন, তাহারা সংসারে 
হীন হইয়া থাকে ।""'বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত 
ব্র্ষচৈতন্যই আমার কারণ, স্থৃতরাং সমস্ত 
প্রাণীতে প্রবেশ করিয়া আমিই, বিবিধরূপে 
বর্তমান আছি) অধিকন্ত এ ্বর্গাদিগকেও 
আমি নিজ মায়াত্মক দেহের দ্বারা ব্যাপ্ত 
করিয়াছি ।”১ 

্রহ্ধ ও তাহার শক্তি যে অভেদ-_এই তন্ত্র বা 
শাক্ত সিদ্ধান্তাটর নির্দেশ আমরা পাই লামবেদীয় 
কেনোপনিধদের মাধ্যমে নিম্নোক্ত আখ্যায়িকা 
থেকে: 

দেবাস্থুর-সংগ্রামে ব্রদ্মণক্তি দ্বারাই জয়লাভ 
ক'রে ইন্্রাদি দেবতার! মিথ্যা আত্মাভিমান করেন 
যে, তীর। নিজশক্তি দ্বারাই জয়ী । দেবতাদের এই 
অভিমান দূর করবার জন্য ব্রদ্ধ বিম্ময়কর যক্ষ' 
মুতিতে দেবগণের সামনে আবিভূর্তি হলেন। 
সেই “যক্ষাকে জানবার জন্য দেবগণ প্রথমে 
অগ্নিকে প্রেরণ করলে পর যক্ষরূপী ব্রহ্ম অগ্নিকে 
তার পরিচয় ও শক্তি জানাতে বললেন । 
নিজের এই পরিচসন দিলেন যে, তিনি পৃথিবীর 
সকল জিনিসকে দগ্ধ করবার ক্ষমতা রাখেন । ব্রহ্গ 
তাকে একটি তৃণ দগ্ধ করতে দিলে অগ্নি সর্বশক্তি 
দিয়েও সেই তৃণটি দগ্ধ করতে ন1। পেরে অবনত- 
মস্তকে ফিরে গেলেন। এরপর দেবগণ কর্তৃক 


১, দেবীন্ক্কোক্ত কয়েকটি মন্ত্রের অন্কুবাদ উদ্ধতি। স্তবকুন্থমাঞ্লি, স্বামী গন্তীরাননা 
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আদি হ'য়ে বায়ু “ঘক্ষারূপী ব্রদ্ষের কাছে গিয়ে 
নিজেদের শক্তি ও পরিচয় দিলে, ব্রহ্ম তাকে সেই 
তৃণটি উড়াতে বললে, বায়ু তার সর্বশক্তি প্রয়োগের 
পরও অসমর্থ হলেন এবং লঙ্জিত মুখে ফিরে 
এলেন ৷ অনস্তর ইন্দ্র স্বয়ং ছদ্মবেশী ব্রদ্দের নিকট 
গেলে ব্রহ্ম আকাশে মিলিয়ে গেলেন এবং তার 
পরিবর্তে সেইস্থানে সুশোভন! উমা বা হৈমবতী 
দেবীকে ইন্দ্র দর্শন করলেন। তখন সেই দেবী 
ইন্ত্রকে জানালেন যে, ব্রহ্মশক্তি দ্বারাই দেব্তাগণ 
শক্তিশালী হ'য়ে অন্ুরগণের সহিত সংগ্রামে 
বিজয়ী । ন্থৃতরাঁং দেবতাদের অভিমান করবার 
মতো ম্বশক্তি কিছু নেই। “ষক্ষ'রূপী ব্রহ্ম এবং 
উমা বা হৈমবতী যে একই তত্ব, তা এই 
কেনোপনিষ্দ্‌ প্রতিপাগ্চ এই আখ্যায়িক। থেকে 
জানা যায়। কারণ এই অংশের শাঙ্করভাষ্যে 
বলা হয়েছে, “হৈমবতী নিত্যমেৰ সর্বজ্ঞেন ঈগ্থরেণ 
সহ ব্র্ভত” অর্থাৎ সেই হৈমবতী বা উমা সর্বজ্ঞ 
ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুক্তা ধিনি উমারূপ তত্ববিদ্তা 
দেবীবূপে আবিভূতি হয়েছিলেন । 
কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যাকের মতে 
দেবী অন্বিকা রুজ্রের (শিবের অপর নাম )স্ত্রী 
অর্থাৎ শক্তি। এই আরণ্যকের নারায়ণো- 
পনিষদ্‌ সেই অস্থিক। বা দুর্গাকে বলছেন-_ 
তামগ্নিব্্ণাং তপস! জ্বলস্তীং বৈরোচনীং 
কর্মফলেযু জুষ্টাম্‌। 
ছুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে স্থতরসি 
তরসে নমঃ ॥* 
-আমি সেই অগ্রিব্ণা বা জ্যোত'রূপা 
দুর্গাদ্েবীর শরণাগত হই, যিনি উদ্দীপনা 
শত্তিদ্ধার আনন্দোজল, যিনি চরাঁচর বিশ্বরূপে 
সষ্ট পরমাত্মার শক্তি এবং যিনি জীবের কর্মফল- 
দাত্রী। হে স্থৃতারিণি, হে সংসারত্রাণকুশলে, 
তুমি আমাদের ঘোর সংমারসাগর থেকে উদ্ধার 


উদ্বোধন 
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কর, তোমাকে প্রণাম করি। 

উপরের আলোচনায় আমরা দেখি বৈদিক 
যুগে দেবী ছূর্গা বা উমা ব্র্ষশক্তি বা আগ্যাশক্তি- 
রূপে পরিগণিত, যিনি শরণাগত ভক্তকে সংসারের 
দুঃখকষ্ট থেকে মুক্ত ক'রে তাকে চরম ও পরম 
তত্বের অধিকারী করেছেন। বৈদিক যুগের এই 
দেবীশক্তির তৃক্তিমুক্তিদায়িনী বিশ্বজনীন ভাঁবটির 
পূর্পপ্রকাশ আমরা পরবর্তীকালে পৌরাণিক 
যুগে আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে দেখি । এমনকি 
পৌরাণিক যুগের আগে মহাঁভারতেও দেবীস্তি 
বা উপাসনার কথ! আছে। কৃত্তিবাঁসকৃত বাংল! 
রাঁমায়ণেও দেবী-উপাসনার কথা পাওয়া যায়। 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেও শক্তিবাদ এবং তার উপাসনা 
প্রাধান্থলাভ করে । 

তত্্রশাস্ত্র এবং শক্তিবাদ 

মচনংহিতার টাকাকার কুল্পুক ভট্ট প্রভৃতির 
মতাসারে শ্রুতি দু-প্রকার-_বৈদিকী ও 
তান্ত্রিকী। বৈদিকষুগের শক্তিবাদ আলোচনার 
পর তাই স্বাভাবিকভাবেই তঅন্তরশান্ত্রে শক্তিবাদ 
আলোচনা এসে পড়ে; তাছাড়া শাক্তদর্শন এবং 
সিদ্ধান্ত ও সাধনাই তন্ত্শান্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় । 

তন্ত্রশান্ত্রে শক্তিবাদ আলোচনার আগে জান! 
প্রয়োজন তন্ত্রশান্ত্র বলতে কি বুঝায়। সংক্ষেপে 
বলা যেতে পারে-ব্দোন্ত ও যোগের সঙ্গে 
বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সমন্বয় ক'রে যে গ্রন্থগুলি 
রচিত, সেগুলিই তন্তরশান্তর। 

প্রাচীন ভারত বিদ্ধ্যাচল থেকে চট্টলভূমি, 
বিদ্ধাচল থেকে কন্যাকুমীরিকা এবং বিষ্ব্যাচল 
থেকে নেপাল ও মহাচীন পর্যস্ত প্রদেশ যথাক্রমে 
বিষুক্রাস্তা, অশ্বক্রান্তা এবং রথত্রাস্তা ব'লে পরিচিত 
ছিল। প্রত্যেক ক্রান্তায় ৬৪ খানি ক'রে মোট 
১৯২ খানি তন্ত্র প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত গ্রন্থে 
হিন্দুধর্মের শক্তিবাদ্দ নিয়ে বিশদভাবে আলোচন। 


২. ছুর্গাস্থত্ত, শ্লোক ২, মহানারায়ণোপনিষদ্‌ ছিতীয় অনুবাদ । 
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কর] হয়েছে। সমগ্র তত্্রশাস্ত্রের সার এবং পূর্ণ 
পরিণতি আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 
শ্শ্রচণ্ডীর মধ্যে দেখি, যার বিস্তারিত আলোচন৷ 
পুরাণে শক্তিবাদ আলোচন। কালে কর! হবে। 
সংক্ষেপে তন্ত্র ব৷ শাক্ত সিদ্ধান্তটি এই-_এক 
অদ্বিতীয় নিরতিশয় চৈতন্যব্বরূপ ব্রদ্ম অনাদি সিদ্ধ 
মায়া আবরণ দ্বার! ধর্ম এবং ধমিরূপে প্রতিভাত 
হন। অদ্ৈতাবস্থায় (দ্বিতীয়বিহীন অবস্থা ) পরম 
্রন্ধ বা তন্ত্রের ভাষায় পরম শিব একা, তিনি ইচ্ছা 
করলেন, “একোহ্হং বনুম্তাম্ঃ (আমি একা বনু 
হবো )। তীর এই ইচ্ছা বা স্পন্দন মিত্য- 
জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াধুক্ত--ইহা তীর ব্রদ্ষধর্মখা এই 
্রন্ষধর্মের অপর নাম শক্তি যা ধর্মী বা 
ব্রহ্ম থেকে অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তির ম্ভায় 
অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলা যায়, 
“যেমন জল ও তাহার তরলতা, দুগ্ধ ও 
তাহার ধব্লত্ব, মণি ও তাহার জ্যোতি, সমুদ্র 
ও তাহার তরঙ্গ অভিন্ন, ব্রহ্ম ও শক্তি তেমনি 
অভে্দ । যিনি কালী, তিনিই ব্রঙ্গ৮ গতিহীন 
এবং গতিশীল সাপ যেন একই, নিক্ষিয় এবং 
সক্রিয় ব্রন্দও তেমনই এক। তন্ত্রশান্ত্র অনুসারে 
এই ব্রহ্মবূপ ধর্মীর ধর্ম বা শক্তি যাকে আমরা 
আগ্যাশক্তি কালী ব৷ দুর্গা বলি--জড় নয়, জীবও 
নয়। পরস্ত তা চিৎশক্তিসম্পন্ন এবং স্বতন্ত্ররূপে 
জগৎহ্ট্টির কারণ। এইপ্রসঙ্গে বলা যায় যে, 
ব্দোস্তের মায়া ও তন্ত্রের মহামায়া এক তত্ব নয়। 
বেদীস্তের মায়ার পারমাধিক সত্ব নেই, কিন্ত 
ব্যাবহারিক সত্বা আছে। বেদান্ত মতে মায়াশক্তি 
অবলম্বনে ব্রদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তন্ত্রের 
মহামায়! ত্রিকালাবাধিত চিৎশক্তিরূপিণী ব্রহ্ষময়ী । 
শাক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ধ্ী ও ধর্ম, শক্তি ও 
শক্তিমান অভিন্ন ও এক ; ধর্ম চিদ্রপা এবং পার- 
মাধিক বোাস্তের ন্যায় ব্যাবহারিক বা মায়িক 
নয়। এই মহাশক্তি ক্রদ্ষধর্মরূপ! এবং ত্রক্ধ থেকে 


ভারতে শক্তি-উপাসনার ধার! এবং তাৎপর্য 
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অভিন্ন বলে চিদ্রপিণী, সদ্রপিণী এবং আননারূপিণী 
অর্থাৎ “সচ্চিদানন্দময়ী”। এই জগৎ ব্রদ্মশক্তির 
পরিণাম। ধাঁকে বৈদাস্তিকগণ ব্রদ্ধ কলে বোধে 
বোধ করেন, তান্ধিকগণ তাঁকেই ঠৈতত্তারূপিণী 
জগজ্জননী মহামায়ার্ূপে পুজা করেন। অবশ্য 
বেদান্ত ও তন্ত্রের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কারণ 
ব্দোন্ত সিদ্ধান্তশান্ত্র এবং তন্ধ সাধনশান্ত্র বলে 
পরিচিত। 
পুরাণে শক্তিবাদ 

বৈদিক যুগে উপনিষদ, সুক্তাদি প্রসৃতিতে যে 
শক্তিবাদ সীমিতভাবে উল্লিখিত হয়, তারই ব্যাপক 
ও বিরাট নিজন্ব রূপটি বিভিন্ন পুরাণের মাধ্যমে 
আমাদের কাছে ধরা পড়ে । এই সমস্ত পুরাণে 
সেই শক্তিতত্ব পরাশক্তি, আগ্যাশক্তি, মহামায়! বা 
দেবী ঝলে পরিচিত। দেবী ভাগবত সেই শক্তি- 
তত্ব সম্বন্ধে বলছেন__ 

সেয়ং শক্তিরমহামায়! সচ্চিদানন্রূপিণী। 

রূপং বিভত্যব্ূপ। চ ভক্তানুগ্রহহেতবে | 
_সেই সচ্চদানন্রূপিণী মহামায়া আগ্ভাশক্তি 
অরূপা হয়েও করুণাধশতঃ; শরণাগত ভক্তগণকে 
কৃপা করবার জন্য রূপ ধারণ করেন। 

বিষুপুরাণ, ভাগব্তপুরাণ, কালিকাপুরাণ, 
মার্কত্য়েপুরাণ, বামনপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, 
বৃহন্নারদীয়পুরাঁণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুরাণসমূহে 
শক্তিতত্ব নিয়ে বিশদভাবে আলোচন! কর! হয়েছে 
এবং আগ্ভাশক্তি মহামায়ার লীল। এবং মাহাত্ম্য 
বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সর্বশক্তিকূপিণী 
চৈতন্তময়ী বিশ্বপ্রমবিনী বিশবপ্রপঞ্চের সারভূতা 
পরাসত্ত। মূল! প্রকৃতি দেবীকে বুহম্নারদীয়পুরাণে 
বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে ; যেমন উমা, 
লক্ষ্মী, ভারতী, গিরিজা, অশ্বিকা, দুর্গা, ভদ্দরকালীঃ 
চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমাঁরী, বৈষ্ঞণবী, বারাহী 
গ্রভৃতি। কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাঁণ, মৎ্গ্পুরাণ 
ও বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণে দুর্পাপূজার বিস্তৃত ক্রম, 
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পদ্ধতি ও ব্যবস্থার কথ! উল্লিখিত আছে । বিশেষ 
ক'রে শেষের পুরাণটি বর্তমানে ছুশ্াপ্য হলেও 
এই পুরাণের পুজাপদ্ধতিই বর্তমানে বহুলাংশে 
প্রচলিত। উপরের পুরাণসমূহ ছাড়াও অন্যান্য 
মহাপুরাণ এবং উপপুরাঁণে দেবী মাহাত্ম্য সম্বন্ধে 
আলোচনা দেখা যায়। 

প্রীপ্রীচণ্তী ঃ আগ্াশক্তি মাহামায়ার প্রসঙ্গে 
চরম ও পরম তত্বটি আমরা পাই মার্কত্্ে়পুরাণের 
অন্তর্গত “শ্রীশ্রীচণ্ডী” অংশে । শাক্তগ্রস্থলমূহের 
মধ্যে দেবীমাহাত্মবূপ এই চণ্ডী শক্তিপাধকদের 
কাছে খুবই সমাদূত। গীতার ন্যায় এই গ্রন্থও 
হিন্দুদের নিত্য পাঠ্য এবং দেবীপৃজার প্রধান 
অঙ্গ। 

মার্কগ্েয়পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায় পর্যস্ত 
এই ১৩টি অধ্যায় "ণ্তী” বলে খ্যাত। চণ্ডীতে 
মোট ৫৭৮ শ্লোক আছে; এই গ্রন্থ আবার 
"০০ মন্ত্রে বিভক্ত য! দুর্গার হোমে আছতি প্রদানে 
নিয়োজিত হ'য়ে থাকে । সে কারণে চণ্তীর অপর 
নাম 'সপ্তশতী? ৷ চত্তীর রচনা কাল খ্রীষটপূর্ব প্রথম 
শতাব্ধী থেকে গ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে । 
কোন কোন প্ডিতের মতে চণ্তীর উৎপত্তি নর্মদা 
বা উজ্জয়িনীতে। কিন্তু অধ্যাপক দক্ষিণারগতন 
শান্ত্রীর এতিহাসিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত যে, 
বাংলাদেশেই চত্তীর উৎপত্তি স্থান। কারণ 
কেরলীয়, কাশ্মীরী প্রভৃতি থেকে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় 
তন্ত্-সম্প্রদদায় সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন, স্থতরাং চণ্তীগ্রস্থ 
পুরাণের অন্তর্গত হলেও তন্ত্শান্ত্রের সারতত্ব এর 
মধ্যে রয়েছে লে এর উদ্ভব বঙ্গদেশ- এনপ 
নির্ণয় করা তল হবে না । তাছাড়৷ তন্ত্রে আছে-_ 
“গৌড়ে প্রকীশিতা বিদ্যা” অর্থাৎ তন্ত্রবিদ্ভার উদ্ভব 
এবং প্রচার গৌড় বা বঙ্গদেশ থেকেই। তত্র 
এবং চণ্ডী পরম্পর অঙ্গীঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে 
ব'লে চণ্তীর উদ্ভব এই বঙ্গদেশেই মনে হয় 

গীতার মতে৷ চণ্ডীরও প্রায় ত্রিশটি টীকা 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


রয়েছে এবং এগুলির মধ্যে শৈবনীলক, ভাস্কর 
রায় মী প্রভৃতি টীকাকারগণের চণ্তীব্যাখ্যা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শক্তিবাদ আলোচনায় 
শৈবনীলকণ্ঠ তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত দেন। তার 
মতে আগ্যাশিক্তি দেবী ব্রদ্ষন্বরূপ এবং সর্ববেদাস্ত- 
সিদ্ধান্তের তাৎ্পর্ষভূমি। সেই দেবী ব্রহ্ষবিদ্যা- 
ধিষ্টাত্রী, জীবভাব নামই ব্রদ্ষবিদ্ভার লক্ষ্য । 
মানুষের অন্তনিহিত পশুভাবকে দেবীর চরণে 
বলি প্রদান ক'রে দিব্যভাব স্বীপনই শক্তি-সাধনার 
চরম উদেশ্য ও পরিণতি । 

চণ্তী প্রথম চরিত্র (১ম অধ্যায়), মধ্যম 
চরিত্র (২য় হইতে ৪র্থ অধ্যায়) এবং উত্তর চরিত্র 
(৫ম হইতে ১৩শ অধ্যায় )এই তিন চরিত্রে 
বিভক্ত এবং তিন চরিত্রে যথাক্রমে খঞ্ধেেরূপা 
মহাঁকালী, যহুর্বেদরূপা মহীলম্্মী ও সামবেদরূপ। 
মহীসরস্বতীতব আলোচিত। 

চণ্ডীতে কথিত আছে যে, পুরাকালে সমগ্র 
পৃথিবীপতি রাজা সুর যবনকর্তৃক পরাজিত ও 
স্বীয় রাজ্যের অমাত্যগণ ছ্বার। বিতাড়িত হ'য়ে 
গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই অরণ্যে 
মেধা-মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। সেই সময় 
সমাধি নামে এক বৈশ্য তার অসাধু, স্ত্ী-পুত্রগণ 
দ্বারা ব্তাড়িত হ'য়ে সেখানে উপস্থিত হন। 
রাজ। সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি আত্মীয়ন্বজন দ্বার। 
পরিত্যক্ত হয়েও তাদের প্রতি মমতা বশত; 
দুঃখিত ছিলেন। (রাজ্য, সম্পদ ও আত্মীয়- 
পরিজন দ্বারা পরিত্যক্ত) তাদের প্রতি কেন 
এই মমতাঃ তা জানবার জন্য তারা মেধা-মুনির 
নিকট গিয়ে প্রশ্ন করলে মুনি বললেন, সংসারের 
স্থিতিকারণের জন্য দেবী ভগবতী মহামায়। বিবেকী 
ও অবিবেকী জীবগণের চিত্তসমূহকে বলপূর্বক 
আকর্ণ করে মোহ্রূপগর্তে এবং মমতারপ 
আবর্তে নিক্ষেপ করেন। তখন রাজা স্থরথ মেধা- 
মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন : “সেই মহামায়৷ কে? 


কাতিক, ১৩৮৯ ] 


তার উৎপত্তি ও কার্ষ কি? উত্তরে মেধা-মুনি 
বললেন-_ 
নিত্যৈব সা জগন্ুতিস্তয়। সর্বমিদং ততম্‌। 
তথাপি তত্সমুৎপাত্তির্হুধা শ্রয়তাং মম ॥ 

( চত্তী ১৬৪-৬৫) 
_অর্থা, সেই মহামায়। নিত্য! (জন্মমৃত্যু- 
রহিত) আবার এই জগখ্গ্রপঞ্চই তার বিরাট 
মতি ( জগদা শ্রয়ভূতা শক্তি)। তিনি সর্বব্যাপী 
এবং নিত্যা হলেও তীর বহুপ্রকার আবির্ভাবের 
বৃত্বাস্ত আমার নিকট শ্রবণ করুন। অতঃপর 
মেধা-মুমি রাজা স্বরথ এবং বৈশ্ত সমাধিকে 
মধুকৈটভ, মহিষান্থর এবং শুস্তনিশুস্ত প্রভৃতি 
দৈত্যদের দেবী মহামায়। বিভিন্ন কূপ ধারণ ক'রে 
কিভাবে বধ করেন তার বর্ণনা করলেন। 
চণ্তীতে আছে দেবী ভগবতী স্বীয় কপাল থেকে 
আবির্ভূতা শক্তি দ্বারা অনুর শ্রস্তের প্রধান 
সেনাপতিত্বয় চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ ক'রে চিত্তী? বা 
চামুণ্ড নামে পরিচিত হন । 

এই দেবী মহামায়। অন্থুরদের দমন করে 
দেবতা! ও মানুষকে পুরাকালে রক্ষা ও পালন 
করেছেন এবং সেই সঙ্গে এই আশ্বাসও 
দিয়েছেন__ 

ই্খং যদ যদ বাধা দাঁনবোথা। ভবিষ্যতি | 

তদা ত্দাবতীধাহং করিয্।ম্যরিসংক্ষয়মূ॥ 

( চণ্ডী ১১৫৪-৫৫) 
অর্থাৎ এইপ্রকারে যখনই দানবকুলের 
প্রাছুর্ভতাববশতঃ বিশ্ব উপস্থিত হবে তখনই আমি 
আবির্ভূত হ'য়ে দেবশত্র অস্থুরগণকে বিনাশ 
ক'রব। বস্ততঃ বহির্জগতের এই দেবান্থবের 


ভারতে শক্তি-উপাসনার ধার। এৰং তাৎপর্য 


€৩৫ 


সংগ্রাম আমাদের অন্তর্জগতেরই সংগ্রাম, যেখানে 
দেবতারপী স্ুবৃত্তির সঙ্গে অস্থররূপী কুবৃত্তির 
অবিরাম সংগ্রাম চলছে। মানুষ যদি কাম, 
ক্রোধ, লোভ আর্দি কুবৃত্বিগুলিকে দমন ক'রে 
শম, দমাদি হুবৃত্তি সহায়ে পরাশক্তি স্বরূপিণী, 
জ্ঞান-ভক্তিপ্রদায়িনী আগ্যাশক্তি মহ]|মায়ার 
শরণাপন্ন হয়, তাহলে দেবীর কপায় সে দেবত্বের 
পরে সচ্চ্দানন্দরূপ ব্রহ্গত্বেরও অধিকারী হয়। 
চণ্ডী বলছেন-_ 
ওয়া বিশ্থজ্যতে বিশ্বং জগদেওচ্চরাচরম্‌। 
সৈষা প্রসন্না বরদ। নৃণীং ভবতি মুক্তয়ে | 
সা বিদ্যা পরমা মুক্তেহেতুভৃতা সনাতনী । 
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ 

( চণ্ডী, ১1৫৬-৫৭ ) 
অর্থাৎ সেই মহামায়া এই সব চরাচর বিশ্ব 
স্ট্টি করেন এবং তিনি প্রসন্ন হলেই তার শরণাগত 
মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীঞ্ছঁ বর দেন। 
কারণ তিনি সংসারমুক্তির হেতুভূত। পরমা 
মোক্ষপাধিকা ব্রহ্ষাবি্াূপিণী ও সন৷তনী। 
তিনিই সংসারবন্ধনের কারণ-্বরূপা অবিষ্ঠ। এবং 
্দ্ধা, বিষ, শিব সকলেরই ঈশ্বরী বা নিযন্ত্রী। 
সমগ্র বিশ্বব্রদ্মাণ্ডে সেই পরমাশক্তিবূপা৷ জননী 
ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন সত্ব। নেই-_অন্তরে 
বাইরে জীবজগতে একমাত্র তিনিই ওতপ্রোত- 
ভাবে বিরাজিত|। তিনি বিরাজিতা তার 
অনন্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য, এশ্বর্য ও বীর্ধ (শক্তি) নিয়ে 
এবং তার অপরিসীম জ্ঞান-ইচ্ছ-ক্রিরাশক্তি নিয়ে 
_এই মহীতত্বটিই চণ্তীর প্রতিপাদ্য বিষয়। 

| ক্রমশঃ ] 


রামকষ্ণ মিশন 
আবেদন 


উড়িস্তায় সাম্প্রতিক ঘৃণিবড়, খরা ও বদ্তার প্রকোপে উপক্রত জনগণের 
মর্মান্তিক দুর্দশা! অবর্ণনীয়। সাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি 
অবিলম্থে পাঠানো প্রয়োজন। তাই রামকুষ্ণ মিশন কটক ও পুরী জেলাস্তর্সত 
যথাক্রমে বাকী ও কাকটপুর অঞ্চলে ছূর্গতদের মধ্যে খাাদ্রব্যাদি, বাদনপত্র, দেশলাই 
প্রভৃতি এবং বন্ত্রাদি বিতরণের কার্য শুরু করিয়াছে । হাজার হাজার নরনারী ও শিশু 
এঁ সাহায্যের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে । এই অত্যাবশ্যক ত্রাণকার্য 
প্রসারিত করার জন্য “রামকৃষ্ণ মিশন” এই নামে, বেলুড় মঠ, হাওড়া ঠিকানায় একাউপ্ট 
পেয়ী চেক, ব্যাংক ড্রাফট বা! মানি অর্ডারযোগে অনুদান পাঠাইয়। বাধিত করুন। 


স্বামী বন্দনানন্দ 
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ | সাধারণ সম্পাদক 
বেলুড় ম$, হাওড়া রামকৃষ্ণ মিশন 


* সা প্রকাশিত গ্রন্থ * 


ব্রহ্মানন্দ চরিত- স্বামী প্রভানন্দ পৃঃ "১৩+৪৬০, যুল্য : ৩০০০ 
[স্বামী ত্রদ্মানন্দের অপূর্ব দিব্যজীবন | বহুচিত্রসংবলিত ও তথ্যপূর্ণ। ] 


ভারতের পুনর্গঠন-শ্বামী বিবেকানন্দ পূ: ৫৬, মূল্য : ২", 

[ বাঁমরুষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দরজী মহারাজ এই পুস্তিকার 
্রীরভ্ভিকে' বলেন : 'শ্বামীজীর “বাণী ও রচনা থেকে সংকলিত এই পুস্তিকাটিতে এক নজরে 
পাওয়া যাবে--ভারতের পতনের কারণ, ভারতের বর্তমান অবস্থা এবং তার পুনরুথখানের 
পথনির্দেশ |” ] 











* পুনরূরত্িত গ্রন্থ * 
স্বামী অথগ্ডানন্দ ১৬০০ দেববাণী ৮০০ 
স্বামী অন্নদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ 
[ ২য় সং পৃঃ ৩১০ | [ ১২শ সং, পূঃ ১৫৬] 


শ্ীপ্রীমায়ের কথা (১ম ভাগ ) ১৩শ সঙ পৃঃ ২০৮, মূল্য : ৮৫০ 
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স্পট শি পশলা ৩৮৯ তেসপিসসপিপা জাম্প ৮০ ৯৮ 
সপ স্পট জাপা শিপ শিট শশা শীশীশ্স পপ নী 


| উদ্বোধন কার্ধালয | ১ উদ্বোধন লেন। কলিকাতা-:৭০০০০৩ 


রামকুফ্-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন 
(তৃতীয় বাষিক_-১৯৮২ ) 


বিগত ছু-বছরের মতো৷ এবারও প্রচুর উৎসাহ 
ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্বোধন কার্যালয়ের 
'সারদানন্দ হলে” বামকুষ্ণ-বিবেকানন্ন-সাহিত্য- 
সম্মেলন তিনদিন (৯ই, ১০ই ও ১১ই এপ্রিল) 
ধরে হ'ল। গত ৯ই এপ্রিল ১৯৮২, শুক্রবার 
সকাল ৯টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঠাকুর-মা- 
স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিক্ূতির নীচে মঞ্চে উপবিষ্ট 
ছিলেন উদ্বোধন কার্ধালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী 
নিরাময়ানন্দজী, রামরুষজ মঠ ও মিশনের অন্যতম 
সহ-সম্পাদক স্বামী গহনানন্দজী এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ 
সেন। অন্যান্য সঙ্ক্যাসি-ব্রন্ষচারী, বক্তা-আলোচক 
ও শ্রোতৃমগ্ুলীতে হলঘর পরিপূর্ণ । 

পূর্বগগনভাগে দীপ্ত হইল স্বগ্রভাত 
তরুণীরুণরাগে' উদ্বোধন সম্গীতটি পরিবেশ করেন 
ডঃ তপনকাস্তি ঘোষ। ম্বাগত ভাষণে স্থামী 
নিরাময়ানন্দজী স্বামী গহনানন্দজীকে উদ্বোধনী 
ভাষণ দেওয়ার জন্ত আহ্বান করেন। ভাষণে 
স্বামী গহনানন্দজী বলেন: অবতারপুক্ুষরা 
যখন যুগ প্রয়োজনে আসেন, তখন সবদিক থেকে 
একটা জাগরণের লক্ষণ দেখা যায়--কি ধর্ম, কি 
শিল্পকলা সব দিকে । তাই অবতারপুরুষদের 
জীবন ও বাণী নিয়ে বিরাট সাহিত্য গড়ে ওঠে। 
শ্রামকৃষ্*-অবতারেও এই জাগরণ লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে-তীকে ঘিরে সাহিত্য গড়ে উঠেছে। 
আজ বর্তমান যুগে হালক! সাহিত্যের পরিবর্তে 
সৎ সাহিত্য প্রচারের দরকার । কারণ, উচ্চ 
আদর্শ অবলম্বনে সৎ সাহিত্যই পারে সমাজকে 
ধরে রাখতে । শ্রীরামকষ্চ-বিবেকানন্দের বাণী ও 
জীবন নিয়ে যে-সাহিত্য গড়ে উঠেছে, গেই সাহিত্য 
ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক, প্রত্যেকের জীবনে নব 
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ভাব, নব উন্মাদনা জাগিয়ে তুলুক-_এই প্রীর্ঘন৷ 
ক'রে আজকের এই সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণ। 
করছি। 

কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য 
ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রারস্তিক ভাষণে এই 
অনুষ্ঠানের সার্থকতা প্রসঙ্গে শ্রীরামষ্ণের লোক- 
শিক্ষার ভাষার ওপর গুরুত্ব দেন। প্রসঙ্গক্রমে 
তিনি উল্লেখ করেন যে, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম যুগের 
পর বিবেকানন্দের সাহিত্য বিরাট পদক্ষেপের 
সুচনা করেছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে 
করেন যে, বিবেকানন্দের সাহিত্যধার৷ ব্তমান 
সাহিত্যিকের মেনে চললে বাংলা! ভীষ৷ ও 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক উপকার হ'ত। ডঃ 
সেনের বক্তৃতার পর বিশিষ্ট গায়ক শ্রীঅরুণকৃষঃ 
ঘোষের আনন্দঘন শ্যাম, লহ ভক্তের কোটি 
প্রণাম ও আরও একটি সঙ্গীতের পর উদ্বোধনী 
সভার সমাপ্তি ঘটে । 

প্রথম অধিবেশন ৩% হ্র় সকাল ১০টায়। 
ভ্রীরামকুষ্জ-বিবেকানন্দের আলোকে সঙ্গীত 
উদাহরণ-সহযোগে আলোচনা করেন স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দ । তাঁকে সহযোগিতা করেন ছন্দমূ- 
গোঠী। তিনি আলোচনা শুরু করার প্রারস্তে 
বলেন : সমাজের মকল অনুষ্ঠানে আমর! সঙ্গীতের 
অনুশীলন করি। সঙ্গীতের লক্ষ্য ও আধর্শ অক্ষুণ্ 
থাকে, যদি সঙ্গীত মানুষের জীবনে আনে শশ্বরের 
প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রেরণ! এবং 
সমন্যাময় জীবনে আনে শাশ্বত শান্তি, সান্তনা ও 
আনন্দময় অন্ৃভূতি। 

সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকাস্ত ও রাজ! রাম- 
কষের মতো সঙ্গীতকে শ্ররামকৃষণ গ্রহণ করলেন 
তার জীবনের সকল অবস্থায় এবং অধ্যাত্মসাধনায় 
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অপাধিব রস-ভাব-সঞ্চারের সহায়ক বূপে। স্বামী 
বিবেকানন্দ এই ধারারই আর এক মহৎ শিল্পী 
যিনি স্বয়ং সঙ্গীতরচয়িতা এবং স্থুরকারও বটে। 
উদাহরণ হিসাবে বিবেকানন্দ-রচিত খপ গান- 
গুলির মধ্যে “এক, রূপ-অরূপ নাম-বরণ অতীত 
আগামী-কাল-হীন' ও আরও অনেকগুলি সঙ্গীত 
তিনি ছন্দম-গোষ্ঠীর সহযোগিতায় গেয়ে শেষ 
করেন। 

প্রথম অধিবেশনের উত্তরার্ধে 'শ্রীরামকৃষ্ঃ ও 
শ্রম প্রবন্ষটি পাঠ করেন শ্রদিলীপকুমার 
সেনগুণড। তিনি তার তথ্যপূর্ণ ভাষণে বলেন, 
শ্রম শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে আকাক্ষিত সম্্যাস- 
জীবনে না গিয়ে আদর্শ গৃহীর জীবনযাপন করেন । 
যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে নিত্যানন্দ অবধৃত 
লোকশিক্ষার জন্য গৃহী হয়েছিলেন। তিনি আরও 
বলেন, শ্রীম “কথামত” লেখার শক্তি পেয়েছিলেন 
স্বয়ং জগন্মাতার কাছ থেকে । শ্রীরামরুষ্ণ তার 
জন্য মায়ের কাছে শক্তি প্রার্থনা করেছিলেন। 
তাই এই গ্রন্থের শক্তি প্রভৃত-তাই সকলের 
কাছে গ্রন্থাট এত আদরণীয়। শ্রীসেনগুপ্তের 


ভাষণের উপর আলোচনা! করেন ডঃ অনিলেন্দু 


চক্রবর্তী, ডঃ তারকনাথ ঘোষ, শ্রীতাপস ভট্টাচার্য 
ও শ্রীবিপ্রদাস ভট্টাচার্য । 

ছিপ্রহরের বিরতির পর দ্বিতীয় অধিবেশন 
আরম্ত হয় বিকাল ৩টায় এই অধিব্শেনের মূল 
গ্রবন্ধ-পাঠক ছিলেন অধ্যাপক শ্রগ্রেমবল্লভ সেন 
তীর প্রবন্ধের বিষয়বস্ত ছিল “স্বামী বিবেকানন্দ ও 
হিন্দুধর্ম । স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থীবলী ও 
বিভিম্ন পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতিসহ তিনি বলেন : 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভ্রান্তদৃষ্টির ফলে হিন্দুসমাজের যে 
সকল কুপ্রথার সৃষ্টি হয়েছিল ধর্মের সেই বিকুতি- 
সাধনের উপর তিমি কঠোর আঘাত হেনেছিলেন। 
ত৷ হিন্দুধর্মকে মলিনতার ধূমজাল থেকে মুক্ত হ'তে 
বিশেষ সহায়তা দান করেছিল । 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বধ--১*ম সংখ্যা 


স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ফলে 
হিন্দুধর্ম হত মর্যাদা ফিরে পেয়েছে ও নববলে 
বলীয়ান্‌ হ'য়ে পরম গৌরবময় ভবিষ্ততের দিকে 
নিঃসংশয় ও অবিচলিত পদক্ষেপে যাত্রা শুর 
করেছে। এই পঠিত প্রবন্ধটির উপর ভিত্তি ক'রে 
আলোচন1 করেন ডঃ রম| চৌধুরী, ডঃ অমিতাভ 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহরিপদ আচার্য । 

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন 
ডঃ প্রণবরপন ঘোষ। প্রবন্ধের বিষয়বস্ত ছিল 
ন্বামী বিবেকানন্দের কবিপ্রতিতা” । ডঃ ঘোষ 
তার প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের কাব্যসাহিত্যের 
সামগ্রিক সমীক্ষাগ্রণঙ্গে তার কবিপ্রতিভার 
বৈশিষ্ট্ের প্রধান কয়েকটি দিক রূপায়িত করেন। 
ব্রন্মোপলব্ধি, কালীচেতনা, ব্যক্তিগত জীবনদর্শন, 
শাস্তরস ও বীররসের সমন্বয়, ছুঃখ-দৈন্য-মৃত্যুর 
অভিঘাতে জীব্নসত্যের মহত্তর উপলব্ধিতে 
স্বামীজীর ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত কবিতার স্বল্প 
রচনা স্থসমৃদ্ধ। শ্রীরামকষ্ণময় স্বামীজীর জীবন- 
চেতনার বিশেষ গ্রকাশও তীর কবিতায় বিশেষ 
সম্পদ । খধি, কবি এবং মন্ত্র বিবেকানন্দ 
সীমিত রচনার মাধ্যমেই কবিতার জগতে বিশেষ 
আসনের অধিকারী । এই প্রবন্ধের ওপর 
আলোচনা করেন শ্রীনচিকেত। ভরদ্বাজ, ডঃ হরিপদ 
চক্তরব্তী, অধ্যাপক সুধাংশু মণ্ডল ও অধ্যাপক 
পার্বতী চক্রবর্তী । সভাপতি স্বামী নিরাময়ানন্দজীর 
ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর রামকৃষচ- 
বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের ছুটি অধিবেশনের 
সমাপ্তি হয় সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটে । 

শনিবার ১০ই এপ্রিল, বিকাল ৩টায় তৃতীয় 
অধিবেশন শুরু হয়। শ্রীন্প্রকাশ সাহার 
'জয়রামবাটাতে কে আসিল" সঙ্গীতটির মাধ্যমে 
অনুষ্ঠানের স্থচনা। এই অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ 
পাঠ করেন অধ্যাপিকা চামেলী বন্থ। তিনি 
শ্রিপ্রীমা £ গুরুভাব, প্রবন্ধাটির মধ্য দিয়ে বলতে চান 





রামকুষ্-বিবেকানন্দ-মাহিত্য সম্মেলন ( ১৯৮২) 
উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন স্বামী গহনানন্দজী 





প্রারন্তিক ভাষণ দিচ্ছেন ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ দেন 





সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সমবেত বক্তা, আলোচক ও শ্রোতৃম গুলীর একাংশ 


কাতিক, ১৩৮৯ ] 


শ্রীরামরুষ্ণ-লীলাকে পূর্ণতা দান ক'রে ধর্ম 
ইতিহাসে নৃতন অধ্যায় সুচনা করলেন শ্রীশ্রীম।। 
কারণ, ঠাকুরের ভাবপ্রকাশ করতেই শরীশ্রমায়ের 
আবির্ভাব ও গুরুভাবের প্রকাশ । ঠাকুর যেখানে 
ভাবের উৎস, মা সেখানে ভাবের ধারা। 
আসলে ম! দীর্ঘকাল ঠাকুরের সীহচর্ষে থেকে 
শ্রীঠাকুরের দিব্যভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করেছিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মাকে সংসার-জীবন, 
তজন-পৃূজন ইত্যার্দিও শিথিয়েছিলেন। মায়ের 
গুরুভাবের প্রকাশ ঠাকুরের মাধামেই। ঠাকুর 
মাকে যোগীন মহারাজকে দীক্ষা দিতে নির্দেশ 
দেন। আবার মায়ের মাতৃভাবের প্রকাশের জন্যই 
ঠাকুর তাঁকে রেখে গেছেন । সত্যিকারের মায়ের 
মতো দ্মেহ-মমতায় শ্রীশ্রীমা সন্তানদের পালন 
করেছেন-_ দীক্ষা দিয়েছেন, এমন কি দীক্ষার্দানের 
ব্যাপারে ম৷ গভীর অন্তর্দ্টির সাহায্যে ভক্তের রুচি 
বুঝে ভিন্ন ভিন্ন জপ-তপ ইত্যাদির নির্দেশ দিয়েছেন। 
ম৷ সন্তানদের কল্যাণ-কামন। যেমন করতেন, তেমনি 
মকল জীবের ওপর তাঁর ন্মেহধার! বধিত হয়েছিল । 
এই প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ডঃ জলধি- 
কুমার সরকার, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য ও অধ্যাপিকা 
সাত্বনা দাশগুপ্ত । সভাপতির ভাষণে স্বামী 
নিরাময়ানন্দজী বলেন : নান্তি মাতৃ-সমে! গুরুঃ। 
অর্থাৎ জীবনের প্রথম গুরু হচ্ছেন মা। মা জন্ম- 
গত ভাবেই গুরু । বস্তত:ঃ বর্তমান জগতে 
শরশ্নীমায়ের মধ্য দিয়ে ঠাকুর মাতৃভাব প্রতিষ্ঠা 
করে গেছেন। শ্রীচৈতন্ত যেমন ঝিষ্ুপ্রিয়াকে 
রেখে গিয়েছিলেন কঠিন ত্যাগের আদর্শ দেখাবেন 
বলে, তেমনি শ্ীরামকৃষ্দেবও ্রীশ্রীমাকে 
সম্তানদের আদর্শবান ক'রে তোলার জন্য রেখে 
গিয়েছিলেন। ঠাকুর ও মায়ের সম্পর্ক হ'ল 
পরম্পর পরস্পরের ইষ্ট ভাব । প্রকৃতপক্ষে সন্তানকে 
সমস্ত ছুঃখক্ট থেকে মুক্ত করার জন্য ভার 
পড়েছিল মায়ের 'ওপর-_একটু ঘুরিয়ে বললে 


রামরঘবিবেকানঙ্গ-মাহিত্য সম্মেলন 


€৩৪৯ 


বলতে হয়, বর্তমান মাতৃহার] যুগে শ্রশ্রঠাকুর 
মাতৃশক্তিকে প্রতিষ্ঠা ক'রে গিয়েছেন। 

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে বিকাল €টায় 
শ্ান্তপ্রকাশ সাহার “প্রেম ভরে মনরে গাহু 
রামরুষ্ণ নাম” সঙ্গীতের পর মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন 
শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। তাঁর বিষয় ছিল 'গ্রীরামরুষ 
ও বিদ্যাসাগর । তিনি তার ভাষণে শ্রীরামকৃষঃ 
ও বিদ্যাাগরের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে 
বলেন : প্রচলিত অর্থে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাসী 
ও একজন নাস্তিক হলেও ছুজনেই কিন্তু জীব- 
সেবার মনোভাব পোষণ করতেন। অবশ্ত 
বি্াসাগর য্খোনে মানবকল্যাণ প্রয়ামী, সেখানে 
রামকৃষ্ণ ঈশ্বরবিশ্বাসী ও মানবপ্রেমী । ছুজনেই 
নারীজাতির সম্মান বক্ষার্থে উদ্যোগী। অবশ্ঠ 
বিদ্যাসাগরের মতো নারীজাতির সম্মান রক্ষার্থে 
শ্রীরাম প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ না করলেও মাতৃরূপই যে নারীজাতির 
পরম পরিণতি এ-কথা৷ বলে গিয়েছেন । দুজনেরই 
প্রথর আত্মসন্্রমবোধ ছিল। বস্তত:, এই আত্ম- 
সন্্রমবোধ থেকেই ছুজনের চরিত্রে ম্পষ্টবাদিতা 
গুণটি জাগ্রত হয়েছিল। অন্তায়ের বিরুদ্ধে 
বিদ্যাাগর যেমন প্রতিবাদে মুখর ছিলেন, তেমনি 
শ্রীরামরুষ্ণও ছিলেন ম্পষ্টবাদী-সত্য উন্মোচনে 
নির্মম । শ্রীরামকষ্চ-বিষ্ঠাসাগরের সাক্ষাৎকার 
যেমন তাদের হান্য-পরিহীসপ্রিয়তার পরিচয় 
বহন করে, তেমনি এর মধ্য দিয়েই জীবন-রস ও 
-বসিকতার ইঙ্গিত পাওয়! যায়। বিষ্যাসাগরের 
সঙ্গে শ্রীরামরষ্ণেরে তফাত অনেক। যেমন 
বিদ্ভাসাগর যেখানে পাশ্চাত্য-সভ্যতার বিরুদ্ধে 
কোন কথা বলেননি, সেখানে শ্রীরামকষের 
কথাম্বত ভারতবর্ষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় যথে্ 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বস্ততঃ, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য 
থাকলেও আস্তরিকতার দিক থেকে দুজনেই 
সমান, এখানেই দুজনের যোগ । এই আলোচনায় 


অংশগ্রহণ করেছিলেন ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, 
অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্পভ সেন ও ডঃ প্রণবরঞন ঘোষ । 
সভাপতির ভাষণে স্বামী নিবাময়ানন্লীজী বলেন : 
বিষ্ভাসাগর যে ঈশ্বর মানতেন না বলে কথা 
উঠেছে, তা ঠিক নয়। যিনি মাতাপিতাকে 
সাক্ষাৎ হর-গৌরী জ্ঞানে পূজা করতেন, তাতেই 
তার ইশ্বরদর্শন হয়েছিল । মানুষকে মান্য হিসাবে 
ভালবাদার যে মানবতা. তার উদাহরণ 
বিষ্াসাগর । তিনি আরও বলেন, শ্রীরামরষ- 
বিষ্ভাসাগরের সাক্ষাৎকার বাংলাসাহিত্যে এক 
শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎকার | 

এই অধিবেশনের শেষে এক সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানে “প্রেমের ঠাকুর” গীতি-আলেখ্য পরিবেশন 
করেন শ্রীঞ্চব চৌধুরী, শ্রীতপন সিংহ ও সম্প্রদায় । 

১১ই এপ্রিল রবিবার, বিকাল ৩টায় চতুর্থ 
অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডঃ তপনকান্তি ঘোষের 
“আর রেখো না আধারে” উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর 
ডঃ জলধিকুমার সরকার প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
তার প্রবন্ধের বিষয়ধস্ত ছিল 'হৃত্টিতব্বপ্রসঙ্গে 
স্বামী বিবেকানন্দ । তিনি বলেন, স্যঠি কোথা 
থেকে হ'ল--এ প্রশ্ন চিরদিনের | স্বামী বিবেকা- 
নলের গ্রন্থাবলীতে স্থটিতত্ব সম্বন্ধে অনেক 
আলোচনা আছে। ম্বামীজী হৃষ্টিতত্ব সম্পর্কে 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাংখ্যদর্শনকে ভিত্তি ক'রে 
কিভাবে বেদাস্তদর্শনে সৃ্টিতত একটি যুক্তিসঙ্গত 
রূপ নিয়েছিল, তা স্পষ্ট করে বলেন। ডঃ 
সরকারের প্রবন্ধের পর আধুনিক বেজ্ঞানিকের 
দৃরিতঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক 
ডঃ দেবীদান বন্থ, ডঃ ঞ্রব মাজিত ও ডঃ শশাঙ্ক 
ভূষণ বন্যোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণে স্বামী 
নিরাময়ানন্্জী বলেন : অনেকে মনে করেন, 
যা দেখা যায় তাই সত্য--এ-কথ! সবসময় ঠিক 
নয়। যেমন রাঁমধন্ু সকলের চোখে প্রতীয়মান 
হয় ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে । স্থতরাং যা চোখে 


উদ্বোধন 


[. ৮৪তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


দেখছি, তা-ই নিরপেক্ষ সত্য--এমন নয় । আত্মার 
জন্ম-মৃত্যু নেই-যেমন স্ুর্ধের উদয়াস্ত যথার্থতঃ 
নেই, কিন্তু প্রতীয়মান হচ্ছে। তেমনি শরীরের 
জন্য জন্ম-মৃত্যু প্রতীয়মান হ'য়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃত 
সত্য নয়। স্থাপ্্রকে অস্বীকার করা যায় না, কারণ 
তার ব্যাবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু তত্বের দিক 
থেকে পৃথক স্থটি বলে কিছু নেই। 

এই অধিবেশনের উত্তরার্ধে শ্বামী বিবেকা- 
নন্দের সমীজচিত্তা” বিষয়ে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন 
ডঃ শাস্তিলাল মুখোপাধ্যায় । ডঃ মুখোপাধ্যায় 
স্বামীজীর সমাজচিস্তার একটি তথ্যপূর্ণ আলোচনা 
করেন। তিনি বলেন: ম্বামীজী মনে করতেন 
সেই সমাজই সত্য যেখানে উচ্চতর সত্য প্রতিষ্ঠিত 
এবং এটাই সমাজচিস্তার মূল কথা । আসলে 
স্বামীজীর সমাজচিস্তার ভিত্তি হ'ল বেদীস্ত। তাই 
স্বামীজী বারবার বলেছেন, জীব থেকে মানুষ 
গড়ো, মান্থষ থেকে দেবতা গড়ো-_তবেই সার্থক 
পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়ে উঠবে। মাম্থষের সমাজ 
গঠনের যে উদ্বেস্ সত্যলাভ, সেই সত্যে পৌছানো 
যাবে। এই প্রবন্ধের ওপর আলোচনা! করেন 
অধ্যাপিকা সাস্বনা দাশগুপ্ত, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, 
অধ্যাপক শ্রীগ্রণয়বল্লত মেন। সভাপতির ভাষণে 
স্বামী নিরাময়ানন্মজী সমাজবাদের ওপর জোর 
ন। দিয়ে সমাজবোধের উপর জোর দেন। তিনি 
বলেন : সমতাম্ৃভৃতির কথাই স্বামীজী বলেছেন। 
বিবেকানন্দ যে ধ্যানমগ্ন তা সমহ্রির জন্যই । 
রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্ঠ তার চিন্তাস্ুত্রগুলি প্রচার 
করা। তীর চিন্তান্থ্যায়ী সমাজ গঠন করলে 
তবেই মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব। 

তাঁর ভাষণের পর গীতাতত্বের আলোকে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতানুষ্ঠানটি শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষ ও 
সম্প্রদায় পরিবেশন করেন । এই অনুষ্ঠানের পর 
তৃতীয় দিনের তথা এই তৃতীয় বর্ষের সাহিত্য 
সম্মেলন সমা হয়। | 


আত্মঘমপণ 


শ্রীগণপতি পাঠক 
[ গান ] 

মায়ের পায়ে সব ঈপেছি ভয়-ভাবনা কারে বলে__ 
আমার আবার ভাবনা কিসে। জানি না তে! কোন কালে, 
অহংটারে মাকে দিয়ে_ ডাকি যখন “মা, মা” বলে__ 

মহানন্দে আছি বসে। অমনি ম] যে দাড়ায় এসে 
হাত ধরে মা চলায়, চলি মা আছেন আর আমি আছি, 
বলালে মা তবেই বলি, বাচালে মা তবেই বাঁচি, 
ক্ষুধা পেলে ম! যে খাওয়ায়_ থাকি মায়ের কাছাকাছি 
(কত) আদর ক'রে হেসে হেসে । আনন্দেতে বেড়াই ভেসে । 


সমালোচন। 


সেই জীবন্ত বিশ্বকোষ আচার্য 
করুণাময় শ্রীঅজয় ভট্টীচার্য। প্রকাশক : 
শ্রীবাজশেখর সান, সাস্্রিক প্রকাশন, ২৩ বাগবাজার 
স্ট্রীট, কলকাতা-৩। (১৯৭৯), পৃঃ 
মূল্য : দশ টাকা। 

আচার্য করুণাময় সরন্বতী জীবদ্দশাতেই এক্টি 
প্রবাদপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন । বাস্তবিক, এক 
আশ্চর্য মনীষার অধিকারী ছিলেন তিনি । তার 
সম্পর্কে বলা হ'ত : জীবন্ত বিশ্বকোষ । বর্তমান 
গ্রন্থটি পড়লে বোঝা যাঁয় যে, আক্ষরিক অর্থেই 
তিনি ছিলেন একটি বিশ্বকোষ" । সেই মহা- 
মনীষার অন্তরঙ্গ এবং তথ্যবন্থল একটি জীবনচিত্র 
উপহার দিয়ে গ্রন্থকার শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য একটি 
মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। সেজন্য 
সর্বশ্রেণীর বাঙালীর সাধুবাদ তার প্রাপ্য । 
বাঙালী আত্মবিস্বত জাতি। এ-ধরমের বই যত 
বেশী প্রকাশিত হয়, ততই জাতির পক্ষে মঙ্গল। 

শুধু অসাধারণ স্তবতিশক্তি, অদ্ভুত মেধা ও 
পাণ্ডিত্যই নয়, চারিত্রিক তেজন্বিতা,। নীতি- 
পরায়ণতা ও নির্নোভতায়ও আচার্য কক্ষণাময় 


১৬৮, 


ছিলেন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন 
সত্যবাদী এবং স্পষ্টবক্তা। যশঃগ্রতিষ্ঠাকে তিনি 
সারাজীবন উপেক্ষা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে 
কঠোর মনে হলেও রসবোধ তার কম ছিল না । 
সব মিলিয়ে একটি নিখুত মানুষ ছিলেন আচার্ধ 
করুণাময় । আলোচা গ্রস্থাটির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তার 
স্বাক্ষর রয়েছে । 

শ্রীবামকষ্জদেবের শতবাঁধিকী উপলক্ষে রশচী 
ধর্মন্মেলনে আচার্য করুণাময় অন্যতম বক্তা হিসেৰে 
উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে 
একটি সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন । গ্রন্থকার 
লিখেছেন : “একটা বিশেষ ব্যাপার উল্লেখযোগ্য, 
আচার্ধদেব এই ভাষণের সারাংশটি নিজের হাতে 
লিখে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি জীবনে অসংখ্য 
ভাষণ প্রদান করেছেন, কিন্তু তার হাতে লেখা 
আর কোন বক্তৃতার সারাংশ এইভাবে পাওয়া 
যায়নি।” ( পৃঃ ৫৫ )। ভাষণের ্থচনায় 
আচার্য করুণাময় শ্রীরামকূ্চ যে ঈশ্বরাবতার তা 
ম্পষ্ট ভাষায় ঘোষণ| করেছিলেন । বলেছিলেন : 
“আমরা সকলে শ্রীশ্ররামকষ্চ পরমহংসদেবের 


৫৪২ 


শতবাধিকোৎসবে তাহারই শুভাশীর্বাদ প্রার্থন৷ 
করিতেছি। তাহার শুভাশীর্বাদ সকল বিষয় 
মঙ্গলময় করুক। কলিকলুষনাশন জগৎপাবন 
পতিতোদ্ধারকারণ নরব্ধপী নারায়ণ শ্রশ্রীরামকৃণ 
পরমহংসদেবের নামগুণ কীর্তনের জন্য আমর! 
সকলে সমবেত হইয়াছি। 

পিরমহংসদেবকে ভগবদবতার বলিলে অতত্যুক্তি 
হয় না। ন! বলিলেই বরং সত্যের অপলাপ 
করা হয়।” (পৃঃ ৫৫)। 

সেকালের বঙ্গীয় রক্ষণশীল সংস্কৃতজ্ঞ (1) 
পণ্ডিতসমাজ এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের 
একাংশ শ্রীরামরুষ্ণকে ঈশ্বরাবতার ব'লে স্বীকার 
করতে পরাজ্ুখ ছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ 
পরিবারে জন্মের এতিহ্‌ এবং সংস্কৃতি অসাধারণ 
পাঙিত্যের অধিকারের সঙ্গে আচার্য করুণাময়ের 
ছিল অন্তরজীবনের গভীরতা । তাই সত্যের 
আবরণ তাঁর কাছে অপাবৃত হয়েছিল। 

বাউল! জীবনীসাহিত্যে আলোচ্য গ্রন্থটি একটি 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--১*ম সংখ্যা 


উল্লেখযোগ্য সংযোজন সন্দেহ নেই । বহু পরিশ্রম 
ক'রে গ্রন্থকার তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং প্রাঞ্জল 
ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন এক মহাজীবনের 
বিচিত্র জীবনালেখ্য, যা আজকের বাঙালী 
সমাজকে অনুপ্রাণিত করবে । তবে জীবনীকারের 
ভাষা মাঝে মাঝে করুণাময় সম্পর্কে অতিরিক্ত 
উচ্ছ্ৃসিত ও আবেগময়, যা সংযত হলেই শোভন 
হস্ত। গ্রস্থাটিতে মুদ্রণ-প্রমাদ বিশেষ চোখে পড়েনি । 
তবে পরবতা সংস্করণে কাগজ এবং ছাপা আবে! 
ভাল করার দিকে দৃষ্টি দিলে প্রকাশক ভাল 
করবেন। বইটিতে আচার্য করুণাময়ের বিভিন্ন 
বয়সের কয়েকটি ছবি আছে। তাতে সমৃদ্ধ 
হয়েছে বইটি নিঃসন্দেহে । পরিশিষ্টে করুণাময় 
সম্পর্কে ইদীনীং কালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিত সংবাদের উদ্ধৃতি গ্রন্থটির একটি 
অতিরিক্ত আকর্ণ। আমর! বইটির বহুল প্রচার 


কামনা করি 
_ ব্র্মচারী অপূর্বচৈত্য 


রামকৃষ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 


ত্রাণ ও পুনর্বাসন 

(১) অন্ক্প্রদেশে শ্রকাকুলাম জেলায় 
১৯৮*-র বন্তাত্রাণকার্ধ গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বন্ধ 
হুইয়াছে। গৃহনির্মাণকার্ধ চলিতেছে । 

(২) উড়িষ্যায় (ক) কোরাপুট জেলায় 
গুম্থপুরের ১৯৮০-র বন্তাত্রাণকার্ধ সমাপ্ত 
হইয়াছে। ২৪৬টি গৃহের তিনটি কলোনি নিগ্রিত 
হইয়াছে । দুইটি চকথাম্বা ও একটি অস্তঝুলি 
অঞ্চলে । আশ! কর! যাইতেছে, তিনটি কলোনি 
চলতি মাসে উদ্বোধন কর! যাইবে। 

() তুবনেশ্বর কেন্দ্রের মাধামে ১*ই হইতে 
১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮টি গ্রামের ৪*৪ পরিবারের 
২,২৭৩ জনকে রাক্মা-করা খাবার বিতরণ করা হয় । 
ভূবনেশ্বর কেন্দ্র বাকি অঞ্চলের কুস্থ্ড গ্রাম হইতে 


এই খাবার বিলি করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে 
এক সপ্তাহ যাবৎ বিমান হইতে ফেলিবার জন্য 
খাবারের প্যাকেট তৈরী করিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল। 

(গ) পুরী মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৪ই হইতে 
২১শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুরী জেলার কাকাতপুর 
অঞ্চলের ১২টি গ্রামে ৪০০টি শাড়ি ও ৪*০টি ধুতি 
বিতরণ করা হইয়াছে । 

(৩) উত্তরপ্রদেশের বন্যায় এলাহাবাদ 
কেন্দ্র সেপ্টেম্বর মাসে ১* দিন ধরিয়া শুফ খাৰার 
বিতরণ করিয়াছেন । 

(৪) পশ্চিমবঙ্গ (ক) মালদহ জেলার 
পুনর্বাসনকার্য যথারীতি চলিতেছে । 

(খ) মালদহ জেলায় খরাপীড়িত হৃবিবপুর 


কাতিক, ১৩৮৯ ] 


ও বামনগোল। অঞ্চলে আাণকার্ধ ১২ই জু হইতে 
আরম্ভ হইয়। ৫১৩টি গ্রামের ৩৫,৩৯৯টি পর্রিবারের 
মধ্যে ৪৮১৪ টন চাউল ও ২২০৫ টন লব্ণ 
বিতরণের পর ৩*শে অগস্ট বন্ধ হইয়াছে । 
শ্রীত্রীহ্্গপুজা 

বেলুড় মে প্রতিমায় শ্রীশ্রহূর্গাপূজা৷ এই 
বৎসরও যথোচিত তাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। অষ্টমীর দিন অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল, 
তাহা ছাড়া পুজার বাকী কয়েকদিনই ভাল 
আবহাওয়া ছিল এবং প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল । 
অষ্টমীর দিন কয়েক লক্ষ নরনারী প্রতিম। দর্শন 
করিতে আসিয়াছিল এবং প্রায় ৪০,০০০ হাজার 
ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ 
করা হয়। 

রামকৃষ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত 
২৪টি শাখাকেন্ত্রেও প্রতিমায় শ্রশ্রহর্গাপূজ 
অনুঠিত হয় : আপানমোল, বালিয়াটি, বরিশাল, 
বোম্বাই, কাথি, ঢাকা, গৌহাটি, জলপাইগুড়ি, 
জামসেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, 
লখনৌ, মালদহ, মরিশীল, মেদিনীপুর, নারায়ণ- 
গঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শেলা ( চেরাপুণ্তী ), শিলং, 
শিলচর, শ্রহট্ট এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম । 

ছাত্রদের কৃতিত 

সারদাগীঠের শিল্পা়তন ( বেলুড় মঠ) 
জুনিয়ার টেক্নিক্যাল স্কুলের তিনটি ছাত্র সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১৯৮২-র 
শেষপরীক্ষায় ২য়, «ধম ও ৯ম স্থান অধিকার 
করিয়াছে এবং নরেক্দ্রপুরের জুনিয়ার 
টেকনিক্যাল স্কুলের চারিটি ছাত্র উক্ত পরীক্ষায় 
৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ১০ম স্থান অধিকার করিয়াছে। 

উদ্বোধন 

গত ৩১শে অগস্ট ১৯৮২, গৌহাটি বামকৃষ। 
মিশন আশ্রমের ভ্রাম্যমীণ চিকিৎদালয় উদ্বোধন 
করেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল শ্রপ্রকাশ মেহরোত্র। 


রামকৃষ। মঠ ও রাম মিশন সংযাদ 


৫৪৩ 


স্ববর্ণজয়ন্তী 

চেবাপুঞ্তী রামরুষ্ণ মিশন আশ্রমের জুবর্ণ- 
জয়ন্তী উৎসব পালিত হয় গত ১৫ই হইতে ১৮৯ 
সেপ্টেম্বর, ১৫ই শ্রীম্ স্বামী 
তৃতেশানন্বজী মহারাজ এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন 
করেন। এই উপলক্ষে তিনি আশ্রমের 
চিকিৎসালয়, লাইব্রেরিসহ পড়ার ঘর ও একটি 
প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী সভায় 
প্রধান অতিথিরূপে মেঘালয়ের রাজ্যপাল প্রীপ্রকাশ 
মেহরোত্র উপস্থিত ছিলেন। 

রামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন 

মাদ্রাজ রামকুষ্চ মঠের পরিচালনায় গত 
২৯শে অগস্ট যুবসন্মেলন অস্থ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে 
৩০০ তরুণ-তরুণী যোগদান করে । 

নিউ দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় 
গত »ই হইতে ১১ই সেপ্টেষ্বর যুবসন্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। অনুষ্ঠানে ৫৪১ তরুণ-তরুণী যোগদান 
করে এবং শেষের দিনে ২৩৪ জন বয়স্ক সাণ্য 
যোগদান করেন। 

উদ্বোধন-সংবাদ 

গত ১২ই সেপ্টেম্বর স্বামী অভেদানন্দজী এবং 
১৭ই সেপ্টেম্বর স্বামী অথগ্তানন্দজীর আবির্ভাব- 
তিথি পালিত হয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর মহালয়৷ 
উপলক্ষে এবং ২৪, ২৫ ও ২৬শে সেপ্টেম্বর 
শীশ্রদুর্গাপূজা উপলক্ষে শ্রীশ্রচণ্তী পাঠ হয়। 
মহাষ্টমীতে (২৫শে সেপ্টেম্বর ) প্রীপ্রীঠাকুর ও 
শ্রীমায়ের যোড়শোপচারে পৃজা হর । 

স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রশ্রিরাম- 
কুষ্ণকথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার গীত। পাঠ 
ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। 

দেহত্যাগ 

গভীর ছুঃখের সহিত আমর দুইজন সন্ন্যাসীর 
দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি : 

স্বামী রাকানন্দ (রাজারাম মহারাজ ) 


১৯৮২ । 


লেষ্ধ 


1881 


(গত ২০শে অগস্ট ১৯৮২, বিকাল ৪টায় হৃদযন্ত্রের 
কি বন্ধ হওয়ায় ৭৬ বখ্সর বয়সে দেহত্যাগ 
িরেন। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি হৃদরোগে 
স্ুগিতেছিলেন। 
১. তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের 
'অন্শিষয ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রীগ্টাবে তিনি নাগপুর 
কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ খ্রী্নাৰে শ্রামৎ 
স্বামী শঙ্করানন্দজীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ 
করেন। যোগদানের সময় হইতে জাবনের 
শেষদিন পধন্ত তিনি মাগপুর কেন্দ্রে ছিলেন । 
তিনি পণ্ডিত, লেখক, বক্ত। এবং মার।ঠী মামিক 
'পন্রিকা 'জীবন বিকাশের সম্পাদক ছিশেন। 
স্বামী আত্েশ্বলীনন্দ (গৌর মহারাজ) 


গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২১ পাত্র ১১৩৫ মিনিটে 


হহতে 


বিবিধ 
উৎসব . 

শ্যামপুকুর (কপিবাতি ) শরামবুখস। বদ 
সংসদে গত আ৷ নি এশমায়ের 
' আগমনী মেপ।যয় ভাষণ দেশ স্বাখা শিরাময়ানন্া | 
এই উপলক্গে শ্ররামর্। শ্ীশবমা ৪ স্বামীজীর 
 গ্রতিকতি লইন। মন্দির পারিঞ্রম। এবং পাঁচালিপা্, 
" ভজনগান প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। ৩৫০ জন 

ভক্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন । 

অশাতি বর্মপুতি উৎসব 

বিবেকানন্দ সোসাইটি ভবনে গণ 
; ২২শে ও ২৩শে অগস্ট ১৯৮২ ছুইদিনব্যাপী ৮১তম 
; প্রতিষ্ঠা দিবস উতৎ্পব নিন অন্থষ্ানের মাধ্যমে 
'উদ্যাপিত হয় । এই উপলক্ষে প্রথম দিন বেলুড় 
"মঠের ক্রক্ষচারিবন্দের বৈধিক মঙ্গলাচরণ আবৃত্তির 
পর রামকুষ্। মঠ ও রামরুঞ্ণ মিশনের সহাধাক্ষ 
সামী ভুতেশা নন্দজা ন্বামী ঝিবকাণন্দের ভাবাধর্শ 
 স্বপায়ণে' বিষয় একটি আলোচনাসভার 
টউবোধন করেন। [দ্বতীয় দিনে স্বামীজী ৪ 


2 গস?) 


21, 
রি বি বু 


1৮ ঠা ধ্ধ--১ জন 


ডায়াবেটিস ও ষস্তিফে রক্ত-চলাচল বিস্সিত হওয়ায় 
রামকুষ্খ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৭২ বৎসর বয়সে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । কয়েক বৎসর যাব 
তিনি নানা উপসর্গে ভূগিতেছিলেন এবং গত এই 
জুলাই তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। 

তিনি শ্রম স্বামী সারদানন্জী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্ ছিলেম। খ্রীান্দে তিনি 
জয়রামবাঁটাতে যোগদান করেন এবং ১৯৩৭ 
্ীষ্টাবেে শ্রীম্ড স্বামী বিরজানন্দজীব নিকট হইতে 
সন্যাস গ্রহ্ণ করেন । জয়রামবাটী ছাড়া তিনি 
বাগেরহাট (অধুন। বাংলাদেশ ).ও রাচী আশ্রমের 
কমী ছিলেন। 

ইহাদের দেহনির্ৃক্ত আত্ম। শ্ররামরুষ্ণ-পদে 
চিণশান্তি লাভ করুক । 


১৯২৩ 


বাদ 


বিবেকানন্দ সোসাহটি বিষয়ক আপোচনায় প্রধান 
অতিথি স্বামী লোকেশরাশন্দ ও বিশেন অতিথি 
অধ্যাপক আপঞ্চরাপ্রসাদ বন্থ ভামণ দেন। এই 
দুইদিনের শভাষ পৌরোহিত্য করেন স্বীমী 
শিরাময়ানন্দ । ম্বামীজীর বিভিন্ন চিন্তাধারার 
উপর বিশিষ্ট বক্তীগণ ভাধণ দেখ । সোসাইটি 
সম্পাদক ডঃ শশাঙ্গভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় “সোমাইটি 
বতম।ন কর্মধার। সধন্ধে আলোট১ন। করেন। 
দ্বিতীয় দিন সকালে ১৯১৭ খুঃ স্বামী প্রেমানন্দ 
করত প্রতিচিত শারামরুষ্দেবের  প্রতিকূতিটি 
পুরাতন বাড় (২১ বুন্দাবন বোস লেন ) হইতে 
নৃতন বাড়িতে আগা হয়। পুজা, পাঠ, ভজন, 
আলোচন। প্রভৃতি মাধ্যমে অশীতি বধপূৃতি 
উত্সবের সমাপ্তি খটে। 

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তমতে শ্রশ্রদূর্গাপূজার সংবাদ 
নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে আসিয়াছে : 

হাঁজারিবাগ (বিহার) শ্ররামরুষণ শাস্তি 


আশ্রম। 
আরারিয়া ( পৃণয়। ) শররামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। 


উদ্বোধন 1 ৯] 


রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যাদব ও 5 মাশ বোঝাই গাড়ী টেনে নিযে যায়; অব্তারেরাও 
সেইরকম সহস্র সহস্র লোকদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যান। 


_ঞারা মকষঃ 


দি ইঞ্য়ান প্রেস প্রাঃ তি 


এলাহাবাঁ? কলিকাত। 
স্থাপিত ১৮৮৪ 


জ্রপ করুতে করাত অগ্র হয়ে (খঙ্জে তেমে জঞ্গবানের সাক্ষাৎকার হয়। 
বত এগোবে, ততই দেখবে ভিনিই সব কয়েছেন- তিনিই সব করছেন । 
তিনিই গরু, তিনি উই । _শ্রীরামকৃষ্দেব 


রামকৃষ্ণ ভাবাশ্রিত 
জনৈক ভক্ত 


77:01) 13625 007771717)1:0115 /))1) :- 
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০১৯ 


ক 


ার্চাকল ভিতর (রেজিঃ) 
. নষ্ট কার্ধকল, পোষ, ছুসন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া ঝা দু 
৫ পোড়ার ঘা, পড়তি কঠিন পাড়া কেবল 
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স্বামী বিবেকানন্দ 


প্ীরামকৃষ্ণ, শ্রীপ্রীমা ও বিবেকানম্দ 
পদাশ্িত 
গ্রাণতোষ দত্ত 
বালী ছুর্গাপুর, হাওড়া 
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[ উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকা শি পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন ] 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (*শ খণ্ডে সম্পণ 


রেক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড--২০২ টাকা : মংপূর্ণ মেট ১৯৫২ টাকা 
বোর্ড বাধাই স্থলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ত--১৬২ টাক : সম্পূর্ণ সেট ১৫৫. টাক। 
প্রথম থণ্ড__ তৃমিক! ঃ আমাদের স্বামীজী ও তাহার বাঁণী_নিবেধি'তা, চিকাগে। বন্তু 51, 
কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল বাজযোগ, রাজযোগ, পাঠখলযোগন্থঞ 
দ্বিতীয় খণ্ড-- জানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিস্ভালয়ে বেদাস্ত 
তৃতীয় খণ্ড__ ধর্মবিজ্ঞন, ধর্মসমীক্ষ1, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদাস্তের আলোকে, যোগ ও 
মনোবিজ্ঞান 
চতুর্থ খণ্ড ভক্তিযোগ, পরাতক্তি, তক্তিরহস্ত, দেববা ণী, তক্তিপ্রসঙ্গে 
পঞ্চম খণ্ড. ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গে 
ষ্ঠ খণ্ড ভাববার কথ, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাতা, বতমান ভারত, বাখবাণা, পত্রাবলী 
সপ্তম খণ্ড-- পত্রাবলী, কবিত| (অন্থবাদ ) 
অষ্টম খণ্ড পত্রাবনী, মহাপুর্ষ-প্রসঙ্গ, গীতা-গরসঙ্ 
শসবম খণ্ড হ্বামি-শিয্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালঘে, স্বামীজীর কথ, কথো পকখন 
দশম খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্নে ), 


বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী 
ভক্তিযোগ-_ পৃঃ ৯৬, মুল্য ৩'** ভারতে বিবেকানন্দ--( ১৭শ সংস্করণ ) 
ভক্তি-রহস্া-_ * ৯৮১ মূল্য ৩৪৫ ৫৮০৮৮ 
যাগ ও ্ বেদান্তের আলোকে- পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫০০ 
জান 22 প্‌ ২৯০১ মূল্য ১০৫০ দেববাণী-- পৃঃ ১৬০) মৃল্য ৬:৫5 
বাজযোগ- পৃঃ ২১৪, মূল্য ৬'৫০ শিক্ষাপ্রসঙ্গ-_(৭ম সং) পৃঃ ১৮৯১ মুল/ ৫৯, 


সন্যাপীর গীতি-_. পৃঃ ২৩, মূল্য "৬৫ মদীয় আচার্ধদের-_ পৃ ৬২, মূল্য ২২৫ 
ঈশদুত বীশুখুষ্ট__ পৃঃ ২৯, মূল্য ০৮০ পল পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২**৩ 
সরল , চকাঁগো বত গুঃ ৫২, মূল্য ১৭৫ 
তি ক এ ৩ শ ১ ০ ঙ রে 
নি র্ এ তে মহাপুরুষপ্রসঙগ-_ গৃঃ ১৩৪, মুল্য ৬০০ 
পত্রাবলী * গথমাধ-- 28০২১ ১৬০০ 
্েক্ষিন বাধাই (সমগ্র ৫ ১ (স্বামীজীর মৌলিক [ বাংলা ] রচন! ) 


নির্দেশিকার্দি সহ )-- মূল্য ২৭"০০ পরিক্রাজক-_ পৃঃ ১৩২১ মৃপ্য ৩০০ 
পওহারী বাবা__ পূ: ১৮ মূল্য ১২৫ প্রাচ্য ও পাম্চাত্য_ পৃঃ ১৩৬, মুল্য ৩:৫০ 
স্বামীজীর আহবান-_ পৃঃ ৮০ ঠা, নি 8877 

ডি বাণী-সঞ্চয়ন-_ পৃঃ ৩১৬, মূলা ৭**০ 
ধর্ম-সমীক্ষা_ পৃঃ ১৩০১ মূল্য ৫০০ বর্তমান ভারত-_ পৃঃ ৪০) মুন্য ২৫০ 
ধর্মবিজ্ঞান-_ পৃঃ ১০২১ ম্‌ল্য ৫৫০ ভারতীয় নাঁলী-_। ৮ন্ক্চো শং) পৃঃ ৯৩, মণ্য ৩৫৩ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান ; উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাঞ্জার, কলিকাতা-৭১***৩ 
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শ্রীরামরুষ্ণ-সন্বন্ধীয় 
শীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ-. স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ-__ 
সারদানন্দ। ছুই ভাগ, রেক্সিন-বীধাই : ১ম ভাগ স্বামী নির্বেদানন্দ । (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বীশ্রয়া- 
পৃঃ ৮২৪ মূল্য ৩২০০। ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, নন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বাধাই ৬০০) হাফ- 


মূল্য ২২৫০ বোর্ড বাধাই 
রেঝ্সিন শোভন ৭০৪ 
সাধারণ ১ম খণ্ড পূ: ১৪৬, মূল্য ৫'২৫3 | | 


২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭৮০) ওয় খণ্ড পৃঃ ২৬৪, শ্রীভ্রীরামকৃষ্ণ- প্রইন্দ্রয়াল ভট্টাচার্য । 
মূল্য ৮২৫) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯৫০) পৃঃ ৩৬ মূল্য ১+৬৫ 
৫ম থণ্ড পৃঃ ৪০০১ মূল্য ১১৫০ এ 
শ্রীরামকৃষ্ণের কখা ও গন্স_স্বামী শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র )_ স্বামী 
প্রেমধনামনা | পৃঃ ১১২, মূল্য ৩৭৫ বিশ্বাশুয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, মূল্য ৫'২৫ 
শরীপ্রীরামকৃষ্ণ-ম হিমা_অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪'২৫ 
শ্রীপ্রীরামকৃষ্+-উপদেশ (সাধারণ বাধাই ) পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২২৫ 
৯১ ( কাপড়ে বাধাই ) পৃঃ » মুল্য ২৭৫ 
শ্ীপ্রীরামকৃষ্ণ-পু*থি-_অক্ষরকুমার সেন ১০ম্‌ সন্ মূল্য ৩৩০০ 
জীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্বত-প্রসঙ্গ_-্বামী তৃতেশানন্দ ; ( ২য় খণ্ড ), পৃঃ ১৯১, মূল্য ৯০০ 
৮ £ ( ১ম খণ্ড ), ২য় সং, পৃঃ ২০৮, মূল্য--১০*০ 
শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী-ন্বামী তেজপানন্দ । (৭ম সং) পৃঃ ২০৬, মূল্য ৬'০, 


সীতীমা-সন্বন্ধীয় 
ীত্রীমায়ের কথা পরপরমায়ের সন্্যাসী ও. মাতৃ-সান্সিখ্যে__শ্বাসী ঈশানানন্দ। পু: 
গৃহস্থ সম্ভানগণের ভায়েরী হইতে । দুই ভাগে ২৫৬, মূল্য ৬০০ 
সম্পূর্ণ । ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭৫০ ) ২য় ভাগ. শিশুদের মা সারদাদেবী (লচিত্র)__ 
পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২:০০ স্বামী বিশ্বাশ্যয়ানন্দ। পৃঃ ৪, মূল্য ৬০* 


(২য় সংস্করণ ) 
্রীমা সারদাদেবী_্থামী গনভীরানদ। শ্রীপ্রীমায়ের স্থৃতিকথা-স্বামী সারদেশানদ 


পৃ, ৬৪২১ মূল্য ২০০০ (১ম সং) পৃঃ ২৪২, মূল্য ৭৫০ 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 
যুগ্ননায়ক বিবেকানন্দ-্বামী গম্ভীর স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াঁছি__ভানী 
নন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। শিবেধিত| | (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ )। 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, " 
ও পৃঃ ৩৩৬» মূল্য ৮০০ 
মূল্য ১৬০০ ২য়খণ্ড পৃঃ ৪8৮৭১ মূল্য ১৬০০) | 
৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮০৩ 








প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০*** ৩ 


কাতিক, ১৩৮৯ 


উদ্বোধন 


| ১৫] 
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ছোটদের বিবেকানন্দ স্বামী নিরামম্বানন্দ। 
১য় পং, পৃঃ ৫৮১ মূল্য ২৫০ 

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র )_ স্বামী 
বশ্বাশ্রয়ানন্দ । এম সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪:০০ 


স্বামী বিবেকানন্দ্-_ন্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । 


পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২ ৫০ 


স্বামী বিবেকানন্দ- শ্রচন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য । 
পপ ৫ রী মূল্য ২৩০ 


অন্যান্য 


শ্রীরবামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা _- স্বামী 

্ভীরানন্দ। শ্রীরামরুষ্জের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদেনু 
ঈীবনী। ১ম ভাগ পুঃ ৫১৬, মূল্য ১৩:০০ 
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২১ মূল্য ১৫ ০০ 

ভাঁরতে শক্তিপুজী- স্বামী সারদানন্দ। 


1: ৮৯, মূল্য ৩:২৫ 

মহাপুরুষ শিবানন্দ_ স্বামী অপূর্বানন্দ। 
পৃঃ ২৯১) মূল্য ৫ ০০ 

গোপালের মা স্বামী সারদানন্দ | 


পৃ; ৪৪, মল্য ১৫০ 
আচার্য শন্কর- স্বামী অপূর্বাননা (৪থ সং) 
"1; ২৪৬, মূল্য ৮ ০০ 
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র _ পূ: ৩৫২, 
মূল্য ৭৮০ 
শিবানন্দ-বাণী- স্বামী অপূবানন্ব-সংকলিত। 
১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫৫০৩ 
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫০০ 
স্বৃতিকথা- ন্বামী অথণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫, 
মূল্য ৪"০০ 
দিব্যপ্রস্গে 
পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬৩৫ 
আরতি-স্তব-_পঃ ৩১, ৭ম সং মূল্য ১০০ 
পুণ্যত্থৃতি_ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পুঃ ১১৬, 
মূল্য ৩০০ 
সকথা -- স্বামী সিদ্দীনন্দ-সংগৃহীত | 
পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭৫০ 


স্বামী দিন্যাত্মানন্দ । 


অতীতের স্মৃতি-_ | ৪থ সং), প; ৪৫৫১ 
মূল্য ২০**০ 

পরমার্থপ্রসঙ্গ _ স্বামী বিরজাননন। 
পূ: ১৩৭, মূল্য ৪৫০ 

মহাভারতের গন্স-স্বামী বিশ্বাশ্মানন্দ | 
পৃঃ ১২৮, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অঙ্গমোদিত সংক্ষেপিত 
“স্কুলপাঠ্য” অংস্করণ__পৃঃ ৭৯, মূল্য ২০০ 

শক্ষর-চরিত _- শ্রইন্ত্রদয়াল ভট্টাচার্য । 
পুনমু্দিণ ( ১৩৮৮ ), পৃঃ ৭০১ মুলা ২'৫০ 

দশীবতার চরিত- শ্রইন্দ্রদাণ তা চার্ধ। 
পৃ; ১০৮) মল্য ৩৭৫ 

সাধক রামগ্রসাঁদ-স্বামী বামদেবানন্ন। 


৮ম সঙ পৎ ১৬৪১ মূল্য ৬০০ 


ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রন্মানন্দ__-পৃূ; ১৮৪) 
মূল্য ৫*০০ 

পত্রমালা-ন্বামী সারদানন্া। পৃঃ ১৮২, 
মূল্য ৪০০ 

তাতন্ত্রন্বামী সারধানন্দ। পু ১৭৬, 


ম্‌লা ৬২৫ 
শরীঞ্রীলাটু মহারাজের স্থতি-কথা-- 
শ্রচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় । পূ: ৪০২, মল্য ১০০০ 
ভগ্বানলাভের পথ ্বামী বারেশ্বরাননা । 
পপ ৭৫, মল্য ১২৫ 
রামকষ্-বিবেকানজ্দের বাণী-_ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দ । পু: ৩২, যূল্য ০৭২ 
বিবিধ-প্রসঙ্গ- পৃঃ ১২১, মূল্য ৩৫০ 
তিব্বতের পথে হিমালয়ে -_ স্বামী 
অখণগ্ডানন্দ, ৩য় সং, পৃঃ ১৮১১ মূল্য ৫০০ 





প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭*০**৩ 


1 ১৬] উদ্বোধন কার্তিক, ১৩৮৯ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
বেদান্তের আলোকে খ্বষ্টের স্বামী অথগানন্দের শ্মতিসঞ্চম্ব-্বামী 
শৈলোপদেশ-ক্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২১ নিরাময়ানন্দ | পৃঃ ১৪২১ মূল্য ৩'৩০ 
৪*০০ পাঞ্চজন্য-স্বামী চণ্ডিকানন্দ । পাঁচশতাধিক 


ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর- 

স্বামী বুধাননা । পু; ২৯, মূল্য ১৫০ 
প্রেমানন্দের পত্রাবলী-_ 

পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪:৫০ 

প্রীত্রীমায়ের বাটা ও উদ্বোধন 
কার্ধালয়-_পৃঃ ৪৪, মল্য ০২৫ 

ব্রন্মানন্দ-স্মতিকণী-শ্বামী দেবানন্ন। 
২য় সং) পু ৭৬, মুল্য ১২৫ 

শিক্ষা! ( মুল গ্রস্থ- হাবার্ট স্পেন্সার-লিখিত ) 
অন্থবাদ : স্বামী বিবেকানন্দ (১ম সং), পৃঃ ১১২ 
মূল্য ৩৫০ 

ভারতের পুনর্গ ঠন-স্বামী বিবেকানন। 
(১ম সং ), পৃঃ ৫৬, মুল্য ২:০০ 


সঙ্গীত । পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬০০ 
শিব ও বুদ্ধ-ভগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৪৮, 
মুল্য ২৫০ 

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা-স্বামী 
পরমানন্দ । পুঃ ৩৯৪, মুল্য ২৪+০০ 

সাধু নাগমহাঁশয়-- শ্রশরচ্চন্ত চত্রবস্তী । 
১৪শ সং, পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৪০০ 

ধ্যান--্বামী ধ্যানানন্দ 
পৃঃ ১০২১ মুল্য ৩৫৩ 

্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা স্বামী 
বুধানন্দ । ( ২য় সং), পৃঃ ৮২* মূল্য ৩৫০ 

ভশিনী নিবেদিতা শ্বামী তে্জসাঁদন্দ। 
(৫ম সং), পৃঃ ১১৪, মূল্য ১৩৭৫ 


(২য় সং), 


সংস্কৃত 


স্তবকুস্্মার্জলি-_ স্বামী গম্ভীরানন্দ- 
সম্পীদিত। প: ৪০৮, মূল্য ১২:৫০ 

কেনোপনিষদ্‌- ব্র্গচান্রা 
সম্পাদিত । প: ৩২৮, মল্য ৮০ * 

উপনিষদ্‌ গ্রন্থাবলী- স্বামী গমভীরাশন্দ- 
সম্পাদিত £ 

১ম ভাগ পঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫'০০ 

২য় ভাগ পুঃ ৪৪৮, মূল্য ১১০০ 

৩য় ভাগ পূ; ৪৫৮১ মুশ্য ১১০০ 

শ্রীরামকৃষ্ণ পুজাঁপদ্ধতি-_পৃ: ৬৪, মূল্য 


২২৫ 


মেধাটৈতন্য- 


প্রীপ্রীচণ্ডী-ত্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত ও 
সম্পাদিত । ১৫শ সং, পুঃ ৪৪৮১ মুল্য ১০৫০ 

গ্রীতা_স্বামী জগদীশ্বরানন্ন-অনৃিত এবং স্বামী 
জগদানন্দ-সম্পাদিত। . ১৫শ সং পৃঃ ৫১৯১ 
মূল্য ১২৫০ 

বেদীন্তদর্শন-_্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পীদিত 
মল্য £ প্রথম অধ্যায়ের ৪থ থণ্ড ৩০০5 ৩ম 
অধ্যায় ১৩০০3 ৪ অধ্যায় ৯ ০০ 

গুরুতন্ত্ব ও গুরুগীতী-স্বামী বখুববানন্দ- 
সম্পাদিত । পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০ 


অন্তত্র প্রকাশিত পুস্তকীবলী 


স্বামী প্রেমানন্দ__স্বামী শিবানন্দ মহারাজ- 
লিখিত ভুঁষিকীসহ ), প: ১৬৬, মূল্য ২'০০ 

সাধন সঙ্গীত-_-পৃঃ ২২০, মূল্য ২০" 

শ্রীপ্রীমা সারদা __ স্বামী নিরামরানন্দ | 
পৃঃ ৯০১ মূল্য ৩০০ 

পরমহংসদেব-স্বামী প্রেমেশানন্দ । পৃঃ 
২৪, মূল্য ১ ০০ 


শ্রীত্রীরামকষ্চের উপদেশ-স্থরেশ "তব । 
পৃঃ ২৬৬১ মুল্য ৮০০ 

সঙ্গীত সংগ্রহ-পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩০০ 

গল্পে বেদান্ত- স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পৃঃ 
১২৮, মূল্য (সাধারণ বাধাই ) ৩৬০ 

বীরবাণী- স্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪, 


মৃল্য ৪০৩০ 


প্রাপ্তিস্থান ; উদ্বোধন কার্যালয়ঃ ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭* ***৩ 


উভরপুরুষের লাভবান ভবে বলেই 
রক্ষবোপন করেন... 


























ব্যাত্তগত ক্ষুদ্র সঞ্চয় একছিতভাষে- 
লক্ষ, কোটিতে পরিণত হয়ে 
পিয়ারলেসের অর্থনৈতিক বৃনিয্লাঙ্গ' 
যে সুদ্ঢ করে তুলছে শুধু তাই নয়, 
সমম্টিগতভ্ভাবে সেই বিপুল সম্পঙ্গ: 
আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের 
দেশগঠনের কাজ সার্থক করে তুলে: 
সঙিচহাভাবে সষ্তাহাক হচ্ছে ।. 


বহু শতাব্দী পার হয়েও 
মহাজানীর এই প্রবঢনটি 
আজও আমাদের জবিষাতের 
জন্য সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ 
কবে।। 
শপয়ারলেস ঢান' জনসেবায় 
আদশে উৎসগীকৃত । লক্ষ লক্ষ 
মানুষের কাছে 'পিয়ারলেস'- 
তাই আজ এত প্রিষ্ত। 


ভবিষ্যতে যাদি কথনও 
দ্লুদন আসে, তখন 
আপনি ও আপনার 
একান্ত আপনারজন 
আশ্রয় নিতে পারবেন 
আজকের সঞ্চয়ের 
নিরাপদ হলুছোয়ায় । 


চি গিল্যালক্লেত্ন লোনা 
ক্ষাইনানন এর্যাণ্ড ইনভেম্টমেন্ট কোং লিঃ 


রেজিস্টার্ড অফিস £ পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্লানেড ইম্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯. 
05454 
*সতাল্রতলর ল্রহহজ্ঞহন লল্ুন্যান্ছি, এস ও্রভিি্টাভ শ ও 











অগ্রহায়ণ ৯৩৮৯ 
৮৪তম বর্ষ, ১১শ সংখা! 


ক পপি শসা চা পাই লাক সা সপ 


পা. লি পলাশ পপ পিপিপাক্সপশপাল 


শে 


৬274 
কি ৬ চান! ৮ 
৯৭৬, 4৫ রর 


নলিবেছুক ৪ 


দি হাড় মোটর কোন্ধানী লিমিটেড, 


কলিকত। ঞ& কটক গু ধানবাদ গু দিলী 





“দুর্বল মস্তিক্ষ কিছু করিতে 
পারে নাং আমাদিগকে উহা ব্দলাইয়। 
সবল-মস্তি্ষ হইতে হইবে_ধ্ পরে 
আপিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, 
তামরা সবল হও -_ ইহাই তোমাদের 
প্রতি আমার উপদেশ । গীতাপাঠ 
অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের 
অধিকতর সমীপবর্তী হইবে । তোমাদের 
শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা 
অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে ৷” 


-ক্বামী বিবেকানন্দ 


গিলিওড়ি €& পাটন। ভ গোহাটী উ হাওড়। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪ উদ্বোধন 1১] 


্ 





পপ পাক পপ ০১০ ৮৯৮৭১ প৮ শিপ 


শাঞ্খতেন ও্রশাঞ্জজ্ছে 


ভবাকুম্ম 


সি. কে. সেন আগত কোং লিঃ 
কলিকাতা $ নি দিল্লী 





সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


গ্রমে। গাইকেল ষ্টোর 


২১এ আর. জি. কর রোড, 
শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪ 
ফোন. ৮৫৫-1১৩২ গ্রাম : গ্রামোসাইকেল 
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শ্ীরামরাংপংল অলপ পার ৪ লীলাসহ্চর,। তার 'অম্ৃত-কথার ভাগ্তান্বী, তার 
“আদি” ভাগবতকার হলেন প্ী-ম (তমহেজ্রাথ খপ্ত )। পক্থামৃত” শুনিয়া 
জীগ্রীমা বেন দিমাকেনপ যা মুখে শুনিয়া বোধ হইল তিনিই এ সমন 
কথা বলি...” সাং উ সপিতভাবে বলেন, “...এখন বুষিলাম--'এই 
মহান ও পিশ!ল কানাই জন্য গাধু 1 আপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া র!খিয়াছিলেন। 
মনীষী গ0থর শি বেন) 5971 দাত এয 91 9(61)0£9191116 
67801800646. 2১755 ৮ বলেন, 8 রঃ ১ ৮/011015 170100৩ 10 
(176 ডি ডি ৩: ১084 হি ০ 2 117 
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১১০ নং বি. বি, গাঙ্গুলী স্টাট (ব্ছবাজার ) 2 কলিকাতা-১২ 
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ভারত, তআগতায€ ঁ ুঁ ৮০ নুহ 
ঠা রি 

১ রি 


১। দিব্য বাণী ০" ০৮৫৪৫ 
২। কথাপ্রসঙ্গে : ধর্মই ভারতের ছুযোরারর 
প্রাণথথ ভাষা ও ভাব ৬ 1০৮০০ ৫৪৬ 
৩। স্বামী ত্রিগুণীতীতানন্দের 
অপ্রকাশিত পত্র ১৯৫৫৯ 
৪। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্র সঙ্কলন "*" ০৫৫৩ 
৫। জীব মাঝে শিব (কবিতা ) "** আীকাতিকচন্দ্র ঘোন ১৫৫৫ 
৬। পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন *-* স্বামী লোকেস্বরা নন্দ ১, ৫৫৬ 


৭। আলোর পথে আমায় টানো 
(কবিতা) ..- শ্রীনীলকণ মুখোপাধ্যায় ০৫৬২ 


উদ্বোধনের 'নিয়গাবলী 


মাঘ মাস হইতে ব্পর আরস্থ। বত্সবেব গ্রথম শংখয। হহতে অন্ততঃ এক বখ্সরের জন্য 
(মাঘ হইতে পৌন মাপ পধন্ত) গ্রাহক হহলে ভাল হন আবন সইতে পৌধ মাশ পর্যন্ত বাঞ্সািক 
গ্রাহকও হওয়। যায কিন্ত বাগিক গ্রাহক নদ ভাঁগামা বাষেক শূল্য সডাক ১৮২ টাকা, 
বাগ্পাসিক ১২২ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে দসি-মেল-এ ৫৯২ টাকা” এয়ার 
মেল-এ ১২৯. টাকা । প্রতি সংখ্যা ২০৯ টাক] শুনার জন্য ২২০ টাকার ডাকটিকিট 
পাঠাইতে হয় । পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা ন। পাইলে সাভ দিনের মধ্যে জানাইবেন, 
আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পাত্রকী দেশুয়। লগ্তব হইবে না। 

পচন! £- ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্ক'ত প্রড়তি বিবয়ক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করা হয় । আক্রমণাত্মক লেখা গ্রকান করা হয় না । লেখব গণের মতামতের জন্য সম্পাদক 
দায়ী নহেন। গ্রবন্ধীদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামাধকে অন্ততঃ এন হঞ্চ ভাডিয়। ম্পষ্টাক্ষরে 
লিখিবেন। পাত্রোস্তর বা রচনা! ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো 
আবস্থাক । প্রবন্ধাদি ও তৎ্সংক্রান্ত পরাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমালোচনার জন্য দুইথানি পুস্তক পাঠানে। প্রদ্ধো দন । 

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য । 

বিশেষ প্রষ্টব্য ৪ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পক্জাদি লিখিবার সময় তাহারা যেন 
অস্থগ্রহপূর্বক তীহাদে৭ গ্রাহক-ংখ্য। উল্লেখ করেন । ঠিকাস। পাপন করিতে হইলে পূর্ব 
মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার | পরিবতিত ঠিকানা 
জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অপশ্যই উল্লেখ করিবেন । উদ্বোধনের চাপ। মনিঅর্ভারযোগে 
পাঠাইলে কুপনে পুর। নাম-ঠিকান। ও গ্রাহক সংখ্যা পরিক্ষার করিয়া লেখ 
আবম্টক। অফিদে টাকা জম। দিবর সময : সকাল ৭॥ট। হহ্‌ তর ১১৪; বিকাল »ট। হইতে 
৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 

কার্যাধ্যক্ষ--উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজা, কলিকাতি-৭০০০০৩ 
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সারদা-রামকৃষঃ 
সঙ্লযাসিনী শ্রহূর্গামাতা রূচিত। 
অল ইগ্ডিয়া রেডিও ঃ বইটি পাঠক-মনে 
গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ 
সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্যের একখানি 
প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি 
মূল্য আছে। 
অষ্টম মুদ্রণ, দ্বিতীয় প্রকাশ, মূল্য--২ *.. 


দুর্গামা 
শ্রীসারদামীতার .মানসকন্তার জীবনকথা । 
শ্রন্ুবতাপুরী দেবী রচিত। 


বেতার জগৎ? অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, 
অসাধারণ তার তপশ্চ্য1। '"“মাঙ্ষের 
প্রতি অনস্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হদয়া এমন 
মহীয়সী নারী এযুগে বিরল । 
মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, 
দৃশ্য বোর্ড বাধাই_-১৪২ 


অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ 


গ্ৌরীমা 
শ্রীরামকষ্ণ-শিস্যার জীবনচত্বিত। 
সন্ন্যাসিনী শ্রীদর্গামাতা রচিত। 
আনন্দবাজার পক্ত্রিকাঃ বাঙালী যে 
আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে 
শ্রগৌরীম। তাহার জীবন্ত উদাহরণ । 
ষষ্ঠ মু্রণ-__ছ্িতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
মূল্য--১৪ 
সাধনা 
দেশ & সাধনা একখানি *অপূর্ব সংগ্রহগ্রস্থ। 
বেদ, উপনিষদ, গীতা""*প্রস্ৃতি হিন্দুশাস্ত্ে 
সথপ্রসিদ্ধ বু উক্তি স্থুললিত স্তোত্র এবং তিন 
শতাধিক'"'নঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 
সপ্তম সংক্করণ--১৪৬ 
সাধু-চতুষ্য 
স্বামিজী-সহৌদর মনীষী শ্রমহেন্্নাথ দত্তের 
মনোজ্ঞ রচনা । তৃতীয় মুদ্রণ-_৪. 


জীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাা মরণী, কলিকাতা-৪ 
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ধারা এবং তাৎপর্ধয -** স্বামী কেদারানন্দ ২০০ ৫৬৫ 
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পশ্চিমবাংলা তথ! ভারতের সমস্ত :”* ডঙষ্টর জলধিকুষার সরকার -*১ ৫৬৯ 
১১। বাংলার বাস্ত-শিল্পে 
পোড়ামাটির কাজ  .". শ্রীকল্যাণকুমার দাঁশগ্রপ্ত --- ৫৭২ 
১২। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম -* জ্ীদিলীপকুমার মেনগুপ্ু ৫৭৫ 
১৩। নানাপ্রসঙ্গে : *** ৫৮৬ 
চিরন্তন কাহিনী ; শ্রদ্ধা ও সাই 
ব্রাহ্গণত্ব *** ৫৮০ 
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ভোমিএপ্যাথিক গষধ ও পুন্তর 


রোগীর আরোগা এবং ভাক্তারের সুনাম 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ ওধধের উপর আমাদের 
প্রতিষ্ঠান স্ুগ্রাট'ন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় সর্বশ্রেষ্ঠ । 
নিশ্চিন্ত মনে খাটি ধধ পাইতে হইলে আমাদের 
নিকট আস্ন। 

হোমিওপ্যা থিক পারিবারিক 
চিকিৎসা একটি অতুলনীয় পুস্তক। বহু 
মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ 
(২৫ নং) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মুল্য ৩০৯ 
টাক মাত্র । এই একটি মাও পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হইবে গুচলি৩ বছু পুস্তক পাঠেও 
তাহা হইবে না। আজই একখগু সংগ্রহ করুন। 
নকল হইতে সাবধাম। আমাদের প্রকাশিভ 
পুস্তক যত্বপূর্বক দেখিয়া লইবেন । 

পারিবারিক চিকিৎশার সংক্ষিপ্ত ষোড়শ 
সংস্করণও পাওয় যাক়। মুল্য টা; ১১*০০ মাত্র। 


হু ভাল, ভাল হোঁম্ওপ্যাথিক হই 
ইংরাজি, হিনীী, বাংলা, উড়িয়া ওভূতি ভাহায় 
আমরা প্রকাশ করিয়াছি। ক্যাটালগ দেখুন। 
ধর্মপুস্তক 
গীতা ও চণ্ডী (কেবল মূল)-_-পাঠের 
জগ্য বড় অক্ষরে ছাপা। মূল্য ৭"** টাকা 
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টাঃ ৪*৫০ মাত্র। 
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'আর দ্বিতীয় নাই। মূল্য ২৫*০* টাঁকা। 
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৮৪৩ম বর্ষ, ১১শ সংখ্য। আগ্রহ |দণ, ১৩৮৯ 


দিব্য বাণী 


'"*-ধ্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের মুলভিগ্ডি স্থাপিত। তুমি কখনও 
ইহা পরিবর্তন করিতে পার না, একটা জিনিস নষ্ট করিয়া তাার বদলে অপর 
জিনিস বসাইনে পার না। একটি বৃহৎ বুক্ষকে এক স্থান হইতে উপাই! অন্য 
স্থানে পুঁতিয়। দিলে উহ! যে সেখানে জীবিত থাকিবে, তাহ। কখনঠ আশা করিতে 
পার না। 'ভালই হউক, আর মন্দই হউক--সহশ তত্র বংমর যাধং ভারতে 
ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরদে পরিগণিত হইতেছে; ভালই হউক আর মন্দই 
হউক--শত শত শতাবাী ধরিয়া ভারতের পরিবেশ ধাদর মহান আদর্শে পুর্ণ 
রহিয়াছে ; ভালই হউক আর মন্দই হউক-ধার্মর এই সকল আদশশ মধ্যেই 
আমর পরিবধিত হইয়ছি; এখন এ ধর্মভাব আমাদের রক্তের সঠিত মিশিয়। 
শিয়াছে--আমাদের শিরায় শিরায় প্রতি বক্জবিন্দুর সহিত প্রবাহিত হইতেছে, 
আমাদের প্রকৃতিগত হইয়! গিয়াছে, আমাদের জীবনীশক্তি হইয়া দাঁডাইয়াছে। 
"তোমরা কি গঙ্গাকে তাহার উৎপত্তিস্থান হিমালয়ে ঠেলয়! লইয়। গিয়। আবার 
নৃতন খাতে প্রবাহিত করাইতে ইচ্ছা কর? ইহাও যদি সম্ভব হয়, ওথাপি এই 
দেশের পক্ষে তাহার বিশেষত্বম্থচক ধর্মজীবন পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি “খবা 
অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মুলভিভ্ভিরপে গ্রহণ করা সম্ভব শহে। ধর্মপথের 
অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল]াথের একমাত্র 
উপায়। 

স্বামী বিবেকানন্দ 


[ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং) ৫1৬৭ ] 


কথা প্রসঙ্গে 
ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভাষা ও ভাব 


চলিতে চলিতে পথের ধারে কিছুক্ষণের জন্য 
দাড়াইয়াছিলাম | না,দাড়াইতে বাধ্য হুইয়া- 
ছিলীম, কারণ দুর্বার জনশ্রোত নিশ্চিন্তে চলিতে 
দিতেছিল না। বিপুল সেই সোতের গতিও ছিল 
বিচিত্র,-পূজোৎমবের আনন্দ-বন্যায় জনসমুদ্র 
যেন উত্তাল হইয়া উগিয়াছিল। সম্প্রতি শারদীয়। 
মহাপূজার লমারোহ নানা ভাবে ও রূপে, ব্ছ্ধা 
বিক্ষিপ্ত এবং সমশ্তাক্রিষ্ট জনমানসকে চমক 
লাগাইয়া গেল। পথিপার্খে ঈাড়াইয়া তাই 
বিশ্বয়ে অভিভূত হইতেছিলাম,__মিছিল-পুরী 
মহীনগরীর ইহাও এক অভিনব দৃশ্ঠ ! ভাবিতে- 
ছিলাম, এই তো গতকালও যেখানে দেখিয়াছিলাম 
পথ-অবরোধকারী জনতার দোর্দগ্ড তাণ্ডব 
শুনিয়াছিলাম বিক্ষোভ-রুষ্ট বু কণ্ঠের বিভিন্ন বাদ- 
প্রতিবাদের আওয়াজ, সেখানে মেই জনগণই 
আজ অন্ত ভূমিকায় অব্তীর্ঁ-যেন একই 
কুশীলবর্দের ভিন্নতর দৃশ্যে অভিনয় । কেবল পথে 
জনল্লোতের গতিতেই নহে, জানিয়া অবাক্‌ 
হুইয়াছিলাম যে এ গতি মাঝে মাঝে যে-সব স্থলে 
স্থিতিলাভ কৰিতেছিল, সেই মঠে-মঙ্দিরে ও পৃজা- 
মণ্ডপণ্ডলিতেও নাকি অভূতপূর্ব জনসমাবেশ 
ঘটিয়াছিল সচ্যোবিগত এবারকার শারদৌোৎসবে। 

প্রচলিত ও সংশোধিত উভয় মতানুসীরেই 
পূজাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। অস্বাভাবিক এমন 
পরিস্থিতিতেও কিন্তু মান্থষের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে 
এক চুলও দ্বিধা হইতে দেখা গেল না-_ব্রং বু 
গুণিত বোধ হইয়াছে । কোন্‌ টানে মাঙ্ষ এমন 
ভাবে ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল--জনমানসে 
কেনই বা এপ স্বতংম্ফর্ত উদ্বেলতা ? কোথায় 
ইহার রহম্তমূল? কোথায় সরাইয়া রাঁখিল, 
মান্য তাহার অজন্র সমস্তার বোঝাগুলিকে ? 


থাগ্ঠাতাব, জলকষ্ট, খরার দহন, পণ্যের অগ্নিমূল্য 
যান-জট, বিদ্যুৎ-বিভ্রাট, চিকিৎ্দপার অব্যবস্থা 
শিক্ষা-সঙ্ট আরও শত সহ দেননি, 
জটিলতাকে কোন্‌ কৌশলে ঢাঁকিয়া, মান্তুষগ্ুতি 
এমন উচ্ছল প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল? জিজ্ঞাস 
ইহাই। 
ন 

সহস। একটি অতীত স্মৃতি চলচ্চিত্রের মতে 
মনের পটে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। ম্বাম 
বিবেকানন্দের ছুই বিশিষ্ট সম্ন্াসি-শিষ্য এক? 
তীর্থপর্যটন প্রসঙ্গে অরণ্য-সমাকীর্ণ পার্ত্য পে 
চলিতেছিলেন ৷ ব্দরিকাশ্রম দর্শনান্তে তুষার; 
এক দুর্গম বন্ধুর উত্রাই বাহিয়া অতি সন্ভর্পৎে 
নামিতে নামিতে, একদল মহিলা যাত্রীকেও এম? 
বিপৎসন্কুল পথে আরোহণ করিতে দেখিয়া ত্তাহার 
বিশ্মিত না হইয়া! পারেন নাই। মহিলাগণ কাত; 
কে চিৎকার করিয়া বলিতে থাকেন, তাহাদে 
এক সঙ্গিনী পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যা 
সম্যাসী যাত্রিদ্ধয় এ পথহারা নারীকে কোথাং 
দেখিতে পান, তবে যেন তাহারা আশ্বাস দিয় 
বলেন যে, তাহার সহ্যাত্রিণীরা তাহাকেই 
খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। মহিলাগণ 
জানাইয়। দিয়াছিলেন যে, এ নারীর ক্রোে 
থাকিবে একটি শিশু সন্তান, স্থৃতরাং দুর হইতে 
দেখিলেও তাহাকে চেনা যাইবে। সত্য সত্যই 
কিছু দূরে নামিয়া আসিয়া দিশীহীরা সেই 
যাত্রিণীকে ঠিক দেখা গিয়াছিল ;-নিশ্চিত্ে 
ঘুমন্ত একটি তিন-চার মাসের শিশুকে কোলে 
লইয়া, এ মাত। খুবই ধীরে ধীরে পিচ্ছিল বর 
ঢাকা পথ ধরিয়া তীর্থাভিযুখে আগাইয়। 
চলিয়াছেন। পরিত্রাজক সন্ন্যাসীঘয় অবাক্‌ হইয়া 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ ] 


তাবিতেছিলেন,__দুঃসাহপিকা এ তীর্ঘা ভিলা ষিণীর 
কি নিজ সন্তানের প্রতিও এতটুকু মমতা নাই? 
দুস্তর এই পথে প্রচণ্ড তুষার-বাঞ্ধীকেও উপেক্ষা 
করিয়া এমন একটি শিশু-সম্তানকে বক্ষে লইয়। 
কিসের জন্ত তিনি গৃহের বাহিরে যাত্র। 
করিয়াছেন? কী সেই দুর্বার আকর্ষণ? 

পরিব্রাজক সাধুদ্ধয়ের সেদিনকার দৃষ্টিতে 
যাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, তাহা! আমরা শ্ুনিয়াছি। 
তাহারা অবলোকন করিয়াছিলেন--ভারতের 
একখানি সনাতন আদর্শ-চিত্র! তাহারা আরও 
একবার অন্থভব করিয়াছিলেন,_ভারতে ধর্ম 
প্রথমে, পুত্র-পরিজন জগৎ-সংদসার সব পরে। 
আপর্শ-বিস্থত ইহ-সর্বন্ব বর্তমান যুগেও এইরূপ 
চিত্র এখনও বিরল হইয়া যায় নাই, ইহাতেই 
প্রমাণিত হয় যে সনাতন ভারত এখনও মরে 
নাই__তাহার মৃত্যু নাই। সেই অমর আদর্শ ই 
যেন মুতিধারিণী হইয়া এ তীর্থযাত্রিণীর বেশে, 
পরিব্রাজক সঙ্ন্যাীদের দৃষ্টিতে ধর! দিয়াছিল। 

১ 

ভারতের জনমানমের অতি সহজ স্বাভাবিক 
চিক্জপট বুঝি ইহাই। রূপকথার সেই বাক্ষসীর 
প্রাণপেটিকাটি যেমন আকাশে সঞ্চরণশীল পাখীর 
গর্ভে লুক্কীয়িত ছিল,_বিশাল এই জাতির প্রীণ- 
সম্পুটও তেমনই সুরক্ষিত রহিয়াছে উহীর 
হায়াকাশে নিহিত ধর্মববিশ্বাসে। স্বামী 
বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশে বেদান্তপ্রচারের 
পরে ভারত-ভূখণ্ডে প্রত্যাগমনাস্তে সর্বপ্রথম 
পদার্পন করেন পাম্বানে--১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্বের ২৬ 
জান্থআরি। সেখানেই সেদিন তারতবাসীকে 
স্বামীজী ম্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন : “আমার 
বোধ হয় প্রত্যেক জাতিরই এক একটি মুখ্য 
আদর্শ আছে। সেই আদর্শ যেন তাহার জাতীয় 
জীবনের মেরুদণ্ম্বরূপ। রাজনীতি, যুদ্ধ, 
বাণিজ্য বা যগ্ত্রবিজ্ঞান ভারতের মেরুদণ্ড নহে; 


কথাপ্রসঙ্গে 
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ধর্»-_কেবল ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড । ধর্মের 
প্রাধান্স ভারতে চিরকাল ।” 

ভারতের মেকুদগুত্বূপ এই ধর্ম বলিতে 
কিন্তু আম! অবশ্ঠই উহার প্রচলিত ইংরেজী 
প্রতিশব্দ “রিলিজিয়ন” (1২০11%1017 ) বুঝি না। 
“রিলিজিয়ন” অপেক্ষ। পে শব্দের অর্থ অনেক 
ব্যাপক ॥ ধর্ম শব্ষের আধ্যাত্মিক ব। দার্শনিক 
গভীর তাত্পধার্থে প্রবেশ ন। করিয়াও অতিশয় 
সহজভাবে বলিতে পারি, ধর্ম কথায় আমরা 
এমন কিছু বুঝি, যাহ| মানুষের ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক জীবনের অবশ্য পালনীয় নীতি ব৷ 
সদাচার,যাহা ন। থাকিলে মানুষকে মান্য? 
ব্লাই চলে না । সদাচার সচ্চবিত্রতা রূপ ধির্ম' 
মন্যুমাত্রেরই সর্বপ্রকার সমাজবদ্ধ জীবনের পক্ষে 
একান্ত আবশ্ক,_ এই ব্যাপারে কোন বিবাদের 
অবকাশ কোথাও নাই। মানুষের ব্যক্তিজীবন, 
“তাহার সমাজ, জাতি এবং রা, এই সদাচার 
বা স্ুুমীতির উপরই দৃঢপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে । 
সত্য, অহিংসা, অচৌর্ধ, সংযম, ত্যাগ, মৈত্রী, 
করুণা ইত্যাদি সুনীতি বা ধর্মলক্ষণগুলিই যুগে 
যুগে সর্বত্র মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আদিতেছে,_- 
তাহার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে । সঙ্গে সঙ্গে 
অবশ্য ইহাঁও স্বীকার্ধ যে, উক্ত ধর্মগ্ুণগুলির 
বিকাশ ও পরিপুষ্টি কখনও বাহিরের জড় 
বিষয়রাঁশির ভজন! সহায়ে সাধিত হইতে পারে 
না। জড়ের সেবার জড়ত্ব প্রাপ্তিই সম্ভব,_- 
জড়কে অতিক্রম করিবার উপযুক্ত সামর্থ্লাভ 
উহা দ্বার হয় না। ধর্ণের প্রেরণা ও প্রকাশ 
তাই জড় বস্তর ধ্যান ধারণায় নহে ;--চৈতন্যের 
ভাবনায় বা নিত্য বপ্তর চ্ায়_সত্যের অনুশীলনে 
বা ্শ্বরমুখী জীবনচধায়। ভারতের চির পুরাতন 
আদর্শ ইহাই। প্রাচীন ভারতের রাষ্রনীতিতে 
বলা হইত-_“জবগে। দণ্ড উচ্যতে” (মহাভারত, 
শান্তি পর্ব, ১৫|৩)। দণ্ড মানে রাজশাসন, 
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সমাজ-নিমন্ত্রণ । অর্থাৎ, রাজ-শাসনের নীতিতে 
তিনটি জিনিস অন্তর্তৃক্ত-ধর্ম ( সদ্দাচার | 
সচ্চরিত্রতা ) অর্থ (ধনোপার্জন ) ও কাম 
(ভোগ-ব্যবস্থা)। চতুর্থ বর্গ বা পুরুষার্থ_ 
মোক্ষ। মোক্ষ কখনও রাজ-্নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় 
ছিল নাথাক।! উচিতও নহে। উল্লিখিত 
জিবর্গের মধ্যে আবার ধর্মই প্রধান। কারণ 
ধর্মান্থদারেই (অর্থাৎ নৈতিক উপায়েই ) 
অর্থোপার্জন এবং ভোগ্য দ্রব্যাদির সংগ্রহ ও ব্টন 
করা উচিত। ইহাই ছিল ভারতের রাজনীতির 
মূল কথা। এই নীতির ব্যতিক্রম যাহাতে 
কোথাও না ঘটে, এই সকল ব্যাপারে ছুর্নাঁতি- 
নিবারণই ছিল বাজার কর্তব্য বা রাজধর্ম। 

ভারতীয় জনগণের নুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত 
জ্ঞানভাগ্ডার শ্ররচ ছেপায়ন ব্যাস-কৃত 
মহাভারত” । সেখানে ্বর্গারোহণ পর্বে, ম্বয়ং 
ব্যাস-কগ্ঠের সোচ্চার আক্ষেপধ্বনি আমর! 
শুনিতে পাই : 

“উধর্ব বাহুবিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছুণৌতি মে। 

ধর্মাদ্‌ অর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেবাযতে ॥” 

( মহাভারত, ম্বর্গারোহণ পর্ব, ৫1৬২ ) 
বাহু তুলিয়া চিৎকার করিয়া, এই এত যে আমি 
ডাকিয়া বলিতেছি, তোমরা কি তাহা শুনিতেছ 
না? ধর্মপথে অর্থও হয়, বিষয়-ভোগও হয়। 
হায়, তবু কেন লোক ধর্মবিমুখ ? 

ভারতের জনগণের কর্ণ বহু দূরাগত সেই 
ধবনি বুঝিব৷ সময়ে সময়ে এখনও শ্রত হয়,_তাই 
জানিয়া বা না-জানিয়া, ধর্মের নামে জনসমুদ্রকে 
অমন উদ্বেল আবেগে ফুলিয়া ফাপিয়া উঠিতে 
দেখা যায় কখনও কখনও । 


মানুষ কেবল একটি জীবই নহে, রক্ত- 
মাংসময় নিছক একটি প্রাণী ছাড়াও তাহার 
দ্বিতীয় আর একটি গৌরবময় সত। রহিম্নাছে-- 


উদ্বোধন 
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উহা! তাহার মনথুযবত্ব। শ্রীরামকঞ্চ তাই মানুষের 
এই দ্বিতীয়, অর্থাৎ তাহার মহিমান্বিত সত্তার 
দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে ফিরাইতে 
চাহিয়াছেন। বলিয়াছেন__-“মা্ষ ; মান হশ। 
যাঁর ছ'শ' আছে, ঠচৈতন্ত আছে; যে নিশ্চিত 
জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিতা, -সেই 
মান হাশ? ৮ ( কথামত, ৩।২০।৩)। 

মানুষ যখন জীব--তখন তাহার সর্বসিদ্ধি 
বৈষয়িকচেষ্টীয়, সংসার-চর্চায়। কিন্তু মানুষ যখন 
তাহার ম্বীয় মন্ুয্ত্ব-গরিমায় সচেতন, তখনই সে 
প্রকৃত অর্থে মান্য । এই “মানুষ তখন নকল 
বৈষয়িকতার উধ্র্বে ;_ সেখানে সে সাময়িক 
অপেক্ষ। চিরস্তনের অধিক প্রয়াসী, অনিত্য 
অপেক্ষ। নিত্যের প্রিয়, _জড়কে ত্যাগ করিয়া 
চৈতন্তের অনুসন্ধানী । এই মানুষই সঠিক অর্থে 
ধামিক। মানুষের জৈবিক সত্ব! হইতে ন্বতস্ত্ 
এই আত্মিক সততায়, তাহার েনৰ্দিন জীবনযাত্রার 
পথরেখা বা আদর্শও ভিন্নতর হইতে বাধ্য। 
সাধারণ লোকচক্ষে হয়তো বা লাভজনক বলিয়। 
প্রতীত না হইতে পারে, কিন্তু উহাই মান্থষের 
শ্রেয়ঃ। উহাই তাহার পরমার্থ-সম্পাদক । 
“আপাত, অপেক্ষা “চিরস্তনই তখন তাহার 
জপ্সিত। মরণ তখন নিছক অভিনয্প,_-অমরত্বেই 
তখন তাহার ম্বাধিকার। মাত্র বাচার জন্য 
সংগ্রামের নামই তখন জীবন” বলিয়া শ্বীকৃতি 
পায় না,__জীবন তখন হইয়া দাড়ায় মরণ-জয়ের 
সাধনা,_অমৃতত্ব লাভের সোপান,_সত্য, শিব ও 
সুন্দরের আরাধনা । মাস্থষ-জীবনের প্রকৃত 
তাৎপর্য ইহাই ইহারই অপর নাম ধর্ম, 

ধর্ণ কোন অলস মানসিকতা নহে, _নিছক 
তাব-বিলাসের সুরেলা কথাও. নহে। মানব- 
জীবনের উৎকর্ষ-সাঁধনে ধর্ম হইতেছে একান্ত 
অপরিহার্ধ শ্বাভাবিক উপায়, আধুনিক বিজ্ঞান- 
হ্বীকৃত পথ ও প্রেরণ! ।॥ তাহা না হইলে, বর্তমান 
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বিশ্বের অন্থতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর মুখে আমরা 
নিশ্চয়ই শুনিতাম না: "যে আদর্শবাদের 
প্রজ্জলিত বন্তিক৷ আমার যাত্রাপথকে আলোকিত 
করিয়াছে এবং প্রতিনিয়ত যাহা আমাকে সহর্ষে 
জীবনের সম্মুখীন হইবার সাহম জোগাইয়াছে,তাহা 
হইতেছে “সত্যম্‌ শিবম্‌ হন্দরম্ত |” বিজ্ঞান-জগতের 
যুগ-বরেণ্য পথিকৃতের লেখনী হইতে আরও 
পাইভাম না: মম্গষ্-জীবন বা যাবতীয় 
জৈব জীবনের অর্থ কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
হইলে ধর্মের কথা ম্বভাবতই আসিয়া পড়ে। 
আপনারা তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এ- 
জাতীয় প্রশ্নের কোন তাৎপর্য আছে কিন|। 
আমার জবাব হইতেছে এই, যে-ব্যক্তি নিজের 
এবং স্বজাতীয় অন্যের জীবনকে অর্থহীন মনে 
করে, সে শুধু দুর্ভাগা নহে, সে জীবন-ধারণের 
অযোগ্যও বটে 1 আমরা আযালবার্ট আইন- 
্টাইনের কথাই উল্লেখ করিলাম। 

কেব্ল বিজ্ঞান কেন? ভোগনিষ্ঠ জড়বাদীরাও 
আজ পুনধিবেচনা শুরু করিয়াছেন শুনিতেছি। 
মাহষের মনুষ্যত্বের সম্মান দিতে হইলে শুধু তাহার 
রক্ত-মাংসের পুইিসাধন ও পরিতোষ বিধানের 
পথেই সফলতা আসিবে না, মানুষের আস্তর- 
রাজ্যের আলো-বাতাসের পথগুলিকেও উন্মুক্ত 
রাখিতে হইবে । এ যুগের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির 
অভ্যন্তরেও তাই আবার নৃতন চিন্তা স্রোতের 
আভাম মিলিতেছে। ইদানীং কালের ধর্ম- 
বিনাশন-যজের এক অবিসম্বা্দী নায়কের কেও 
তাহার জীবনের শেষাঙ্কে অক্ফুটত্বরে শোন! 
গিগ্লাছিল : ধর্মকে থামানো যাইবে না, যেমন 
যাইবে না মানুষের বিবেককে স্তন্ধ করা। ধর্ম 
হইতেছে বিবেকের ব্যাপার/বিবেক চির- 
স্বাধীন। উপাসন! এবং ধর্মও তাই স্বাধীন |, 


ক 


ঘাহ! হউক, ধর্মের লক্ষ্য ও তাৎপর্য ঘত মহৎ-ই, 


কথাপ্রসঙ্গে 


€৪89 


হউক,__মান্ষের সমাজ, শিক্ষা ও পরিবেশ 
অন্্যায়ী উহার প্রয়োগে বা অভিথ্যক্তিতে কিছু 
বৈচিত্র্য অনস্বীকার্ধ সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অকপটে 
স্বীকার করিতে হইবে যে, নিছক কুসংস্কার ও 
ভয় হইতে কল্পিত যে তথাকথিত ধর্ম, তাহাকেও 
মাথ। পাতিয়া বরণ কবিয়। লওয়। মানব-কল্যাণের 
অঙ্গ নহে। কিন্তু যে-ধর্ম মানুষকে সংস্কারমুক্ত 
করে, অভয় করে, শান্তি প্রদান করে,_শুধু 
প্রতিবেশী মান্ুব কেন, জীবজন্ত-কীট-পতঙ্গটিকেও 
পর্যস্ত আপনবোধ করিতে শিক্ষ। দেয়--ভাল- 
বাঁসিতে প্রেরণ। দেয়, তাহাকেও জলাঞ্লি দিবার 
মতো আধুনিকতাকে কেন আমরা ম্বীকার 
করিব? উহ। যুক্তিবাদিতা নহে,উহার নাম 
আত্মহনন। এরূপ আত্মঘাতী শিক্ষা বাঁ ধর্মত্বেষী 
আন্দোলনের উদ্দাম তাণ্ডবে সমাজ-জীবনের 
মাধূর্ষের ধারাকে শুকাইয়া ফেলিবার, _মান্ষের 
মনুত্যত্বদিকটিকে নিষ্টুরভাবে হত্যা করিবার চেষ্টাই 
হইয়। থাকে। দীর্ঘকাল এই প্রকার চলিলে, 
উহার প্রতিক্রিয়াও মারাত্মক আকারে দেখা দিতে 
বাধ্য,_ইতিহামে যাহার সাক্ষ্য ভুরি তরি 
মিলিবে। 

সমাজের সাধারণ নরনারী ধর্ মানে, কিন্তু 
জানে না। তাহারা অন্তরের আবেগ ও 
অনুভূতিকে সঠিক পথে প্রকাশ করিতে পারে না, 
_কী চায়, তাহাও বুঝে না। ইহার কারণ 
শিক্ষার অভাব। অসহিষু ও উন্নাসিক হইয়া 
বৃহত্তর এই জনসমাজকে অবজ্ঞায় দূরে ঠেলিয়। 
দেওয়া, অথবা তাহাদের স্বতং্ফুত আবেগয়ুখর 
ধর্মাচরণগুলিকে নেহাতই কুরুচি জ্ঞানে দমিত 
করার উদ্যোগ বড়ই দুর্ভাগ্যজনক । সহাম্থৃভৃতি 
ও ধৈর্য সহকারে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে, তাহার 
চিন্তা, ভাব ও কর্ধকে-তাহার ধর্মচেতনাকে 
যথার্থ পথে সঞ্চালিত করিতে সহায়তা করাই 
হইবে, প্রকৃত অর্থে মানুষের সেবা, সমাজ-কল্যাণ। 


৫৫ 


এই সেবা ও কল্যাণের পথে নিন্দা, সমালোচনা, 
স্বণা ও দ্বন্বের আদৌ কোন স্থান নাই ;১__এই 
পথের একমাত্র আলোকবতিক! প্রম ও 
সত্যাজুরাগ+ | 
খু 

ভারতবর্ষের জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের 
তাৎপর্য ধর্মে ধর্মই ভারতবাসীর মজ্জাগত 
প্রকৃতিউহা! যে নামে বা প্রণালীতেই ব্যক্ত 
হউক না কেন। ভারতীয় জনগণের সেবায় যাহার! 
আকুল হইয়া অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের আজ 
ভারতীয় জন-চিত্তের এই অনন্তপাধারণ গতি- 
প্রকৃতিকে সর্বাগ্রে সম্যক্‌ বুঝা আবশ্তক ৷ এদেশের 
জাতীয়তাঁর এই বৈশিষ্ট্কে আমাদের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়, তখ৷ আধুনিক সমাজবিদ্গণ যদি যথার্থ 
হাদয়ঙ্গম করিতে ন। পারেন, তবে আর তীহাদের 
দ্বারা এই জাতির সেবা কোন্‌ উপায়ে সফল 
হইবে? 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ষ_-১১শ সংখ্যা 


পথিপার্থে দাড়াইয়া সেদিনের এঁ জনপ্রবাহু 
দেখিতে দেখিতে যখন নান! চিস্তায় আচ্ছন্ন 
ছিলাম, তখন প্রতিধ্বনির মতে। কাহার কণ্ঠম্বরে 
আবার চমক ভাঙিয়াছিল। দুরাগত সেই 
প্রতিধ্বনি স্পষ্টই জানাইয়া গেল : “..'দেখতে 
পাবে যে জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধক 
ধক করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মান্র। 
আর দেখবে যে, এদেশের প্রীণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, 
ভাব ধর্ম) আর রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা 
বে"টানো, প্লেগ নিবারণ, ছুভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, 
এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই 
হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তে হবে; 
নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার টেঁচামেচিই 
সার। 

জিজ্ঞাসার জবাব সেদিন এই ভাবেই 
মিলিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম,ধর্মই ভারতের 
প্রাণ, ভাবা ও ভাব। 


স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


শ্রপূর্ণচন্্র শেঠকে লিখিত ]. 


প্রিয় পূর্ণবাবু_ 


কলদ্থো 
৯১১।০২ 


২৭শে অক্টোবর তারিখে লিখিত আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। এবারকার 
পত্রে যথার্থ ই মনের কথা লিখেছেন সন্দেহ নাই। বয়েস বাড়িয়াছে, কন্যা পুত্রাদির বন্ধন বাড়িতেছে, 
এবং সেরকম প্রবল ইচ্ছা নাই বলিয়া কি হাল ছেড়ে দেবেন? তাহা কখনই উচিৎ নয়। সেই 
শেষস্বাস পর্যন্ত, যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কখনই আশা-ভরসা ছেড়ে দেবেন না, 
খবরদার। সমুদ্রে নৌক৷ ডুবিতেছে, তখনও কি মাঝি হাল ছেড়ে দিয়ে থাকে! জানি কি, যর্দি 
এক ঘায়ে তুফান হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি! ভগবানকে এক ভাকেই পাওয়া যায়ঃ জানি কি 
যদি জীবনের শেষ পর্যন্ত ডাকতে ২ যদি একট। ডাকও হঠাৎ সেই রকম ভাকের মতন ডাক হয়ে 
পড়ে ; তা হলেই তো আর কি, কেন্পা ফতে! তাই বলি, খবরদার ঢেউ দেখে, সংসারের হাজার 
তুফান দেখেও, মনের হাজার দৌর্বল্য হলেও কখনই হালটা ছাড়বেন না ও কখনও তাকে ডাকতে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ ] ্বামী ভ্রিগুপাতীভানন্দের অপ্রকাশিত পন্ ৫৪১ 


ছাড়বেন না-তা তোতাপাখীর মতন মুখের বাহিক ডাকাই হউক, আর সখল ভক্তের মতন 
আত্তরিক ডাকই হউক, ডাঁকতে ছাড়বেন না । একটা নিয়ম ক'রে, যে রোজ এত ক'রে নিশ্চয়ই 
জপ করিব, এতটা জপ না ক'রে ভাত খাবই না । এই বকমের কতকগুলি নিয়ম বীধিয়। মনকে 
তোয়ের করিয়া! লউন। অনেকে তো অনেক বিদ্যা! শেখে, অনেক ব্নকমের কাণ্ড বা কৌশল শেখে, 

আপনি না হয় একটা সখের জন্য ব| খাতিরে পড়ে একটা নতুন যা হউক কিছু (মনের সঙ্গে লড়াই 

কর! বিদ্যা) শিখলেন। এই রকম বাহ্িক নিয়ম বেধে কাজ করতে করতেই অন্তরে প্রবল হচ্ছ 

উৎপন্ন হইতে থাকে । আপনি এক ব্সর, যে রকম বলি, ঠিক ২ সেই রকম নিয়ম বেঁধে জপ-ধ্যান 
করতে থাকুন দিকিন, দেখি কেমন আপনার ভিতর প্রবল ইচ্ছ। না আসে! 

আপনার পূর্বজন্মের স্থন্কৃতি অল্প স্বল্প আছে বেশ জানিবেন ; একেবারে কিছু নাই তা আদৌ 
মনে করিবেন না। আর মহাত্মাদের কপার কথা লিখেছেন ; মহাত্মাদের কপার [ দোহাই ] 
দেইনি, শ্বয়ং তগবানের কৃপা আসবে, আমি যা বলি তাই করুন দেখি ! 

এ সকল দেশে স্বামীজির নামে সব উন্মত্ত হয়ে ওঠে । ম্বামীজিকে এত ভক্তি করে । আমার 
তো প্রায় আহার নিদ্রা একরকম বন্ধ হয়েছে বললেও অতুযুক্তি হয় না) এত হুদে। ২ লোক আসছে । 
আগামী ১৫ই নভেম্বর জাহাজে উঠিব। জাহাজের নাম 8০০০-_তাহাতে ক'রে জাপান 
পৌছিব ৫ই ডিসেম্বরে । পরে সেখান থেকে £১11971021) গাম নামক জাহাজে ১৭ই ডিসেম্বর 
চোড়ে ওর! জাহ্ুয়ারীতে সানফানসিসকোতে পৌছিব। তা হলেই এযাত্রার নিশ্চিন্তি। তারপর 
সেখানে নেমে আবার আর একরকম পাল! জুড়তে হবে । সে পাল যে এখন কেমন ধার। লইতে 
পারিব তা জানি না; বোধ হয় সে পাল! ঘে একবার শুনিবে, সে অমনি কানে আঙুল না৷ দিয়ে দে 
টেনে দৌড় দেবে আর কি, দেখছি। 

আপনি নাকি উদ্বোধনে মাসিক ১০২ টাঁকা ক'রে ঘুস দিতে ইচ্ছে করেছেন? ভাল! 
এ ভূত আবার ঘাড়ে চাপল কেন। কে চাপালে? 

আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ আপনার] সকলেই জানিবেন। ইতি__- 

শুভাকাজ্জী 
কিগুণাতীত 


(২) 

40, 9191091 ১:6০ 
9210 15120015১0১ (02116011819 [0,৯.4৯. 
[76 40) 19101, 1903 

প্রিয়তম পূর্ণবাবু-_ 
নাঃ আর চুপ করে থাকতে পারিনে। আমারই হার হয়েছে। আমিই না হয় আগেই পত্র 
লিখছি । আপনি বৌধ হয় আমার সম্বন্ধে মনে করেছেন যে এখানে এসে আমি বড়লোক হয়েছি__ 
আর বড় একটা পত্র টত্র লিখবো না কারুকে $ তাই মনে করে বুঝি পত্র টত্র আজও আমাকে 


লিখছেন না? 
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আপনাদের ফটোগ্রাফদিগকে খুব কোসে আমেরিকা! দেখাইতেছি। সমুদ্র খুব ফোসে 
দেখাইয়াছিলাম। জাপানও দেখাইয়াছিলাম। 

এখানে আমাকে যার পর নাই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। ইত্ডিয়াতে আমি কিই বা খাটতুম; 
তার চেয়ে ঢের বেশী এখানে খাটতে হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে ৫।৭টা করিয়া বক্তৃতা দিতে হচ্ছে। 
তাছাড়া এখানকার রাজ্জির লোকের পত্রার্দির জবাব দিতে হয়; এবং লোকজনের সঙ্গে ফেরৎ 
দেখাশোনা করতে হয়; ও অন্যান্ত লোকজনের সঙ্গে দেখ! দিবার জন্য ঘরে হাজির থাকতে হয় 
ও তাদের সঙ্গে হুদো ২ প্রশ্নের উত্তর দিতে হ্য়। তাছাড়া আঠারবার আঠার রকমের পোষাক 
ব্দলাও। 

যা হক, লোকজন সকলেই খুব সন্ত হচ্ছে। কার্য মন্দ হচ্ছে না৷ আমি সেই রকমই 
নিরামিষ আহারী আছি। মাছ মাংস ডিম বা চধ্বি আদৌ স্পর্শ পর্বস্তও করি না। চেহারা 
আধখান। হয়ে গেছে। তার উপর জর মহাশয় প্রত্যহই পূর্বেকার মতই আসতে আজও 
ভোলেন নি। 

আপনারা বোধ হয় মহোৎসবে খুব আনন্দ করেছিলেন। এখানে আমি তিথিপৃজার 
দিনরাত্রি ও তার পূর্ববদিনে দুপুরবেলা হতে নির্জলা উপবাস করেছিলাম । এখানে আরও অনেকে 
এরূপ করেছিল। সেই উপবামের উপর ৩টা বড় বক্তৃতা ও ৪টা ছোট বক্তৃতা! দিয়াছিলাম। 
দিনরাত্রিই ঠাকুরের কথা ও চর্চ হইয়াছিল। গুটি ছুই বক্তৃতা এত তাল হইয়াছিল ঘে সকলেই 
প্রায় কীদিয়া ফেলিয়াছিল। বন্তৃত৷ শুনিতে জনকতক ২* মাইল দুর হইতে আসিয়া এই শহরে 
অন্য বন্ধুদের বাটাতে ছিল। সকলই ঠাকুরের ইচ্ছা । 

আপনার৷ কে কেমন আছেন লিখবেন । এবং আমার আশীর্বাদ ও ভালবাঁনা সকলে 
জানিবেন। 

সতীশবাবু ও স্থরেনবাবু বোধ হয় এতদিমে আমাকে তুলে গেছেন। ইতি - 

শুভাকাজ্ষী 
ত্রিগুণাতীত 


পুঃ আমার ঠিকানা বলাইয়াছে। উল্লিখিত নৃতন ঠিকানায় লিখিবেন। ইতি__ 
ত্রিং 


শ্ীঞ্জমাতাঠাকুরানীর আবির্ভাবতিথি : 
তগ্রহায্বণ কৃষ্ণ! সপ্তমী, ২১ অগ্রন্থায়ণ ১৩৮৯ 
(৭ ডিসেম্বর, ১৯৮২)। 


স্বামী রামকষণানন্দের পত্র সঙ্কলন' 


কেবলমাত্র সস্তোষ মন্্রটিই প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে আমাদের নিশ্চিতভাবে, নিরাঁপদে 
নিয়ে যায়। ভগবান্‌ মঙ্গলময়-_-তিনিই সব কিছু করেন। কাজেই তিনি ভাল ছাড়া মন্দ করতে 
পারেন না। সবধর্শ এই শিক্ষাই দেয়। এই শিক্ষা মেনে চল-_মনের শাস্তি আপনিই আসবে। 
আমর! কারো! মনে বৈরাগ্য জোর ক'রে ঢুকিয়ে দিতে পারি না। সকলের উদ্দেশ স্গ্যাসী অথব। 
সন্নযাসিনী হওয়া নয়। প্রত্যেকের জীবনে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্য সাঁধনের 
জন্থই প্রত তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ ক'রে যাও। যারা শাস্তি 
দিতে পারে, তারা ধন্, কারণ তারাই তো৷ ঈশ্বরের সন্তান ঝলে অভিহিত হবে। 

ঝা 

বিপদে ভগ্নোৎসাহ হ'য়ে পড়ো না। পাগুবজননী কুস্তী শ্রীরুষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন 
যে, তিনি যেন তাকে দুঃখ দিয়েই ঘিরে রাখেন, কেন না দুঃখেই তো৷ তাঁকে বেশী স্মরণ হয়।-.. 
যৌবনে ইন্রি়গুলি শ্বভাবতই প্রবল হয়ে ওঠে। তার জন্ত তোমাকে অবশ্যই শক্তিশালী হওয়ার 
চেষ্টা করতে হুবে-__সেগুলি যাতে তোমার উপর আধিপত্য করতে না পারে। কামাসক্তি যুবকদের 
প্রধান শক্র। সব নারীকেই জগন্মীতার বিভিন্ন রূপ ঝ'লে মনে করবে। নিজেকে কায়িক ও মানসিক 
কর্মে নিবিষ্ট রেখো! এবং ভগবান শ্রীক্ণে তোমার মন সর্বদা স্থির রেখো । মনকে নিরন্তর ভগবানে 
নিমগ্ন রাখা যদি সম্ভব নাও হয়, তবু তাকে কোন একটা বিষয়ে নিবদ্ধ রাখা! সব সময়েই বুদ্ধিমানের 
কাজ। মন এইভাবে তৈরী হয়ে উঠলে তার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্সে স্থির হ'য়ে থাকাটা তেমন 
কঠিন হবে না। জানবে যে, তুমি ঈশ্বর-স্বরূপ এবং তাই ইন্জিয়গুলিরও প্রভু। তুমি কেন ইন্দ্রিয় 
গুলিকে তোমার উপর প্রতৃত্ব করতে দেবে? দুর্বল লোক কুলোকের পাল্লায় যেষন পড়ে, তেমনি 
কুপ্রবৃত্তির ফাদেও পড়ে। মানসিক দুর্বলতাও শারীরিক দুর্বলতার মতে! একই বকম ক্ষতিকর | . 

ব এ নি 

গীতার কয়েকটি শ্লোক তোমাকে ম্মরণ করিয়ে দিতে চাই-_যা৷ অত্যন্ত বিষাঁদক্রিষ্ট মানুষের 
মনেও সান্তনা! এনে দেয়, তাকে সধ্ধীবিত ক'রে তোলে, আর তার হতাশা দূর ক'রে দেয়। অর্জন 
যখন শ্রভগবানের কাছে জানতে চাইলেন যে, কোন লোক যদি সাধনমার্গে কিছুদূর অগ্রপর হওয়ার 
পর সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে, তাহলে তার এহিক এবং পারমাধিক উভয় কুলই নষ্ট হয় 
কিনা ঃ তখন ভগবান্‌ তার উত্তরে বললেন, 'ন হি কল্যাণকৃৎ্ কশ্চি্দ,্তিং তাত গচ্ছতি ।*--হে প্রিয় 
সখা ! যে সামান্ততম শুতানুষ্ঠান করে, পরের জীবনে তার কোন দুর্গতি হয় না। ধাগ্নিক সদাচার- 
সম্পন্ন কারও গৃহে মে জন্মগ্রহণ করে এবং পবিজ্র ভাগব্ত-জীবন শুরু করে। সুতরাং মুহুর্তের জন্যও 
যদি তোমার মনে কোন সপ্ভাবের উদয় হয়, বা তুমি কোন সচ্চিন্তা কর, তা হ'লে সেটা অবশ্যই: 
তোমার পক্ষে মহতী লাভ। কখনও হতাশায় ভেঙে পড়ো না। কারণ শ্বয়ং ভগবান্ই প্রতিটি 
মানব-সম্তানকে সাত্বন। দিয়েছেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে--“কৌস্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি 1 
হে অর্জুন! সর্বসমক্ষে গ্রচার কর যে, আমার ভক্ত কখনও বিপন্ন বা বিনষ্ট হয় ন|। 


মাদ্রাজের রামকফ মঠ হইতে নঙ্কলিত ও প্রকাশিত 0০78০161০0+ নামক পুম্তিক| হইতে অনুদিত। --ম: 
২ 


8৫৪ উদ্বোধন | | ৮৪তম বধ--১১শ লংখ্যা 


সংসারে মানুষ শ্বভাবতঃ ষে-সমন্ত প্রতিকূলতায় পড়ে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ওঠে, তেমনি, 
অবস্থায় আমরাও যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে হাজির হতাম, তখন তিনি এই বলে আমাদের সাস্বনা 
দিতেন, “কামারশালার নাই-এর মতন হবি। সারাদিন তার উপর হাতুড়ির ঘা অনবরত পড়ছে, 
তবু সে ধীর, শান্ত ও নিবিকার। সংসারে যখন তখন তোদের উপর আঘাত আসতে পারে, কিন্ত 
কামারশালার নাই-এর মতোই তোর! নিধিকার থাকবি। তোদের ধর্মবিশ্বাসে তোর! থাকবি অটল 
এবং সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের দয় ও করুণার উপর দৃঢ় প্রত্যয় রাখবি। তাহলে সংসারের ছুঃখ-বিপদ 
ঝড়-ঝঞ্চা তোদের আর বিচলিত করতে পারবে না । তোদের হয়রান করতে গিয়ে নিজেরাই 
হয়রান হবে। গীতাকে তোমার নিত্যসঙ্গী ক'রে। এবং সর্বদা আনন্দে থেকো । তোমার আত্ব। 
নিত্য মুক্ত ও আনন্দময় । ছুঃখ অথবা হতাশাকে যেন কখনও তোমার আত্মার উপর প্রভাব বিস্তার 
করতে দিও না। 

ক চি নং 

তোমার চেষ্টায় সফল হচ্ছ না, এজন্য অন্থযোগের প্রয়োজন নেই। প্রায় সকলেরই 
এইরকম হয়। ধারা ইতিমধ্যেই পূর্ণতা লাভ করেছেন, এমন কয়েকজন মহাত্মাই শুধু নিশ্চয় 
কারে বলতে পারেন, তাঁরা কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ শুদ্ধ। মানুষ মাত্রেই ভুল ক'রে থাকে। 
মাত্র একটি বিষয়ে আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে, কখনও তাঁকে-_জগৎপ্রভৃকে ভালবাসতে 
যেন তল না হয়। তাই বলছি, উৎসাহে বুক বাধো | যদি মাঝে মাঝে পড়েও যাও, আবার 
উঠে দাড়াবার চেষ্টা কর। হাঁটতে শেখার আগে সব শিশুই শত-সহম্রবার পড়ে যায়। আমি 
তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি, যার! নিজের পায়ে দাড়াবার চেষ্টা করে, ভগবান্‌ তাদেরই 
সাহায্য করেন। 

.. এটা স্থির জেনে রেখো» একজন যত মন্দই হোঁক্‌ না কেন, সারা পৃথিবীর লৌকও যদি 
তাকে পরিত্যাগ করে, তবুও ভগবানের ভালবাস। একজন ধামিক ব্যক্তির উপর যতটা গভীর, ঠিক 
ততটা তার উপরও থাকে । সন্তান যদ্দি একজন খুনী হয়েও ওঠে, মায়ের ভালবাসা কিন্তু তার জন্য 
কিছুমাত্র কমে না । ভগবানের ভালবাসা ও করুণা, সমষ্তি মাতৃহৃদয় অপেক্ষাও অনেক বেশী। 
তার স্েহ-করুণায় কখনও বিশ্বাস হারিও না। নিকৃষ্ট পাপীদের প্রতিও তিনি অন্ধক্ষণ কৃপাদৃষ্টি 
রাখছেন। এই কথা জেনে তুমি আনন্দে থেকো। 

তুমি নিজের উপর অসন্তষ্ট হয়ো না। তুমি তো ইঈশ্বরেরই স্তর; তাই তোমার নিজের 
উপর অসস্তষ্ট হওয়ার অর্থ ঈশ্বরের সন্তানের উপর অসন্তুষ্ট হওয়া । এট! কি খারাপ নয়? তাই 
নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। কারণ তুমি ঈশ্বরের সন্তান, এবং তিনি তোমাকে স্থাট্টি ক'রে কোন তুল 
করেননি, যেহেতু তিনি সকল ভুল-্রাস্তির উধ্র্বে। হুতরাং তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে দিয়ে এমন 
কোন কাজ করিয়ে নেবেন, যার জন্য তিনি তোমাকে এই সংসারে নিয়ে এসেছেন। তগবানের প্রতি 
তোমার ভালবাস! যত বৃদ্ধি পাবে, ততই তোমার কামাসক্তি হাপ পাবে। সর্বদ] ন্তায়. পথে চলার 
চেষ্টা কর। সত্যনিষ্ঠ ও সপ্ভাবাপন্ন হও এবং ভোগ-মখের বাসন মনের মধ্যে রেখো না । এই যেন 
তোষার উদ্দেশ্ট ও লক্ষ্য হয়। কঠোর সংগ্রাম কর। এই সংগ্রাম চলাকালে যর্দি তোমার পদ- 
লন হয় এবং তোমাকে বার বার পড়েও যেতে হয়, তাতেও বা কি এসে যায়? আবার উঠে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ জীব মাঝে শিব ৫৫৫ 
দাড়িয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাও। নিশ্চিত জেনো, শেসে তোমার জগন হবেই। যেপর্যস্ত না তুমি 
পূর্ণতা লাত ক'রছ, অর্থাৎ নিজে যা! হ'তে চাও তা ন। হচ্ছ, সে পর্যন্ত তুমি কখনও সংগ্রাম থামিও 


না। ভগবান্‌ প্ররামকষ্চ তোমাকে সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষ! করুন এবং তোমাকে নিরাপদে 
ও ্ুস্থ রাখুন। 


জীব মাঝে শিব 
শ্রীকাতিকচন্দ্র ঘোষ 


মঠ-মন্দির-ীর্জা-মসজিদ খুজে খুঁজে হয়রান, 

অপার মহিমা করুণাসিন্ধু কোথা তুমি ভগবান? 
মঠে-মন্ৰিরে মাথা কুটে কুটে কেঁদেছি কত যে প্রন, 

পুজা যে দিয়েছি পেতে যে তোমারে পাইনি তবু যে কভু! 
পাথর-প্রতিম। পাষাণ রয়েছ দেখনি তো৷ তুমি চেয়ে, 
কান্না শুধু যে বৃথাই হয়েছে কোথ। পাব তবে যেয়ে? 
দাও বলে দাও ত্রিতাঁপ সিন্ধু অপার করুণাময়, 

মানুষ ভূলেছি শুধুই খুঁজেছি তোমায় জ্যোতির্য়। 


কে যেন কহিল মনে দিয়ে নাড়া হঠাৎ কখন এসে, 

ভুলে ভূলে ভরা তুমি যা করেছ মানুষ তুলেছ শেষে? 
মঠ-মন্দির সব ছেড়ে দাও পাথর-প্রতিম। সব, 

মানুষের মাঝে মর মাথা কুটে জীব মাঝে তোল রব । 
জীব যত আছে যাও তার কাছে তার তরে কিছু করো, 
'প্রাণ যায় যাক্‌ প্রাণের প্রতিম। তারে নিয়ে তুমি গড়ো। 
“যেথা আছে জীব তার মাঝে শিব" সেবে। তুমি সেইখানে, 
প্রাণের ঠাকুরে পরশ পাবে তে! সেই সে প্রেমের টানে । 


মঠ-মন্দির গেল সব মুছে মানুষের পাশে আসি, 
করুণ কাতরে কহিল সবারে এসো! সবে ভালবাসি । 
হিংসা! ও দ্বেষ ছেড়ে দিয়ে শেষ মানুষের পাশে আদা, 
বুঝিল যে খাঁটি সেইতো৷ সঠিক ভগবানে ভালবাসা । 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 


[ 
নুইট্জারল্যাণ্ 

এবার হ্ইট্জারল্যাণ্ড। সুইট্জারল্যাণ্ডের 
জেনিভাতে আমাদের একটা কেন্ত্রআছে। এ 
কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিত্যবোধানন্দ তিনি 
প্রায় পচিশ বছর ধরে সেখানে আছেন তিনিও 
দক্ষিণ-ভারতীয়, কিন্তু খুব ভাল ফরাসী ভাষা 
জানেন। অস্তিত্ববাদ' (97051001811) ) 
সম্বন্ধে তিনি অনেক পড়াশোনা করেছেন, এ 
বিষয়ে বইও লিখেছেন। ভাল লেখেন, ভাল 
বন্ৃতাও করেন। ফ্রান্স ও স্ুইট্জারল্যাণ্ডের। 
পণ্ডিতমহলে তার খুব যাতায়াত আছে। তার 
কোন সাধুসহকর্মী নেই । একা আছেন ওখানে। 
আমি বিদেশ ॥যাবার &$আগে ভারতবর্ষ থেকেই 
তাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলাম : “আমি ১লা 
ডিসেম্বর তোমার ওখানে যাব উনি উত্তর 
দিলেন : “আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি 
আমি এয়ারপোর্টে আপনার জন্য অপেক্ষা করব ॥ 
মাঝখানে নানা ব্যস্ততায় আমি আর কোন 
যোগাযোগ তীর সঙ্গে করতে পারিনি । ওদেশে 
গিয়ে আমি তে! ঘুরছি-_-তাই তাঁর কাছেও আর 
চিঠি লিখতে পারিনি। কিন্তু হঠাৎ একজন 
জুটে গেলেন, ধার মাধ্যমে তাকে একটা খবর 
পাঠাতে পারলাম । এই ভদ্রলোকের নাম অনিল 
ঝাঁমৈথিলী। বহু বছর তিনি বিলেতে আছেন, 
টেলিফোনে কাজ করেন। আমার সঙ্গে তার 
আগে কোন পরিচয় ছিল না। বালিনে তাঁর 
সঙ্গে হঠাৎ টেলিফোনে যোগাযোগ হয়। তিনিই 
নিত্যবোধানন্দের কাছে আমার যাওয়ার খবর 
পাঠান। 

বালিন থেকে ফ্রাঙ্বফুর্ট হ'য়ে আমি জেনিতায় 
পৌছলাম ১ল! ডিসেম্বর বেলা ১২টা নাগাদ । 


] 
খুব শীত চারদিকে বরফ পড়ছে। সমস্ত 
জেনিভা যেন একটা! সাদা চাদরে ঢাকা । প্লেন 
ঘুরে ঘুরে খন নীচে নামছিল--উপর থেকে 
শ্রীনগরের মতে লাগছিল। সেই ছোট-ছোট 
পাহাড় আর বড় বড় হুদ। আমার তো পরনে 
সেই গেকুয়া জাববাজোবা! । সকলেরই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছে। মালপত্র নিয়ে ট্রলিতে ক'রে 
ঠেলতে ঠেলতে যাচ্ছি আর চারদিকে তাকাচ্ছি-_ 
আমাদের ম্বামীজী আছেন কিনা। কিন্ত 
চারদিকে সবই দেখছি সাহেব স্থবো, এদেশী 
পোশাক পরা। গেকুয়া-পরা কাউকে আর 
দেখতে পাচ্ছি না। হুঠাৎ সাহেবী পোশাক- 
পরাই একজন এসে মাথীর টুপী খুলে টিপ, ক'রে 
আমাকে একটা প্রণাম। আমি তো চমকে 
গেছি। তাকিয়ে দেখি নিত্যবোধানন্দ । তিনি 
বলছেন £ মহারাজ, আপনাকে কী হ্থন্দর 
দেখাচ্ছে! দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। 
আর আমি এমন হতভাগ্য যে, কোট-প্যাণ্ট পরে 
আছি। শীতের জন্য বাধ্য. হয়ে আমাকে এই 
পোঁশাক পরে থাকতে হয়। সাধু হয়েও আমি 
গেরুয়া পরতে পারি না| ইত্যাদি ঝলে খুব 
আফসোস করছেন। আমি বললাম: তাতে 
কি হয়েছে? যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।' 
আগে আমার ভাবতে ভাল লাগতে। না যে, 


,আমার্দের ম্বামীজীরা গেরুয়া না পরে সাহেব 


পোশাক পরে পাশ্চাত্য দেশে কাজ করবেন। 
কিন্ত পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে বুঝলাম, সাহেব 
পোশাক ছাড়া গত্যস্তর নেই। প্রথম কথা হচ্ছে, 
ওসব দেশে এত শীত যে, আমাদের দেশের 
পোশাক একেবারে অচল। টিলে-ঢালা৷ পোশাক 
চলবে না, আটোর্সাটো পোশাক পরতে হবে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ ] 


আমাদের দেশেও যে-সব অংশে শীত বেশী 
সেখানকার লোকদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে 
এ-কথার সত্যতা বোঝা যাবে। তাছাড়। আমরা 
পোশাক সম্বন্ধে যতটা উদার, পাশ্চাত্য দেশের 
লোকের কিন্তু ততটা নয়। তারা পোশাক 
দেখে মানুষকে বিচার করে। আমাদের 
পোশাক তাদের কাছে একেবারে অগ্রাহ্য। 
আমি লক্ষ্য করেছি-আমার পোশাক দেখে 
ওদেশে অনেকে মুচকি-মুচকি হাসত। ভাল 
সমাজে মিশতে গেলে স্থরুচিসম্মত পৌশাক পরতে 
হবে। 'মুরুচিসন্মত' মানে তাদের মতে যা 
সুরূচিসম্মত। এখন তবু পোশাকের বৈচিত্র্য 
দেখে পাশ্চাত্যবামী অনেকটা অভ্যস্ত, কিন্ত 
স্বামীজীর সময় তারা অত্যন্ত অসহিষ্ণু ছিল। 
এজন্য স্বামীজীকে কত হেনস্থ। হ'তে হয়েছে। 

তিনি (স্বামী নিত্যবোধানন্দ ) একটা গাড়ী 
নিয়ে এসেছিলেন। 'জেনিভা-আশ্রমের কোন 
গাড়ী নেই, এক ভক্তের গাড়ী। তাতে ক'রে 
তিনি আমাকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। শহর 
থেকে বেশ কিছুটা বাইরে আমাদের আশ্রম। 
একটা বড় স্বন্দর লেকের ধারে সুগার একটা 
কাঠেব্ বাড়ী। এ-ধরনের বাড়ীকে ওদেশে 
শ্যালে (01816) বলে। অনেকটা আমাদের 
বাংলো ধরনের বাড়ী। যেমন নির্জন, তেমন 
শাস্ত। খুব মনোরম পরিবেশ। আর অপূর্ব 
দৃশ্ট ! সবচেয়ে ভাল লাগত রাব্রিতে। আমাকে 
যে-ঘরে থাকতে দিয়েছিল, তাতে বিরাট বিরাট 
কাচের জানলা । জানলা বন্ধ থাকলেও 
বাইরের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যায়। জানলা 
দিয়ে রাত্রে দেখতাম, হ্রদের ওপারের শহরটা 
আলোয় ঝলমল করছে আর হ্রদের জলে তার 
ছায়া পড়েছে। সে দৃশ্ব দেখে চোখ ফেরাতে 
পারতাম না । 

আশ্রমে পৌছেই হাত-মুখ ধুয়ে খেতে 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 


৫৫৭ 


ব্সলাম। আমে স্বামী নিত্যবোধানন্দ ছাড়া 
অন্ত কোন সাধু নেই, তবে দুজন বয়স্ক! মহিল৷ 
আশ্রমের দেখাশোনা করেন। একজনের নাম 
শ্রদ্ধ! (71155 0০9০9), অন্যজনের নাম আমার 
মনে নেই। তীর নীম মনে নেই, কারণ তার 
সঙ্গে একবার মাত্র অল্প সময়ের জন্তে আমার 
দেখা হয়েছিল। তিনি যেন কোথায় গেলেন 
কয়েকদিনের জন্তে- বোধহয় অফিসের কাজে । 
উভয় মহিলাই বাইরে কাজ করেন। বাইরে 
কাজ করলেও আশ্রমের সমস্ত কাজ তীর দুজনে 
ভাগ ক'রে করেন। বাঁজার-হাট, বাঙ্গীবান্না, 
ধোয়া-মোছা, অতিথি-অভ্যাগতের আপ্যায়ন 
ইত্যার্দি কাজ কম নয়। অন্য মহিলাটির কথা 
বলতে পারব না, শ্রদ্ধাকে দেখতাম সব সময়ই 
ব্স্ত। ব্যস্ত কিন্তু হাসিমুখ। সবচেয়ে ভাল 
লাগত- চলাফেরা করছে, কিন্তু পায়ের কোন 
শব নেই। কাঠের বাড়ী, একটু শব্ধ হবারই 
কথা, কিন্তু এত সাবধানে চলাফেরা ক'রত ফে, 
আমি আদৌ টের পেতাম না। তাকে বলে- 
ছিলাম : “ভোর ছটায় আমাকে একটু চ৷ 
দিও ।” ঠিক ছটায় চা এনে দিত। নিঃশবে 
চা রেখে যেত, আমি টেরও পেতাম না। 
সকাল ও দুপরের খাওয়ার সময় পে থাকত 
না, সে তখন থাকত তার অফিসে । এ 
সময়টায় সে সমস্ত তৈরী ক'রে গুছিয়ে রেখে 
যেত, আমাদের বেড়ে নিতে হ'ত। স্বামী 
নিত্যবোধানন্দই লব করতেন। আমি করতে 
চাইতাম, কিন্তু তিনি দিতেন না। সকাল ও 
দুপুরের খাওয়! একটু সাদাসিধে হ'ত, কিন্তু রাত্রে 
শ্রদ্ধা নানারকমের রান্না ক'রে খাওয়াত। 
অফিন থেকে ফেরবার সময় সে বাজার কারে 
আনত । এক-একদিন এক-এক রকমের বায় । 
প্রত্যেক দেশেরই রান্নার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। 
আমার ধারণ! ছিল, পাশ্চাত্য দেশের সর্বজ বুঝি 


৫৫৮ 


ন্িপ৬ দিয়ে খাওয়। আরম্ভ হয়। দেখলাম, 
একমাত্র ইংলগ ছাড়া আর কোথাও স্থ্াপ নেই। 
আমাদের দেশে যেমন ম্যাপ জলব তরলং 
ইংলণডে তা নয়। বেশ ঘন, নানারকমের সব্জি 
থাকে। স্থইট্জারল্যাণ্ডে মাছ বা মাংসের ছুটো 
জিনিস, আর তার সঙ্গে কিছু সবজি। স্যালাডও 
নয়, সব্জি দিয়ে তৈরী কোন জিনিস। মিইও 
(5/65% 0181) ) কিছু থাকত না। র্ট থাকত, 
জ্যামজেলি থাকত, ফলও থাকত। চিজ, 
অবশ্যই থাকত। সব শেষে কফি। ইউরোপের 
অনেক দেশের খাওয়া খেলাম। ওসব দেশের 
খাওয়া পুষ্টিকর নিশ্চয়ই, কিন্তু স্বাদের দিকে 
বৈচিত্র্য যেমন বাঙালীর খাওয়ায়, তার তুলনা 
কোথাও নেই। সাধারণ শাক-পাতা দিয়ে 
যে-রাম্ম আমাদের বাঙালী মায়েরা করেন, তার 
ধারে-কাছে কেউ দীড়াতে পারে না। একবার 
একজন ছাত্র আমাকে বলেছিল : “ইউরোপের 
খাওয়। বড় একঘেয়ে । প্রথম ছ-মাস বড় কষ্ট 
হয়, পরে অবশ্ত গা-সওয়। হ'য়ে যায়। 

জেনিভা আশ্রমের ঠাকুরঘরটি আমার বেশ 
ভাল লাগল। এর তদারকি করার ভারও শ্রদ্ধার 
ওপর । রোজ সকাল-সন্ধ্যায় সে-ই ঝাড়-পৌছ 
করে, ধূপ জালায়। সন্ধ্যায় হারমোনিয়াম 
বাজিয়ে আবার 'খণ্ডন-তব-বন্ধন, গায়--আর 
কেউ থাকুক, আর না থাকুক। যেন ঠাকুরকেই 
শোনাচ্ছে--এই ভাব। শ্রদ্ধা আবার এই 
আশ্রমের সম্পারদিকাও। বোধহয় সে হিসেবেও 
ভার কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। যেমন হিসেব রাখা, 
চিঠিপত্র লেখা, অতিথি-অভ্যাগত এলে আপ্যায়ন 
করা ইত্যাদি। বড় চৌকস মেয়ে। 

যে-কয়েকর্দিন জেনিভাতে ছিলাম, পশ্চিম 
জার্মানি থেকে কেউ না কেউ প্রতিদিনই ফোন 
করত : দ্থার্মীজী, তুমি কেমন আছ? রাঞ্জে 
তাল ঘুম হয়েছে তো? কি কি জায়গ৷ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


দেখলে ?-_ইত্যাদি। আমার তো ধারণা ছিল, 
আমর] বাঙালীরাই চটপট অন্ধের মায়ায় পড়ে 
যাই, খুব তাড়াতাড়ি সবাইকে ভালবেসে ফেলি। 
এখন দেখলাম, মানুষ সব জায়গাতেই একরকম। 
মানুষকে ভালবাসতে মাচ্ছষ ভালবাসে । 

জেনিভ। খুব বড়শহর নয়। শহরের ছুটি 
ভাগ। নতুন জেনিভ। আর পুরানো জেনিত।। 
নতুন জেনিভা হুন্দর-_সাজানো গোছানো। 
পুরানো জেনিত৷ ঠাসা__সাজানো৷ না । আমাকে 
স্বামী নিত্যবোধানন্দ কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন, 
আবার একজন বাঙালী ভন্তরলোকও কিছু 
দেখিয়েছেন। সমস্ত জেনিভা শহরটা আমি 
প্রায় বার তিনেক ঘুরে দেখেছি। প্রথম মহাযুদ্ধের 
পরে পৃথিবীতে যাতে আর যুদ্ধ না! হয়, তার জন্ত 
“লীগ অব নেশন্স' করা হয়েছিল । তার প্রধান 
কার্ধালয়্ ছিল এই জেনিভাতে ৷ সে-সব বাড়ীধর 
রয়েছে। এখনও “ইন্টারন্যাশল্লাল লেবার 
অরগ্যানাইজেশন'-এর অফিস ওখানেই রয়ে 
গেছে বিরাট বিরাট সব বাড়ী। জেনিতা 
একটা 'ইণ্টারন্তাশন্তাল সিটি'। স্থানীয় লোক 
এখানে কম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এখানে 
আছে। প্রচুর ভারতীয়ও দেখতে পেলাম । 
কেউ কেউ আমাকে দেখে একটু মুচকি হাসল, 
আমিও হাসলাম। এ পর্বস্তই, আলাপ করতে 
কেউ এগিয়ে এল না । প্রকাণ্ড লেক--মাইলের 
পর মাইল চলে গেছে। তার ধার ব্রাবর রাস্ত। ৷ 
সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ী ক'রে গুঁরা আমাকে 
বেড়াতে নিয়ে যেতেন। বড় ভাল লাগত। 
রাস্তার ছু-ধারে সারি সারি গাছ। নীতকাল, 
তাই পাত। নেই কোন। তাও কত ুন্দন্স ! 
আমি ভাবছিলাম £ যখন পাত। থাকে, ফুল থাকে, 
তখন আরও কত সুন্দর দৃষ্ঠ হয় এ রান্তার | 

জেনিভাতে 'ক্কীইং একটা দেখবার জিনিস। 
আমি একদিন গিয়েছিলাম 'ম্বীইং, দ্বেখতে। 


অধাহানণ, ১৩৮৯ ] 


শীতকালে পাহাড়গুলি সব বরফে ঢেকে যায়। তখন 
পৃথিবীর নানা দেশ থেকে লোক আসে বরফের 
উপরে “্বীইং খেলতে । বরফের উপর দিয়ে 
ঝড়ের বেগে তারা এক পাহাড় থেকে আর 
এক পাহাড়ে চলে যায়। যতদুর চোখ যায় বরফ 
পড়ে সাদ! হ'য়ে রয়েছে৷ তার উপর দিয়ে উড়তে 
উড়তে যেন তারা যাচ্ছে। আমি যখন ছিলাম 
তখন সবেমাত্র স্বীইং সীজ্‌ন্‌ শুরু হচ্ছে। নানা 
দেশ থেকে লোক আসতে শুরু করেছে । চারদিকে 
বন আর পাহাড় । বনের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট 
কাঠেন বাড়ী--সে-সব বাড়ীতে তাঁর। ভাড়া দিয়ে 
থাকে । হোটেলে হোটেলে ভীড় । ফলে মানুষকে 
খুব কষ্ট ক'রে থাকতে হয়। কিন্তু তবুও তার! 
আসে '্বীইং করতে । এই সময়টা গাড়ীতে 
বরফ সরানোর যন্ত্রপাতি রাখতে হয়। কেন না, 
অনেক সময় গাড়ী বরফে প্রায় ঢাকা পড়ে যায়। 
তখন এ যন্ত্রপাতি দিয়ে বরফ সরাতে হয়। স্বীইং 
দেখতে যাবার সময় দেখলাম, কয়েকটা গাড়ী 
বরফে একেবারে বসে গেছে। আমার একটু 
ভয় করছিল। কারণ, কোন জায়গায় হয়তো 
“গর্ভ আছে, কিন্ত তার উপর বরফ পড়ায় বোঝার 
উপায় নেই যে, সেখানে গর্ত আছে। সেই 
জায়গ! দিয়ে যদি গাড়ী যায়, তাহলে তো দুর্ঘটন] 
হবে। এবং এই ধরনের দুর্ঘটন| হয়ও কিছু কিছু। 
চারপাশে বনজঙ্গল দেখে আমি নিত্যবোধানন্নাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম £ “এখানে বন্ত-জন্ত কি কি 
আছে ? উনি বললেন : 'বনয-জন্ত এখনও পর্যস্ত 
প্রায় কিছুই নেই। শীত আর একটু পড়লে ধীরে 
ধীরে ভালুক আব নেকড়ে বাঘ আসতে শুরু 
করবে।, 

যেখানটায় স্কীইং করতে দেশ-বিদেশের লোক 
আসে, তার কিছুদূরে ফ্রান্সের নীমানা। এ পথ 
দিয়েই নেপোলিয়ন তার সৈল্ত-সামস্ত নিয়ে 
এসেছিন্েন। তখন এঁ পথ খুব ছুর্গম ছিল, এখন 


পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন 
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অবশ্ত ভাল পথ, গাড়ী চলাচল করতে পারে । 
অনেকে এ পথ দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
যাতায়াত ক'রে থাকেন । বিপদও আছে অনেক। 
রাস্তায় গাড়ী খারাপ হ'লে সহজে সাহায্য মিলবে 
না। এই রাস্ত। প্রায়ই বরফে ঢাক! থাকে, আর 
তার ফলে দুর্ঘটনাও অনেক ঘটে। বরফের জন্যে 
নেপোলিয়নকে অনেক ভূগতে হয়েছে, তার 
পরাজয়ের বড় কারণ এই বরফ বল যেতে পারে। 
রাস্তাঘাট এমন বরফে ঢাকা ছিল যে, সৈম্ত বা 
যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ করা অসম্ভব হ'য়ে 
পড়েছিল। শেষ পর্ষস্ত পরাজয় বরণ ক'রে 
নিতে হ'ল নেপৌলিয়নকে। তাই লোকে 
ঠাট্টা ক'রে বলে জেনারেল উইণ্টার-এর 
( 0506181 1016) কাছে নেপোলিয়ন হেরে 
গিয়েছিলেন । ঠিক একই কারণে হিটলার হেরে 
গেলেন রাশিয়ার কাছে। জেনিভা শহরে অনেক 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে ব'লে শহরটাও 
আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে। অর্থাৎ বহু দেশের 
মানুষ এদেশে কাজ করতে আমে । কেউ কেউ 
কাজ করতে এসে শেষ পর্যন্ত এদেশের মমতায় 
জড়িয়ে এখানেই স্থায়ীভাবে বমবান করে । এরকম 
একটি দক্ষিণ-ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ 
হ'ল। তিনি কর্ণাটকের লোক, প্রায় ত্রিশ বছর 
এদেশে আছেন। একটি আস্তর্জীতিক প্রতিষ্ঠানে 
কাজ করতেন, এখন অবসর গ্রহণ করেছেন। 
কিন্ত দেশে আর ফেরেননি, ফেরবার ইচ্ছেও 
নেই। অবশ্ঠ মাঝে মাঝে দেশে বেড়াতে আষেন। 
অবিবাহিত। সঙ্গে এক বোন আছেন, তিনিও বিয়ে 
করেননি । ছুজনে একটা ফ্ল্যাট কিনে বাল 
করছেন। বেশ নখে ও আরামে আছেন, মনে 
হল। আমাকে ও ম্বামী নিত্যবৌধানন্দকে 
নিয়ে গেলেন কফির নেমন্তন্গ ক'রে । বললেন : 
থুইট্জারল্যাণ্ড এমন দেশ যে, যে-কোন দেশের 
মানুষ এসে এখানে বাস করতে পারে, তার 
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কোন অস্থবিধে হবে না। মনে পড়ল, 
অনেক রাজনৈতিক নেত৷ দেশ থেকে পালিয়ে 
এসে এখানে বসবাদ করেছেন অতীতে। 
অনেক ইংরেজ কবিও এসে এখানে বাস 
ক'রে গেছেন। যারাই অজ্ঞাতবা করতে বা 
শান্তিতে থাকতে চান, এদেশই তাদের উপযুক্ত 
স্থান। বিখ্যাত সাহিত্যিক রোম। রোল? 
জীবনের শেষ কয়-বছর এখানেই এক ভিলাতে 
কাটিয়েছিলেন। তিনি শ্রীশ্রঠাকুর ও ম্বামীজী 
সম্বন্ধে যে অনবদ্য বই লিখেছেন, তা দিয়ে 
আমাদের চিরখণী ক'রে রেখেছেন। 
নিত্যবোধানন্দের সঙ্গে তার সম্বন্ধে অনেক কথা 
হ'ল। সম্প্রতি রোমা রোলীর “ভারতবধ নামে 
যে-ডায়েরি ছাপা হয়েছে, তাতে দেখ! যায়__ 
আমাদের দুজন সাধু সম্বন্ধে তার কিছু বক্রোক্তি 
রয়েছে। তার কি কারণ হ'তে পারে, ত| নিয়ে 
আলোচনা! করলাম। বিশেষ ক'রে একজনের 
সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করা আছে, তা আদৌ খাটে 
না। তাই আমাদের উভয়েরই ধারণা, 
বার্ধক্যের জন্যে বোধহয় রোম! রোল। শেষের 
দিকে সন্দিপ্ধ ও অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন । 
মিত্যবোধানন্দ কথায়-কথায় পাশ্চাত্য 
সমাজের অনেক সমস্যার কথা বললেন। 
পাশ্চাত্য দেশে প্রীণপ্রাচূর্য আছে, কিন্তু সব কিছু 
যেন উদ্দেশ্হীন। একটা স্থিতিস্থাপকতার অভাব। 
কিছু একটা ধরবার চেষ্টা করছে, পারছে না। 
প্রত্যেক মানুষকে আলার্দা ক'রে দেখলে দেখা 
যাবে, তার অস্তরটা ক্ষত-বিক্ষত । অথচ আপাত- 
দৃষ্টিতে তার কোন অভাব নেই, যা হ'লে মানুষ 
সখী হ'তে পারে, তার তা আছে। 
নিত্যবোধানন্দ্ ইউরোপের বনু বিদ্বৎংসমাজে 
যাতায়াত করেন। বস্ততঃ জেনিভাতে তার কাজ- 
কর্ম খুব কর্ম। কথায়-কথায় বললেন : “আশ্রমে 
ভারতীয়রাও আমে না। আসে বিয়ে অথবা 


উদ্বোধর 
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সন্তানের জন্মের পরে। তখন এসে বলে মন্ত্র 
পড়ে আশীর্বাদ ক'রে দিন” আমি যেন তাদের: 
পুরুত-ঠাকুর আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 
তখন তুমি কিকর? “আমি আর কি ক'রব.? 
পরশ্রঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে বলি তার্দের 
একটু আশীর্বাদ করো । তাদের ধর্মের সঙ্গে 
সম্পর্ক এইটুকু” একটা ঘটনা মনে পড়ছে। 
আমি জেনিভা-আশ্রমে পৌঁছে দেখি, আমার জন্যে 
একটা নিমন্ত্রণ-পত্র অপেক্গ। করছে। নৈশভোজের 
নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণ করেছেন জেনিভান্থিত এয়ার 
ইত্ডিয়ার প্রধান। এ'র নাম যতদুর মনে পড়ছে. 
শ্রীযূত শান্তন্ মুখোপাধ্যায় । ইনি এবং এ'র স্ত্রী 
উভয়েই মঠের দীক্ষিত ভক্ত, ভারি হাসিখুশি । 
স্বামী নিত্যবোধানন্দ ও আমি ছাড়া আরও দশ- 
বারো জন অতিথি ছিলেন। অতিথিদের মধ্যে 
কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়ও ছিলেন। তারা যখন 
শুনলেন আমি নানা জায়গায় বক্তৃত। ক'রে 
বেড়াচ্ছি, তখন তাঁর! স্বামী নিত্যবোধানন্দকে 
জিজ্ঞাসা করলেন জেনিভাতে কেন কোন বক্তৃতার 
ব্যবস্থা কর! হয়নি। ব্যবস্থ। কর! হয়নি ঝলে যেন 
তিনি অন্যায় করেছেন! আমি তখন বললাম : 
'আমি মাত্র তিন-চার দিনের জন্তে এসেছিলাম, 
বক্তৃত৷ না থাকাতে ধেশ আরাম বোধ করছি ।” 
এক ভদ্রলোক যেন কিছুতেই আর সন্তষ্ঠ হ'তে 
চান না। কেবলই এক কথা : “একটা সভার 
আয়োজন করা উচিত ছিল, আমরা কিছু শুনতে 
পেলাম না শোনার যেন কত আগ্রহ! 
নিত্যবোধানন্দ পথে আসতে আসতে বলছিলেন : 
এই তন্্রলোকেরই অন্গরোধে আমি এক সময়ে 
আশ্রমে নিয়মিত ক্লাস শুক করেছিলাম, কিন্তু তিনি 
একদিনও আসেননি / কিন্তু মুখাঞ্জি-দম্পতি খুব 
আদর-যত্ব করলেন। তাদের ছেলে ছুটিকে দেখেও 
খুব ভাল লাগল। ফুটফুটে চেহারা, আর চটপটে। 
পাশ্চাত্য দেশে- এবং তার দেখাদেখি আমাদের 
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দেশেও-নৈশভোজন মধ্যরাত্রি পর্বস্ত চলে । এম 
পরের দিন আমাকে রোমে যেতে হবে। এই 
অন্জুহাতে সকলের কাছ থেকে ব্দীয় নিয়ে 
তাড়াতাড়ি আমে ফিরে এলাম । 

আমার সঙ্গে অনেক জিনিস বেশি হয়ে 
গিয়েছিল। উপহার! সঙ্গে আনতে গেলে 
প্রচুর টাকা লাগত। তাই নিত্যবোধানন্দ 
পরামর্শ দিলেন জাহাজে একটা বাক্স পাঠাতে। 
কিন্তু আবার কে গোছায়? শ্রদ্ধা ভার নিল, 
বললে ; আমি সব গুছিয়ে দিচ্ছি। শুধু বলে 
কি কি জিনিস তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে। আমি 
বললাম। তারপর সে লেগে গেল গোছাতে। 
আমার উচিত ছিল তাকে সাহায্য করা, কিন্ত 
ঘুমে আমার চোখ জুড়ে আসছিল। কুছ্ার 
সঙ্গে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমি ঘুমুতে 
গেলাম । মনটা খচখচ. করতে লাগল, কিন্তু কি 
ক'রব, আর বসে থাকতে পারছিলাম না। শ্রদ্ধার 
কিন্তু আমার চেয়েও ক্লীস্ত হবার কথা । সে 
অফিস করেছে, রান্নাবান্না এবং আশ্রমের নানাবিধ 
কাজও করেছে, রাত্বে তার ঘুমের খুব গ্রয়োজন 
ছিল, কারণ পরদিন তাকে আবার অফিস ও 
আশ্রমের কাজ করতে হবে। 

৪ঠী ডিসেম্বর আমার জেনিত। ছেড়ে রোমে 
পৌঁছবার কথ । রোমে গিয়ে কোথায় উঠব, 
এ নিয়ে খুব ছুর্ভাবনা ছিল। ভেবেছিলাম স্বামী 
নিত্যবোধানন্দ হয়তো কোন পরিচিত ব্যক্তিকে 
বলে দেবেন এয়ারপোর্টে এসে আমাকে নিয়ে 
যেতে । কিন্তু তিনি তাঁর চেনাশোনা কারও 
নাম মনে করতে পারলেন না। ফ্রান্সের 
খতজানন্দজীও কারও নাম মনে করতে পারেননি । 
অথচ রোম সম্বন্ধে নানান কাহিনী দেশে থাকতেই 
শুনে আঙগছিলাম। শুনেছিলাম, রোমে চোর- 
ব্ঘমায়েমের উৎপাত অত্যন্ত বেলী। বিদেশী 
কাউকে পেলে নানাভাবে তাকে ঠকাৰার চেষ্টা 


পাশ্চাতা দেশে কিছুদিন 
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কষে। তাই মনে বের্শ একটু চিন্ত! হচ্ছিল 
রোমে আমার এক সপ্তাহ থাকার কথা। 
হোটেলে উঠতে হবে ঝলে ছুঃখ নেই, তবে যদি 
একজনও পরিচিত লৌক ন! পাই, তাহলে কেমন 
খারাপ লাগে। এইসব ভাবনা মাথায় আসছিল । 
জেনিভাতে একদিন সকালে প্রাতরাশ খাচ্ছি, 
হঠাৎ স্বামী নিত্যবোধানন্দ বললেন : “আমার 
কাছে কিছু ইটালির লিরা (1408) আছে, 
আপনি নিয়ে যান, আপনার কাজে 
লাগতে পারে | লিরা” ইটালির ধুদ্র।। প্লেন 
থেকে নেমেই আমার হটালির মুদ্রার প্রয়োজন 
হবে কিছু কেনাকাটা করতে, ট্যাক্মিভাড়া দিতে, 
টেলিফোন করতে ইত্যাদি । আমার সঙ্গে ডলার 
ছিল, তা এয়ারপোর্টে নেমেই ভার্িয়ে নেব ভেবে 
রেখেছিলাম । কিন্তু যদি কিছু লিরা! হাতে থাকে, 
তাহলে ডলার ভাঙানোর অত তাড়া থাকবে না। 
তাই মনে-মনে বেশ খুশী হলাম, যখন নিত্য- 
বোধানন্দ বললেন, তিনি কিছু লিরা আমাকে 
দেবেন। কিন্তু তিনি দিলেন আমাকে প্রায় 
আশি হাজার লিরা! আমি বললাম : “এতগুলি 
লির নিয়ে আমি কি করব এ আমার 
কি কাজে লাগবে? তিনি হেসে বললেন : 
ভারতীয় মুদ্রায় এ লিরার কত দাম জানেন ? 
বৌধহয় শ-চারেক টাক । থাক এগুলি আপনার 
কাছে, আপনার কাজে লাগতে পারে। আমার 
কাছে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। বস্ততঃ আশি হাঁজার 
লিরার দীম পাঁচশ টাকার কিছু কম-বেশী। 
এটা অবশ্য সরকারি হিসেবে, কিন্তু বাজারে এর 


মূল্য আরও কম। 
৪ঠা ডিসেম্বর তোর পাঁচটায় আমার 
রোমে যাবার প্লেন। নিত্যবোধানন্দ তুলে 


দিতে এলেন। প্লেন ছাড়তে দেরী আছে দেখে 
আমাকে কফি খেতে নিয়ে গেলেন। খুব ভাল 
কফি খেলাম । ইউরোপের সর্বত্র কফি, চ1 প্রায় 
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নেই বললেই চলে। আর কফি মানে দুধ-চিনি 
বিহীন কফি। দুজনে অনেক কথাই হ'ল। 
নিত্যবোধানন্দ একা থাকেন ব'লে বোধহয় একটু 
ভাবপ্রবণ হ'য়ে পড়েছিলেন। আমাকে ছাড়তেই 
চান না। হঠাৎ কি যেন ঘোষণা হ'ল। 


নিত্যবোধানন্দ বললেন : আপনার প্লেন ছাড়বার ' 


জগ্ত গ্রস্ত, আপনাকে আর আটকিয়ে রাখতে 
পারৰ না। সাবধানে যাবেন ।” প্রথমে হাগ্ডশেক 
করলেন, তারপর জড়িয়ে ধরলেন, সর্বশেষে প্রণাম 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তধ ব্ধ--১১শ লংখা! 


করলেন। আমি গেটের ভেতয় দিয়ে ঢুকে 
অনেক পথ হেঁটে শেষে চলমান সিড়ি বেয়ে 
যেখানে গ্লেন অপেক্ষা করছিল নেখানে গিয়ে 
উপস্থিত হলাম। কিছুক্ষণ পরেই প্লেনে চড়বার 
আহ্বান এল। প্লেনে চড়লাম কিন্তু রোমে 
কোথায় উঠব, এয়ারপোর্টে কেউ থাকবে কিনা, 
এ-সব চিন্তা! ছাপিয়ে স্বামী নিত্যবোধানন্দের সাদর 
ব্যবহারের কথ। বার বার মনে হ'তে লাগল। 

[ ক্রমশঃ ] 


আলোর পথে আমায় টানে 
শ্রীনীলক মুখোপাধ্যায় 
[গান] 


পরপারের ডাক এসেছে 

পারের কড়ি গুছিয়ে নে না, 
কাধের ঝুলি হাতড়ে দেখি 

নেইকো কিছুই__শুধুই দেন] । 
এতদিন কি করলি ভবে, 

কাটালি দিন কিসের পিছে, 
একবারও তুই ভাবলি না রে 

এখানের যা সবই মিছে। 
কত স্বুখের এই দেহটা 

কত যতু পরিপাটি, 
এও হেথায় থাকবে পড়ে, 

মাটির দেহ হবে মাটি। 
নকল গেয়ে আসল ভুলে 

করলি কি এ-জীবন ভোরে, . 


দাসখত-টা দ্দিলি যাদের 

যাচ্ছে তারা ফেলে তোরে। 
বাধন কাট্রে পরাণ-পাখি, 

ভূলিস নে আর ক্ষণিক সুখে 
স্মরণ কর্‌রে তারই চরণ 

বল পাবি রে ভগ্ন বুকে। 
ষড়রিপুর করলি সেবা_ 

ভাবলি না তো একটি বারও 
দহন ছাড়া আর কিছু নাই-_ 

জয় মা ব'লে যাত্রা কর। 
অন্তর্যামী জগন্মাতা 

(আমার) ভাল মন্দ সবই জানো, 
মনের অখাধার ঘুচিয়ে দিয়ে 

আলোর পথে আমায় টানে! । 


দেবী দুর্গা ঃ শক্তির উৎস 


স্বামী আত্মস্থানন্দ 


সমগ্র বিশ্ব, সৎ ও অসৎ, নিত্য ও অনিত্য, 
জান ও অজান, যা কিছু জানগম্য বা বোধগম্য 
সে সবেরই একমাত্র আধার ব্র্ষশক্তি। অবৃশ্ঠ 
এই অনাদি, অনন্ত, অফুরস্ত শক্তির উৎদ 
'অবাঙ্মনসোগোচরম্ ) কিন্ত অনস্বীকার্য। এই 
মহাশজিই মূর্ত হয়েছিল দেবীরূপে, ছুর্গতিনাশিনী 
অজ্ঞাননাশিনী দেবীরপে, অন্থর সংহারে, 
মধুকৈটভ-চওমুগ-শতভ-নিশুস্ত নিধনে_-্যা। দেবী 
সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিত| | / নমস্তন্যৈ নমস্তপ্তৈ 
নমস্তশ্টৈ নমো৷ নমঃ” তাই দেবী দুর্গা শক্তি- 
রূপিণী। বিশ্বপ্রপঞ্চ নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্তশক্তির সদ। 
পরিবর্তনশীল প্রকাশ-বৈচিত্র্-_ 
অহং রাষ্্রী সংগমনী বস্থনাং 
চিকিতুষী প্রথম! যজিয়ানাম্‌। 
তাং মা! দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্া 
তৃরিস্থাত্রাং ভূর্ধাবেশযন্তীম্‌ ॥ 
--“আমি সমগ্র বিশ্বের রাজ্জী ও ধনদাত্রী। 
আমি সাক্ষাৎ ব্রদ্মজ্ঞানরূপিণী এবং যজ্ঞার দেবতা- 
দিগের মধ্যে প্রথমা । আমি বহুভাবে অবস্থিত 
প্রাণীরদিগের অন্তরাত্মায় প্রবেশ করিয়া আছি। 
বছদেশে যজমানগণ আমার পৃজা করেন ।” 
শক্তি যখন সুন্দর হ'য়ে প্রকাশ পায় তখন 
আমরা দেখি কল্যাণী মাতৃমৃততি। আর এই 
শক্তির অভিব্যক্তিতে যখন হয় ছন্দপতন, ভারসাম্য 
যায় হারিয়ে, তখন অশুভের নামে শুতের প্রতিষ্ঠায় 
এ শক্তিকেই রদ্রাণীরূপে দীর্ঘদংঘ্। চামুণ্ডাক্ূপে 
অকল্যাণকে কল্যাণে রূপান্তরিত করতে হয়। 
অহংরুদ্রায় ধন্রাতনোমি 
্রদ্ষঘিষে শরবে হস্তব। উ। 
অহ্‌ং জনায় সমদং কণোম্যহং 
ভাবাপৃথিবী আবিবেশ। 


_-ত্রিপুর-বিজয় সমরে আমিই রুপ্রের ধন্গুতে 
জ্যা বিস্তার করিয়! ব্রহ্মদেই্ট। ত্রিপুরবাসী 
অস্থ্রদিগকে সংহার করিয়াছি। লোকদিগের 
কল্যাণের জন্য শক্রদিগের সহিত আমি সংগ্রাম 
করি। আমিই সমগ্র পৃথিবী ও অন্থরীক্ষে প্রবিষ্ট 
হইয়। আছি।», 
সষ্িস্থিতিলংহ!রকারিণী মাতৃণক্তি জগজ্জননী 
স্বয়ং যদি এন ক'রে আত্মপরিচন্ন না দিতেন, 
তাহলে আবৃতবুদ্ধি মান্থব কখনই এই শক্তিরূপিণী 
“ততো৷ বিতিষ্ঠে ভুবনাঙ্থবিশ্বোতামূন্দ্যাং বর্মণো" 
পম্পৃশামি' মহামায়ীর সন্ধান পেতে। না। শক্তির 
আদি উৎস, ঘনীভূত প্রকাশ মাতৃমৃত্তিতে তাই 
আজ ছুর্গাপৃজার মহীলগ্নে আমরা সকলে মাতৃ 
প্রণাম করি-_ 
য! দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিত| । 
নমন্তন্তৈ নমন্তশ্যৈ নমস্তন্যৈ নমে। নমঃ ॥ 
শারদীয়! দুর্গাপূজা শক্তির আরাধনা । এই 
পৃূজাতে শক্তির সামগ্রিক সত্তা তার মব বৈচিত্র্য 
নিয়ে সপরিবারে দেবীরূপে আবিভঁত--শক্তির 
বিশেষ প্রকাশ নিয়ত প্রবহমান প্রাণধারায়। 
প্রাণপ্রাচুর্যের উতম তরুলতার সবুজে য৷ কিন। 
সুর্যের তেজের রূপান্তর। কাজেই শক্তির 
আবাহনে বর্ধা-শেষের তাজা সবুজকে নবপত্রিকায় 
মাতৃমৃত্তিতে বরণ ক'রে নেওয়|| “মৌম্যাসৌম্যত- 
রাশেষসৌম্যেভ্যন্ত্তিহ্থন্দরী | / পরা পরাণাং 
পরম। ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥৮--আপনি দেবগণের 
প্রতি সৌম্য এবং দৈত্যগণের প্রতি ততোধিক 
রুদ্রা। আপনি সকল স্থন্দর বস্ত অপেক্ষাও 
সুন্বরী। আপনি ক্রদ্ধাদিরও শ্রেষ্ঠ। আপনি 
সর্বপ্রধানা দেবী এবং পরমেশ্বরের মহাশক্তি |” 
মা শুধু মানব সন্তানের মা নন, মা শুধু 


% ২৬শে অক্টোবর ১৯৮২, কলিকাতা কেন্ত্র হইতে প্রচারিত বেতার ভাষণ--মা কাশবাণীর সৌন্গন্ে আগ । --স: 
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প্রাণিজগতের নন, ম! যে ব্রক্ষাগুপ্রসবিনী। তাই 
জগজ্জননী আমাদের পৃজা গ্রহণ করছেন ধাতব 
সিংহাসনে বসে নয়, তাঁর বাহন আজ তেজ ও 
বলের প্রতীক অরণ্যের পণুরাজ। বিষধর আজ 
মাতৃকরালংকৃত, মায়ের পরিবারের সকলের বাহন 
বিচিত্র বন্তপ্রাণী। 

মাত আরাধনায় গভীর প্রার্থনা উৎসারিত 
হচ্ছে অদ্যুদয় আর নি:শ্রেয়সের জন্ত । প্রার্থনার 
উতৎ্ন পরিবেশের সংঘাত আর মানদিক আতি। 
সুরাসুরের ছ্ন্ব একই শক্তির বিভিন্ন ধারায় পরম্পর 
ঘাত-প্রতিঘাত আর এই শক্তি ছন্দের ফলে যে 
মূর্ত শক্তির প্রকাশ তাই মাতৃমৃতি দুর্গা । 

মানুষের ভাবনায় শক্তির যত রকম বিচিত্র 
প্রকাশ, দুর্গাপূজীতে তাদের সকলেরই পুজার 
ব্যবস্থা । কাঁজেই মায়ের সঙ্গে শক্তির ছন্দের 
আবিভূঁত অন্থুর আজ আমাদের কাছে পুজা 
পেয়ে বিশিষ্ট । 

যীর বোধনে শক্তির আবাহন। সপ্তমীতে 
বনের সবুজকে বেঁধে মায়ের আবাহুন, নিজের 
অন্তরের শক্তিকে প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে মাতৃ- 
শক্তির পূজার শুরু । মায়ের মহান্সান স্বদেশের 
সকল জলরাশি, সর্বক্ষেত্রের মৃত্তিকাখণ্ড ক্ষিতিজ 
সকল গন্ধ, তৈলাদি সকল দ্রব্ই মার অভিষেকের 
সামগ্রী । সেখানে বিচার নেই । আছে নিবিচারে 
সকলকে স্বীকার করা, সকলকে গ্রহণ করা, 
সকলকে আশ্রয় দিয়ে পরম।-তৃপ্তির প্রকাশ। 
কি অপূর্ব এই মহান্ীন! জগৎকারণ জগমস্বা 
নিজ শক্তি দ্বারা ই সকলের একীকরণে করেন 


মহানান। 
মহাষ্টমী বীরাষ্মী। অত্যুদায়ের সঙ্গে 
নিঃশ্রেয়সে পোশীছুতে সর্বতোভাবে বীরত্বের 


অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন । মহাশক্তি মা-হুর্গ! 
মহিষাস্থরবধে ব্যস্ত-কিন্তু জরিনয়নীর দৃষ্টিতে 
নেই দ্বেষ, নেই ক্রোধ, নেই হিংসা--আছে শুধু 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--১১শ নংখা। 


করুণা, চিরকল্যাণময়ী ক্ষেহণীতল প্রসন্ন দৃষ্টি, 
দেবীপুণ্যপাদম্পর্শে যুক্ত তমসাবুত অনুর । তাই 
মা-ছুর্গা 'জয়স্তী মঙ্গল! কালী ভত্রকালী কপালিনী। 
দুর্গা শিবা ক্ষম। ধাত্রী স্বাহা স্থধা নমোহস্ত তে ॥ 
আজ যখন মণ্ডপে মধ্যাহ্ন পৃজাতে কোটা- 
যোগিনীর পুজা, সন্ধ্যায় তখন আরতি-নৃত্যের 
সমান্তিতে তারুণ্যের, বীরত্বের খেলা বীরাষ্টমী ব্রত। 
একই শক্তির মানবী মূত্তিতে পূজ। গ্রাতেই হয়ে 
গেছে ছুর্গাপূজার বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে কুমারী 
পৃজাতে। 

নবমীতে আনুষ্ঠানিক পূজ। প্রায় শেষ হ'য়ে 
এসেছে, আজ তাই পূর্ণাহতির আগে শক্তির 
ভৌতিক প্রকাশ অগ্নি দেবতার সঙ্গে একীভূত, 
পূজারীর সভায় মন্জ্রিত। হোমাম্িতে শক্তিপূজার 
পরিসমাপ্তি । এই সমাপ্তি আসলে আহরণ । 

দুশমীতে তাই মাকে প্রদক্ষিণ ক'রে সম্বৎসরাস্তে 
আবার আসবার আহ্বান জানিয়ে প্রতিম! 
থেকে শক্তিকে সংহার-সুদ্রায় নিজ হৃদয়ে আহুত 
ক'রে নেওয়! হয়। যে দিব্য শক্তিকে নান! 
অন্থষ্ঠানে আচারে উপাচারে প্রতিমার প্রতীকে 
পূজারী এবং সকলে মিলে জাগ্রত ক'রে তুলেছিলাম, 
সেই শক্তিকেই ধারণ ক'রে নিলাম যাতে জীবনে 
শক্তির বিকাশ ঘটে, সমাজে শক্তির সাধিক ক্ফুরণ 
হয়, শক্তির শতধারায় পরম্পর ক্রিয়া-বিক্রিয়া- 
সাম্যের স্থিতিলাভ হয়। মায়ের কল্যাণ আশীর্বাদ 
শীস্তিজলরূপে তাই সকলে মাথায় গ্রহণ করি 
প্রতীক প্রতিমাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দিই বিসর্জন--- 
কিন্তু শক্তিকে আপন ক'রে রাখি বুদ্ধির দীণ্ডিতে, 
আবেগের প্লাবনে, কর্মের উচ্ছলতায়। একমাত্র 
শক্তির ম্পর্শই শুধু আমাদের শুদ্ধ ক'রে তোলে 
না, পরস্পরের আত্মীয়তাকে উদ্ভাসিত করে। 
তাই শক্তিপৃজার, দুর্গাপূজার পরে আলিঙ্গনে- 
প্রণামে আনীর্বাদে-উপহারে প্রচণ্ড শক্তির 
প্রশান্ত প্রকাশে আমরা অবগাহন করি আবার 


অগ্রহায়ণ) ১৩৮৯] . 


নতুন ক'রে, সুন্দর একটি জীবনষান্! আরম্ভ করি 
আর গাই-_ 

দেবী প্রসীদ পরিপালয় নোহবিতীতেঃ 

নিত্যং ষথান্থরবধাদধুনৈব সন্ত | 


ভারতে শক্তি-উপাসনার ধারা এবং তাৎপর্য 


€ ৬৫ 


পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু 

উৎ্পাতপা কজনিতাংঞ্চ মহোপসগণন্‌ ॥ 
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবী বিশ্বাতিহারিণি | 
জলোক্যবাসিনামীভ্যে লোকানাং বরদা! ভব ॥ 


ভরতে শক্তি-উপাসনার ধারা এবং তাৎপর্য 
স্বামী কেদারানন্দ 
[ পূর্বাঙ্ছবৃত্তি ] 


ংলার শক্তিসাধন। 

আগেই বলা হয়েছে, ম্মরণাতীতকাল থেকে 
ভারতবধ্ধে শক্তিসাধনা প্রচলিত এবং এই শক্তি- 
সাধনার মূল উৎস হ'ল তন্শান্ত্রমূহ প্রধানত: 
চার প্রকার তন্্রসম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রচলিত রয়েছে 
__গোঁড়ীয়, কেরলীয়, কাশ্মীরী এবং বিলাসী । 
এও বলা হয়েছে যে, এদের মধ্যে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় 
মতই প্রধান এবং সবচেয়ে প্রাচীন। বাংলাদেশে 
এই শ্রক্তিসাধনা৷ এক সময়ে খুব প্রভাব বিস্তার 
করেছিল, ফলে হালিশহরের রামপ্রসাদ, বর্ধমানের 
কমলাকাস্ত, নাটোরের রাজা রামরুঞ্ণ প্রভৃতি 
শক্তিসাধকগণের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমান যুগে 
শ্ররামকৃষ্চের মাতৃভাবে তন্ত্র বা শক্তিসাধনাও 
অভূতপূর্ব এবং এর প্রভাব স্থদুরপ্রসারী। এই 
শক্তিসাধনায় তিনি ভৈরবী ব্রাঙ্গণীকে স্ত্রীগুরু 
হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তার নির্দেশে বিু- 
ক্রান্তায় প্রচলিত ৬৪ খান তত্ত্বের সকল সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করেন । 

শক্তিসাধনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের শক্তি- 
সাধকগণ গভীর ভাবোদ্দীপক শাক্তসাহিত্য রচন! 
ক'রে, এ ভাবধার। প্রচার করেন। ফলে প্রাচীন 
কাল থেকেই গঙ্গাধারার ন্যায় শক্তিবাদ বাংলা- 
দেশের সর্বত্র প্রসারলাভ কারে এ তত্ব ও 
উপাসনায় প্লাবন এনেছে। রামগ্রসাদ, 
কমলাকাস্ত, রাজ! রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকগণের 
শীত্সঙ্গীত বাংলা ভাষার এক অমূল্য নম্পদ। 


মোটামুটি বল। যায় যে, এই শাক্তসাহিত্য রচনার 
কাল পনেরে' শতাব্বী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যে । বর্তমান শতাব্বীতেও কাজী নজরুল 
ইসলাম, হাওড়া আন্দুল অঞ্চলের “প্রেমিক” প্রতৃতি 
কৰি ও সাধকদের শাক্তসঙ্গীতও বিশেষ জনপ্রিয়ত৷ 
লাভ করেছে। পনেরো! থেকে উনবিংশ শতাববীর 
মধ্যে চণ্ডী, হুর্গা, অস্থিক৷ প্রভৃতি দেবীর বিভিন্ন 
রূপের মাহাত্ম্য নিয়ে বনু শাক্তকাব্য রচনা 
হয়েছে। এদের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল, দেবীমঙ্গল, 
ছুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনলামঙ্গল, সরম্বতীমঙ্গল, 
লক্ষ্মীমঙ্গল প্রভৃতি শাক্তকাব্যের নাম বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কৰিস্ককন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 
প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শান্ত- 
কবি। তীর রচিত চত্তীমঙ্গল কাব্যের ব্যাধ 
কালকেতু এবং বণিক ধনপতির উপাখ্যান বাংলার 
নিজস্ব গঠনশৈলীতে এবং ভাবে রচিত। এই 
কাব্য বাংলাদেশে বহুদিন থেকেই প্রচলিত, কোন 
সংস্কতসাহিত্যে এই উপাখ্যানের কোন উল্লেখ 
নেই। 

দুর্গাপুজা : ভারতে শক্তিসাধনার ধারা ও 
তাৎপর্ধপ্রসঙ্গ আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই 
প্রতিমায় ছুর্গীপূজা কি, কবে তার উদ্ভব, তার 
তত্ব প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন জাগে, স্ৃতরাং বর্তমান 
প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচন। অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না। ও 

সমগ্র ভারতে যত দুর্গা বা মহিষাহ্থরমদিনীমৃতি 


৫৬৬ 


পূজিত! হন, ভার মধ্যে চতুর্ভূ জা, ফড়তুজা, অষ্টভূজা, 
দশভূজা, দ্বাদশভুজা প্রভৃতি মৃত্িই গ্রনিদ্ধ এবং এই 
সকল মৃক্তি মিশ্রধাতুময়ী, পাষাণময়ী, দারুমনী, 
ৃন্ময়ী প্রভৃতি হয়ে থাকে । তবে প্রাচীনকালে 
বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে 
ুন্সয়ী মৃতির পৃজ। প্রচলিত ছিল না, অবশ্ত বর্তমান 
কালে দুর্গাপূজা! বা নবরান্রি উপলক্ষে ভারতের 
সর্বত্র বাংলাদেশের ন্যায় মুন্ময়ী প্রতিমাতে পূজ। 
হ'য়ে থাকে । পশ্চিম-ভারতে প্রধানত: ব্যান্- 
বাহিনী অষ্টতূজ! দুর্গামূতি পৃজার প্রচলন আছে, 
তবে সিংহবাহিনী মহিযাক্থ্রমদিনী দশতৃজা 
ছুগগামৃন্তির পূজা সমগ্র ভারতে বিশেষ ক'রে 
বাংলাদেশে প্রচলিত । 

সাধারণের বিশ্বাস বাংলাদেশে গ্রতিমায় ছুর্গা- 
পূজার প্রচলন করেন অষ্টাদশ শতাববীর মধ্যভাগে 
নদীয়ার মহারাজা কষ্চচন্দ্র। কিন্তু অধ্যাপক 
অশোকশাসন্ত্রীর মতে বাংলাদেশের ছৃর্গাপ্রতিম৷ 
পুজা এক হাজার বছরেরও অধিক পুরানো । 
তাছাড়া শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিখ্যাত 
বাঙালী শ্বতি-নিবন্ধকার এবং “ছুর্গাপূজাতত্ক' নামক 
মৌলিক গ্রস্থের রচয়িতা রঘুনন্দনও ( ১৭*০- 
১৫৭৫ শ্রী) ত্বীকার করেছেন যে, তিনি তাঁর 
পূর্বেকার গপণ্ডিতগণ এবং প্রবাদসমূহ থেকে 
দুর্গাপূজার অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছেন । 
অন্তান্ত আরও বহু প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, 
বাংলাদেশে গ্রতিমায় ছুর্গাপূজা দশম বা একাদশ 
শতার্ধী থেকেই প্রচলিত। 

চণ্ডীতে আছে মেধা-মুনির নিকট দেবীমাহাত্ময 
চণ্ডীততব শোনার পর রাজা স্থরথ এবং বৈশ্ঠ সমাধি 
মর্দীতীরে মৃন্ময়ী ছূর্গামৃতি গ্রত্তত ক'রে তিন ব্ছর 
দেবীর আরাধনা করেন । শরৎ ও বসম্ত-_এই ছুই 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--১১শ সংখা 
খতৃতেই ছুর্গাপৃজা হয়। কথিত আছে ত্রেতাষুগে 
রাবণ চৈত্রমাসে বদস্তকালে এই পুজা করতেন, 
তাই এই পুজা বাসস্তী পুজা বলে পরিটিত। 
শরৎকালের বা শারদীয়া পূজা অকাল পূজা, 
রাৰণকে বধ করবার জন্য রামচন্দ্র এই পৃজ। 
করেন। শরৎ খতু দেবতাদের রাত্রি এবং 
নিদ্রার সময় ব'লে, শরৎকালে দেবীর বোধন ক'রে 
পূজা করতে হয়। কিন্তু বসম্তকালে দেবতার 
জেগে থাকেন ব'লে বসস্তকালীন পূজায় দেবীর 
দুর্গাপূজার মন্ত্রে আছে-- 

রাবণন) বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। 

অকালে ব্রঙ্ষণা বোধে দেব্যান্্বয়ি কৃতঃ পুর। ॥ 

অহমপ্যা শ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্ছে বোধয়ামি তে। 

ধমার্থকামমোক্ষায় বরদাভৰ শোভনে ॥* 
_-অর্থাৎ হে দেবী, পুরাকালে ব্রম্থা কর্তৃক 
রামকে অনুগ্রহ করবার জন্য এবং রাবণকে বধ 
করবার জন্য অকালে তোমার বোধন কর! 
হয়েছিল। আমিও ধর্ম, অর্থ, কাম এবং সর্বোপরি 
মোক্ষলাভের জন্য ষ্ঠীতিথির সন্ধ্যাকালে তোমার 
এই বোধনরূপ পুজা করছি। হে শোভন দেবী, 
তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে আমাকে ৰর 
প্রদান কর। 

দেবীর মহ্যাস্থ্রম্দিনী মৃত্তির সঙ্গে আমরা 
গণেশ, কাতিক, লক্ষী ও সরস্বতীর মৃতি দেখি, 
তারা যথাক্রমে সিদ্ধি বা জান, শৌর্ধ ও রীর্ষ, ধন- 
সম্পত্তি এবং বিদ্যা বা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবত।। 
দেবী মহ্যান্থরকে বধ ক'রে দেব ও মাস্থুষের 
মধ্যে শাস্তি স্থাপন করেন এবং এঁহিক স্খপ্রার্থা 
শরণাগত ভক্তকে সিদ্ধি, বল, বিস্তা, সমৃদ্ধি গ্রভৃতিও 
দান করেন; সেইজন্য এইসব এহিক নখের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গণেশ, কাণ্তিক প্রভৃতির পূজার 


৩ আজকাল অনেক পুজামঞ্পে দেখা যায় দেবীয় বোধন সকালে হয়। কিন্তু এটা 
গশাস্ত্ীয়। কাদ্বণ দুর্গাপূজার বোধন মন্ত্রে বল! হয়েছে, “ষ্ঠ্যাং সায়াহে বোধয়ামি তে? অর্থাৎ 
সায়া শব্ধ ত্বার৷ দেবীর বোধন সন্ধ্যাকালেই করা কর্তব্য এই প্রমাণিত হুয়। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ ] 


ব্যবস্থা দেবীর সঙ্গে। এছাড়। প্রতিমাস্থ দেখতাতর 
মধ্যে আমরা পাই গণেশ মৃত্ির ডানপাশে বস্ত্াবৃত 
“নবপত্রিকাবাসিনী ছুর্গাঃকে (সাধারণের মধ্যে 
ইনি “কলাবৌ' নামে গণেশের স্ত্রী কলে পরিচিত, 
কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইনি গণেশের 
জননী ছুর্গা)। দেবী এখানে নবপত্রিকা ব| নয়টি 
গাছ-গাছড়াতে অধিষঠিত। এই নবপত্রিকার নাম 
রস্তা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বিশ্ব, দাড়িম, অশোক, 
যান ও ধান এই সকল পত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর 
নাম যথাক্রমে ব্রদ্ধাণী, কালিকা, দুর্গা, কাতিকী, 
শিবা, রক্তদস্তিকা, শোকরোহিতা, চামুণ্া এবং 
লঙ্্মী। এর সকলেই আগ্ভাশক্তি মহামায়ার বিভিন্ন 
শক্তি। এই এক এক রূপ পরিগ্রহ ক'রে আগ্ভা- 
শক্তি দেবী ভিন্ন ভিম্ন সময়ে দৈত্যদের বিনাশ এবং 
শরণাগত ভক্তদের রক্ষা ক'রে তাদের প্রাণধারণ 
করবার শক্তি ও সেই সঙ্গে শাস্তিদীন করেছেন 
এবং করেন। তাই এদের সমবেত নাম 'নব- 
পত্রিকাবাসিনী ছূর্গা” বা গণেশ-জননী দেবী আছ্যা- 
শক্তি। অন্যভাবে বলা যায়__সেই আগ্যাশক্তি 
দেবী তার সৃষ্ট জগতের সকল ওষধি বনম্পতির 
মধ্যে থেকে সকল প্রাণীর খান্য ও ওধধরূপে বুক্ষা 
করছেন-_নবপত্রিকা তারই স্থল এবং সংক্ষিপ্ত 
প্রতীক। 

দুর্গাপূজার আর একটি বিশেষ অঙ্গ হ'ল 
কুমারী পৃজ! যা অষ্টমী বা নবমী তিথিতে হয়ে 
থাকে । এই পূজায় একটি ছোট মেয়েকে দেবী- 
ভাবে সুসজ্জিত ক'রে, পরে এই কুমারীর 
মধ্যে দেবীর সাক্ষাৎ আবির্ভাব এই চিন্তা 
ক'রে তন্ত্রশান্ত্রের নিয়মানুসারে যোড়শোপচারে 
কূমারীকে পৃজ। করা হয়। 

সন্ধিপূজাও দুর্গাপূজার আর একটি বিশেষ 
জঙ্গ। মহাষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট (১ দণ্ড) 
এবং মহানবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট (১ দণ্ড) 
মোট ৪৮ মিনিটের মধ্যে এই পৃজ। সমাপন কলা 


ভাবতে শক্তি-উপাসনার ধার! এবং ভাৎপর্য 


৫৬৭ 
হয়। শ্তন্ত-নিশুস্ত দৈত্যের সেনাপতি চও্ড ও মুড 
দৈত্যঘ্বয়কে বধ করার জন্য দেবীর ম্বশক্তি তার 
কপাল থেকে আবির্ভূত হন; চণ্-মুওকে বিনাশ 
ক'রে চামুণ্ডা নাম ধারণ করেন। এই পৃজাতে 
দেবী চামুণ্ডা বা কালীরূপে পুজিতা। 

দেবী দুর্গা সর্বশক্তিময়ী জগজ্জননীরূপে মমগ্র 
তারতব্ষে এবং ভারতের বাইরে পৃঁজিতা, তবে 
বাঙালীর কাছে তিনি শুধু বিশ্বজননী পরাশজি- 
রূপেই পুজিতা৷ নন-_এই পৃঞ্জায় বা আবাহনে 
বাঙালীর একটা নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র ভাব আছে, 
য। আর অন্য কোথাও দেখা যায় না এবং তা 
হ'ল কম্যাবূপে তার আবাহন। প্রতিটি বাঙালীর 
কাছে তিনি যে কন্তারূপে স্তরে, ভালবান! ও 
প্রেমের দ্বারা বদ্ধ। বিবাহের পর কন্তা স্বামীগৃছে 
চলে গেলে বছরে একবার তাকে ঘরে আনবার 
জন্য বাপমায়ের মন যেমন উতলা হয়, তেমনি 
ভাবেই শরৎ্কালের প্রারস্তে দেবীকে স্বীয় 
কন্যারূপে আপন ঘরে আপন ক'রে পাবার জন্য 
প্রতিটি বাঙালী কামনা করে এবং সেই উপলক্ষেই 
বাংলাদেশে দেবীর আগমনীগানের স্থষ্টি। কথিত 
আছে, গিরিরাজ হিমালয় ও তার স্ত্রী মেনকা 
কন্তা উমা বা পার্বতীকে বিবাহের পর শিবের 
ঘরে পাঠিয়েছিলেন। বৎসরাস্তে সেই কন্তাকে 
দেখবার জন্য মেনকার প্রাণ আকুল হ'লে তিনি 
তীর স্বামী হিমালয়কে অনুরোধ করেন উমাকে 
ঘরে আনবার জন্ত। উমাকে আনবার এই 
আকুলতা--প্রার্থনা) উমা এলে পর মেনকার তাকে 
গ্রহণ, মেনকার প্রতি উমার অভিমান প্রভৃতি 
বিষয় নিয়ে বহু আগমনীগান বাঙালী কবির রূচন। 
করেছেন। এইসব গান প্রতি বছর দুর্গাপূজা 
আগে গেয়ে লোকের মনে উদ্দীপনা জাগানো হয়। 

শক্তিসাধনা ও বর্তমান যুগ 

আগ্চাশক্তি মহামায়। বিশ্বসার। বিশ্বাধাস্ব। 

সর্ধব্যাপিনী হলেও স্ত্রীমৃত্িতে তীত্ষ বিশেষ প্রকাশ 


৫৬৮ 


--এ-কথা চণ্তীর নারায়নি স্ততিতে আছে ( স্ত্রিয়ঃ 
সমন্তাঃ সকল! জগৎনু--হে দেবী তুমিই যাবতীয় 
স্রীমৃত্তিপে আপনি প্রকাশিত হয়ে রয়েছ )। 
তাই দেবী-্বূপ সমস্ত নারীকে মাতৃবুদ্ধিতে শ্রছ। 
করাই মহামায়ার শ্রে্টপূজা, সেজন্যই ছুর্গাপূজাতে 
আমর] কুমারী পুজার বিধি দেখি। শক্তিসাধনায় 
একদিকে যেমন প্রতিমীতে দেবীর আবির্ভাব চিন্তা 
করা দরকার, অন্যদিকে সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী 
দেবীর প্রকাশ নারীমূততিতে এই ধারণা করাও 
কর্তব্য । সেজন্য দেখ। যায়-যুগাবতার ভগবান্‌ 
শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে শ্তদ্ধমাতৃভাব স্থাপনের জন্য 
গ্রত্যেক নারীকে জগন্মাতার সাক্ষাৎ চিন্ময়ীরূপ 
হিসাবে লম্মান ও পূজা ক'রে গেছেন। সে 
কারণে একদিকে তার সাধক জীবনের প্রথম 
অবস্থায় যেমন দেখি স্্রগুরু গ্রহণ, অন্যদিকে তেমনি 
দেখি সাধকজীবনের পর্ধবসানে স্বীয় সহ্ধগ্িণী 
শ্রীসারদাদেবীকে জগজ্জননী ব্রিপুরাস্থন্দরী বা 
যৌড়শীরূপে পূজা ক'রে নিজ সাধনলন্ধ সমস্ত ফল 
্রসারদাদেবীর শ্রীচরণে সমর্পণ । শক্তিরূপিণী 
নারী তথা স্বীয় পত্বীকে এই পুজা ও সম্মান দিয়ে 
শ্ররামকষ্ণ নৃতন আধ্যাত্মিক ভাবের কার্ধপরিণত- 
রূপ দিয়ে গেলেন, যার কোন নজির পৃথিবীর 


আধ্যাত্বিক ইতিহাসে নেই। এর দ্বারা যে শুধু 


না্ীকে জগজ্জননীর সাক্ষাৎ মৃতিরূপে সন্মান ও 
মর্যাদা দেওয়। হ'ল ত| নয়, সেই সঙ্গে আবহমান 
কাল সর্বত্র নির্যাতিত ও পতিত নারীশক্তিকে 
উন্নীত ক'রে তার অভীষ্ট আসনে স্থাপন করা 
হা'ল। ব্তমান যুগে এই শক্তিসাধনা প্রসঙ্গে 
ঘুগাচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি বিশেষভাবে 
গ্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন, “শক্তি বিনা 
জঁগতের উদ্ধার হবে না । আমার্দের দেশ সকলের 
অধম কেন, শক্তিহীন কেন ?- শক্তির অবমানন। 
সেখানে বলে ।"''আমেরিকা, ইউরোপে কি 
দেখছি--শক্তির পৃজা, শ্রক্তির পূজা । তৰু ওঝা 


উদ্বোধ্ষ 


[ ৮৪তম বর্ধ--১১শ সংখা 


অজানতে পৃ্জ। করে, কামের দ্বারা করে। আর 
যারা! বিশ্ুদ্ধতাবে, দাত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পুজা 
করবে, তার্দের কী কল্যাণ না৷ হবে!” অর্থাৎ 
নারীশক্তি উন্নয়নের ভাব ভারতে রয়েছেই বুকাল 
থেকে, শ্রীরামরুষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সেই 
ভাবের কার্ধকরী রূপ দিয়ে সকলকে সেই পথ 
অবলম্বনে আহ্বান জানিয়েছেন ! 
চণ্ডী বলেছেন__- 

হা দেবী সর্বভূতেধু শক্তিবূপেণ সংস্থিতা। 

নমন্তশ্যৈ নমস্তন্যৈ নমস্তন্তৈ নমো৷ নম: ॥ 

( চণ্ডী ৫৩৪) 
অর্থাৎ জড়, চেতন, আধ্যাত্মিক, আধিতৌতিক 
এবং আধিদৈবিক-_-এই তিন শক্তিক্ূপে কিংবা 
নারীশক্তিৰপে সকলের মধো কোথাও গ্রপ্ত, 
কোথাও ব্যক্তভাবে অবস্থিত শক্তিৰপিণী দেবী 
আগ্যাশক্তিকে আমর প্রণাম এবং আরাধনা 
করি। বর্তমান যুগে সেই আগ্ভাশক্তির আবির্ভাব 
প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখছেন, “""নবষুগে 
নবোচ্চমে সনাতনী শক্তি আবার জাগরিতা ! 
ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ত্যাগ, তপস্থা 
ও নিরন্তর সপ্রেমাহ্বানে ইনি প্রবুদ্ধ। হইয়াছেন 
এবং নরদেবে শ্রবিবেকানন্দের গুরুগতগ্রাণতায় 
প্রসন্ন হুইয়া পরমকল্যাণে নিষুক্তা হুইয়াছেন। 
অতএব সমগ্র ভারত এবং কালে সমগ্র গৃথিবীও 
যে ইহার পবিত্র স্পর্শে নবভাবে পূর্ণ হুইয়া 
একদিন কৃতার্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই)” 
(ভারতে শঙক্তিপূজা, পৃঃ ১)। তাই এ.ুগে 
শ্ররামকষউপাসনায় সন্তষ্টা সেই পরমাশক্ি- 
দেবীকে আবার মানবকল্যাণে নিরতা দেখে স্বামী 
বিবেকানন্দ আমাদের উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান 
জানিয়েছেন, “যে শক্তির উদ্মেষমাতে দিগংদিগন্ত- 
ব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার 
পূর্ণাবস্থ। কল্পনায় অনুভব কর ; এবং বৃথা সন্দেহ 
দুর্বলতা, দ্াসজাতিম্থুলভ ঈর্ধাঘেষ ত্যাগ করিয়া 
এই মহাষুগচক্র-পরিব্নের সহায়তা কর।' 
( ভাববার কথা, পৃঃ +)। 


'জাপানিজ এনকেফালাইটিস' ঃ পশ্চিমবাংলা 
তথ ভারতের সমন্য্য 
ডক্তর জলধিকুমার সরকার 


প্রায় নয় বদর আগে উদ্বোধন১ পত্রিকাতে 
শিরোনামায় উল্লিখিত রোগটি সম্বন্ধে যে আশঙ্কা 
করা হয়েছিল--“আমাদের দেশে এই নৃতন 
অন্থখটি কি একটি স্থায়ী আসন ক'রে নিল? 
তা এখন সত্যে পরিণত হয়েছে। এই ভাইরাস 
€ ৫5 _জীবপরমাণু)-ঘটিত রোগটি, যোট 
বিরাট মরক আকারে ভারতবর্ষে প্রথম 
আত্মপ্রকাশ করেছিল পশ্চিমবাংলার বর্ধমান 
জেলায় ও পরে বীকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর 
জেলায় ১৯৭৩ গ্রীষ্টাব্খেে তারই তাওবলীলা 
এই বৎসরেও অর্থাৎ ১৯৮২ গ্রীষ্টাবেও চলছে 
ঠিক এ কয়েকটি জেলায়। কিন্তু মধ্যের এই 
কয়েক বৎসরে, বিশেষতঃ ১৯৭৬ ১৯৭৮ ও 
্ীষ্টান্দে এর লেলিহান অগ্নিশিখা 
ছড়িয়েছে উত্তরপ্রদেশ, আসাম, মাদ্রাজ, মধ্য- 
প্রদ্দেশ এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের আরও নানা 
প্রদেশে । শত শত লোক প্রাণ হারিয়েছে এর 
ফলে। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবাংলায় খুব কম 
জেলাই এর কবল হ'তে রক্ষা পেয়েছে । 'জাপানিজ 
এনকেফালাইটিশ” (180210656 010061011911015 ) 
নামটি এখন আর চিকিৎসা-পুস্তকের মধ্যেই 
সীমাব্ নয়, আক্রান্ত প্রদেশগুলির অনেক 
পল্লীবাসীও এই বিভীষিক। নীমটির সঙ্গে পরিচিত। 

এই রোগের ভাইরাস মশার কামড়ের মাধ্যমে 
শরীরে ঢুকে মস্তিষে প্রদাহ হী করে। তার 
ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রথমে জ্বর হয় এবং পরে 
মে অজ্ঞান হয়ে যায়। এতে মৃত্যুর হার শতকর! 
চল্লিশ হ'তে পঞ্চাশ এবং এর প্রতিষেধক কোন 
বিশেষ চিকিৎসা এখনও জানা যায়নি (যেমন 
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টাইফয়েডে ক্লোরোমাইসেটিন আছে )। মশারা 
এই ভাইরাস পায় আক্রান্ত বন্য বা গৃহপালিত 
পশ্ুপক্ষী হ'তে। মজার ব্যাপার যে, এ সব 
জন্তদের রক্তে ভাইরাস থাকলেও তার। বিশেষ 
অসুস্থ হয় না। জাপানে প্রায় একশত বখ্সর 
আগে এই রোগটি প্রথম ধরা পড়েছিল এবং 
রোগের কারণ যে ভাইরাস, তাও প্রায় পঞ্চাশ 
বর আগে সেখানেই আবিষ্কৃত হয়েছিল 
ঝলে এর নামকরণে “জাপানিজ কথাটির 
যোগ হয়েছে। গত একশত বৎসরে এই রোগ 
ছড়িয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে। সব 
দেশেই এর ভাইরাস বহন করে নানা শ্রেণীর 
“কিউলেক্' (01% ) মশা (ফাইলেরিয়া অস্তুখের 
জীবাণুবহনকারী কিউলেক্া মশা নয়), যেগুলি 
প্রধানতঃ ধান ক্ষেতে জমা জলে বা মাঠের অল্প 
জম! জলে বংশ বৃদ্ধি করে। কিন্তু ১৯৭৩ খ্রীষ্াবে 
মরকের সময় কলিকাতা "স্কুল অফ ট্রপিক্যাল 
মেডিসিনে'র গব্ষণীর ফলে আসানসোলের নিকট 
খনিজ অঞ্চলে ছুই শ্রেণীর আ্যানোফিলিস 
(ম্যালেরিয়া জীবাণুবহনকারী আযনোফিলিস 
নয়) মশার দেহ হতেও এই ভাইরাস পাওয়। 
যাওয়ায়-_এখন এই প্রশ্ন এসে গেছে যে, এদেশে 
অন্য ধরনের মশা ভাইরাস বাহক হ'তে পারে 
কিনা । ভাইরাসবহনকারী মশকশ্রেণীর জন্মস্থান 
মাঠ ও জলাজায়গ! হওয়ায়, এটি প্রধানত: গ্রামীণ 
রোগ, এবং কলিকাতা বা তদন্থরূপ বড় সহরে 
মরক আকারে এই রোগ হওয়। সম্ভব নয়, তবে 
ছোট ছোট সহর যাদের ঘিরে আছে গ্রামীণ 
পরিবেশ, সেখানে এই মরক হ'তে পারে । এক 
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রোগী হ'তে অন্যের দেহে সরাসরি এই রোগ 
ছড়ায় না, ছড়াবার আগে মশার শরীরের 
মধ্যে এর ভাইরামের বংশ বৃদ্ধি দরকার । এই 
অস্থখের বিস্তারে তিনটি অনুকূল অবস্থার 
প্রয়োজন : (ক) যথেষ্ট পরিমাণে পণ্তুপক্ষীর 
শরীরে এই ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি, যার ফলে 
দ্ংশনের মাধ্যমে শত শত মশা এই ভাইরাস 
পেতে পারে ৷ এই ব্যাপারে প্রায় সব দেশেই (এ 
দেশেও) শুয়োরকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে 
দ্বেখা গেছে, তবে ভারতবর্ষে শুয়োর ছাড়া গরু, 
মোষ, হাস গ্রভৃতিকেও সন্দেহের চোখে দেখা 
হচ্ছে। (খ) যথেষ্ট সংখ্যায় উপরি-উদ্লিথিত 
মশকশ্রেণীর বংশবৃদ্ধি, এবং এই কারণেই বর্ষা বা 
শরৎ তুই এই রোগের পক্ষে অন্থকুল। 
(তাইরাসবহনকারী ) এই শ্রেণীর স্ত্রী-মশারা 
সাধারণতঃ পশুপক্ষীর রক্তই ভালবাসে, তবে 
মান্থব সামনে এসে পড়লে অথবা মশার পছন্দ 
মতো পশুপক্ষী না পেলে, তারা মাহ্ষকে 
কামড়ায় । (গ) যথেষ্ট সংখ্যক মানুষের মধ্যে 
এই রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই। মনে 
রাখ দরকার যে, যত লোকের শরীরে এই 
ভাইরা ঢোকে তার সামান্য অংশের (হয়তো 
পাচ-সাতশ'র মধ্যে একজনের ) এনকেফালাইটিস 
হয়। অন্যদের সামান্ত জর অথবা কোন অসুখ 
না করেও তাদের শরীরে রোগের প্রতিরোধ 
ক্ষমতা জন্মে। দেখা গেছে যে, মরকের খতু 
ছাড়াও অন্ত সময়ে কিছু কিছু মশা ও জন্তর মধ্যে 
ভাইরানের বিব্্তন চলতে থাকে । উপরি-ং 
ভিনটি অবস্থার সংযোগ হ'লে মরকের আবির্ভাব 
হয়। 

এইসব তথ্যগুলি হ'তে সমস্যার গুরুত্ব বোঝা 
ঘাচ্ছে। এটি এমন একটি রোগ যার স্থম্পষ্ট 
চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও জান নেই, যাতে মৃত্যুর 
হার--কলের। বসন্তের মৃত্যুর হারের চেয়েও বেশী 


উদ্বোধন 
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এবং যার নির্মুলীকরণ এখনও ছুঃসাধ্য । ভারত- 
বর্ষের মতো! বিরাট ক্ৃষিপ্রধান দেশে, যেখানে এই 
রোগের মশকশ্রেণী ধানক্ষেতে বা জলাজা়গায় 
জন্ম নেয়, যেখানে জানা ও অজানা অসংখ্য 
পশুপক্ষী ও মশীর শ্ররীরে এর ভাইরাস থাকতে 
পারে এবং যেক্ষেত্রে ভাইরান ধ্বংসকারী কোন 
ওষুধ জানা নেই, সেখানে রোগ নির্মল করা কি 
সম্ভাব্য ব্যাপার ? রোগের প্রতিষেধক টিক। অবশ্য 
জাপান হাতে উচ্চ বিদেশী মুদ্রায় কেনা যায়, কিন্ত 
মনে রাখা দরকার যে, দুই বা তিনবার টিকা 
দেওয়ার পরে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে 
বলে মরকের সময়ে টিকা দেওয়ায় বিশেষ কোন 
লাভ হয় না। মরক আরম্ভ হবার আগের 
খতুতে দু'বার এবং মরকের খতু শুরুতে একবার 
টিকা দেওয়া হয় জাপানে । ভারতবর্ষের মতে 
বিরাট দেশে কি নিয়মিতভাবে এরূপ কর! সম্ভব ? 

অর্থাৎ এই সমন্তাটি আমাদের দেশে এখন 
থাকবে এবং এখানে-ওখানে মরক হ'য়ে দেখা 
দেবে। অন্য ভাষায় এই রোগটির সঙ্গে আমাদের 
প্র করতে, হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে 
পারে যে, জাপানের মতো সমৃদ্ধিশালী ক্ষুদ্র দেশ 
নিয়মিত টিকা ও মশক নিবারণী পন্থা নিয়েও এত 
বধ্মরে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হ'তে পারেনি। কোন 
কোন বৎসরে দু-চারজনের এখনও এই অস্থখ হয়। 
তা ঝলে কি আমাদের কিছুই করণীয় নেই? 
অবশ্যই আছে। সেগুলি : 

(১) সংশ্লিষ্ট সকলকেই বুঝতে হবে যে, 
সমস্যাটি গুরুতর, এর আস্ত সমাধান বা নির্মূলীকরণ 
সম্ভব নয়, এবং রোগাটিকে কেবলমাত্র যথাসম্ভব 
দমিয়ে রাখ! যেতে পারে। 

(২) রোগটির সঙ্গে মোকাবিল! করার জন্ত 
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থাদগ্তরের একটি 
অংশ স্থায়ীভাবে এই কাজে লেগে থাকবে 
( যেষন ম্যালেরিয়ার জন্য আছে), কেবলমাত্র 
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ম্রকের সময়ে তৎপর হ'লে হবে না। এই 
দপ্তর সারা বৎসর প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেবেন, 
গব্ষণ। চালিয়ে যাবেন কোন্‌ মশ। বা কোন্‌ 
পশ্তপক্ষী এই তাইরাস বহন করে, সেই মশার 
জন্ম, জীবনী-গ্রণালী ও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
কি হ'তে পারে, টিকা কিভাবে দিলে সর্বোৎকষ্ 
ফল পাওয়। যাবে, ইত্যাদি। এইসব বিষয়ে 
বিদেশী, বিশেষতঃ জাপানি অনেক তথ্য আছে, 
কিন্ত সব দেশে (এমনকি তারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলেও ) তথ্যগুলি সমভাবে প্রযোজ্য না হতেও 
পারে। এই দপ্তরের হাতে থাকবে এমন একটি 
দল, যার! মরকের আরম্তেই আক্রাত্ত অঞ্চলে গিয়ে 
প্রতিরোধক কাজ আরম্ভ করতে পারে। 

(৩) রোগ বিস্তারকি ক'রে হয়ঃ কি কারে 
মশার জন্ম বন্ধ করা যায়, কি কারে মশার 
কামড় হাতে উদ্ধার পঠওয়া যায়, টিকা এই 
রোগে কিভাবে কাজ করে, রোগের নির্মু'লীকরণে 
কি কি অস্থবিধা-_এইসব তথ্য দিয়ে প্রচুর সংখ্যক 
প্যাম্পলেট বা গুস্তিক! বিতরণ করতে হবে গ্রামে 
গ্রামে। এর ফলে লোকের কর্তৃপক্ষের কাছ 
হতে অযৌক্তিক প্রত্যাশার পরিমীণ কমবে। 


জাপানিজ এনকেফালাইটিস £ পশ্চিমবাংলা তথ ভারতের সমন 
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(৪) দেশে টিকা তৈরীর জন্য কেন্ত্রীয় 
সরকারকে চাপ দিতে হবে। তাতে টিকার দাম 
কমবে। অবশ্য এদেশে টিকার মাত্রা, কতবার 
দিতে হবে এ-সব বিষয়ে নৃতন মূল্যায়ন করার 
দরকার হবে। কারণ ভারতে এই ভাইরাসের 
সগোত্র আরও কয়েকটি মশকবাহিত ভাইরাস 
রোগ স্তর করে, কিন্তু জাপানের অবস্থ! মেরূপ 
নয়। 

(৫) জাপানিজ এনকেফালাইটিস সমন্ধে 
একটি বড় অন্থ্বিধ| এই যে, ভারতের মতো বিরাট 
দেশের কোন্‌ অঞ্চলে কোন্‌ বদর যে মরক স্থ 
হবে-_অন্ুমান করা সহজ নয়। এ-সদ্বন্ধে অগ্রিম 
আভাম পেলে, মেখানে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া 
যেতে পারে। পছন্দমতো৷ কয়েকটি কেন্দ্রে নার 
বৎসর কিউলেক্স মশার প্রাছুর্তাব দেখলে এবং 
শুয়োর বা অন্ত জন্তর রক্তে ভাইরাস পরীক্ষা 
করলে আগামী মরক সম্বন্ধে কতকটা আভাম 
পাওয়া যায় কিনা, সে-সম্বন্ধে গব্ষেণ। চালিয়ে 
যেতে হবে। 

স্থখের বিষয় যে, উপরি-উত্ত করণীয়গুলির 
কিছু কিছু রূপায়ণ হ'ত চলেছে ।* 


* লেখক কলিকাত। "কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে' ১৯৭৬-৭৯ ব্বীষ্টাকে এই রোগ সম্বন্ধে গবেষণা 
করেছেম। বর্তমানে ভিনি বিশব্াঙ্থাসংস্থার (৬. 17, ০) ভাইরাঁদজনিত অস্থথের বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শ 


দাতাদের একজন ।--ঃ 


শ্রীরামকষ্ণ-লীলাগীতি 
্রচ্থনায় ! শ্রীবীরেজ্্রকুষ্ণ ভদ্র 
সংগীতাংশে। ভ্রীরামকুমার চটোপাধ্যায় 
ক্যাসেট পুমরায় পাওয়া যাইতেছে । মূল্য ; ৪*** টাকা 
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ংলার বাস্ত-শিপ্পে পোড়ামাটির কাজ 
শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত 


স্প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ সহজলভ্য ও 
অনায়াস-নমনীয় মৃত্তিকাকে তার শি্পচর্চার অন্কতম 
মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার ক'রে এসেছে । নদীবছল 
পলিমাটির দেশ বাংলাতে এই মাধ্যম বরাবরই 
জনপ্রিয় ও বহুব্যবস্থত। এখানে পাথর ছুপ্রাপ্, 
তার ব্যবহারও সীমাবন্ধ, কিন্তু ঘর-বাড়ি থেকে 
শুরু ক'রে মৃত্তি খেলনা! পুতুল ইত্যার্দি তৈরি 
করার উপযোগী মাটির অভাব হয়নি কখনও। 
ফলে মাটি পুড়িয়ে ইট বানিয়ে একদিকে বসতবাটি 
মন্দির বিহার ইত্যাদি নিগিত হয়েছে, অন্যদিকে 
সেইসব গৃহসৌধের সঙ্জার জন্ত কলাকুশল শিল্পীর 
হাতে পোড়ামাটির টালিতে ফুটে উঠেছে 
দেবলোক ও মানবসংসারের অনশ্বর চিত্রমালা । 
এখানে বল! দরকার, বন্তা বৃষ্টিপাত আর নিয়ত 
গতি পরিব্তনশীল নদনদীর দেশ বাংলায় 
স্গ্রাচীন স্থাপত্যকীতি বলতে বিশেষ কিছু নেই। 
বস্ধতঃ মুসলমান-পূর্ব যুগের স্থাপত্য নিদর্শনের 
সংখ্যা খুবই অল্প। মুসলমান-যুগ বা মধ্যযুগের 
যে-সব বাস্তকর্ম ধ্বংসের হাত এড়াতে পেরেছে, 
বাংলার শিল্পেতিহাস রচনায় তাদের ভূমিকা 
গুরুত্বপূর্ণ । এই স্থাপত্য নিদর্শনগুলির বেশির 
ভাগই মন্দির বা দেবালয়, যেগুলির অলংকরণে 
পোড়ামাটির ব। টেরাকোটার ব্যবহার বাহুল্য 
শুধু নয়, নান্ধনিক বিচারেও বিশেষ মনোযোগের 
যোগ্য । তা ছাড় এইসব মঙ্গি ও মঙ্দিক্স- 
টেরাকোটার তান্বর্ষে বাঙালী ভাব শিল্পমানসের 
নিজন্বতার স্বাক্ষর রেখেছে। 

মধ্যযুগীয় বাংলার দেবালক্ষগুলিকে প্রধানত; 
তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! যায়? “চাল”, 'রত্বু 
ও দালান” । উড়িয্তার় ও অন্তর এই 
দেবালয়গুলির নির্মাণশৈলী 'বাংলারীতি বা 


“গোঁড়ীরীতি" নামে পরিচিত। গ্রাম-বাংলার 
চালা-ঘরের আদলে তৈরি মন্দির “চালা-মন্দির” 
চালার সংখ্য। অনুযায়ী দোচালা, চারচালা ও 
আটচালা মন্দির; দোচাল! মন্দির “এক-বাংলা 
নামেও পরিচিত, এ ধরনের মন্দির ছুটি-একটি 
ছাড়া দেখা যায় নাঃ চন্দননগরের নন্দদুলালের 
মন্দিরটি দোচালা। ছুটি দোচালাকে পাশাপাশি 
যুক্ত ক'রে শীর্ষে কখন কখন চূড়া বসিয়ে 
যে-মন্দির তৈরি হ'ত তার নাম জোড়-বাংলা; 
বিষ্ুগুরের বিখ্যাত জোড়-বাংলা মন্দিরটি গাসঙ্গিক 
ৃষ্টাত্ত। চারচালা আটচাল! মন্দিরের উদাহরণ 
পর্যাপ্ত, সংখ্যায় আটচালা মন্দিরই সর্বাধিক। 
রত্বমন্দিরের 'রত্ের অর্থ শিখর” মন্দিরের 
ছাদের মাঝখানে একটি শিখর থাকলে সেটি 
হবে “একরতু১ চার কোণে ছোট চারটি শিখর 
থাকলে সেটি হবে 'পঞ্চরত্ব মন্দির । মন্দিরের 
তল! বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিখরের সংখ্যাও বাড়তে 
থাকে এবং সেই অন্থসারে মন্বির হয় "নবরত, 
ত্রয়োদশরতু, সপ্তদশরত্ু,)  পঞ্চবিংশরতু | 
দালানরীতির” মন্দিরের ছাদ সমতল, এর সামনে 
থাকে ভ্রিখিলানযুক্ত বারান্দা। এ ছাড় 
বিষুপুরের প্রসিদ্ধ রাসমঞ্চটিতে এক অভিনব 
স্থাপত্যবীতির পরিচয় মেলে, পিরা মিডাককৃতি এই 
সৌধটি গ্রথাগত অর্থে দেবালয় নয়। 

বাংলার মন্দিরগুলির বেশির ভাগই সাধারণ 
যাঙালীর কুঁড়েঘরের আদর্শে তৈরি ; ফলে এগুলি 
হস্বারৃতি। কিন্ত আয়তনে ছোট হলেও এই 
ইটের ইমারতগুলিকে বাঙালী শিল্পী পোড়ামাটির 
নুচারু কারুকর্ষের অলংকরণে নান্দনিক গুণে বৃহৎ 
কারে তুলেছেন। সংখ্যায় অজল্ম এইসব পোড়া- 
মাটির কাজ দেখতে দেখতে মনে হয়, পোড়ামাটির 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ ] 


বা টেরাকোটা শিয্পেই বুঝি বাঙালীর শিল্প- 
প্রতিভা সবচেয়ে সহজ ও স্বচ্ছন্দ ক্কৃতি লাভ 
করেছে। 

বাংলার মন্দির-টেরাকোটাগুলি প্রধানত: 
পোড়ামাটির ছাচে তৈরি। ছাচ থেকে টালিগুলি 
বেরিয়ে আসার পর টালির মুত্তিগুলির চোখ, 
ত্র, অলংকার, পরিচ্ছদ ইত্যাদি একে নেওয়া 
হস্ত; শাকার উপকরণ নরুন বা বাশের পাতলা 
 াচাড়ি। এই নকাশি কাজ শেষ ক'রে শিল্পীরা 
টালিগুলিকে মহ ক'রে নিয়ে প্রথমে রোদে 
শুকিয়ে এবং পরে ভাটিতে পুড়িয়ে নিতেন। 
তারপরে এ টালিগুলি বদিয়ে দিতেন মন্দিরের 
গায়ে, প্রধানত: কামিস বরাবর কানিসের ঠিক 
নিচে ছুই বা! ততোধিক সারিতে । সেরা জাতের 
টালিগুলি লাগানো! হ'ত প্রবেশ-খিলানের উপরে 
ও ছু-পাশে। খিলানের ভারবহনকারী ছুটি পূর্ণ 
ও দুটি অর্তস্তও শিল্পীর দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত 
হ'ত না। প্রবেশ-তোরণের দু-পাশের দেওয়াল- 
গুলিও অনেক সময় পোড়ামাটির অলংকরণে 
স্থশোতিত হ'ত। একটি টালিতে একটি মৃতি 
বা একটি চিত্র সম্পুর্ণ না হ'লে একাধিক টালিতে 
সেই মৃত্তি বা চিত্রের বাকি অংশ বূপায়িত হ'ত। 
স্বভাবতই এ ধনের টালিগুলিকে পাশাপাশি 
সাজিয়ে উদ্দিষ্ট মৃতি বা চিত্রের রূপায়নের কাজ 
সম্পূর্ণ করতে শিল্পীরা যথেষ্ট শ্রম ও মনোযোগ 
নিয়োগ করতেন । 

মধ্যযুগীয় বাংলার বহ্মন্দিত্বই পোড়ামাটির 
কাজেন্ব উৎকর্ষে প্রশংসনীয় । সামগ্রিকভাবে 
যলতে গেলে এতগুলি টেরাকোটা-মন্দিয 
ভারতবর্ষের আর কোথাও দেখা যায় না। 
পু্নরুক্তির সুরে বলতে হয়, বাঙালী তার প্রিয় 
দেব-দেবীর জন্ত মন্দিরনির্মাণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, 
সেই দেবালয়গুলিকে পোড়ামাটির আর পব্ধের 
কাজে সাজিয়ে স্ু্দহ ক'রে তুলতেও চেষ্টার ক্র 
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করেনি। সময়ের বিচারে, বাংলারীতির পুরানো 
টেরাকোটা-মন্দিরগুলির বেশির ভাগই চৈতন্য- 
পরবতী যুগের। সতেরো! শতকের অনুরূপ 
মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষুপুরের শ্টাম 
রায় ও জোড়-বাংল৷ মন্দির, নদীয়ার মাটিয়ারী, 
শ্রনগর, শাস্তিপুর প্রভৃতি স্থানে রাঘব রায় 
প্রতিষ্ঠিত মন্নিরগুলি, বীরভূমের ঘুরিষার 
রঘুনাথজীর মন্দির । আঠারো! ও উনিশ শতকের 
দেবালয়গুলির মধ্যে উল্লেখ করা যায় বীকুড়ার 
সোনামুখীর শ্রীধর মন্দির, হুগলীর আটপুরের 
রাধাগোবিন্দের মন্দির, হাওড়ার অমরাগড়ির 
গজলক্ষী ও দধিমাধবের মন্দির দুটি, কোচবিহারের 
ধলিয়াবাড়ির সিদ্ধনাথ শিবের মন্দির। ওপার 
বাংলার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত £ দিনাজপুরের 
কাস্তনগরের কান্তজীর মন্দির; এটি অষ্টাদশ 
শতাবীর প্রথম দিকে নিগ্নিত। 

এইসব বিভিন্ন মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ 
দর্শকদের চৌখ টানে, মন ভরায়। অতীত 
বাংলার অজ্জাত ও অবজ্ঞাত শিল্পীদের কলা- 
কুশলতার নিদর্শন এই কাজগুলি এখনও যেন 
তাদের পূর্ণ মূল্য পায়নি! সামগ্রিকভাবে এই 
যন্দিয-টেরাকোটাগুলি বাংলার সম্পদ, বাঙালীর 
গৌরব। এদের বিষয়-বৈচিত্র্য ব্যাপক, দেবলোক 
ও মানবসংসারের এমন কোন বিষয় নেই, যা এই- 
সব টেরাকোটাতে চিত্রিত হয়নি। টেরাকোটা” 
গুলি দেখতে দেখতে দর্শক একসময় অন্ভব 
করেন-_দেবলোক ও মানবসংসার একাকার হয়ে 
গেছে, কাহিনী-কিংবদস্তীর মামুষগুলি রক্তমাধসের 
শরীর নিয়ে তাঁর সামনে সঞ্চরণশীল, ম্বকর্ণেই 
ষেন শুনতে পান, অক্ষপ বীণ! কূপের আড়ালে নয়॥ 
রূপের লামনেই বেজে চলেছে। পরিচিত প্রিয় 
দেব-দেবীর মধ্যে দেখা মেলে শিব, বিষু নানা 
নীলায় প্রকটিত বিষ্ণুর অবতার শ্রীরুষ্ণ, কালী, ছুর্গা, 
মহ্ষিমর্দিনী এবং গৌর-নিতাইয়ের ; রামায়ণ” 
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মহাভারতের বু গল্পের : বহু কাছিনী-দৃষ্ঠের, 
যেমন লঙ্কাকাণ্ডের ) প্রতিদিনের চেনাজান। 
মাঙ্গষের সংখ্যাও কম নয়-_জমির্যারবাবু ও 
তার পারিষদবর্গ, ইউরোপীয় নাবিক, গোরা- 
পণ্টন, সাহেব-মেমসাহছ্ব, কলসী-কীখে বাঙালী 
বধূ, বাজারের মেঙ্ছুনী, বেদে-বৰেদেনী, কীর্তনীয়া, 
বাদক-বাদিকা, শিকারী, নাপিত, কামার । পশ্ু- 
পাখি, ফুল-লতা'পাতা? তা-ও আছে। সিংহ, 
গরু, ঘোড়া, হরিণ, হচ্ছুমান, সাপ, ময়ূর, মায়, 
রাজস্থানের উট পর্বস্ত ; শালবৃক্ষ, পদ্ম, হংসলত| ৷ 
নানা ধরনের আকর্ষণীয় জ্যামিতিক নকশারও 
ঘাটতিনেই। এককথায় স্থাপত্যের সঙ্ষে ভাক্কর্ধের 
স্থন্দর মেলবন্ধনের দৃষ্টান্ত হিসাবে অধিকাংশ 
টেরাকোটা-মন্দির শিল্প-রসিকদের প্রশংসা! দাবি 
করতে পারে । 

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের 
বহু উপকরণ এইসব পোড়ামাটির কাজে বিষ্মান। 
সেকালের অভিজাত ও জমিদারদের সঙ্গে সাধারণ 
খেটে-খাওয়া' মানুষদের জীবনযাত্রার ছবি বন্থ 
টেরাকোটা প্যানেলে সজীবতায় মূর্ত । অভিজাত 
ও জমিদারদের পালকি, নৌকা ইত্যাদিতে প্রমোদ 
ভ্রমণ, অনেক সময় পান্ত্রমিক্রপারিষদ সহ 
ফরসিসেবন, ভূত্যভূত্যাদের সেবাগ্রহণ ইত্যাদি রূপ 
চিত্রের সঙ্গে সহাবস্থান ঘটেছে গৃহস্থবধূর ঢে'কিতে 
ধানভানী, কামারের হাপর চালানো! ও গরম 
লোহা পেটানো, তাঁতি-মেয়ের চরকায় সুতো 
কাটা গ্রসভৃতি দৃশ্টের। আঠারো-উনিশ দশকের 
নির্শনগুলিতে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদের সাক্ষাৎ 
মেলে, তাঁদের কেউ জাহাজের নাবিক, কেউ সৈন্য, 
কেউ বা বিলাপ্রিয় সাহেব-মেম। সমকালীন 
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মান্ষের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, আচার- 
অঙ্ষ্ঠানেরও খবর পাওয়া যায় এইসব টেরাকোটা 
থেকে । মেয়েদের ঘাঘরা-চেলি-গড়না-শাড়ি, 
পৈছা-বাজুংবেশর-চন্দ্রহীর-নথ-নোলক, পুক্রব্দের 
শ্যামল! - কোট - পাছুকা - ধুতি - চাদর-_-এ-সবই 
রূপায়িত হয়েছে টেরাকোটার নারী ও পুরুষ 
মৃতিতে। আর দেখা যায়_কন্া-সম্প্রদান, বধূ- 
বরণ, সিছুর-দান, পাশাখেলার মতো৷ সামাজিক 
জীবনের নানা বিষয়ক ভাস্কর্য চিত্র। ধর্মীয় 
উদার যে সাধারণভাবে বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 
তারও পরিচয় আভাসিত কিছু কিছু পোড়ামাটির 
কাজে। দৃষ্টান্ত : সোনামুখীর শ্রীধর-মন্দিরের 
বিগ্রহ শালগ্রামশিলাক্বপী বিষণ, কিন্তু কেন্তরীয় 
প্রবেশ-থিলানটির ছু-পাশে কালী-মুতি, মন্দিরের 
সামনের দিকে শিব-বিবাহের একাধিক ভান্বর্য 
ও দক্ষিণের দেওয়ালে লক্ষমী-সরম্বতী-কাতিক- 
গণেশ সমেত এক মহিযাস্থ্রমর্দিনীর মুতি উৎকীর্ণ। 
ধর্মীয় সাম্প্রদাত্বিকতা যে সে-কালের বাঙালীকে 
বিশেষ আচ্ছন্ন করেনি এটি তার একটি নির্ভূল 
প্রমাণ । 

সামগ্রিকভাবে বাংলার টেরাকোটা-শিল্প 
কারিগরী কুশলতায়, শিল্পস্থধমায় এবং শিল্পীদের 
পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সমাজ-সচেতনতার বৈভবে কলা- 
রসিক মাত্রেরই অভিনন্দনের যোগ্য । সারল্য- 
শোভন বিনীতদর্শন মন্দিরগুলির গায়ে এদের 
অবস্থান। বাংলার গৌরব, বাঙালীর সম্পদ এই 
টেরাকোটাগুলির মধ্যে স্র্যালোকের দীপ্তি নেই, 
কিন্ত সন্ধ্যাদীপের শিগ্ধ প্রশান্তি আছে। আর 
এই প্রশান্ত মাধূর্ধে বাংলার ব্বপপপ্রকৃতি বাঙালী 
মানসতাও সহজ বাজ্সয়। 


স্রীরামক্ণ ও শ্রীম 
শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত 


প্রার্থনা দিয়ে আলোচনা আরম্ভ হওয়ার রীতি 
আছে। শ্রীরামকষ্ণ-প্রীমর মহামিলনের এই 
শতবর্ধে আমাদের প্রার্থনা, শ্রাম সম্বন্ধে ছুটি 
ধারণার পুনর্মুল্যায়ন হোক। 

একটি ধারণা, শ্রম ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের 
গৃহীভক্তদের মধ্যে একজন মাত্র । তাও দ্বিতীয় 
পৈঠেতে বসবার উপযুক্ত, প্রথম পৈঠেতে বসতে 
পারেন শুধু একজন গৃহীভক্ত, ছুরগাচরণ নাগ 
মহাশয়। আর একটি ধারণা হ'ল, শ্রীম-কথিত 
কথাম্তে কেবল গৃহস্থদের অনুধ্যেযর ও অনুসরণীয় 
উপদেশাবলী রয়েছে । ত্যাগীভক্তদের কাছে 
শ্রীরামকৃষ্ণ যে-সব নিগুঢ় তত্বের কথা বলতেন, শ্রীম 
তে গৃহস্থ, তাই তাঁর সামনে ঠাকুর তা বলতেন 
না, কাজেই কথামতে তা নেই। 

প্রসঙ্গটা উল্লেখ করেছেন প্রাচীন সন্ত্যাসী স্বামী 
তপন্যানন্দ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 1175 
(00170617560. 0051991 01 911 [২911121019111)8) 
গ্রন্থের ভূমিকায় ।১ তিনি সেখানে বেশ সুস্পষ্ট 
করেই বলেছেন যে, অনেকে নিছক গোৌঁড়ামির 
বশেই এমন ধারণ। ক'রে বসেন, যেন কথামৃত 
হচ্ছে শ্রীম'র রবিবারের ডায়েরী মাত্র তাদের 
মতে শ্রীরামকৃষ্ণের আরও অনেক উচ্চতর 
তত্বোপদেশ রয়েছে, য| তিনি শ্রীম'র সম্মুথে 
গ্রকাশ করেননি। কিন্তু হায়, এমন ধারণ। 
ধার। পোষণ করেন, তারা কিন্তু মোটেই খেয়াল 
রাখেন না৷ যে, কথামৃত সম্পর্কে স্বামিজী ও শ্রশ্রীমার 
প্রশস্তিবাক্যগুলিকে তাহলে যিথ্য। পর্যায়ে ঠেলে 
দেওয়। হচ্ছে। শ্রম গৃহস্থ ছিলেন, সেই কারণেই 
শ্ীরামরুষ্ণের উচ্চভাবের উপদেশগুলিকে ধরে 
রাখার উপযোগী স্থযোগ তার ভাগ্যে জোটেনি__- 


এহেন কথার প্রত্যুত্তবে স্বামী তপন্তানন্দ বেশ 
লিখেছেন,পৃথিবীতে ঘর্দি এমন কোনও শান্ত 
থাকে, যা এ দেধ-মানবের ঠিক ঠিক উপদেশ- 
বাণীর একেবারে কাছাকাছি, তা হচ্ছে এই শ্রীম'র 
ডায়েরী এবং তা একমাত্র শ্রীম'রই। 

তারপরে ওই কথা, দ্বিতীয় ধারণাটি । শ্রীম 
ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় সারির গৃহীভক্তদের 
অন্যতম । কিন্তু তা কেন? এই যে কথামত 
চতুর্থ ভাগের ১০৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে : 

“শরারামকুষ্খ-_-তক্ত এখানে যাবা! আসে--ছুই 
থাঞ্। এক থাক বলছে, আমায় উদ্ধার করো, 
হে ঈশ্বর! আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ, তারা 
ও কথা বলে না। তাদের ছুটি জিনিস 
জানলেই হ'ল; প্রথম, আমি কে? তারপর 
তাঁরা কে-আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি? তুমি এই 
শেষ থাকের |” 

আবার আছে ২০৬ পৃষ্ঠায় : ১৮৮৪-র ৫ই 
অক্টোবর দক্ষিণেশ্বরে মাষ্টারকে বলছেন বড়কালী 
ও রামলালের উপস্থিতিতে । *গ্ররামকৃষ্ণ-_শুদ্ধা- 
তক্তিতে কোন কামন৷ থাকবে না। তুমি এখানে 
কিছু চাও না অথচ ভালবাস-__এপ নাম অহৈতুকী 
ভক্তি, শুদ্ধাভক্তি। প্রহলাদের এটি ছিল; রাজ্য 
চায় না, এব চীয় না, কেবল হরিকে চায় ।৮ 

এই যা বললেন শ্রম সম্বন্ধে তা কিন্তু চড়ান্ত 
বল।। কেননা ওই বৈঠকেই একটু আগে তিনি 
হাজরা সম্পর্কে বলেছেন : 

“আমি বলি, কামনাশূন্য ভক্তি অহৈতুকী 
ভক্তি-__-এর বাড়া আর কিছুই নাই। ওকথ৷ সে 
কাটিয়ে দেয় ।” 

তাহলে দাড়ালো, শ্রীরামরুষ্ের কপায় শ্রীম'র 
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অহৈতুকী ভক্তি প্রাপ্তি হয়েছিল, যার বাঁড়৷ আব 
কিছুই নেই। 

তারপর কথামত পঞ্চম ভাগে ৭* পৃষ্ঠায় 
দেখি) রাখাল মাষ্টার প্রভৃতির সঙ্গে বলরাম- 
মন্দিরে উপবিষ্ট হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : 

“দেখ আস্তরিক ডাকলে স্ব-স্বরূপকে দেখা 
যায়। কিন্ত যতটুকু বিষয়ভোগের বামন। থাকে 
ততটুকু কম পড়ে যায়। 

মাষ্টীর__আপনি যা বলেন, ঝাপ দিতে হয়। 

শ্ররামরু্চ (আনন্দিত হইয়া )-_ইয়। 

সকলে চুপ করিয়া আছেন, ঠাকুর আবার 
কথা কহিতেছেন। 

প্ররামরুষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)_-দেখ, সকলেরই 
আত্মদর্শন হ'তে পারে ।” 

কথাটা যে শ্রীমকেই সোজান্থজি বলা হচ্ছে, 
মানে তোমারও আত্মদর্শন হবার বাধা নেই--এইটে 
শ্রীম বুঝতে চাইছেন না । সংসারে আছেন ব'লে 
সর্বক্ষণ এমন মরয়ে মরে থাকতেন যে, তারও যে 
আত্মসংক্ষাৎকার সম্ভব তা বুঝতে চাইতেন না। 

মাষ্টার বললেন,“আজ্ঞ। তবে ইশ্বর কর্তা, তিনি 
যে ঘরে যেমন করাচ্ছেন। কারুকে চৈতন্য 
করছেন; কারুকে অজ্ঞান ক'রে রেখেছেন ।” 

প্ীরামকষ্চ তখন বললেন--“না। তীকে 
ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করতে হয়। আস্তরিক 
হ'লে তিনি প্রার্থন! শুনবেনই শুনবেন ।” 

শ্ররামকৃষ্ণের এই অঙ্গীকারের পর আবার 
তার আশ্বাস-বাক্য শুনতে পাই কথামৃত 
প্রথম ভাগ ৬২ পৃষ্ঠায় : 

“যদি বলো, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সঙ্ন্যাস 
আশ্রমের জ্ঞানী, এ ছুয়ের তফাত আছে কিনা ?” 
এই প্রশ্নই তো আমাদেরও মনে উঠেছে ? 

শ্রীরামরুষ্ণ বলছেন, “তার উত্তর এই যে, ছুই-ই 
এক জিনিস। এটিও জ্ঞানী উটিও জ্ঞানী--এক 
জিনিস। তবে সংসারী জ্ঞানীরও তয় আছে। 


উদ্বোধন 


| ৮৪তম বর্-১১শ সংখ্যা 


কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই হও 
না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে 
লাগবেই ।"'যাই হোক, যদিও সংসারী জ্ঞানীর 
গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে কোন ক্ষতি 
হয় না। চন্দ্র কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর 
ব্যাঘাত হয় না।” 

এবিষয়ে শ্রম কী বলেন? তাতো আর 


কথাম্তে পাওয়। যাবে না। যেতে হয় আমাদের 
শ্রম-দর্শন গ্রস্থাবলীতে। শ্রীম-দর্শন নবম ভাগ 
১৬৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে : 


“শ্রীম_ আমরা বলেছিলাম, একাধারে ছুটি হয় 
না কি, জ্ঞান ও ভক্তি? ঠাকুর উত্তর করলেন, 
হবেন! কেন? একই আকাশে চন্দ্র সূর্য দেখা 
যায়। প্রহ্লার্দের নাম করলেন। তার দুটিই 
ছিল। তীর কৃপায় আমাদেরও এইটি দেখিয়ে 
দিয়েছিলেন ।"*'ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই |” 

আবার যাই কথম্বেতের ৪র্থ ভাগে, ২২৯ 
পৃষ্ঠাতে : বুখিত হ'য়ে শ্ররামকষ্জ মাষ্টারকে 
বলছেন, “কি দেখছিলাম! ব্রদ্ষাণ্ড একটি 
শালগ্রাম।--তার ভিতর তোমার দুটো চক্ষু 
দেখছিলাম ।” ভক্তরা সব অবাক। 

বলে কী হবে, ঠাকুরের যতো কথা ! ব্রহ্ধাও 
কিছু শালগ্রাম নয়, আর তাতে শ্রীম'র দুটো চোখ 
থাকাও সম্ভব নয়। এতে তো সন্দেহ নেই যে 
অন্ততঃ সেই তারিখে,--১৮৮৫-র ১৪ই জুলাই শ্রীম 
এমন শুদ্ধ হয়েছেন যে, তাকে দেখে শ্রীরামককষেের 
ওরকম দর্শনের উদ্দীপন হয়? তিনি যদি বাড়ীতে 
লুকিয়ে গুড়ের নাগরি খেতেন, তাহলে তা লম্ভব 
হতনা? 

তার দেড় বৎসর আগে ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩, 
( কথামত দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ১০৩-০৫ ) শ্রীম যখন 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামরুষ্ধের কাছে থেকে সাধন 
করছেন, তখন তিনি শ্রীমকে দেখে বলছেন, 
“তোমার শীল্ত হবে আবার “তোমার সময় 
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হয়েছে। যে ঘর বলেছি তোমার সেই ঘরই বটে। 
সকলেরই যে বেশী তপস্যা করতে হয়, তা নয়। 
আমার কিন্তু বড় কষ্ট করতে হয়েছিল আবার 
বলছেন : “তোমর। আপনার লোক আত্মীয় |... 
যারা যারা আত্মীয় কেউ অংশ, কেউ কল1।” 

তার পরের দিন বলছেন : “আচ্ছা, এত যে 
তোমরা, আসো, এর মানে কি? 

মণি অবাক। ঠাকুর নিজেই প্রশ্নের উত্তর 
দিতেছেন। 

“শ্রীরামকৃষ্ণ ( মণির প্রতি )--অন্তরঙ্গ না হ'লে 
কি আসো? অন্তরঙ্গ মানে আত্মীয়, আপনার 
লোক-_-যেমন বাপ, ছেলে ।” 

চতুর্থ ভাগ, পৃষ্ঠঠ ২৪৯--একঘর লোকের 
সামনে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : 

“কিরূপ লোৌক-_-তক্ত এখানে আসবে, আসবার 
আগে দেখিয়ে দেয়। বটতলা থেকে বকুলতলা 
পর্ধস্ত চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তনের দল দেখালে । 
তাতে বলরামকে দেখলাম-_-ন। হ'লে মিছরি এসব 
দেৰে কে? আর একে (অর্থাৎ মাষ্টারকে ) 
দেখেছিলাম ।” 

আচ্ছা একটা প্রশ্ন । এই যে চৈতন্য অবতারে 
ধারা পার্ধদ ছিলেন, তীরা যে রামরুঞ্চ অবতারেও 
পাদ ছিলেন, তবে কি বলরাম আর মহেত্র 
ঈশ্বরের নিত্যপার্ধদ? 

তৃতীয় ভাগ, ১৭৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে বলরাম 
মন্দিরে গিরিশ প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে আসীন 
শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : “অহংকার কি যায় গ।! 
দুই একজনের দেখতে পাওয়। যায় না। 
বলরামের অহংকার নাই। আর এর নাই-- 
অন্ত লোক হ'লে কত টেরী, তমো হ'ত-_বিষ্যার 
অহঙ্কার হ'ত।” . 

বস্ততঃ সন্ন্যাস নিলেও ঘে এই অহঙ্কারের হাত 
থেকে ত্রাণ পাঁওয়। যাবে এমন নয়। আর কিছু 
না হোক, গেরুয়ার অহঙ্কার বড় সর্বনাশা । আর 
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শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, শ্রীম'র অহঙ্কার ছিল না। 
ছিল না মানে কী, ভাবতে পারেন» দক্ষিণেশ্বরে 
গিয়ে শ্রীম শ্ররামরুষ্ণের সামনে বসতেন কোথায়? 
পাঁপৌষের উপর | বসবার ভঙ্গী বীরানে। সারা- 
জীবন ওই ভাবেই বসে গেলেন, ষেন শ্রীরামরুষ্ণকে 
সামনে দেখছেন, অন্যভাবে বসবার উপায় নেই। 

কথামত ৩য় ভাগ, ১৪৭ পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্রীমকে বলছেন £ 

“ভাগব্ত পন্তিতকে একটি পাশ দিয়ে ঈশ্বর 
রেখে দেন»_-ত না হ'লে ভাগব্ত কে শুনাবে? 
_ রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্য । ম| সেইজন্য 
সংসারে রেখেছেন ।” তবু শ্রীম মন্ধ্যাসের জন্য 
পীড়াপীড়ি করতে থাকায় শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ধমক 
দিয়ে বললেন £ “কেউ ন! মনে করে মায়ের কাজ 
আটকে থাকবে। মা ইচ্ছ! করলে খড়কুটে। থেকে 
ব্ড় বড় আচার্ধ স্থ্টি করেন ।” 

এরপর আর তিনি সন্াস প্রার্থন। করেননি । 
গুরুর আদেশে গুরুর কাজ করবার জন্য সংসারের 
অগ্রিকুণ্ডে থেকে আজীবন জ্বলতে পুড়তে অঙ্গীকৃত 
হলেন। “কাব্যে উপেক্ষিতা”*-য় রবীন্দ্রনাথ উিলার 
প্রতি অবিচার করার জন্য তীব্র অনুযোগ 
জানিয়েছেন আদি কবিকে । বলেছেন, লক্ষণের 
ত্যাগটাই তুমি বড়ো ক'রে দেখলে! লক্ষ্মণ 
রীমের জন্য নিজেকে মাত্র উৎসর্গ করেছিলেন, 
কিন্তু উগ্নিলা যে নিজের চেয়ে অধিক নিজের 
পতিকে দিয়ে দিয়েছিলেন, তা তুমি দেখলে না ? 
উম্সিলার ত্যাগ যে অনেক বড়ো ছিল। আমাদের ৪ 
বলতে সাধ যায়, শ্রারামরুষ্ণের ত্যাগী সন্তানর। 
ত্যাগ করেছিলেন কী? ঘ্বণ্য সংারজীবন। আর 
শ্রীম চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে দিলেন স্বীয় 
স্থষমামণ্ডিত সন্ন্যাসজীবনে তার উত্তরাধিকার । 
গুরুর প্রতি কতখানি প্রেম থাকলে এটা সম্ভব ? 
অমনি প্রেম ছিল নিতাইয়ের। কুড়ি বৎসরের 
সন্্যাসজীবন ত্যাগ ক'রে শ্রীচৈতন্যের আদেশে 
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সংসারে প্রবিষ্ট হলেন। কেন? না, তুমি গৃহে 
থেকে নিলিপ্ত সংসারজীবন যাপনের আদর্শ হও । 
শ্রীমও হলেন তাই, মডেল গৃহস্থ-সন্যাসী-_-নিজেরই 
বাড়ীতে নিজের কাছে ওঁর পরিচয়, এ বাড়ীর 
দাসী। শুধু কথায় নয়, কাজে-কর্মে, ব্যবহারে, 
দৈনন্দিন জীবনযাপনে । ফিরতে রাত হ'ল 
বাড়ীতে । সঙ্গের ব্রন্মচারী ছুটে যাচ্ছিলেন গর 
আহার ছুধ রুটি বাড়ী থেকে আনতে । 'না-না” 
নিরস্ত করলেন ক্রহ্ষচারীকে। দাসী হ'লে কী 
ক'রত, সেকি ডাকাডাকি ক'রে বাড়ীর লোকদের 
জাগাতে পারতে।? না) “বে আমি ওদের 
বিরক্ত করব কী ক'রে? যাও, পাঞ্াবী রুটি 
কিনে আন ছুটো। সেই রুটির মাঝখানট৷ ঠকরে 
ঠুকরে খেয়ে শুয়ে রইলেন । ব্ররথচারী স্তস্ভিত। 

'মহেন্ত্র আম! বই কিছু জানে না।” বলেছিলেন 
কে? সচ্চদানন্দ ব্রঙ্গ যিনি মনুম্তশরীরে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আহা, কী কথা! “ও 
আমা বই |কছু জানে না । শ্রম-দর্শন, ১৩শ ভাগ, 
পৃঃ ২০০-__এই বামকৃষ্ণময়ত। দেখতে ও শিখতে 
সাধুরাও আসতেন শ্রীম'ণ সঙ্গ করতে । “চলো! 
ভাই আজ জগৎ তুলে আসি” বলতেন অনেক 
বেলুড়মঠের সাধু শ্রীম'র কাছে আসবার পূর্বে । 

ছাত্রাবস্থা' থেকেই শ্রীম'র একটু 11610-৬/01- 
50)1-এর ঝোঁক ছিল । সেকেও ক্লাশে যখন পড়েন, 
তখনই কেশব সেন তার মন হরণ করেছিলেন । 
আযালবার্ট হলের ষ্টচু পিলার বেয়ে উঠে তিনি 
কেশব দেনকে দেখতেন । শ্রীম বলছেন : 

“একবার একটা কলেজ রিইউনিয়ানে 
বঙ্কিমবাবুকে দেখতে গেছি। উনি যেখানে 
যাচ্ছেন পিছু পিছু, যাচ্ছি সেখানে । 

“ভাগ্যিস আমাদের এ 11019-5019010-টি 
ছিল। তাই ঠাকুরকে যেদিন দেখেছি সেদিন 
থেকেই ধরে ফেলেছিলাম ।” (শ্রীম-দর্শন, ৫ম ভাগ, 
পৃঃ ২২৮ )। 
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আর ধরাও কি যে-সে ধরা? অন্য ধারা 
আসতেন সকলেই কি প্রথম দিন থেকে শেষদিন 
পর্যস্ত অুক্ষণ ধরে রাখতে পেরেছিলেন? তদের 
বিশ্বাসেও জোয়ার-ভাটা খেলেছে, একবার বিশ্বাস 
হ'ল খুব, আবার হয়তো! ঢেকে গেল অবিশ্বাসের 
মেঘে। আলো-আধারের মতো ওঠাপড়। | 

কিন্তু শ্রীম'র বিশ্বাম যেন বড় সায়রের জল, 
ওঠা-পড়া নেই, কলোচ্ছ্াস নেই, নিথর নিশ্চল 
কিন্তু অথৈ গভীর । 

অথচ তা হবার কথা ছিল না। বঙ্গদেশের 
বাযুতে তখনো ইয়ংবেঙ্গলের কালাপাহাড়ী জীবাণু 
ভামছে। শ্রীমী ছিলেন হেয়ার স্কুল ও 
প্রেসিডেন্দী কলেজের ছান্র। ছাত্র মানে কী, 
সে যুগের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় 
হওয়! ছাত্র। ইংরেজীতে যাকে বলে 8188000 
8011012| 

শ্রীবামকু্জ মহেন্দ্রকে প্রথম থেকেই চিহ্নিত 
করে বাখলেন। মান্ুন চিনতেন তিনি। তা 
চিনবেন না, তিনি যে ছিলেন মানুষগড়ার ভাস্কর | 
উত্তম রত্ব দেখলে যেমন মণিকারের, প্রথম 
শ্রেণীর মাটি বা পাথর দেখলে যেমন মৃৎ.ঝা 
্শ্তরশিল্পীর যেখনটি মনের অবস্থ। হয়, অনেকটা 
যেন সেই রকম হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ের । অবশ্য 
নরেন্দ্রকে প্রথম দেখা মাত্রই যা হয়েছিল তা 
নূজীরহীন | নরেন্দ্ও ভাবছিলেন, (লাকট। পাগল 
নাকি? উপায়ান্তর ছিল না তো । নরেন্দ্র ছিলেন 
আকাশের মতো বৃহৎ, হিমালয়ের মতো গম্ভীর, 
সমুদ্রের মতো অতল আবার সমু্রেরই মতে। উত্তাল- 
উচ্ছল। কেশবের মাত্র একটা গুণ আর নরেন্দ্রে 
আঠারটা। নরেন্দ্রকে দেখে শ্রীরামরুষ্ণের তাই 
উথাল পাথাল। না-না, সে তুলনা আনব না। 
নরেন্দ্র সঙ্গে আর কারোর তুলনাও বাতুলতা, 
কিন্তু শ্রীম'র দ্বিতীয় দর্শনে তিমি বিবাহিত গ্নে 
শ্রীরামকৃষ্ণ সোচ্চার খেদৌক্তি স্মরণ করুন, শিউড়ে 
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উঠে রামলালকে ডেকে বললেন, ওরে রামলাল! 
যাঃ বিয়ে করে ফেলেছে । দেখলেন যে, শ্রধু 
বিয়েই নয়, ছেলেপুলের বাপও হয়েছে, একে আর 
ংসার ছাড়িয়ে আনা চলবে না। ঘরে রেখেই 
একে দিয়ে তার কাজ করিয়ে নিতে হবে। 
লেগে গেলেন তৈরী ক'রে নিতে। মানুষগড়ার 
ভাঙ্কর লেগে গেলেন প্রাকৃত মাচ্ছষকে দেবমান্থষে 
পরিণত করতে । কর্তন, কুঁদন শুরু হ'য়ে গেল। 
লিওনার্দো বা রোট্যার তৈরী প্রস্তর মৃত্তিকে কি 
তীরা প্রাণ সঞ্চার করতে পারতেন? শ্রীরামকৃষ্ণ 
কিন্তু তার ভাক্কর্ষে চৈতন্য সঞ্চার ক'রে দিতেন। 
“কথামুতের সাবধানী পাঠকের সোতস্ক চোখে 
শ্রীমর এই ক্রম-রূপান্তর বিন্ময় জাগায় । 
এই প্রনক্ষে একটি কথ। উল্লেখ্য । ঈশ্বরই 
বলুন আর ব্রদ্ষই বলুন, ত্রদ্ধ বলাই ভাল, 
কারণ কথাণি বেদান্তের, তিনি তো অস্তি,__অস্তি 
ভাতি প্রিয়। লক্ষ বছর আগেও তিনি অস্তি, 
লক্ষ বছর পরেও তিনি অস্তি। অর্থাৎ 
তিনি চিরকালের বর্তমান। ঈশারউড বলেন, 
রামকৃষ্ণের সঙ্গে থাকা মানে এই চিরকালের 
বর্তমানের উপস্থিতিতে আসা। দক্ষিণেশ্বরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কত লৌকই তো যেত, তাদের 
মধ্যে কজনই বা তা বুঝতো, জানতো । কিন্তু 
শ্রম জানতেন ; জানতেন প্রথম থেকেই। এই 
কথাটি আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব'লে 
মনে হয়। এই সত্য ঘটনাটি দুপপ্রাস্ত থেকে 
দেখা যেতে পারে । প্রথমে শ্রীম'র দিক থেকে। 
্রীম'র প্রান্ত থেকে দেখলে বলতে হয় যে, প্রথম 
থেকেই যে তিনি ধরতে পেরেছিলেন শ্রীরামরুষ্জ 
মনগস্তশরীরে ঈশ্বর ৷ তাতে বোবা যায়, শ্রীরামরুষ্ণের 
কাছে আমবার আগেই তার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব 
কী দীর্ঘদেহী ছিল, যেন অন্য অনেককে ছাড়িয়ে 
মাথায় উচু। এই হ'ল একটি) দ্বিতীয়, ( মনে 
আছে, দ্বিতীয় দর্শনেই শ্রাম'র সব তর্ক, সব সংশয় 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম 


৫৭৯ 


নিঃশেষে মিটে গিয়েছিল?) তার মানে দাড়ালো, 
শ্রীম' বিশ্বাস ছিল স্বতঃনিদ্ধ। এবারে শ্রীরামরুষ্ের 
প্রান্ত থেকে দেখ! যাক ঈশারউডের কথাটাকে। 
কে তোমাবে জানতে পারে তুমি ন।৷ জানালে 
পরে? যিমেবৈঘ বৃখুতে তেন লভাঃ এই 
শ্রুতিবচন অচ্পাৰে শ্রীর।মক্ষঞ্ণ নিজেকে নিজে না 
চিনিষে দিলে শ্লীম'র মাধ্য ছিল ন। তাকে চেনেন । 
অর্থাৎ শ্রীমকে দেখার সঙ্ষে সঙ্গেই তিনি শ্রীম'র 
মনে স্বীয় স্বরূপ প্রপট পারে বিশ্বাম উৎপাদন 
করিয়ে দিয়েছিলেন । 

সে যাই হোক, আসল হ'ল নরেন্দ্র আর 
মহেন্্র। এই দুজন গোড়। থেকেই চিহ্নিত হ'য়ে 
রইলেন । একজন থিবে বাইরে হাক দিবে 
অর্থাৎ দেশে ও বিদেশে প্রগরের জয়রথ চালাবে, 
আর একজন এক জায়গায় বসে ভাগবত 
শোনাকে অর্থাৎ তাঁর অমৃত জীবনলীল৷ যথাযথ 
বর্ণনা করবে কলমের মুখে এবং স্বীয় ক্ঠে। যে 
রেকর্ড রাখবে মে যাতে প্রথম দিন থেকেই 
লিখে রাখতে পাদে' তাই শ্রীরামরুষ প্রথম দিনেই 
নিজেকে চিনিয়ে দিষেছিলেন তাকে । যীশ্ত 
পিটারকে দেখিয়ে বলেছিলেন :. 001 005 
100 [ 9111 ৮11৫ 100 01010. (এই 
পাথরের উপর আমি আমার মণ্ডলী গাথব-- 
ম্যাথু ১৬ £ এতে কি কোন সন্দেহ 
আছে যে, এ যুগের যীশু শ্রীরামরুষ যদি 
এ ভাষায় বথ। ব্লতেন, তাহলে ৰ্লতেন 
নবেন্ত্র আর মহেন্দ্রকে দেখিয়ে, 00০0. 6765৩ 
(০ 10015. 17 %/11] 00110 [75 01010? 
রোমা রোল'। বলেছেন গমপেল সম্বন্ধে ৪1009 
90917088191710  ০58০61604০, (প্রায় লিপি- 
লিখনের মতোই খাঁটি)। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি 
একটা 10159077610], অর্থাৎ বাস্তবে অনৃষ্টপূর্ 
একটা ঘটন। হন, তবে সেই 10110910)6101-কে 
বাস্তবে একটা ভিত্তি মোগাতে পারে একমাত্র 


১৮) 


৫৮৩ 


শ্রীমর রচিত কথামৃত। এই সংশয়ভরা যুগে 
পাশ্চাত্যে যখন ৪০০৪:৪০/-র প্রমাণ নিয়ে এত 
খুঁতখুঁতি, কেবল ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ কোন গ্রন্থ 
বিচারশীল বহিধিশ্বের চোখে গ্রাহথ হবার নয়। 
সেই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দৌলনের পক্ষে শ্রীম- 
রচিত কথামৃতের অপরিহার্ধতা । সাধে কি আর 


উদ্বোধম 


[ ৮৪তম বর্য--১১শ লংখ্যা 


ঈশারউড বলেছেন ঃ *্রীম-আমাদের এবং সমস্ত 
ভবিষৃদ্বংশীয়দের যে উপকার ক'রে গেছেন, তা 
প্রকাশ করতে এমন কিছু বল! সম্ভব নয়, যাতে 
মনে হবে বড় বাড়িয়ে বলা হ'ল 1৮ (1২208- 
10191192100 1119 ৫19010168, পৃঃ ২৮২ )। 

[ ক্রমশঃ ] 


নানাপ্রসঙ্গে 
চিরন্তন কাহিনী 


শ্রদ্ধা ও সত্যই ব্রা্গণত্ব 

অনেক কাল আগের কথা । ছুঃখিনী বিধব৷ 
জবালা_-তার একটি মাত্র ছেলে। ছেলেটির 
নাম সত্যকাম। একদিন সত্যকামের ইচ্ছ। হ'ল, 
উপযুক্ত কোন আচার্ধের কাছ থেকে উপবীত 
গ্রহণ ক'রে, তার আশ্রমে থেকে বেদ পড়বে। 
সত্যকাম মায়ের কাছে অনুমতি প্রার্থনা ক'রল। 
মা তো শুনেই চমকে উঠলেন। তিনি অতি 
গরীব-_অন্তের বাড়িতে কাজ ক'রে, বনের কাঠ 
কুড়িয়ে কোনমতে এ একটি মাত্র ছেলের মুখের 
দিকে তাকিয়ে বেচে আছেন। অঞ্চলের ধন-_- 
অন্ধের হাতের যন্টি, এ পুত্রকে কেমন ক'রে কাছ 
ছাঁড়। করবেন? তখনকার দিনে নিয়ম ছিল-_ 
উপনীত না হয়ে কেউ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করতে পারত না। অধ্যয়ন করতে গেলে তাকে 
গুরুগৃহে যেতে হ'ত। তাকে শি্ত্বে বরণ করার 
আগে প্রশ্নার্দী ক'রে গুরু জেনে নিতেন__ 
ব্দোধিকার আছে কি না--তার কি গোত্র, বংশের 
কি পরিচয়--ইত্যাদি। সত্যকাম অনেক ক'রে 
অনুনয় এবং আব্দার জানিয়ে জননীর অন্ুমতি 
পেয়েছিল। তাই আচার্ষের কাছে যাওয়ার আগে 
মাকে জিজ্ঞাসা করল : “মা, আমাদের কি গোত্র) 
বলে দাও ।, উত্তরে জননী জবাল! বলেছিলেন 
বাবা, আমি তো৷ ত৷ জানি না অতি বালিকা 


বয়সেই তিনি পতিহার] হয়েছিলেন ৷ তখন স্বামীর 
কুল-গোত্রীদির বিষয় জানার মতো৷ বুদ্ধি বা অবকাশ 
তার ছিল না। জবাল! তাই বলেছিলেন : “বাবা, 
পতিগৃহে থাকার সময় অতিথি ও অভ্যাগতদের 
পরিচর্যায় আমি সর্বদা ব্যস্ত থাকতাম। তোমাকে 
কোলে নিয়েই আমি অনাথ হয়েছি। তাই 
তোমাদের গোত্র-পরিচয়, তা তোমার বাবার কাছ 
থেকে আমি জেনে নিতে পারিনি । সত্যকাম 
জিজ্ঞাসা করল ; “মা, তবে আচার্ধদেব যখন প্রশ্ন 
করবেন, তখন আমি কি বলব? জননী জবালা 
দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন : তুমি বলবে”_আমীর 
মায়ের নাম জবাল।” সত্যকাম মাতৃমুখে এই কথা 
শুনে বুঝল-_সে জবালার তনয়, অতএব তার নাম 
সত্যকাম জাবাল। এই তার একমাজ্র পরিচয়। 
জননীর পদধৃলি মাথায় নিয়ে সত্যকাম খাষি 
গৌতমের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। খধিকে 
গ্রণাম নিবেদন ক'রে করজোড়ে সত্যকাম বলল : 
“হে ভগবন্‌! ক্রহ্মচর্য অবলম্বন করে আপনার 
কাছে ব্দোধ্যয়ম করতে ইচ্ছুক। কৃপ। ক'রে 
আমাকে উপনীত করুন-_এই প্রার্থনা” বালক 
সত্যকামের সৌম্য মৃতি দেখে খধি গৌতম প্রম্ন 
হলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : “হে 
সৌম্য | তোমার পরিচয় বলো, তোমার গোত্র 
কি? সম্যকাম_নিংশস্কচিত্তে সরল উত্তর দিল; 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ ] 


'আমি জবালার পুত্র”_-আমার নাম সত্যকাম 
জাবাল।” আচার্য বালকের এই সরল সত্যবাদিতায় 
ভারী খুশি হলেন। তিনি প্রশান্ত বদনে বললেন : 
তুমি সত্য হ'তে বিচ্যুত হও নি, তুমি অকপটে 
সত্য কথা বলেছ । তুমিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, সে-বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। আমি তোমাকে উপনীত 
ক'্রব। যাও, তুমি মমিধ (যজ্জীয় কাষ্ঠ ) সংগ্রহ 
ক'রে নিয়ে এস।, 

সত্যকাম সমিধ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলে, 
আচার্ধ গৌতম তাকে ব্রহ্থচর্য দিয়ে শিষ্ুত্বে বরণ 
ক'রে নিলেন। নব উপনীত সত্যকামকে গুরু 
তখন বললেন: বিখ্স, আজ থেকে তোমার 
নতুন জন্ম হ'ল। জ্ঞানার্জনরূপ মহৎ ব্রত তুমি 
গ্রহণ করলে। কিন্ত মনে রেখো, আচার্য বা 
গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং গুরু-আজ্।পালন এই 
জ্ঞানলাভের পথে অপরিহার্য উপায়। সত্যকাম 
সবিনয়ে জানালো-_গুরুর আদেশ সে আজীবনের 
জন্ত মাথ| পেতে হ্বীকার ক'রল। খধি গৌতম 
ন্মিত হেসে বললেন_ বেশ তবে পরীক্ষা দাও। 
আচার্য তখন শিষ্যকে নিয়ে চললেন তপোবনের 
গোশালায় । সেখানে যে-সব গরু ছিল তার মধ্য 
থেকে বেছে বেছে চারশত দুর্বল শীর্ণ গরু 
সত্যকামকে দিয়ে খষি বললেন : “এই গরুগুলিকে 
নিয়ে দুরে কোথাও শ্যামল বনভূমিতে যাঁও এবং 
এদের প্রতিপালন ক'র ।, আরো ঝলে দিলেন__ 
গরুগুলি যখন সংখ্যায় সহম্র হবে, তখন ফিরে 
আসবে । আশ্রম ছেড়ে যাওয়ার সময় সত্যকাম 
প্রতিজ্ঞা ক'রে বলল : “হে ভগবন্‌! সহম্্র গর না 
হওয়া পর্যস্ত আমি ফিয়ে আসব না।, 

তৃণজলাদিপূর্ণ একটা অরণ্যের মাঝে গক্ক- 
গুলিকে নিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর 
বছর বাস করতে লাগল ছু:খিনী জবালার 
নয়নমণি সত্যকাম! অনেক বছর ধরে শ্রদ্ধ। ও 
নিষ্টান্স সঙ্গে গক্ষগুলিকে সে প্রতিপালন ক'রল। 
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একদিন দিকৃ-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু সত্যকামের 
এই শ্রদ্ধা ও কঠোর তপন্তা দেখে তার উপর 
খুব সন্তষ্ট হলেন। তিনি একটা বুষের মধ্যে 
প্রবেশ ক'রে, তাকে সম্বোধন ক'রে বললেন $ 
'সত্যকাম! তোমার প্রতিজ্ঞ! পূর্ণ হয়েছে, আমরা 
সহম্ত্র হয়েছি, এবার আমাদের আচার্ধের আশ্রমে 
নিয়ে চল।, এই বায়ু দেবতা তাকে পরব্রহ্ষের 
চারটি পাদের মধ্যে একটি পাদ বা অংশ বিষয়ে 
কিছু উপদেশ দিলেন এবং বললেন : “অগ্নি দ্বেব্তা। 
তোমাকে পরব্রদ্ষের ছিতীয় পাদের বিষয়ে কিছু 
বলবেন এইভাবে সত্যকামের আচাধ-গৃছে 
ফিরে আসার পথে হংস অর্থাৎ আদিত্য দেবতা ও 
মদ্গড অর্থাৎ পানকৌড়ি নামক জলচর পাখি তাকে 
পরক্রদ্মের অপর ছুটি পাদের বিষয়ে উপদেশ দেন। 
সত্যকাম যখন মহধির তপোবনে ফিরে এল, তখন 
তার সহাম্যবদন, প্রশান্তদৃষ্টি। এই দেখে আচার্য 
তাকে বললেন : “হে সৌম্য! ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের 
ন্যায় তোমার মুখমণ্ডল দীপ্তি পাচ্ছে, তোমাকে 
কে উপদেশ দিয়েছেন, ত। আমি জানতে ইচ্ছা 
করি, উত্তরে সত্যকাম বললেন : “হে ভগবন্‌! 
কোন মাঙ্গষ আমাকে উপদেশ দেয়নি, দেবতাগণই 
আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু হে ভগবন্, 
আপনার ন্যায় মহাত্মাগণের কাছে শুনেছি যে, 
আচার্ধগণের কাছে শ্রুতবিদ্যাই উৎরুষ্ট ফল প্রদান 
করে। অতএব, আমি যে-উদ্দেশ্টে আপনার 
কাছে এসেছিলাম, এখন সে-বিষয়ে আমাকে 
উপদেশ করুন ১ পথে সত্যকাম পরমাত্মা বিষয়ক 
যে-সব উপদেশ লাভ করেছিল গৌতম খাষি তাঁকে 
আবার সেই বিষ্ভারই সবিস্তার উপদেশ দিলেন । 
এইভাবে গোত্রগরিমাহীন দরিদ্র জবাল।- 
নন্দন সত্যকাম ক্রন্ধবিদ্ভা লাভ ক'রে, তীর 
জীবনের পরম উচ্চাশাকে সফল করেছিলেন । 
উত্তরকালে এই সত্যকাম জাবাল একজন শ্রেষ্ট 
্রদ্ষবিদ্ূপে জগৎ্পুজ্য হয়েছিলেন। সত্যকামের 
জীবনের পশ্চাতে কিছুই ছিল না, কিন্তু ছিল তাঁর 
অপরিসীম শ্রদ্ধা, সরলতা আর সত্যান্থরাগ। 
[ কাহিনীটি সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদের |] 


€৮২ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বধ--১১শ সংখ্যা 


স্থৃতি সঞ্চয়ন 


“সব কাজই সাধন; 

সারগাছি আশ্রম। সন্ধ্যায় আরতির পর 
আশ্রমবাসী সকলেই 'বাবা'র (স্বামী অথণ্ডা- 
নন্দজীর ) চরণপ্রাস্তে গিয়ে বসতেন। গম্ভীর 
মিষ্টি দুটি চারটি কথায় জিজ্ঞাস মনের সব সংশয় 
কী নুক্গরভাবে মিটিয়ে দিতেন তিনি! একদিন 
গ্রশ্ন উঠেছিল, সাধন কাকে বলে! উত্তরও খুব 
সহজ ছিল; “যা কর তাই সাধন মনে ক'রে 
কর। কোথাও যাচ্ছ, মনে কর তাঁকে পাবার 
উপায় বলে যাচ্ছি। যখন খাচ্ছ, মমে কর 
খাওয়া থেকে শরীর ধারণ শরীর শক্ত সবল 
হ'লে সাধন-উপযোগী হবে, সাধনভজন করতে 
পারবে । 

সহসা বুঝি কারও মনে মংশয়ের গুঞ্জন 
উঠেছিল--ঘা ক'রব তাই সাধন মনে ক'রে 
ক'রৰ-! ভাল কথা । কিন্তু খাওয়াটাও সাধন ? 
চকিতের মধ্যে অঙ্চ্চারিত এই সন্দেহেরও ভঞ্গন 
হয়ে গেল ;_-বাবা” ঝলে চললেন : 'খাচ্ছি__ 
বাঁচব ঝলে, বাচছি-_তাকে পাব বলে। সৰ 
কাজই সাধন। যেকাজে তীকে পাবনা ঝলে 
মনে হবে, সে কাঞ্জ__-সে ভাব তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ 


করবে। সব কিছুর ভেতর দিয়ে তাঁর কাছে 
এগিয়ে যাবার চেষ্টাই সাধন ।, 

আর একদিন কথ! হচ্ছিল ধ্যান নিয়ে । গভীর 
আবেগভরে বাবা সেদিনও বলেছিলেন : 
'আমাদের ইন্দ্রিঘ়গুলি সব বহির্খী। বাইরের 
অবলম্বন দিয়ে দিয়েই তাদের অন্তু্খী করতে 
হবে। ওই জন্যই পৃজা-আরতি-ভোগরাগ, ধুপ- 
দীপ, ফল ফুল, এত কাণ্ড! মনটাকে 978885৫ 
(নিযুক্ত ) রাখবার জন্ত-তীর কাজে, তাঁর 
কাছে।"""ধ্যান করবে একটা! বিষয় নিয়ে-_যেন 
অনেকক্ষণ ধরে আরতি ক'রছ ধৃপ কর্পূর দিয়ে 
হয়ে গেল-_দীপ দিয়ে কর, চামর দিয়ে কর-__ 
যেন শেষ হ'তে না চায়। অনেকক্ষণ পরে যদি 
তাতে আর ভাল না লাগে, মনে কর যেন 
পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছ-_নানারকম ফুলের, নানা রঙের । 
মাল! পরাচ্ছ, নানারকম খাবার জিনিস নিব্দেন 
ক'রছ-_এই রকম অবিচ্ছিন্ন ভাবনার ধারাঁ_-এই 
তে ধ্যান।"""আর সর্বদা একটা প্রার্থনার ভাব-_ 
একট উচ্চ চিন্তার স্রোত থাকা চাই যে, আমকে 
এই জীবনেই তার দেখ। পেতে হবে-তীকে ডেকে 
ডেকে ডাকার পাল শেষ করতে হবে। 


জ্ঞান-বিজ্ঞান 


এসেন্স-অগুরু 

অগ্তক্ক এসেন্স (659০1০০) অনেকে পৃজার্চাদিতে 
ব্যবহার করে থাকেন, কিস্তু এটা কি থেকে 
তৈরি হয়, তা কি জানেন? এটা তৈরি হয় 
অগ্তরু কাঠ হ'তে । এই কাঠ পাওয়। যায় আসাম 
রাজ্যের চারটি জেলায় ( জোড়ছাট প্রভৃতি )। 

অওুরু গাছ প্রায় ২০ মিটায় লম্বা হয়। এই 


গাছ চেনা খুবই শত্ত--সামান্য কিছু অভিজ্ঞ লোক 
এই গাছ চেনে। গ্রামের এ অভিজ্ঞরা বিষয়টিকে 
নিজেদের মধ্যেই গোপন রাখে। ২* মিটার এই 
গাছের সবটা হ'তে তেল পাওয়া যায় না। গাছের 
একট। অংশে এক ধরনের বিচিত্র রোগ সংক্রামিত 
হয়। এ অংশ থেকে একটা স্তুগন্ধ ভেসে আসে। 
ডালের ভিতরে সংক্রমণ শুরু হ'লে বাইরে কালে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ ] 


রঙ ফুটে ওঠে । এই সংক্রামিত অংশটা সাধারণতঃ 
এক মিটার লম্বা হয়। এই অংশটা ছাড়া অগ্তরু 
গাছের বাকী অংশের মূল্য সাধারণ কাঠের 


মতো । সংক্রীমিত অংশটি কেটে জলে ভিজিয়ে 
নিয়ে নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা তেল পাওয়। 
যায়। 


এই মংক্রামিত এক কিলো কাঠের মূল্য 
বর্তমানে ৪০ হাজার টাকা । এক কিলে। এ তেল 
হ'তে কয়েক কিলো এসেন্স তৈরি কর! যায়। 
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আর এ কাঠের ছিবড়ে চলে যায় হায়দরাবার্দে ও 
মহীশূরে, যেখানে ত৷ থেকে স্থগদ্ধি ধৃপ তৈরি হয়। 
ছিবড়ের বাজার দর প্রতি কিলো ৭০ পয়সার 
মতো । 

জানা গেছে-_ আসামের এ অঞ্চলের 
নাগরানী গ্রামেই বছরে ছু-শত কেজি তেল তরি 
হ'য়ে থাকে, যার সাম্প্রতিক মূল্য প্রায় আট কোটি 
টাকা । শোন। যায--জোড়হাটে চারটি ঘণাটিতে 
এ-রকম তেল তৈরি হয়। 


দেশ-বিদেশ 


দুই মহাদেশ জুড়ে একটি দেশ 

ইউরোপ ও এশিয়। মহাদেশের অনেকখানি 
জায়গা জুড়ে রয়েছে যে-দেশ, পুথিবীর অন্যান্য 
দেশের তুলনায় আয়তন যার সবচেয়ে বেশী 
(১২৭ লক্ষ বর্গ কি. মি.) সে-দেশের নাম 
রাশিয়া । জনসংখ্যা ২৬ কোটি ৪৫ লক্ষ (১৯৮০ )। 
এখানে শুধু রাশিয়ানর। বাস করে ন।, তাদের সঙ্গে 
বাস করে পোল, তাতার, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতিন 
মতো ১০০টি জাতি। এশিয়ার উত্তরে রাশিয়ার 
যে-অংশ আছে, তাকে বলে মাইবিরিয়া। এখানে 
সারা রছরই শীত থাকে, শীতকালে সবটা! দেশ 
বরফে ঢেকে যায়। সাইবিরিয়ার বৈকাল হ্্দটি 


পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম হুদ (৪১৫০০ ফুট 
গভীর )। ইউরোপে রাশিয়ার যে-অংশ, 
সেখানেও প্রচণ্ড শীত পড়ে । 


রাশিয়া বু শতাব্দী পর্বন্ত অনুন্নত, অশিক্ষিত 
ও পশ্চাৎপদ দেশ ছিল। ইউরোপের সভ্য 
দেশগুলির সঙ্গে তার কোন সংস্পর্শ ছিল না। 

বলা হয় যে, ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরদেশীয় 
স্বইডেনবাসী রুরিক-নামে এক ছুঃসাহসিক 
অভিযান্রিদল ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের নিকট 
রাঁশিয়! রাজ্যের পত্তন করেন। স্কানডিনেভিয় 
ওপনিবেশিকদের “রস” নাম থেকে রাশিয়া নাম 


হয়। উত্তরদেশের এই বিজেতারা ক্রমে বিজিত 
স্সাভজাতিদের সঙ্গে সভ্যতায় ও বীতিনীতিতে এক 
হ'য়ে যায়। রুরিক-বংশধরগণ আশপাশের বন 
দেশ জয় ক'রে রাজ্য বিস্তার করেন। রুরিক- 
বংশের একজন বিখ্যাত রাজা ভয়াডিমির । ৯৮৮ 
ষ্টাব্ধে তিনি খ্ীষটধ্ম গ্রহণ করেন। এই সময় 
থেকেই রাশিয়া গ্রীক-গ্রীষ্টধর্মের প্রধান 
সাহায্যকারী হ'য়ে ঠে। 

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়ার শ/সন- 
ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খল! দেখা দিলে দুর্ধ্ধ মঙ্গোলিয়ান 
চেঙ্গিস খ। ও তাঁর বংশধরগণ দলবল নিয়ে বার 
বার হান! দিতে থাকেন এবং শীপ্রই রাশিয়। তার] 
অধিকার ক'রে নেন। প্রায় ২৫০ খছর তাদের 
অধীনে রাশিয়ার কষুত্র ক্ষুদ্র ভূম্বামিগণকে থাকতে 
হয়। ফলে, স্সাভজাতিদের জাতীয়তাবোধ 
জেগে উঠতে বহু দেরী হয়। 

মঙ্গোল-সামাজ্যের মধ্যে হুর্বলতা দেখা দিলে, 
১৪৮০ ত্রীষ্টান্খে মক্কোর এক শক্তিশালী সামস্ত- 
জমিদার আইভান দি গ্রেট মঙ্গোল-রাজাদের কর 
দিতে অস্বীকার করেন । তীকেই রাশিয়ার প্রথম 
রাজা বলা হয়। তার পৌত্র নিষ্র আইভান দি 
টেরিবূল্‌ প্রথম “জার” ব| সমাট উপাধি গ্রহণ 
করেন। রা'জশক্তি স্বাধীন হলেও ১৭শ শতাবী 


৫৮৪ 


পর্বস্ত রাশিয়ায় পুরাতন প্রথা চালু ছিল এবং তার 
প্রতিপত্তি বা নাম ইউরোপে আদৌ ছিল না। 

১৬৮২ গ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার জার হন রোমানফ্‌- 
রাজবংশের পিটার দি গ্রেট (রাজত্বকীল--১৬৮২- 
১৭২৫ খ্রীঃ)। তিনিই প্রথম রাশিয়ায় যে-সব 
কুপ্রথ৷ ছিল তা দূর করার এবং জনগণকে শিক্ষা- 
দীক্ষা দিয়ে, দেশ-ভ্রমণের ব্যবস্থার্দি করে 
ইউরোপীয় সভ্যতায় শিক্ষিত করার চেষ্টা করেন। 
তার সময়ে পশ্চিম ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবতিত 
হয়। তার মৃত্যুর পর জার্মান মহিল! ক্যাথারিন 
দি গ্রেট রাশিয়ায় সত্্াঙ্জী হন। তিনি যেমন 
স্্ক্ষ, শক্তিশালী শাসক, তেমনি নিষ্ঠুর ও ক্র 
স্বভাবের ছিলেন । পিটার দি গ্রেটের আমল 
থেকেই রাশিয়ায় রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু 
হয়। কারণ রাশিয়ার কৃষকের। ছিল জমিদারদের 
দাস। তীর এবং ক্যাথারিনের সময় কৃষকদের 
কোন উন্নতিই হয়নি। ক্যাথারিনের পরবর্তী 
জারদের আমলেও রুষকদের কোন উন্নতি হয়নি, 
পরস্ত জনসাধারণের দাসত্ব কঠোরভাবে চ'লত। 
ক্যাথারিনের পর ১ম আলেকজাগ্ার রাশিয়ার 
জার হন। 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রাশিয়া 
ক্রিমিয়। যুদ্ধে ইংলগু ও ফ্রান্সের কাছে পরাজিত 
হয়। ফলে, রাশিয়ার জনগণের মধ্যে অসন্তোষ 
দেখা দেয়। তখন তার্দের শান্ত করতে ২য় 
আলেকজাগ্ডার ( রাজত্বকাল--১৮৫৫-৮১ খ্রীঃ) 
কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য দীসপ্রথা তুলে 
দেন। তার সময়ে প্রজাদের আধিক কিছু উন্নতি 
হলেও দেশ-শাসনের ব্যাপারে তাদের হাতে তিনি 
ক্ষমতা দেননি । ১৯০৪ খ্রীষটাব্ব পর্যস্ত এইভাবে 
চলেছিল। 

দারিত্রের কশাখাতে নিম্পেষিত হ'তে হ'তে 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড অসস্তোষ দেখা দিতে 
থাকে । ফলে, নিহিলিস্ট দল ণামে রাশিয়ায় একা 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


শক্তিশালী বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে ৷ তাদের উদ্দেশ্ব 
ছিল জারের রাজত্ব উচ্ছেদ ক'রে দেশের প্রজাদের 
হাতে সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমত| তুলে দেওয়। ৷ এই 
দলের বোমার আঘাতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাকে ২য় 
আলেকজাগারের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর 
পুত্র ২য় নিকোলাস (রাজত্বকাল__১৮৯৪-১৯১৭ ) 
জার পদ লাত করেন। পূর্বের জারদ্দের আমল 
থেকে তার রাজত্বকাল পর্বস্ত কিভাবে জাররা 
দেশের জনগণকে শোষণ ক'রে চরম দারিজক্যের 
মুখে ঠেলে দিয়েছিল, তা একটি ঘটনায় সুস্পষ্ট 
হ'য়ে উঠবে। ২য় নিকোলাসের অভিষেক-উৎসবে 


এক টুকরো রুটি আর একটি এনামেল-গ্লাসের জন্য 


মস্কোয় লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হয়েছিল প্রচণ্ড 
ভিড়ে জনতা বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়লে পুলিশ কী 
নির্মমভাবে গুলি ক'রে শত-শত মানুষকে মেরে 
ফেলেছিল! স্বামী বিবেকানন্দ তখন (১৮৯৬) লগ্নে 
ছিলেন। গ্রডউইন খবরের কাগজে প্রকাশিত এই 
হৃদয়বিদারক ঘটনাটি পড়ে শুনালে, তিনি ভীষণ- 
ভাবে বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন। বেদনাহত 
স্দয়ে ছট্ফটু ক'রে পায়চারি করতে করতে 
স্বামীজী বলেছিলেন : “কি দুখে! কি কষ্ট! একটা 
এনামেল-প্লাপ পাবার জন্য শত-শত লোক খে ছেড়ে 
শহরে এল, আর গুলিতে মরল ! একী গরীব দেশ! 
লোকেরা খেতে পায় না। নিজেদের এত হীন 
মনে করে যে, ছু-গণ্ড পয়সার জন্য, একটা গ্লাসের 
জন্ত প্রাণ দিল! এই জারের অভিষেক-উৎসব! 
বীভৎ্ম হত্যাকাণ্ডের এই স্বৃতি! অভিষেকের 
কথা৷ উঠলেই তে নরহত্যার স্মৃতি মনে ভেসে 
আসবে। জারের সামনে এ-জিনিস ঘটল। কি 
দুখ! কি দুঃখ! লোকগুলো এমন অবস্থায় 
রয়েছে।” | 

রাশিয়ার যখন এই রকম অবস্থা, তখন চীন 
দেশেও উনবিংশ শতাব্দীতে মাঞ্চ-রাজাদের দুর্বল 
শীমনে এবং বিদেশীদের অত্যাচারে দেশের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ ] 


জনগণের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিন। 
আর সেই সঙ্গে ছিল দীর্ঘদিনব্যাপী ধ্বংসকারী 
“তেইপিং বিদ্রোহ" ৷ ফলে, চীনের অবস্থা শোচনীয় 
ভাবে খারাপ হয়ে প্ড়েছিল। এ-হেন ছুটি দেশের 
পুমরত্যুখানের ব্হু পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : “এরপর যে বিরাট 
অস্যর্থানের ফলে নবধুগের স্আপাত হবে, তা 
আসবে বাশিয়া ব! চীন দেশ থেকে । ঠিক যে 
কোন্‌ দেশ তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্চি না--তবে 
তা রাশিয়! বা চীনই হবে ।” বস্ততঃ রাশিয়ায় আগে 
এবং পরে চীনে এই নবযুগের অত্যু্থান হয়েছিল । 

উপরি-উক্ত অবস্থায় রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক 
দল নামে আরও একটি বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে । 
এই দলের উদ্দেশ্য ছিল--পৃথিবীর সব দেশের 
ধনীদের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে 
কষক ও শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া। ২য় 
নিকোলাম কঠোরভাবে এই মতবাদ প্রচার 
বন্ধ করার চেষ্টা করেন, কিন্ত গোপনে প্রচার 
চলতে থাকে । এই সমাজতান্ত্রিক দলের সবচেয়ে 
বড় নেতা ছিলেন ভনাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ 
( ছন্সনীম লেনিন )। তীর দুজন প্রধান সহকারী 
ছিলেন ইওমিফ ভিসারিয়োনোৌভিচ যুগাশভিলি 
(ছদ্মনাম স্টালিন, যার অর্থ “ইম্পাতের তৈরি 
মীনুষ” ) ও লিওন ডেভিডোভিচ ব্রনধ্টিন ( ছন্সনাম 
্টস্কী)। এদের নেতৃত্বে ১৯*৫ খ্রীষ্টাব্দে বড় 
রকমের একটি বিপ্লব হয়, কিন্তু এই বিপ্লব ব্যর্থ 
হয়ে যায়। এই বিপ্লবকে প্রিথম বলশেভিক 
বিপ্ল বলে। এই বিপ্লবের ছু-বছর পূর্বে সমাজ- 
তান্ত্রিক দলটি “ব্লশেভিক' ও “মেনশেভিক' ছুটি 
ভাগে বিভক্ত হয়। “ব্লশেভিকে'র অর্থ যে-দলে 
অনেক লোক আছে, আর “মেনশেভিকের অর্থ 
যেদলে অল্পংখ্যক লোক আছে। ব্লশেভিক 
দলের নেত। ছিলেন লেনিন ( ১৮৭০-১৯২৪ গ্রী; )। 


বিলশেভিক বিপ্লঝকে ব্যর্থ করার জঙন্গা ২য় 
তি 


মানাগসঙ্গে 
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নিকোলাস কঠোর হাতে দমন করলেও, তিনি 
দেখেন যে, বিপ্লব শান্ত ও জনগণের অসস্ভোষ ভাব 
দুর করতে হ'লে প্রজার্দের হাতে 
রাজনৈতিক ক্ষমত। দিতে হবে। ১৯০৫ 

তাই তিনি একটি রাশিয়ান পার্লামেন্ট গঠন 
করেন। তাকে ডুমা৷ বলে। 

১৯১৪ গ্রীষ্ঠাকখে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়! 
জার্মানদের কাছে হেরে যাওয়ার উপক্রম হ'লে 
বাশিয়ানদের মধ্যে ভীষণ অসস্তোষ দেখ! দেয় । 
১৯১৭ খ্রীষ্টাব্বের মার্চ মাসে রাজধানী সেন্ট 
পিটার্সবুর্গে ( বর্তমানে লেনিনগ্রাড ) একটি বিরাট 
ধর্মঘট হয়। ধর্মঘটাদের সায়েস্তা করার ভন্য 
রাশিয়ার দুর্ধধ কশাক-সৈম্ত পাঠালেন ২য় 
নিকোলাস । সেৈম্তর! তীর উপর নান! ব্যাপারে 
অসন্তষ্ট ছিল। তারা৷ ধর্মঘটাদের সঙ্গে যোগ দেয় । 
তারা একত্র হয়ে দেশের থানাগুলি অধিকার 
ক'রে নেয় । এত বড় বিপ্লব নেতারা সামলাতে 
পারছিলেন না। এই সময় লেনিন স্বইট্জার- 
ল্যাণ্ডের জুরিক শহরে নির্বাসিত জীবনযাপন 
করছিলেন । তিনি খবর পেয়ে রাশিয়ায় এসে 
নেতৃত্বের ভার নেন। তিনি ধর্মঘটাদের সুসংহত 
ক'রে ১৯১৭ গ্রীষ্টাব্বের ৭ই নভেম্বর বলশেভিক 
বিপ্লব প্রচণ্ড আকারে আরম্ভ করেন। একদিনেই 
রাজধানী সেপ্ট পিটার্সবুর্গ তারা দখল ক'রে নিলেন। 
জার-বংশের কোন লোক যাতে ভবিষ্যতে রাশিয়ার 
সিংহাসন অধিকার করতে ন। পারে তার জন্য ২য় 
নিকোলাসকে সপরিবারে ও সবংশে গুলি করে 
তর হত্যা করেন। 

লেনিন ইতিমধ্যে ঘোষণা করেন দেশের সমস্ত 
জমি কৃষকদের । কৃষকরা জমি নিজেদের মধ্যে 
ভাগ ক'রে নেয়। কিন্তু শ্রমিকদের বেলায় তা 
হ'ল না। বিপ্লবীর। চেষ্টা ক'রে শ্রমিকদের খাবার 
জিনিস, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা 
করেন । ১৯১৭-তে বিপ্রব আরম্ভ হুম এবং 


€৮৬ 


১৯২০ গ্রীষ্টীব্দের মধ্যে দেশের লমস্ত গোলোযোগের 
অবসান হ'য়ে সাজতম্ত্রী বলশেভিকদল সম্পূর্ণরূপে 
জয়ী হয়। বাশিয়ায় সোভিয়েত গভর্নমেপ্ট নামে 
এক নতুন গভর্নমেন্ট তৈরি হয়। কৃষক ও 
শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিযে শহরে শহরে এক-একটি 
সমিতি গঠিত হয়--তারই নাম সোভিয়েত। 

২১শে জান্ুআরি ১৯২৪, লেনিনের মৃত্যুর পর 
স্টালিন ( ১৮৭৯-১৯৫৩ ) দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন। তিনি কৃষক-শ্রমিক মৈত্রী-বন্ধনের উপর 
ভিত্তি ক'রে প্রথমে রাশিয়ায় সমাজবা প্রতিষ্ঠায় 
মন দেন। তীর মৃত্যুর পর ম্যালেনকভ এ পদ 
লাভ করেন। তিনি বেশীদিন এ পর্দে ছিলেন 
না। রাশিয়ার মন্ত্রী-পবিষদ্ধের সভাপতি হন 
বুলগানিন এবং ক্রুশ্েভ সোভিয়েত কমনিস্ট 
দলের সম্পাদক হন। তার ছুজন ক্ষমতাচ্যুত 
হলে সম্প্রতি প্রয়াত (১৭, ১১, ৮২) লিওনিদ্‌ 


উদ্বোধন 


| ৮৪তম বব-_১১খ সংখ্যা 


ইলিচ ব্রেজনেভ সোভিয়েত কমুমনিস্ট দলের সর্বময় 
ক্ষমতাসম্পন্ন সম্পাদক ও সভাপতি হয়েছিলেন । 

রাশিয়ার নাম হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া । 
১৬টি স্বাধীন সোভিয়েত লমাজতন্ত্রী সাধারণত রা 
এখন রাশিয়। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত । সোভিয়েত 
রাষট্রসমূহ : সোভিয়েত রাশিয়া (মস্কো), ইউক্রেইন 
(কিয়েফ ), শ্বেতরুশিয়! (মিন্সিক ), উজবেকিস্তান 
(তাশকেন্ত ) কাজাকন্তান (আলম-আতা ), 
জজিয়৷ ( ত্‌বিলিসি ), আজারবাইজান ( বাকু ), 
লিখুয়ানিয়া (বিলনিউস ), মলদীভিয়া, (কিশিনেফ ), ; 
লাতবিয়া (রিগা), কিরঘিজিয়া (ফ্রবজে ), 
তাজিকিস্তান (স্টালিনাবাদ ), আর্মেনিয়া (এরিবান), 
তুর্কমানিস্তান (আশখাবাদ), এনতোসিয়া 
( তালিন ), কারেলো-ফিনিম ( পেত্রোজাবোদ্‌ )। 
ছুটি কক্ষে বিভক্ত রাশিয়ার সর্বোচ্চ আইনসভার 
নাম স্বপ্রীম সোভিয়েত। 


সমালোচনা 
শপ-লিফটার : দিগন্ত রায়। প্রকাশক : সার্থক গ্যোতনা। প্রসঙ্গ একটিই। তা হাল 
এস. কে, দর্ত। ১৮০ টেগোর পার্ক, দিল্লী শপ-লিফটারদের জীব্নকাহিনীর একটি দিক-_ 


১১০ ০*৯। পরিবেশক : দে বুক প্টোর, ১৩ 
বন্ধিম চ্যাটাজীঁ স্ট্রীট, কলিকাঁতা--৭০০ ০৭৩। 
(১৩৮৮), পৃঃ ২০৮। মূল্য : ১০ টাক|। 

সাহিত্যের গতিশীলতাই সাহিত্যের প্রাণ। 
যে-সাহিত্য গতাম্গতিক কিংবা কোন একটি 
কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির_অচঞ্চল-ব্লা বাহুল্য, সে- 
সাহিত্যের অপমৃত্যু ঘটেছে! বর্তমান বাংলা- 
সাহিত্যকে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তার 
উজ্জ্বল সম্ভাবনাই প্রতীয়মান হয় । 

রম্যরচনার পর্ধায়তৃক্ত আলোচ্য গ্রন্থাট সমাজের 
--বিশেষ ক'রে উপরতলার বিদগ্ধ মান্ষের- ধারা 
জ্ঞানে-গুণে-পরিচয়ে বা অর্থকৌলীন্যে সমাজে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত তাদেরই চরিত্রের একটি বিশেষ দিকেন্র 


যারা বিপণনকেন্দ্রে পণ্যত্ব্য ক্ষয় করতে বা 
দেখতে গিয়ে শেষ পর্যস্ত চুরির দায়ে ধরা পড়ে । 

আইনের দৃষ্টিতে শপ-লিফটার মাত্রই অপরাধ) 
হলেও মনোবিজ্ঞানীদের বিচারে এদের মধ্যে বেশ 
কিছু %197/9772/120 বা 56011200712767110-ও, 
আছে। লেখক এমন কিছু মাস্থষকেও তাঁর 
এই গ্রন্থের নায়ক-নায্লিকারূপে উপস্থাপিত 
করেছেন। 

আলোচ্য গ্রস্থটিতে কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমা? 
এবং ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কিছু অসংগতি পরিলক্ষিত 
হ'ল। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে সেদিক দিয়ে 
গরসথটি ক্রটিমুক্ত হবে । লেখকের রচনাভঙ্গি সরস 
ও প্রীঞ্জল। রম্যরচার রসান্বাদেন্ব ক্ষেঞ্জে 


অগ্রহায়ণ ১৬৮৯ ] 


পাঠক-পাঠিকার মনৌরঞ্নে গ্রন্থকারের শিল্পী- 
স্মিত পরিবৃত্তি-প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । 
লেখকের এই সাহিত্যন্থট্ি--বেগবতী উত্তাল 
বাংলাসাহিত্য-সমুন্রে যেন একটি উচ্ছল স্রোতশ্বিনীর 
সার্থক সঙ্গম 1...ছাপা, বাধাই আশাম্থরূপ। প্রচ্ছদ 
সবয়গ্রাহী--মনোরম | মূল্যও মাত্রাধিক নয় । 
_ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 

নিয়লিখিত পুস্তকগুলির প্রাপ্তিদ্বীকার 
করা হইতেছে ঃ 

আনন্বরূপম্-শ্রাহ্ধধীরেন্দু রায় । প্রকাশক : 
শ্ীপ্রথনাথ পাল, ২পি, নবীন কু লেন, 
কলিকাতা-৯। (১৩৮৭), পৃঃ ৫২, মূল্য: ছয় 
টাকা। 

মা সারদা-ন্বামী অমৃতত্বানন্দ । প্রকাশক £ 
জীরামকুষখ আশ্রম, দিনাজপুর, বাংলাদেশ | 
(১৯৭৮), পৃঃ ৫০, মূল্য £ চার টাকা । 

লোৌকগুর শ্রীন্রীরামকষ্ণ-_্রীশটীন্ 
নারায়ণ চক্রবরাঁ। প্রাপ্তিস্থান : শ্রীগুরু পুস্তকালয়, 
স্টেশন রোড, খড়দহ, ২৪ পরগনা । (১৩৮৫), পৃঃ 
৪৮, মূল্য ঃ এক টাকা । 

জগদবনধু জুন্দরের ছোটবাবু নকুলেশ্বর 
--সত্যবন্ধ ব্রহ্মচারী ( ভাগবত শাস্ত্রী )। গ্রকাশক : 
ভ্রীমাথন লাল ধর ( বন্ধহ্ন্দরানন্দ ), জয় জগদন্ধ 
আস্তর্জাতিক মিশন, বন্ধুহন্দর কানন, নিবাধুই 
গভর্নমেন্ট কলোনি, পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগন! | 
(১৩৮৫), পৃঃ ৫৮, মূল্য ; তিন টাকা । 

প্ীঞ্ীরামকৃষ-পাঁচালি-__অপর্ণ রায়। 
প্রকাশক : শ্রীমতী বকুল রায়, ১*নং রাজ! রাজকুষণ 
স্্ট, কলিকাতা-৬। পৃঃ ৯০, মূল্য ; ২৭৫ 
টাকা । 


মার্কগেয়-সুত্র--শ্চিস্তাহরণ বিশ্বাস। 


সমালোচন 
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প্রকাশক : গ্রাঃ চেচাখাতা, পোঃ আলিপুরদুয়ার 
জংশন, জেলা-_জলপাইগুড়ি। (১৩৮৩), পৃঃ ৬৩ 
মূল্য : তিন টাকা। 

ভ্ীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্স ও লৌকিক 
শিক্ষাদর্শ_শ্রীরজিত ঘোষ। প্রকাশক : 
শ্রীঅলীমকুমীর দে, মহ্ুয়। পাবলিশিং কোম্পানি, 
২০-এ গৌর লাহা। স্ট্রীট, কলিকাত।-৬। পৃঃ ৩০, 
মূল্য : এক' টাকা । 

জ্রীমৎ ধ্যানপ্রকাঁশ ব্রন্গচারী- প্রমৎ 
তক্তিপ্রকাশ ব্রদ্ষচারী। প্রকাশক : শ্রীমৎ অনস্ত- 
প্রকাশ ব্রদ্মচারী, শ্রীশ্রীনগেন্্র মঠ, ২-বি, রামমোহন 
রায় রোড, কলিকাতা-৯। ( ১৩৮৫ )১ পৃঃ ১৪৩, 
মূল্য : ছুই টাকা । 

শীক্ত-বৈষবের মিলন-__ড্টর শ্রীন্তকুমার 
রঞ্ধন দত্ত। প্রকাশিকা : শ্রীমতী রাণু দত্ত, “বন 
ভবন, ৪, বৈকু্ সাহা রোড, কলিকাতা-৩২। 
(১৩৮০), পৃঃ ৮২, মূল্য : তিন টাকা । 

ত্বমিতি (প্রথম খণ্ড )_ শ্রীপরেশচন্ত্র পাল। 
প্রকাশিকা : শ্রীমতী হিরণবাল! পাল, ৬-এ, ঈশ্বর 
মিত্র লেন, কলিকতা-৬। (১৩৮৬), পৃঃ ৬5, 
মূল্য : সাত টাকা । 

মাদার টেরিজী-_হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার | 
প্রকাশক : শ্রীশান্তচ্গ দাস, চরৈবেতি সা হিত্যতীর্থ, 
পোঃ জগাছা, হাওড়া-৪। (১৩৮৭), পৃঃ ৪৩, 
মূল্য : ছুই টাকা। 
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রামকুষ্খ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ 


ত্রাণ ও পুনর্বাসন 

ভারতে : 
(১) অন্ত্রপ্রদেশে শ্রীকাকুলাম জেলায় 
১৯৮*-র বন্যায় বিধ্বস্ত গৃহগুলির নির্মাণকার্ষের 
সহিত একটি ছোট মন্দিরের নির্মাণকার্ধও 
চলিতেছে। 

চলকন্বা৷ ও অন্তবুলির নবনিমিত কলোনিগুলি 
অপিত হইবে | 


(২) পশ্চিমবঙ্গে মালদহ জেলার পুনর্বাসন- 
কার্য চলিতেছে । : 
(৩) উড়িষ্যায় বন্যাত্রাণ : (ক) পুরী 


রামকৃষ্জ মিশনের মাধ্যমে ১৪ সেপ্টেম্বর হইতে ২১ 
অক্টোবরের মধ্যে পুরী জেলার কাকাৎপুর অঞ্চলে 
১১৪টি গ্রামে ৬*০ খানা কম্বল, ১**০ খানা 
তোয়ালে, ১০০* খান৷ ধুতি, ১৪০০ খানা শাড়ি ও 
১৯১৬টি জামা বিতরিত হয়। এছাড়া প্রতিদিন 
২৭ সেপ্টেম্বর হইতে ২১ অক্টোবর পর্বস্ত ২৫,২৯৯ 
ব্যক্তিকে পায়েস বাক্না করিয়া খাওয়ানোর জন্ত 
ব্যবস্ৃত হইয়াছে ৩৮* কিলো! চিড়া; ৩৭৫ কিলো 
গুড়া দুধ, ১০* কিলো! গুড়, ৪** কিলে। চিনি, 
১৩০০ কিলো! জালানি কাঠ। 

(খ) ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মিশন কটক জেলার 
কুষুণ্া গ্রামের শিবির হইতে রা্না-করা খাবার 
১৭ সেপ্টেম্বর হইতে দুই সপ্তাহ যাবৎ ১৫টি 
গ্রামের ২৪,০০০ ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। 
এছাড়াও ১৭৬০ খাঁনা শাড়ি, ১৩০ খান ধুতি, 
২০০টি ফতুয়া জামা, ১০০টি শার্ট ও ৬০০টি জামা 
বিতরণ করিয়াছেন। 
বাংলাদেশে : 

দিনাজপুর রামক্। আশ্রম কর্তৃক ছু 
বিতরণ কেন্দ্র ও চিকিৎলাকেন্তর হথান্ীতি 
পরিচালিত হইতেছে । 


রামকৃষ্খ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন 

তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে 
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শে অনুরাগী তরুণ- 
তরুণীদের গত ৯ ও ১০ অক্টোবর, ১৯৮২ 
যুবসম্মেলন অন্ুঠিত-হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন 
অঞ্চলের স্বুল-কলেজের প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী 
যোগদান করে। 

সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্োগে 
গত ৩০ ও ৩১ অক্টোবর যুবসন্মেলন অনুঠিত হয়। 
এই লন্মেলনে অংশগ্রহণ করে প্রায় ২৫০ যুবক । 

দিনাজপুর 

দিনাজপুর (বাংলাদেশ ) বরামকষ্জ আশ্রম 
তিনটি গ্রামে গত জাছুআরিতে দুইটি ও সেপ্টেম্বরে 
একটি হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎমালয় আরম্ত 
করিয়াছেন। 

উৎসব 

চিকাগোর বিবেকানন্দ ব্দোন্ত সোসাইটির 
১৯৮১ শ্রীষ্টাবধে সুবর্ণজয়স্তীবর্ষ-পৃতি উপলক্ষে গত 
২২ ও ২৩ মে, ১৯৮২ মিচিগানের গ্যাঞ্জেস টাউনে 
বসস্তোৎ্সব অনুঠিত হয়। প্রায় ৫** ভক্ত 
এই উৎসবে যোগদান করেন। প্রধান অতিথি 
হিপাবে এই ছুই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 
স্বামী বঙ্গনাথানন্দ, স্বামী চেতনানন্দ ও মিঃ জন 
ডবসন। 

উদ্বোধন-সংবাদ 

গত ২৯ আশ্বিন, শনিবার (১৬ অক্টোবর, 
১৯৮২) রাতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গ্রতিমায় 
শরশ্তামাপৃজা যথারীতি ভজন কীর্তনমহ মহা- 
সমারোহে সম্পন্ন হয়। পৃজকের আসন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন স্বামী স্থলভাননা। 

গত ২৯ অক্টোবর স্বামী ুঁবোধাননজী এবং 
৩১ অক্টোবর স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর আবির্ভাব 
তিথি পালিত হয়। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ ] 


গত ৩১ অক্টোবর স্বামী নিরাময়ানলোর 
সভাপতিত্বে স্বামী অজজাননা স্বামী বিজ্ঞানানন্বজী 
মহারাজের লন্বম্বে এবং শ্বামী চেতনানন্দ 
“ঠাকুরের বাউল" সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 

স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামরু্ণ- 
কথামত এবং স্বামী অজঙ্গানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার 
ভাগৰ্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। 

দেহত্যাগ 

গভীর দুঃখের সহিত আমরা! একজন সন্ন্যাসী 
ল্রাতার দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি : 

স্বামী গ্রীকান্তানন্দ (সতীশ মহারাজ ) 
গত ২৫ অক্টোবর ১৯৮২, রাত্রি ১*-১* মিনিটে 
ফুসফুসে হক্মা এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় 


বিবিধ সংবাদ 
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৭৯ ব্থ্সর বয়সে দেহত্যাগ করেন। গত কয়েক 
মাস যাবৎ তিনি নান! পীড়ায় ভূগিতেছিলেন 
এবং ২৪ অক্টোবর চিকিৎসার জন্য রামরুষ। মিশন 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভতি হন। 

তিনি শ্রীমৎ শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিয 
ছিলেন। ১৯২৬ গ্রীষ্টাবে তিনি কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ 
মিশন সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ 
থীষ্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । যোগদান কেন্দ্র ছাড়া তিনি 
কিষেনপুর, বৃন্দাবন এবং ১৯৪৬ গ্রাষ্টাৰৰ হইতে 
বেলুড় মঠ ডিম্পেন্সারির কর্মী ছিলেন। 

ইহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষণ-পদে 
চিরশাস্তি লাত করুক। 


জ্রম-সংশোধন 


আশ্বিন, ১৩৮৯ সংখ্যা পৃঃ ৪*৩ প্রথমার্ধের নিয় হইতে ১১ পঙংক্তিতে “মহেন্্র শ্রীমানী রোডঃ 
স্থলে 'কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট” এবং কাতিক, ১৩৮৯ সংখ্যায় পৃঃ ৫৪৪ দ্বিতীয়ার্ধের উধর্ব হইতে ৯ম 
পঙ্ক্তিতে শ্ত্রীমৎ ম্বামী বিরজানন্দজীর" স্থলে '্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী' হইবে । 


বিবিধ সংবাদ 


রামকৃষ্*-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন 

গন্ত ২৮ ও ২৯ অগস্ট ১৯৮২, শনি ও রবিবার 
হাওড়া রামকৃষ্খবিবেকানন্দ আশ্রমের উদ্চোগে 
ও বিবেকানন ইনস্টিটিউশনের সহযোগিতায় 
ছুইদিনব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের 
যুবসম্মেলন অন্ুঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে 
অনেকগুলি বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২** জন 
যুবক যোগদান করে । দুইদিনের সম্মেলনে ভাষণ 
দান করেন স্বামী গহুনাননা, দ্বামী আত্মস্থাননা, 
স্বামী গীতানন্দ, স্বামী করান, শ্বামী সর্বাত্মানন্দ, 
স্বামী সর্বদেবানন্দ, শ্রীমগেন্্রনাথ যুখোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক শ্রীণহ্বরীপ্রসাদ বন, অধ্যাপক ্রীনলিনী- 


রঞ্ন চট্টোপাধ্যায়, ডঃ: স্থভাব বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শীপ্রয়্জ রায়, শ্রাঅলয় মভুয়দার গ্রতৃতি। 
'বিবেকানন রোভার্স ক্রুর স্াস্তগণ অনুষ্ঠান- 
ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করেন। 

সুগলী ঘু'টিয়াবাজারস্থিত অশোক পাঠচক্র 
কর্তৃক গত ১৯ সেপ্টে্বর, ১৯৮২ শ্রীরামরৃফ- 
বিবেকানন্দ সম্মেলন চুঁচুড়। রবীন্দ্রভবনে, স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হুয়। 
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্বাীজী ও রাজ্যপালের 
স্তভেচ্ছাবাণী পাঠ; এবং বক্তৃতা, সংগীত 
ও শ্রাটক্ষার্দি অভিনয়াস্তে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি 
ঘটে। 


৫৪৯৩ 


বাধিক অধিবেশন 
আরারিয়া ( পুণিয়া) বিবেকানন্দ যুব 
মহামগ্ল কর্তৃক স্থানীয় শ্ররামরু্ণ সেবাশ্রমে 
স্বামী বিকাশানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে গত 
৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ বাধিক অধিবেশন 
(১৯৮২) বক্তৃতা, ব্যায়াম, যোগাসনে ক্রীড়।-প্রদর্শন 
ইত্যাদির মাধ্যমে উদ্যাপিত হয় 


'বরাভয় লীলা ম্মরণোতসব 


শ্যামপুকুর বাঁটা শ্রীরামরুচ স্মরণ সংঘ 
শ্ররামক্দেবের অবস্থানধন্ত পুণ্যলীলাভূমি 
শ্যামপুকুর বাটাতে গত ২৯ আশ্বিন, শনিবার 
কালীপুজার দিন স্বামী ভূতেণাননাঁজীর উদ্বোধনী 
ভাষণের দ্বারা 'বরাভয় লীলা” ম্মরণৌত্সব-এর 
চন! হয়। রাত্রে স্বামী ত্বতন্ত্রানন্দ পূজা করেন । 
স্বামী গহনানন্দজী প্রমুখ সন্ক্যাসী ও ব্রহ্মচারিবুন্দ 
প্জাহুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 


“চিকাগো-দিবস” ম্মরণোংসব 

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা) 
কর্তৃক গত ১১ সেপ্েম্বর, ১৯৮২ স্বামী 
অজজীননাজীর সভাপতিত্বে “চিকাগেো-দিবস' 
স্মরণোৎসবের আয়োজন ' করা হয়। প্রসঙ্গত; 
উল্লেখ্য, গত ১৮৯৩ খ্রীষ্টাবের ১১ সেপ্টেম্বর 
চিকাগে! ধর্মমহাসভার প্রারস্তিক ভাষণে স্বামী 
বিবেকানন ভারতীয় সংস্কৃতিকে জগৎসমক্ষে যে 
গুন: গ্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন তারই ম্মরণে এই 
সভাছুষ্ঠান। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপিকা 
ভীমতী সান্বন! দাশওগ। 


ভগিনী নিবেদিতা-আবির্ভাব উৎসব 
গান্ধী কলোনী (টালীগঞ্জ) শ্ররামরুণ 


পাঠচক্র ও সেবাশ্রমে গত ৩১ অক্টোবর, ১৯৮২ 
ভগিনী নিবেছিতায়্ আবির্ভাব-উৎসবে সভাপতি 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম ব্য--১১শ লংখা। 


ও প্রধান অতিবিরূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক 
শিবশল্ভূ সরকার ও অধ্যাপক লমর চৌধুরী । 
উভয়েই “ভারতের নারীজাগরণ ও স্বাধীনতা 
সংগ্রামে নিবেদিতার বহুমুখী কর্মধারার উপর 
মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। মভাশেষে সেবাশ্রমের 
সংগীতবিভাগ কর্তৃক “নিবেদিত ও ভারতের 
স্বাধীনতার ইতিহাস” শীর্ষক একটি গীতি-আলেখ্য 
পরিবেশিত হয় । 
পরলোকে 

শদ্ধেয় বিনোবাঁজী (বিলায়ক নরহরি 
ভাবে) গত ১৫ নভেম্বর সকাল ৯-৩* মিনিটে 
পাটনার পরমধাম আশ্রমে ৮৭ বৎসর বয়সে 
প্রয়োপবেশনে দেহত্যাগ করেন। € নভেম্বর 
হইতে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়৷ শয্যাশায়ী 
হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্বস্ত জল স্পর্শ করেন নাই। 

মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলার পেন তালুকের 
ছোট্ট গ্রাম গাগোদায় ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ ১ 
তাহার জন্ম হয়। তিনি স্থপত্তিত, বহুভাষাবিদ্‌ 
এবং ছাত্রজীবনে মেধাবী ছিলেন। ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষা দিতে রওনা হইয়া পরীক্ষার হলে প্রবেশ 
না করিয়৷ তিনি ঈশ্বরাস্থদন্ধানে বারাণসীর পথে 
যাত্রা করেন। সেখানেই মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা 
খবরের কাগজে পড়িয়া অন্গপ্রাণিত হইয়া 
দেশসেবায় পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করেন এবং 
জীবনের শেষক্ষণ পর্যস্ত তাহার আদর্শের অঙ্গগামী 
ছিলেন। সরল মারাঠী ভাষায় তিনি গীতা ও 


উপনিষদ্‌ অন্ুবাদ করেন । 
কবি বিমলচন্জ্র ঘোষ গত ২২ অক্টোবর 
১৯৮২, রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে অকস্মাৎ 


হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়। পরলোকগমন করেন। 
উদ্বোধন পৰ্রিকায় তাহার বু লেখা প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহার সহিত তীহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
দীর্ঘকালের । 


দামী বিবেকানন্ছের পুনগরকাশিত গ্রহ 
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২য় বর, ৯-১০ সংখ্যা  আবাঢ়, ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ২৭৮-২৯৬) 


পুনমু দ্রণ 


স্ুচীঃ ভাব্দা অনাথাশ্রম ( পূরবান্থবৃত্তি ), রামকৃষ্ণ মিশনের নৃতন ছুতিক্ষ 
যোচনাশ্রম। ছুভিক্ষ ফণ্ডে প্রাপ্তি স্বীকার, সমালোচনা, 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য--( স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত ), 
হীরক-তত্ব_-( অন্ুফুলচন্দ্র ঘোষ লিখিত ) 


বিবেক-ভাঁরতী 


শ্রীরামকৃষ্চ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী ও রামকুঞ্জ মঠ-মিশনের অনুগত সংস্থা 
প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের ত্রৈমাসিক মুখপত্র । প্রতি সংখ্যায় বিস্তারিত বাণীসংকলনে 
এবং যোগ্য লেখকদের ও রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সাধুদের লিখিত ধর্ম ও সংস্কৃতি-মূলক 
রচনায় সমৃদ্ধ সখপাঠ্য পত্রিকা । আগামী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথির দিন সপ্তম বর্ষের 
প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। মূল্য প্রতিসংখ্যা_-১৫০ সডাক _-১৭৫, 
বাধিক__৬'*, সডাক-৬'৫,। নিয়লিধিত ঠিকানায় অবিলম্বে গ্রাহকমূল্য 
পাঠাইতে হইবে £ 


সাধারণ সম্পাদক, প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ ( কেন্দ্রীয়) 
গোঃ ইটাচুন। (হুগলী ), পিন_-৭১২-১৪৭ 
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আযাড়, ১৩০৭ ] সমালোচনা ১৬৯ 
আমরা আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবার্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, উক্ত মানিক 
সাহায্যের মধ্যে ১*৭॥০ টাকা কলিকাতা ইটালীর সদয় হ্থাদয় শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র নারায়ণ দেব 
মহাশয় কর্তৃক, ইটালীর কতিপয় সদাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে, সংগৃহীত হইয়াছিল। উপেন্দ্র বাবুর 
সছৃগ্ধম ও ইটালীবাসী সহ্ৃদয় সাহাযাকারীগণের অঙ্গ্রহে এই অনাথ আশ্রমের জীবনী-শক্তি 
বিশেষরূপে পরিবদ্ধিত হইতেছে । যদি এই আশ্রমের দ্বারা লৌকসমাজের কিছুমাত্র উপকার সাধিত 
হয়, ও উক্ত মহাশয়গণ যে সেই তৎকাধ্যাষ্ঠান জনিত অমৃতের ভাগী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ 
কি? স্থানীয় ইয়োরোপীয় রাজপুরুষ ও ব্যবসায়ী মহোদয়গণ এবং দেশীয় জমীদার, উকিল ও 
মোক্তার মহোদয়গণের নিকট আমরা মাসিক সাহাষ্য স্বরূপ সর্ববশুদ্ধ ২৭১) দুই শত সাড়ে একাত্তর 
টাক! প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। (ক্রমশঃ ) 


রামকৃষ্খ মিশনের 


নৃতন দুভিক্-মোচনাশ্রম ৷ 
দেশীয় ও বিদেশীয় দীতাগণের সন্ধদয় সাহায্যে বোম্বাই অঞ্চলের খাণ্ডোয়৷ নামক স্থানে, 
গত ১লা মে তারিখে, রামকুষ্জ মিশন একটী দু্তিক্ষ-মোচনাশ্রম খুলিয়াছেন। অধ্যক্ষ _ স্বামী 
স্থরেশ্বরানন্দ । বিশেষ বিবরণ সময়ীস্তরে দিব । 


আসলে 


রামকষ্ণচ মিশনের হুভিক্ষ-ফণ্ডে 
প্রাপ্তি স্বীকার | 
উদ্বোধন গ্রাহক-_মান্যবর বাবু রামলাল শেঠ, বড়বাজার, কলিঃ ১০০২ 
* » __ভাক্তার নিতাই চরণ হালদার, পাখুরিয়াঘাটা, এ ৯০২ 
? ”» -_উক্ত ডাক্তার বাবুর বাটা হইতে প্রাপ্ত না ১৫২. 
সমালোচনা । 


পনাাবা2019া4 ঠা বা ঈ407লাহাধ, 
রায় বাহাহুর লালা বৈজনাথ বি, এ, প্রণীত। 


এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম সম্ভোষ লাভ করিয়াছি। ইহ! একখানি 
সময়োপযোগী পুস্তক । পুস্তকে গ্রন্থকারের হিন্দুশান্ত্রে অগাধ পাত্ডিত্য, সমালোচনার শক্তি 
এবং অতি সমীচীনভাবে প্রাচীন ও বর্তমান হিন্দুধন্মের তুলনা দেখিয়া গ্রস্থকারের উপর 
অতিশয় শ্রদ্ধা স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। 

গ্রন্থখানি ইংরাজী ভাষায় রচিত। আমরা আশা করি, এইকপ গ্রন্থ ক্রমশ: সমস্ত দেশীয় 
ভাষায় লিখিত হইয়া সাধারণের শিক্ষার সহায়তা করিবে। 


( অগ্র্থাদ্ণ, ১৩৮৯, পৃঃ ৫৯৩) 


রর 


রী « পুঁজমুদ্রে 


১৭৪ উদ্বোধন [ ২য় বর্ষ--৯ম সংখা 


হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্যসমাজের সংঘর্ষে আপিবার পর হইতে হিন্দুসমাজে এক মহা 
আন্দোলন তরঙ্ উঠিয়াছে। এক দল বলিতেছেন, আমাদের প্রাচীন রীতি যাহা কিছু ছিল, সবই 
ভাল। স্থতরাং তীহার। প্রাচীন রীতিনীতির রক্ষায় বদ্ধপরিকর ৷ কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকে 
অধিকাংশ দেশবাসী-দেশের প্রাচীন তত্ব সন্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। যাহারা প্রাচীন তত্ব 
অনেকটা জানেন, তাহাদেরও অনেকে লোকরগ্রনের বশবত্তী হইয়া! প্রকৃত শাস্ত্রার্থ গোপন 
করিয়া লোকপ্রিয় অর্থ ব্যাখ্যা করেন। আবার, কেহ কেহ বা কুসংস্কারাবরণে আবৃত হইয়া প্রকৃত 
সত্য দেখিতে পান না, স্থতরাং অপরকে কি বুঝাইবেন! কোন স্থানে ভাবগত পাঠ হইত। 
পাঠক মহাশয় বেশ শান্তশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি। ভাগবত অতি স্থন্দর ব্যাখ্যা করিতেন, আমরা 
অনেকবার তাহার পাঠ শুনিয়াছিলীম। একটী কথ! তিনি প্রত্যহই বলিতেন, দেখিতাম, “মানুষ 
শত শত অপকন্ম করিয়াও পরিবারের ভরণপোষণ করিবে ।” তীহার সহিত একদিন নির্জনে তর্ক 
করাতে, তিনি বলিলেন, “আমর। যাহা বাহিরে বলি, তাহা লো কবগ্রনার্থ, আমাদের অন্তরের 
ভাৰ ইহা মহে।” যাহা বলিলাম, সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির এই দশা । 

আর এক দল আছেন, তাহারা প্রথর পাশ্চাত্য আলোকে আত্মহার। হইয়াছেন । 
তাহার! হিন্দুধশ্মে ব৷ হিন্দুসমীজে ভাল কিছু দেখেন না। তাহার] বলেন, হিন্দুধশ্ম পৌত্তলিক 
কুমংস্কার পূর্ণ হিন্দুমাজে যাহা কিছু আছে, সবই খারাপ । বলা বাহুল্য, এ ভাবটা পূর্বোক্ত 
ভাবের প্রতিক্রিপ্ন। মাত্র। উভয়টাই অন্ধতাদোষে দুষিত। প্ররুত বিচার কাহারই নাই । 

এই পুস্তকখানিতে নিরপেক্ষ আলোচনা দেখিরা, আমরা সখী হইলাম। গ্রন্থকার 
জাতিভেদ, চতুরাঅম, দশ সংস্কার, হিন্দুদর্শন ইত্যাদি বিধয় লইয়া, প্রকৃত শাস্ত্রের মত কি, তাহা 
শাস্ত্র প্রমাণ ছার] বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বর্তমান হিন্দুধশ্মের প্রকৃতি বুঝিবার জন্য 
কবীর, তুলসীধাস, নানক প্রভৃতি হইতেও অনেক উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

সকলে গ্রন্থকীরের সকল মতের সহিত ন। মিলিতে পারেন, কিন্তু প্রধানত: তীহার ভাবের 
সহিত সকলকে মিলিতেই হইবে । তিনি ঝাললেন, আমাদের প্রাচীন আদর্শ এবং প্রথা সকল 
বাস্তবিকই ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির বিশেষ সহায়ক ছিল, স্থৃতরাং সেগুলিকে রক্ষা ব্যতীত 
উন্নতিই অসম্ভব। তবে বর্তমানকালে হিন্দূধশ্মের নামে এমন সকল অনাচার আসিয়।৷ পড়িয়াছে, 
যাহা না উঠিয়। গেলে উন্নতি অসম্ভব। আর প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান আশ্রমগুলিকে 
কাষে লাগাইতে হইলে, আমাদের বর্তমান দেশ-কাল-পানত্রোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। 
আমরা এ মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি ও সকলকে এই গ্রন্থ এক একবার পাঠ করিয়া 


দেখিতে বলি। 





বেদাস্ত-ুত্রের 
রামামুজভাগ্যানুবাদ । 
( পগ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ ) 


| সানুবাদ মূলভাস্তের কিয়দংশ--্ব্তমান সম্পাদক ] 
(৮৪তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৫৯৪) 


উত্গ্বাম্ধনম 





হাজেরা জএডডিিসিতে 


২য় বর্ষ।] ১৫ই আষাঢ় । (১৩০৭ সাল) [ ১*ম সংখ্যা || 





প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য । 
(স্বামী বিবেকীনন্দ লিখিত ।) 


সলিলবিপুলা উচ্ছাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ববকারুকাধধ্য- 
মণ্ডিত রত্রথচিত মেঘম্পর্ণা মর্শরপ্রাসাদ ১ পার্শে, মন্ুখে, পশ্চাতে, ভগমনময়প্রাচীর জীর্ণস্ছাদ দৃষ্টবংশ- 
কঙ্কাল, কুটারকুল, ইতস্তত: শীর্ণদেহ ছিন্নবসন, যুগধ্গান্তের নিরাশাব্যগ্িতবণন নরনারী, বালক, 
বালিকা ১ মধ্যে মধ্যে সমধন্মী সমশরীর গো, মহিন, বলীবদ্দ; চারিদিকে আবর্জনারাশি, এই 
আমাদের বর্তমান ভারত। 

অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটার, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জনাস্মপ, পট্টশাটাবৃতের পার্শচর কৌপীন- 
ধারী, বহবশ্নতৃপ্তের চতুদ্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোভিহাঁন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি ; আমাদের জন্মভূমি । 

বিস্থচিকার বিভীষণ আক্রমণ, মহামারীর উৎপাদন, ম্যালেরিয়ার অস্থিমজ্জাচররবণ, অনশন- 
অর্ধাশন সহজতাব, মধ্যে মধ্ো মহাঁকালরূপ দুতিক্ষের মহোৎসব, বোগ শোকের কুরুক্ষেত্র, আশা- 
উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কাল পরিপ্লুত মহা শ্মশান, তন্মধো ধাননিমগ্ন মোক্ষপরায়ণ যোগী,_ 
ইউরোপী পর্ধ্যটক এই দেখে। 

ত্রিশকোটি মানবপ্রায় জীব-_বহু শতাবী যাবৎ স্বজাতি, বিজাতি, স্বধশ্মী, বিধণ্মীর পদতরে 
নিষ্পীড়িতপ্রাণ, দীসস্থলভপরিশ্রমসহিষণ, দীসবৎ উদ্যমহীন, আশীহীন, অতীত-হীন, ভবিস্তৎ-বিহীন, 
যেন তেন প্রকারেণ বর্তমান প্রীণধারণমাত্র প্রত্যাশী, দাসো চিত ঈধাপরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষু 
হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাহীন, শৃগালব নীচচাতুরী প্রতারণাসহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের 
প্দলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্ববলের যমস্বরূপ, বলহীন, আশাহীনের অন্কুচিত কদর্য/বিভীষণকুসংস্কারপূর্ণ, 
নৈতিক-মের্দগু-হীন,__পৃতিগন্ধপূর্ণমাংসখগুব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারত শরীরে পরিব্যাপ্ত 
ইংরাজ রাজপুরুষের পক্ষে আমাদের ছবি। 

নবব্লমধুপানমন্ত্, হিতাহিতবোধহীন হিংস্র পশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্সন্ত, আপাদ- 
মস্তক স্ুরাসিক্ত, আচীরহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়পহীয়, ছলে বলে কৌশলে পরদেশ- 
পরধনাপহরণ-পরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষনৈকজীবন ;-_ভারতবাসীর 
চক্ষে পাশ্চাত্য অস্থ্র | 

এই ত গেল উভয় পক্ষের বুদ্ধিহীন বহির্ষ্টি লোকের কথা। ইউরোপী বিদেশী সুশীতল 
স্থপরিষ্কুত মৌধশো ভিত নগরাংশে বাস করেন, আমাদের “নেটিত” পাড়াগ্তলিকে নিজেদের দেশের 

( অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯, পৃঃ ৫৯৫ ) 


১৭২ | উদ্বোধন [ ২য় বধ ১ম সংখ্যা 


পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরের সঙ্গে তুলনা করেন, ভারতবাসীদের য৷ সংসর্গ তাদের হয়, তা কেবল 
একদলের লোক, যার! সাহেবের চাকরী করে । আর, ছুঃখ দারিদ্র্য ত বাস্তবিক ভারতবর্ষের মত 
পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ময়লা আবজ্জনা চারদিকে ত পড়েই রয়েছে । ইউরোপী চক্ষে এ 
ময়লা, এ দাসবৃত্তির, এ নীচতার মধ্যে, যে কিছু ভাল থাকা সম্ভব, তা বিশ্বাস হয় না । 

আমরা দেখি, শৌচ করে না, আচমন করে না, যা তা খায়, বাছবিছার নাই, মদ খেয়ে 
মেয়ের বগলে ধেই ধেই নাচ, _-এ জাতের মধ্যে কি ভাল রে বাপু । 

দুই দৃষ্টিই বহির্দ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না : বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে 
দিই না, শ্রেচ্ছ বলি, -_-ওরাও কাল! দাস বলে আমাদের স্বণা করে। 

এ ছুয়ের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু ছু দলেই ভেতরের আসল জিনিস দেখেনি । 

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বছিঃপ্রকাশ- 
মাত্র,_-ভাষা মাত্র । সেইরূপ, প্রত্যেক জাতের একট জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের 
কাধ্য করছে, সংসারের স্থিতির জন্ত আবশ্ঠক। যে দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সে দিন 
সে জাত ঝ| ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত ছুঃখ, দ্ারিত্র্য, ঘরে বাইরে উৎপাত 
সয়ে বেচে আছি, তার মানে, আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও 
আবশ্যক। ইউরোপীদের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা না হলে সংসার চল্বে নাঃ 
তাই ওরা প্রবল। একেবারে নির্বল হলে কি মানুষ আর বাচে? জাতিটা ব্যক্তির সমস্লিমাত্র ; 
একেবারে নির্বল নিকম্মা হলে জাতটা কি বাচবে, হাজার বৎসরের নানা রকম হাঙ্গামায় জাতটা 
মলো না কেন? আমাদের রীতিনীতি ঘদি এত খারাপ, ত আমরা এতদিনে উৎ্সন্ম গেলাম না 
কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টার ক্রটি কি হয়েছে? তবু সব হি'ছ মরে লোপাট হুল ন। কেন? 
অন্যান্ত অসভ্য দেশে যা হয়েছে? ভারতের ক্ষেত্র জনমানবহীন হয়ে কেন গেল না? বিদেশীর! 
তখুনিই ত এসে চাষ বাস করে বাস কর্‌তো, যেমন আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকায় হয়েছে 
এবং হচ্ছে? তবে বিদেশী তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা ; ভারতেও বল আছে, 
বন্ত আছে, এইটি প্রথম বোঝ । আর বোঝ যে, আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা ভাগ্ডারে কিছু. 
দেবার আছে, তাই আমর] বেঁচে আছি। এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ, ধারা অন্তর্বহিঃ সাহেব 
সেজে বসেছ এবং “আমরা নরপণ্ত”, “তোমর1, হে উয়োরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর”, বলে 
কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর, যীশু এসে তারতে বসেছেন বলে, হীসেন হোসেন ক'রছ। ওহে বাপু, 
ষীন্ডও আসেন নি, জিহেবাও আসেন নি, আসবেনও না। তীরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, 
আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এ দেশে সেই বুড় শিব বসে আছেন, মা কালী পাঠা 
খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাশী বাজাচ্ছেন। এবুড়ো৷ শিব ষশাড়ে চড়ে, ভারতবর্ষ থেকে, একদিকে 
হুমাত্রা, বোণিও, সেলিবিস, আর অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার কিনারা পর্য্যন্ত ভমরু বাজিয়ে এককালে 
বেড়িয়েছেন, আর একদিকে, তিব্বত, চীন, জাপান, মিবেরিয় পর্ধ্যস্ত বুড়ো শিব ষশাড় চরিয়েছেন, 
এখনও চরাচ্ছেন। এ যে মা কালী, উনি চীন, জাপান, পধ্যন্ত পৃজা খাচ্ছেন, গুঁকেই যীনুর মা মেরি 
করে কৃশ্চানরা পূজা! করছে। এ যে হিমাবয় পাহাড় দেখছ, ওরির উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ে- 

(৮৪তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যাঃ পৃঃ ৫৯৬) 
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শিবের প্রধান আড্ডা! ও কৈলান দশমুণ্ড কুড়ি হাত রাবণ নাড়াতে পাবে নি, ও কি এখন পান্ত্রী 
ফাল্দ্রীর কর্ণ !! এ বুড়োশিব ভমরু বাজাবেন, মা কালী পাঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাশী বাজাবেন,_ 
এদেশে চিরকাল । যদিন! পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের ছু টার জনের জন্য দেশ- 
শুদ্ধ লোককে হাড় জালাতন হতে হবে বুঝি ? চরে খাওগে না কেন? এত বড় দুনিয়াটা পড়ে 
তরয়েছে। তা নয়। যুরদ্‌ কোথায়? এ বুড়োশিবের অন্ন খাবেন, আর নেমকহারামি কর্কেন, 
যীশ্তর জয় গাইবেন-__আ মরি 1! এ যে সাহেবদের কাছে নাকি কান্না ধর ষে, “আমরা অতি নীচ, 
আমরা অতি অপদার্থ, আমাদের সব খারাপ”, এ কথ। ঠিক হতে পারে-_তোমবা অবশ্য সত্যবাদী ; 
তবে, এ “আমরা”র ভেতর দেশশ্ুদ্ধকে জড়াও কেন? ওটা কোন্দিশি ভদ্রতা, হে বাপু? 

প্রথম বুঝতে হবে যে, এমন কোনও গুণ নেই, যা কোনও জাতি বিশেষের একাধিকার। 
'তবে, কোনও ব্যক্তিতে যেমন, তেম্নি কোনও জাতিতে কোনও কোনও গুণের আধিক্যপ্রীধান্ত 

আমাদের দেশে মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে “ধর্মের” | আমরা চাই কি--“মুক্তি”। 
ওরা চায় কি-র্্” | ধর্দ-কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে। ধর্ম কি? যা ইহলোকে 
বা! পরলোকে হুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়, ধন্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। ধর্ম মান্থুষকে দিনরাত সখ খোঁজাচ্ছে, 
স্থখের জন্য খাটাচ্ছে। 

মোক্ষ কি? যাঁ শেখায় যে, ইহলোকের সুখ গোলামি, পরলৌকেরও তাই, এই 
প্রকৃতির নিয়মের বাইরে ত এ লোকও নয়, পরলৌকও নয় । তবে, সে দাসত্ব_লোহার শিকল 
আর সোণার শিকল। তার পর প্রকৃতির মধ্যে বলে বিনাশশীল সে স্থখ থাকৃবে না। অতএব মুক্ত 
হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীরবদ্ধনের বাইরে যেতে হবে, দীসত্ব হ'লে 
চল্বে না । এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই। এই জন্য, এ যে কথা শুনেছ যে, 
মুক্ত পুরুষ ভারতেই আছে, অন্তত্র নয়, তা ঠিক। তবে, পরে অন্ত্রও হবে। মে ত আনন্দের 
বিষয়। এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্টিরঃ অঙ্জুকন, 
দূর্যোধন, ভীম্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্তমীন ছিলেন। বৌদ্ধদের পর 
হতে ধর্ম্টা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষমার্গ ই প্রধান হল। তাই অগ্নিপুরাণে রূপকচ্ছলে 
বলেছে যে, গয়াস্থুর (বুদ্ধ ) সকলকে মোক্ষমার্গ দেখিয়ে জগৎ ধ্বংদ করবার উপক্রম করেছিলেন, 
তাই দেবতারা এসে ছল করে তাঁকে চিরদিনের মত শাস্ত করেছিলেন। ফল কথা, এই যে দেশের 
হুর্গতির কথা সকলের মুখে শুন্ছো, ওটা এ ধর্শের অভাব । যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধম্ অনুশীলন 
করে, পেত ভালই $ কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ 
হবে। নইলে, খামকা দেশশুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, না এ দিক, না ও দিক। যখন বৌদ্ধরাজ্যে, 
এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎ্নঙ্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, কশ্চান, 
মুসলমান, জৈন, ওদের একটা ভ্রম, যে সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম । এটি মন্ত তুল) 
জাতি, ব্যক্তি, প্র তিভেদে শিক্ষা ব্যবহার, নিয়ম, সমস্ত আলাদা, জোর করে এক কর্তে গেলে কি 
হবে? বৌদ্ধর। বল্লে, “মৌক্ষের মত আর কি আছে, ছুনিয় শুদ্ধ মুক্তি নেবে চল”,-বৃলি, তা 
কখনও হয়? “তুমি গ্েরস্থ মানুষ, তোঙার ও সব ফথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম 
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কর” এ কথা বল্ছেন হিছুর শান্্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পারে না, লঙ্কা পার 
হবে। কাজের কথা ? ছুটো মাস্থষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে এক বুদ্ধি হয়ে, 
একটা সাধারণ হিতকর কাজ কর্থে পার না,_মোক্ষ নিতে দৌড়ুচ্ছ || হিছু শাস্ত্র বলছেন যে, 
“ধর্মের চেয়ে “মোক্ষটা” অবশ্য অনেক বড়, কিন্ত আগে ধন্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা এখান্টায় 
গুলিয়ে, যত উৎপাত করে ফেল্লে আর কি? অহিংস! ঠিক, নির্বের বড় কথ।, কথা ত বেশ, তবে 
শাস্ত্র বলছেন, তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদ্দি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে 
দাও, তুমি পাপ করবে । “আততায়িনং উদ্যন্তং” ইত্যাদি, হত্য। করতে এসেছে, এমন ব্রহ্মবধেও 
পাপ নাই, মন্গ বল্ছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্য। বন্থন্ধরা, বীর্ধ্য 
প্রকাশ কর, শাম, দান, ভেদ, দণ্ড নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধাম্মিক ; আর, 
ঝাঁটা লাখি খেয়ে, চুপটি করে, ঘ্বণিত জীবন যাঁপন করুলে, ইহকালেও নরক ভোগ, পরলোকেও 
তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য, ন্বধশ্ম কর হে বাপু। অন্যায় করো না, 
অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু, অন্যায় সহ্য কর! পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; 
তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে, অর্থোপার্জন করে, স্ত্রী পরিবার 
দশজনকে প্রতিপালন, দশটা হিতকর কার্ধ্যানুষ্ঠান কর্‌তে হবে। এ না পারলে ত তুমি কিসের 
মানুষ ? গৃহস্থই নও- আবার “মোক্ষ” | 
পূর্বেই বলেছি যেঃ “ধর্ম” হচ্ছে কার্যমূলক। ধাম্মিকের লক্ষণ হচ্ছে সদ কাধ্যশীলত| | 
এমন কি, অনেক মীমাংসকের মতে “বেদে” যে স্থলে কার্ধ্য করতে বল্ছে না, সে স্থলগুলি বেদই নয়৷ 
_আম্মায়ন্ত ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যং অতদর্থানাং” জৈমিনিস্থত্র ।_-“গুকার ধ্যানে সর্ববার্থসিদ্ধি” 
“হরিনামে সর্বব পাপনাশ”, “শরণাগতের সর্বাপ্তি” এ সমস্ত শান্ত্রবাক্য সাধুবাক্য অবশ্য সত্য ; কিন্ত, 
দেখতে পাচ্ছ যে, লাখে। লোক ওকার জপে মচ্ছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিন রাত প্রস্ু য৷ 
করেন্” বলছে এবং পাচ্ছে--কিছুই না । তার মানে বুঝতে হবে যে, কার জপ যথার্থ হয়? কার 
মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ 1? কে শরণ যথার্থ নিতে পারে ? যার কন্ম করে চিত্তশদ্ধি হয়েছে, 
অর্থাৎ যে “ধান্মিক”। 
প্রত্যেক জীব শক্তিপ্রকাশের এক একটি কেন্দ্র। পূর্বের কর্মফলে সে শক্তি সঞ্চিত হয়ে 
আছে, আমর! তাই নিয়ে জন্মেছি । যতক্ষণ সে শক্তি কার্ধ্যরূপে প্রকাশ না হচ্ছে, ততক্ষণ কে স্থির 
থাকৃবে বল? ততক্ষণ, কে ভোগ ঘোচায় বল? তবে ছুংখভোগের চেয়ে, সুখ ভোগটা ভাল নয়? 
কুকম্মের চেয়ে, স্থুকর্মনটা ভাল নয়? পূজ্যপাদ শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন, “ভাল মন্দ দুটো কথা, ভালটা 
তার করাই ভাল।” 
এখন ভালট। কি? “মুক্তিকামের ভাল” অন্যরূপ, ধশ্মকামের ভাল আর এক প্রকার । 
এই গীতাপ্রকাণক শ্রভগবান এত করে বুঝিয়েছেন, এই মহা সত্যের উপর হি'ছুর স্বধন্ম জাতিধর্শ 
ইত্যাদি । ৰ 
“নির্বেরঃ সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ” ইত্যাদি তগবদ্বাক্য মৌক্ষকামের জন্য আর, 
“ক্েব্যং মান্ম গমঃ পার্থ” ইত্যাদি, “তম্মাত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভন্ব” ইত্যাদি ধশ্ম লাভের উপায় ভগবান 
(৮৪তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৫৯৮) 


আযাঢ়, ১৩০৭ ] হীরক-তত্ব ১৭৫ 


দেখিয়েছেন। অবশ্য, কণ্ম কর্তে গেলেই, কিছু না কিছু পাপ আস্বেই । এলেই বা; উপৌষের 
চেয়ে, আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভালমন্দমিশ্র কর্ম কর! ভাল 
ময়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবে তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই 
থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মান্থষই দেবত। হয়। সত্বপ্রাধান্য অবস্থায় 
মানুষ নিক্কিয় হয়, পরমধ্যানাবস্থ। প্রাপ্ত হয়, রজংপ্রীধান্যে ভাল মন্দ ক্রিয়া করে, তম:প্রাধান্তে 
আবার নিষ্কিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে, এই সত্বপ্রধান হয়েছ, কি তমঃপ্রধান হয়েছ, কি 
করে বুঝি বল! হৃখছুঃখের পার ক্রিয়াহীন শাস্তরূপ সত্ব-অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন, 
জড়প্রায়, শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন, মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে, চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি, 
এ কথার জবাব দাও» নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়,_“ফলেন 
পরিচীয়তে” ৷ সত্বপ্রাধান্তে মানুষ নিক্ছিয় হয়, শান্ত হয়; কিন্ত, সে নিক্ষিয়ত্থ মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত 
হয়ে হয়, সে শান্তি মহাবীধ্যের পিতা । সে মহাপুরুষের, আর আমাদের মত হাত পা নেড়ে কাজ 
করতে হয় না, তীর ইচ্ছা মাত্রে অধলীলাক্রমে সব কাধ্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্বগুণ- 
প্রধান ব্রাহ্মণ, সর্ধলোকপুজ্য ; তাকে কি আর “পৃূজী কর” বলে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে 
হয়? জগবম্বা তার কপালফপকে নিজের হাতে লিখে দেন যে, এই মহাপুরুষকে সকলে পৃজা কর, 
আর জগৎ অবনত মস্তকে শোনে । সেই মহাপুরুষই “নির্বৈরঃ সর্ধভূতীনীং মৈত্র করুণ এব ৮৮ 
ইত্যাদি। আর এঁযে মিন্মিনে পিন্পিনে ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেড়ান্যাতা সাত দিন 
উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, ও গুলো হচ্ছে তমোগুণ, ও গুলো মৃত্যুর 
চিহ্ন, ও সত্বগ্তণ নয়, ও পচ দুর্দ্ধ। অঙ্্জন এদলে পণ্ড়ছিলেন বলেই ত, ভগবান এত কৰে 
বোঝাচ্ছেন ন! গীতায়। প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ, “ক্লৈব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ,” 
__শেষ, “তম্মত্বযুত্তিষ্ঠ যশোলভন্ব।” এ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে, আমরা এ তমোগুণের 
দলে পড়েছি, _-দেশশুদ্ধ পড়ে কতই হরি বল্ছি, ভগবানকে ডাকৃছি, ভগবান শুনছেনই না, আজ 
হাজার বদর | শুন্বেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না,_তা ভগবান। এখন 
উপায় হচ্ছে, এ ভগবদ্বাক্য শোনা, “ক্লেব্যং মান্ম গমঃ পার্থ তম্মাত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভন্ব 1” (ক্রমশঃ )। 


হীরক-তত্ব । 
( বাবু অনুকূলচন্দ্র ঘোষ লিখিত । )। 

এতিহাসিক হীরক 

১।--কোহিনুর | 
কোলের পুরাবৃত্ত গভীর তিমিরে সমাচ্ছন্। অস্থমান পাচ সহম্র বৎসর পূর্বে, 
গোদাবরী তীরে, ইহা কোন অজানিত মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তৎ্পরে ইহার অত্যাশ্চর্য্য 
ঘটনাপূর্ণ জীবনের এক সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদ ইতিহামের অন্তরালে রাখিয়া, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে মোগল সম্রাট সাজাহানের শামনকালে চন্দ্রকাস্ত, নীলকাস্ত ও মরকত মণির লাবণ্য প্রভায় 
( অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯, পৃঃ ৫৯৯ ) 


১৭৬ উদ্বোধন [ ২য় বধ”১ম দংখা। 


উদ্দীগুপুচ্ছ ময়ুরাসনের ময়ূরের অন্যতর চক্ষরূপে আবির্ভূত হইয়া, শ্বীয় আধুনিক ইতিহাসের 
স্বত্রপাত করে। 

মোগল সাহ্াজ্যের অবনতির কারণ আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কোহিঙ্ুর কতকগুলি ক্ষীণব্ল 
সআটের হস্তে পতিত হয় । অবশেষে যখন নাদির সাহ স্ুরয্য দিল্লিনগর শোণিত সাগরে ভাপাইয়া, 
স্বীয় শোণিত পিপাসা মিটাইয়া ধনরাশি ও রতুরাজি লুঠঠন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সম্রাট 
মহম্মদ সহ অমৃণ্য রত্ব কোহিম্ুরকে স্বীয় উষ্জীষ মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু কোন অস্তঃ- 
পুরচারিণীর বিশাসখ৩ক্তাষ এই ব্যাপার নাদির সাহের কর্ণগোচর হইল। যেনাদির সাহ অতি 
হীন অবস্থা হইচ্* স্বীয় বুদ্ধিবপে ক্রমে ক্রমে এশিয়ার সম্রাটের পদে আরোহণ করেন, সে ব্যক্তিকে 
প্রতারিত কণা সহজ নহে। নার্দির পাহ দিল্লিসম্রাটকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক মহাসভা আহত 
করিলেন ও সমাটকে বন্ধুভাবে আহ্বান করিয়া তৎকালীন প্রথান্দাগে শিরন্ত্রাণ পরিবর্তনের ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন । মহম্মদ সাহ কোন উপায় স্থির করিতে ন! পারিয়৷ এরূপ স্থিরচিত্তে উষ্কীষ 
প্রদান করিলেন যে, শীদিব সাহ ভাবিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই প্রতারিত হইয়াছেন। নাদির সাহু 
শিবিরে গমন করিমা যথম উষ্ভীষ খুলিলেন, তখন তাহার ভিতর এক জ্যোতির্ময় রতু দেখিতে 
পাইয়! সানন্দে বলনা উঠিলেন, “কহিন্তব” (জ্যোতির পর্বত )। 

এই ঘনার পর হইতে কোহিন্থধের ইতিহাস অন্ুলরণ স্বল্লায়াসসাধ্য । কোহিহ্রের 
জীবনের সহিত কত কঙ এতর্্যলোলুপ ও কত কত শোণিত পিপাস্থ দিষিজধীর ইতিহাস জড়িত 
রহিয়াছে, ইহা শিষ্ঠরতা ও প্রতাবণার চরমপীমার কত দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়াছে, তাহার 
সংখ্যা নির্য কণ] স্ুকঠিন। নাদিরেব পুত্র সীরোখ যখন আগামহম্মদ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলেন, 
তখন তিনি তীহাব বিজয়ীকে কোহিন্থণ প্রদান করিতে অসম্মত হন। এই জন্য তাহাকে কত 
যন্ত্রণ৷ সহা করিতে হয, তাহ! বলা যায় না। তীহার চক্ষু উৎপাটিত হইল ও মস্তক মুগডন করিয়। 
তাহার উপর অত তৈণ রাখা হইল। এন্ূপ ভীষণ যন্ত্রণা সহা করিয়াও তিনি কোহিনুর 
কোথায় গাখিশা হলেন প্রথাশ করিলেন না। তাহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি আমেদ সাহ দুরাঁণিকে 
কোহিঙ্গুর দীন করিলেন । আমেদ সাছের পর তৎপুত্র টাইমুব ইহার অধিকারী হন। 

ছুপাণি রাজ্যের অবনতির ৯রমসীমায় কোহিম্থুর জনৈক বেগমের হস্তে পতিত হয়। সাহ 
স্থজার "জন্য এ বেগম কর্তৃক কোহিম্ুর রক্ষিত হইতেছিল। বন্যস্ত্রণা সা করিয়া অধিকারিণীকে 
কারাগারে অনাহারে থাকিতে হয়। অবশেষে সাহ সজা পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহকে মহা 
সমারোহের সহিত ক্হিমুর প্রধান করিলেন। গ্রহণকালে রণজিৎ সিংহ কোহিম্গরের মূল্য 
জিজ্ঞাসা করিলে, সাহ সজ। কহিলেন, “সৌভাগ্যই ইহার মূল্য, কারণ, বিজয়িগণের হৃস্তেই ইহা 
চিরবর্তমান |” কিন্তু যতদুর দেখা যাইতেছে, তাহাতে একপ বলিলে সত্যের অপলাপ হইত না যে, 
“ছুর্ভাগ্যই ইহার মূপা, কারণ, দুঃখ ও ঝষ্ট্ের সহিত ইহার সম্বন্ধ কম নহে।” রণজিতের মৃত্যুর পর 
১৮৩৯ খৃষ্টাব্বে জগন্নাথের মন্দিরে কোহিনুর প্রদীনের কথা উঠেঃ কিন্তু কোধঘাধ্যক্ষ রাজাজ্ঞ। 
ব্যতিরেকে প্রদ্দান করিতে অস্বীকা রুগ্ন বল পর দিলিপসিংহ কোহিহুরের অধিকার 
প্রাপ্ত হন। 





৪ভম বর, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৬** ) 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ উদ্বোধন [৯] 
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.. উদ্বোধন কার্ধালয় ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোল পার্ক ) 
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উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
[ উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন ] 





স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সপূণ) 


রেক্সিন বাধাই শোতন সংস্করণ £ প্রতি খণ্ড-২*২ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৯৫ টাকা 
বোর্ড বাধাই স্থুলত সংস্করণ : প্রতি খণ্ড-১৬২ টাকা : সম্পূর্ণ মেট ১৫৫৯ টাক 
প্রথম খণ্ড__ তৃমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাহার বাণী__নিবেদিতা, চিকাগো বন্তৃতা, 
কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জলযোগস্থত্র 
দ্বিতীষ্ খণ্ড-_ জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ে বেদাস্ত 
তৃতীয় থণ্ড__ ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদাস্তের আলোকে, যোগ ও 
মনোবিজ্ঞান 


ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী 


চতুর্থ খণ্ড ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্ত, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে 
পঞ্চম থণ্ড-- ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-গ্রসঙ্গে 
খণ্ড_ 


স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন 
আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে ), 


স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী 


লবম থণ্ড-_ 
দশম খণ্ড-_ 
বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন 
কর্মযোগ-_ পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫**০ 
ভক্তিযোগ-_ পৃঃ ৯৬, মূল্য ৩** 
ভক্তি-রহত্য-_ পৃঃ ৯৫, মূল্য ৫০ 
জ্ঞানযোগ-__ পৃঃ ২৯৮, মূল্য ১৪০০ 
বাজযোগ-- পৃঃ ২১৪, মূল্য ৬৫০ 
সম্ন্যাসীর গীতি- পৃঃ ২৩ মূল্য ০৬৫ 
ঈশদৃত বীশুগুষ্ট_ পৃঃ ২৯, মূল্য **৮০ 
সরল রাজযোগ- পৃঃ ৩৬, মূল্য ১৫০ 
পত্রাবলী : প্রথমার্- পৃঃ ৪২, মূল্য ১**০* 
রেক্সিন বাধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, 
নির্দেশিকার্দি, সহ )-- মূল্য ২৭-০ 
পওহারী বাবা পৃঃ ১৮, মূল্য ১২৫ 


স্বামীজীর আহবান-_ পৃঃ ৮*, মূল্য ১২৫ 
ধর্ম-সমীক্ষা-_ পৃঃ ১৩০, মূল্য ৫*** 
ধর্মবিজ্ঞান-__ পৃঃ ১০২, মূল্য ৫৫০ 


ভারতে বিবেকানন্দ--( ১৭শ সংস্করণ ) 
পৃঃ ৪২৫১ মূল্য ২৬৩৪ 
বেদান্তের আলোকে-_ পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫৯, 


দেববাণী-- পৃঃ ১৬০) মূল্য ৬৫০ 
শিক্ষাপ্রসজ-_( ৭ম সং ) পৃ ১৮০১ মূল্য ৫৬৩ 
মদীয় আচার্দেব- পৃঃ ৬২, মূল্য ২২৫ 
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে- পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২* 
চিকাগে। বন্তৃতা_ পৃঃ ৫২, মূল্য ১:৭৫ 
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ- পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৬**৪ 
( হ্বামীজীর মৌলিক [ বাংলা ] রচন! ) 
পরিব্রাজক-_ পৃঃ ১৩২, মূল্য ৩** 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৃঃ ১৩৬, মূল্য ৩৫* 
ভাববার কথা__ পৃঃ ৬৪, মূল্য ২*৩৯ 
বাণী-সঞ্চম্ন-_ পৃঃ ৩১৬১ মুল্য ৭+** 
বর্তমান ভারত-__ পৃঃ ৪০, মূল্য ২৫ 


ভারতীয় নারী--(১৮শ সং) পৃঃ ৯৩, মূল্য ৩৫, 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা -৭***০ও 


[১৪] 
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স্্রামকফ্ণ-সন্বন্ধীয় 


্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ__: স্বামী 
সারদানন্দ | দুই ভাগ, রেক্সিন-বীধাই : ১ম ভাগ 
পৃঃ ৮২৪, মূল্য ৩২*০। ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, 
মূল্য ২২৫০ 

সাধারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫২৫ 
খয় থণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭৮০ ; ওয় থণ্ড পৃঃ ২৬৪, 
মূল্য ৮২৫১ ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯৫০) 
€ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১৫০ 

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গন্প_্বামী 
প্রেমঘনানন্দ । পৃঃ ১১২, মূল্য ৩৭৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ-_ 
গ্বামী নির্বেদানন্দ । ( অন্থবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়া- 
নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ বাধাই ৬০* 7 হাফ- 
রেক্সিন। বোর্ড বাধাই, শোভন ৭"০* 

্রীপ্রীরামকৃষ্ণ_ শ্রইন্ত্রয়াল ভট্টাচার্য । 
পৃঃ ৩৬, মূল্য ১৬৫ 

শিশুদের রামকৃষ্চ (সচিত্র )- স্বামী 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪০, মূল্য ৫২৫ 


টষ্জ-মহিমা অক্ষয়কুমার সেন, পূঃ ১৫৮ মূল্য ৪২৫ 
ভ্রীপ্রীরামকৃষ্+-উপদেশ (সাধারণ বাঁধাই ) পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২২৫ 
(কাপড়ে বীধাই ) পৃঃ ৮» মূল্য ২৭৫ 
রামকৃষ্ণ-পুথি- অক্ষয়কুমীর সেন ; ১০ম সং, মূল্য ৩৩*০০ 
|রামকৃষ্ণকথাম্ৃত-প্রসঙ-_ন্বামী বলা (২য় খণ্ড), পৃঃ ১৯১, মূল্য ৯০০ 


ঠ 


( ১ম খণ্ড), ২য় সং, পৃঃ ২০৮ মৃল্য--১০*০০ 


্রীরামক্ষ্ণ জীবনী__শ্বামী তেজসানন্দ। (৭ম সং) পৃঃ ২০৬, মূল্য ৬'** 


শ্রীীমা-সন্বন্ধীয় 


ভ্রীপ্রীমায়ের কথা প্রশ্রীমায়ের সঙ্গ্যাসী ও 
গৃহস্থ সম্ভানগণের ভায়েরী হইতে । ছুই ভাগে 
সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭'৫০ ? ২য় ভাগ 
পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১২০০ 

প্রীমা সারদাদেবী- স্বামী গম্ভীরানন্দ। 
পৃঃ ৬৪২, মূল্য ২০০০ 


মাতৃ-সানিধ্যে-ন্বামী ঈশীনানন্দ। পৃঃ 
২৫৬, মূল্য ৬ ০০ 

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র )-- 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৬০৭ 
(২য় সংস্করণ ) 
প্রীঞ্রীমায়ের স্থৃতিকথা স্বামী সারদেশানন 
( ১ম সং) পৃঃ ২৪২, মূল্য ৭৫০ 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 


যুগ্ননায়ক বিবেকানন্দ-_স্বামী গম্ভীরা- 
নন্দ-প্ররণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। .১ম্ খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, 
মূল্য ১৬০০ ২য়থণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬৯) 
ওয় থণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮০ 


স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি--ভগিনী 
নিবেদিতা । (অন্থবাদ : স্বামী মাধবানন্দ )। 


পৃঃ ৩৩৬, মূল্য ৮ ০* 





প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্ধালয়। ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****৩ 


অগ্রহায়ণ, ১৩০৪ 


উদ্বোধন 


[১৫] 





উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 





ছোটদের বিবেকানন্দ স্বামী নিরাময়ানন্ন। 
2য় সং, পৃ: ৫৮, মূল্য ২৫০ 

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র )- স্বামী 
বিশ্বীশ্রয়ানন্দ । ৭ম সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৪"০০ 


স্বামী বিবেকানন্দ ্থামী বিশ্বায়ানন। 


পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২:৫০ 


স্বামী বিবেক নন্দ-শ্রইন্ত্রয়াল ভট্টাচার্য । 


পৃঃ ৫৭) মূল্য ২'৩০ 


অন্যান্য 


-ভক্তমালিকা -- স্বামী 


অতীতের স্মৃতি-- ( ৪র্থ সং), পৃঃ 8৫৫১ 


ম্ভীরানন্দ। শ্রীরামরুষের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের মুল্য ২ ** 


জীবনী । ১মভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩০০ 
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫০০ 

ভারতে শক্তিপুজা_ন্বামী সীরদানন্দ। 
পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩২৫ 

মহাপুরুষ শিবানন্দ_ন্বামী অপূর্বানন্দ। 
প্‌ ২৯১১ মূল্য ৫ ০০ 

গোপালের মা স্বামী সারদানন্ন। 
পৃঃ ৪৪, মূল্য ১:৫* 


আচার্ষ শহ্কর- ন্বামী অপূর্বানন্দ ( ৪র্থ সং) 
?ঃ ২৪৬, মূল্য ৮০০ 
স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র _ পৃঃ ৩৫২, 
ঘূল্য ৭৮৩ 
শিবানন্দ-বাণী-্বামী অপূর্বানন্-সংকলিত। 
১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫১ মূল্য ৫৫০ 
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫০৩ 


স্বৃতিকথান্বামী অখগ্ডানন্দ | , পৃঃ ২৪৫, 
যূল্য ৪০০ 

দিব্যপ্রসঙ্গে - স্বামী দিব্যাত্বানন্দ । 
পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬৩৫ 


আরতি-স্তব-_-পৃঃ৩১, ৭ম সং, মূল্য ১০০ 
পুণ্যস্মতি-_ন্বামী জানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬) 
মূল্য ৩০৩ 
সতকথা -- স্বামী সিদ্ধানন্দ-সং 
পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭৫০ 


পরমার্থ-প্রসগ __ 
পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪:৫০ 
মহাভারতের গরন্স_ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। 
পৃঃ ১২৮, ৬ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত 
্কুলপাঠ্য” সংঙ্করণ--পৃঃ ৭৯১ মূল্য ২'** 
শন্কর-চরিত -_ শ্রইন্্রদয়াল ভট্টাচার্য । 
পুনমু্রণ (১৩৮৮), পৃঃ 4৯ মূল্য ২৫৭ 
দশাবতার চরিত-শ্রইন্দ্রয়াল ভট্টাচার্য । 
পৃঃ ১০৮১ মূল্য ৩৭৫ 
সাধক রামপ্রসাদ--স্বামী বামদেবানন্দ | 
৮ম সং প্‌ ১৬৪) ম্‌ল্য ৬৩৩ 
ধর্মপ্রসঙ্গে স্থামী ব্রহ্মানন্দ__পৃ: ১৮৪, 
মূল্য ৫০০ 
পত্রমালা- স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, 
ম্‌ল্য ৪০০ 
গীভাতত্বন্বামী সারদীনন্দ। পৃঃ ১৭৬, 
মূল্য ৬২৫ 
শীঞ্রীলাটু মহারাজের স্থতি-কথা-_ 
শ্রচন্্রশেখর চট্টোপাধ্যায় | প্‌ ৪০২) মূল্য ১৩০৩ 
ভগবানলাভের পথ-স্বামী বীরেশ্বরানন্দ । 
পৃঃ ৭৫, মূল্য ১*২৫ 
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী-_ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দ । পৃঃ ৩২, মূল্য ০*৭২ 
বিবিধ-প্রসঙ্গ- পৃ: ১২১, মূল্য ৩৫, 
তিববতের পথে হিমালয় _- স্বামী 
অখণ্ডানন্দ, ৩য় সং, পৃঃ ১৮১১ মূল্য ৫০০ 


দ্বামী বিরজানন্দ্। 


প্রকাঁশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****৩ 





[১৬] উদ্বোধন অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
বেদান্তের আলোকে খ্ুষ্টের স্বামী অথগানন্দের স্মতিসঞ্চয- শ্বামী 
শৈলোপদেশ- স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২১ নিরাময়ানন্দ । পৃঃ ১৪২১ মূল্য ৩'৩* 
৪০০ পাঞ্চজন্য--স্বামী চণ্ডিকানন্দ । পাঁচশতাধিক 


ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর_ 
স্বামী বুধানন্দ । পুঃ ২৯, মূল্য ১৫০ 

স্বামী প্ররেমানন্দের পত্রাবলী-- 
পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪৫০ 

রীপ্রীমাযযের বাটা ও উদ্বোধন 

ম--পঃ ৪৪, মল্য ০২৫ 

ব্রক্মানন্দ-স্মৃতিকণা--শ্বামী দেবানন্দ। 

২য় সং, পু ৭৬, মুল্য ১২৫ 
( মূল গ্রন্থ-_হাবাট ্পেন্সার-লিখিত ) 

অন্থবাদ £ স্বামী বিবেকানন্দ (১ম সং), পুঃ ১১২, 

৩৫৬ 

ভারতের পুনর্গ ঠন--দ্বাসী বিবেকানন্দ । 
( ১ম সং), পৃঃ ৫৬, মুল্য ২০০ 


সঙ্গীত । পূ: ৩০৮, মূল্য ৬০০ 

শিব ও বুদ্ধ_ভগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৪৮, 
মূল্য ২৫০ 

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা-শ্বামী 

পরমানন্দ । পৃঃ ৩৭৪, মূল্য ২৪:৯৯ 

সাধু নাগমহাশয়-- শ্রীশরচ্চন্্র চক্রবত্তী। 
১৪শ সং, পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৪**০ 

ধ্যান-ন্বামী ধ্যানানন্দ। 
পৃঃ ১০২১ মূল্য ৩৫০ 

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাঁধনা-_ম্বামী 
বুধানন্দ । ( ২য় সং), পৃঃ ৮২, মুল্য ৩-৫* 

ভশিনী নিবেদিতা শ্বামী তেজসানন্দ। 
( €ম সং), পুঃ ১১৪, মুল্য. ১৩১৫ 


(২য় সং), 


সংস্কৃত 


স্তবকুল্মাঞ্জলি- শ্বামী গম্ভীরানন্দ- 
সম্পাদিত। %: ৪০৮, সুপ্য ১২৫০ 
কেনোপনিষদ্‌- ব্র্ষচারা /মধাঁচৈতন্য- 


সম্পা ধিত। পৃঃ ৩২৮, মুল্য ৮০০ 

উপনিষদ এন্থাবলী- স্বামী গম্ভীরানন্দ- 
সম্পাদিত : 

১ম ভাগ গঃ 5৫৪, অল] ১৫০৭ 

২য় ভাগ পু: ৪৪৮১ মঙ্য ১১০০ 

৩য় ভাগ পৃঃ 9৫৮ মলা ১১০৭ 

শ্রীরামকৃষ্ণ পুজাপদ্ধ তি--পু: ৬৪, মুল] 


২২৫ 


শ্রীশ্রীচণ্তী--ম্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত ও 
সম্পাদিত । ১৫শ সং, পুঃ ৪৪৮, মূল্য ১০৫৯ 

গীতা স্বামী জগদীশ্বরানন্জ-অনৃিত এবং স্বামী 
জগদানন্দ-সম্পারিত।  ১৫শ সং পৃঃ ৫১৯, 
মুল্য ১২৫০ 

বেদান্তদর্শন--শ্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। 
মূল্য ; প্রথম অন্যায়ের ৪থ থণ্ড ৩০০5 ওয় 
অধ্যায় ১৩০০) ৪থ অধ্যায় ৯০০ 

 গুরুতন্থ ও গুরুগীতা-ন্বামী রঘুবরাননদ- 

সম্পাদিত । পুঃ ৭৯, মূল্য ২০০ 


অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


ক্বামী প্রেমাঁনন্দ--(ম্বামী শিবানন্দ মহারাজ- 
লিখিত ভুমিকীসহ ), পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২০০ 

সাধন সঙ্গীত--পু: ২২০১ মুল্য ২০০৯ 

শ্রীপ্রীমা সারদা __ স্বামী নিরাময়ানন্দ | 
গৃঃ ৯০১ মূল্য ৩০০ 

পরমহংসদেব-ম্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ 
২৪, মূল্য ১ ** 


শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-হ্ৃবেশ দত । 
পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৮০ 

সঙ্গীত সংগ্রহ--প্‌ঃ ৩২০১ মুলা ১৩*০০ 

গল্পে বেদান্ত-_ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । প: 
১২৮, মূল্য ( সাধারণ বাধাই ) ৩৬০ 

বীরবাণী--স্বামী বিবেকানন্দ । পৃ: ১১৪, 


যল্য ৪৬৪ 





প্রাঞ্চিষ্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭* ***৩ 


উভরপৃরুষের। লাভবান হবে বলেষউ 
রক্ষরেপন করেন... 





7775 











ব্যাস্তত্গত ক্ষদ্র সঞ্চয় একনিতভাবে 
লক্ষ, কোটিতে পরিণত হয়ে 
পিয়ারলেসের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ 
যে সুদ করে তুলছে শুধু তাই নয়, 
সমম্টিগতভাবে সেই বিপূল সম্পদ 
আমাদের কল্যাণকামী লাস্ট্ের 
দেশগঠনের কাজ সাথক করে তুলতে 
সম্তিয়ভাবে সহায়ক হচ্ছে। 


বহু শতাব্ী পার হয়েও 
মহাজানীর ওই প্রবচেনটি 
আজও আমাদের ভবিষাতের 
জন্য সঞ্চয় করতে উদ্বৃদ্ধ 
করে। 
'পিয়ারলেস চীম' জনসেবার 
আদশে উ্সগীকুত । লক্ষ লক্ষ 


মানুষের কাছে 'পিয়ারলেস' 


ভবিষ্যতে যদি কখনও 
দুর্দিন আছে, তখন 
আপনি ও আপনার 
একান্ত আপনারজন 
আশ্রয় নিতে পারবেন 
আজকের সঞ্চয়ের 
নিরাপদ ছয়ায়ায়। 


তাই আজ এত প্রিগ্ন। 





হি 






২9৯ ১৯১৩২ 


পি 
বি ২২ 


চি গিল্বালল্েেহ্ন তেলোনেলা 
ফাইনাবন এ্যাণ্ড ইনভেম্টমেনট কোং লিঃ 


বেজিষ্টার্ড অফিস £ পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্রানেড ইম্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯ 
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* স্তাল্পভ্েলুর ব্রহত্ঞঙন লল্-ন্যাক্কিহ, এল ও্রত্তিষ্াকল « 
পরার 
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(পন, চপ এ গু 5 
জাযদেলটী উদ হলে । 
লতা 2 জাতি কাটা আলু লা ি তি সপে শ্াশে 
পাট ৮ 6 টিক এ রিও | ক] এত, ছি ০ | ৰং বৈ €4 
টু পা বৃ ১ পপ এ ৮২. ৯ পপ সা পোজ ০ সু. 
৮১১, (০ তা ড। লব তা৯9 ক্রি তেল 228-৮ন৭ত 
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই । 
£98878/42 
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“দুর্বল মস্তিষ্ষ কিছু করিতে 
পারে শা, আমাদিগকে উহা! বদলাইয। 
সবল-মস্তিক হইতে হইবে_-ধম পরে 
আসিবে । হে আমার যুবক বন্ধুগণ, 
তোনর। সবল হও - ইহাই তোমাদের 
। প্রতি আনার উপদেশ । গীতাপাঠ 
'  অপেক্ষী ফুটবল খেলিলে তোমরা ব্বর্গের 
অধিক৩র সমীপবর্তী হইবে । তোমাদের 
শরীব এপট শক্ত হইলে তোমরা গীতা 
অপেক্ষাৰত শাল বুঝিবে |” 


--ম্বামী বিবেকানন্দ 





গীরীবেদক £ . 
দি হাওড়। মোটর কোম্গাণী লিমিটেড, 


কলিক।াত। গু কটক ভু ধানবাছ গু ছিলী 
গিলিওনডি গ পাটন। ভ গোত।টী গ হাওড় 


০ 


উদ্বোধন কার্ধালয় 
১ উদ্ধোধন লেন, বাগবাজা4 
কণিকাতা-৩ 





খেণন ১:4৫-২৭৪৭ . অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ 


সবিনয় নিবেদন, 


সকলেই আবহিত আছেন ধে, কাগজ, মুদ্রণ ও পরিণ্হাদক পায় এবং ডাক 

মাশুল ক্রমপর্ধমীন | বঠমান পরিস্থিতি এহরূণ দাহ থে, সরঘিতার চদার 

হার বৃদ্িত না করিয়া কোন উপায়ান্তর নাই! শ্রাও রা গতন্থ অনিচ্থ) সেও 

চদ্ধাপনের আগামী ৮৫তম বধ (মাথ। ১৩৮৯) হ2০5 বাধিত আদা ১৮ টাকা, 

ধাযাসিক ১২ টাকা এবং প্রতি সখ্যর মূলা ১ 5. মাধ করিতে বাধা হইতেছি। 

আমাদের আন্তরিক গ্রত্যাশ! উদ্বোধনের 7 ঈদ তা ধগ্কাহিকাগণ পরিস্থিতি 
এপদপি করিঝ। তাহাদের মহযোগিতা পি ২ অগুপ্ বাথিবেশ । 


2এাধন পৃরিনাল ০৭) লম্পুণ পুথকভাবে পানাইবেন 


হীবামকুঞ্ক-বিবেকানন্দভাবাদশের সকল অন্ববাগাকে আমরা সানন্দে 
শালা ত্ যে, ব্মান বাসর ধান মাম ইততে ডিগোধন। পিক এ আজীবন 
গ্রাঠন্চ (অনধিক ত* বহসরের জ্য ) হওয়া যাউকে। হি চদ্দেথে পানকার টাদা 
এাবদ ,আটি ভিন শত (৩০০০৯) টাকা পাঠাতে তই. 


৪ হি চম্ছরনা 2121 নি টি ১ সজ ১:০5 র্‌ র্‌ . নত রঃ 
কগয ভি স্বর তয়াছে খে, প্রদেয় হি জাকা এগ ধক কাস্ততেও 
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গৃভীত হতবাক প্রথম কাস্তর এ ৮ারিব হইত ১২ মাখন ধাধা বাকা চাকার শেষ 


স্্ অবশ্য জমা দাত হইব! 
গাজীনন (৩০ বংমরের জণ্) ) গাহক হশ্রনাকত হত! উতৰাধনা এপ্স এতিস্ 


সপ 


ধারক অগু্ রাখিতে সঙ্ঠায়তা করিবার জন্য সক্কালণ কেই সামাদ উবে 


পি 
কা 
কি 


র্‌ পৃ. 
(ব১৪ 


কাহারো 


। অপর পচ দেখুন 


প্র 


দ্োৌধন, ৮৫তিম বর্ষ, ১৬৩৮-৭৯-৯০ 


বিজ্ঞপ্তি 


বঙতমান পংমতপর পৌষ মাসে উদ্বোধন পত্রিকার ৮৪তম বর্ষ শেষ হইবে । 
আগামী মাঘ । ১:৮৯) মাংস পত্রিকা ৮৫তম বর্ষে পদার্পণ কবিবে। পত্রিকার 
গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে' জাননা যাইতেছে, তাহারা যেন আগামী ১৪ই ডিসেম্বরের 
(১৯৮২) মধ্যে তাহাদের পুরা, নাম ও ঠিকাঁনা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সভ বাধিক চাঁদা 
১৮০০ টাকা (ভারতের বারে হইলে ৫৪-০* টাকা, এয়ার মেল-এ ১১৯.০০ টাকা ) 
মনিঅর্ডর কপ্িয। পা2াচিয়া “দেল | তৎপুর্নে বত শীঘ 95 ভগ্রহায়ণ সংখ্যায় 


সংলগ্ন কাঁডিশান প্রুলণ পরিয়ছি জানাই ইবেন__মনিঅীর-যোগে ব! লোক মারফত 
টাকা পাঠাবেন বা শ'দ মাসে" পত্রিকা ভি. পি. পি তে গ্রহণ করিতে চান) 
কার্ডটিতে ২৫ পয়সার উ:ি৩। আট” "1 পাস করিবেন । ভি. পি পিন লইলে 
টা. ২১৮০ পয়সা লাগিবে।  চেকে টাকা পাঠাই পেন লা 


অনিবাধ স্জাবণে াহারও পক্ষে আগামী বংমবে গ্রাহক বাকা সন্তব সন! হলো 
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তাহ। উক্ত কাছেই জানভয1 দিবেন । 

উক্ত তারিখের মধ্যে বাধিক চাদা ১৮৮০ টাকা না আমিলে অথবা (কান 
পত্র না পাইলে মাখ মাসের পাঞ্রকা ভি. পি পিিতে পাঠানো ইইবে। 
ভি. পি. পি. ছ্।5 দিলে আমাদের অযথা 5 হয়; সেনা সংলগ্ন 
কার্চখানি অতি আপশাত্ অবিলন্গে পুরণ করিয়া পাঠাইবেন । 

দীন ৮৯ “গ ধবিযা উদ্দোধন-পত্রিকার মাধ্যমে আরামকৃষবিবেকানন্ধের 
ভাবপ্রচারের কনুজ আপনাদের সহায়তা আমরা পাইয়া আশিতেছি । আশা করি 
উভা অবাতজ খাল 


সাফন 51 জমা দিবার সময়; সকাল ৭॥--১১টা ১ বিকাল ১॥--৫টা। 
বরপিলাপ ফিস পন্ধ থাকে । | 


১ অআ%5খণ, ১৩৮৯ কাধাধ্যক্ষ 
১ ডদ্দোধন “লন, বাগবাদার উদ্বোধন কাধালয 
| 1 ঙ ঈ। গ্ ' ও: 


ধক নক ৬ ৮) + ঠা ১ 


পিন : ৭৯ ৪০৩ ইহ হাকল ৫৮, 


পো, ১৬৮৯ উদ্বোধন ১) 





এত পাপে শী পপ সিপপসশিপী পেস পাশ ওিপাসপপাপাপিপাপিপাশাশিী টিসি পিসীস্শী 


শাঞ্রতেে ও শুনাঞ্রজের 


জবাকশ্নম 


সি. কে. সেন আ্যাণ্ড কোং লিঃ 
কলিকাতা ঃ নিড দিল্লী ৃ 


৯৮ পপি শাসিত 
্ 





০০ পাশাপাশি শী শী শাশিশশিশাশীশ্াশাশাশশীশাটাশশি 
পা শাশিশাীপিশীসিসীল শপ 


শাারাররাররহরররারাররাজরার১ 


পপি 








১] পোজ 


সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


গ্রমে। গাইকেল ষ্টেরঙগ 


২১এ, আর, জি. কর রোড, 
শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪ 
নি গ্রাম: :গ্রামোলাইকেল 


৫৫-৭ ১৩৩ 
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ধারার ৮০০৫৫৮০১০৮৯ ০৩ ৬৬, 


সি 





লীকঙ্নছ তি 
র্‌ 


২৯ তরি 
হি. রিট তা রর 
টি পর) ৮5 
| 


সি দন 4 চো ক 
টি ৫ কা রে ্ি ঞ& & 
+ চি 
৮ ক 


সিডি বর. টা 


না 
ধ, 

চর রি 
৮ কও, 

চর 1 
*খ 


ভাভাধন, পোষ, ১৩৮৯, ৮1৮৯৮ রি 
সূচীপত্র. +0-0৮ 
১। দ্রিব্য বাণী : 

জগজ্জননীর কাছে প্রত্যাবর্তন -** ৮ ৬৯১ 
২। কথাপ্রসঙ্গে : মায়ের মন্দির-দ্বারে *** "** ৬০২ 
দেব-মানব, ঈশা স্মরণে --- ৬০৫ 
৩। শ্রীশ্রীমা ( কবিতা) ** শ্রীমতী হিমানী রায় ৮ ৬৭৭ 
৪। শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত আশীর্বাদ-পত্র '*" ২৬১৮ 
৫। স্বামী রামকৃষ্জানন্দের পত্র সঙ্কলনা -** ৬০৯ 
৬। স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতি '-* স্বামী গৌরীশ্বরানন্দা - ৬১৩ 
ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রম '**  শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত *** ৬১৯ 
৮। মাতৃবিভূতি (কবিতা ) -**. শেখ সদরুদ্দিন ২ ৬২২ 


উদ্বোধনের নিয়মাবলী 


মাঘ মাস হইতে বসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখা। হইতে অন্তত; এক বৎসরের জন্য 
(মাঘ হইতে পৌধ মাস পর্যন্ত ) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্বস্ত যাণ্মাসিক 
গ্রাহকও হওয়। যায় কিন্তু বাধিক গ্রাহক নয়; আগামী বাধিক মুল্য সডাক ১৮২ টাকা, 
ষাগ্জানিক ১২২ টাকা ।. ভারতের বাহিরে হইলে সি-মেল-এ ৫৪২ টাকা, এয়ার 
মেল-এ ১২৯২ টাকা। প্রতি সংখ্যা ২'** টাকা । নমুনার জন্ত ২২০ টাকার ডাকটিকিট 
পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, 
আর একখানি পন্জিক। পাঠানো হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না। 

রচনা £--ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষী, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখ। প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক 


দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্তত: এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে, 


লিখিবেন। পত্রোত্তর বা! রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত 
আবস্টক । প্রবন্ধাদি ও তৎ্সংক্রান্ত পত্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য। 

বিশেষ জষ্টব্য £ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাি লিখিবার সময় তাহারা যেন 
অস্গ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক-সংখ্যা| উল্লেখ করেন। ঠিকান! পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব 
মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পক্ জর পৌছানো দ্রকার। পরিবতিত ঠিকানা 
জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে 
পাঠাইলে কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা 
আবশ্টক। অফিসে টাক! জম! দিবার সময় : মকাল এ|টা হইতে ১১টা ; বিকাল ২ট! হইতে 
€টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 

'ফার্বাধ্যক্ষ-_-উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭**০*৩ 


1 ৪ ] 


সান্রদ্কাস্ব্রামক্কর্ 

সঙ্্যাসিনী শ্রহর্গামাতা রচিত। 
অল।ইগ্ডিয়া রেডিও? বইটি পাঠক-মনে 
গভীর রেখাপাত করবে। ষুগাবতার রামকৃষ্ণ- 
সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্ের একখানি 
প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ দর্ী 
মূধ্য আছে। 

নবমবার মুদ্রিত হইয়াছে । 

বদৃশ্ত বোর্ড বাধাই, মূল্য--৩০২ 


হুঙ্গাঁমা 
শ্রসারদামাতার মানসকন্তার জীবনকথা । 
শ্রীনুব্রতাপুরী দেবী রচিত। 


বেতার জগৎ % অপরূপ তার জীবনলেখা, 
অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্য]। ***মান্ুষের 
প্রতি অনন্ত ভালবামায় পরিপূর্ণ-হবদয়৷ এমন 
মহীয়সী নারী এযুগে বিরল। 


মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্টা, বহুচিত্রে শোভিত, 
দৃশ্য বোড' বীধাই--১৪৭ 


উদ্বোধন 


পৌষ, ১৩৮৯ 


পৌ্রীমা 
শ্রীরামকুষ্ণ-শিষ্যার জীবনচরিত। 
সন্ন্যাসিনী শ্রীছ্র্গীমাতা রচিত। 
ষ্ঠ মুত্রণ__মূল্য--১৪ 
সানা 


দেশ $ সাধন! একখানি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ। 
বেদ, উপনিষদ, গীতা--পপ্রভৃতি হিন্ুশান্কের 
্প্রসিক্ধ বহু উক্তি স্থললিত স্তোত্র এবং তিন 
শতাধিক'''নঙ্গীত একাধারে সন্গিঝিষ্ট হই্য়াছে। 
সপ্তম সংস্করণ--১৪ 
সাএু২চভুইজস 
স্বামিজী-সহৌদর মনীষী শ্রীমহেন্্নাথ দত্তের 
মনোজ্ঞ রচনা । তৃতীয় যুদ্রণ_৪.. 
সতীশচন্ত্র মিত্র মহাশয়ের ( অধুনা-লুপ্ত ) 
সগ্ঁ পাম্বামী 
ডকুর নির্মলেন্দু রায় লিখিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 
মূলা_-৭৫* 


শ্রীপ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাত! সরণী, কলিকাতা-৪ 
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পৌষ, ১৩৮৯ উদ্বোধন [৫] 


পপ পা দা পজউন্প 








৯। শর্রীমায়ের স্মৃতি :-* স্ত্রীশচন্দ্র সাগ্তাল :*ত ৬২৩ 
১*। স্বামী সারদানন্দ : মূর্ত বিবেকবাণী *** ব্রহ্মচারী নিগুণচৈতন্তা -** ৬২৯ 
১১। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা **- স্বামী বুধানন্দ * ৬৩৭ 
১২। চিনি না যে সব চিনি -** ভ্্রীনলিলকুমার চক্রবতাঁ -- ৬৪২ 
১৩। নানাপ্রসঙ্গে : 

চিরন্তন কাহিনী: 'শ্রদ্ধ৷ আবিবেশ” ... ০ ৬৪৬ 
স্বৃতি-সঞ্চয়ন : “ঠাকুরের প্রতি 
ভালবাসা হচ্ছে কিন! 
এটাই লক্ষণীয় -** ১ ৬৪৯ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান: আবহাওয়ার 
উপর নজর ৪৪৩ ৮৬৬ ৬৫০ 
দেশ-বিদেশ : কিরাতদের দেশি "* *** ৬৫১ 
১৪। সমালোচন। -**  শ্্রীজ্যোতির্ময় বস্তু রায় * ৬৫৩ 
**- শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ২ ৬৫৪ 

১৫। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ".. "৬৫৫ 
১৬। বিবিধ সংবাদ *** ০ ৬৫৬ 

আপনি কি ভায়াবেটিক চ১1)07)০ : 1 11. ০). : %-£968 

র ্‌ [2508 8৬-0959 

ভা'হলেও, হন্বাহ সিষ্টা জান্মাদনের 

পানন্দ থেকে নিদ্ধেকে বঞ্চিত করবেন 

জী 38100 4610 ১1016$ 
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ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন 
দেশী বিদেশী বহু কাগজের ভান্ডার 
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উদ্বোধন 


পৌষ, ১৩৮৪ 


হোমিওপ্যাথিক উষধ ৪ পুস্তক 


রোগীর আরোগ্য এবং ভাক্তারের সুনাম 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ ওষধের উপর । আমাদের 
প্রতিষ্ঠান স্থগ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্বতায় সর্বশ্রেষ্ঠ । 
নিশ্চিত্ত মনে খখটি ওঁষধ পাইতে হইলে আমাদের 
নিকট আহ্ুন। 

হোমিওপ্যা ধিক পারিবারিক 
চিকিৎসা একটি অতুলনীয় পুস্তক। বহু 
মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের পঞ্চবিংশ 
(২৫ নং) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মুল্য ৩০০০ 
টাকা মাত্র। এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হইবে প্রচলিত বহু পুস্তক পাঠেও 
তাহা হইবে না। আজই একখণ্ড সংগ্রহ করুন। 
নকল হইতে সাবধান। আমাদের প্রকাশিত 
পুস্তক যত্বপূর্বক দেখিয়া লইবেন। 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত ষোড়শ 
সংস্করণও পাওয়। যায়। মূল্য টাঃ ১১*** মাত্র। 


ভাল হোমিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়] প্রভৃতি ভাষায় 
আমর! প্রকাশ ৮৭ ক্যাটালগ দেখুন। 


পুস্তক 
গীতা ও চণ্ডী (কেবল মূল)-_পাঠের 
জন্য বড় অক্ষরে ছাপা। মুল্য ৭** টাকা 
হিসাবে। | 
স্তোত্রাবলী-বাছাই করা বৈদিক 
শাস্তিবচন ও ভ্তবের বই, সঙ্গে ভক্তিমূলক *ও 


দেশাত্ববোধক সঙ্গীত। অতি হ্থন্দর সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে রাখার ' মত। ৪র্থ সংস্করণ, যুল্য 
টাঃ ৪৫০ সাত্র। 


শ্রীপ্ীচণ্ডী- একাধিক প্রখ্যাত টাকা ও 
বিস্তৃত বাংল! ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুমস্তক। এমন চমৎকার পুস্তক 
আর দ্বিতীয় নাই। মূল্য ২৫*০* টাকা । 


এয়, ভট্টাচার্য 4 কো প্রাটাভট লিঃ 


০০৪--917/].100]0 হোমিওপ্যাথিক কেমিস্টস্‌ এগ পাবলিশার্স 2০26 8 22-2536 
৭৩ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 
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ছলন্দ্রাত্চ দোবসলে পাওয়া যায় 


পাইওনীয়ার নিটিং মিলস লিঃ)"পাইওনীয়ার বিল্ডিং, কলিকাতা-২ 
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্ 
৮৪তম বর্ষ, ১২শ সংখ্য। পৌষ, ১৩৮: 


দিব্য বাণী . 


জগজ্জননীর কাছে প্রত্যাবর্তন 


ধাত্রী যখন কোন শিশুকে উদ্ভানে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে থাকে; 
মা হয়তে। তখন শিশুকে ঘরে ডেকে পঠায়। শিশু তখন খেলায় মত্ত, সে বলে, 
যাব না; মামি থেতে চাই না।? খানিক বাদেই খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে: 
শিশু বলে, “আমি মার কাছে যাব ।” ধাত্রী বলে, “এই দেখ নতুন পুতুল”, কিন্তু 
শিশুটি বলে, “না, না, পুতুল চাই না, 'আমি মার কাছে যাব” এবং যতক্ষণ না যেতে, 
পারে কাদতে থাকে । আমরা সবাই এক একটি শিশু। ঈশ্বর হলেন জননী।, 
আমরা টাকাকড়ি, ধনদৌলত, ইহজগতের এই সব জিনিস খু'জে বেড়াচ্ছি ; কিন্তু 
সময় আসবেই, যখন আমাদের ঘুম ভাঙবে; এবং তখন প্রকৃতিরপ ধাত্রী আমাদের : 
আরও পুতুল দিতে চাইবে, আর আমরা বলব, “না, ঢের হয়েছে; এবার ঈশ্বরের! 
কাছে বাব ॥ সা 
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| স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১০২০৫ ] 


কথা প্রসঙ্গে 
মায়ের মন্দির-দ্বারে 


পোষ মাস। বর্ষ শেষের কথাপ্রসঙ্গে তাই 
আমর! ম্মরণ করিতেছি শ্রশ্রম! সারদাদেবীকে 
এবং তাহার স্থযোগ্য “ছ্বারী' পীলাগ্রসঙ্গকার স্বামী 
সারদানব্দকে,যাহাদের পুণ্য আবির্ভাব বর্পঞ্জিতে 
মাসটিকে বিশেমরূপে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। 
মনে পড়িতেছে,_ একদা স্বামী সারদানন্দকে 
অন্থরোধ জানানো হইয়াছিল, শ্রীশ্রীপামরু্খলীল'- 
প্রসঙ্গের অনুরূপ শ্রশ্রীমায়ের৪ লীল-ব্যাখ্যানের 
উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিতে । সারদানন্দজী 
ইহার উত্তরে আবেগজড়িত +ঠে একটি গানের 
কলি গুন গুন করিয়া গা হিয়াছিলেন : 
রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ীর অবাক্‌ হয়েছি। 
হাসিব কি কাদিব তাই বসে ভাবিতেছি। 
এতকাল রইলাম কাছে, ফিবিলাম পাছে পাছে 
কিছু বুঝতে ন। পেরে এখন হার মেনেছি। 
বিচিত্র তার ভবের খেলা, ভাঙন গড়েন 
ছুই বেলা, 
ঠিক যেন ছেলেখেল। বুঝতে পেরেছি ॥” 
পরম রহন্তময়ী মা। সারদ।-চরিত্র বাস্তবিক 
বঙ্গময়ীই বটে, যাহা অন্তরের সকল অন্গভৃতি 
লইয়া কেবলমাত্র বোধ করা চলে, কিন্তু ভাগ! 
দিয়া প্রকাশ করিয়া বুঝানো চলে না। সারদ।- 
তত্বদর্শী স্বয়ং সারদানন্দও তাই “অবাক হইয়া 
যতটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন, উহাই শ্রীশ্রমা 
সারদার সর্বোত্তম জীবন-গীতিক| | মুহুজ্জেয়া 
এই দ্বিভূজী (বীর স্বরূপ এ 'তত্বনির্ণস তাই 
আমাদের ন্যায় তক্তিহীনের পক্ষে অসাধ্য! 
তীহাকে জান! যায় না, বা জানিয়া ফেল চলে 
না ঠিকই; কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু বুঝিবার জন্যও 
বুতর সাধন।,--অহ্েকে অনিদ্র প্রহ্র-যাপনের 
অপেক্ষা রহিয়াছে । তবুও কিন্তু আখাধের দু 


বিশ্বাস আছে,-সংপারের নানা ক্ষোভ ও 
অশান্তির বহু উধ্র্বে স্থিত এই মাতৃরূপখানিকে 
কোনভাবে কিছুক্ষণের জন্যও আমাদের নয়ন- 
পথে আনিতে পা্িলে, সংসার-পথে আমাদের 
যাত্র। বহুলাংশে সহজ ও সুখকর হইবে সুনিশ্চিত । 
তার জন্ প্রয়োজন স্বচ্ছ আন্তরিকত। এবং সরল 
হদয়ের ভক্তি-বিশ্বীস। এগ্রসঙ্গে একখানি 
সুন্দর ঘটনালেখ্য ম্মরণ হইতেছে £ 
কলিধাতার জনৈক কলেজের ছাত্র একদ| 
নান। কারণে শারীরিক-মানমিক উভয় দিকেই 
বিপর্যস্ত হইয়া পড়ায়, কথামূতকার পৃজনীয় মাস্টার 
মহাশয় 'শাহাকে তক্তি সহকারে নিত্য চত্রীপাঃ 
করিতে শিক্ষাদীন করেন। হাতটি 'তদনুযারী 
প্রত্যহ গর্গান্ানান্তে দেহ-মনের শান্তি ও নিপাময় 
আশার বিশুদ্ধ স্থুললিত স্বরে চত্ভীপাঠ কগিত। 
বাগবাঞারে গঙ্গার ঘাটে মাসিয়া একদিন এ 
যুবক দেখেন--অদূরে শশ্রমা চক্ষু মুধিয়। অত্যন্ত 
তন্সঘভাবে. ধ্যাননিরতা,অথবা জপমগ্ন। 
পহিয়াছেন। যুব+ও সান সারিয়। উঠিয়া, মায়ের 
পিছনের দিকে, বেশ কিছু দুরে দণ্ডায়মান থাকিয়! 
অপূর্ব-সুন্দর এ নিশ্চলা দেবী-মুতিকে মনে মনে 
ধ্যান করিয়|, সুলশিত স্বরে ও ছন্দে খুবই ধীরে 
ধীরে চণ্ডী আবৃত্তি করিতে শুরু করে। যুবকটি 
এতই নিয় কে উহা! করিতেছিল যে, তাহার 
এ খবর অতি মিকটের লোকও যেন শুনিতে না 
পায়। আবেগভরে গ্রাণ ঢালিয়। স্তব করিতে 
করিতে সে উচ্চারণ করিয়াছিল__ 
“সৌম্য। অসৌম্যতর! অশেষ সৌম্যেত্য: তু 
অতি স্থন্ারী। 
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী |” 
( চণ্ডী, ১৮১) 


পৌষ, ১৩৮৯ ] 


বৃঝিবা এ যুবকের অস্তরেও তখন মন্তরার্থের গ্োতন। 
ফুটিয়। উঠিতেছিল-_“ওগো মা, তুমিই দেবতাদের 
প্রতি সৌম্য, আবার দৈতাদের প্রতি কঠোর 
অসৌম্য। হে পরমা শোভনা জননী, তুমিই 
সকল সুন্দরের সৌন্দর্যর্ূপিণী _-অতিশয্ন শোভিনী । 
্রহ্ধার্ি দেবতাদেরও আরাধ্য তুমিই পরমেশ্বরী 
চিন্রাপিতার ন্ায় ধ্যানমৃত্তখানিকে কিন্তু সহস। 
নয়ন উন্নীলিত করিতে হইয়াছিল। অকম্মাৎ 
পিছনে ফিরিয়। তিনি স্তবকারী যুবকের দিকে 
ন্েহ-্দীপ্ত নেত্রে এক ঝলক দৃ্টপাত করিয়াছিলেন, 
করক্মল উত্তোলন করিয়। জননী তাহার আও 
সম্তনকে আশীর্বাদ ও অভয় প্রদানও ন| 
করিয়া পারেন নাই । ঘটনাটি চকিতের মধ্যেই 
খটিয়াছিল। ভাগ্যবান যুবকের হ্বায়-উৎসারিত 
সেই স্তবকে ম| এইভাবেই সাথকতাম় ভরিয়া 
দিয়াছিলেন। 
আমার্দের জানা নাই, উল্লিখিত অতিলৌকিক 
এই দৃশ্যটি, গঙ্গার ঘাটে তত্পালে আগত আরও 
শত শত নরনারীর মধ্যে আদৌ কাহার 
দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল কিনা,_-অথব!, হইলেও 
উহা! কতথানি বুদ্ধিগোচর হইশ্বাছিল। সকলেই 
দেখিয়াছিল এক নারী গঙ্গাক্নানান্তে নিবিষ্ট মনে 
সন্ধ্যা-বন্দনাপি করিতেছেন! একটু বেশী 
কেহ হয় তে। বা দেখিয়াছে, একটি 
অচেনা যুবক এ নারীর পিছন দিকে, বেশ 
কিছুটা দুরে দাড়াইয়া আপন মনে কী যেন 
একটা কিনতু আবৃত্তি করিতেছে! পরস্ত ইহাও 
অতি সঠ্য যে, তক্তিমান সেই আর্ত যুবকটি 
এ কোলা হলমুখর গঙ্গ।খাটে দাড়াইয় দাড়াইরাই 
জীবনের পরম ইঈপ্মীত বগ্তপাভ করিয়া ধন্য 
হইয়। গৃহে ফিরিয়াছিল। আশ্চ্ধ মায়ার খেল! 
বৈকি! চিত্তের শ্ুদ্ধত। আর ভক্তিই বড় ধন। 
শরশ্রমাতমহিমাকে ধারণ করা এই কারণেই বুঝি 
বা কঠিন। মায়ার কাণ্ডই এইরপ। মহামায়। 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬৩০৩ 


স্ব্ং দেহধারিণী হইলেও, তাহার স্বরূপ উপলব্ধির 
প্রনাম অতীব কঠিন সাধন । এই মায়া সাধারণ 
জীবকে কুলাইঘ। রাখেপশাকে ঢাকিয়া রাখে 
তো! বটেই, -মাবার খোশমাস্তারূপে কিন্ত উহাই 
জ্ঞানী ভক্তকে মুগ্ধ ৪ হনখাকি করিয়। দেয়। 
ভগবদ্পিমুখ ব্যক্তি ধেমন মায়ার আব্রণশক্তিতে 
অন্ধদৃষ্ট হ্য়,- তচ্চিন্ত তদ্গশ্প্রাণ 
যোগমায়।-প্রভাবে তদ্শ্বরূপের ধারণা করিতে 
গিয়। স্তব্ধ হইয়। যান_-হাপিবেশ বা কাদিবেন, 
তাহ! বুঝিন| পান না। বিযুখমোহনকারিণী, 
যে মায় আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে, _ 
উহা ন্মখমোহনকারিণী?  যোগমায়ারূপে 
জ্ঞানী-ভক্তণে বিশ্বয়ে বাক্যহার। করিয়। তোলে। 
ক্ষেঅ ৪ কাধের প্রভেদে মায়া ও যোগমায়ার 
বিশেষত্ব অবশ্যই মানিতে হইবে। ভগবদ্‌- 
উন্ুখ ভক্ত অবতার-মায়ায় বা যোগমায়ায় 
বিমুগ্ধ হইয়া, তাহার বিচিত্র ভার্জ-গড়ার খেল! 
দেখিতে দেখতে তাহারই ভাবে রসে ও মাধুর্ষে 
উত্তরোত্তর বিভোর হইয়া যান। রঙ্গময়ীর রঙ্গ 
দেখিয়। অবাক হওয়। ছাড়া, তখন তিনি আর মুখ 
ফুটিয়। কিছু বাশতে পাপেন শ। শ্রাদারদা- 
রূপিণা যোগমায়ার একই দেহে দেবী-মানবী 
ধু্মভাবের লীলা-লাশ৪ তাই শ্রামৎ সারদানন্দ 
হেন জ্ঞাানিপ্রবরকে বাগকুদ্ধ করিঘ্া ফেলিবে, 
ডহাতে আর আশ্চষ কি? 

সারদানন্ব-এহধিণা এই দেবী সারদাকে বর্ণনা 
করিবার সাধ্য 'মামাদের মাই। ব্যাসকল্প 
সারদানন্দ জগন্নাতার দখনোনীত ভারী 
তাহাই এশ্বর্-বিগ্রহ মাগার মণি"! সেই তিনিই 


তওও 


। 


কোন সাধারণ গৃহ" ভক্তকে উদ্দেশ করিয়া 
সাহলারদে বলিতে পাপিতেনশ-_ তুমি ধার 


(শ্রশ্রমার ) রুপ পেয়েছ, আমিও তারই মুখ 
চেয়ে বসে আছি । তিনি ইচ্ছা করলে এখনি 
তোমাকে মামার মাধনে বসিয়ে দিতে পারেন।” 


৬৪৪ 


ইহা কি নিছক নিরহঙ্কারত্থের অভিপ্রকাশ, অথবা 
বৃহত্তম “অহং-এ স্থপ্রতিষ্ঠার একটি স্গিগ্ধ ব্যঞ্ন। ? 
এখানে কি শুধুই অপরিসীম মাতৃ-বৈভব প্রকাশিত, 
কিংবা অনন্যসাধারণ দাশ্ভক্তিও শ্চিত? 
শ্ীশ্রীমা সারদা এবং তাহার বরিষ্ঠ সেবক 
সারদানন্দের ম্বরূপ-চিন্তনে আমরা উদ্যোগী 
হইলেও পরাভূত এখানে । আমরাও বলিতে 
বাধ্য : “কিছু বুঝতে না পেরে এখন হার 
মেনেছি 


শ্রশ্রীমায়ের জীবন-বৃত্তকে একখানি নিছক 
জীবনেতিহাসের পর্যায়ে ধর। চলে না, আবার 
জীনী-সাহিত্য মাত্রই বলিতে পারি না। 
উহার বেশিষ্ট্য হৃদয়স্পর্শী ঘটনার সমাবেশে নহে, 
-উহাতে লক্ষণীয় হইতেছে, উচ্চতম আদর্শকে 
ব্যবহারিক জীবনে রূপায়ণকৌশল। ভগবান্‌ 
শ্ররামকৃষণ যে-সত্য বা আদর্শের দুষ্ট, সস্থাপয়িতা, 
মা সারদা সেই আদর্শেরই একখানি প্রয়োগ- 
প্রতিমা! বা বাস্তব-ক্গ্রিহ। আর আমরা জানি, 
স্বামী বিবেকানন্দও এ একই সত্যের প্রবস্ত! 
আচার্য । বুঝিবার বিষয় ইহাই। স্থুতরাং এ 
ত্রিমৃতির সঙ্গে সম্যক পরিচয় না হুইলে, ইহাদের 
কোন একটি জীবন-চরিত্র স্বতদ্ত্রভাবে ধরিবার চেষ্টা 
বড়ই নীরস সাধন হইবে। শ্রীশ্রমা একটি 
আদর্শকে বা সত্যকে স্বীয় জীবনে যাপন করিয়া, 
প্রয়োগ-শিল্পের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। 
এই ডদ্দেশ্ট-সাধনে তাহাকে আমর! একই কালে 
তিনটি সার্থক রূপে দর্শন করিতে পারি। তিন 
বেশেই কিন্তু তিন অনন্থা অসামান্তা অনুপমা 
মানবেতিহাসে অছিতীয়।| একাধারে তাহার সেই 
ভ্রিবেশধাবিণী বূপ : সেবিকা, মাতা এবং আছ্চা- 
শক্তি জগাদ্া। 


নী 


সেৰি কা সারদাকে আমর] দেখিয়াছি সেই 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তঙ্গ বর্ষ--১২শ নংখ্য। 


জ্য়রামবাটার শৈশবাবস্থ। হইতে, গোরুর দলঘাস 
কাটিতে, ক্ষুধিত মানুষের জন্য প্রস্তুত উত্তপ্ত অশ্নকে 
কচি হাতে বাতাস করিয়। জুড়াইয়৷ দিতে, খাচার 
পাখীটিকে জল-ছোল৷ খাওয়াইতে, রুগ্জ 
বাছুরটিকে সার! রাত্রি ধরিয়। আপন হস্তে পরিচর্যা 
করিতে, মুটে-মজুর সাঁওতাল-বাগদী বাউল-বৈরাগী 
সকলের তৃপ্তি-বিধানে, পল্লীবামী মেয়ে-পুরুষ 
সকল বয়সের সকলকেই আপন করিয়া কাছে 
টানিতে। পরেও তাহাকে এইরূপে দেখিয়াছি 
সর্বত্র--কামারপুকুরে, দক্ষিণেশ্বরে) শ্টামপুকুরে, 
কাশীপুরে, বাগবাজারে, বৃন্দীবনে, পুরীতে, 
কামীতে,__তীর্ঘযাত্রায়, পথচারণায়, রেল ষ্টেশনে ; 
_-এমনকি পবিভ্র মন্দিরে, পূজাস্থলে এবং আরও 
কত বিচিত্র পরিবেশে! আজন্ম এই সেবিকাটি 
সর্বত্র সর্বাবস্থায় উচ্চ-নীচ, পরিচিত-অপরিচিত 
প্রত্যেকেরই সেবায় উৎসগর্ণকৃতা। তক্ত-অভক্ত, 
শি্য-সন্তান, দন্থ্য-তঙ্কর, সাধু-অসাধু-_ পথের 
পথিক হইতে শুরু করিয়া! জ্ঞানী-গুণী-মহাত্মা-মহধি 
কেহই তীহার স্সেহ-পরিধির বাইরে থাকিতে 
পারে নাই। ত্রিতাপক্রিষ্ট জীবের সর্বব্ধি জ্বাল 
জুড়াইয়া শাস্তি বিধান করিতে সেবাময়ী সারদা 
স্মিষ্ট আশ্বামে বলিতেন : “আমার উপর ভার 
দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক।” 

মা সারদা । উজ্জল এই জননী মৃতিখানি 
সকল-হৃদয়বাসিনী-_বিশ্ববন্দিতা। এই মা তে 
আমাদের সকলেরই ঘরের মা,--সকল মান্থষের 
কাছেই স্থ্পরিচিতা আদরিণী মা। জগং-জোড়া 
তাহার সন্তান-পরিবার। সমাজের সর্বস্তরের 
মানুষের এমনকি পতিত, অবহেলিত জনের 
প্রতিও মায়ের সমান ন্েহ-করুণ। বধিত হইয়াছে 
ও হইতেছে। পৃথিবীর সকল জীব্রেই তিনি 
গর্ভধারিণী লালনকারিণী”_চিরকালের মা। 
ত্বাহার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্থাসও বুঝি অযুত কোটি 
সন্তানের মঙ্গল-চিন্তায় নিরত থাকিত। ক্রক্ষবিদ্‌ 
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বরিষ্ঠ স্বামী সারদানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া 
নৃশংস দন্থ্য আমজেদ পর্ধস্ত সকলেই সমান মাতৃ- 
নেছের অধিকারী । সৎ ও অসৎ উভয়ই এক 
মায়ের সন্তান। সন্তানের সংসার-ভীতি দুর 
করিতে, কতবারই তিমি নিজমুখে বলিয়াছেন : 
“আমি মা থাকতে ভয় কি ?”*""“ভাববে তোমার 
একজন মা আছেন ।” 

পরম। প্রকৃতি বেদমাতা সারদার জ্যোতির্ময়ী 
ভাববিগ্রহখানিও সকল যুগের শুদ্ধচিত্ত নর-নারীর 
ধ্যানের আলম্বন হুইয়৷ রহিয়াছে এবং চিরদিনই 
থাকিবে। মহাশক্তিম্বব্ূপিণী এই দেবী-সারদ! 
জীব-জগতের--এমনকি ইতর জীব-জন্ত-কীট- 
পতঙ্গটিরও চৈতন্যবিধায়িনী । শ্রীরামকৃষ্-পৃজিতা, 
নরেন্দ্-বন্দিতা এই মহামায়। জগদশ্বাকেই আমাদের 
প্রয়োজন হয়, মোক্ষদ্বারের চাবি খুলিয়। দিবার 
জন্য । ইনিই তো বারবার বলিয়াছেন : “যারা 
আমার ছেলে তাদের মুক্তি হয়ে আছে।” 

শ্্মা সারদার এই তিনখানি মৃত্তিই 
আমাদের নয়নপথে সদ! সমুজ্জল রহিয়াছে। 
এই সংসার-বিদেশে পথহার] পথিক আমরা, 
অশাস্ত চিত্তে ঘুরিয়া মরিতেছি, ভয়ে ত্রাসে দিন 
যাপন করিতেছি, আর সংসার-ক্লেশে ধের্যহারা 
হইয়া মুক্তির আনন্দ খুঁজিয়৷ বেড়াইতেছি ! 
আমাদের এই ত্রিধা প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই 
জগতের মাটিতে মায়ের আবির্ভাব । সেবিকারূপে 
তিনি দিয়া থাকেন শাস্তি, মাতৃরূপে তীহার নিকট 
হইতে পাই অভয়, আর চৈতন্যদায়িনী জগন্মাতা- 
রূপে তিনিই বিধান করেন ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি। 
শাস্তি, অতয় ও মুক্তি--অকাতরে দিবার জন্য 
সম্তান-উন্মুখ শ্রীনারদা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় 
রহিয়াছেন আমাদেরই জন্য । হায়, তবুও কি 
আমরা মাতৃ-বিমুখ হইয়া পথেপ্রাস্তরেই অনিশ্চিত 
আশায় আশায় ঘুরিয় মরিব? 

গ্রসঙ্গের উপসংহার টানিবার কালে মনে 


কথাপ্রসঙ্গে 
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পড়িয়! যাইতেছে-_মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর 
একদিনের উক্তি। সেবারও দিনটি ছিল শ্রীশ্রমায়ের 
আবির্ভাবতিথি। সমীপবতী সাধু-তক্তদের দিকে 
লক্ষ্য করিয়া মহা পুরুষজী সেদিন বলিতেছিলেন : 

“মা, মা, মহাযায়া! জয় মা, জয় মা! 
আমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান, বিবেক, অন্গরাগ, 
ধ্যান, সমাধি দিন। ঠাকুরের এ সংঘের কল্যাণ 
করুন--সমগ্র জগতের কল্যাণ করুন, জগতের 
শান্তিবিধান করুন। আমাদের ভক্তি নেই, তাই 
এ-সব দিনের ঠিক ঠিক মাহাত্ম্য বুঝতে পারিনে। 
আজ কী যে-সে দিন! মহামায়ার জন্মদিন ! 
জীবজগতের কল্যাণের জন্য ন্বয়ং মহামায়। 
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানুষ" 
লীল। বোঝা বড় শক্ত। তিনি কূপ করে না 
বৌঝালে কে বুঝবে ?'"'আমর! তাঁকে কি বুঝব? 
একমাত্র ঠাকুরই মাকে ঠিক ঠিক জেনেছিলেন। 
আমাদের মায়ের নাম সারদা । এঁ মা-ই স্বয়ং 
সরম্বতী। তিনিই কপ! করে জ্ঞান দেন-_জ্ঞান 
অর্থাৎ ভগবান্‌কে জানা, এ জ্ঞান হলেই ঠিক ঠিক 
পাঁকা ভক্তি সম্ভব। জ্ঞান না হলে ভক্তি হয় না। 
শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধ তক্তি এক জিনিস--মায়ের 
কৃপ। হলেই তা হওয়া সম্ভব। মা-ই জ্ঞান দেবার 
মালিক ।” 

মাতৃদর্শন-প্রত্যাশীকে সর্বাগ্রে মায়ের ত্বারী'র 
কাছে অন্থমতি লইতে হয়। শ্রশ্রীমায়ের মনন- 
মন্দিরে প্রবেশের প্রাক্কালে, আমরাও তাই 
তাহার একনিষ্ঠ “ছারী” স্বামী সারদানন্াজীর 
দ্বারস্থ হইতেছি-উপযুক্ত শক্তি ও যোগ্যতা 
অর্জনের জন্য । 


দেব-মানব ঈশা স্মরণে 
প্প্রীমায়ের হ্বারী সারদানন্দজীকে শ্ররামকৃষ 
দেখিবামাজই চিনিয়। লইয়াছিলেন। তাহাকে ও 
গ্বামী রামরুষ্ণানন্দকে তিনি দেখিয়া ছিলেন 
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খিযিকফের দলে ।  শ্রীরামকষ্$-পরিমগ্ডলে 
খধিকৃষ' অপরিচিত পুরুষ নছেন। যীশাস 
গ্রাইষ্ই--সচরাচর ধাহাকে সহজ নামে ডাক! হয় 
যীশুব্বী,--তিনিই শ্রীরামরুষণ-মুখে সুমিষ্ট আখ্যা 
পাইয়াছেন__খধিকৃষ্ণ। থীশাস” শব্ধের অর্থ 
পৰিভ্রাতা, আর “খাইষ্ঈ, কথার মানে ইশ্বর কর্তৃক 
চিহ্িত নরাধিপতি। এই প্রাইই বা খ্রি 
দেবপুত্ররূপে এই মধ্যে আবির্ভূতি হুইয়াছিলেন 
প্রায় দুই হাজার বখসর আগে এমন পৌষেরই 
এক সধ্ধ্যায়। গ্রীষ্টের অন্তরঙ্গ সহচরগণকেই 
শ্ররামরুষ্। খিিরুষ্ণের দল”, বলিয়। ইঙ্নিত 
করিতেন। গ্রীষ্টপার্ষদ্‌ এ-সব সাধু-মহাত্মাগণই 
্ীত্বীয় ধর্মজগতের প্রাণপুরুষ। জানা যায়, 
তাহাদের মধ্যে আবার মহাত্ম। পিটারই ছিলেন 
শীর্ষস্থানীয় । হ্বয়ং যীশ্ুপ্রীষ্টই তাহাকে তীয় 
মণ্ডলীর নায়করূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। 
বলিয়াছিলেন,_“পিটার, তোমার নামের অর্থ 
পাথর । এই পাথরের উপরই আমি আমার 
মণ্ডলী গড়ব।"**ম্বর্গরাজ্যের চাবিগুলিও আমি 
তোমাকেই দিয়ে যাব।” প্রসঙ্গত; তুলনীয়,__ 
এবারে শ্রীরামকষ্চও একদিন সহসা শরতের 
(সারদানন্দের) কোলের উপর বসিয়। পড়িয়। বলিয়। 
উঠিয়াছিলেন : “দেখলুম ও কত ভার সইতে 
পারে।” উভয় ঘটনার মধ্যে কোথায় যেন একটি 
সৌসাদৃশ্ত রহিয়াছে! অতীতের 'ঝধিরুষের দলে' 
বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের অন্যতম নায়ক 
সারদানন্দের উপস্থিতির বাস্তবতাকেই ইহা! ইঙ্গিত 


করিতেছে না কি? তাবরাজ্যের কাহিনীগুলিকে 


আমর! শ্রদ্ধায় ম্মরণ করিতেছি মাত্র,--বিশ্লেষণ 
বা! ব্যাখ্যার দুঃসাহস রাখি না। 

অবতারলীল! সকল যুগে প্রায় একই ধারায় 
প্রবাহিত দেখা যায়। হশামসি খ্রীই যখন 
আবিভূত হইয়াছিলেন, তখনও সেই যুগপ্রয়োজন 
মিটাইবার উদ্দেশ্ে তাহার সকল প্রয়াস, তীহার 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম ব্য--১২শ নংখ্যা 


পরিকর-সংগঠন ইত্যাদি সবই সাধিত হইয়াছিল, 
যেমন আমর। পূর্বে পূর্বে দেখিয়াছি, সম্প্রতি 
শ্ররামকৃঞ্চ-যুগেও যাহ প্রত্যক্ষ দেখিলাম । ধারা 
যে সেই একটিই, উহার আরও প্রমাণ আমরা 
সহজেই পাইতে পারি, যর্দি বিভিন্ন যুগে গ্রকট 
এশ-পুক্রষগণের দর্শন-অস্ৃভূতিগুনিকেও একটু স্থির 
দৃষ্টিতে অবলোকন করি। ভগবান্‌ শ্রীরামকষ্ণের 
পবিত্র হ্বদয়াকাশে ধ্বনিত সেই বাণী, যাহা তিনি 
পরে স্বযুখে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ। এখানে 
স্রণযোগ্য ৷ শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রী্ট-সাক্ষাৎ্কারের 
অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে 
লীলাপ্রসঙ্গকার ম্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন : 

“এ সৌম্য মুখমণ্ডলের অপূর্ব দেবভাব দেখিয়া 
ঠীকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বিস্মিত হ্বদয়ে ভাবিতে 
লাগিলেন_কে ইনি? দেখিতে দেখিতে এ মুত্তি 
নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পৃত হৃদয়ের 
অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, “ঈশামসি-_ 
ছুঃংখযাতন। হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি 
হৃদয়ের শোণিত দান এবং মানবহস্তে অশেষ 
নির্যাতন সহ করিয়াছিলেন, সেই ইশ্বরাভিক্ন পরম 
যোগী ও প্রেমিক গ্রীষ্ট ঈশামসি ৮ তখন দেবমানব 
ঈশ! ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরে 
লীন হইলেন"''এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহুজ্ঞান 
হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাট ব্রন্মের সহিত 
কতক্ষণ পর্যস্ত একীভূত হুইয়। রহিল |” 

যেকথা বলিতেছিলাম,_জীবের কল্যাণের 
জন্ত এই অনিত্য জগৎ ও জগতের অতীত চরম 
মত্য বা নিত্য বস্ত সম্পর্কে যুগে যুগে অবতার ও 
অবতারকল্প পুরুষরা যাহা যাহা বলিয়া থাকেন, 
তাহা৷ মূলতঃ অভিন্ন”_ভিক্নত। খুব অল্পই, যাহা! 
কেবল প্রকাশ-ভঙ্গিতে বা ভাষায়। কোনও 
বিশেষ ধর্মগ্রন্থে এ-সকল বাণী সংরক্ষিত থাকিলেও 
তত্বগুলি কিন্তু সার্বজনীন-_-মত-পথ-জাতি-ধর্ম 
নিবিশেষে আস্তরিক ভগবখ-জিজ্ঞান্থর জন্য এগুলি 


পৌষ, ১৩৮৯] 


পথনির্দেশিকা আলোকবণিকা হ্বর্ূপ। শ্রীভগবান, 
যুগে যুগে নানা দেশে অবতীর্ণ হুইয়। পুনঃ পুনঃ 
একই সত্যকে মাঙ্গষের কাছে শুনাইয়া যান। 
তাপ-্দঞ্ধ সংসারে তাহাদের জীবন ও বাণীর 
প্রয়োজন কোনদিনই শেষ হইবার নহে। ব্তমান 
সমন্যা-সঙ্কুল হিংসামত্ত মানবসমাজে বোধহয় 
সে-প্রয়োজন সর্বাধিক । 

যীশুগ্ীষ্ট গ্রীষ্টানগণেরই উপাশ্ত ও আদর্শ, 
এরকম মনোভাব অত্যন্ত ভ্রান্ত ও হাস্যকর । 
ঈশামসি খ্রষ্ট সকল মানবজাতিরই পৃজ্য । অগ্রীষ্টান- 
গণের দেবালয়ে বা উপাসনা-গৃহেও গ্রীষ্টের আসন 
অতি উচ্ছেই প্রতিষিত। শ্রীরামরুষ্-আবি9াবের 
উত্তরকালে তো এই সত্য আমাদের কাছে 
আরও বেশী স্পষ্ট এখন । বিশেষতঃ বিশ্বব্যাপী এই 
শ্রীরামরুষ্*-বিবেকানন্দ ভাবপ্রবাহের সহিত গ্রীষ্ট- 
জীবনের স্থৃতি-সংস্পর্শ অনেক ক্ষেত্রেই অন্গুতবনীয়। 

খরীষ্ট ও তত্প্রচারিত ধর্সের সঙ্গে আমাদের 
আত্মিক সংযোগ-স্থত্রটি খুঁজিতে গিয়া আমরা 
এক্ষণে যুগাঁচার্ধ বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত 


জীঞমা 


৬৬ 


ভভভিটিকে উদ্ধৃত না করিয়া পারি না, যাহা 
তিনি লগ্নে বলিয়াছিলেন : 

“ষীসুত্রীষ্ট যে-ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই 
খাটি খ্রীষ্টধর্ম ও বেদাস্ত ধর্মে অতি অল্পই প্রতেদ । 
'“*ষীন্ত অ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন আবার 
সাধারণের উপযোগী এবং উচ্চতম আদর্শ ধারণ! 
করিবার সোপানরূপে দ্বেতবাদের কথাও 
বলিয়াছেন । “আমাদের ন্ব্গস্থ পিতা" বলিয়া 
যিনি প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিই 
আবার প্রচার কারয়াছেন, 'আমি ও আমার পিতা 
এক" ঃ আর তিনি ইহাও জানিতেন, এই শ্ব্থ 
পিতারূপে দ্বেতভাবে উপাসনা করিতে করিতেই 
এই বোধ আসিয়া থাকে যে, আমি ও আমার 
পিতা এক" । তখন এ ধর্মে ছিল কেবল প্রেম 
ও আশীর্বাদ '' 1” 

মতবাদের ধৃলিঝঞ্চায় অন্ধ ও অশান্ত সমাজে, 
হিংসা-প্রতিহিংসায় উদ্ভ্রান্ত চিত্বে প্রেমিক খ্রীষ্ট 
ঈশামমি__খধিরুষ্জ পুনরাবিভূতি হউন, ইহাই 
আমাদের আজিকার প্রার্থনা । 


শ্ীশ্রীমা 


শ্রীমতী হিমানী রীয় 


গ্রামের নিভৃত কোণে, 
পৌষের শিহরণে। 

আসিলে পৃথিবী *পরে, জননী আমার 
আজি তিথিপুজ! দিনে, 
সে-কথা ম্মবিয়া! মনে, 

আনন্দে উথলি উঠে, চিত্ত সবাকার। 
“কুট?” বেঁধে যার তরে, 
এসেছিলে ধরা *পরে, 

তারই সনে হ'ল তব শুভ পরিণয়। 
এ-হেন দম্পতি সনে, 
কোনদিন, কোনথানে 

হয়েছে কি মানবের আগে পরিচয়! 


শৈশবের কাল হ'তে। 
স্নেহের অমিয় শ্রোতে। 
ভরে দিলে সকলের তৃষিত হৃদয় । 
আজি তুমি সঙ্ঘ-মীতা।, 
সকলের পরিত্রাতা, 
তোম! পাশে আসে সবে লইতে আশ্রয় । 
রামকৃষ্ণজায় তুমি, রামকৃষ$$-আরাধিতা, 
আরাধ্যা জননী তুমি, তুমি বিশ্ববন্দিতা, 
কৃপা করি দেহ মোরে, এই আশীবাদ 
আমার আনন্দ বত, আমার বেদনা, 
সকলি তোমারই দান, রেখ এ চেতনা 
তোমার প্রসাদে মাগো লভি যেন জীবনের 
অমৃত আম্বাদ । 


শ্রীশ্বীমায়ের অপ্রকাশিত আশীর্বাদ-পত্র 


[ শ্রীত্রীরাষরুষ্-পু'থিকার অক্ষয়কুমার সেনকে লিখিত ] 


সন ১৩০১।১৩ই ফাল্কন 


পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষ_ 

পরে বাবাজীবন তোমার পত্র পাইলাম ও সমস্ত জ্ঞাত হইয়ণ সুখী হইলাম [| ] 
্রীশ্রীঞভগবানদেবের১ উৎসবে পরমাহলার্দিত হইলাম, এখানে শ্রীশ্রীকামার 
পুক্ষরিণীতে ২ স্ত্রী গ্রীভগবানদেবের উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । পুস্তক 
ছাঁপাইবার কথ লিখিয়াছ, বাবা তোমাকে ভগবান যেমন মতি দিবেন তাহাই 
করিবে । আমারও আজ্ঞা তুমি ছাপাইবে। তাহার প্রতি তোমীর্‌ যেমন ভক্তি 


তোমার কার্য সিদ্ধ হইবেক [| ]% 
আমি ভাল আছি [1] তোমার কুশল দানে সুখী করিবে । জয়রামবাটা__ 


তোমার মাতা 


১ শ্রীরামকষ্ণদেবের । ২ কামারপুকুরে । ৩ শ্রীশ্রীরামকঙ্*-পুঘি। 
* শ্রশ্রীরামকৃষ্ণ-পু'থির রচনা ও প্রকাশে শ্রীশ্রীমায়ের শুভাশীর্বাদলাভ কবির অন্তরে 
প্রেরণীর উৎসরূপে চিরজাগরূক ছিল। পুথির উপসংহারে কবি নিজেই লিখিয়াছেন-_ 
“লীলা-গীতি বিরচনে যে শকতি ছাপা। 
সে নহে সম্পত্তি মোর জননীর কৃপা |” 
উল্লেখ্য যে, এই পুথি রচনায় অক্ষয়কুমারের প্রধান উৎসাহদাতা। হয়ং স্বামী বিবেকানন্দই ভীহাকে 
মাতৃসকাশে লইয়। গিয়া পু"থির কিছু অংশ মাকে শুনাইবার স্থযোগ করিয়। দিয়াছিলেন। স্বামীজীর 
কপাতেই মায়ের শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়া তিনি পুঁধির সবিস্তার রচনায় আরও বেশী অগ্নপ্রাণিত 
হইয়াছিলেন। পু'থির বর্ণন! হইতেই ইহ জানা যায়।_ সঃ 


স্বামী রামকফ্ণানন্দের পত্র! সলন, 


হা, তোমার কথাটা ঠিক। ভিক্ষুকের মতোই হোকৃ, কিংব। রাজার হালেই হৌক্‌-কোন 
না কোন ভাবে জীবন আমাদের কাটাতেই হবে। কিস্তু যে অবস্থাতেই থাকি না কেন ভগবান 
শ্রীরামকষ্ণকে আমরা কখনও ভুলে থাকব না_-এটাই হওয়া উচিত আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য। 
এটাও নিশ্চিত যে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন ভগবান কখনও আমাদের পরিত্যাগ করেন 
না। তিনিই আমাদের জীবনের এক অবস্থা থেকে অন্ত অবস্থায় নিয়ে যান। এটা জেনে 
আনন্দে থাক। আমি প্রতিদিন তোমাকে ম্মরণ করি এবং তোমার জন্ত আমার শ্রগুর মহারাজের 
কাছে প্রার্থন। জানাই । তোমার কাছে তে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো আছেই। তীকে 
তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার বলেই মনে করে! । এই উপদেশটি তোমাকে আমি ন৷ দিয়ে পারি না। 
তীর ফটোর সামনে তুমি তোমার প্রার্থন। নিবেদন করে| ; তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবেই। তার 
চেয়ে করুণাময় কেউ নেই। আহা! তীর মহিমা, তার মহত্বের কথা মনে পড়লেই আমি 
সঙ্গে সঙ্গে অভিভূত হয়ে পড়ি। তিনি তোমার সঙ্গে নেই__-তা মনে করে! না । যারা ভাল তিনি 
সর্বদাই তার্দের পাশে থাকেন। আর যেহেতু তুমিও খুব ভাল ছেলেদেরই একজন, তোমাকে 
নান প্রলোভন থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি অনুক্ষণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন। তার 
আলোকচিত্র তারই টৈতন্তময় সত্তা । এটিকে একটি ফটে। মাত্র মনে করো না। তীর নিজের 
প্রাণময় সত্তা ওটি। যদি পাওয়৷ যায়, তাহলে ফুল ও ধৃপ তাঁকে নিবেদন করো; আর তা ন| 
পাওয়। গেলে, অন্রাগ ও আতির ফুল ও ধুপের অর্থ্য তাকে দিও । পৃথিবীর রাশিকৃত পুষ্প ও 
ধুপের চেয়েও একটি বেদনার্ত হ্বদয় তার কাছে বেশী প্রিয়। আন্তরিক চাইলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 
নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবেন । তিনি যে প্রেম ও করুণার মূর্তরূপ। 

ও বট ক 

আমার অনিয়মিত চিঠি-পত্র থেকে ধরে নিয়ো না৷ যে, আমি তোমার বন্ধুদের ভালবাসি না। 
ভালবাসা বাইরের চেয়ে অন্তবেরই ৰস্ত। আমি সর্বদা প্রার্থনা করি যেন শ্রীগ্তর মহারাজের আশীর্বাদ 
তোমার ও তোমাদের সকলের উপর বধিত হয়। 

ঈ ক না 

তগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, “জলের যেমন নির্দিষ্ট কোনও আকার নেই-_যে পাত্রে তাকে 
রাখা যায় তারই আকার সে ধারণ করে”__-তেমনি ভগবানেরও কোনও নির্দিষ্ট আকার নেই। কিন্ত 
ভগবান নকল জীবেরই ভগবান; স্থৃতরাঁং তীকে কেব্ল মাত্র মান্ষের আকারের মধ্যেই গণ্ভীবদ্ধ করে 
রাখা উচিত নয়। তোমার বাব! বিদেশী পোশাকে থাকলেও তীর প্রতি তোমার শ্রদ্ধা-তক্তি এজন্যই 
চলে যায় না । স্থতরাং ভগবানের আকার যাই হোক না কেন, যেহেতু তিনি তোমার ভগবান, 
তাই তীকে সদা সর্বদা তোমার ভালবাস! উচিত। অবশ্ত ইই্-মৃতিরূপে তার কোনও রূপবিশেষকে 
কেউ পছন্দ করতে পারেন। বৈষ্ণব কৃষ্-রূপ ভালবাসেন, শান্ত শক্তি-বূপ_এই রকম সব। 
যে রূপটি তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে সেই রূপেই তুমি তার আরাধন! করো । হিন্দু গৃহস্থ-ঘরের 


* মাত্রাজের রামকৃফ মঠ হইতে সক্কলিত ও প্রকাশিত “0০2৪8০196০০ নামক পুন্তিক! হইতে অনুদিত ।-_-সঃ 


চি 


৬১০ উদ্বোধন [ ৮৪তম ব্ধ-১২শ লংখ্যা 


বধূ যেমন পরিবারের নকলকেই সম্মান করে, কিন্তু শয্যা গ্রহণ করে এককাত্র তাঁর স্বামীর সঙ্গে, তেমনি 
যে সকল বিভিন্ন রূপে ভগবান নিজেকে প্রকাশ করেছেন তাঁদের সকলের প্রতিই" তোমার ভক্তি 
থাকবে, কিন্তু একমাত্র ইঞ্টই হবেন তোমার জীবন-সর্বন্ব। 
্ ৬ নন 

এটা খুবই শুভ যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি গভীর। তীর আরাধনাতেই 
তুমি আর মায়ের ভক্ত থাকবে নাঁ_তা নয়। কারণ শ্রীরামকষ্ণ শক্তিরই বিগ্রহ। শক্তি অনস্ত, 
তাই ছুরধিগম্যা। সকলের কাছে যাতে তিনি স্থগম হতে পারেন, সেইজন্যই তিনি বর্তমানকালে 
করুণাঘন প্রীরামর্ণ-রূপে আবির্ভূত হয়েছেন । এই যুগের আদিতে যখন তিনি ( শক্তি) শ্রীরুষ্₹রূপে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তাঁর বারবার অবতার-রূপে আবিতরাবের কারণ-শ্বরূপ স্বয়ং বলেছিলেন : 

যদ যদ হি ধর্মন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অত্যত্থানমধর্মন্য তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥ 
সা ক ধু 

তিনি মর-দৃষ্টির অন্তরালে যাওয়ার পরেও শ্রীরামকৃষ্ণের অধিকাংশ সাক্ষাৎ শিশ্কুই তীর দর্শন 
লাভ করেছেন। তীকে দর্শন করার জন্য তোমার যদি প্রকৃত ব্যাকুলতা থাকে, তবে তিনি 
নিশ্চয়ই তোমারও আকাজ্জা পূর্ণ করবেন। ইশ্বরের রূপ কিছু কাল্পনিক নয়। সেগুলি সত্যি। 
নিধিকল্প সমাধিতে স্যার নেই, শ্রষ্টা নেই, পৃজাও নেই। সে কথা এখন থাক--কারণ হুনের 
পুতুল সাগরে গিয়ে নিজেই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ ব্যক্তিবোধ থাকবে, ততক্ষণ ভগবানের 
সাকার (সগ্ণ ) রূপও থাকবে । অষ্টা ঈশ্বর সকল সময়েই সাকার ও সগুণ, তাঁর প্রতিটি 
প্রকাশই তার নিজের মতোই সত্য । ভগবানের পৃজা কর! কেবলমাত্র তার সগ্তণরূপেই সম্ভব। 
এই পথ গ্রহণ করতেই তোমায় আমি বলছি। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্তই তোমার জীবন ও কর্ম হোক। 
সমস্ত অস্তর ঢেলে দাও তাঁর উপাসনায় এবং এই জীবনেই মুক্ত হয়ে যাও। তীকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর 
জ্ঞানকরবে। পিতা ও পুত্রের অথবা জননী ও সন্তানের মাঝে কোনও ভেদ নেই। পাথরে 
তরী ঈশ্বরের প্রতিমা পূজা! করে লোকে যদি মোক্ষ লাভ করতে পারে, তবে তাঁর জীবন্ত মৃত্তির 
আরাধনা করে সেই লক্ষ্যে পৌঁছান তো আরও অনেক বেশী সম্ভব। সাক্ষাৎ ভগবানকে তুমি 
সরাসরি পৃজ। করতে পার না, কারণ এই রকম দেব-মানবদের মাধ্যম ছাড়া তার সম্বন্ধে কোনও 
ধারণাই তুমি করতে পারবে না । শ্রীরামকৃষ্ণের মতো! দেব-মানবেরা৷ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না 
করলে, ভগবানের সম্পর্কে কে আর কতটুকু জানতে পারত? তারা যেন আধ্যাত্মিক জগতের 
কলম্বাস । 

৬ চি ঞ্ 

শিকড় ছাড়া গাছ হয় না; ভিতর বাদ দিয়ে বাহির হয় না। তোমার অন্তরে ও বাহিরে 
উভয় দেশেই তাঁর আরাধন| হওয়া উচিত, কারণ তিনি সর্বব্যাপী । তিনি প্রতিমায় যেমন, তেমনি 
আছেন তোমার অন্তরে । স্থতরাং সর্বদ। তীর সন্তান অথব। দাস ভাবে, নিজেকে স্বতন্ত্র রেখে, 
তাঁকেই সর্বত্র পূজা! করো । দ্বৈতবাদী বলে, “আমি ব্রদ্ষের” ১ অদ্বৈতবাদী বলে, “আমি ব্রন্ষমের সহিত 
একাত্ম ।” এই ছুই কথার মধো খুব একট! পার্থক্য নেই; কারণ যিনি ব্রন্ষের তিনি তার 


পৌষ, ১৩৮৯ ] স্বামী রামরুষ্ণানন্দের পত্র সম্বলন ৬১১ 


সঙ্গে একাত্ম তো৷ বটে । অতেদ উপলবি শুধু নিবিকল্প সমাধিতেই হয়ে থাকে, এবং আগেই 
বলেছি যে তখন আর পৃজা-অর্চা থাকে না। তাকে লাভ করার একমাত্র উপায় এঁকাস্তিকী 
তক্তি। এই-ই হচ্ছে উপদেশ-__সাধারণ এবং বিশেষ উভয় অর্থে-ই। শ্রীরামরুষ্জের প্রতি তোমার 
ভক্তি হোক্‌ পরিপূর্ণরূপে একাস্তিক। তুমি ঠিক বলেছ--কীচা আমিটি চূর্ণ হয়ে গেলে, তবে তিনি 
দেখা দেন। যে কাচা আমি নিজেকে ছুর্বল ও পাপী মনে করে, নিজের ভিতরকার সেই পশুটিকে 
বিসর্জন দেওয়াই হচ্ছে নরবলি। এটি কেবলমাজ্র প্রকৃত বীরের পক্ষেই করা সম্ভব; কারণ “জিতং 
জগৎ কেন মনো। হি যেন”_-জগৎ্ জয় করতে পারে কে? না, যে নিজের মনকে জয় করেছে! 
৬ খু রং 

যে ধর্ম হুর্বলতীর উপর প্রতিষ্ঠিত, ত৷ নিতান্তই মিথ্যা এবং ক্ষতিকারক । 'নাত্্মাত্সা! বলহীনেন 
লভ্য£-_ শ্রুতি বলেছেন যে, ছুর্বলের পক্ষে ভগবান লাভ কখনই সম্ভব নয় । আমি যদি ঈশ্বরের সন্তান 
হই, তাহলে আমি তারই ছাচে তৈরী, এবং তিনি যদি পূর্ণ শুদ্ধ, আমিও অবশ্যই পরিপূর্ণরূপে শুদ্ধ । 
তাই, তুমি যদি সত্যিই ভগবানকে ভালবাসতে চাও, তাহলে তোমীকে ভগবানই হতে হবে। 
“দেবো! তৃত্বা। দেবং যজেৎ।”__-তগবানের পূজা করতে হলে, তোমাকে ভগবান হতে হবে। নিজেকে 
পাপী মনে করার কি দরকার ? তুমি অনন্ত শুধু অজ্ঞান বশেই তুমি নিজেকে সাস্ত ভাবছ। 
প্রত্যেকের আদিতে রয়েছে অনীমতা । তোমার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে অনস্ত শক্তি । সুতরাং আত্ম" 
শক্তিতে বিশ্বাস হারিও নী । যে পথই তুমি গ্রহণ কর ন| কেন, সফল তুমি নিশ্চয়ই হবে। ভক্তির 
পথই প্রকুষ্ট, কারণ এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক । তোষার মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন তীর প্রতি 
ভক্তি-পরায়ণ হও। তুমিই ভগবানের সবচেয়ে সত্যিকারের মন্দির । বাইরের মন্দিরগুলি শুধু 
অন্তরের সত্য মন্দিরকেই স্মরণ করায় মাত্র। ছুর্বলতা-জনক ভাবগুলিকে যখন তুমি মন থেকে 
দুর করতেই চাইছ, তখন চিন্তাগুলোর উপর নজর রাখাটা কিছু অন্যায় নয়। নেই নেই করতে 
করতে দেখবে সাপে কামড়ালে তোমার মধ্যে বিষ থাকবে না। “আমি পাপী নই। আমি স্বয়ং 
ঈশ্বরের সন্তান ।”__-যার এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, সে ক্রমে বুঝতে পারে যে সে ঈশ্বরেরই সস্তান। 

মং ক সং 

একট। কদভ্যাসকে তাড়াতে হলে, তোমাঞ্খে ন্মার একটা প্রতিযোগী সদভ্যাসকে অনুশীলন 
করতেই হবে। এর জন্য তোমার প্রবল রজোগুণের অথবা ক্রিয়ার প্রয়োজন রয়েছে । গীতায় 
শ্রীভগবান বলেছেন-_ 

“দেবী হেষা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যায় । 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে।” 

“আমার এই গুণময়ী দৈবী মায়া অতিক্রম করা সত্যিই ছুরূহ। যার! শুধু আমার শরণাপন্ন, 
কেবলমাত্র তারাই পারে এই মায়াকে অতিক্রম করতে ।” মায় ঈশ্বরের শক্তি; ইশ্বর ও 
তীব্ব শক্তির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। মিষ্টত্ব ছাড় চিনির, ধবলত্ব ব্যতীত দুধের যেমন 
কল্পনা করা যায় না, তেমনি ঈশ্বরের শক্তিকে বাদ দিয়ে তাকেও ধারণ! করা যায় না। শক্তিহীন 
লোকের কাছে আমর] কোন প্রার্থনা জানাই না, কারণ আমরা জানি যে, সে প্রার্থনা নিক্ষল 
হবে। ভগবান সর্বশক্তিমান এবং তাই আমরা তার কাছে গাথন] দিবেন করি । সুতরাং 


৬১২ উদ্বোধন [ ৮৪ত ব্য--১২শ লংখ্য। 


যে কেউ ভগবানের কাছে প্রার্থন৷ করে, সে শক্তিরই উপাসনা করে। সংসারের প্রত্যেকেই এক 
একজন শাক্তি,কারণ এমন কে আছে যে শক্তির পূজা! করে না? 
ক গং 
ভগবান মেঘের ওপারে কোথাও কোন উধর্বলোকে বাম করেন না। তিনি আছেন সকল 
জীবের হ্ৃদয়ে। শ্রীকুষ্ণ বলছেন, “ইশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহজুন তিষ্ঠতি”__“হে অর্জুন! ভগবান 
সকল জীবের হৃদয়ে বাস করেন” সাধারণ জীব একথাট। জানে না । ভগবান আমাদের সামনে 
আসেন মূর্খ, দরিদ্র, ব্যাধি্রস্ত, নিঃস্ব, কুধার্তের রূপ ধরে-_যাঁতে আমরা তীকে এই নব রূপে সেব! 
করে নিজেদের চিত্তশুদ্ধি করতে পারি। কর্মেই আমাদের অধিকার--তার ফলে নয়। ফল 
আমাদের হাতে নয়.। অন্যদের উপকার করব--এই ভেবে কাজ করার চেয়ে নিজেদের কল্যাণের 
জন্যই বেশী করে কাঁজ করা উচিত, কারণ তগবান তাদেরও প্রত এবং ভগবানই তাদের বর্তমান 
অবস্থায় রেখেছেন । ভগবানকে তো আমরা সংশোধন করতে পারি না বা তার কর্মপ্রণালীর 
খুতও ধরতে পারি না। সেটা ভাহা বোকামী হবে। অন্যের সেবা করে আমরা নিজেদেরই 
সেবা করি-কি ভাবে ? না, নিজেদের হৃদয়ের বিস্তার করে। 
সঃ শী সং 
তার সব আব্দার মিটবেই-_-এই পূর্ণ বিশ্বাসেই না শিশু তার ঘা কিছু প্রয়োজন ত। বাবা- 
মাকে জানায়? ঠিক এমনি ভাবেই আত্মোপলদ্ধির জন্য য| কিছু আবশ্যক তার জন্য তোমার ইষ্টের 
কাছে প্রার্থনা জানানো! উচিত। ঈশ্বরের সন্তান তুমি হতে চাঁও কেন? জগজ্জালা থেকে যুক্তি 
পাওয়ার জন্য-_তাই না? অতএব ভক্তি আর জ্ঞানের মধ্যে তফাতট। কোথায়? 
বা ন্ঃ রস 
এই কথাটা তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, শান্তি হচ্ছে নিজের মানসিক সম্পদ | সুতরাং 
সাংসারিক ব৷ সামাজিক কোনও বিষয়কে তোমার চিত্তের পবিত্র ব্রিপীমানীর মধ্যে অন্ধপ্রবেশ করতে 
দেওয়া মোটেই উচিত নয়। সেখানে একমাত্র পরমশিবই একচ্ছত্র ভাবে আধিপত্য করুন আর 
তোমার উপর শাস্তি ও আনন্দ বর্ষণ করুন| 
কঃ ঙা সং 
পর্ণ আত্মসমর্পণ অবশ্ঠ তখনই সম্ভব যখন মান্য তাঁর দুর্জয় শত্রু অহঙ্কার থেকে মুক্তি পায়। 
“আমি এই, আমি সেই”-এই মনোভাবই বারংবার জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। তোমার আত্ম- 
সত্তার আবরণকারী এই “অহং, থেকে যতই যুক্ত হবে, ততই তুমি সক্ষম হবে আপন শ্বরূপের 
উপলবিতে। ব্যাকরণের এই উত্তম পুরুষ-সর্বনামটিই আমাদের যত দুঃখের মূল। সুতরাং আমাদের 
প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া! উচিত, যেন তেন প্রকারেণ এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া । সেটা পারা 
যায় মহ-জনের সেবার জোরে, ফলাকাজ্জাহীন সৎ কর্ম দ্বারা এবং একনিষ্ঠ বিবেকের ফলে। 
প্রথমটিই সবচেয়ে সহজ ও সর্বোত্বম। যদি সগ্ুরুর গ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করতে পার, 
তাহলে তোমার এ দাশ্ত ভাবের জন্যই তোষার অহং ভাব ক্রমশ: লোপ পাবে। য্দি কেউ 
শ্ররামকষ্-নির্দেশিত পথাছসরণে ঠিক ঠিক নিজেকে নিয়োজিত করে, তবে তিনি নিশ্চয় তাকে 
তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করবেন। কিন্তু সে রকম লোক সংখ্যায় এত কম যে, তা প্রায় কেউই করতে পারে 


রং 


৬১৩ 


পৌষ, ১৩০৯] স্বামী সারদানন্দজীর স্থৃতি 


ন৷ বললেই চলে। কারণ প্রত্যেক লোকই কম-বেশী অহং-অভিমানী। যদি অপরের পাপ গ্রহণকে 
আত্মাহুতি বলে।-_এবং আমার মনে হয় সেটাই এর ঠিক অর্থ-_তাহলে তার জন্ত যোগ্য অধিকারী 
সংসারে নেই বললেই চলে। যখন সংমারে আমি রয়েছি এবং যখন আমি এখানে সুখী হতেই চাই, 
তখন আমাকে এমন কিছু করতে হবে যা আমাকে সর্ব-ভয়-যুক্ত স্থখ দিতে পারে । ভগবান সর্ব- 
শক্তিমান এবং অনস্ত করুণাময় । আমি তাঁরই সন্তান এবং তিনিই আমাকে দেখবেন । তাই 


আমার কোনও ভয় নেই। ভগবান তোমার পিতা ও মাতা দুইই। 
'স্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেৰ বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। 
ত্বমেব বিষ্চা ভ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেৰ সর্বং মম দেবদেব |” 
“হে আমার দেবাদিদেব, তুমি আমার জননী); তুমিই আমার পিতা; তুমি আমার বন্ধু 
তুমিই আমার সখা; তুমি আমার বিষ্কা ; তুমিই আমার সম্পদ ; তুমি আমার সর্বস্ব? 
আর জানবে শ্রীরামরুষ্ণ হচ্ছেন এই সবগুলিই। 
“ন হি কল্যাণকৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।” 


॥ 
“॥ জি 


স্বামী সারদানন্দজীর স্থ্তি : 


১৯১৬ পালের গ্রীষ্মকালে আমি জয়রামবাটাতে 
পূজনীয় শরৎ মহারাজকে প্রথম দর্শন করি। 
আমি তখন ব্দনগঞ্জ স্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়ি। 
মহারাজের শুভাগমন সংবাদ আগেই জেনে- 
ছিলাম। যখন জয়রামবাটাতে পৌঁছলাম তখন 
তিনি একটি বাশের তৈরী বড় মোড়াক় শ্রীশ্রমায়ের 
নৃতন বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরের পশ্চিমদিকের 
বারান্দায় বসেছিলেন । তীর বিশালবপু দেখে 
কাছে যেতে ভয় হ'ল। তাই প্রথমে তার দিকে 
একটিবার তাকিয়ে, সিধা শ্রশ্রীমার কাছে গিয়ে 
তীকে প্রণাম করতেই ম৷ খুব খুশী হয়ে বললেন, 
“শরৎ এসেছে দেখেছ ?” আমি বললাম, “মা, রাস্তা 
থেকে দেখে এলাম_ বারান্দায় বসে আছেন ।” 
মা জিজ্ঞাসা করলেন, “শরৎকে প্রণাম করনি ? 
আমি বললাম, “না, ভয় করছে” মা বললেন, 
«বোকা ছেলে! শরতের চেহারাই এঁ রকম। 
ভিতরটা প্রেমে ভরা। যাও প্রণাম করগে। 
দেখবে শরৎ তোমাকে কত ভালবাসবে ।” আমি 


স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ 


ভয়ে ভয়ে মায়ের ঘর থেকে ভিতরের দিক দিয়ে 
তার কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম । তিনি আমার 
নাম, কোথায় কোন্‌ শ্রেণীতে পড়ি, বাড়ী কোথায় 
জিজ্ঞাসা করলেন। সব উত্তর দিলাম। পরে 
জয়রামবাটাতে আমার কোন বন্ধু আছে কিনা, 
অথব৷ কেউ আত্মীয় আছেন কিনা জানতে 
চাওয়ায়, “না” বললাম । তখন এদেশের ছেলে- 
মেয়ে কেউ সহজে মার কাছে আসত না জেনে 
আমি বললাম, “আমি শ্রশ্রমার কাছে সর্বদা 
আসি।” তাঁর আগেই আমি শ্রশ্রীমার কাছ 
থেকে দীক্ষাও পেয়েছিলাম । 

্রপ্বীমা আমাকে “রামময়” ব'লে ডাকলেন। 
কি মধুর স্বর! “যাচ্ছি মা” ধলে মার কাছে 
যেতেই, মা আমায় মিষ্ট ও জল দিলেন! আমিও 
আনন্দে খেয়ে-দেয়ে আবার মহারাজের কাছে 
গিয়ে হাতপাখ। নিয়ে তাঁকে বাতাস করতে 
লাগলাম । তামাকও সেজে দিলাম। তার 
সেবক হিসাৰে স্বামী ভূমানন্দ ও ব্রহ্মচারী বিমল 


৬১৪ 


মামার (কালীমামার  বৈঠকখানা ঘরে 
থাকতেন । শ্রগ্রমায়ের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে 
পূজনীয় শরৎ মহারাজ, জ্ঞানদ। (ম্বামী জ্ঞানানন্দ ) 
ও আমি থাকতাম। তখন মেঝেতে সিমেন্ট 
ছিল না। মাটির মেঝেতে খেজুর পাতায় তৈরী 
চ্যাটাই পেতে তার উপর বিছানা পেতে 
পূজনীয় মহারাজও শুতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা 
মহারাজ জপধ্যান করার সময় আমাকে বললেন, 
“রজাট। ভেজিয়ে দিয়ে বস্‌” আমি মনে করলাম 
মহারাজ ভিজিয়ে দিতে বললেন। তাই তারই 
কমগুলু থেকে জল নিয়ে দরজায় একটু ছিটিয়ে 
দিয়ে আমিও জপ করতে বসলাম- দেখে মহারাজ 
বললেন, “কৈ, দরজাটা ভেজিয়ে দিলি না?” 
মামি বললাম, “মাটির মেঝে, বেশী ভিজালে 
যে কাদ। হয়ে যাবে।” তখন সেই গম্ভীর 
বাব হো হো ক'রে হাসতে লাগলেন ও 
'মামীকে বললেন, “আমি কি তোকে দরজা 
৷ তজিয়ে দিতে বলেছি? ভেজিয়ে দিতে বলেছি। 
'বানে দরজায় খিল দিয়ে বন্ধ না. ক'রে, কেবল বন্ধ 
চরে দিতে বলেছি । তোরা কি বলিল্‌?” আমি 
ললাম, “আমরা বেজিয়ে দেওয়া বলি।” তিনি 
[ললেন, “তবে তাই কর আমি দরজ! বেজিয়ে 
লাম! 

তামাক সেজে ভাড়াতাড়ি টিকে আগুন 
রবে বলে জোরে জোরে পাখার বাতাস করতে 
ঃরতে কলকেতে পাখা লেগে কলকে উলটে 
[ডলে বকতেন। বলতেন, “তুই বড় ছট্পটে ! 
ইবে রেখে দিয়ে আয়। হাওয়ায় আস্তে আস্তে 
বে যাবে” তাই করতাম। আমার হেড- 
ষ্টার মশায় শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীমাকে প্রণাম ক'রে পৃজনীয় শরৎ মহারাজকে 
ণাম করতেই মহারাজ বললেন, “প্রবোধ! 
তামার ছাত্র স্কুল পালিয়ে এখানে জাড়্ডা 


উদ্বোধন 
( পরে স্বামী দয়ানন্ন ) এসেছিলেন । তীর! মেজো দিচ্ছে ।” 


[ ৮৪ ব্য-”১২শ লংখা। 


মাষ্টার মশায় বিনীততাবে বললেন, 
“আপনাদের একটু সেব। করলে ধন্য হ'য়ে যাবে। 
আমর! কি শিক্ষা দেব?” মহারাজ বললেন, “যা, 
তোর মাই্ারও তোকে ছেড়ে দিলে ।” 

মাষ্টার মশায় মহারাজের জন্য বিষুপুরের 
প্রসিদ্ধ কিছু অন্বরী তামাক আশি টাক সের দরে 
কিনে এনেছিলেন । এঁ তামাক তরল । কলকেতে 
সাধারণ তামাক সেজে, তার উপরে একটি গোল 
মাটির চাকতিতে আঙুল দিয়ে একটু তরল তামাক 
লাগিয়ে রেখে তার উপর আগুন দিতে হয়। 
আমি জানতাম না যে, এ চাকতিটি কলকের সঙ্গে 
একেবারে চারিদিকে লেগে গেলে চলবে না। 
একটু ফাঁক থাকবে । কলকে থেকে ধোয়৷ 
বেরোয় না। মহারাজ দুঃখ ক'রে বললেন, “রেখে 
দে তোর আশি টাকা দামের তাঙ্গাক। আমরা 
গরীব লৌক। আমার্দের সাধারণ তামাকই 
ভাল। এমন সময়ে আমার মাষ্টার মশায়ের 
প্রাণের বন্ধু ও গুরুভাই (শ্রীশ্রমার শিশ্ক ) ডাক্তার 
নলিনীকাস্ত সরকার এলেন। তিনি আমাকে 
বললেন, “ওরে তুল করেছিস্‌। এঁ তাওয়াটা একটু 
ঘষে ক্ষ ক'রে নিয়ে আয়_-যেন একটু ফাক 
থাকে ।” আমি ঘষে ক্ষয় ক'রে এনে এ তাওয়ার 
পিঠে তামাক লাগিয়ে আগুন দিতেই খুব সহজে 
ধেওয়। বের হ'তে লাগল। স্তবগন্ধে ঘর ভরে 
গেল। মহারাঁজও খুব খুশী হলেন। এইসঙ্ে 
বলে রাখি শর্মার উনান থেকে আগুন আনতে 
গেলে তিনি কলকেতে আগ্তন দিতেন না । হাতায় 
ক'রে আগ্তন দিতেন ও চিমটে দিতেন--কলকেয় 
আগ্তন তুলে নেবার জন্ত। আমি, “কলকেতেই 
দিন না” বললে, মা বলতেন, “বাবা, ছেলেকে 
আগুন দিতে নেই। তুমি নিজে তুলে নাও ।” 

একদিন মহারাজ বিকালে চা খেয়ে বেশ 
ঘেমেছেন দেখে, আমি তাঁকে হাতপাখা দিয়ে 
বাতাস করছি দেখে মহারাজ বললেন? “আমি 


পৌষ, ১৩৮৯ ] 


একটু ঘেমে হালকা হব বলে গরম পরম চা 
খেলুম। আর তুই এলি চাষার মতো হুম্‌ 
হস ক'রে হাওয়া করতে ।” আমি বললাম, 
"ঘাম দেখে হাওয়া করছি-__আবার চাষা 
বলছেন কেন?” তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 
“শোন, একজন চাষা তার মেয়ের বিয়ের 
জন্য গুরদেবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে গিয়ে 
গুরুমার কাছে জানল, গুরুদেব তার এক বড়লোক 
শিষ্কের বাড়ী কলকাতায় গেছেন। চাষ! সেখানে 
গিয়ে দেখল-_এঁ ধৰী শিষ্য জলে পাখা ভিজিয়ে 
গুরুদেবকে হাওয়া করছে। সে নৃতন জিনিস শিখল 
ও স্থির করল এবার গুরুদেব আমার বাড়ী এলে 
আমিও পাখা ভিজিয়ে বাতাস দিব। বেচারা 
গুরুদেব তার বাড়ীতে শীতকালের সন্ধ্যার পরে 
গিয়ে হাজির । শিষ্য গুরুদেবকে বসিয়ে প্রণাম করেই 
একখান পাখা পুকুরের ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে এনে 
জোরে জোরে হাওয়া দিতে লাগল। গুরুদেবের 
প্রাণাস্ত! বললেন, “তোর তে। কোন কাগুজ্ঞান 
নেই। আমি শীতে মরছি আর তুই এলি ভিজে 
পাখা নিয়ে হাওয়া করতে 1” তখন শিষ্ত বললে, 
“আপনার বড়লোক শিষ্য ভিজেপাথার হাওয়। 
দিচ্ছিল-_ত্বাকে আপনি কিছু বলেননি। আর 
আমি গরীব ঝলে আমাকে বকছেন ?” গুরুদেব 
বললেন, “বেটা, সে যে গরমের দিনে দুপুরে হাওয়া 
করেছিল। আর তুই শীতের দিনে রাত্রে হাওয়া 
দিচ্ছিস!” 

তখনকার দিনে জয়রামবাটা গ্রামে বা 
নিকটব্তী গ্রামে কেউ চ। খেতো। না । মহারাজের 
জন্য কলকাতা থেকে চায়ের সরঞ্জাম আসত । 
বিমল মহারাজ চা তৈরী করে দিতেন। তখন 
কিছু এক পয়সা দামের প্যাকেটের গুড়া চ1 
আরামবাগ থেকে বিনে এনে রাখা হ'্ত। যদি 
চা না খেলে চলবে না এমন কোনও ভক্ত 
আমতেন, তবে শ্রীশ্রী অনেক কষ্টে বাড়ী বাড়া 


স্বামী সারদানঙাজীর স্বতি 
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ঘুরে একটু দুধ কিনে আনতেন। একটি মাটির 
হাড়িতে জল, ছুধ, চা ও চিনি বা গুড় দিয়ে বেশ 
ক'রে ফুটিয়ে, ন্যাকড়ায় ছেঁকে কানার গেলাসে 
ক'রে দিতেন। চায়ের কাপ প্রতৃতি কিছুই ছিল 
না। এ লব বাসনকে তখন লোকে সান্কী বলত 
ও অপবিত্র মনে করত । বিমল মহারাঁজ আমাকে 
চা খেতে বললে আমি খেতাম না। তিনি যখন 
স্টোভ (9০95) জ্বালিয়ে কেটলিতে জল গরম 
করতেন, তখন মহারাজ বলতেন,আমি তানপুরায় 
এমন সুর বেঁধে দিতে পারি যে, তুই তানপুর! 
বাজালে স্টোভের শব্ধ শোনা যাবে না। মেজো 
মামার (কালীমামার ) বড় ছেলে ভূদেবের 
একটি ছোট তানপুরা মহারাজের ঘরে ছিল। 
মহারাজ বিস্কুট আনতেন। আমাদেরও দিতেন । 
আমরা আনন্দ ক'রে খেতাম। ভুদেব, রাধারমণ, 
ক্ষুদিরাম ও রাধু আমাদের সঙ্গে ভাগ বসাত। 
আমি শ্রীশ্রমার সঙ্কে তরকারী কোটা, পান সাজা 
প্রভৃতি কাজ করতাম ও মধ্যে মধ্যে মহারাজের 
সেবা করতাম। মহারাজ বলতেন, “দেখ তুই 
মাঝে মাঝে এসে মা কি করছেন আমাকে 
বলৰি। নিজের বুদ্ধি খাটাবিনি যেমনটি বলি 
তেমনটি করবি।” আমি “যে আজ্ঞা মহারাজ” 
বলতাম । মধ্যে মধ্যে গিয়ে বলতাম, “মা এখন 
তরকারী কুটছেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে কুটেছি। 
এখন পান সাজছেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে সেজেছি। 
মার উনানে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এলাম । মা 
ঠাকুরের জন্য হালুয়া! রান্না করছেন ।” ইত্যাদি। 
তিনিও বলতেন, “যা করগে যা ।” পরে “মা এখন 
ঘরে চুপ ক'রে বসে আছেন” বলতেই মহারাজ 
বলতেন, “যা মাকে জোড় হাত ক'রে জিজ্ঞাস! 
ক'রে আয় আমি প্রণাম করতে যাব কিনা ।” 
আমি জিজ্ঞাসা করলেই ম! বলতেন, “হ্যা বাবা, 
এরৎকে ডাক ।” আমিও পিছে পিছে যেতাম। 
দেখতাম, মহারাজ হাটু গেড়ে বসে মাকে প্রণাম 


৬১৬ 


ক'রে, “মা, ভাল আছেন ?” জিজ্ঞাসা করতেন। 
মা বলতেন, হ্যা বাবা, ভাল আছি। বাঝ 
শরৎ তুমি কেমন আছ?” মহারাজও বলতেন, 
স্থ্যা মা, আমিও ভাল আছি।” রোজই এক 
প্রশ্ন ও উত্তর । পরে দেখতাম, আমরা যেমন 
মাকে প্রণাম করেই পিছন ফিরে চলে আসতাম, 
মহারাজ তেমন ন। ক'রে, মাকে সামনে রেখে 
জোড় হাত ক'রে পিছিয়ে পিছিয়ে দরজার 
কাছে এসে বারান্দায় বেরিয়ে তবে দিধা হয়ে 
চলতেন। বেরিয়ে মা লম্বা ঘোমটা দিতেন বলে 
বলতেন, “আমি যেন শ্বশুর ! এতখানি ঘোমটা !” 

শরৎ মহারাজ এলে মা যত্ব ক'রে রেধে 
খাওয়াতে চেষ্টা করতেন এবং বলতেন, “শরৎ 
কলকাতার ছেলে । পোড়। পাড়াগায়ে ভাল ভাল 
জিনিস পাওয়া যায় না-_-ছেলেকে কি খাওয়াৰ ?” 
আমরা এবং কৌয়ালপাড়ার দাঁদার।-ন্বামী 
কেশবানন্দ (কেদার দাদ! ), স্বামী পরমেশখ্বরানন্ন 
( কিশোরীদ1 ), স্বামী বিদ্ভানন্দ (রাজেনদা ), 
বরা, গগন প্রসৃতি কোতুলপুর থেকে ও আমি 
কয়াপাটের হাট থেকে সবজী, ফল প্রভৃতি কিনে 
এনে দিতাম । মা খুবই খুশী হতেন। নমলিনীদি 
(মার ভাইঝি) রান্না করতে গেলে মা বলতেন, 
“নলিনী, শরৎ কলকাতার ছেলে। ভাত যেন 
স্থসিদ্ধ হয়, আবার ল্যাকটু (গল) ন। হয়, 
তাহলে শরতের খেয়ে আনন্দ হবে না। চচ্চড়ি 
শুকনো শুকনে! হবে__পাড়াগায়ের মতো ঘণ্যাট 
হবেনি। পটোল তাম। তেলে ভাজবিশি। কম 
তেলে ভাজবি, আর মধ্যে মধ্যে হাতে ক'রে 


জলের ছিটে দিবি। তাতে পটোলগুলি নরম 
হবে ও শুটকে হবেনি |” ইত্যাদি মা নিজেও 
বান্না করতেন । 


মহারাজ দুপুরের প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম 
করতেন। আমি গা, হাত, পা টিপে দিতাম। 
কিন্তু পায়ের হাটুর উপরে হাত দিতে দিতেন না। 


উদ্বোধন 
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পৃজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ দিতেন। হাটুর 
উপরে হাত দিতে গেলে বলতেন, “চাদরখানা 
দেতো।” আমি দিলে কোমর থেকে গোড়ালী 
পর্যন্ত চার্দর ঢাকা দিয়ে বলতেন, “এবার এর 
উপরে টিপ।” তিনি অতিরিক্ত ভদ্র ছিলেন। 
আমাকে আঙুল ভাজা শিখিয়েছিলেন। 

আমি একদিন বললাম, “মহারাজ! আমাকে 
দয়া করে সন্যাস দিন” তিনি হানতে হাসতে 
বললেন, “তুই তো ছেলেমান্ষ। সন্নাসের কি 
বুঝিস? বি. এ পাস ক'রে আয়। তারপরে 
যার্দ চাস তবে সম্গাস নিবি।” আমাকে খুব 
তালবাতেন লে এত সাহস পেয়েছিলাম যে, 
আহাম্মকের মতো ঝলে ফেললাম, “আপনি কি 
বি. এ. পাস করেছিলেন? আপনি যদি না ক'রে 
থাকেন, তবে আমাকে কেন দিবেন না? তিনি 
বললেন, “পাপ ক'রে এলে আমাদের মঠ মিশনের 
অনেক কাজ করতে পারবি। দেখছিস্‌, বিমল 
লেখাঁপড়। জানে ব'লে আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, 
আরও কত কাজ করে । আমাকে বলতেন, 
“একটা বিদ্যে শিখবি? তুই মাটিতে লম্বা! চিমটে 
ফু'ড়বি। আর তর তর ক'রে মাটি ফেটে গঙ্গাজল 
এসে তোর মুখে পড়বে ।” আমি বললাম, “ন| 
মহারাজ! ও সব শিখব না।” তিনি বললেন, 
“কেন রে?” আমি বললাম, “ঠাকুর বলেছেন, 
ওসব করলে অহংকার হবে, আর এ সব দিকে 
মন গেলে ভগবানের দিকে মন যাবে ন1৮ তিনি 
শুনে খুশী হলেন। 

তিনি আমাকে অনেক গল্প বলতেন। একদিন 
বললেন, “একবার স্বামীজী, আমি ও গঙ্গা 
(পৃজনীয় স্থামী পাহাড়ে 
ঘুরছিলাম খুব ক্ষিদে পেয়েছিল। সঙ্গে 
পয়স। ছিল না। গঙ্গা! আমাদের চেয়ে বে 
বেশী হিমালয়ে ঘুরেছিল। তাই মে বললে, 
“দাড়ান, আমি ভিক্ষার ব্যবস্থা করছি। এই 
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ঝলে এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়ে 
মাথায় পাগড়ি বেধে মাটিতে জোরে জোরে লাঠি 
ঠুকতে ঠুকতে বললে, “এ পধান, এধার আও । 
দেখো সম্ভ লোক তৃখে হ্যায় । খিলাও।” 
লোকটি সঙ্গে সঙ্গে আটার রুটা, তরকারী, ভাল 
গ্রসৃতি দিয়ে আমাদের পেট ভরে খাওয়াল। 
স্বামীজী তো গঙ্গার কাণ্ড দেখে হেসে কুটিপাটি ! 
গঙ্গা বললে, এদেশে প্রবাদ আছে, _গাটঢ়োয়াল 
সরীথা দাতা নহী, পর লাঠ্‌ঠি বেগর্‌ দেতা নহী'। 
মানে গাটোয়ালীদের মতো দাতা নাই। কিন্ত 
তার! লাঠি না দেখালে দেয় না--মানে তারা চায় 
সাধুরা জোর ক'রে আমাদের সেবা নেবেন। আর 
একবার ম্বামীজী, রাজ! মহারাজ, আমি ও 
কূপানন্দ (সান্াল মশায় ) কোথাও যাচ্ছিলাম । 
মাঠের পথ | পথে একটি টাকা পড়েছিল। প্রথম 
তিনজন টাকাটি দেখেও চলে গেলেন। সান্যাল 
মশায় দেখেই হাতে উঠিয়ে বললেন, “এখানে 
একটা টাকা পড়ে ছিল। কোনও গরীব লোককে 
দেওয়। যাবে। স্বামীজী বকলেন। বললেন, 
ণীকা যেখানে ছিল ফেলে দে সেখানে । আমি 
টাকাটা দেখেছি, কিন্তু হাতে নিইনি। রাখালও 
দেখেছে, শরৎও দেখেছে । কেউ হাতে নেয়নি। 
তুই কেন নিতে গেলি? টাকা ফেলে দে। যার 
টাক। মে বেচার। যদি খু'জতে বেরোয় তো৷ পেয়ে 
গেলে খুশী হবে। নতুবা গরীব লোক পায় তো 
কুড়িয়ে নেবে।”” 

আর একটি মজার গল্প বলেছিলেন, “একবার 
স্বামীজী, গঙ্গ। ও আমি হিমালয়ে ঘুরছি। ঘুরতে 
ঘুরতে স্বামীজীর একটু শরীর খারাপ হওয়ায় 
একটি গাছের তলায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন । 
বললেন, “একটু বেগুনের ঝোল খেতে ইচ্ছে হচ্ছে । 
আমরা ছুজনে বললাম, “হাতে নেই পয়সা । ভাল- 
রুটা ভিক্ষে মিলে না। কোথায় পাব বেগুন ? 
স্বামীজী বললেন, “গ্যাখনা, কোথাও পাওয়া যায় 
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কিনা ।” আমর! দুজনে ঘুরতে ঘুরতে এক সাধুর 
আশ্রম দেখলাম। সেখানে অনেকগুলি বেগুন 
গাছও আছে, গাছে বেগুনও হয়েছে। সাধু 
আমাদের অভিবাদন ক'রে বসালেন ও বেদাস্তের 
প্রকরণের কথা শুরু করলেন। আমর! তার সঙ্গে 
ব্দোন্তের আলোচনায় যোগ দেওয়ায় তিনি খুব 
খুশী হলেন। কিছুক্ষণ পরে, “আমাদের বড় 
গুরুভাই একটু অন্থস্থ। আমর। তার কাছে যাক, 
ব'লে তার জন্য ছুটি বেগুন ভিক্ষা! চাইলাম। কিন্ত 
তিনি দিলেন না । তার আশ্রমে আমাদের ভিক্ষ। 
নেবার কথা তে! বললেনই না । ফিরে স্বামীজীকে 
বলতে তিনি বললেন, “তোরা দুজনে আবার যা। 
একজন তার সঙ্গে ব্োন্ত আলোচনা করবি। 
আর একজন তাঁর বাগান থেকে বেগুন নিয়ে 
আসবি। সাধুর বেগুন থাকতে চাইতেও যখন 
দেননি, তখন জোর ক'রে নিলে কিছু দোষ বা 
অন্যায় হবে না। যর্দিহয়সেদোষবা অন্তায়ের 
জন্য আমি দায়ী। তোরা যা, তখন আমি 
গিয়ে, ৫ নমে। নারায়ণ ম্বামীজী মহারাজ" ব'লে, 
অভ্যর্থনা করতেই তিনি খুশী হ'সে, আমাকেও 
অভিবাদন ক'রে ভিতরে ডাকলেন ও আমরা তার 
বেদান্ত আলোচনায় খুশী হ'য়ে আবার এসেছি মনে 
ক'রে আবার বে্দোন্ত আলোচন! শুরু করলেন । 
এদিকে গঙ্গা চারটি বেগুন তুলে নিয়ে একটু দুরে 
এসে জোরে জোরে হাততালি বাজাতেই কার্য 
উদ্ধার হ'য়ে গেছে জেনে আমিও সাধুকে নমো 
নারায়ণায় জানিষে ও তিক্ষার ব্যবস্থায় বেরোতে 
হবে বলে সরে পড়লাম। স্বামীজী তো বেগুন 
পেয়ে হেসে কুটিপাটি ! বললেন, 'বেশ করেছিস্‌। 
এখন ছুটি ভাতের চেষ্টা! দেখ দিকি |” গঙ্গা ভাত 
ডাল ভিক্ষা ক'রে আনল তিন মৃতির জন্য । আমি 
বেগুনের ঝোল রাধলাম। তিনজনে খেয়ে খুব 
আনন্দ করলাম ।” 

একদিন পুজনীয় শরৎ মহারাজের প্রসাদ 
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পাবার ইচ্ছা আমার হয়েছিল। সুযোগ 
খুঁজছিলাম। কারণ শ্রশ্রীমার অক্লপ্রসাদ (ছুধ 
বাতাসামাথা ভাত ) তো রোজই পেতাম । আর 
মাকে শরৎ মহারাজের প্রসাদ পাবার কথা 
বলতেও পারছিলাম না। একদিন সুযোগ জুটে 
গেল। আমি পুকুরে ( পুখুরিয়! ) গ্রামের দোকান 
থেকে আটা, তেল প্রভৃতি কিনতে গিয়েছিলাম । 
তখন জয়রামবাটীতে একটি মাত্র এত ছোট 
দোকান ছিল যে, মা আড়াই পোওয়া পোস্ত কিনতে 
পাঠিয়েছিলেন _চাইতে দোকানদার বলেছিল, 
“তোমাকেই আড়াই পোওয়া দিব তো৷ আমি 
থুচরা বেচব কি? আমার দৌকানে মান্র আড়াই 
পোওয়া পোস্ত আছে।” পুকুরে গ্রামে বড় 
দোকান ছিল। আমি একদিন দৌকান থেকে 
জিনিসপত্র কিনে এনে রাখতেই মা বললেন, “বাবা 
রামময়। হাত মুখ ধুয়ে এসে জলখাবার খাও । 
শরতের পাতেই বস।” মহারাজ সেই মাত্র জল- 
খাবার খেয়ে উঠেছেন। তীর প্রসাদী ২১ খানি 
লুচি ও কিছু হালুয়া ছিল। মা আরও কিছু 
দিলেন। পরে যখন মা যুড়ি দিতে এলেন, তখন 
আমি বললাম,“আর মুড়ি চাই না। এতেই হবে।” 
মা বললেন, “তাকি হয় বাবা। দেশের ছেলে ছুটি 
মুড়ি না খেলে কি পেট ভরে ?” এই ঝ্লে কিছু 
মুড়িও দিলেন। আমি খাচ্ছি এমন সময়ে জ্ঞানদা 
এসে আমাকে বকলেন। বললেন, “তুই বড় 
হচ্ছিস ? না, রোজ রোজ বোকা হচ্ছিল? সেদিন 
মায়ের পাথরের থালায় ঝসে খেয়ে থালাখানি 
এটো ক'রে দিলি। এদেশে এ থাল! পাওয়। যায় 
না। আজ আবার শরৎ মহারাজের কাসার থালা- 
খানা এটে। ক'রে দিলি?” ম! শুনে জ্ঞানদাকে 
বললেন, “জ্ঞান, তুমি চুপ কর। আমিই রামময়কে 
শরতের পাতে খেতে দিয়েছি। ছেলে খেলে 
থালাও নষ্ট হয় না, দৌষও হয় না” এই প্রসঙ্গে 
প্রীপ্ীমার পাথরের থালা এটো৷ করার ঘটনাটিও 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম )বর্ধ-_১২শ সংখ্যা 


বল! দরকার । ছোটমামী ( রাধুর মা) পূজনীয় 
শরৎ মহারাজকে বাব ব্লতেন। মহারাজ 
বলতেন, “আমার মেয়েটি বেশ ভাল। তৰে 
মাথাটি একটু গরম হয় মধ্যে মধ্যে |” মামী মুচকি 
মুচকি হাসতেন এ কথ শুনে। তিনি আমাকে 
ধুব ভালবাসতেন । মধ্যে মধ্যে ডেকে ঘরে নিয়ে 
গিয়ে সিংহবাহিনীর প্রসাদী ফল, মিষ্টি খু 
খাওয়াতেন । শ্বশুরের নাম রামচন্দ্র বলে আমাকে 
গোপাল বলে ডাকতেন। আবার ভাঙ্রের 
নাম বরদা ঝলে বরদা মহারাজকেও গোপাল 
বলতেন । মামী একদিন মহারাজকে ও আমাদের 
সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে, রান্না করে খাওয়ালেন । 
মহারাঁজকে বড় বড় বাটীতে মাছ, সিংহবাহিনীর 
প্রসাদী মাংস প্রভৃতি দিলেন। পায়েস, মিষ্টি 
প্রভৃতি অনেক কিছু ছিল। মহারাজ অল্পই 
খেলেন। জ্ঞানদা তার স্বতাবসিদ্ধ সিলেটি উচ্চারণে 
প্রায়ই বলতেন, “কি কাইবে। (খাব) মহারাজ। 
আমোদর নদ যদি দুধ অইতো (হইতো) ও 
আতী (হাতী) যদি ফাটা (পাঠা) অহতো 
( হইতো ) তো প্যাট ( পেট) ভইর্যা ( ভরিয়া ) 
কাইতাম্‌ (খাইতাম )1” মহারাজ মাছ, মাংস 
ও পায়েস প্রভৃতি জ্ঞানদার কাছে ঠেলে দিয়ে 
তারই উচ্চারণ নকল ক'রে বপলেন, “কা (খা) 
জ্ঞান ক11” জ্ঞানদা তো খুব খেলেন। পরের দিন 
পেটের অন্থথ ! মহারাজ বললেন, “কি জ্ঞান, আর 
মাংস কাইবি (খাবি)? এদিকে ছোটমামী 
্রশ্রমার জন্যও নিরামিষ তরকারী ও ভাল-ভাত 
প্রচুর পাঠিয়েছিলেন । মার থালায় তাই বেশ 
কিছু প্রসাদ অবশিষ্ট ছিল। মা বললেন, “আজ 
বৌমার ( মণীবাবু উকীলের মামার শিষ্যা। ) জর 
হয়েছে। নৈলে সে এই প্রসাদ খেতো।” তখন 
আমি বললাম, “মা, আমি খাব 1৮ মা, এস বাবা 
এস” ঝলে তারই পাতে আমাকে বসিয়ে দিলেন 
এবং বেশ কারে ডালভাত মেখে খেতে দিলেন। 


পৌষ, ১৩৮৯] 


এই মারেন তো সেই মারেন ! বললেন, “তোর কি 
কোন কাগুজ্ঞান নেই? এদেশে পাথরের থাল! 
পাওয়া যায় না। আর তুই মায়ের থালায় খেয়ে 
থালাটি এটো৷ ক'রে দিলি?” শ্রশ্রীমা তখন 
জ্ঞানদাকে খুব বকলেন, “তুমি বাপু চুপ কর। 
ছেলেকে খেতে দাও। থালায় খেয়ে, ধুয়ে নিলেই 
শুদ্ধ হয়।” ঠিক সেই সময়েই ছোটমামীও 
আবার আমাকে খেতে দেখে দুঃখ ক'রে বলতে 
থাকেন--ওঃ, গোপাল আমার বাড়ীতে পেট 
তরে না খেয়ে, আবার তার মায়ের কাছে খেতে 
বসেছে!” মা তাতে তখুনি জবাব দিলেন-_ “না, 
ন, ছেলে তোর বাড়ীতে পেট ভরেই খেয়েছে। 
আমাকেও বলেছে_ মামী খুব খাইয়েছেন । তবে 
এথানে প্রসাদ বলে আবার খেতে বসেছে ।” 


শ্রীরাম ও শ্রীম 
আমি খাচ্ছি এমন সময়ে জ্ঞানদা দেখে আমাকে 


২১৯ 


একদিন মহারাজ আমাকে ডেকে বললেন, 
“রামময়, তুই তো এদিকের পাণ্ডা! বিষ্লকে 
কামারপুকুরের সব দেখিয়ে নিয়ে আয়। আর 
পূজনীয় শিবুদ্রাকে আমার প্রণাম জানাবি।” আমি 
বললাম, “আচ্ছা মহারাজ, নিযেযাচ্ছি। লব 
দেখিয়ে আনব।” তিনি বললেন, “শিবুদ্াকে কি 
ক'রে আমার প্রণাম জানাৰি?” আমি বললাম, 
“বলব, পৃজনীয় শরৎ মহারাজ আপনাকে প্রণাম 
জানিয়েছেন।” তিনি শুনে বললেন, 'না। 
তুই তো আগে শিবুদ্বাকে প্রণাম করবি? প্রণাম 
ক'রে বলবি- শরৎ মহারাজ আপনাকে প্রণাম 
জানিয়েছেন, এই ব'লে তুই আমার হ'য়ে তাঁকে 
আবার একবার প্রণাম করৰি-_বুঝলি ?” আমি 
বললাম, “ই! মহারাজ, ঠিক এ তাবেই প্রণাম 
জানাব ।” [ ক্রমশঃ | 


শ্রীরামকুঞ্চ ও শ্রীম 
শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত 
 পূর্বাঙ্বৃত্তি ] 


শ্ররামক্চ যদি হন সংস্থাপক, আর স্বামী 
বিবেকানন্দ ব্যবস্থাপক, তাহলে এ কথা কি বলা 
যায় যে, শ্রীম ছিলেন সংগ্রাহক? “কি বলে শালারা, 
পরমহংসের ফৌজ? বলেছিলেন না শ্রীরামরুষ্ণ 
হেসে? এই ফৌজের রিক্রুটিং অফিসার ছিলেন 
শ্রীম। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই শ্রীম এই 
রিক্রুটিং আরম্ভ করেন। যে স্কুলে এবং কলেজে 
তিনি পড়াতেন সেখানে উচ্চ সংস্কারবান ছেলে 
দেখলেই দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতেন, পরে নিয়ে 
যেতেন বরানগর মঠে, পরে পাঠাতেন বেলুড়ে। 
'ছেলেধরা মাস্টার নাম হ'য়ে গিয়েছিল তীর । 
যীশু বলেছিলেন পিটারকে আর এগুর্নকে, কী 
তোমর। মাছ ধরছ? পিটার, তার তাই এগ্ুক্, 
জেব্দীর ছেলে জেমস আর তার ভাই জন, 


এবা হয়েছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ শিল্ত ) এপ 
সব জেলে ছিলেন কিনা । যীশু বললেন, এস 
আমার সঙ্গে, আমি তোমাদের মাছুষ ধরা 
শিখিয়ে দেব। (ম্যাথু ৪ £ ১৮) শ্রীরামরুষ্ণেরও 
মান্ষ-ধরা এজেন্ট ছিলেন শ্রীম। শ্রীম বলতেন, 
ঠাকুরের সাধু। কত বড় লোক এরা, এক 
উদ্দেশ্ট, ঈশ্বরদর্শন। কত বড় আদর্শ সামনে 
নিয়ে চলেছেন । ছেলেধর। মানে এই ঠাকুরের সাধু 
তৈরী করা। মে কি আর দু-একটি বা চার-ছটি 
তৈরী করলেন? শ্রীম-দর্শন থেকে একট! সিন্‌ 
পড়ছি শুশ্ছন। (দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪৯ )। 

শ্রীম্র হাতে একখানা পত্র। পত্রখানা 
মাথায় ঠেকাইতেছেন। একজন সাধু লিখিয়াছে 
হরিদ্বার হইতে । | 


৬৩ 


“শ্রীম (ভক্তদের প্রতি )- দেখুন মহাত্মাদ্দের 
এই প্রসাদ । প্রসন্ন হ'য়ে যা দেন তাই প্রসাদ । 
এই সাধুটি আড়াই বৎসর পূর্বে সংসার ত্যাগ 
করেছেন, লুকিয়ে লুকিয়ে সাধুসঙ্গ করতেন। 
পয়স! নেই, ছেলেমাহ্ুষ, হেটে হেঁটে এখানে, মঠ, 
উদ্বোধন, এই সব স্থানে যাতায়াত করতেন । পাঁচ 
মাইলের উপর হবে এখান থেকে বাড়ী। তিন 
জন আলতেন, ছুজন সাধু হয়েছেন ।''সব ভোগ- 
বাসনা ছেড়েছেন-কেবল ঈশ্বরকে চান। আবার 
কি রকম লিখেছেন, “এই জীবনেই যেন তাকে 
পাই। আর ঠিক ঠিক সাধুজীবন যাপন করতে 
পারি। কি রকম দেখতুম-_দুপুর রৌদ্ডে পায়ে 
হেঁটে ঘামতে ঘামতে এসে উপস্থিত__হাতে মা 
কালীর প্রসাদী ফুল। এমন না হ'লে কি এত 
901089 হয়! 'ন হি কল্যাণকূৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং 
তাত গচ্ছতি।”_এদের কি ইশ্বর কল্যাণ না 


ক'রে থাকতে পারেন ?” 
দেখুন, কী সুন্দর চিত্র! আমরা যেন চোখের 
সামনে দেখতে পেলাম । আর শ্রীমর সফলতার 


নমুনা দেখুন, তিনটি তরুণের উপর জালক্ষেপণ 
করলেন, ধরা পড়ল ছুজন। ছুজন তাদের মধ্যে 
সাধু হ'য়ে গেলেন। এ হ'ল তার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে 
যারা আসতেন, তাঁদের মধ্য থেকে সাধু সংগ্রহের 
হার। তীর রচিত মহাতাগব্ত কথাম্ৃতের জলন্ত 
উদ্দীপনার কথা হিসেব করলে এ সংখ্যা আবে 
অনেক বুদ্ধি পাবে। শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানীনন্দ 
১৯২৪ খুষ্টাব্বের ৮ই ডিসেম্বরে শ্রশ্রীমায়ের জন্মদিনে 
বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, “মাস্টার মশাই, 
ঠাকুরও এক, এবং কথামত লিখবার লোকও 
এক। যতবার পড়ি ততবার নৃতন ঝলে বোধ 
হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রস্থ রচনা করেছেন । 
জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম, মঠের চৌদ্দ আনা লোক 
সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে 
মিশে ।” (শ্রীম-দর্শন, ১২শ ভাগ, পৃঃ ৬)। 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


কী ক'রে তা সম্ভব হয়েছিল ? কী ক'রে মস্ভব 
হয়েছিল শ্রীরামরুষ্ণের অপ্রকট হবার পরও অন্যুন 
অর্ধ শতাবী কাল শ্রীমর এই সাধুসংগ্রহ কর্মে 
নিরলসভাবে নিমগ্ন থাকা? অবশ্যই তার কূপায়। 
যেমন যীশুর কুপায় পিটার আর এগুর্ূর জালে 
এত মাছ ধরা পড়েছিল যে, জালই গিয়েছিল 
ছি'ড়ে। 

ঈশ্বরের শক্তিতেই অমর গ্রন্থ রচনা সম্ভব৷ 
অন্তথা অসম্ভব। এই ঈশ্বরের শক্তি বা 
কপা ব্যাপারটা আমাদের কাছে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। দেখুন না, কতজন তো 
লিখেছেন শ্রীচৈতন্যের লীলাকথা । তাঁদের মধ্যে 
বৃন্দাবনদাস লিখিত চৈতন্য ভাগবত ও কৃষ্াদ 
কবিরাজ লিখিত চৈতন্য চরিতাম্বতৈর সমাদর 
সর্বাধিক । চৈতন্যের বাল্যলীল! জানতে হ'লে 
বুন্দাবনদামের ভাগবতের কাছে যেতে হবে, যেমন 
ষীন্তর বাল্যলীল৷ বা 807/ ০? 1080%10 
জানতে হ'লে লিউক-কথিত গস্পেলেই যেতে 
হবে। বুন্দীবনদান শৈশবে চৈতন্যদেবকে দর্শন 
করেছিলেন এবং তার কপালাভ করেছিলেন, তাই 
বলেছেন, “সর্বশেষ ভৃত্য তার বৃন্দাবন দাস।, 
এই রকম কথা আছে যে, মহাপ্রত্থ তার মধ্যে 
শক্তি সঞ্চার করেছিলেন । 

কষ্দাস কবিরাজ চৈতন্তদেবকে দর্শনই 
করেননি, নিত্যানন্দ প্রতৃকে স্বপ্রে দর্শন ক'রে তার 
আদেশ মতো ইনি ব্রজবাস করেন। সেখানে 
সনাতন ও রূপ গোস্বামীর অন্গ্রহ ও রঘুনাথ 
দাস গোস্বামীর পরিচর্যা-ভার গ্রহণের সৌভাগা 
লাভ করেন। ইনি নিজে লিখে গেছেন যে, ইনি 
চৈতন্যের কৃপাশক্তি লাভ করেছিলেন। ঘিদ্পি 
আমার গুরু চৈতন্যের দাস / তথাপি জানিবে 
আমি তাহার প্রকাশ |” কাজেই সবচেয়ে গুরুত্ব 
পূর্ণ হ'ল শ্রীরামরু্ণ যে জগম্মাতার কাছে শ্রম'র 
জন্য শক্তি প্রার্থনা করলেন। জগম্মাতা শক্তি 


পৌষ, ১৩৮৯] 


দিলেন দিলেন এক কলা, যোল কলার ষধ্যে। 
ঠাকুর বললেন, “ও বুঝেছি, এতেই তোর কাজ 
হবে।' ( কথামৃত, ৫ম ভাগ, পৃঃ +৭)। 

আর হ'ল কি, যেসে হ'ল? শ্ররামরষণ 
যেমন অনস্তমুখী, তার জীবনব্দে “কথামৃত?-ও 
তেমনি অসংখ্যমুধী। তোমার যে-মতই হোক) 
যে-পথই হোক, কথাম্তত তোমাকে সেই মতেই 
সেই পথেই রাস্তা দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। 
একটা কথা আছে না, চেতনসমূহেরও চেতয়িতা ? 
'জ্যোতিষাং জ্যোতি” আছে গীতাতে, আছে 
মুণ্ডকেও। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্‌ 
আছে কঠ এবং শ্বেতাশ্বতরে | কথামৃতও যেন 
তেমনি সকল ধর্মগ্রন্থমমূহেরও ধর্মগ্রন্থ, অন্য সব 
ধর্মগ্রন্থ বোঝবার সহায়ক হচ্ছে এই বথামৃত। 
শ্রম বলতেন বাইবেল প্রসঙ্গে, আমরা! থুষ্টের সঙ্গে 
থেকেছি কিনা, ঠাকুরকে দেখেছি, তাই আমরা 
একটু বুঝতে পারি খৃষ্টের কথা। 

বাইবেলের কথা যখন উঠলো তখন বাইবেলের 
একটা “ভা প্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধত করছি : 
1501 0000 51816 ০০ 1015 চ/100659 01000 ৪1] 
1061) 01 178 11000 1085 5601) 2110 11681) 
(তীর বাণী তোমায় মব মানুষের কাছে পৌছে 
দিতে হবে, এই যা তৃষি দেখলে ও শুনলে__ 
4৯065 22 :15)। 

শ্রমকেও বলা যেতে পা্বন্ড এই কথা। 
090 51191 0৩ 001 1,010+5 /100655 01010 
৪1] 1051) ০0 9181 (1010 1195 9661 811৫ 
16210. 

বস্ততঃ শ্রীম তাই করেছেন, নিজের চোখে ঘা 
দেখেছেন, নিজের কানে যা শুনেছেন তাই 
সেই দিনই লিখে রেখেছেন। কবে কোথায়, 
কোন্‌ সময়, কে কে উপস্থিত ঘটনাস্থলে, কার কী 
প্রতিক্রিয়া সব লিপিবদ্ধ করেছেন কথামৃতে। 
ফলে কথামূত হয়ে রইল শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীম 


৬২১ 


এক প্ামাণ্য দলিল, অকাট্য সাক্ষ্য । কিন্তু 
কেবল কি শ্রীরামরুষ্ণের? কথামত যে একই 
কারণে স্বামী বিবেকাননেরও একান্ত বিশ্বাসযোগ্য, 
রিপোর্ট! বিবেকানন্দ 
নবেনকে 80016101080 করবে কে? সে ক্ষমতা 
আছে কার? শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া ইহলোকে 
দ্বিতীয় কেউ নেই, ছিলেন না। যিনি জানতেন-- 
নরেন্দ্র আসলে কে, কত বড়ো তিনি ছিলেন। 
পাচখণ্ড কথামুতে প্রায় উনপঞ্চাশটি সিন্-এ 
নরেনকে দেখা যায়। আরো গোটা] বারে! 
জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং অপরের নিকট নবেনের 
মহিমা বর্ণনা করছেন। অশেষ ভালোবাসায় 
আর আনন্দগৌরবে সেই সব এঁশীবাক্য লিপিবদ্ধ 
করেছেন শ্রীম। আর নয়টি অবিস্মরণীয় পরিচ্ছেদ 
অসীম প্রেমে ও শ্রদ্ধায় শ্রীম চিত্রিত করেছেন 
বরাহনগর মঠে নরেনের নেতৃত্বে ভ্রাতৃসজ্ঘের 
জন্মবিবরণ, চোখের সামনে জীবন্ত কারে তুলে 
ধরেছেন ত্যাগী ভাইদের জলস্ত বৈরাগ্য ও প্রচণ্ড 
রুচ্ুদাধন। চিত্রিত করেছেন শ্রম'র চিরাচরিত 
সত্যনিষ্ঠার | 

শ্রীম লিখছেন, “মঠের ভাইর। নরেন্দ্র অদর্শন 
সহা করতে পারেন না। সকলেই ভাবিতেছেন, 
নরেন্দ্র কখন ফিরিবেন। কেন? কেন এত 
ব্যাকুলতা ? শ্ররামকু্ যে নরেন্ত্রকে তার সমস্ত 
শক্তি, সমস্ত দেবী প্রেম দান ক'রে গিয়েছেন! 
কোন কোন দিকে নরেন্্রের মধ্যেই তারা 
শ্রীরামরুষ্চকে পান। নরেন্রের এই অনুপম 
দৈবী রূপান্তরের সত্যনিষ্ঠ সাক্ষ্যও শ্রীম-কথিত 
শশ্রীরামকষ্ণকথামৃত । 

শ্রীম'র-_রামরুষ্ণাব্তারের এই ব্যাসদেবের-_ 
মহাপ্রয়াণের পরদিবসে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্ন, 
বেলুড় মঠের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, 
“এ সব ঠাকুরের শরীর । তার কাজের জন্য 
এসেছিলেন । কাজ ফুরিয়েছে, তিনি আবার 


2011)6101108101017 


উদ্বোধন [ ৮৪তম বধ-+১২শ সংখ্যা 


কোলে তুলে শিলেন। যাবৎ চন্জ নুর্ধ উঠবে সেই সঙ্গে থাকবে কথামৃতের লেখক শ্রীম'র নাম 
চি শ্রীবামকুষ্ণের নাম জীবন্ত থাকবে। আর (শ্রীম-দর্শন, ১৫শ ভাগ, পৃঃ ৪৫৭ )1, 


পাশ সী ত পপ শীল ও পাশাপাশি 
সপ শশী সা 





* ৯ই এপ্রিল ১৯৮২, খ্রি কার্যালয়ের ভবনে এসারদানন্দ হলে' অনুষ্ঠিত রাষকৃঞ্ণ-বিবেকানদ-সাহিত্য 
সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ ।-_-ল: 


মাতৃ-বিভূতি 
শেখ সদরুদ্দিন 


মাকে আমার দেখতে কেমন, মায়ের রূপ কেমন বলো!-__ 
মায়ের রূপ-বর্ণনাতে আখি করে ছলোছলো । 

যেদিকেতে তাকাই ফিরে দেখি সেথ মা-যে আছে, 
ধূলি-কণ! মাঠে-ঘাটে, বনভূমি_-লতায় গাছে। 


ঝর্না-নদী, সাগর-পাহাড় তুষার কিংবা মরুভূমি 
সবখানাতে দেখি আমি মাতৃদেবী আছ তুমি। 
আকাশেতে আছ তুমি বাতাসেতে আছ মিশি” 
সার! বিশ্ব প্রকৃতিতে মিশে আছ দিবানিশি । 


তোমার রূপে স্র্ধ হাসে, চজ্স হাসে জোছনাতে 
প্রজাপতি পাখন৷ নাচায়, গাইছে পাখী বেহাগেতে। 
আলোর গানে তুমি হাসো, অন্ধকারেও তুমি আছ, 
মুণ্ডমাল! গলায় প'রে কালী হ'য়ে তুমিই নাচো। 


জন্ম-মৃত্যু আসছে ভবে তোমার পায়ের নাচের তালে, 
তোমার রূপের আলোর ছটায় বন্দী করো মহাকালে। 
কখন আলো অন্ধকীর, কখন বা কান্না-হাসি-_ 
তোমার নাচের তালে দেখে অবাক হ'য়ে জগদ্ধাসী ! 


তোমার রূপ দেখাও তুমি যখন যেমন ইচ্ছা করে, 
মুগ্ধ হ*য়ে ভবের মানুষ আমরা দেখি নয়ন ভ'রে। 
মন্দ যাকে মনে করি, সেটাও ভালে! মনে হয়, 
তোমার অপার প্রকাশ মাগে। বোঝার সাধ্য মোদের নয় | 


শ্রী্রীমায়ের স্ম্তি 4 


গ্রীশচন্দ্র সান্যাল* 


১৯১৪ সালে আমি ম্যাট্রক পাশ করে 
কলকাতায় আসি । আমরা তখন কলকাতার 
এক মেসে থাকতাম। আমি আর আমার 
ছোটমামা, পরে যিনি স্বামী বিবিদিষানন্দ নামে 
পরিচিত ছিলেন। আমরা স্কট লেনে এক 
মেসে থাকতাম । তখনও তিনি সন্গ্যাসী হননি । 
তখন তিনি স্বামী ব্রদ্ধানন্দের মন্ত্রশিষ্য । তারপরে 
এলেন আমার মেজদা নীরদ । তিনি এবং তার 
ছোটভাই ক্ষীরোদ প্রথমে থাকতেন সি. এম. এস. 
হস্টেলে (0. এ. ও. 001196-এর অপর নাম 
9. 7৪015 0০91168 )। সরস্বতী পূজো নিয়ে 
হস্টেলে হাঙ্গাম৷ হয়। তাই তারা অন্য মেসে 
চলে আসেন। আমহার্ট স্ট্রাটে ছিল তাদের 
হস্টেল ও কলেজ । ম্বামী অশেষানন্দও ০. 4. 5. 
হস্টেলে থাকতেন । মেজদ1 নীরদও স্বামী ব্রহ্মা নন্দ 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। আমর! সবাই ছাত্র । ওই 
মেজদার উৎসাহে আমর প্রায় প্রত্যেক রবিবারে 
সকালবেলা মঠে যেতাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ ) 
প্রযুখরা তখন মঠে। দল বেঁধে আমি, ছোটমাম। 
অর্থাৎ ছিজেন, মেজদা অর্থাৎ নীরদ আর 
তাঁর ছোটভাই প্রভৃতি সবাই সকালবেলা 
মঠে যেতাম, আবার জন্ধ্যাবেলা ফিরতাম। 
সারাদিন মঠে কাটাতাম। মহারাজদের দর্শন 
করতাম, প্রসাদ বিতরণ করতাম, নিজেরাও প্রসাদ 
পেতাম । এই করেই আমি পরিচিত হই 
মহারাজদের সঙ্গে । 

আমর মঠে ওইরকম যাতায়াত করি। 
প্রশ্রীমা কখনও মায়ের বাড়ীতে, বাগবাজারে 
এলেই খবর পাওয়! যেত। তবে প্রায়ই অস্থস্থ 


থাকতেন । পুরুষ মানুষেরা বড় কেউ তাকে 


দর্শন করতে পারত না। মেয়েতক্তেরা যেতে 
পারত। তবে শ্রশ্রীমায়ের শরীর যখন সুস্থ 
থাকত, তখন কোন কোন রবিবারে পুরুষ- 
ভক্তদেরও দর্শন হত। শরৎ মহারাজ (স্বামী 
সারদানন্দ) তখন শ্রশ্রমায়ের দেখাশোনা 
করতেন। শরৎ মহারাজের অন্গমতি পেলে 
পুরুষভক্তদের দর্শন হত। শ্রীশ্রীম৷ ভাল আছেন 
খবর পেলে আমর! বিকেলবেল। সময়মতো! চলে 
যেতাম মায়ের বাড়ীতে বাগবাজারে । তখন ওই 
বাড়ীর ওপরের বারান্দা খুব সরু ছিল, আমরা 
লাইন করে ওপরে যেতাম। বর্তমানে শরৎ 
মহারাজের ঘর যেটা, সেখানে একটা 
তক্তাপোষ পাতা থাকত মেখানে শ্রীশ্রমা 
একখানা সার্দ1! চাদর মুড়ি দিয়ে মাথা ঢেকে 
বসতেন, কেবল চরণ ছুখানা দেখা যেত। 
আমর] গিয়ে লাইন করে প্রণাম সেরে কাঠের 
পিড়ি দিয়ে নীচে চলে আসতাম। এভাবে 
প্রথম শ্রশ্রীমায়ের চরণ দর্শন হল। তারপর 
কলকাতাতেই আছি। ১৯১৭ সাল। আমি 
তখন ক্কটিশচার কলেজে বি. এ. পড়ি আর 
বাছুড়বাগান লেনে টমারি হস্টেলে থাকি। 
ছোটমাম। ছিজেন যিনি পরে স্বামী বিবিদিষানন্দ, 
থাকেন বেনেটোলায় একটা মেসে । মেজদা 
নীরদ পরে যিনি স্বামী অখিলানন্দ, থাকেন 
দি. এম. এস. হস্টেলে। তখনও সবাই একক 
হয়ে আমর। মঠে অথব। মায়ের বাড়ী অথব৷ 
বলরামবাবুর বাড়ী (এখন যেটা বলরাম মন্দির ) 
যাতায়াত করি । 

১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ একদিন 


* প্রযুক্ত সাগ্কাল প্রঙ্ীমায়ের সন্তরশিত্ত । তিনি বাংলাদেশের লালমণির হাট হাইন্কুলের অবসর পাণ্ড প্রধান 
শিক্ষক । ভাহার কয়েকজন ছাক্র তাহারই অনুপ্রেরণায় রামকক-সজ্বে যোগদান করিয়াছেন ।--সঃ 


৬২৪ 


ছোটমাম। আমাকে বললেন যে, আমার আরও 
ছুই মামা আসছেন শিলং থেকে বড়দিনের 
(0083) ছুটিতে । যাবেন জয়রামবাটা 
্রপ্রমাকে দর্শন করতে । তীরা আগেই মায়ের 
মন্ত্রশিত্ত ছিলেন। চাকরী করতেন শিলং-এ। 
ছোটমাম। আমাকে বললেন ; 'তুমিও যাও। এই 
স্বযোগে গিয়ে শ্রীশ্রমায়ের কাছে মন্ত্র নিয়ে নাও ।' 
আমি উত্তর দিলাম : হ্যা, আমি যাব।” তখন 
গুকে নিয়ে শ্রশ্রমায়ের জন্য কিছু কেনা-কাটা 
করলাম । শিলং-এর মামীরা এলেন। তীরাও 
একটু ফল-ফলাদি কেনা-কাটা করলেন । অবশেষে 
আমরা রওনা হলাম জয়রামবাটির উদ্দেশ্যে । 
আমি, মেজমামা--নগেদ্র চৌধুরী, গোরা! মামা 
উপেন্দ্র চৌধুরী আর তাঁদের সঙ্গে তীদের 
আরেকজন বন্ধু এসেছেন--স্থরেন চক্রবর্তী । 
তিনিও শিলংএ চাকরী করেন। মামার! দুজন 
তে। আগেই মন্্রশিষ্ত ছিলেন শ্রশ্রমায়ের । এখন এ 
স্থরেন চক্রবতাও মন্ত্র নেবার আশায় এসেছেন। 
আমিও সেইসঙ্গে জুটে গেলাম । আমরা চারজন 
চললাম । 

হাওড়। স্টেশন থেকে ট্রেনে বিষুপুর স্টেশনে 
গিয়ে নামলাম । সেটা ছিল শীতের সময়, ডিসেম্বর 
মাস। স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে গিয়ে 
উঠলাম। তখন যাতায়াতের রাস্তা কাচা। 
ডিন্টিক্ট বোর্ডের রাস্ত। ছিল কোয়ালপাড়া পর্বস্ত। 
আর যাতায়াতের উপায় হাটা অথবা গরুর গাড়ী । 
হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করে ছুখানা গরুর গাড়ী 
ভাড়। করে আমর চারজন রওন৷ হলাম কোয়াল- 
পাড়ার অভিমুখে । কোয়ালপাড়াতে স্বামী 
কেশবানন্দের আশ্রমে মম্ব্যার সময় পৌছুলাম। 
স্বামী কেশবানন্দ আমাদের জয়রামবাটা যাওয়ার 
অভিলাষ জেনে আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ 
করলেন । তিনি সেখানে তাঁতের কাজ করেন। 
অন্তান্ত সব নানা কাজও আমাদের দেখালেন। 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্-_-১২শ সংখ্য। 


তার নিজের কথাও কিছু কিছু বললেন। আমি 
সবচেয়ে ছোট, কলেজে পড়ি। আর সবাই 
বড়, চাকরী করেন। তাই আমার প্রতি 
তার ন্মেহ একটু প্রবল বলে মনে হল। আমরা 
মন্ত্রনেবার আশায় যাচ্ছি শুনে স্বামী কেশবানন্দ 
বললেন : “যাচ্ছ তো, মায়ের মন কিন্তু ভাল নয়। 
কারণ ভাইঝি বড় অন্ুস্থ। কালকে একটি 
ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন । তোমাদের ভাগ্যে 
কি আছে জানি না। আমরা তো ৮প্ন মনে 
প্রপ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করছি £ “মা! এবার 
যেন ফিরিয়ে দিও না| কোয়ালপাড়া থেকে 
মাঠে মাঠে যেতে হত তখন। কোন রাস্তাঘাট 
ছিল না। মাঠে রুষকের। দেখিয়ে দিত ; “এদিক 
থেকে যেতে থাকুন। কোন লোকজন মাঠে পেলে 
জিজ্ছেদ করে করে যাবেন । খাওয়।-দাওয়া করে 
বিকেলের দিকে রওনা হলাম। একটু ঘোরাফের! 
করতে হল আমাদের । রাস্তা তো নেই। 
মাঠে মাঠে যাওয়া । এইভাবে জিজ্ঞেস করে করে, 
ঘোরাঘুরি করে মন্ধ্যাবেলা আমরা জয়রামবাটা 
পৌছে গেলাম। শ্রশ্রমায়ের বাড়ী। তখন 
মায়ের নিজের বাড়ী হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ 
হয়নি। ওপরে পাটাতন হচ্ছে। আমর সেই 
ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করলাম। তখন তো আর 
প্রত্রমায়ের কাছে যাওয়। যাবে না। রাত্রিতে 
খেতে গেলাম। আমরা বসে খাচ্ছি, কাছেই 
দেখা যাচ্ছে- প্রীশ্রীমা পা ছড়িয়ে বসে আছেন, 
আমাদের খাওয়া দেখছেন। রাত্রিতে তখন 
এটুকুই দেখলাম । খাওয়া-দাওয়ার পরে বেরিয়ে 
এলাম । পরের দিন সকালবেলা 

সেবককে পাঠিয়ে আমাদের ডেকে পাঠালেন । 
আমরা ভেতরে গেলাম। চারজনই গেলাম। 
আমার মামারা ছজন তো আগেই শ্রগ্রীমায়ের 
সম্ভতান। তীরা প্রণাম করলেন। তারপরে 
স্থরেন চক্রবর্তী গিয়ে বললেন : “মা, আমি শিলং 


পৌষ, ১৩৮৯ ] 


থেকে এসেছি, আমাকে মন্ত্র দিতে হুবে।, 
আমাদের তো! বুক ছুর দুর করছে, মা কি বলেন 
এই ভাবনায় । শ্রীশ্রীমা বললেন: আচ্ছা 
সবশেষে আমি গিয়ে প্রণাম করে বললাম £ মা! 
আমি কলকাতা থেকে আসছি আপনার কাছে 
মন্ত্র নেবার জন্যে ।১ শ্রীত্রীম। প্রশ্ন করলেন : “ও, 
তুমি কলকাতা থেকে এসেছো? তা কলকাতায় 
ছেলেরা কেমন আছে? আমি ঠিক বুঝতে 
পারিনি শ্রশ্রমার প্রশ্নটি । এই যে ছেলের! কেমন 
আছে বললেন, সে কার্দের কথ বললেন? 
কিছু না বুঝেই আমি বলে ফেললাম : “ভাল 
আছেন। আমি মন্ত্র নেব মা । শ্রীশ্রীমা বললেন : 
“আচ্ছা, এসো । আমি বাইরে এসে মামার্দের 
জিজেস করলাম : ম প্রশ্ন করলেন- ছেলেরা 
কেমন আছে? -আমি ঠিক বুঝিনি, কাদের 
কথ! মা জিজ্জেম করছেন। মামারা বললেন £ 
বুঝলি না, ওই রাখাল মহারাজ, বাবুরাম 
মহারাজদের কথ! বলছেন ।* “ত। আমি তো বলে 
এসেছি, ভাল আছেন । ভালই তারা আছেন । 
ওরা! বললেন : আচ্ছ! বেশ করেছে৷ ।, 

এর পরে আমরা মানারদদি সেরে তৈরী হয়ে 
বাইরে বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। শ্রীশ্রীম। 
পূজো! শেষ করে তার ঠাকুরঘরখানায় ডেকে 
পাঠালেন। প্রথমে গেলেন স্থরেনবাবু। তাঁর 
দীক্ষা হয়ে গেল। তার পরে আমি গেলাম। 
আমাকেও তিনি কৃপা করে মন্ত্র দিলেন । একখানা 
কাপড় নিয়ে গিয়েছিলাম । দীক্ষান্তে প্রণাম করে, 
সেখান মাকে দিলাম। আর ছুটি টাকাও 
শ্শ্রমায়ের পায়ে দিতে গেছি, মা বললেন : 
মাটিতে দাও। (টাকা) লক্ষী। আমি কিন্ত 
মায়ের পায়েই দিলাম । শ্রীশ্রীমা সেটি তুলে 
নিলেন। এই আমার শ্রীশ্রমায়ের কাছে দীক্ষ। 
নেওয়ার ইতিহাস। 

আমর! বাড়ীর বাইরে এলাম । সেখানে এক 


প্ীপিষায়ের স্বতি 


৬২৫ 


ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হুল। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য 
তিনি। শ্রশ্রমায়ের ভাইঝির চিকিৎসার জন্যে 
সেখানে আছেন। তার সঙ্গে কোলাকুলি হল। 
তখন ডাক্তারটি জানালেন যে, শ্রীশ্রীম। ভারী খুশী 
হয়েছেন। কি ব্যাপার? কিসে মা খুশী হয়েছেন 
বুঝতে পারছি না। ভাক্তার বললেন : “দেখুন, 
রাধুর খুব অস্থথ। আমি এখানে এসে দেখে 
বললাম, ব্দোনার রস খাওয়াতে হবে রাধুকে ॥ 
একথা শুনে ম৷ খুব চিন্তিত ছিলেন। কারণ 
ব্দোনা তো এখানে পাওয়। যাবে না । বিষুপুরেও 
পাওয়। যাবে কিনা তা অনিশ্চিত, নয়তো 
একেবারে কলকাতীয়। সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় 
আমর! গিয়েছি আর আমাদের সঙ্গে বেদানা 
রয়েছে। মামারাই নিয়ে গিয়েছিলেন । ভাক্তার 
বাবুর ধারণা, সেইজন্তে মা খুব খুশী আছেন । এ- 
কথ৷ শুনে আমরাও খুব খুশী। তারপর দুপুরের 
থাওয়া সেরে বিকেলবেল! আমর] কামারপুকুরের 
দিকে রওনা হলাম। শ্রশ্রীমায়ের এক সেবক 
কোন্দিকে কামারপুকুর তা দেখিয়ে দিলেন। 
বললেন : ধিদিকে লক্ষ্য করে সোজা যেতে 
থাকবেন» মাঠে মাঠেই যাওয়।। পথ-ঘাট 
বলে কিছু নেই। তিনি আরও জানালেন যে, 
এরকম দিশা] করেই চলে যেতে হবে। মাঠে 
কাউকে দেখতে পেলে জিজ্ছেম কর। যাবে, নয়তো! 
সোজ। হাটতে হবে। 

আমর] হাটতে হাটতে সন্ধ্যার কিছু আগেই 
কামারপুকুর পৌছে গেলাম। তখন তো মণ 
জঙ্গলে ভরা । ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়ে ঘর-টর সব 
দেখলাম। সেখানে তখন পুরুষমানুয কেউ ছিলেন 
না, মেয়েরাই ছিলেন। বাড়ীর মেয়েরা 
আমাদের খুব যত্ব করলেন। আমরা জিজ্ঞেস 
করলাম : শ্িশ্রঠাকুরের জন্মস্থানটি কোথায় ? 
তার! দেখিয়ে দিলেন জায়গাটি । শ্রীঠাকুর যে 
ঘরে থাকতেন, সেই ঘরও দেখলাম। সেই ঘরে 


তত 


একটা মৃদঙ্গ ছিল। স্থুরেন চক্রব্তাঁ সেই মৃদঙ্গ 
একটু বাজালেন। আমরাও অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি 
করে দেখলাম। আসবার আগে রামলাল 
দাদার স্ত্রী ভুট্টার খই আর গুড় দিলেন, আমরা 
খেলাম। আর ওখানে ডোবার মতো পুকুরে 
হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম । আবার হালদার পুকুরও 
দেখিয়ে দিলেন । পুকুরের ধারে বাশ-ঝাড়, আর 
জঙ্গল, আবার অন্ধকার হয়ে এসেছে। কাজেই 
সেখানে যেতে আর সাহস হল না । যুগীদের 
শিবমন্দির দেখলাম । এসব দেখে আমরা 
জয়রামবাটার দিকে রওন! হলাম। তখন সন্ধ্যা 
হয়ে গেছে । পথ নেই, মাঠের ওপর দিয়ে যেতে 
হবে। মাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে লোকেরা 
বলে দিল: এই মোজা যেতে থাকুন ।, 
দেখতে দেখতে ঘন অন্ধকার নেমে এল। কিছুই 
আর দেখা যায় না। মাঠে জনপ্রাণীও নেই যে 
জিজ্ঞেন করবো । কোথায় যাচ্ছি, কোন্‌ দিকে 
যাচ্ছি, জানি না। ভয় হল, হয়তো জয়রাম- 
বাটার দিকে না যেয়ে অন্যদিকে যাচ্ছি। কোন 
নিশান! নেই, যা দিয়ে বুঝবে! যে উত্তরে যাচ্ছি, 
কি পুবে যাচ্ছি। খুব দুরে শুধু জঙ্গল দেখা 
যাচ্ছে। কিন্তু কোন্‌ গ্রামের জঙ্গল ? সবাই আমরা 
শঙ্কিত। চলেছি তো! চলেছি। শেষে সারারাত 
মাঠে মাঠে ঘুরতে থাকবো, নাকি অন্য কোন 
গ্রামে গিয়ে উঠবো? এই সময় দেখতে পেলাম 
খুব দূরে একটা লঠনের বাতি নিয়ে কে" যেন 
চলছে, খুব দুর থেকে দেখা যাচ্ছে । আমাদের 
তখন একটু আশা! হল--বাতি যখন দেখ! যাচ্ছে; 
লোকজন তখন নিশ্চয়ই কাছে আছে। আমরা 
থুব চীৎকার করে ডাকতে লাগলাম : "মশায় কে 
বাতি নিয়ে যাচ্ছেন, একটু দাড়ান । আমরা রাস্তা 
হারিয়ে ফেলেছি। আমরা বুঝতে পারছি না, 
কোথায় যাচ্ছি।, আমাদের চীৎকার শুনে উনিও 
ডাকতে আরম্ভ করণেন : এদিকে আনুন, 


উদ্বোধন 


| ৮৪তম ব্ধ--+১২শ নংখ্যা 
এদিকে আম্মন » আমরা বাতির দিকে লক্ষ্য 
করে হাটতে লাগলাম। কাছে গিয়ে দেখি 


প্রশ্্রমায়ের সেবক এক সন্গ্যাসী, লঠন হাতে 
দাড়িয়ে আমর! জিজ্জেদ করলাম: “আপনি 
কোথায় যাচ্ছেন ? উত্তর দিলেন : “আপনাদের 
খোজেই [বেরিয়েছি। মা বললেন, “যাও, লগ্ন 
নিয়ে এগোও । ওর! রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে», 
উনি আমাদের নিয়ে বাড়ী পৌছুলেন। তা 
আমর অবাক! শ্রীশ্রীমা আমাদের জন্যে এত 
চিন্তা করেছেন । সেদিন তে। রাত্রে খাওয়।-দাওয়া 
করলাম। খাওয়ার সময় শ্রশ্রীমা৷ একট! জায়গায় 
বনে তদারকি করতেন। ছুপুরবেলাতেও তাই 
দেখেছি। মায়ের পায়ে বাত ছিল, পা ছড়িয়ে 
বসতেন। সন্তানদের একটা কিছু নিজে রা্ন। 
করে খাওয়াবেন। একটা ঝলকের মতো! দেখলাম 
তখন। 

পরের দিন সকালে আমরা তৈরী হলাম 
কলকাতায় ফিরে আসব বলে। গেলাম শ্রীমায়ের 
সঙ্গে দেখ করতে, মাকে প্রণাম করলাম। মা 
তখন ভেতরের বাড়ীর একটা ঘরে ছিলেন। মা 
একটু ছানা করে বাটিতে রেখে দিয়েছিলেন । সেটি 
এনে তখনই প্রসাদ করে দিলেন। প্রসাদ করে 
আমার্ধের হাতে হাতে দিলেন। প্রসাদ খাবার 
পর আমাদের মধ্যে শিলং থেকে যিনি এসেছিলেন, 
তিনি মাকে জিজ্ঞেস করলেন : “মা, আমি শিলং-এ 
থাকি। তা আমাদের তো৷ সবসময় জাম।-কাপড়, 
জুতো-মোজ। পরে থাকতে হয়। সে ভয়ানক 
শীতের জায়গ! | লবসময় ন্নান-টানও করা হয় না। 
কিন্তু এসব জামা-কাপড় পরে আমরা জপ-টপ 
করতে পারি কি? মা বললেন: হ্যা, জপ 
করবে ।॥ আমি তো ছেলেমানুষ__ আমি গিয়ে 
বললাম : মা, কাল যে আমাকে মন্ত্র দিয়েছেন, 
তা আমি আরেকবার আপনাকে শুনিয়ে নিচ্ছি। 
আমি করে জপ করি এবং বলি, আপনি দেখুন ।, 


পৌষ, ১৩৮৯ ] 


তা একেবারে কাছে গিয়ে আমি দেখালাম সব। 
মন্্ বললাম। সব দেখে 'ম! বললেন ; “ঠিক 
আছে। ভুলবে না”__এই বলে আমার চিবুক ধরে 
একটু চুযু খেলেন । তারপরে আমর! প্রণাম করে 
বেরিয়ে এলাম । 


আগের দিনেও একট! ঘটনা ঘটে । আমরা 


বৈঠকখানা ঘরে বসে আছি, দেখি যে শ্রশ্রীম। * 


রাস্তায়। কাছেই ভাইয়ের বাড়ী গিয়েছিলেন। 
আমরা গিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে প্রণাম করলাম, 
তিনি দীড়ালেন। আধাময়ল। সাদা কাপড়, 
ঘোমটা একেবারে মাথার ওপরে । আমাদের 
সঙ্গে দাড়িয়ে কথা বললেন । বললেন : “এখানে 
বড্ড ধূলো গো, আমরা বুঝলাম না কোন্‌ 
ইঙ্গিত । সেই শ্রীশ্রমায়ের পায়ের ধুলো যদি সঙ্গে 
নিয়ে আসতাম! আমি তো সকলের ছোট 
ছিলাম, কিছুই বুবি না। যাঁ হোক, তারপরে 
আমরা যেদিন আসছি, সেদিন মায়ের কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে আমরা বৈঠকখান। ঘরে এসে কাপড়- 
চোপড় গুছিয়ে তৈরী হয়ে রওনা দিলাম। গ্রা 
তিনজন আগে যাচ্ছেন, আমি সকলের শেষে । 
মায়ের ভেতর বাড়ীর দরজার কাছে এসে আমার 
মনে হল--শ্রশ্রীমাকে আরেকবার প্রণাম করি। 
তা তাকে তে৷ আর দেখতে পাব না এখন । ওই 
দরজাতেই (দরজাটা খোলা ছিল বোধহয়) 
চৌকাঠের কাছে আমি মাথা! ঠেকিয়ে প্রণাম 
করেছি। শ্রশ্রমায়ের উদ্দেশে প্রণাম করেছি। 
প্রণাম করে মাথা তুলতেই দেখি যে চৌকাঠের 
ওপরে আমার মাথার কাছে শ্র্রমা এসে দাড়িয়ে 
আছেন। আমি তো অবাক! মা একেবারে 
আমার মাথার কাছে চরণ ছুখান। রেখে দাড়িয়ে ! 
আমি তখন চৌকাঠের ওপরে গিয়ে মায়ের চরণ 
স্পর্শ করে গ্রণীম করলাম। এই দেখে গুরাও 
ফিরে এসে প্রণাম করলেন । প্রণীম সেরে সকলে 
আবার রওনা হলাম। মা ওখানেই দীড়িয়ে 


শ্ীপ্রীমায়ের স্থৃতি 


৬২৭ 


রইলেন আমাদের দিকে তাকিয়ে 
আস্তে আস্তে ফিরে চললাম। আবার আমরা 
সেই কোয়ালপাড়ায় স্বামী কেশধাননোর আশ্রমে 
এসে উঠলাম। সেখান থেকে খাওয়া-দাওয়। 
সেরে গরুর গাড়ীতে আমর বিষুপুর এলাম। 
বিষুপুর থেকে কলকাতায় । 

তারপরে ১৯১৮ সালের মার্চ মাপে আমার 
বি. এ. পরীক্ষা । আমার মনে মনে সক্কল্প রইলো 
যে, আমার গর্ভধারিণী মায়ের দীক্ষার ব্যবস্থ 
করতে হবে। এর আগে থেকেই তীর ছুইভাই 
সঙ্গ্যাী। ছু-মান বয়লে আমি পিতৃহারা হই। 
মা আগে থেকেই ভাইদের কাছে শুনে শুনে 
ঠিক করে রেখেছেন যে, শ্রশ্রীমায়ের কাছে মন্ত 
নেবেন। অনেকদিনের তার এই সাধ। তাই 
আমার মন্ত্র হওয়ার পরেই আমি মনে মনে স্থির 
করে ফেলপাম, পরীক্ষার পরে দেশে গিয়ে 
আমার মাকে ক্পকাতায় নিয়ে আসবে! । 
ততদিনে আমার বিষে হয়ে গেছে, আমার স্ত্রীও 
দেশের বাড়ীতে । ১৯১৮ সালে পরীক্ষা দিয়ে 
বাড়ীতে রওন। হলাম । দেশের বাড়ীতে যাওয়া- 
আসা তখন বড়ই কষ্টকর ছিল। ময়মনসিংহ এসে 
ট্রেন ধরতে হত । আঠারোবাড়ী পর্যন্ত একট! ট্রেন 
ছিল। আর আঠারোবাড়ী থেকে ৮১০ মাইল 
দুরে আমাদের গ্রাম। সেখানে যেতে ঘোড়ার 
গাঁড়ী, গরুর গাড়ী এইসব যানবাহন ৷ মাঝে-মধ্যে 
আবার ভাঙা পুল ইত্যাদি সব ছিল। বর্ষাকাল 
তখন। এই জুনমাম হবে। আমি বাড়ীতে 
গিয়েই মাকে বললাম : “তোমাকে কলকাতাতে 
প্শ্রমায়ের কাছে নিয়ে যাব আমি । দেশে 
তখনও তো শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব প্রচার হয়নি। 
দেশে আত্মীয়-স্বনকে বললাম না যে, মাকে 
আসলে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে বললাম £ 
আমার মাকে নিয়ে পুরী যাব।, ইতিমধ্যে আমি 
আমার এক পণ্ডিত মশায়ের সাহায্যে পুরীতে 


৬২৮ 


একখানা বাড়ী ঠিক করে রেখেছিলাম 
চক্রতীর্ঘে । ছোট-থাট একটা বাড়ী । সবাইকে বলি 
মাকে নিয়ে যাচ্ছি তীর্ঘে। সঙ্গে আমার স্ত্রীকেও 
নিলাম । আমার মনে মনে মতলব, ছু'জনকে 
একসঙ্গে শ্রশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যাব। তখন 
তো এখনকার মতো! একটানা রেললাইন হয়নি৷ 
যা হোক, বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত কলকাতা এসে 
পৌছলাম! এসেই ঘিজেন মহারাজের (আমার 
ছোটমামা ) সঙ্গে দেখা করলাম। তার সঙ্গে 
আগেই পরামর্শ করে গেছি। তাঁর-ই কথামতো 
মা এবং স্ত্রীকে কলকাতায় এনেছি। তীর সঙ্গে 
দেখা করতে বললেন £ “তোমরা এসেছ? শ্রীপ্রিম৷ 
অবশ্য কলকাতা এসেছেন, কিন্তু ভয়ঙ্কর অনুস্থ। 
এখন কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার যো নেই।, 
ক্বাভাবিকভাবেই আমরা খুব হতাশ হলাম | তখন 
দ্বিজেন মহারাঁজকে বললাম: “দের নিয়ে 
আমি তাহলে পুরী যাই। আপনি খবরাখবর 
করবেন। শ্রীশ্রীমা সুস্থ হলে আমাকে খবর 
দেবেন। আমি ওদের নিয়ে পুরীতে অপেক্ষা 
করতে থাকবো । কারণ একবার দেশে ফিরে 
গেলে আর আসা হবে না । পুরীতে গিয়ে প্রায় 
মাঁখানেক রইলাম, আর সমানে জগন্নাথের কাছে 
প্রার্থনা করতে থাঁকলাম। প্রায় একমাস পরে 
ছোটমামার চিঠিতে জানতে পারলাম, শ্রীশ্রীমা 
তখনও সুস্থ হননি। আমাদের মনে ভয়ানক 
হতাশার ভাব। কি করি। শুধু জগন্নাথের 
কাছে প্রার্থনা জানিয়ে দিন কাটাচ্ছি। 
তারপরে হঠাৎ একদিন ন্বপ্রে দেখি-_-ওই যে 
উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে কাঠের সিপড়িট। ছাদ 
পর্বস্ত গেছে, শ্র্ীমা ওখানে ছীড়িয়ে। লাল 
চওড়া পাড় গরদের একখানা কাপড় পরে ছাদের 
কাছে দি'ড়ির ওপর থেকে শ্রীশ্রীমা পুরীর দিকে 
তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে ভাকছেন £: আয়, আয়, 
আয়।' এই দৃশ্ঠ দ্বপ্রে দেখে আমার মন চমূকে 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বধ--১২শ সংখ্যা 


উঠল। তার ছুই-একদিন পরেই ছোটমামার 
চিঠি : 'জশ্রীমা এখন সুস্থ হয়েছেন, দেখ! হবে। 
তোমরা শিগগির চলে এসো ॥ আমরা তখনই 
চলে এলাম কলকাতায় । এসে আবার আমার 
সেই পণ্ডিত মশায়ের বাড়ী বাগবাজারে গিয়ে 
উঠলাম। সেখান থেকে পরের দিন ছেঁটে মায়ের 
বাড়ী গেলাম । আমার গর্ভধারিণী মাকে ও স্ত্রীকে 
উপরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি নীচে বসে রইলাম। 
মাকে বলে দিলাম : “তুমি গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে 
বুঝিয়ে বলবে, আমার স্ত্রীও সঙ্গে সঙ্গে আছে। 
আমার মা ওপরে গিয়ে শ্রশ্রমাকে বললেন : 
“মা, আমার ভাইয়েরা তো আপনারই শিশ্ত, 
তা আমিও মন্ত্র নেব। তখন যোগীন-ম! ছিলেন 
কাছে, তিনি বললেন : «€তামাদের এসব কি গো? 
তোমরা কুলগুরু ছেড়ে এসেছ কেন? উত্তরে ম! 
বললেন : 'কুলগুকুর কাছ থেকে মন্ত্র নেব, সে ইচ্ছা 
আর আমাদের নেই। আমি মায়ের কাছেই মন্ত্র 
নিতে এসেছি ।, শ্রীশ্রীম। অন্য কিছু ন! বলে, শুধু 
বললেন £ “আচ্ছা” আমার স্ত্রীর আর কিছু 
বলতেই হুল না। এরপরে শ্রশ্রীম! পুজে৷ সেরে 
আমার মাকে মন্ত্র দিলেন, আমার স্ত্রীকেও মন্ত্র 
দিলেন। দ্রীক্ষার পরে প্রসাদ দিলেন। কিছুক্ষণ 
গুরা বমে আছেন শ্রীশ্রমার কাছে। আমার 
স্ত্রীকে ডেকে--তিনি তখন ১৫।১৬ বৎসরের মেয়ে-- 
্রীশ্রীমা বলছেন : “বৌমা, আমার পায়ে একটু তেল 
মালিশ করে দাও তো। তেল কাছে ছিল। 
ও কিছু বুঝতেও পারেনি। গ্রীশ্রীমা বললেন, 
আর ও তেল মালিশ করে দিল (এ ঘটনা আঙি 
পরে এদের মুখে শুনেছি )। রাধুকেও নাকি 
আমার স্ত্রী দেখেছিলেন । আমি কিন্তু রাধুকে 
দেখিনি। সবশেষে আমার মা বললেন : 
'আমার ছেলে এসেছে সঙ্গে, আপনাকে প্রণাম 
করতে চায়।, তা আমি তখন দুপুরবেলাতেই 
গেলাম প্রণাম করতে । আমি আগে শুনেছিলাম 


পৌষ, ১৩৮৯ ] 


আমার পঙ্ডিত মশায়ের ( উনি স্থৃতিতীর্ঘ ছিলেন ) 
কাছে যে, মন্ত্র জপ করলে গুনতে হয়, না গুনলে 
মন্ত্র নিক্ষল হয়। আমার মনটাতে যেন কেমন 
লাগলো এই কথ৷ শুনে। কারণ আমি এমনিও 
মন্ত্রজপ করি। তাই শ্রীপ্রমাকে জিজ্ঞেম করলাম 
এই ফাকে : মা, না গুনলেও কি জপ সিদ্ধ হবে? 


স্বামী সারদানন্দ ; মৃত্ঠ বিবেকবাণী 


২৪ 


শ্রীশ্রীম। উত্তর দিলেন : হ্যা, হবে । যাও। তাঁকে 
প্রণাম করলাম। তখন তাঁর শরীর একটু যেন 
ভালই দেখলাম। এই শ্রীশ্রীমাকে আমার শেষ 
দর্শশি। সেটি ১৯১৮ সালের জুন মাস বোধ হয়। 
তারপরে ১৯২০ সালে তো মায়ের দেহ চলে গেল। 
কাজেই আর দর্শন হয়নি। 


স্বামী সারদানন্দ $ মূর্ত বিবেকবাণী 
ব্রহ্মচারী নিগুণিচৈতন্য 


শ্রীরামরুঞ্ণ-জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের 
প্রাচীন খষিদের উপলব্ধ সনাতন সত্যের ভাম্বর 
প্রকাশ-বূপটিই মাত্র দেখেননি_-তিনি প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন অনুভূত এ সত্যের ব্যাবহারিক 
প্রয়োগের আশ্চর্য কুশলতাও । তিনি নিরস্তর বোধ 
করেছিলেন “বহুজনন্থথায় বহুজনহিতায়' জীবন 
উৎসর্গ করার এক দুর্বার প্রেরণাকে। পরার্থে 
আত্মোৎ্সর্গপ্রসঙ্গে তাই ম্বামীজী বলেছিলেন £ 
'রামকৃষ্ণ এই জগতের জন্ প্রাণ দিতে এসেছিলেন। 
আমিও জগতের জন্য প্রাণ দেব। তোমর] সকলে 
দেবে তোমরা সকলে--। "বিশ্বাস করো, 
আমাদের বুকের রক্ত ঢেলে দিলে তার ভিতর 
থেকে বেরিয়ে আসবে বিরাট বীরের দল, ঈশ্বরের 
সৈনিকেরা, যারা আনবে জগতে বিপ্লব।১ তাই 


স্বামীজী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামরষ্জ মিশনের আদর্শ 


করেছিলেন “'আত্মনে। মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'__ 
নিজের মুক্তি এবং জগতের কল্যাণ। 


 শ্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন, ভারতের উচ্চ 
আদর্শ আছে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ত৷ প্রয়োগ 
করার যে কর্মকুশলতার প্রয়োজন ত। খুবই বিরল। 


উচ্চ আদর্শের সঙ্গে যদি প্রয়োগ-কুশলত! যুক্ত হয়, 
তবেই ধ আদর্শের বাস্তব মূল্য আছে, যা তিনি 
প্রভূত দেখেছিলেন শ্রীরামকষ্ণের জীবনে। 
শ্ীপ্নীঠাকুরের বাণীকে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে 
সার! পৃথিবীময় ছড়িয়েছিলেন। জগতের মা্্য 
চমত্রুত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু জীবনে যে এই 
আদর্শ কিভাবে প্রতিফলিত কর! যায়, তা তার৷ 
বুঝতে পারত না। তাই ম্বামীজী একদা তীর 
প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে উপলক্ষ ক'রে 
বলেছিলেন : “দেখ হরি ভাই, এর! আমাকে দেখে 
কিছু বুঝতে পারে না।.'"আমীকে দেখে এরা 
চমকৃত হয়ে যায়, স্তস্তিত হ'য়ে পড়ে। তাই 
আমাকে এর! খুব ভালবাসে এবং গ্রশংস। করে, 
কিন্তু বুঝতে পারে না। তোমরা ঠাকুরের 
সম্তান ।-'"[,1$5 015 110 (আদর্শ জীবন যাপন 
কর )।, 

দৈনন্দিন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে প্রয়োগ 
করতে কর্মকুশল ব্যক্তিগণের প্রয়োজন তাই এত 
প্রবল। আর শ্রীরামকৃষেের সাক্ষাৎ সন্তানরা এই 
কারণেই জগতে এত বরণীয় হ'য়ে রয়েছেন। 
আমরা এখানে আলোচনা করব স্বামী 
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সারদানন্দজীকে নিয়ে। তাঁর ভার শ্রীরামরুষ 
স্বামীজীর উপর দিয়েছিলেন। স্বামীজী তার 
বাণীকে তথ শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে বাস্তবজীৰনে 
গ্রয়োগের ক্ষেত্রে সারদানন্দজীকেই উদাহরণস্বরূপ 
গড়ে তুলেছিলেন । 

পরবর্তাকালে আমর। দেখতে পাই স্বামীজীর 
বাণী কী অদ্ভুতভাবে ভাম্বর হায়ে স্বামী 
সারদানন্দজীর জীবনে ব্যক্ত হয়েছে! ম্বামীজীর 
বাণী ছিল তার কাছে জীবন্ত মন্ত্র। এই মন্ত্রে 
সাধন ক'রে তিনি জগদ্বা্ীকে দেখিয়েছেন_ উচ্চ 
আদর্শ কিভাবে কার্ধে পরিণত করতে হয়। 

আমরা এখানে স্বামীজীর কয়েকটি বাণী 
সারদানন্দজীর জীবনে কতখানি মূর্ত হয়ে উঠে- 
ছিল, তা-ই দেখার চেষ্টা ক'রব। আলোচনার 
স্থবিধার জন্য বিবেকবাণীকে মোটামুটি তিনটি 
ভাগে বিভক্ত করলে মন্দ হবে না, যেমন-_ 

(১) /0110 970 স০0151010৮ কর্ম ও 
উপাসন। । 

(২) “গভীর শাস্তভাবে গ্রচণ্ড কর্ম দর্শন ।, 

(৩) “জীবে প্রেম করে যেই জন, 

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 


“10: ৪710 ছা015010_ কর্ম ও উপাসন। 
শ্ীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঞের প্রতিটি অঙ্গের চরিত্র কেমন 
হবে সে-সন্বন্ধে ম্বামীজী তাঁর শিষ্দ্দের উপলক্ষ 
করে বলেছিলেন : তোমাদের জীবনে যাহাতে 
প্রবল আদর্শবার্দের সহিত কার্যকারিতা যুক্ত থাকে, 
তাহা করিতে হইৰে। তোমাদ্দিগকে গভীর ধ্যান- 
ধারণার জন্ত প্রস্তুত হইতে হুইবে, আবার পর- 
মুহূর্তেই এই মঠের জমিতে চাষ করিবার জন্ত 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তোমাদদিগকে শীস্তীয় 
কঠিন সমন্তা সমাধানের জন্ত প্রস্তত হইতে হইবে । 
ধ্যান ও কর্ম ছুটি আপাতৰিপরীত ধর্মী। ধ্যান 
মান্গুষের মনকে অন্তরথী ক'রে ঈশ্বর দর্শন করায়, 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম ব্য--১২শ সংখ্য। 


আর কর্ম মানুষের মনকে বহিযুর্খী কারে সংসারে 
আসক্ত করে। ধ্যানের ম্তায় মনকে কিতাবে 
কর্মের দ্বারাও অন্ত্খী করা যায়, তা যদি 
প্রাত্যহিক জীবনে কারে মধ্যে প্রকাশ হ'তে ন৷ 
দেখা যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে 
পারবে কেন যে কর্মও উপাসনায় রূপান্তরিত হয়ে 
ঈশ্বর দর্শন করায় এবং ভববন্ধন খগ্ডুন করতে 
সক্ষম । স্ুত্রাকারে লিপিবদ্ধ স্বামীজীর এই আদর্শ 
গুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের জন্য স্বামী সারদা- 
নন্দের জীবন ছিল ভা্বন্ব্প। তার জীবনে কী 
অদ্ভুতভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে স্বামীজীর বাণীগুপি ! 
কর্ম কিভাবে উপাসনায় রূপান্তরিত করা যায়, 
ৃ্টাস্তস্বরূপ তাঁর জীবনের অন্ততঃ ছুটি ঘটনা 
আ'মর। এখানে উল্লেখ করতে পারি। 

স্বামী নিখিলানন্দ 'ম্বামী সারদাননোর স্থৃতি- 
কথা'য় লিখেছেন : স্বামী সারদানন্দজীর সঙ্গে 
তিনি একবার কাশী গিয়েছিলেন। কাশী সেবা- 
শ্রমের স্বামী শুভানন্দ একদিন সকালে তীদের 
বাসায় এসে বললেন, সেবাশ্রমের সম্পাদক সারদা- 
নন্দজীর সঙ্গে দেখা করার জন্ত ব্যাকুল। তিনি 
স্বামী শুভানন্গকে জানালেন, সারদানন্গজী এখন 
ধ্যান করছেন-_এ সময়ে তাঁকে বিরক্ত করা সস্তৰ 
নয়। শুভাননা বললেন, সম্পাদক অসুস্থ, তিনি 
সারদানন্দজীর কাছে আসতে পারবেন না, তীকেই 
১* মিনিটের রাস্ত৷ হেঁটে সেবাশ্রমের সম্পাদককে 
দেখতে যেতে হবে। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে 
সারদানন্দজীর ঘরের দরজার সামনে এসে 
দাড়ালেন। দরজার সামনে সান্তাল মশায়ও তীর 
বিছানার উপর বসে ধ্যান করছিলেন। তিনি 
তার আসার কারণ ইসারায় জেনে নিয়ে বললেন, 
সারদানন্দজী এখন যাবেন না, তাকে চলে যেতে 
বলো । কিন্তু এদিকে স্বামী শুভাননা নারদানন্দজীর 
যাওয়া একাস্ত প্রয়োজন বলে জেদ করতে 
লাগলেন। সারদাননাজী তখন গভীর ধ্যানে 
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তন্ময় হ'য়ে আছেন। সাহস ক'রে, তিনি দরজার 
সামনে দাড়িয়ে জোরে চিৎকার ক'রে বললেন : 
'সারদানন্দজীর সঙ্গে কথা বলতেই হবে? 
শব্ধ শুনে সারদানন্দজী ধীরে ধীরে চোখ খুললেন 
এবং ইঙ্গিতে জানতে চাইলেন কি ব্যাপার? তিনি 
তাকে জানালেন সেবাশ্রমের সম্পাদকের ইচ্ছার 
কথা এবং তিনি আসতে পারবেন না, তাকেই 
সেখানে হেঁটে যেতে হবে। শোন। মাত্র তিনি 
জামা-জুতো৷ পরে অব্ুস্থ সম্পাদককে পেবাশ্রমে 
দেখতে গেলেন। 

ধ্যানের দ্বার। ওন্ময় হ'য়ে ঈশ্বরকে দর্শন করা 
আর অনুস্থ জীবন্ত মানুষরূপী ঈশ্বরকে দেখা 
দুটোই সারদানন্দজীর কাছে সমান। ছুটোই 
একই প্রেমময়কে পাওয়ার উপাসনা । তিনি 
কোনটিকে বড় বা ছোট ক'রে দেখতেন না। 
প্রত্যেকটি কাজই তাঁর কাছে উপামনা। তাই 
তিনি বিনা প্রতিবাদে ধ্যান ছেড়ে রোগী দেখতে 
গিয়েছিলেন । সামান্য ছোট কাজও তিনি ধ্যানের 
ন্তায় নিষ্ঠটাসহকারে তন্ময় হ'য়ে করতেন । 

স্বামী সন্তোযানন্দের "স্বামী সারদানন্দ 
স্মরণে নামক স্থৃতিকথায় বণিত একটি ঘটনায় উক্ত 
ভাবটি আশ্র্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। স্থৃতি- 
চারণের ভাষায় : স্বামী সারদানন্দজী ধ্যানজপ 
সেরে উপরের ঘর থেকে নীচে তার বসবার ঘরে 
ধীরে ধীরে তাঁর নি্দিষটস্থানে বসলেন, তারপর 
একটি ছোট টুল (সেটি একপাশেই থাকত) 
সামনে এনে আর একপাশ থেকে একটু ন্তাকড়। 
এনে অতি সন্তর্পণে, অতি যত্বসহকারে এই টুলটিকে 
পুছতে আরম্ভ করলেন। ন্যাকড়াটি গেক্ুয়া 
রঙের, সমকোণী চতুতর্জ আকারে ভাজ করা। 
সেটি দিয়ে অভি যত্রুমহকারে টুলটির উপর-নীচে 
চারিধার, পায়াগুলি সবই পু'ছে সেটিকে তার 
সামনে বসালেন, আর ন্যাকড়াটিকে সাবধানে 
যথাস্থানে রেখে দিলেন । তারপরে একটি দেরাজ 


খ্বামী সারদানক্গ ! মূর্ত বিবেকবাণী 
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খুলে বার করলেন, বোধ হুয়, একটি বিস্কুটের টিন, 
তার মধ্যে আছে একটি কালো আর একটি লাল 
কালির দোয়াত। ছুটি সাধারণ নিবযুক্ত হাগ্ডেল- 
ওয়ালা কলম আর একটু ন্তাকড়। । এই ন্যাকড়াটি 
রঙ করা নয়। এই ন্যাকড়াটুকু দিয়ে কলম ছুটির 
হাণ্ডেল, নিব_সব আস্তে আস্তে পু'ছলেন আর 
পু'ছলেন দৌয়াতছুটি। তারপর বেরুলো৷ চিঠির 
গোছা, ছোট ছোট বাণ্ডিল ভাগ করা, বোধ হয়, 
বিষয় অনুসারে ভাগ। তার কার্ধক্রম দেখলে 
খনে হ'ত যেন এই সব জলচৌকি প্রভৃতি স্থুখছুঃখ- 
সম্পন্ন সচেতন বস্ত। যাহোক এইখানে তার 
প্রস্তুতি শেষ হ'ল। তারপর যেত্ার কাছেষে 
প্রয়োজনে গেছে, তা যত নামান্ত ব্যাপারই হোক 
ন। কেন, অতি অভিনিবেশসহকারে শুনবেন এবং 
সে সম্বন্ধে যা করণীর তা করে দেবেন। এই 
দৌয়াত, কলম, টুল প্রভৃতি াজানোতে যতখানি 
অভিনিবেশ দেখা যেত, লোকজনের সঙ্গে 
কথাবাতাতেও ততখানি অভিনিবেশ দেখা যেত । 
সারদানন্দজীর প্রতিটি কর্ধ উপামনায় রূপায়িত 
হয়েছিল, তাই তীর প্রতিটি কর্ধে এমন নিষ্ঠা 
দেখ! যেত। 
গভীর শান্তভাবে প্রচণ্ড কম দর্শন! 
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। 
স বুদ্ধিমান্‌ মনুয্যেযু স যুক্তঃ কৃতন্মকর্মকৎ 

( গীতা, ৪1১৮) 
অর্থাৎ যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন 
তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান, তিনি বিভিন্ন কর্ম করলেও 
কর্মের দ্বারা কখনও লিপ্ত হন ন।।-_শ্রভগবান্‌ 
অর্জুনকে কোন্টি কর্ম এবং কোন্টি অকর্ম 
বোঝাবার জন্ত এই প্লোকটি বলেছিলেন। যথার্থ 
কর্মযোগীর আদর্শ এখানে ব্যক্ত । স্বামীজী এই 
শ্লোকের অনুবাদ করেছেন : যিনি প্রচণ্ড কর্মে 
গভীর শাস্তভাব এবং গভীর শান্তভাবে প্রচণ্ড কর্ম 
দর্শন করেন, তিনিই প্রকূত জ্ঞানী । এবং তিনি 


উঙই 


ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিনি আদর্শ কর্মষোগী 
হবেন, তাঁর প্রতিটি ইন্জিয়, গ্রতিটি ন্বায়ু কর্মতৎ্পর 
হলেও তীর মনে গভীর প্রশান্তি থাকবে। 
কর্মচঞ্চল, জনকোলাহলপূর্ণ বাজারের মধ্যে দাড়িয়ে 
গাড়ির জন্য অপেক্ষা করলেও তার মন ধ্যানমগ্ন, 
ধীর ও শাস্ত থাকবে । অথবা গিরিগুহায় নীরব 
পরিবেশের মধ্যে তার মন প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়াশীল 
থাকবে । 

স্বামীজীর ব্যাখ্যাগুযায়ী গীতার এই আদর্শকে 
জীবনে উপলব্ধি ক'রে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে তা 
প্রয়োগ করা-সত্যি অসম্ভব বলে মনে হয়। 
বহির্জগতের বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অনামক্ত না হ'লে, 
জীবনে এটি প্রতিফলিত করা অসম্ভব। এই 
অসম্ভবকে ব্ূপায়ণই স্বামী সারদানন্দজীর জীবনে 
আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাই। তার 
জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার মধ্য দিয়ে শান্ত্োক্ত 
মন্ত্রটি কী সুন্দরভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে! 

উদ্বোধনের অফিস-ঘরে বসে কয়েকজন যুবক 
উচ্চম্বরে সমানে চিৎকার ক'রে হাশ্তপরিহাস 
করছিল। এতে অন্তরা বিরক্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু 
সারদানন্দজী উদ্বোধনের নীচের তলায় যেখানে 
তিনি বসতেন, সেখানে বসে নীরবে একাগ্রমনে 
লিখছিলেন তথ্যবন্থল, বিশ্লেষণমূলক ও ভাবগন্ভীর 
্শ্রীরা মকষ্তলীলা প্রসঙ্গ গ্রন্থটি । যুবকরা যেখানে 
বসে চিৎকার ক'রে কথাবার্তা বলছিল, সেখানে 
গোলাপ-ম। গিয়ে তার্দের ভৎ্সনা ক'রে বললেন : 
ধিন্তি আক্কেল! উপরে মা আছেন, নীচে শরৎ 
রয়েছে--আর তোমরা এমন হৈচৈ করছ? 
গোলাপ-মার উচ্চত্বরের ভ্সন৷ সারদানন্দজীর 
কানে যেতে তিনি বললেন: তুমি তো বেশ 
গোলাপ-মা ! ছেলের! এমন হৈ চৈ করে, তাই 
বলে কি তাতে কান দিতে আছে? আমি তো 
পাশেই আছি; আমি তো কিছুতে কান দিই না, 
কিছু শুনতে পাই না । কানটাকে বুঝিয়ে দিয়েছি, 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ষ--১২শ লংখ্য। 


“তুই তোর প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া কিছু শুনিন 
ন1।” কান তো কই কিছুই শোনে না। এমনই 
অদ্ভূত তার মনের সংযম! অনাসক্তভাবে সম্পূর্ণ 
প্রতিষ্ঠিত ন৷ হ'লে, এইভাবে মনকে মংযত ক'রে 
কাজ করা অসম্ভব। তিনি নিজেকে সাক্ষি-স্বক্নপ 
ও উদাসীন রেখে কিভাবে অনাসক্ত হয়ে কাজ 
করতেন, তার পরিচয় তার দৈনন্দিন সমস্ত 
কার্যকলাপের মধ্যেই স্বপরি্ফুট ছিল। 
জীবে প্রেম করে যেই জন, 
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর? 
ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণুঃ সর্বভূতে সেই প্রেমময়, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সথে এ সবার পায়। 
বছরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথ৷ খুজিছ 
ঈশ্বর ? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে 
ঈশ্বর | 
সর্বজীবের প্রতি যে প্রেম তা স্বামী সারদা- 
নন্দজীর জীবনে বহু আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 
এই প্রেম কখন দারিপ্র্যপীড়িত মাস্থষকে সহায়তা, 
কখন ছুতিক্ষ-মহামারী কবলিত, বিপন্ন, রোগ- 
শোককিষ্ট মান্ষের সেবা, বা কখন আশ্রিত- 
বাৎসল্য রূপে শতধারায় উৎসারিত হয়েছিল। 
তাঁর প্রেমে কোন উচু-নীচু ভেদ ছিল না। তীর 
প্রেম 'সমদরশন” । তীর হৃদয় ছিল আকাশের 
মতে উদার, সমুদ্রের মতো গভীর । তাঁর এই 
বিশাল বক্ষে সবার স্থান ছিল। আমরা এখানে 
কয়েকটি ঘটনার উল্লেখের মধ্য দিয়ে তীর বিশাল 
প্রেমপূর্ণ হ্বদয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় পেতে পারি । 
অসুস্থ শ্বামীজীর সেবার জন্ত সারদানন্গজী 
একবার সিমুলতলায় গিয়েছিলেন । তিনি 
সেখানকার সণওতালদের অল্নকষ্ট দেখে বিচলিত 
হ'য়ে পড়েছিলেন। আহীার্ষ অল্প তার্দের সব 
বিলিয়ে দিয়ে তিনি নিজে ণ্শুধু ভাতের ফেন 
খেতে আরম্ত করেন। মাসাধিক কাল তিনি 


পৌষ, ১৩৮৯] 


এইভাবে ভাতের ফেন খেয়ে কাঁটিয়েছিলেন। 
আর একবার কাশী সেবাশ্রমের একজন সেবককে 
বাড়ি বাড়ি ঘুরে গরীবদের মধ্যে চাল 
বিতরণ করতে বলা হ'লে তিনি তা করতে 
অন্বীকার করেন। সারদাননাঁজী এই কথা শোনা- 
মাত্র অশ্লানবদনে কাধে ঝুলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি চাল 
বিতরণ করতে লেগে গিয়েছিলেন। তাঁর এই 
বিরাট অকৃত্রিম হৃদয়বত্তার কাছে সেবকের 
অভিমানযুক্ত ক্ষুদ্র মনের পরাজয় ঘটেছিল। 

একবার উড়িস্যায় ছুতিক্ষের করালরূপ 
প্রকটিত হয়। বুতুক্ষ মান্থুষের একমুি অস্নের জন্য 
হদয়বিদারক আর্তনাদ সারদানন্দজীকে বিচলিত 
ক'রে তুলেছিল। বহু মানুষের অন্নের সংস্থান ন| 
করতে পারার যে হ্বদয়ব্দনা, তা তিনি একটি 
চিঠিতে মাতৃসকাশে নিবেদন করেছিলেন । ক্ষৃধিত 
মানুষের কষ্ট নিবারণের জন্য শ্রশ্রীমায়ের কাছে 
হ্বয়ের আতি জানিয়েছিলেন। এ চিঠি 
করুণাময়ী শ্রীশ্রমা শুনে আবেগ ও করুণাবিজড়িত 
কে বলেছিলেন : 'িরতের দিল্‌ দেখলে? 
নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে 
না। ব্রদ্ধজ্ঞ হয়তো অনেকে আছেন, শরতের 
মতে। এমন হৃদয়বান দিলদবাজ লোক ভারতবধষে 
নাই-_সমস্ত পৃথিবীতে নাই তাঁর এই সেবার 
মূলমন্ত্র তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : “পরের 
টাকা পরকে দিবি) তুই কি দিবি? তুই দিৰি 
তোর হৃদয়, প্রাণ--মন, ভালবাসা ।? 

বিপন্ন মানুষের সেবার জন্য সারদ্বানন্মজী সর্বদা 
উদ্মুখ হয়ে থাকতেন । যে কোন পরিবেশের মধ্যে 
তিনি ত! করতে পরাজ্মুখ হতেন না। একবার 
পরিব্রাজক অবস্থায় হিমালয়ের এক ভীষণ খাঁড়াই 
অবতরণ করতে গিয়ে তিনি দেখেন, এক বৃদ্ধা লাঠি 
না নিয়ে মোটেই হাটতে পারছেন না। বিপন্ন 
বৃদ্ধাকে তিনি তার হাতের লাঁঠিটি দিয়ে দেন। 
স্বেচ্ছায় বিপদের ঝুকিকে বরণ ক'রে নিয়ে, নিজে 
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খালি হাতে নামতে থাকেন। এই সব পথে হাতে 
লাঠি না থাকলে যে-কোন মুহূর্তে পা-পিছলে 
হাঁজার হাজার ফুট গভীর খার্দে পড়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা । সারদানন্দজী খালি হাতে হেটে কোন 
রুকমে নীচে নামলেও পার্বত্য নদী পার হ'তে 
গিয়ে জলে পড়ে যান। খরশ্োতে তেসে 
যাচ্ছিলেন। তীর সঙ্গী দুই গুরুভাইয়ের আপ্রাণ 
চেষ্টায় তিনি কোনমতে পারে ওঠেন। নিজের 
জীবনকে তুচ্ছ করেও অন্যকে বিপদমুক্ত করার 
এই যে সৎসাহস, তার উৎম ছিল এ প্রেম। 

কত রোগশোকতাপকিই নরনারী সারদা- 
নন্দজীর বিশাল বক্ষের প্রেমের পরশ পেয়ে সমস্ত 
জালাযন্ত্রণ। জুড়িয়েছে, তার হযুত্তা নেই। সীমিত 
কয়েকটি বই-এ এঁ প্রেমফন্রধীরাঁর কটির বা সন্ধান 
পাওয়া যায়! তবু যা পাওয়া যায়, তাতেই বুঝতে 
অন্থুবিধা। হয় না তীর প্রেমধারা কোন্‌ খাতে 
প্রবাহিত হ'ত। কয়েকটি এখানে উদাহরণস্বরূপ 
উল্লেখ করছি। 

যক্েশ্বর ভট্টরীচার্ধ (ফকির ) নামে এক দরিদ্র 
যুবকের গ্যালোপিং (£8110)108 ) থাইসিস হয়। 
রোগটি ভীষণ সংক্রামক এবং এই রোগের প্রতি- 
যেধক গুঁধধ তখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। অতএব 
এসব রোগীদের বাঁচার কোন মস্তাবনা ছিল ন1। 
যাই হোক, ফকিরকে বলরামবাবুর্র বাড়ির পূর্ব 
দিকের একটি ঘরে শশার জন্য এনে রাখা হয়। 
তার চিকিৎসা ও ওধধ পথ্যের জন্য সারদানন্দজী 
আর যোগানন্দজী দুজনে মিলে পাঁচজনের কাছ 
থেকে চেয়েচিন্তে কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে তাকে 
প্রাণপণে সেবা করতে লেগে গেলেন । তীদের 
সঙ্গে যৌগ দিয়েছিলেন পৃজনীয় তুলমী মহারাজ। 
ফকিরের বীচার কোন আশা ছিল না, তবু তার 
জীবনের শেষ মুহৃত্ঠ পর্যন্ত নারদানন্দজী ও তুলসী 
মহারাজ তদের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে দিন- 
রাত সেবা করেছিলেন। ফকিরের মুখনিক্ষিপ্ত 


৬৩৪ 


রক্ত ও থুতু ভরতি ডাবর তাঁরা নি্ধিধায় পরিষ্কার 
করতেন। এতে তাঁদের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত 
হ'তে পারে- কেউ এরকম আশঙ্কা প্রকাশ ক'রে 
এ কাজ থেকে তদের বিরত হওয়ার জন্য বললে, 
সার্দানন্দজী ততক্ণাৎ বলতেন: "অপর কারও 
জন্য কিছুই তো করতে পারলাম নাঃ তবে 
লোকসেব৷ করতে করতে যদি প্রাণটাও যায় 
তাও ভাল । ছোটবেলা থেকেই সারদানন্দজীর 
মধ্যে এই সেবাভাব দেখা যেত। একবার এক 
প্রতিবেশীর বাড়িতে পরিচারিকার বিস্থচিকা 
রোগ হয় । গৃহকত। বাড়ির সকলের নিরাপত্তার 
জন্য তাকে বাড়ির ছাদের এককোণে বিন! যত 
ফেলে রাখেন । এই নিদারুণ সংবাদ শোনামান্র 
তিনি রোগিণীর সেবা করতে লেগে যান 
এবং ওষধ-পথ্যের সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দেন। 
ছুর্ভাগ্যবশতঃ রোগিণীর জীবনরক্ষা হয়নি। 
মৃত্যুর খবর পেয়েও তার সৎকারাদির ব্যবস্থা 
করতে কেউই যখন এগিয়ে এল না, তখন তিনি 
পেশাদার বৈষ্বর্দের ডেকে মৃতের সৎকারাদির সব 
ব্যবস্থা স্বয়ং করেছিলেন । 

মঠ তখন আলমবাজারে | পরিব্রাজক অবস্থায় 
খালি পায়ে তীর্থস্থানাদি ভ্রমণ করতে করতে স্বামী 
অভেদানন্দজীর পায়ে ভীষণ ঘা হয়। এই পা 
নিয়ে তিনি মঠে এসেছিলেন। ঘায়ে পোক৷ 
হয়েছিল। অসম যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতেন । 
ডাক্তার দেখে বলেছিলেন, ঠিকভাবে সেবাশুশ্রষ। 
না করতে পারলে পাটি নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে, 
এমনকি এতে তার জীবনও সংশয়াপন্ন হ'তে 
পারে। সারদাননাঁজী ক্ষত-পাটি সারিয়ে তোলার 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লেগে গেলেন। ঘা 
থেকে একটি একটি ক'রে পোক৷ বেছে বেছে ফেলে 
দিতেন। তারপর ক্ষতস্থানটি ধুয়ে শু কাপড় দিয়ে 
ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিতেন। এইভাবে তিনমাস ধরে, 
নিজ হাতে সেবা ক'রে অভে্ধানন্জীর পায়ের 


উদ্বোধন 


| ৮৪তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 
ক্ষত সারিয়ে তোলেন। সারদানন্দজীর দেহ- 
ত্যাগের পর অভেদানন্দজী তাঁর সেবার কথা 
স্বরণ ক'রে সাশ্রনয়নে বলেছিলেন : “ভাই শরত, 
অস্থখের সময় তুমি আমার জীবন দান করে- 
ছিলে। তোমার সে-সেবার কথা কি আমি 
ভুলতে পারি? তুমি যেভাবে প্রাণঢেলে আমার 
সেবা করেছিলে তার জন্য তোমাকে আর কী 
দিতে পারি ! শুধু আমার কয়েক ফৌঁটা চোখের 
জল তুমি অন্কুগ্রহ ক'রে গ্রহণ কর ।, 

একবার গৌরী-মার দারুণ বসস্ত রোগ হয়। 
খবর পাওয়। মাত্র মারদানন্দজী তাঁকে দেখতে 
যান। গৌরী-ম| কলকাতার বাইরে গঙ্গার ধারে 
একটি খোলার ঘরে থেকে তপস্তা করছিলেন। 
সেই সময়ে তীর দারুণ বসন্ত হয়। সারদানন্দজী 
দশ-বারে। দিন দিনরাত সেবা ক'রে, তীকে সুস্থ 
ক'রে তোলেন । শ্রীশ্রীমায়ের এক আত্মীয়ের 
বসন্ত হয়। সারদানন্দজীর হাতে ক্ষত থাকা 
সত্বেও ক্ষত-স্থানটিতে কাপড়ের একটি পটি বেঁধে 
বারো-চোদ্দ দিন তিনি তাঁকে সেবা ক'রে, 
নিরাময় ক'রে তুলেছিলেন । 

বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনি নিজ হাতে সেবা করতে 
পারতেন না, তখনও স্বয়ং রোগীকে দেখে, এবং 
তার খবরাখবর নিতে তিনি কখনও ভুলতেন না। 
সারদীনন্দজীর দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে 
উদ্বোধনে শিল্বস্থানীয় একজন সাধুর ভীষণ 
ম্যালেরিয়। জ্বর হয় । সেই লঙ্গে ক্রমাগত কাসতে 
কাসতে তার দম বন্ধ হ'য়ে আসছিল। তিনি তার 
স্থল শরীর নিয়ে রোগীর বিছানার উপর এক হাটু 
রেখে, মাথায় সম্গেহে হাত বুলাচ্ছেন আর 
বলছেন : ঠাকুর রয়েছেন, মা আছেন, তয় 
কিরে? অধৈর্য স্বভাবের জন্ত এ পীড়িত সাধুর 
কাছে কেউ আমতে পারতেন না, কিন্তু সারদা- 
নন্দজীর মাতৃস্থলভ ন্মেহের কোমল পরশে তিনি 
শীস্ত হ'য়ে গেলেন এবং কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ 
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হ'য়ে উঠেছিলেন । 

সারদানন্দ জী প্রায়ই ছুপুরে উদ্বোধন থেকে 
বেরিয়ে কোথায় যেন যান । কেউ জানেন না। 
একদিন দুপুরবেলা প্রচণ্ড রৌব্রে খন তিনি 
বাইরে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছেন, তখন সেবক 
স্বামী অশেষানন্দ তার পিছু নিলেন। অনুসরণ 
করতে দেখে সেবককে তিনি উদ্বোধনে ফিরে 
যেতে বললেন। সেবক নাছোড়বান্দ৷ হয়ে তার 
সঙ্গে চললেন। তারা দুজনে ট্রামে ক'রে টেরিটি- 
বাজারের সামনে নেমে এজর! স্ট্রটের একটি 
হোটেলে ঢুকলেন । হোটেলের দোতলায় একটি 
ঘরে খোকানি নামে সিন্ধুদেশবানী এক ঘক্ষারোগী 
ছিল। সে ঘন ঘন কাসছিল ও পিকদানিতে থুতু 
ফেলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিল। সেবকের সঙ্গে 
সারদানন্দজী এ ঘরেই প্রবেশ করলেন। তাকে 
দেখ! মাত্র রোগীর খুব আনন্দ হ'ল। তিনি 
রোগীর খাটের উপর বসে তার মাথায় পরম স্মেহে 
হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন এবং ভাকে আশীর্বাদ 
করলেন। খোকানি তার অপরিচ্ছন্ন হাতেই 
কিছু ফল কেটে সারদানন্দজীকে দিল। মুমুষু' 
রোগীর অনুরোধে তিনি তাও খেলেন, এবং 
আশীর্বাদ ক'রে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন । 
সেবক ফল খাওয়ার জন্য অনুযোগ করলে 
তিনি বলেছিলেন ; “খোকানি যাতে মনে কষ্ট না 
পায় তার জন্যই খেয়েছি । জান, ঠাকুর বলতেন, 
ভালবেসে কেউ কিছু খেতে দিলে তাতে অনিষ্ট 
হয় না। 

সংসারের জালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে কত যে মানুষ 
তার কাছে এসে শাস্তি পেয়েছে, তার হয়ত্ত। 
নেই। সংসারের জালা জুড়াবার তিনি ছিলেন 
তাদের একটি স্থান। এখানে শুধু একটি ঘটন৷ 
স্বরণ করছি। 

একবার শ্রীশ্রঠাকুরের তিথিপূজায় বেলুড় মঠে 
প্রচণ্ড ভিড় হয়। সারদানন্দজী তখন অসুস্থ 


স্বামী সারদানন্৷ 
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ছিলেন । অসুস্থ শরীর নিরে তিনি সার! দিন সম্রগ্র 
মঠ পরিদর্শন করে উৎসব ক্থষ্ঠতাবে পরিচালিত 
হচ্ছে কিনা দেখে বেড়ীচ্ছিলেন। তাতে ভীষণ 
ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন তিন । বিকাল চারটার সময় 
মঠের সামনের দ|লানের উপরূকার বারান্দায় বসে 
একটু বিশ্রীম করছিলেন । এমন সময় কোথা থেকে 
এক তদ্রলোক হাউ হাউ ক'রে কাদতে কাদতে 
এসে তার পদপ্রান্তে বসে পড়েন। উপস্থিত 
অন্যর। তীকে চলে যাওয়ার জন্য বললেন। 
সারদানন্দজী কিন্ত তাঁর নিজের শারীরিক 
অসুস্থতা এবং ক্লান্তিকে উপেক্ষা ক'রে প্রবোধ- 
বাক্যে তাকে শান্ত করেন। স্বামী শিবানন্দজী 
সেখানে এলেও ভদ্রলোক প্রণাম ক'রে কীদতে 
লাগলেন। সার্দানন্দজী তীকে বললেন: 
সংসারের কষ্ট সহা করতে না| পেরে আমাদের 
কাছে এসেছে ।, তখন তার! উভয়ই তন্রলোককে 
সাম্তবনাবাক্যে পরিতুষ্ট করলেন । 

উপরি-উত্ত ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে আমর! 
দেখলাম-তার প্রেমপূর্ণ সেবার পরিধি শুধু সজ্যের 
সাধু্রক্ষচারী বা শিযস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না, বৃহত্তর সংসারের সর্বশ্রেণীর 
মান্থুষের প্রতিই তা সমানভাবে প্রবাহিত ছিল। 

তার আশ্রিতবাৎসল্যও ছিল অসাধারণ । 
তিনি জানতেন, সঙ্ঘে তৎকালীন বিপ্লবীদের 
আশ্রয় দিলে রাজকীয় রোষের ঝঞ্চাট সহা করতে 
হবে। তবুও তিনি সকল ঝামেলা নিজের কাধে 
তুলে নিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি তখন ॥ 
মজ্বের প্রাচীনরা বারণ করলেও তিনি তাঁদের 
বুঝিয়ে বিপ্লবীদের অনেককেই সজ্ঘে আশ্রয় 
দিয়েছিলেন এবং পুলিসের উৎ্পাঁতকেও দিনের 
পর দিন নীরবে সহা করেছিলেন। 

তিনি ছিলেন দীন্দরিদ্রের মা-বাবা । হয়তো 
কোন ব্ধিবা বিশ্বাম ক'রে তার কাছে তার অল্প 
যা সম্পদ আছে তা গচ্ছিত রেখে গেল। আবার 
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হয়তে। কোন অসহায় ভিক্ষুক তার ভিক্ষীল্ধ, অর্থ 
তার কাছে জমা রেখে গেল। তিনি তাদের 
সমন্ত টাকার হিসাব একটা খাতায় লিখে রেখে 
দিতেন। কেউ তার সঞ্চিত অর্থ থেকে কিছু 
নিলে তিনি তাও লিখে রাখতেন । এনব জানা 
গিয়েছিল তার শরীর যাওয়ার পর হিসাবের খাতা 
থেকে । ভাবতে অবাক লাগে তিনি রামরুষ্ণ মঠ 
ও মিশনের প্রধান সচিব। তীর মাথায় এত বড় 
সজ্যের বিরাট গুরু দায়িত্ব। সঙ্ঘ-পরিচালনায় 
কত রকমের সমস্যা তাকে সমাধান করতে হ'ত। 
তা সত্বেও দীনদরিব্রের জন্য এত সব ঝঞ্ধাটের কাজ 
অম্লান বনে প্রসন্ন চিত্তে তিনি সম্পাদন করতেন। 

যোগীন-মার তিনটি মাতৃ-পিতৃহীন দৌহিত্রকে 
সারদানন্দজী উদ্বোধনে তাঁর নিজের কাছে এনে 
রাখেন। ছেলে তিনটি দিনের বেলায় এ-ঘর 
ও-ঘরে বসে পড়াশুনা করত আর রাত্রে তার 
বিছানায় শুতো। বাড়িতে ছেলে তিনটি জানালা 
বন্ধ ক'রে শুতো-_একথ! তিনি জানতেন। পাছে 
তাদের ঠাণ্ডা লেগে অস্থুখ করে, তাই গরমকালেও 
তিনি সমস্ত দরজা-জানাল! বন্ধ ক'রে শ্ুতেন। 
একে তিনি স্থুলকায় ছিলেন, সারাদিন ধ'রে 
শীশ্রীরামকঞ্ণলীলাপ্রসঙ্গ লিখতেন-সমস্ত দিন 
তাকে খুব পরিশ্রম করতে হ'ত, তার উপর 
বন্ধ ঘর! রাত্রে এই বন্ধ ঘরে ঘুমাতে 
তার খুব কষ্ট হ'ত। এইভাবে তিনি 
বছরের পর বছর কাটিয়েছিলেন। যোগীন-মার 
দ্বিতীয় নাতিটি কথাপ্রসঙ্গে বলতেন ;: তাকে 
আমর! সাধু ঝলে জানতাম নামার সঙ্গে যেমন 
করতাম তার সঙ্গেও তেমনি করেছি। একদিন 
রাত্রে জল হচ্ছিল ॥ আমর! শুয়ে আছি--মহারাজ 
জিজ্ঞাসা করলেন-__কি ভূলু, জেগে আছ ? আমি 
সাড়া দিলাম । জানালার পাথীগুলি কি বন্ধ 
করবে? আমি বললাম-_আপনি দিন। তিনি 
উঠে পাখীগুলি বন্ধ ক'রে দিলেন |, 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্--১২শ সংখা 


দেহত্যাগের সময় শ্রীশ্রীমা সারদানন্দজীর 
উপর যোগেন-মা, গোলাপ-মা ও তাঁর সন্তানদের 
ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সে-ভার সানন্ে 
গ্রহণ করেছিলেন । তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দেহত্যাগের 
শোক তুলে তদের সাত্বনা ও সছুপদেশ দিয়ে 
শান্ত করেছিলেন এবং আজীবন তীর্দের ভার 
বহন করেছিলেন । তার উপর স্ত্রী-ভক্তর। সর্বদ। 
নির্ভর ক'রে থাকতেন। তীর শ্রশ্রীমায়ের 
অবর্তমানে তার অভাব বুঝতে পারত না। রাধুর 
ভবিষ্যতের কথা! উঠলে শ্রশ্রীম। বিশ্বাসভরে একবার 
বলেছিলেন : “রাঁধুর ভাবনা কি? শরৎ আছে। 
শরৎ সবাইকে পালন করবে। শরৎ আমার 
বিষ্ুর অংশে জন্মেছে । 

একবার তিনি যাঁদের আশ্রয় দিয়েছেন, তার 
শত অপরাধ করলেও তাঁর ভালবামা থেকে 
কখনও বঞ্চিত হ'ত না । অপরাধবশতঃ সজ্ঘ হ'তে 
কাউকে সরাবার প্রস্তাব উঠলে তিনি ব্যথিত 
হৃদয়ে বলতেন : 'জুড়াতে এসেচে, কোথায় যাবে। 
ভাল হবার জন্যেই এসেচে, ভাল হবার চেষ্টা তে৷ 
করচে__থাকুক ন| 1” স্বামী তুরীয়ানন্দজী একবার 
প্রপ্ীমায়ের জনৈক শিষ্যা যিনি সারদানন্দজীকে 
বাবা-সম্বোধন করতেন, তাকে বলেছিলেন : 
তোমার বাবার কথ শুনবে? আমরা যাদের 
ত্যাগ করি, তিনি তাদের হাত ধ'রে তুলে নেন।, 
সাবদানন্দজীর প্রেম মন্দাকিনীর ন্যায় শতধারায় 
উৎসারিত। তাতে সবাই অবগাহন করতে 
পারে। প্রেমের বিনময়ে তিনি কিছু চাননি, 
শুধু চেয়েছেন সর্বজীবের জন্ত নিজেকে উজাড় ক'রে 
দিতে । 

শশ্রঠাকুরের কাছে তিনি সর্বভূতে যাতে 
্রহ্ধর্শন হয়, তাই ক'রে দেবার জন্ত প্রার্থনা 
করেছিলেন। ঠাকুর তখন বলেছিলেন : “এ যে 
শেষকালের কথা রে? শেষে তিনি বলেছিলেন : 
“তা তোর হবে, এই ঘটনীর কথা৷ উল্লেখ সহ 


পৌঁষ, ১৩৮৯ ] 


পরবর্তীকালে তীর মুখে শোনা যেত : “তিনি 
যা বলেছিলেন, এখন তীর কৃপায় সেটা বেশ 
অনুভব করছি। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন না হ'লে 
জাতি-ধর্মনিধিশেষে এইভাবে সেব। কর। যায় 
না। ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু সর্বভূতে সেই 
প্রেমময়'কে দর্শন ক'রে, তিনি আজীবন সকলের 
সেবা ক'রে গেছেন। ম্বামীজীর প্রবর্তিত “শিব- 
জ্ঞানে জীবসেবা"র আদর্শ তিনি নিজ জীবনে 








শ্ীরামকুষ-বিভাসিতা৷ ম৷ সারদা 
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অনুষ্ঠান করে, রামকুষ্জ মিশনের সেবা-আদর্শের 
দৃঢ বুনিয়াদ তৈরি ক'রে গিয়েছেন । 

স্বামীজীর বাণী স্বামী সারদানন্দজীর জীবনে 
এমনিভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল যে, ম্যাকলাউড 
প্রভৃতি তীকে “ছু নম্বর স্বামীজী বলতেন ।»২ তীর 
জীবন ছিল স্বামীজীর আদর্শে পরিপূর্ণ । তার এই 
জীবনের উপর ভিত্তি ক'রে আজকের এই বিরাট 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দণ্ডায়মান । 


২ নিবেদিতা লোকমাতা-শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বন্থ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮। 


জ্রীরামকৃঞ্ণ-বিভাদ্তা মা সারদ। 
স্বামী বুধানন্দ 
| ভাব্র, ১৩৮৯ সংখ্যার পর ] 


কথায় বলতে গেলে যদিও এ সত্য অবিশ্বাস্ত 
মনে হ'তে পারে, তবু বস্ততঃ গভীরভাবে ভাবলে 


এ হ্বয়ঙ্গম হবে যে, শ্রীমা তীর প্রার্থনার এই 
চতুঃসুত্রীতে সকল জীবের চতুর্বর্গের পরমান্ন রোধে 
রেখেছেন। 


ঈশ্বরের মাতৃভাবের এমন প্রজ্ঞা-প্রসন্ন সর্বার্থ- 


সাধক কার্ধকরী প্রকাশ শুধু এই কলিযুগেই 
বিকসিত হয়েছে। 
জানিনে। 


রামকুষ-সংঘে ঠাকুরের আবির্ভাবকে কায়েমী- 
রূপে প্রতিষ্ঠ। করেই শ্রীমায়ের জীবনে হুল ভগবানে 
মাতৃভাবের অভাবনীয় বিকাশ । প্রসঙ্গক্রমে অবশ্ঠ 
বল! প্রয়োজন যে, এতে তার ছুটি বীর সম্ভানের 


অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য--নরেন আর শশী। 


নরেনের কাধে-হাড়ে চেপে যত্ত্র-তত্র যাবার সাধ 
ঠাকুরের ছিল। যতটুকু পরখ করার যুগোপযোগী 


বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ছিল, ততটুকু ক'রে নিয়ে কাধ 
পেতে দিতে নরেন কিছু সময় নিলেও, অবশেষে 
সবখানি জীবনতূমিতে শুধু বামকুষ্ণ-চাষই করলেন । 


অন্ত যুগে হয়েছিল কিনা 


আর শশীর ছিল একনিষ্ঠ ভক্তি। ঠাকুরকে পরখ 
ক'রে তাঁকে জানতে-বুঝতে হয়নি। ঠাকুরের 
কপায় দেখেই জেনেছিলেন যে এতে 'পূর্ণম্‌ এব 
অবশিষ্যাতে” ৷ কাজেই এ'র কম্তি কিছুই নেই। 
এর অস্থিও হচ্ছে কালজয়ী কালাতীত অন্তি। 
তাই তাঁকে সংঘাসনে বদিয়ে দিংহাসনে প্রতিষ্ঠা 
করলেন তীর প্রেমপূজ! লোকসংগ্রহার্থ। এ দুজন 
মহাপৃজারীর যুগ্ম পৃজনধারা! আপাত ভিন্মার্গে 
বিস্তারলাভ ক'রে থাকলেও উভয়েরই 
চরিতার্থতার আশিস্-উৎস হচ্ছেন শ্রীমা। 
ঠাকুরের মহাসমীধির পর দীর্ঘ চৌন্রিশবছর 
ধরে এটিই হ'ল মায়েব মুখ্য সাধনা ঈশ্বরের মাতৃ- 
ভাৰ বিকাশ। শ্রীমাকে এ সাধনায় ব্রতী রাখতে 
শ্রঠাকুরকেও বুবার “ওঘর” থেকে এঘরে এসে বনু 
. ডি করতে হয়েছে, প্রথম দিকটায়। শেষে 
অবশ্ঠ শ্রীমা এ দীয়িত্বটি নিজের অপরোক্ষান্থৃভৃত 
ভূমা-মাতৃত্বের প্রেরণাতেই গ্রহণ করেছিলেন, 
সাগ্রহে, সোখ্সাহছে ও সানন্দে । 
ভবতারিণী ঠাকুরকে ভাবমুখে থাকতে আদেশ 
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করেছিলেন। নিত্য ও লীলার সীমাস্ত-অদেশ- 
বাী ঠাকুরের আমরা যে বন্চেনা পলে-পলে 
বহ-অচেনা! অনন্তের নর্তন-মুপুর শুনতে পেতুম, 
সেই সংগীত-ইঙ্গিত শ্রীমায়ের জীবনধারার সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকল যে, তিনি হলেন 
মৃতিমতী শ্রীরামরুষ্ণ-চরিতমানস! | 

রামকষ্ণ-সংঘ শুধু রামরুষ্$-অন্ুগামীদের একটি 
গোঠী-প্রতিষ্ঠান নয়। এটি রামরুষখ অবতরণের 
একটি নব অবয়বী প্রকাশ, যার বাইরে একটি বূপ 
হচ্ছে গোঠী-প্রতিষ্ঠান। আর এই প্রকাশের ভাব- 
রূপটিকে যিনি সর্বকালের জন্য অনতিক্রম্য নির্ভর- 
যোগ্যতা, প্রামাণিকতা ও নামগ্রিকতা দ্বান 
করলেন তিনি হচ্ছেন শ্রীমা । আর এটি করতে, 
জীবন ভরে তাঁকে অতি নিজস্ব সংসারেও-নয় 
সম্ন্যাসেও-নয় ভাব-মুখে থাকা রূপ তপশ্য। করতে 
হচ্ছে। শ্রীমায়ের এই যে সংসারেও-নয়, 
সন্্যাসেও-নয়, অথচ দুএরই অতি কাছে অথচ 
ছুইয়েরই উধ্র্ব-অবস্থান,এই অভিনব যোগাভ্যাসের 
মাধ্যমেই তিনি সংঘের শ্রীরামকৃষের ভাবরূপকে 
প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটি তিনি শুধু ধ্যান-্তরে 
করেননি, দৈনন্দিন ঘটনা-সম্পর্কিত মৌলিক হ্বচ্ছ 
মনন-ধারা দারাও করেছেন। আদর্শবাদ ও 
বাস্তববাদের সকল দ্বন্ঘ তার প্রজ্ঞা-ভাত্বর বোধি- 
ম্পন্দনের অভিঘাতে নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। 
তবে তিনি বিশদতার ব্যবহারিক তাড়নাছার৷ 
যেমন “বস্ত-কেন্দ্রিক পারমাধিকতাকে পর্যুদস্ত 
হ'তে দিতে মোটেই রাজী ছিলেন না, তেমনি 
দিতেন না অগণনীয় জীবের বন্ৃকালের ভাবী 
পরমার্থ সংস্থানকে একদিনের প্রয়োজনের দাৰীতে 
বেহিসেবী উদারতায় ভাসিয়ে দিতে । 

শশী সংঘকে দিলেন পৃজন-গ্রীত অস্থি-“অস্তি” | 
নরেন দিলেন হৃদয়-সাগর, উদ্দীপ্ত-ধী ও প্রাণ- 
বেগ। শ্রীমা হলেন সংঘের সর্বজননীত্ব, বেগ- 
আবেগ, প্রাণগতি নিযন্ত্রী। সংঘের ভাবগঠন 


উদ্বোধন 


[৮৪তম বর্ব--১২শ সংখ্যা 


সৌকর্ধে যেমন রয়েছে শ্রীমায়ের আণ্ত, সাবলীল, 
দর্শন, মননের ছাপ, তেমনি আছে দিব্য শিল্প- 
চেতনার সৌন্দর্ধ-মৌরত। 

স্বামী সারদানন্দ বলেন : ্রিত্রীমা শ্বামীজীর 
কাজের উদ্দাম আবেগ যেন অনেক সময় রাশ 
টেনে ধরে নিয়ন্ত্রিতি করতেন। কলকাতায় 
প্লেগ-মহামারীর সময় স্বামীজী নিবেদিত প্রস্থৃতিকে 
নিয়ে দেবাকার্য আরম্ভ করলেন, কিন্তু কার্ষের 
ব্যাপকতা দিন দিন বাড়তে থাকায় এবং সে 
পরিমাণ অর্থের সংস্থান না থাকায় স্বার্মীজী 
বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। শেষ পর্যস্ত তিনি 
সেবাকাজ অঙ্ুঘ্ণ রাখবার জন্ত বেলুড় মঠ বিক্রি 
করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এই কথা 
্ীশ্রীমায়ের কাছে উখাপন করায় তিনি তৎক্ষণাৎ 
বললেন, “সে কি বাবাঃ বেলুড় মঠ বিক্রি করবে 
কি? মঠ-স্থাপনায় আমার নামে সংকল্প করেছ 
এবং ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেছ। তোমার 
ও-সব বিক্রি করবার অধিকারই বা কোথায় ? 

“স্বামীজী বেলুড় মঠ স্থাপন ক'রে স্বামী 
্রন্মানন্দকে মঠীধ্যক্ষ (19914610) এবং আমাকে 
(স্বামী সারদানন্গকে ) মঠের সাধারণ সম্পাদক 
(0906:81 99০9:90৮ ) করেছিলেন ।' তাই ম| 
স্বামীজীকে বললেন, তোমার মঠ বিক্রি করবার 
অধিকার কোথায়, বাবা? 

পরিশ্রম আরও বললেন, “বেলুড় মঠ কি 
একটা সেবাকাজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? তীর 
কত কাজ। ঠাকুরের অনস্ত ভাব সারা 
পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। যুগ যুগ ধরে এই ভাব 
চলবে । তখন স্বাম্মীজী একটু সলজ্জভাবে 
বললেন, "তাই তো, আবেগভরে আমি কি করতে 
যাচ্ছিলাম, সত্যি তো মঠ বিক্রি আমি করতে 
পারিনা, সে অধিকার আমার নেই। রাজাকে 
(স্বামী ব্রদ্ধানন্দ ) মঠের অধ্যক্ষ। এবং শরৎকে 
(ম্বামী সারদানন্দ ) সেক্রেটারি করা হয়েছে। 


পৌষ, ১৬৮৯ ] 
এদেরই সব অধিকার । আমার 
কোথায়? সে কথা যে আমার 
ছিলন। ॥ ৮১২৩ 

এটিই স্বামীজীর মহত্ব যে একের জন্তে, এক 
মুহূর্তে, অকাতরে পূর্বাপর না ভেবে নিঃশেষে 
সব দিয়ে দিতে পারেন । 

এই যে শ্রীমা নরেমকে বেলুড় মঠের জমি 
বিক্রি করতে দিলেন না__এটিই ঈশ্বরের মাতৃত, 
সর্বকালের, সর্বজীবের, উপচিকীর্যু অন্নপূর্ণা 
বাদয়খানি। এ সন্ন্যাসী-সংঘের মর্মকেন্ত্র কোথায়? 
বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, শিব জ্ঞানে জীব সেবা, 
ঈশ্বর প্রণিধান_না কি? শ্রীমা এটি সংঘকে 
শিক্ষা দিলেন: সংঘের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে প্রেম। 
ভালবাসাকেই তিনি সংঘের প্রাণ মনে করতেন। 
এটির ভিত্তিতেই সবকিছু গড়ে উঠে, বিশেষ ক'রে 
পরস্পরের সম্বন্ধ, সংঘজননীরূপে এইটি শ্রীমায়ের 
মুখ্য শিক্ষা । 

“কোয়ালপাড়া৷ আশ্রমে তখনকার অধ্যক্ষ 
সহকারী ব্রহ্মচারীদের নিকট শুধু কাজেরই আশা 
রাখিতেন $ কিন্তু বিনিময়ে তাহাদিগকে আদর- 
যত্ব করিতেন না, আশ্রমে আহারা দির স্বব্যবস্থা 
ছিল না। ক্রমে অবস্থা এইরূপ দ্াড়াইল যে, 
কেহ কেহ এ আশ্রম ছাড়িয়া শ্রীমা৷ অথবা স্বামী 
সারদানন্দজীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
তথাপি অধ্যক্ষ নিজের ক্রটি সংশোধনে যত্বপর না 
হইয়া শ্রীমায়ের নিকট আসিয়া! অস্থযোগ করিলেন, 
বা, এরা মব আগে আমার খুব বাধ্য ছিল, এখন 
চোখ ফুটেছে, আমার কথা৷ সব সময় মেন 
থাকতে চায় না। আর শরৎ মহারাজ বা 
আপনাদের কাছে এলে, আপনারা আদর-যত্ু 
করে কাছে রেখে দেন। ভাল খাবার ও স্থবিধা 


অধিকার 


খেয়ালই 


নামকষ-বিভাসিতা মা সারদা 


৬৬৯ 
পায়। আপনার] যদি স্থান না দেন, একটু বুঝিয়ে 
পাঠিয়ে দেন, তৰে আমার বাধ্য থাকবে । শ্রীমা 
এইব্ূপ কথায় অবাক হইয়া বলিলেন: “সেকি 
গো? ওসব কি কথা বলছ? ভালবাসাই তো 
আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তো তার 
সংসার গড়ে উঠেছে । আর আমি মা, আমার 
কাছে তুমি ছেলেদের খাওয়াপরার খোঁটা দিয়ে 
কি করে বললে ? ” ১৭৪ 

আশ্রমাধ্যক্ষ স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় 
করতে শারাজ থাকায়, কঠোর পরিশ্রমে ও 
উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে আশ্রমবাসীদের স্বাস্থ্য 
ভেঙে যাচ্ছিল। এ অবস্থা মায়ের অনহনীয় 
হওয়ায় বার বার মঠাধ্যক্ষকে অনুরোধ ক'রে 
তিনি কমীদের পুষ্টিকর খাস্ের ব্যবস্থা ক'রে 
দিয়েছিলেন । 

“ভালবাসাই তো৷ আমাদের আসল”, ্রীমায়ের 
একথাটি শ্রীরামরঞ্ণ চরিতের প্রীণ-বাণী, শ্রীরামরুষণ 
সংঘের প্রাণ-বাণী । এ কথা টিতে আছে শ্রীমায়ের 
ঈশ্বরীয়, মাতৃত্বের ও বাক্তিত্বের নির্যাস। এ 
অস্ৃভূতির ভিত্তিতে নব গড়া চলে-_-সমাজ, দেশ, 
অত্যুদয়, নিঃশ্রেয়স, শীস্তি, সভ্যত। | এ অঙ্থভূতির 
যেখানে অনুশীলন নেই, সেখানে শুধু অন্ধ ছন্ব- 
সমস্যা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, নিয্রগামিতা, 
দুঃখ, দন্ত, অপূর্ণতা, ব্যর্থতা, অশান্তি । 

শ্রীমায়ের এই বাণীর মর্ীর্থের অনুশীলন না 
ক'রে, মানব জাতির কোন আশাপুর্ণ ভবিষ্যৎ 
নেই। অথচ এই বাণীর আলোকে-পুলকে সমাধান 
হ'তে পারে না এমন কোন সমশ্য। মান্থষের নেই। 

ীরামকষ্চ-সংঘে শ্রীমা এই হ্বায়বন্তাটি যে 
সযত্বে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, এটিই হল তার 
মাধ্যমে শ্রীরামকষ্ণ প্রেরিত ঈশ্বরের মাতৃত্ব গ্রকাশ। 


১২৩ ক্রবয : প্রবন্ধ-ম্বামী ঈশানানন্দ লিখিত, 'ধ্রীত্ীমা ও স্বামীজী” উদ্বোধন, বিবেকানন্দ- 
শতবাধিকী সংখ্যা, ১৩৭০, পৌষ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১৯৮ 


১২৪ শ্রীম। সারদা দেবী পৃঃ ৩৬০ 


৬৪৪ 


১৯ 

মায়ের মহামন্ত্র : “ভালবাসাই তো! 
আমাদের আসল” 

ভবতারিণীর কাছে ঠাকুর প্রার্থন৷ 
করেছিলেন: “মা, আমায় শুক্‌নো সাধু করিস 
নি!” বুঝিবা ঠাকুরের শংকা ছিল, শুকৃনো সাধু 
যে অতি সহজেই হ্বদয়হীন হ'য়ে যেতে পারে, 
কারণ, অনাসক্তি চর্চার একটি সহজ প্রবণতা 
এদিকে রয়েছে । আর তা যদি হয়, ঈশ্বরের বত 
আর নিয়মশৃঙ্খলা ছাড়া বিশ্বে আর থাকে 
কি? তাই অবতীর্ণ ভগবানের ধর্মসংস্থাপন ও 
জীবোগ্ধারে প্রীরামরুষ্ণ সংঘরূপী যে মাতৃ-আবির্ভাব 
তার বাণী-গ্রকাশ দিলেন শ্রীমা: “ভালবা সাই 
তো আমাদের আসল ।” 

এ আসল খাটিয়ে যে যত পাঁর এস্বর্ব আহরণ 
কর; ক্ষতি নেই) লাভ আছে। কিন্তু সাবধান, 
মূলধন নষ্ট ক'রে ব্যবসায় চলবে না! 

“ভালবাাই তো আমাদের সব” এই মহামন্ত 
শ্রম নিজের ভাবে, নরেন্দ্র থেকে আবরম্ত 
করে সকলকে শিক্ষা দিলেন, মানব-সত্যতায় 
্ররামরুষ্ণের ও শ্রীরামরুষ্*-মংঘের মৌলিক 
অবদানটি। এই মন্ত্রে শ্রীরামরুষ্ণের পাবনীশক্তি 
নিফাশিত হ'য়ে আবির্ভতা হয়েছেন এমন একটি 
অতি সহজ-সরলরূপে যে অনায়াসে এর গুরু" 
গাস্তীর্ব আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে । তবে 
সৌভাগ্যবশে শ্রীমায়ের অপার করুণা ও অভাবনীয় 
ক্ষমার আশয়ে ধর্ম নূতন ভাবে আবিভূত হলেন 
এই ধর্মসংঘে। তীর মাতৃহৃদয়-লালিত ধর্মা- 
শাসনের সেকি অভিনব প্রেমকান্ত বয়ান! 

শ্রীম। তখন কলিকাতায় ১০/২ নম্বর বোম 
পাড়া লেনের বাড়ীতে আছেন। চুরি করার 
অপরাধে মঠের এক ভৃত্যকে স্বামীজী তাড়িয়ে 
দিয়েছেন । নিরুপায় বেচারা কেঁদে মায়ের 


তেব, প্‌ ৪০১-২ 





১২৫ 


উদ্বোধন 


1 ৮৪তম বধ--১২শ সংখ্/। 


আশ্রয় নিল। মা তাকে বাড়ীতে রেখে ন্নানাহার 
করালেন। সে দিনই বিকেলে স্বামী প্রেমানন্দ 
শ্রীমাকে প্রণাম করতে এলে, মা তাকে বললেন, 
“দেখ বাবুরাম, এ লোকটি বড় গরীব। অভাবের 
তাড়নায় ও রকম করেছে । তাই বলে নরেন 
ওকে গালমন্দ ক'রে তাড়িয়ে দিলে! সংসারে 
বড় জ্বালা; তোমরা সন্ক্যানী, তোমরা তো তার 
কিছু বোঝ না|! একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।” 
প্রেমানন্দজী বোঝাতে চাইলেন যে এতে স্বামীজী 
রুষ্ট হবেন। মা তখন উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন : 
“আমি বলছি, নিয়ে যাও।” সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
এ ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রেমানন্দ মঠে ঢুকবামাত্র 
স্বামীজীর গর্জন শুনতে পেলেন : “বাবুরামের 
কাণ্ড দেখ-ওটাকে আবার নিয়ে এসেছে।” 
প্রেমানন্দজী তখন সকল কথ। খুলে ব্লায় স্বামীজী 
আর ছিরুক্তি করলেন না ।১২« 

যিনি ঈশ্বরের মাতৃত্বের বিগ্রহধারিণী, তার 
আদানতের বিচারধারা আলাদা। এখানে 
অপরাধের সাজ। নয়, অপরাধ করতে জীৰ কেন 
প্রেরিত হয়, সে কারণের সপ্রেম অপনোদন। 

এটি দেখা-বোঝা সম্ভব যে শ্রীমায়ের এ কর্মের 
মর্জে রয়েছে একটি আপাত-অনাগত মানব 
সভ্যতার স্থচনা। এ সত্যতাটি হচ্ছে ঈশ্বরের 
মাতৃত্ব-ভিত্তিক। এটি হবে একটি ক্ষতিকর ভ্রান্তি 
যর্দি কেহ ভাবেন যে মায়ের এই কর্মটি আকন্মিক, 
অচিস্তিত ও বিচ্ছিন্ন ভাবালুতার প্রকাশই শুধু নয়, 
এটি একটি বিপজ্জনক প্রশ্রয় । 

এখানে স্থগভীর ভাবে ভাববার একটি কথ! 
আছে। 

সমাজে-রাষ্টরে শৃঙ্খল রক্ষার জন্ত লোক- 
প্রতিনিধিগণ আইন প্রণয়ন করেন। এই শ্ঙ্খলা 
রক্ষা যে অতি আবশ্ঠক এ বিষয়ে দ্বিমত বড় নেই। 
কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে গোষ্টিস্বাথ 


পৌষ, ১৩৮৯ ] 


রক্ষার জন্য, নিজেদের চর্মরক্ষার জন্য, সমাজ 
অপরাধীকে অকাতরে নির্মম শাস্তি বিধান করেন 
বা চিরতরে পরিহার করেন। প্রশ্ন উঠছে : 
অপরাধ ও অপরাধী স্থ্ট করাতে সমাজের কোন 
দায়িত্ব আছে কিন1? যদি থেকে থাকে সমাজ 
অপরাধীর কাছে তা স্বীকার করবেন কিনা ও 
দায়িত্ব পালন না করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও সত্যাগ্রহ 
করবেন কিন? প্ররশ্নগুলি সমাজকে অপ্রস্তত 
করার জন্য করা হচ্ছে না? প্রস্ত করার জন্তে 
করা হচ্ছে! 

একটু হৃদয়বন্তার অনুশীলন করলেই বোঝা 
যাবে, একটি চোরের পক্ষ লয়ে বিশ্বের বিচারকহীন 
সর্বোচ্চ আদালতে শ্রীমায়ের এই যে অভিযোগ- 
উক্তি : “সংসারের বড় জালা ! তোমরা মন্্যাসী, 
তার কিছু বোঝ না ।”-_এতে ঈশ-বদয়ের একটি 
কী গভীর বেদনা কম্পিত হয়েছে! তাই শ্রীমা 
লোকাচার, গতান্থগতিক নীতি, আইন--সব 
সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ক'রে বাবুরাম মহাব্রাজকে 
বজাদেশ করলেন তঙ্কর ভূত্যকে মঠে লয়ে গিয়ে 
কাজে বহাল রাখতে । বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক 
মন শ্রীমায়ের এই অসমসাহসিক ও বেপরোয়া 
নবনীতি-ব্যবস্থা লক্ষ্য ক'রে সেদিন নিশ্চয় স্তম্ভিত 
হয়েছিলেন । ধর্ম-সংস্থাপনে-_বিশেষ ক'রে অধুনা- 
প্রবাহিত বিবর্তনের ধারায়--কোন প্রত্যাখ্যান 
নেই, আছে উধধ্বমুখী লালন-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ । 

যদি বলি সনাতন ধর্মের বিবর্তনে এটি একটি 
মৌলিক অবদান শ্রীমায়ের_ কথাটি যে প্রমাণের 
অপেক্ষা বাঁখবে, সে প্রমীণটি দেওয়া হচ্ছে এখানে । 
জয়রামবাটী অঞ্চলের শিরোমণিপুরে তুতে- 
ডাকাত দলের প্রতি শ্রীমায়ের যে সকরুণ ব্যবহার, 
তা ঘটেছিল চম্বল উপত্যকার বন্ুবিশ্রুত দুর্বৃত্ত 
উদ্ধারের বহু পূর্বে । 

শিরোমণিপুরের মুসলমান ডাকাতদের স্ুমুখে 

১২৬ তদেবঃ ৪০৩ 





শ্রীরামকৃষ্:-বিভামিতা মা সারদা 


৬৪১ 


সর্বাশ্রয়দায়িনী শ্রীম। শ্রীভগবানের করুণার আশ্রম়- 
প্রশ্রয় অঙ্গনখানি খুলে দিলেন এমন ভাবে যে, 
এ কর্মের ভেতর দিয়ে ধর্মের মর্মের একটি স্থজনী- 
সম্ভাবনার অভিনব প্রকাশ হ'ল। এমন নজির 
পু'ঘিতে নেই যে, শ্রীম। একদিনও ওদেএ বলেছেন : 
তোমরা ডাকাতি করো না। অন্নপূর্ণার আগে 
অম্নের ব্যবস্থা, পরে নীতি-ব্যবস্থা, অভাবে স্বভাব 
নষ্ট নয়। সমাজ অভাব নিরসনে যত্রপর না হয়ে, 
যদি নষ্ট স্বতাবের জন্য শুধু বলে ওকে জেলে পুরে 
রাখ, ওকে ছেঁটে বাদ দাও, ওকে কষে বাধ, 
ওকে পিষে মার, ওকে ঝুলিয়ে দাও ও অধুনা যদি 
না! পার তো ওর চোখ উপড়ে ফেল, অন্তত হাটু 
ভেঙে দাও।--তাতে জগতে সৎপুরুষের সংখ্য 
বাড়বে না, আপদ বাড়বে বই কমবে না। 

মা বাইরের নষ্ট-স্বভাবকে চেয়েও দেখতেন 
না। তার মূল মন্ত্র ছিল: “দোষ তো মানুষের 
লেগেই আছে । কি করে যে তাকে ভাল করতে 
হবেতা জানে ক' জনে ।”১২৬ তিনি দেখতেন 
সকলের অন্তরের জ্যোতি্য় আত্মাকে । তা ন। 
হলে কি করে এই অতাশ্চর্।া অতুলনীয় 
সমদণিনী বলতে পারতেন : “আমার শরৎ 
(সারদানন্দজী ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও 
তেমন ছেলে ।৮১২৭ 

কোন্‌ কবে কৃষ্ণ ভগবান শিক্ষা দিয়েছিলেন : 

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 

শুনি টব শ্বপাকে চ পত্ডিতাঃ সমদশিন: ॥ 

“বিদ্যা বিনয় যুক্ত ব্রাঞ্ধণে, চগ্ডালে, গোঁ হস্তী ও 
কুকুরে আত্মবিৎ প্ডিতগণ সমদশাঁ।।” 

শান্ত্রেরে এই সব শাশ্বত বাণী বিস্থৃতির গহন 
গুহায় যেন নিদ্রিত ছিলেন; শ্রীমায়ের 
হ্বায়ানুভৃতির স্পর্শে আবার জেগে উঠে বসে 
প্রাণ ম্পন্দনে প্রেম-সম্বাহনে পূর্ণ মহিমান্বিত 
হলেন। 


১২৭ তদেব, ৪০৪ 


৬৪২ 


ব্যাবহারিক দিক থেকে, অর্থনৈতিক দিক 
থেকে মা কি করলেন শিরোমণিপুরের ডাকাতদের 
জন্য তাও প্রণিধানযোগ্য । তাদের তিনি দিলেন 
নিজের বাড়ীতে ঘর তৈরী করার কাজ, অত্যন্ত 
জরুরী রুজির সংস্থান, যাতে ক'রে অংশত তাদের 
হ'ল বেকারী থেকে মুক্তি, তাদের দিলেন সম্পূর্ণ 
মাতৃ-বিশ্বী, অপরিসীম ন্সেহ, আর তার নিজের 
পাবনী হস্তের সেবা। অভাবনীয়! সত্যি 
অভাবনীয় ! 

অভাব-বিড়দ্বিত নষ্ট-ম্বভাবদের দিয়ে দেখ না 
রুটি, রুজি, বিশ্বাস, প্রেম আর সেখা-কি হয় 
সমাজের ! 


উদ্বোধম 


[৮৪তম বব--১২শ লংখা। 


সংস্কার-কু্ঠ আত্মীয়দের সজোর আপত্তি 
তিরক্কারে বিপর্বস্ত ক'রে, ঠাকুরের জন্ত আনিত 
ডাকাতদের নৈবেছ্য সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে প্রভৃকে 
ভোগ দিলেন। ঠাকুর কি ক'রে সে ভোগ গ্রহণ 
না করেন? 
শ্রীামায়ের জলস্ত-চন্িত্রের মাধ্যমে ঈশ্বরের 
মাতৃত্বের এই লীলা-বিস্তার সনাতন ধর্ষের মর্মমূলে 
যে এক প্রেম-সজীব বিপ্লবকে স্তত্তিত ক'রে 
রেখেছে, সে দিকে এ কালের মনীষাসম্পন্ন 
সমাজ-দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলি : 
শুনুন অশনি সংকেত ! 
| ক্রমশঃ 


চিনি না যে সব চিনি 
_ ্ীসলিলকুমার চক্রবতা 


চিনি মিষ্টি, গুড় মিটি, আরও মিষ্টি মধু, 
এদের চেয়েও বেশী মিষ্টি মুখের কথা শুধু। 
কিন্তু আমরা যন্ত্-ষুগের মান্ধুষ, মিষ্টি-কথা 
কইবার ক্ষমতা বিশেষ নেই, তাই চেয়েছিলাম 
মিষ্টির কথা কিছু বলতে । আবালবৃদ্ধবনিতা৷ বাই 
আমর] মিটি ভক্ত" 
কেউ বলেন-“মধুরেণ সমাপয়েৎ” । আমার 
মতে, “মধুরেণ আরম্তয়ে, মধ্যং মধুরং ভবে, 
মধুরেণ চ সমাপয়েৎ”। মিষ্ট না হ'লে আমাদের 
একট! দিনও চলে না । চায়ের কাপে চিনি দিয়ে 
দিন শুরু করি, আর মৃত্যুর অব্যবহিত পূে, যখন 
স্বাভাবিকভাবে খাগ্ গ্রহণের ক্ষমত।৷ লোপ পায়, 
তখনও রোগীকে দিই গ্রঃকোজ, ইন্জেক্সাম্‌। 
এবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মিষ্টির কথা 
আলোচনা! করব । 
খাগ্ধ ও পানীয়ের মিষ্টতা সম্পাদন করা হয় যে 
সব জিনিস দিয়ে, তাদের মোট ছু, ভাগে ভাগ 


করা যেতে পারে, যথা 

(১) প্রাকৃতিক মিষ্টি (881 9৬1661- 
1695) এবং (২) কত্রিম মিটি (41070191 
১ড/69(100955 )। 

বলাই বাহুল্য, প্রাকৃতিক মিষ্টদ্রব্যগুলির 
ব্যবহার চলে আসছে বহুদিন থেকেই। এখনও 
পর্ষস্ত আমরা যে সব মিটি ব্যবহার করে থাকি, 
তার প্রায় শতকর। সত্তর ভাগই হচ্ছে এই 
প্রাকৃতিক মিষ্টি। প্রাকৃতিক মিষ্টিগুলির অন্যতম 
হচ্ছে শর্করা বা চিনি (9488: )। উৎপাদনের 
মূল উপাদানের তারতম্য অঙ্গুসারে শর্করা' আবার 
বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে । যেমন-_ 

(ক) ইক্ষ-শর্করা (0209-98821 বা 9- 
0:09৩ ), (খ) ত্রাক্ষা-শর্কর] ( 018%99-9089 বা 
0100059), (গ) ফল-শর্কর। (11019062 
বা 18০০96), (খু) দুপ্ধ-শর্করা (1১011090891 
বা 7,201056) প্রভৃতি । 


পৌষ) ১৩৮৯ ] 


একে একে এই সব প্রাকৃতিক চিনির সংক্ষিপ্ 
পরিচয় দেব। 
স্বক্রোজ বা ইক্ষু-শর্কর! : (0:275505) 

সাধারণ অর্থে চিনি বলতে আমরা যা বুঝি 
তা হ'ল এই স্থক্রোজ। আখের রম, বীটমূল, 
তাল ও খেজুর রসে প্রচুর পরিমাণে সুক্রোজ 
থাকে। তরল আঠাল রসে সামান্য জল মিশিয়ে 
ছেঁকে নেওয়! হয়। সামান্য চুন মিনিয়ে সেই রস 
জাল দিলে গাদ হিপাবে স্ম্্র বর্জ্য পদার্থ পৃথক 
হ'য়ে পড়ে । তারপর তরলের মধ্য দিয়ে সালফার 
ডাইঅক্সাইভ গ্যাস প্রবাহিত করলে ভ্রবণের রং 
অনেকটা চলে যায় এবং অতিরিক্ত চুন, ক্যাল- 
সিয়াম সালফাইট্‌ হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত হয়। কম 
চাপে তরলকে বাম্পীভূত ক'রে রলট। গাঢ় এবং 
শীতল করলে কেলাম দান! রূপে চিনি পৃথক হয় 
এবং বাদামী রং-এর দ্রবণ হিসাবে ঝোলা গুড় 
অবশিষ্ট থাকে। 
গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষা-শর্করা : (০৪750) 

সাধারণ চিনির তিনভাগের একভাগ মিষ্টতা- 
যুক্ত গ্লুকোজ হ'ল বর্ণহীন ক্ষটিকাকার কঠিন 
পদার্থ । জলে ভ্রাব্য। পাক আঙুর, অন্যান্ত 
মিষ্টি ফলের রস, ফুলের মধু এবং মৌচাকই হ'ল 
গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ-এর প্রধান উত্স | 

স্বক্রোজ বা সাধারণ চিনিকে ৯.% 
আ্যালকোহলে দ্রবীভূত ক'রে গাঢ় সালফিউরিক 
আমিভ মিশিয়ে ৫** সেন্টিগ্রেত তাপমাত্রায় 
উত্তপ্ত করলে স্থক্রোজ আর্রর বিশ্লেষিত হায়ে 
গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ উৎপন্ন করে 

029179901171120 

_08৮$০০৬ +0০8101208 

সুক্রোজ+জল-্গ্লকোজ+-ফ্র,ক্টোজ 
ম্যাল্টোজ. : (০$270290911) 

সাধারণ চিনি অপেক্ষা কম মিষ্টতাযুক্ত সাদা 
রংএর দানাযুক্ত এই কঠিন পদার্থটি জলে ভ্রাব্য 


চিনি না যে সব চিনি 


৬৩৪৩ 


আলুং তুর, চাল প্রভৃতি প্রকতিজাত পদার্থ থেকে 
প্রাপ্ত স্টার্চ (5210 )-এর সাথে অস্কুরিত যবে 
উপস্থিত ভায়াস্টেজ (10189859) নামক জৈব 
অন্ুঘটক বা৷ এন্জাইমের বিক্রিয়ায় ম্যাল্টোজ, 
উৎপন্ন হয়। 

ল্যাকৃটোজ.: প্রাণীর ছুদগ্ধ থেকে চীজ, 
বা পনির পৃথক ক'রে নেবার পর যে তরল অংশ 
অবশিষ্ট থাকে, তার উপর ইনভার্টেজ ( [৩ 
185০) নামক একপ্রকার এন্জাইমের বিক্রিয়ায় 
ল্যাক্টোজ, উৎপন্ন হগ্ব। এপ মিষ্টতাও সাধারণ 
চিনির মিষ্টতার এক-তৃতীয়াংশ | 

শর্করা ছাড়া আরও যে সব প্রাকৃতিক চিনি 
ব মিষ্টদ্বব্য আছে, তাদের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি 


হচ্ছে_সরবিটল্‌  (5০1016০1), জাইলিটল্‌ 
(11001), ম্যান্নিটল (11970101601 ), 
গিসেরল্‌ ( 919০০:01) প্রভৃতি । 


প্রাকৃতিক এই মিষ্দ্রব্যগুলির অধিকাংশেরই 
একটা সাধারণ রাসায়নিক সংকেত আছে। 
তা হ'ল ০০120 )%, কার্বন পরমাণুর সাথে 
জলের অথু যুক্ত আছে বলেই এপের নাম 


কার্বোহাইড্রেট । প্রাকৃতিক এই মিষ্টদ্রব্গুলি 
পুষ্টি-গুণসম্পন্ন। দেহের অত্যন্তরে বিপাকীয় 
পদ্ধতিতে এর জল ও কার্বন ডাইঅল্সাইভে 


রূপান্তপ্লিত হয় এবং শক্তি উৎপন্ন করে । 

এবার আমা যাক মা চেনা চিনিদের 
আলোচনায় । জনসংখ্য। বুদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে 
নিত্য বাড়ছে চিনির চাহিদা1। অথচ, প্রকৃতির 
ভাণ্ডার তে৷ অফুরন্ত নয়! কাজে কাজেই 
বিকল্প হিসাবে কৃত্রিম চিনির কথা ভাববার 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর প্রয়োজনই তো৷ 
আবিষ্কারের জননী । এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি 
কৃত্রিম চিনি আবিষ্ধুত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক 
মহলে এখনও চলছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা । 
কৃত্রিম চিনিগুলি কিন্তু কার্বোহাইড্রেট শ্রেণীতৃক্ত 


৬8৪ 


নয়। এদের বেশীর ভাগেরই কোনরূপ পুষ্ট 
গুণ নেই। অথচ, এরা অনেকেই সাধারণ চিনির 
চেয়ে অধিক মিষ্টতাযুক্ত। এদের উৎপাদন ব্যয়ও 
অনেক কম। 

বহমৃত্র রোগী কিংবা অতি স্থুলকায় ব্যক্তিদের 
খাদ্য ও পানীয়ে সাধারণ চিনির উপস্থিতি বাঞ্চনীয় 
নয় বলেই চিকিৎসকগণ তাদের এই সব চিনি 
ব্যবহারের নিরেশ দিয়ে থাকেন । তাছাড়াও, 
আচার, সরবত, আইসক্রীম্‌, জ্যাম, জেলি, লজেন্স, 
টফি, চক্লেট্‌, নানারকম ওষুধ, দীতমাজার পেস্ট, 
প্রসাধন সামগ্রী প্রভৃতির প্রস্ততিতেও কৃত্রিম চিনির 
ব্যবহার সুবিধাজনক । এমন কয়েকটি বিশেষ 
ধরনের কৃত্রিম চিনি হচ্ছে-- 

স্তাকারিন্‌ : সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত কৃত্রিম চিনিটি 
হ'ল স্তাকাবিন। এর রাসায়নিক নাম অর্থে! 
সাল্‌ফো বেনজামাইড। ১৮৭৪ থৃষ্টাব্বে আমেরিকার 
জোনস্‌ হুপংকিনস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিজ্ঞানী 
ইরা রেমজেন্‌ ( [8 [০7196], ) এই যৌগটি 
আবিষ্কার করেন। এর মিষ্টি ম্বাদটা অবশ্য 
হঠাৎ আবিষ্ার ক'রে ফেলেছিলেন রেমজেনের 
গবেষণাগারে কর্মরত কন্স্টান্টিন্‌ ফালবার্গ নামে 
একজন জার্মান রসায়নবিদ। আবিষ্কারের প্রায় 
২৬ বছর বাদে ১৯০* খুষ্টাবে শ্যাকারিন্‌কে প্রথম 
কত্রিম চিনি হিসাবে বাজারে ছাড়া হয়। 
শ্যাকারিন্‌ সাদা রংএর দানাধুক্ত কঠিন পদার্থ। 
প্রাকৃতিক চিনি স্ক্রোজের চেয়ে ৩৫০ গুণ বেশী 
মিষ্টি। কিন্তু জলে দ্রাব্যতা অপেক্ষাকৃত কম। 
ওষুধে মিষ্টতা আনতে, বহুমূত্র রোগীর খাদ্যে ও 
পানীয়ে এবং মগ্য প্রপ্ততিতে ্যাকারিন্‌ বিশেষ- 
ভাবে ব্যবহৃত হয়। এর অশ্নুবিধা এই যে, খাবার 
পর একটু তেতে৷ লাগে। অধিক তাপমাত্রায় 
শ্যাকারিন্‌ অস্থায়ী বলে রান্নার কাজে একে 
ব্যবহার কর! চলে না। তাছাড়াও পঞ্ুদেহে 
স্টাকারিন্‌ প্রয়োগের পরীক্ষা চালিয়ে ক্যানসারের 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্য--১২শ নংখ্যা 


লক্ষণ দেখতে পাওয়ায়, ১৯৭৭ খৃঃ মার্চ মাসে 
আমেরিকার খাগ্চ ও ওঁধধ প্রশাসন বিভাগ 
স্যাকারিনের ব্যবহারের উপর এক নিষেধাজ্ঞা 
জারি করেছেন। 

সাইক্লামেটস্‌ : ১৯৩৭ খুঃ আমেরিকার 
ইলিনিয়স্‌ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মাইকেল সেভাভ। 
নামক জনৈক ন্নাতকশ্রেণীর ছাত্র এই যৌগটির 
আবিষ্কর্তা। ১৯৫০ খুঃ থেকে বাণিজ্যিক পণ্য 
হিসাবে এর ব্যবহার শ্তরু। রাসায়নিক পরি- 
ভাষায় এর নাম সোডিয়াম্‌সাইক্লোহেক্সাইল্‌ 
সালফামেট । প্রাকৃতিক চিনির প্রায় ৩০ গু৭ 
বেশী মিষ্টি এ যৌগটি খাবার পর, এ থেকে কোনও 
তিক্ত ম্বাদ পাওয়া যায় না। এতে সামান্ 
পুষ্টিগুণ থাকায়, লিমকা, ক্যাম্পাকোলা প্রভৃতি 
জাতীয় পানীয় দ্রব্যে এবং অন্যান্য মিষ্টি খাদ্য 
প্রস্ততিতে এর ব্যবহার দেখা যায়। তা সত্বেও 
১৯৬৯ খুঃ থেকে আমেরিকায় এর ব্যবহার নিষিদ্ধ 
কর! হয়েছে। 

ডুল্সিন্‌ : হ্ৃক্রোজের চেয়ে প্রায় ২৫০ 
গুণ বেশী মিষ্টতাযুক্ত এই যৌগটির রাসায়নিক 
নাম হচ্ছে প্যারা ইথক্সি কিনাইল্‌ ইউরিয়া । 
১৮৮৩ খুঃ বারলিনাররো নামক এক জার্মীন- 
বিজ্ঞানী এটি আবিষ্কার করেন। যকৃতের 
টিউমার এবং রক্তের লোহিত কণিকা ধ্বংসের কারণ 
ঘটানোর জন্যই বোধকরি সাম্প্রতিক কালে এর 
ব্যবহার কিছুটা কমে এসেছে । 

পি-৪০০০ : সাধারণ চিনির চেয়ে প্রায় 
৪০০০ গুণ বেশী মিষ্টি বলে এই যৌগটির নামকরণ 
হয়েছে পি-৪০*০ । কিন্তু কিড্নীর পক্ষে ক্ষতিকর 
এবং থাইরয়েড, গ্রন্থির কার্ধকারিতায় বিস্ন ঘটায় 
ব'লে আশ্চর্ধ মিষ্টতা গুণসম্পন্ন এই কৃত্রিম চিনিটির 
ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞ। জারি হয়েছে । 

পেরিলারটাইন : প্রাকৃতিক চিনি 
স্থক্রোজের চেয়ে ২*০০ গুণ বেশী মিষ্টি এই 
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যৌগটি আবিষ্কৃত হয়েছে পেরিলা ফ্রুক্টেন্সাস্‌ 
(7১911117 17100(51859985 ) নামক একপ্রকার 
গাছের রস থেকে । আমাদের দেশের আখের 
মতো৷ জাপানে লাইকারাইস্‌ নাযে যে গাছ জন্নায়, 
তার রস মিষ্টি এবং স্থগন্ধযুক্ত। পেরিলারটাইনের 
গন্ধ অনেকট। লাইকারাইসের গন্ধের মতো। 
আইস্ক্রীম, লজেম্স, টফি, জ্যাম, জেলি প্রভৃতি 
্রস্ততিতে এবং বিশেষ ক'রে জাপানে মধু, 
লাইকারাইস্‌ ও ম্যাপেলের রসের বিকল্প হিসাবে 
পেরিলারটাইনের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাচ্ছে । 

আযাস্পারটেম্‌ : ১৯৬৫ খুঃ আমেরিকার 
জি. ডি. সার্পে এগড কোং নামক বিখ্যাত 
রাসায়নিক কারখানায় আর. এইচ. মাজুর এবং 
তার সহকর্মীরা এই যৌগটি আবিষার করেন। 
এর রাসায়নিক নাম ওয়ান্মিথাইল-এন-এল- 
আযস্পারটাইল-এল্‌ ফিনাইল্‌-আ্যালডিহাইডভ্‌। 
এর ম্রষ্টতা সাধারণ চিনির থেকে ২** গুণ বেশী। 
সাদা রংএর এই গুড়ো পদার্থটি জলে স্বল্প 
দ্রাব্য। অতি সুস্বাহু এই কত্রিম চিনিতে তিক্ততা 
প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু আম্লিক দ্রুবণে 
এবং উচ্চতর তাপমাত্রায় যৌগটি অস্থায়ী ক'লে, 
রান্নার কাজে এর ব্যবহার সম্ভবপর নয় । 

ভি-৬"ক্লোরো্রিপ্‌টোফ্যান্‌ : হলি 
লিলি (111 17115) নামে এক আমেরিকান্‌ 
রসায়নবিজ্ঞাণী ট্রিপটোফ্যান নামক একপ্রকার 
আমিন আমিভ থেকে এই যৌগটি আবিষ্কার 
করেন। সাধারণ চিনির চেয়ে ১০** গুণ বেশী 


চিনি না যে সব চিনি 


৬৪৫ 


মিষ্টি এই যৌগটি চমৎকার স্ম্বাদা। এখনও পর্বস্ত 
এর বুল বাণিজ্যিক উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু 
হয়নি। 

আাসিটোসালফ্যান্‌ : জার্মানের এক 
ওষুধ কারখানায় সম্প্রতি আবিষ্কুত এই যৌগ, 
সাধারণ চিনি অপেক্ষা ১০* গুণ বেশী মিষ্টি। 
অপেক্ষাকৃত শ্বায়ী এই কৃত্রিম চিনিটি জলে 


সহজে দ্রাব্য। তবে এতে কিছুটা অঙ্প শ্বাদ 
আছে। 
মিরালিন্: দিন্সেপেলাম্ডুসিফিকাম্‌ 


নামক উদ্ভিদে জাত মিরাকেল নায়ক ফলের রস 
থেকে গ্লাইকোপ্রোটিন শ্রেণীত্বক্ত এই যৌগটি 
আবিষ্কত। অয্স্বাদমুক্ত ফলের রসকে মিষ্ট 
করবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে এর । পুষ্টিগুণ না 
থাকলেও এর স্বাদ ও গন্ধ অপূর্ব। আহইসম্ক্রীম্‌ 
আইস্ক্যাপ্ডি চিউইংগাম্‌ প্রভৃতি প্রস্ততকরণে এর 
ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। টক্‌ জাতীয় কোন 
থাগ্ভ খাওয়ার দু-তিন মিনিট আগে একটা 
মিরালিন্‌ ট্যাবলেট খেয়ে নিলে পরে এ টক্‌ 
জাতীয় খাদ্য অপূর্ব মিষ্টি লাগবে। 

মানুষের প্রয়োজনীয় মিষ্টির চাহিদা মেটাতে 
দেঁশবিদেশের গবেষণাগারে কৃত্রিম চিনি আবিষ্কার 
এবং তার গুণাগুণ বিচারের কাজ এগিয়ে 
চলেছে । আমরা মিষ্টি-লোতীরা! আশীভর! মন 
নিয়ে তাকিয়ে আছি ভবিষ্যতের সেই দিনগুলির 
দিকে যখন উপধুক্ত কৃত্রিম চিনির আবিষ্কারের 
ফলে ব্তমানের চিনির জন্য হাহাঞার ঘুচে যাবে। 
আর বন্ধ হবে চিনির কালোবাজারী। 


ভ্রীন্রীস্বামীজীর আবির্ভাবতিথি : 
পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী, ২০ পৌষ ১৩৮৯ 
(৫ জানুআরি, ১৯৮৩ )। 


নানা প্রসঙ্গে 
চিরন্তন কাহিনী 


শ্রদ্ধা আবিবেশ, 

অনেক কাল আগে উদ্দালক বাজশ্রবস নামে 
একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ধনাঢ্য হলেও একটু 
কপণ-স্বভাব ছিলেন। তার একটি বালক পুত্র 
ছিল-নাম নচিকেতা । ছেলেটি বয়সে ছোট 
হ'লে কি হবে, ভীষণ বুদ্ধিমান এবং নিজের উপর 
খুব আস্থাশীল। একবার উদ্দালক “বিশ্বজিৎ, 
নামে এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন । দেশের 
নান! প্রান্ত থেকে অনেক মান্ষ-জন এ যজ্ঞ 
দেখতে আমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন ৷ বাজশ্রবসের 
গৃহে আনন্দে হৈ চৈ পড়ে গেছে। সবাই 
কর্মে ব্যস্ত-_চারিদিকে ছোটাছুটি করছে। মহা- 
সমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান হচ্ছে। অবশেষে এল 
দক্ষিণ দেওয়ার পাল । কৃপণ উদ্দালক ভেবেছেন 
_-আসল যঙ্জটি ভালভাবেই হয়ে গেল। দান- 
দক্ষিণা এ-সব অতি গৌণ ব্যাপার । কোন মতে 
সংক্ষেপে সেরে ফেললেই চুকে যাবে। বাজশ্রবস 
তার গোশাল। থেকে বেছে বেছে জরাজীর্ণ-_যাদের 
আর বাচার কোন আশ! নেই, কয়েক দিন পরেই 
মার যাবে এমন শব গরু দান করতে লাগলেন । 

যজ্ঞোৎমবে বালক নচিকেতারও মহানন্দ। 
কত ঝড় বড় মুনি খষি, কত সব গুণী-মানী এসেছেন 
এই যজ্ঞ দেখতে | কিন্তু পিতাকে অমন জরাজীর্ণ 
গরুগুলিকে দীন করতে দেখে তার মনে বড় কষ্ট 
হ'ল। সে আনন্দমুখর উৎসব থেকে নিজেকে 
সরিয়ে নিল। নির্জনে দাড়িয়ে দুঃখিত মনে 
দক্ষিণার গরুগুলিকে দেখতে লাগল । তখন তার 
মনে শ্রদ্ধার উদয় হ'ল। সে ভাবতে লাগল : 
বাবা ভালগুলিকে ন! দিয়ে এ রুগণ গক্ুগুলিকে 
কেন দিচ্ছেন? এগুলি ধাদের দিচ্ছেন তাদের 
কি কাজে লাগবে? গনুগুলি তে কয়েক দিন 


পরেই মারা যাবে। আর তিনি যে-উদ্দেশ্তে এ 
গরুগুলিকে দান করছেন, তা তো৷ সফল হবে না; 
বরঞ্চ উলটো! ফল হুবে। স্বর্গে না গিয়ে তাকে 
তো ছুংখলোকে যেতে হবে! ছেলে হিসাবে 
আমার একটা কর্তব্য আছে--যে করেই হোক 
বাবাকে এ ছুখলোক থেকে রক্ষা করতেই হবে। 
আর দান করতে হয় সর্বোত্তম জিনিস। পিতার 
কাছে পুত্রের চেয়েও উত্তম বা প্রিয় আর কী 
আছে? বাবা তো৷ অনায়ামে আমাকেই দান 
করতে পারেন! 

নচিকেতা ভাবতে লাগল-_কিভাবে সে তার 
পিতাকে রক্ষা করবে? তিনি যদি তাকে 
কারে উদ্দেশ্টে দান করেন, তাহলে হয়তো তার 
যজ-উদ্দে্তয কিছুটা সফল হবে ।-_এই ভেবে সে 
পিতাকে ঝ'লল : “বাবা, আমাকে কার উদ্দেশে 
দান করলেন? বাঁজশ্রবস পুত্রের কথায় কান 
দিলেন না । নচিকেতা আবার একই কথ জিজ্ঞাসা 
ক'রন, কিন্তু বাজশ্রবস কোন উত্তরই দিলেন না। 
নচিকেত। বারবার যখন একই কথা জিজ্ঞাসা 
করতে লাগল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন 
“তোকে যমের উদ্দেশে দিলাম । নচিকেত। পিতার 
কথা শুনে অবাক হয়ে গেন। মে মনে মনে 
ভাবতে লাগল : বাবা আমাকে যমের উদ্দেশে 
কেন দিলেন? আমি তে! কোন অন্তায় করিনি । 
মান্য মরে গেলে তো যমের কাছে যায়ঃ তবে 
তিনি আমাকে কেন যমকে দিলেন? আর আমি 
তো এমন খারাপ ছেলেও নই যে বাবার কোন 
কাজে আসব না। আমি তে তীর ছেলে ঝা 
শিল্কাদের ভালর মধ্যেই একজন বা মধ্যমের মধ্যে 
একজন ; একেবারে খারাপ কখনও নই। তবে 
কেন তিনি আমাকে যমকে দিলেন? তাহলে 
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কি তিনি রাগ ক'রে বলেছেন “তোকে যমের 
উদ্দেশে দিলাম”? যাই হোক, য! হবার তো হয়ে 
গেছে। এখন আমাকে বাবার সতাবক্ষার্থে যমের 
কাছেই যেতে হবে। নচিকেতা সাহসী, দৃঢ়চেতা, 
আত্মবিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাই জ্যান্ত মানুষ 
হয়েও মৃত্যুর রাঁজা যমের কাছে যেতে একটুও ভয় 
পেল ন|। 

এদিকে উদ্দালক বাজশ্রবদ চিন্ত। করতে 
লাগলেন: আমার মুখ দিয়ে একী কথা বেরুল! 
পিত। হ'য়ে আমি সত্যি সত্যি তে৷ আমার 
ছেলেকে মৃত্যুর কাছে দিইনি। ক্রোধবশে আমার 
মুখ দিয়ে এ কথ! বেরিয়েছে । এটা আমার মুখের 
কথ মান্র। নচিকেতা! পিতার মনের কথা বুঝতে 
পারল । পিত। তাকে যমের কাছে যেতে দেবেন 
না, তাই সে প্রাচীনদের কথ! ম্মরণ করিয়ে দিয়ে 
বলছে : “বাবা, আপনি পূর্বপুরুষ এবং সাধু- 
মহাত্মাদের কথ চিন্তা ক'রে দেখুন, তীরা কি 
আচরণ করতেন? তারা সব সময় সত্য ধরে, 
সত্য আচরণ করতেন। তারা কখনও মিথ্য। 
আচরণ করতেন না। আর মিথ্যা আচরণ করেও 
কখন জরা-মরণের হাত থেকে রেহাই পাওয়। 
যায় না। মানুষ শশ্তের মতে। পাকে অর্থাৎ 
জরাজীর্ণ 'হ'য়ে শেষে মরে যায়। মরে আবার 
শন্যের মতো জন্মায় । সেইজন্য মিথ্া আচরণ 
ক'রে লাভ কি? সত্য পালন করুন-_- আমাকে 
যমের কাছে যেতে দিন। আত্মবিশ্বাসশীল 
নচিকেতা তার সম্কল্লে অটল- শ্রদ্ধায় অবিচল। 

নচিকেতা সত্যিই যমালয়ে চলে গেল। 
মৃত্যুপতি যম তখন প্রানাদদে ছিলেন না বাইরে 
যেন কোথায় গিয়েছিলেন। বালক অতিথি 
উপবাস ক'রে তিনদিন ধরে অপেক্ষা করতে 
লাগল তার জন্য । যম ফিরে এলে তার অমাত্য 
ও স্ত্রীগণ বললেন : আপনার বাড়ীতে অগ্রিতুল্য 
এক ব্রাক্ষণ কুমার তিনদিন ধরে অনশন কারে 
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অপেক্ষা করছে । আপনি শীদ্র গিয়ে তাকে সাদর 
সম্ভাষণ ক'রে, পা ধোয়ার জল দিয়ে প্রসন্ন করুন, 
তা না হ'লে আমাদের সংসারের যা কিছু মঙ্গলময় 
সব বিনষ্ট হ'য়ে যাবে । যমরাজ তাড়াতাড়ি তাকে 
নমস্কার ও পাগ্যার্থাদি দিয়ে সন্ধ্ই করলেন এবং 
তাকে বিশেষ প্রসন্ন করতে তিনরাত্রি অনশন করার 
জন্ ইচ্ছা মতো তিনটি বর প্রার্থনা! করতে বললেন । 

যমরাঁজের ইচ্ছায় নচিকেত। প্রথম বর প্রার্থন| 
করল: হে মৃত্যু, পিতা আমার জন্য দুশ্চিন্তায় 
ও উদ্বেগে আছেন, তীকে প্রশান্তচিত্ত করুন। 
তিনি যদি আমার উপর বাস্তবিক রাগ কারে 
থাকেন, তাহলে সর্বাগ্রে তার রাগ দূর করুন। 
আর আমি যখন আপনার কাছ থেকে ফিরে যাব, 
তখন তিনি যেন আমাকে তার সেই পুত্র বলেই 
চিনতে পারেন। যমরাঁজ নচিকেতার প্রথম বর 
মঞ্জুর ক'রে বললেন : হে নচিকেতা, তোমার 
পিতার ন্মেহ-ভালবাঁনা তোমীর উপর আগে যেমন 
ছিল, তুমি ফিরে যাথার পরও দেখবে তেমনিই 
রয়েছে। আর তিনি আগামী রাজিগুলি সথখে 
শিত্র। যাবেন। নচিকেতা দ্বিতীয় ব্র প্রার্থন। 
ক'রল : হে মৃত্যু, ত্বর্গঁলোকে জরাজীর্ণ হওয়ার 
কোন তয় নেই, সেখানে ভোজনেচ্ছ। ও পিপাসা 
অতিক্রম ক'রে এবং মানসদ্ুঃখের হাত থেকে 
রেহাই পেয়ে শুধু আনন্দ অন্থভব হয় ।_-এই রঞ্চম 
যে স্বর্গলোক, তা লাভ করার জন্য যে অগ্নিতত্ব 
আছে, তা আপনি জানেন। আমাকে যদ্দি 
আপনি শ্রদ্ধাযুক্ত মনে করেন, তাহলে সেই বিগ্তা 
আমাকে বলুন। যমরাজ বললেন : হে নচিকেতা, 
আমি তোমাকে সেই অগ্রিতত্বের কথা বলছি, 
মনোযোগ দিয়ে শোন। যমরাজ-কখিত অগ্রিতত্ 
উপযুক্ত শিষ্য নচিকেতা যথাযথভাবে উচ্চারণ 
ক'রে তাকে শ্ুনালেন। যমরাজ তার উপর 
অত্যন্ত খুশী হ'য়ে চতুর্থ আর একটি বর দিলেন। 
চতুর্থ বরটি হ'ল নচিকেতার নাম অস্থপারে এই 


৬৪৮ 
অগ্নি 'নাচিকেত অগ্রি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবে 
এবং জনসাধারণ এ নামেই ব্যবহার করবে। 
এইবার নচিকেতা তার শেষ বর-তৃতীয় বরটি 
প্রার্থনা করলেন : হে মৃত্যু, মানুষ মরে গেলে 
কী হয়, কোথায় যায়? কেউ বলেন, মানুষ মরে 
গেলেও পরলোকবাপী আত্ম! ঠিক থাকে) 
আবার কেউ বলেন, না, এ রকম কোন আত্মা 
নেই। এই আত্মতত্ব বিষয়ে আমাকে বলুন । 
এই-ই আমার তৃতীয় বরপ্রীর্ঘনা আপনার কাছে। 

নচিকেতার মুখে হঠাৎ এমন গুরুগন্ভীর আত্ম- 
জিজ্ঞাস শুনে যমপাজ ভাবতে লাগলেন-__সে 
আত্মজ্ঞানের অধিকারী কিনা । উপযুক্ত অধিকারী 
ন। হ'লে আত্মুতত্ব কলে কোন লাভ নেই, বললেও 
বুঝতে পারবে নী । তিনি পরীক্ষ/ করার জন্য 
বললেন : হে বালক, তুমি এই বর ছাড়। অন্য 
যেকোন বর প্রার্থনা কর। দেবতাদেরও এই 
বিষয়ে সংশয় আছে। আর অজ্ঞ লোকেরা 
বারবার শ্তরনেও আত্মতত্ব বুঝতে পারে না। 
আত্মতত্ব অতীব দুর্জেয়। কিন্তু নচিকেতা স্বীয় 
প্রশ্নে অনড়। দৃঢম্বরে আবার নিবেদন করল £ 
হে মৃত্যু, দেবতারাঁও যখন এই বিষয়ে সংশঙ্র 
প্রকাশ করেন, আর আপনিও যখন বলছেন এই 
আত্মতত্ব সহজ লভ্য নয়, তখন এই তত্ব 
পণ্ডিতগণেরও অজানা । তাই আপনার মতো 
অপর আর বক্ত। পাওয়া যাবে না। হ্তরাং এই 
বরের যতো অন্য কোন বর প্রার্থনীয় হতেই পারে 
না। নচিকেতাকে যখন কথায় তুলানে। গেল না, 
তখন যমরাজ স্বর্গ ও পাথিব ভোগের সামগ্রী তার 
সামনে তুলে ধরে প্রলোভন দেখাচ্ছেন : হে 
বালক, এই লও, তুমি সমস্ত পৃথিবী ভোগ কর, 
যতদিন বীচতে ইচ্ছা কর-বেচে থেকে দেব্ত। 
ও মানুষের উপভোগ্য যতপ্রকার ভোগ্য জিনিস 
আছে, তা তুমি ভোগ কর। মত্যলোকের মান্য 
যা একমাত্র কাম ঝলে মনে করে, অথচ পাওয়া 
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হুর্লভ, তা তুমি আমার কাছে ইচ্ছা মতে প্রার্থনা 
কর। হুন্দরী রমণী, পুত্রকন্া, ধনসম্পদ ইত্যাদি 
যা ইচ্ছা তৃমি প্রার্থনা কর। হে নচিকেতা, শুধু 
তুমি মৃত্যুর পর আত্ম! থাকে কিনা”_এই জটিল 
বিষয়ে আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে! ন|। 

পাধিব জগতের মানুষ যা ভোগ করার জন্য 
সদা-সর্বদা উদগ্রীব, নচিকেতা তা৷ অতি তুচ্ছ জ্ঞানে 
প্রত্যাখ্যান ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল: হে 
যমরাজ, আপনার ধনসম্পদ, এব, আপনার 
এই সব হ্বন্দরী রমণী, হাতি-ঘোড়া-রথ ইত্যাদি 
আজ আছে কাল থাকবে না। শ্বয়ং ব্রন্মারও 
আয়ু যখন মহাকালের তুলনায় অতি অল্প, তখন 
আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের আর কী কথা! 
আপনার ভোগ্য সামগ্রী আপনারই থাক, আমি 
এই-সব চাই না। আমার একমাত্র প্রার্থনীয় 
বস্ত আত্মতত্ব। 

নচিকেতা স্বর্গ ও পৃথিবীর যাবতীয় মনোরম 
ভোগ্য বস্ততেও প্রলুৰধ হ'লনা। কোন 
প্রতি তার জক্ষেপ নেই। সেধীর স্থির শাস্ত 
এবং দৃঢগ্রতিজ্ঞ__আত্মতত্ব তাকে জানতেই হবে। 
যমরাজ নচিকেতার শ্রদ্ধা দেখে সন্তষ্ট হলেন এবং 
ভাবলেন এই বালকই আত্মতত্ব শোনার যোগা 
অধিকারী । আর এই রকম শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
মান্যই আত্মজ্ঞানলাভের একমাত্র অধিকারী । 
তাই যমরাজ তাকে প্রশংসা ক'রে বললেন : 
যারা ভোগ করতে চায় তারা প্রেয়কে 
প্রার্থনা করে, আর যারা মোক্ষলাভ করতে চায় 
তার! শ্রেয়কে প্রার্থনা করে আমি তোমাকে 
বারবার প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতে 
চঞ্চল না হ'য়ে তুমি সেই শ্রেয়কেই প্রার্থনা 
করেছ। চরম সত্য লাভের জন্য যে সাহসের 
দরকার তা তোমার আছে। তোমার মতো 
উপযুক্ত অধিকারী পেয়ে আমি খুশী। আত্মতত্ব 
বিষয়ে তাহলে তোমাকে আমি নিশ্চয়ই ব'লব। 
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যমরাজ তখন তাকে আত্মবিদ্। উপদেশের ইচ্ছায়, 
বিষ্ভা ও অবিদ্ার দোষ ও গুণ সব দেখিয়ে 
নচিকেতাকে বললেন : আত্ম শব্ব-্পর্শ-বূপ- 
রস-গম্ধ-বিহীন, শাশ্বত, অনন্ত, নিধিকার, বুদ্ধির 
অগম্য, অক্ষয়*--এইভাবে তাঁকে জেনে অমৃতত্ব 
লাভ করা যায় বা মুক্ত হওয়া যায়। ধর্মরাজ যম 
প্রসন্ন হ'য়ে বালক-জিজ্ঞান্ব নচিকেতাকে এই- 
ভাবেই মৃত্যুর রহস্য, তথা আত্মতত্ব উপদেশ 
দিয়েছিলেন। বিশ্বের সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ এই 
আত্মবিষ্ঠা বা ব্রহ্ষবিদ্যা । 

যথাকালে নচিকতা মত্যলোকে আবার ফিরে 
এল। মরণজয়ী অদ্ভূত বালক বলে পৃথিবীতে 
তার কথা রটে গেল। এই বালক নচিকেতার 
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মুখ থেকেই পৃথিবীর মান্য মৃত্যুর রহন্ত,_ 
আত্মবিজ্ঞানের সকল তত্ব জানতে পারে । উত্তর- 
কালে শ্রন্ধাসম্পন্ন এই বালক নচিকেতা ব্রহ্মবিষ্ার 
আচার ঝনে চিরনমন্ত হয়েছেন । 

যুগাচার্ষ স্বামী বিবেকানন্দ তার এক শিষ্কে 
উপলক্ষ্য ক'রে আমাদের সকলকেই বলেছিলেন : 
নচিকেতার মতো শ্রদ্ধ! সাহস বিচার ও বেরাগ্য 
জীবনে আনবার চেষ্টা কর । তিনি নচিকেতার 
মতো! শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাহসী তরুণদের ভালবাসতেন । 
তাই তিনি কতবার বলেছিলেন : “নচিকেতার 
মতে শ্রদ্ধাবান দশ-বারটি ছেলে পেলে আমি 
দেশের চিন্তা ও চেষ্টা নৃতন পথে চালনা কারে 
দিতে পারি ।” [কাহিনীটি কঠোপনিষদের | ] 


ঠাঁকুরের প্রতি ভালবাসা হচ্ছে কি 
ন1 এটাই লক্ষণীক্বঃ 

পৃজ্যপার্দ শরৎ মহারাজ একদিন বলেছিলেন : 
ইষ্ট ও জীবাত্মা একই জ্যোতিঃ-র ছুই মৃত্তি_ 
অর্থাৎ জীব ও ইষ্ট একই উপাদানে গঠিত ।, 

আর একদিনের কথা : “একটা পরীক্ষা পাশ 
করতে যে একাস্তিক চেষ্টা হয়, পাশ না করলে 
বোধ হয় যেন মাথায় বাড়ি,_এবং লোকের কাছে 
হীন হবার প্রবল ভয়, ভবিষ্যৎ অন্ধকার, সেরূপ 
চেষ্টা হ'লে অল্প সময়ের মধ্যেই ইঠ্টদর্শন বা 
কৃতকৃত্য হওয়ার বাধা থাকে না। অর্থাৎ 
দর্শনাদি এসেই পড়ে । 

দ্যাখো তোমাকে যে মন্ত্র দিলাম, তা সিদ্ধ মন্ত্র 
জপ করতে করতে ব্রহ্ষজ্ঞান পর্ষস্ত লাভ হবে। 

ঠাকুর ও মা তোমার সকল ভার নিয়েছেন 
- এক! যদি এখন বিশ্বাস না কর, কালে ঠেকে 
বিশ্বা করতেই হবে ।, 

চে 
প্রশ্ন করেছিলাম,_সাধন-ভজন করছি বটে, 
্ 


কিন্ত সরস হচ্ছে না- কেমন 10)601)910108]1 হয়ে 
পড়ে। বলে দিন, কেমন ক'রে চললে মরসতা৷ 
আমবে। 

পৃজ্যপাদ শরৎ মহারাজ জবাব দিয়েছিলেন : 
প্রত্যহ একই ভাব বা জিনিস নিয়ে থাকলে, 
কতকটা অমন 19601181091 হয়েই পড়ে । তবে 
যেদিন যে-সাধনটি ভাল লাগবে, সেই দিন অপর 
সাধনাংশ বাদ দিয়ে এটুকু নিয়েই থাকবে । এমনি 
ভাবে হয়তো ছু-চার দিন কিছু কিছু অংশ বাধ 
যাবে তাতে ঘাবড়াবার নেই কিছু । বরং 
দেখবে, কয়েকদিন বাদে এ সাধনাংশগুলিতে 
সরসতা আসছে । 

জিজ্ঞাসা করেছিলাম,__পুস্তকাদি পাঠ ক'রে, 
লোকমুখে শুনে ঠাকুরের কথা কিছু তো৷ জান। 
হয়েছে। কিন্তু তবুও তাঁর লীলাদি চিন্তা যখন 
করি, তখন তাকে সত্যি বা জীবন্ত বোধ হয় ন! 
কেন? 

সারদানন্দজী গল্ভীরভাবে উত্তর দিয়েছিলেন : 
দ্যাখো, সরস করতে গেলে 19621 ও 61811) 
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উভয়েরই সহযোগিতা দরকার । ঠাকুরের সম্বন্ধ 
যা জানা আছে, তা যদি তোমার হৃদয়কে স্পর্শ 
করে, তবেই তীর লীলার্দি কর্ম সরস ও জীবন্ত 
বোধ হবে।'.ভেবো না, ক্রমে সব ঠিক হয়ে 
যাবে । | 

অন্ত আর একদিনও একাস্তে পেয়ে, 
মহারাজকে জানালাম,_সবই তো৷ যেমন করার 
ঠিক ক'রে যাচ্ছি। কিন্তু কই দর্শনাদি তো কিছুই 
কিছু হচ্ছে না।, 

আমার এই বালকোচিত আক্ষেপ শ্তনে 
পুজ্পাদ শরৎ মহারাজ তক্ষণি তীব্র ভৎ্ননার 
স্থরে জবাব দিয়েছিলেন : রেখে দাও ও-সৰ 
কথা ।""'ঠাকুরের প্রতি ভালবাসা হচ্ছে কিনা, 
এটাই লক্ষণীয়। পরে আবার কোনও এক 
সময়ে মিনতি ক'রে বলেছিলাম-_“মহারাজ, কিছুই 
হচ্ছে না! 


জ্ঞান- 


আবহাওয়ার উপর নজর 
আবহাওয়া সম্পর্কে মানুষের ভবিষ্যদ্বাণী করার 
গ্রচেষ্টা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে। 
অতীতের অভিজ্ঞতা, প্রচলিত লোককাহিনী এবং 
ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরী এ ভবিত্যদ্বাণীগুলি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হ'ত। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাুর চাপ, আর্ত! ইত্যাদি 
পরিমীপ করবার যন্ত্র আবির হওয়ার ফলে 
আবহ-বিজ্ঞান এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। 
আজ আবহাওয়া-উপগ্রহ পৃথিবীকে পরিক্রমণ 
করছে, কম্পিউটার সদ্য-পাওয়া তথ্যগুলিকে 
সংখ্যায় রূপাস্তরিত ক'রে আবহ-মানচিত্তর রচনা 
করছে আর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি করছে আবহাওয়ার 


তথ্য সংগ্রহ । এর জন্যে সারা বিশ্বে স্থাপন 
করতে হয়েছে ৩৫০০-এরও অধিক আবহ- 
পর্যবেক্ষণ কেন্ত্র। 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


তিনিও অকম্মাৎ উচ্চারণ করলেন : হচ্ছে না? 
এই কথাটি বলেই, তীর প্রকাণ্ড হস্ততল আমার 
মাথার উপর জোরে স্থাপন করলেন । তৎকালে 
আর কিছুই জিজ্ঞাসা রইল ন।। বেশ ভাল লাগল ! 

কু 

উদ্বোধনের বাড়ীতে । একদিন খ্দায় নিচ্ছি 
তার ঘরে। অন্বস্থতার জন্ত মহারাজ 
(সারদানন্দজী ) নিচে নামেননি। কী আশ্চর্য 
মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন : “বাবা, আজই 
রওনা হবে? তারপর প্রণামাস্তে উঠছি,__তিনি 
কেবলই বলছেন ছুরগী দুর্গা! বারান্দায় 
এসেছি, সিড়ি দিয়ে নামছি,-কানে শুনতে 
পাচ্ছি, “দুর্গা, দুর্গা? যেন মা ছুর্গার হাতে সঁপে 
দিচ্ছেন! আর ভয় কি? বিপদ কোথায়? 

[ প্রয়াত অপ্যাপক গুকুদীস গুপ্তের অপ্রকাশিত 
দিন-লিপি থেকে নংকলিত । ] 


“জাতীয় 


কেন্দ্র ( 1৭91101791 


আমেরিকা! ঘুক্তবাষ্ঠে বয়েক শও 
সামুদ্রিক আবহমগ্ুল 
00921010 200 /১(10091)116710 /১০11115- 
(80101 ) আবহাওয়ার উপর নজর রাখে। 
পৃথিবীর বুকে এই কেন্দ্রগুনি, উচ্চাকাশে অবস্থিত 
স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়! কেন্ত্রগুলি, আবহ-র্যাভার 
এবং পর্যবেক্ষক উপগ্রহগ্ুণি জাতীয় আবহ-কেন্ত্র- 
গুলিতে অবিরত তথ্য সরবরীহ করে। বিজ্ঞানীরা 
এইসব তথ্য থেকেই বছরে বিশ লক্ষের অধিক 
আবহ-পূর্বাভাষ প্রচার করেন । 

ঝড়ের গতিপথে অবস্থিত অঞ্চলগুলির 
অধিবাসীদের জীবন-মরণ নির্ভর করে আবহাওয়ার 
পূর্বাভাষ ও সতর্ক-বাতী যথাসময়ে পাওয়ার 
উপর । এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ ধরনের 
জাতীয় ঝাটিকা কেন্ত্র (9610909] [7017102176 
0606 17 1১11911, [100108 ) আটলান্টিক 


পৌষ, ১৩৮৯ ] 


মহাসাগর ও ক্যারিবিয়ান সাগরের জলের 
উষ্ণতা পর্যবেক্ষণ ক'রে চলেছে, ঝড়-সম্পর্কে 
অবহিত হবার জন্য । কৃত্রিম-উপগ্রহ-প্রেরিত 
ফটোগুলির সাহায্যে ঝড়-স্থষ্টির ইঙ্গিত পাওয়। 
যায়। ঝড়ের বেগ, চাপ, কেন্দ্র ও গতিপথ 
নির্দেশের ভন্য নিয়মিতভাবে ঝটিকা-বিমান 
( 01010806  [7006918) পাঠানো হয়। 
ঝড় উপকূলের কাছাকাছি এসে গেলে এ 
কাজ তখন র্যাডার-কেন্ত্রগুলির আওতায় এসে 
যায়। “জাতীয় ঝটিকা-কেন্দ্র ঘৃণিবাড়-স্টটির শুরু 
থেকে কোথায় এবং কোন্‌ উপকূলে তা আঘাত 
করতে পারে--এই বিষয়ে সংবাদ প্রচার করতে 
থাকে, যাতে সমুদ্রতীরবর্তী নিম্নাঞ্চলবাসীরা 
সময়মতো সাবধান হ'তে পারে এবং নিরাপদ? 
আশ্রয়ে সরে যেতে পারে। আবার “জাতীয় 
সামুদ্রিক আবহমগ্ুল কেন্্র-ও ঘুণিবাড়ের বিপদ 
সম্পর্কে বিশেষ জনশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন । 
ক্ষণস্থায়ী কিন্ত বিধ্বংসী প্রচণ্ড ঘৃণিঝাড়োর 
(0589০ ) মোকাবিলায় 'ভোপলার র্যাডার, 
(10900191809) বিশেষ ফলগ্রস্থ। 
ওকলাহোমাতে অবস্থিত প্রধান বাত্যা 
গবেষণাগার (044১5 [20101081 99৬919 
9601105 ][,819018001% 1 ট0110027) 01018- 
11079) কোন্‌ কোন্‌ ধরনের বজাঘাতসহ-ঝড় 
ঘৃণিঝড়ে পরিবতিত হ'তে পারে তা র্যাডার ও 


নানাপ্রসঙ্গে 
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উপগ্রহ-ফটোর সাহাযো পরীক্ষা করে। 
“ভোপলার র্যাডার' বৃষ্টির প্রতিধ্বনি থেকে বায়ুর 
গতির তারতমা ধরতে পাবে ; কারণ এই ধরনের 
পরিবর্তনই ভয়াবহ ঘুণিঝড়ের নির্দেশক । প্রথম 
আঘাত হানার প্রায় কুড়ি মিনিট আগেই এই 
র্যাডার যেখের মধ্যে লুকানো ঝড়ের সন্ধান 
পায়। 

আধুনিক আবহাওয়া-গবেষণার একটি 
উদ্দীপনাকর দিক হচ্ছে, আবহাওয়ার পরিবর্তন 
ঘটানে। বা তাকে দমিষে রাখার প্রচেষ্টা । মেঘের 
মধ্যে বিশেষ ধরনের রাপায়নিক দ্রব্য ছড়িয়ে 
দিয়ে ঝড়ের বিধ্বংশী ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়াই 
গবেষকদের লক্ষ্য । ষাটের দশকে চারবার এই 
প্রচেষ্টা চালানে৷ হয়েছিল এবং তাঁরা আংশিক 
সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু এতে ঝড় বুদ্ধি পেতে 
পারে বা তার গতিপথ পালটাতে পারে-- 
জনগণের এ-রকম একটা আতঙ্ক থাকায় এ 
পরীক্ষা স্থগিত রাখা আছে । তবে উন্নতমানের 
যন্ত্রপাতি আবিষ্কার এবং ঝড় সম্পকীঁয় অধিকতর 
থবরাখবরের ফলে ভবিষ্যতে ঝড়কে আয়ত্তে আন। 
অনেকাংশে সম্ভবপর হবে ঝুলে বৈজ্ঞানিকদের 
আশা। 

[ ৮৭, 18101, 1982-এ প্রকাশিত 
আবহাওয়। বিষয়ক একটি সংবার্দ-প্রবন্ধ অবলম্বনে 
লিখিত । | 


দেশ-বিদেশ 


কিরাতদের দেশ 
পাহাড়ের পর পাহাড়--উচু-নিচু অসংখ্য 
পাহাড়গুলিতে সবুজ বনানীর আস্তরণ, আর স্বচ্ছ 
নদীর আলপনা । স্থসঙ্জিত এ পাহাড়ের গ৷ 
থেকে কত ঝরন। বেৰিয়ে, বিচিত্র নব খাদ বেয়ে 
নেমে আসছে-েন নৃত্যের তালে তালে ছুটে 
চলেছে নর্দীতে মিশে যাবার জন্য! দুরে দেখা 


যায় শুভ্র তুষারাবৃত স্থৃউচ্চ শিখরশ্রেণী ঝকমক 
করছে। সব মিলিয়ে প্ররৃতিদেবী অপূর্ব এক 
মহিমান্বিত সাজে, অপরূপ সৌন্দর্যের ভালি হাতে 
দাড়িয়ে দূরাগত পথিককে যেন হাতছানি দিচ্ছেন । 

আকর্ষণ দুর্বার । কিন্তু সেখানে যাওয়ার পথ 
বড়ই ছুর্গম। যে কোন মুহূর্তে পথচারীকে মৃত্যুর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিতে পারে। তেমনি 


৬৫হ 


থামখেয়ালী এখানকার আবহাওয়। । এই মুহূর্তে 
দেখ যাচ্ছে আকাশ পরিষ্কার-স্থর্ষের আলোয় 
প্রকৃতিতে বর্ণা্য রূপের মেলা । হঠাৎ আবার 
বিন। সংকেতে-_বিন| মেঘে মুষলধারে বর্ষণ আরম্ত 
হয়ে যায়। পরযুহূর্তে দেখা যাবে, প্রকৃতিদেবীর 
প্রসন্ন হাসিখুশি মুখ। আবার হয়তে৷ খানিক 
বাদেই দেখা যাবে-ঘন কালে! মেঘ হয়ে প্রচণ্ড 
বড়-বৃষ্টি আরন্ত হয়ে গেছে-__যেন সার। পৃথিবীকে 
ধ্বংদ করার জন্য কুষ্টা প্রকৃতিরানী করাল রূপ 
ধারণ করেছেন। কিছুক্ষণ পরে অকম্মাৎ 
প্রকৃতির সে-রুত্রমূত্তির পরিবর্তে প্রশাস্তমৃতি 
ফুটে উঠবে- চারিদিক স্থর্ধের আলোয় ঝলমল 
করছে-_মনে হবে যেন কোথাও কিছু হয়নি। 
এমনি অদ্ভুত স্বতন্ত্রমেজাজের আবহাওয়। | এখানে 
বছরে প্রায় ২০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। 

এখানকার মানুষদের রাতদিন এই খেয়ালী 
প্রকৃতি এবং হিংম্র বন্ত জন্তর সঙ্গে লড়াই করে 
বেঁচে থাকতে হয়। লড়াই করতে করতে 
এখানকার মাস্ুষের শ্বভাব হয়ে গেছে লড়িয়ে। 
তার। তীর, ধন্গক, তরোয়াল এবং প্রচণ্ড ধারালো 
দা] নিয়ে যুদ্ধ করার জন্য যেন সর্বদা গ্রস্তত। 
তাদের শরীর অসম্ভব মজবুত। পায়ের মাংসপেশী 
স্থদ-_দেখেই মনে হবে, সবাই এক-একজন দুর্ধর্ষ 
পর্বতারোহী। ঝড়-বুঠি এবং হিং জন্তর হাত 
থেকে রক্ষ। পাওয়ার জন্য তার। পাহাড়ের গায়ে 
বড় বড় খুঁটি পুতে তার উপর ছোট ছোট ঘর 
তৈরি করে বসবাস করে। এই অঞ্চলবাসীর৷ 
যেন এক নতুন জগতের মান্য! এদের আচার- 
আচরণ রীতিনীতিও বড়ই অদ্ভুত। 

আশ্চর্য এই রাজ্টি হচ্ছে আমাদের 
ভারতেরই উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে। প্রাচীন 
গ্রস্থাদিতে এই অঞ্চলের মান্থষদের বলা হয়েছে 
“কিরাত” । সংস্কৃতি “কিরাত' শব্ধের অর্থ সাধারণ 
পাব্ত্য উপজাতি। ম্ূর্বেদে এদের কথা উল্লেখ 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্_-১২শ সংখ্যা 
আছে। বাজসনেয়ি সংহিতায় ও তৈত্তিরীয় 
্রাহ্মণে এদের পার্বত্য গুহাবাসী বলা হয়েছে। 
রামায়ণে আছে এর! পাহাড়ে ও দ্বীপে বাস করে 
এবং কীচ৷ মাংস খায়। মহাভারতেও এদের 
কথা বর্ণনা আছে যে, তার! ভীষণ পরাক্রমশালী 
এবং যুদ্ধে ও শিকারে বিশেষ নিপুণ; এরা 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ছুর্যোধনের পক্ষে ছিল। 

কিরাতরা দেখতে স্ুশ্ী। তাদের গায়ের রঙ 
ফরসা । প্রাচীনযুগে এরা পশ্তচর্ম পরত এবং 
মাথার জটায় ত্রিকোণ চূড়৷ বাধত। ভাষাতত্ব ও 
নৃতত্ব মতে কিরাতরা মঙ্গলীয় গোঠীর অন্তরু্তি 
মান্য এবং এর! ভারতবর্ষে ঢোকে খ্রীষটপূর্ব ১০ 
শতকে উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত দিয়ে । 

আমাদের দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের এই 
রাজ্যটির বর্তমান নাম অরুণাচল প্রর্দেশ। 
অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিমে ভুটান, উত্তর-পূর্বে 
তিব্বত ও চীন এবং দক্ষিণ-পূর্বে বর্মাদেশ । আগে 
এই অঞ্চলটি আসাম রাজ্যেরই অন্তরভূক্ত ছিল। 
তারত স্বাধীন হবার পরে অঞ্চলটিকে নির্দেশ কর 
হত “নেফা” (ইা55/ : 01001785001 
চ:০0019 4১৪০0০/ ) বলে। আধুনিক অরুণাচল 
নামটি দেওয়। হয় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্ধের ২০ জান্থুআরি 
এটি কেন্দ্রশামিত রাজ্য । এর আয়তন ৮১,৪৯৩ 
বর্গ কি. মি. এবং জনসংখ্যা ৬২৮,০৫০ (১৯৮১ )। 
গ্রদেশটি আপাততঃ পাঁচটি জেল! নিয়ে গঠিত, 
য্থা-- 

(১) কামে প্রধান শহর বোমডিলা 

(২) স্থুবনসিরি--* *» জিরে! 

(৩) পিয়া₹- % ৮» অলও 

(8) লোহিত » * তে 

(৫) তিরাপ-_ » * বোরখুম 

অরুণাচল প্রদেশের এই পাঁচটি জেলায় বিভিন্ন 
উপজাতির বাস--যাদের সঙ্গে আমাদের পাঠক- 
পাঁঠিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে পরব্তী সংখ্যায় 


সমালোচনা 


বেদান্তালোকে যীশুর জীবনী ও 
বাঁণী--ন্বামী তপানন্দ। প্রকাশক : স্বামী 
মায়েশানন্দ, শ্ীরামকষ। তারক মঠ, পোঃ__ 
কেতিকা, পুরুলিয়া । (১৯৮০), পৃঃ ২৮+৫৪৪, 
মূল্য : পঁচিশ টাঁকা। 

আজ থেকে আহুমানিক ছুই সহন্্ ব্য পূর্বে 
ইজরায়েলের অধিবামীদের উপলক্ষ ক'রে সমগ্র 
মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তীর্ণ 
করবার জন্য যিনি একটি সরাইখানার আস্তাবলে 
দিনহীনের মতো জন্ম নিয়েছিলেন, জীবের পাপ- 
নাশের জন্য যিনি ব্রণ করেছিলেন অতিশয় 
ক্লেশকর মৃত্যু, ঈশ্বরের বরপুত্র সেই যীশুপরীষ্টের 
জীবনকাহিনী ও বাণী এই গ্রন্থের ব্ষয়। অনন্ত 
এই জীবনের বৃত্তান্ত লেখক মূলতঃ খ্রীস্টীয় ধর্মগ্রন্থ 
অন্থসারে বিবৃত করেছেন। আবার মেইসঙ্গে 
তিনি ত| বিশ্লেষণ করেছেন ব্যাপক অর্থে বেদাস্তের 
আলোকে । গ্রন্থটির বিশেষত্ব এইখানে । 

প্রেম আর পবিভ্রতার যিনি মূর্ত বিগ্রহ, 
নিঃস্বার্থ মানবসেবা যাঁর ধর্ম, সেই অবতারপুক্ুষ 
খ্রীই মকলের সম্মূথে একটি শুচিশুত্র, জ্যোতির্ময় 
জীবনের রূপ তুলে ধরে বিনিময়ে কী পেয়েছেন? 
পেয়েছেন উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ঘ্বণা এবং নিষ্টুর 
আঘাত । গ্রীষ্টের জীবৎকালে তার প্রধান 
শিশ্ঠের৷ তাঁর অলৌকিক যোগবিভূতির বিকাশ 
লক্ষ্য করেছেন, সেইসঙ্গে পেয়েছেন তীর অসামান্ত 
প্রেমময় চরিত্রের পরিচয়। তবুঃ কী আশ্চর্য, 
অন্যদের কথা দুরে থাকুক, তাঁর সেই প্রধান 
শিয়াদের মধ্যেও সকলে প্রভুর ঈশ্বরীয় সত্তার প্রতি 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি, কেউ-বা 
বিরুদ্ধাচরণও করেছেন। কিন্তু প্রেমময় গ্রীষ্ 
তার্দের পরিত্যাগ করেননি, অভিশাপ উচ্চারণ 
করেননি কারও প্রতি--তার কৃপা সকলকে ঘিরে 


রেখেছে । অবশেষে প্রভুকে তীর স্বব্ূপে পিটার 
প্রমুখ শিষ্যগণ ঘে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সে 
তারই অনুগ্রহে । 

প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার বিরাট এই গ্রন্থটি 
সাইত্রিশটি পরিচ্ছেদ বিভক্ত। লেখকের 
পরিকল্পনা যেমন স্থচিস্তিত, তেমনই সত্ব তীর 
রচনা । তার পরিশ্রন্ণ ও নিষ্ঠার নিদর্শন গ্রন্থের 
ছত্রে ছত্রে। গ্রীষ্ট জীবনের পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বিবরণের 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটিতে পাওয়া যায় সেই সময়ের 
ইজরায়েলের এতিহাসিক, ভৌগোলিক ও 
সামাজিক পটভূমির সুম্পষ্ট পরিচয়। গ্রীষ্টের 
সমকালে ইহুদী জাতির নৈতিক দুর্দশার কথা 
আমর! জানি। সেই দুরবস্থার চিত্রটি লেখক 
বিভিন্ন ঘটনার সহযোগে উপস্থাপিত করেছেন। 
সাধারণভাবে উক্ত জাতির অধিকাংশের মধ্যে 
তখন সংকীর্ণতা আর ন্বার্থপরতার প্রাধান্য । 
ইন্দ্িয়স্থখ আর ভোগবিলাস তাদের ধ্যানজ্ঞান। 
প্রতিবেশীর প্রতি তাদের ভালবাসা ও সহাস্থৃভূতির 
একাস্ত অভাব। পুরোহিতকুল ক্ষমতালিপ্ম*। 
তাদের ধর্যাহু্ঠান গৌড়ামি আর কুসংস্কার 
আচ্ছন্ন _ধর্ষের অসার ভাগ নিয়েই তাদের যত 
আড়ম্বর। ইহুদী জাতির জীবনে তাই তখন 
সংযম আর শশ্বরপ্রেম দুর্লক্ষ্য। অজ্ঞানের 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই সব মানুষকে সত্যের 
আলোকিত পথের নিশানা দিতেই খ্রীষ্টের দেহ- 
ধারণ। আর সেইসঙ্গে তার অশেষ ছুঃখবরণ। 

খীষ্ট তার দিব্য জীবনে প্রকটিত করলেন ধর্ম 
কী। তিনি দেখালেন, ত্যাগ, প্রেম, ক্ষমা, সেবা 
আর পবিভ্রতাই ধর্ম॥। আচার-অন্ুষ্ঠান যে 
অসার বন্ত আর পুঞ্তীভূত কুসংস্কার যে ধর্মের 
পরিপন্থী সে-কথাটি বুঝিয়ে দেবার জন্য তীর কর্মে 
ছিল ন। ক্লাস্তি। জাগতিক অর্থে তিনি বিস্তহীন, 


৬৫৪ 


অনিকেত ; কিন্তু নিত্যতৃপ্ত। সাংসারিক কোনও 
স্বখই তাঁর কাম্য ছিল না। দয়াময় তিনি। 
মৃুতজনে তিনি যে প্রাণস্শার করেছেন আ'র 
অন্ধজনকে করেছেন চক্ষুক্মান্, সে শুধু ভগবানের 
অহেতুক করুণার রূপটি উদ্ঘাটন করার জন্য । 
তবে কি কিছুই তিনি চাননি? নিজের জন্য 
অবশ্তই কিছুই না। শুধু মানুষকে ইশ্বরমুখী 
করতে চেয়েছিলেন তারই কল্যাণের জন্য ৷ সেই- 
টুকুই তার চাওয়া। 

অমর জীবনের পথ যাদের কাছে উনুক্ত 
ক'রে দিতে তিনি সতত সচেষ্ট ছিলেন, প্রথমে 
সংশয়ে ক্রিষ্ট, পরে হিংসায় উন্মত্ত তারাই তাঁকে 
নিষ্টরভাবে হত্যার আয়োজন ক'রল। কিন্ত 
জড় দেহের এই মৃত্যু এ-কাহিনীর শেষ কথ! নয় । 
যে-দেহ চিন্ময় তার তো মৃত্যু নেই। মৃত্যুর পর 
তাই তাঁর পুনরুণথান। খ্রীষ্টের মৃত্যুহীন জীবন 
ভাবী কালের জন্য রেখে গিয়েছে সত্যের, ধর্মের 
পথনির্দেশ। 

পরব্তাঁ যুগের অথবা! চিরকালের মানুষের 
অন্তরের কথা বুঝি প্রতিধ্বনিত হয়েছে কবির 
ভাষায় : 

+***সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি, 

ক্রোধে তাকে আমর! হনন করেছি, 

প্রেমে এখন আমর। তাকে গ্রহণ ক'রব, 

কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের 

| জীবনে সঞ্ীবিত 

সেই মহামৃত্াঞ্য়। 


- জয় মৃত্যুপ্রয়ের জয়।, 
বিদগ্ধ সন্ন্যাসী লেখকের এই গ্রশ্থ্খানি বাংল! 
ধর্ম-সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন । আমরা 
এর বন্ল প্রচার কামনা করি। 


__শ্রীজ্যোতির্ময় বন্ধু রায় 


উদ্বোধন 


[ ৮৪তম বর্ষ--১২শ সংখা 
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বইটির নামের মধ্যেই ইহার উপপাগ্ভ বলা 
হইয়াছে । নামটি দেখিয়াই জিজ্ঞাস পাঠক 
উৎসাহিত হইবেন, সন্দেহ নাই । লেখক বাইবেল 
গ্রন্থ যে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা 
বইটির প্রতি পৃষ্ঠায় সপ্রমাণ। শুধু তাহাই নহে, 
তিনি যীশ্তর উক্তি নানাভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 
সেই সঙ্গে আমাদের উপনিষদাদ্ি শাস্তগ্রস্থ হইতে 
পঙ্ক্তি উদ্ধাত করিয়। যুক্তিপূর্ণ আলোচনা 
করিয়াছেন। সাধারণতঃ এই রকম আলোচন৷ 
পাঠকের নিকট কিছুটা শু হইয়া পড়ে। কিন্ত 
এ-ক্ষেত্রে লেখকের সাবলীল মননশীলতা ও স্বচ্ছ 
প্রকাশভঙ্গি গ্রন্থখানিকে স্থখপাঠ্য করিয়াছে । 

এই আলোচনায় লেখক তাহার প্রতিপাগ্কে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দু-একটি বিষয়ের 
অবতারণা করিয়াছেন যাহা৷ থুষ্টাবলম্বীরা কতখানি 
মানিয়া লইবেন জানি না। যেমন পুনর্জন্ম 
(পৃঃ ৭৫)। যীশু যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন 
(পৃঃ ৬৫), লেখকের এই দিদ্ধান্ত সম্বন্ষেও কী 
খৃষ্টান, কী অথৃষ্টান অনেকেরই ধারণ! পরিষ্কার 
নাই। 

বইটির ছাপা এবং কাগজ ভাল হহয়াছে। 
বইটি পাঠ করিয়৷ অথুষ্টান পাঠক থুষ্টের বাণীতে 
শ্রদ্ধাশীল হইবেন এবং কিছু একাত্মবোধ করিবেন। 
অপরপক্ষে, খৃষ্টান পাঠক তাহার দৃষ্টি সম্প্রসারিত 
করিতে পারিবেন এবং বোাস্তধর্মের শাশ্বত 
সত্যটিকে হৃদয়ে লইতে পারিবেন। তবে এই 
বই-এর প্রচার আস্তর্জীতিক পুস্তক-বিক্রয় পথে না 
যাইলে, পরের উদ্দেশ্টাটি সাধিত হওয়! সম্ভব নহে । 

__শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 


রামক্জ মঠ ও রামকৃ্জ মিশন সংবাদ 


ত্রাণ ও পুনর্বাসন 

সৌনরাষ্ট ঘৃর্নিবাত্যাত্রাণ £ গত ৮ নভের, 
১৯৯২-র ঘৃ্ধিবাত্যায় সৌরাষ্টেরে (গুজরাট ) 
অন্তর্গত ভবনগর, আমেলী এবং জ্বনাগড় জেলা 
দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। .রাজকোট মঠকেন্্র 
কর্তৃক ভবনগর জেলার ভোজবাদাড় ও আমালা 
গ্রাম এবং আমেলী জেলার ভানকিয়া, নান! 
গোখাড়ওয়ালা, মোটা গোখাড়ওয়াল! এবং তিনটি 
অন্যান্ত গ্রামের ৮৯০টি পরিবারকে প্রাথমিক 
ত্রাণসাহায্য দেওয়া হয়। শত ২৪ মতেশ্বর, 
১৯৮২ পর্যন্ত ২১৫০০ কিলো! বজরা, ১১১০০ কিলো 
গম, ৩৭০০ কিলো চাউল, ৩১৪০ কিলে। মুগ 
ডাল, ৫৮০ কিলো চিনি, ৩৪৫ কিলো চা, ৬৬ 
কিলো! গুড় প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় আরও বু 
দ্রব্যাদি বিতরিত হয়। 


রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান কক গত ৬ ও 
৭ নভেম্বর ১৯৮২, সুবর্ণজয়ন্তীর দ্বিতীয় দফায় 
্রস্তুতিপর্ব উদ্যাপন এবং ধাত্রীবিছ্য। ও ছাজ্দের 
গুনঞিলন উপলক্ষে আয়োজিত সভাসহ একটি 
চিত্র-গ্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়। 

রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ যুবসম্মেলন 

গত ১৪ নভেম্বর ১৯৮২, ১৭২ জন যুবকের 
উপস্থিতিতে চণ্ডীগড় আশ্রম কর্তৃক একটি যুব- 
সম্মেলন আহত হয় । 

২৫০ জন যুবকের উপস্থিতিতে পুরুলিয়। বিদ্যাপীঠ 
গত ৬ ও ৮ নতেম্বর ১৯৮২১ একটি যুবসম্মেলনের 
আয়োজন করে । 

ভক্ত-সম্মেলন 

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের 
উদ্যোগে গত ২৯ পৌষ হইতে ৩১ পৌষ পর্যন্ত 
তিনদিনব্যাপী স্বাধ্যায়। উপাসনা, ধর্মালোচনা 
প্রভৃতির মাধ্যমে এক তক্তসন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 
উক্ত অস্থষ্ঠানে বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রবীণ.ও নবীন 
সন্্যাসিগণ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ভক্তবৃন্দ যোগদান 
করেন 


উদ্বোধন-সংবাঁদ 
গত ২৫ নভেম্বর স্বামী প্রেমানন্দজী 
মহারাজের আবির্ভাবতিথি পালিত হয়। 
স্বামী নিরামগানন্দ গ্রতি রবিবার শ্রীীরামকষ- 
কথাম্বত এবং স্বামী অঞ্জজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার 
ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। 
এই মাসে পুনমুর্ণদ্রত গ্রন্থসমূহের 
বিবরণ : 
রামকৃ্জ-বিবেকাননের বাণী_ম্বামী 
বীরেশ্বরানন্ন, ৩য় সং, মূল্য 
চিকাগো বক্তৃতা-স্বামী বিবেকানন্দ, 
২৭শ সং, মূল্য ২'০ 
দেহত্যাগ 
গভীর ছুঃখের সহিত আমরা একজন সন্মাসী 
ভ্রাতার দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি : 
স্বামী বিরজাতানন্দ (অনাদি 
মহারাজ ) গত ১৫ নভেম্বর ১৯৮২, রাত্র ১০-০৫ 
মিনিটে ৬১ ব্থসর বদসে কনথল সেবাশ্রমে শেষ 
নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আধঘণ্ট। পূর্বে 
সহসা হৃদরোগে তিনি আক্রান্ত হন এবং সর্ববিধন 
চিকিৎসার সুবন্দোবন্ত সত্বেও তাহার মৃত্যু ঘটে 
গত কয়েক বৎসর ধরিয়া স্বাস্ত্যের অবনতির দরুন 
তিনি তথায় অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন। 
তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজীনন্দজীর মন 
|শষ্য। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সারগাছি আশ্রমে 
যোগদান করেন এবং ১৯৫০ খ্ীষ্টাৰধে গুরুর নিকট 
হইতে সন্যাস গ্রহণ করেন তিনি বহরমপুরের 
সারগাছি আশ্রম ব্যতীত কনখল সেবাশ্রমে 
কাজ করেন এবং কিছুপিনের জন্য তিনি জামতাড়া 
আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রমৎ 
স্বামী বিরজানন্নজীর সেবক এবং কয়েক বত্সর 
স্বামী প্রেমেশানন্দ মহাপাজেরও সেবা করেন। 
সরল অমায়িক স্বভাবের জন্ত তিনি ছিলেন সবার 
প্রিয়। তাহার দেহনিমুক্ত আত্ম শ্রারামরুষ-পদে 
চিরশাস্তি লাভ করুক 


০৭৫ 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব 

. সিথি ত্রাহ্মমমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব 
পালের উদ্ভানবাটাতে গত ২৮ অক্টোবর ১৯৮২, 
্রপনঠাকুরের শুভ পদার্পণের শতবর্ষপৃতি-ম্মরণে 
এক আনন্দানুঠান হয় । উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 
হয় প্রদীপ জালাইয়া এবং পরে কথামত পাঠ, 
নির্মল রায়ের তক্তিগীতি পরিবেশন ও পরিশেষে 
হরিসংকীর্ভন দ্বারা অনুষ্ঠানের পরিমমাপ্তি ঘটে । 

পুর্ব সিঁথি (দমদম) শ্রীসারদা-রামরুষ্ঃ 
পাঠচক্রের উদ্ভোগে গত ২৮ নতেম্বর ১৯৮২, 
শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তী গ্রচুর উৎমাহ ও উদ্দীপনার 
সঙ্গে পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, 
পাঠ প্রভৃতি হয়। তিনশত তক্ত নরনারী 
বসিয়। প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্বামী নিরাময়ানন্দ 
্রপ্ররামকৃষ্ণকথামূত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং 
ডঃ শশাঙ্কভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজীর সেবাধর্ম- 
প্রসঙ্গে ভাষণ দেন। বৈকালে ধর্মমভায় বক্তংতা 
করেন প্ররত্রাজিকা অমলপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা 
ভাস্বরগ্রাণা ৷ স্ত্রোত্রপাঠ ও ভজনগানের মধ্য 
দিয়। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। 


পরলোকে 
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিত্ঠ 


ভূতনাথ ভটীচার্য গত ১২ জুলাই ১৯৮২, 


বৈকাল €টায় বাকুড়! জেলার নবগ্রাম গ্রামের স্বীয় 
বাসভবনে ৭৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
রামহরিপুর, বীকুড়া রামরুষ্চ মিশন আশ্রমের 
সহিত তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত 
ছিলেন। তিনি ছিলেন অমরকানন দ্েশবন্ধ 
বিষ্ালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক। অমরকানন 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাদলের আজীবন সদস্য ও অন্তান্য 
বহু শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। 

শরম স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্তরশিস্তা 
প্রীতিমযী কর গত ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, 
মস্তিফের রোগে আক্রীস্ত হইয়া কলিকাতার 
বামভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। কর্তব্য- 
পরায়ণতা, ধর্মীন্ুরাগ, সমাজসেবা, সা হিত্যচর্চা, 
সাধুভক্ত-আত্মীয়-পরিজনদের সেব৷ প্রভৃতি ছিল 
তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের প্রাক্তন 
যুগ্মসচিব এবং শিক্ষা-অধিকর্ত ডঃ নিশীথরপ্ন 
কর গত ২৩ অগস্ট ১৯৮২, রাত্রি ৮-২০ 
মিনিটে আকম্মিক গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত 
হইয়। পরলোক গমন করিয়াছেন । তিনি ছিলেন 
শরমৎ স্বামী বিজ্ঞানানননীজীর মন্তরশি্য | ছাত্রজীবনে 
তিনি মেধাবী ও কৃতি ছাত্র ছিলেন। প্রথিতযণ। 
ভৌগোলিক হিসাবে তিনি দেশে ও বিদেশে 
স্থপরিচিত ছিলেন। 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন। (দশ খণ্ডে সপ্ূর্ণ) 


রেঝিন বাধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্--২৩২ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ২৩০৬ টাকা। 


বোর্ড বাধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্--২*২ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ২০০২ টাক] । 


উদ্বোধন কার্যালয় | ১১ উদ্বোধন লেন | কলিকাতা -৭***০৩ 


উত্তরপূরুষেরা লাভবান হবে বলেই 
ভিনি রক্ষরোপন করেন. 


রি 
ির্বং ক 










ন্যভিগত ক্ষুদ্র সঞ্চয় একক্জিতভাবে 
লক্ষ, কোটিতে পরিণত হয়ে 
্ অর্থনৈতিক বুনিয়্াদ 

যে সুদ্ঢ় করে তুলছে শুধু তাই নয়, 
সমচ্িগতভাবে সেই বিপূল সম্পদ 
আমাদের কল্যাপকামী রাষ্ট্রের 
দেশগঠনের কাজ সার্থক করে তুলতে 
সঙ্কি্সতাষে সহায়ক হচ্ছে । 


বহু শতাব্দী পার হয়েও 
মহাজ্ানীর এই প্রবচনটি 
আজও আমাদের ভবিষ্যতের 
জন্য সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ 
করে । 
“পিয়ারজলেস ভীম' জনসেবার 
আদর্শে উৎসগীকুতি । জন্ত জাক্ষ 
মানুষের কাছে "পিয়ারলেস' 
তাই আজ এত প্রিয়। 


ভবিষ্যতে যি কখনও 
. দুর্দিন আসে, তঙ্ন 
আপনি ও আপনার 
একান্ত আপনারজন 
আশ্রয় নিতে পারবেন 
আজকের সঞ্চয়ের 
নিরাপদ হতছায়ায় | 


গ্লেজিউাঙ অফিস £ পিয়্ারলেস ভবন, ৩, এসপ্লানেড ইম্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯ 
এ হাল্সত্তেলু র্রতত্ভঙস ভবক্ন্যাক্কিহ, গলপ এ্রত্ভিীভ্ন *. 
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অলঙ্কার শিল্প 
কারিগরী আজও আদ্বিতীয়। 





সন্‌ এও গ্র্যাওড সঙ্গ অব. জেট বি সন্রকাত 
৮৯, চৌন্রঙ্গী (রাড, কলিকাতা-২০ € ফোন :৪৪-৮৭৭৩ 
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই। এ 





সস ররর সমস মস রসরস 54300808042 
৮১/৬ গ্রে স্ুট, কলিকাতা-» স্থিত বহু প্রেম হইতে বেলুড় প্ররামকঞ্চ মঠের ট্রা্টগণের প 
নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত । 

সম্পাদক-ভামী নিরাময়্ানম্া 8 সংযুক্ত -সম্পাদক-_জামী অজজানজ। 
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